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নন্তি-স্পক্লিচয্স__কাশীরাম দাস? কবিতার ভূমিকা! রষ্টব্য | 

উ৬ন--আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুস্থদনের বিখ্যাত “মেঘনাদবধ 
কাব্য, চতুর্থ সর্গ হইতে উতকলিত। চতুর্থ সর্গের প্রথম ২০টি ছত্রে কবি 
কবিগুরু বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন । 

ম্বাকব্রঞ্প মেঘনাদবধ কাব্যে পাঙ্যাংশটিব এই নাম নাই। মধ্যশিক্ষা- 
পর্ষৎ পাাঠ-সংকলনে কবিতাটির এইরূপ শিরোনাষ পিক্ঞভজণ | বালীকির 
প্রশত্তিই এই কবিতার বিষয়বস্তু । বান্মীকি আদিকবি বলিয়া কথিত হন এবং 
সকল কবির গুরুস্ানীয় বলিয়া সম্মানিত হন। মধুকবি এই কবিতায় তাহাকে 
তাই কবিগুরু বলিস! সম্ভাষণ জানাইয়াছেন এবং তাহার বন্দনাতেই কবিতাটি 
আগ্যন্ত উচ্ছুসিত | সুতরাং শিরোনাম যুক্তিযুক্ত ও বিষয়-সঙ্গত | "১ 

-স্মাক্পোক্স্বা-আলোচ/মান কবিতাটি মাইকেল মধুস্থদন দত্তের 
“মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সগের প্রথমাংশ | এই অংশে মধুস্থদন মহাকবি 
বালীকির যে বন্দনা করিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ইতিপূর্বে 
প্রথম সর্গে মহাকবি সরম্বতী, কল্পন। প্রভৃতির বন্ধন! করিয়াছেন। এখন চতুর্থ 
সর্গে নূতন করিয়া আবার যে বাল্মীকির এই বন্দনা, ইহা নিরর্থক বা উদ্দেশ্তহীন 
নহে। কবিতাটি বিশ্লেবণ করিলেই ইহার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপধ্ধ বুঝা যাইবে । 
মেখঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে মধুস্থদন সীতাচবিত্র অঙ্কন করিয়াছেন) সর্গারস্তে ' 
বন্দনাটি ইহারই ভূমিকা । মধুস্দন এই সীতাচরিত্রটি মুখ্যতঃ বাল্মীকির 
আদশে ই চিত্রিত করিয়াছেন । 'মুখ্যতঃ” বলিলাম এই কারণে যে ইহাতে কবির 
নিজন্ব কল্পনা এবং ইউরোপীয় পুরাণের ভাবাদর্শও আংশিকভাবে যুক্ত হইয়াছে । 
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রাম, লক্ষণ উন্দ্রজিৎ প্রভাতি অন্যান্য চরিত্রের বেলায় তিনি দ্বীয় কল্পনার বিলক্ষণ 
স্বাধীনতা লইয়াছেন এবং অনেকাংশে বাল্ীকি হইতে ভিন্নরপে তিনি এই 
চরিত্রগুলি আকিয়াছেন। মধুস্থদনের বামলক্ষ্রণ হীন) কিন্তু সীতা বাল্মীকির 
সীতার নত অনবদ্য পবিব্রতার মধুরতম ছবি । এইখানেই মধুকবি বানীকির 
একান্ত অনুগামী । সীতার বূপায়ণকালে তাই বাল্মীকির বন্দনা! সঙ্গতভাবেই 
আসিয়াছে । 

সীতাচখিত্রকে মধুক্বি বাল্সীকির আদর্শে গডিয়৷ অপূর্ব সঙ্গঘতিবোধেরও পরি- 
চয় দিয়াছেন । “মেঘনাদব্ধুকাব্যের প্রায় আছ্যন্ত কুটচক্রাস্তময় যুদ্দোন্মাদনার 
মধ্যে মাত্র এই চতুর্থ স্গটিই প্রকৃতপক্ষে ন্গিগ্ধ প্রশাস্তি, পূর্ণ পবিত্রতা এবং স্বকুমার 
সৌন্দর্যের নন্দনভূমি । বস্ততঃ, ইহাই কাব্যটির উতৎকর্ষের ভিত্তি। এই সর্গটি 
যুক্ত না হইলে “মেঘনাদবধ কাব)” সামগ্স্হীন ভূইয়া পড়িত । এমন একটি 
চরমবৈশিষ্ট্যময় সর্গকে সর্বা্গসুন্দর করিয়া তোলার প্রতি অতিমাত্রায় আত্ম- 
সচেতন কবি মধুস্থদনের ম্বভাবতঃই বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সেইজন্যই এখানে 
কবিগুরু বাল্মীকির বন্ধন! তাভার অন্তরের অন্তভ্ভল হইতে জাগিয়াছে। 

বালীকিন প্রতি কবির বিপুল অনুরাগ সর্বজনবিদিত। তাহা ছাডা পূর্ববর্তী 
সকল বিশিষ্ট ক্ষক্রির প্রতিও তাহার আত্তর্ক শ্রদ্ধা ছিল। বস্তৃতঃ, ইহাই 
মধুকবির একটি উল্লেখষোগ্য বিশেষত্ব |" মধুস্দনের নিকট কুত্তিবাস, বাল্সীকির 
ছায়(রূপে নহে, শ্বতশ্ত্র মহিমাতেই পুজ্য । কালিদাসের প্রতি তাহার অনুগগাশ ও 
শ্রদ্ধাও ছিল প্রচুর । এই কবিতায় মধুস্থদনের এই শ্রদ্ধাপুরিত অন্তরের পরিচয় 
ন্দরভা খে টিয়াছে | 

কবিতাটির অপরু আকর্ষণ ছন্দোমারুর্ধ। * বাঙলাভাষাঁয় এই অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের প্রবর্তন করিয়াই মধুস্থদন অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন । ইহার গা্তীর্ধ 
ও ভাবপ্রবাহ বিচিত্রতরঙ্গভঙ্গময় জলদমন্ত্রে আমাদের মোহিত করে। 
আলোচ্য কবিতায় ইহ1 আরও উপভোগ্য ভইয়াছে এই কারণে যে ভাষার 
হুরূুহতাঁ এখানে নাই। বাঙলাভাষায় স্থপ্রচগিত বাকৃসস্তারেই এই কবিতার 
ভাবেচ্ডাস অমিন্রচ্ছন্দে অযুতময় হইয়া! উঠিয়াছে। 
* শনহশ্ক্ষিগু-সাল্্-কবি মধুস্ধন ভারতের কবিকুলগুরু বাল্সীকির পাদপন্ে 
সশ্রঞ্ধ গ্রণাম নিবেদন করিতেছেন! তিনি খাল্মীকিরই অনুগামী ভইয়া কবি- 
“কুলের বাঞ্িত তীথক্ষেত্র যশোমন্দিরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক । কবিগুক্চর পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিয়া বু কবি অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন-_মনিয্াও হইয়াছেন 


কবিগুরু-বন্দনা ৩ 


মৃত্যুগ্য়। ভর্তৃহরি, স্থক্ঠ ভবভূতি, বাণীর বরপুত্র কালিদাস, মূ্ারি মিশঁ_ 
মকলেই কবিগুরুর আদর্শে অপূর্ব কাব্য স্থষ্টি করিয়া! ষশস্বী হইয়াছেন। বাল্ীকির 
রামায়ণকেই উপজীব্য করিয়া বজের কবিকুলাবতংস কৃত্তিবাস হইয়াছেন 
কীতিবাস অর্থাৎ কীতির বাসভূমি। কবিগুরুর নিকট শিক্ষা না পাইলে 
মধুসথদনের পক্ষে মহাকবিখ্যাতি লাভ করা অসম্ভব, কারণ তীহার নিজের 
প্রতিভা অত্যন্ত দুর্বল । তিনি বামায়ণেরই বিষয়বস্ত্ব অবলম্বনে এক নৃতন কাব্য 
রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । বঙ্গভাষা জননীকে অভিনব সজ্জায় সজ্জিত 
করিবেন এইক্ধপই তাহার ইচ্ছা । কিন্তু রত্বের আকর বাল্মীকির নিকট হইতে 
রত্বুরাজি না পাইলে তীহার নিজের এমন শক্তি নাই যে ছুঃসাধ্য কাধ সম্পন্ন 
করেন। তাই ভিনি কবিগুরু বাম্মীকির নিকট রুপ] প্রার্থনা] করিতেছেন |, 

সম্মার্থী-বালীকির রামায়ণ যুগে যুগে বহু ভারতীয় কবির অস্তরে 
কাব্যহ্ষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে । ইহাঁরই কাহিশী লইয়া কালিদাস, 
ভবভূতি, ভর্ভুহরি, কৃততিবাস প্রভৃতি মহাকবিগণ অমর কাব্য রচনা করিয়া অক্ষয় 
কবিখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । তাই বাল্মীকি কেবল মহাকবিই নন-_ 
তিনি কবিকুলের গুরুত্বূপও। কবি মধুস্থধনও বাল্মীকি-রামায়ণকে অবলম্বন 
করিয়া নৃতন কাবা রচনা করিতে ও বঙ্গভাষার সৌন্দর্য তথা গৈরিব বৃদ্ধি করিতে 
প্রয়ামী হইয়াছেন । তাহার আশ্মা, কবিগুরুর কৃপাদৃষ্টি পাইলে তিনিও সাফল্য 
লাভ করিবেন এবং মহাকবি বলিয়া গণ্য সঁইবেন। 


শব্দার্থ ও. টীকা প্রভৃতি 


সাও ভি -৪ 1 নমি_ _নমস্কার করি, প্রণাম করি। “নম্‌? (সংস্কৃত 
ধাতু) হইতে এই বাঙলা ক্রিয়াপদটি গঠিত হইয়াছে । কবিগুরু--কথাটি 
ছুই অর্থে প্রযুক্ত ২ (ক) শ্রেষ্ঠ কবি এবং (খে) কবিকুলের গুরু । ছুই অর্থেই 
কথাটি সার্থক। বাল্মীকির কবিত্ব এবং কাব্য যে খুবই উচুদরের* একথা সর্ধঃ 
বাদিসম্মত। দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকির রামায়ণ হইতে বিষয়বস্ত লইয়। যুগে যুগে বন্থ 
কবি কাব্য রচনা করিয়া যশন্বী হইয়াছেন-বাল্সীকি-রামায়ণই তাহাদের প্রেরণা 
যোগাইয়াছে । এক দিক্‌ দিয়! দেখিতে গেলে পরবর্তী যুগের কবিগণ প্রত্যক্ষ 
ভাবে বাল্সীকির শিষ্য না হইলেও পরোক্ষভাবে শিস অর্থাৎ ভরি । এইভাবে 
বাল্মীকি কবিদিগের গুরু । পদান্বজে__চরণকমলে ) পাদপদ্সে | নুজ নদ পন্প-| 
ভান্রতের শিরশ্চুড়ামণি__ভারতজননীর মুকুটেব মধ্যমণি অর্থাৎ ভারতের শ্রেষ্ঠ 
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কবি তথা মহাপুরুষ । দ্াস_ দীন আমি (কবি ম্বয়ং)। উত্তমপুরুষের 
সর্বনামের পরিবর্তে কথনও কখনও বিনয় এবং দীনতা বুঝাইবার জন্য “দাঁস?, 
“অধম”, “বান্দা, প্রভৃতি শবের প্রয়োগ হয়। তব অন্ুগ্বামী দাস- _ঘধুষ্থদন 
কবিগুরু বাল্সীকির অন্তগমন করিয়া যশোমন্দিবে পৌছিতে ইচ্ছুক । একাকী 
যাইবার শক্তি তাভার নাই। রাজেন্দ্রপঙ্গমে_ শ্রেষ্ঠ রাজার সহিত । দুর-তীর্থ- 
দবুশনে-_ বদুরবতা ভীর্থক্ষেত্র দর্শন করিতে । ব্লাজেত্রসজ মে" দ্বুর- 
তীর্থদরশনে- দরিদ্র ব্যক্তির দূর তীর্থক্ষেত্রে একাকী যাইবার সঙ্গতি নাই; 
কিন্ছ কোনো প্রতাপশালী বাজার সঙ্গে যাইতে পারিজে। বিন! অর্থব্যয়েই সে 
তীর্থ দর্শনের পুণ্য লাভ করিতে পারে । সেক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব কৃতিত্ব কিছুই 
নাই। সেইদ্প মধুস্থ&ন মনে করেন যে, কবিখ্যাতিরূপ তীর্থে পৌছিবার 
মতো প্রতিভা তাহার শাই, কিন্তু কবিগুরু বালাকির অন্নচর হইতে পারিলে 
তাহার মতো অভাজন কবিও যশোমন্দিকে প্রবেশ করিতে পারিবেন । সতঙ্ঞ 
কথায়, বালা কি-ব্রামায়ণের বিষয়বস্ত্ব জইয়াই মণুস্পন কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত 
হইয়াছেন তাভার আশা, বাল্সাকির মাহাত্মে তিনিও যশের অধিকারী 
হইতে পারিবেন । '“দূর-তীর্থের কথা বিয়া মধুস্থছদন অক্ষয় কবিখ্যাত 
য়ে সহজে লাভ করা যায় না এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন । ৃঁ 

». ০-৯৩ । ধ্যান করি নিরীক্ষণ করিয়া; মনোযোগের সহিত লক্ষ 
করিয়া! মাতী-এখানে, কবি । বশের মন্দিরে-খ্যাতি বা কীতির নিকেতনে। 
দমনিয়&মন করিরা (নামদাতু )! ভুনদম্--ভব অর্থ।ৎ সমগ্র পৃথিবীকে 
বিশি দমন বী ধ্বংস করেন । শমন _ মৃত্যু প্যমস্কাজ । করব প্দচিহ্'--অমর-__ 
অনেক কবি ব্রামাধণ অবলগ্বনে নানা কাব্য রচনা করিয়া অমর কীতির অধিকারী 
হইয়াছেন | সবদংভাবরুক্ মৃত্যু তাহাদের দেহের মৃত্যু ঘটাইলেও কবিখ্যাতির 
বিন্দমারও অনিষ্ট করিতে পারে নাই । তাই তাহাদের কাব্যের*সভিত তীভারাও 
মবতা্য । আভতৃহরি-_“ভটিকা বাম্‌-এর কবি। ইনি ছিলেন মহারাজ 
বিণমদিত্যের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ট ভ্রাতা এবং একজন সুপপ্তিভ কবি | 'ভট্টিকাব্যম্‌" 
বামচরিত-অবলঙ্গনে রচিত একখনি মহাকাব্য । যদিও ব্যাকরণ-বিধি শিখাই- 
বার জন্যই কাব্যখানি লিখিত হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে উচ্চাঙ্গের কাবাকঙ্গার 
নিশন ও ছুর্লশ নয় । নীতিশতক* 'শৃঙ্গারশদতক+, বৈরাগ্যশতক' এবং প্তগ্জলি- 
কত মহাভাফের তাৎপণবোধক 'বাক্যপ্রদীপ'ও ইহারই রচন!। সৃরি-_ 
পণ্ডিত, বিদাণ। ভবকুতিদাক্ষিণাত্যের একজন স্বনামখ্যাত সংস্কৃতকবি। 


কবিগুরু-বন্দন! ৫ 


ইহার প্রাছূর্ভাবকাল খ্রীষ্রীয় অষ্টম শতাব্দী | বামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়। 
রচিত ইহার উত্তররামচ্িত ও বীরচরিত নাটক কাব্যরসিকদের দ্বারা সমাদৃত । 
শ্রীক্ঠ _ ন্ুকঠ, মধুরভাষী । ভবভূতির কাব্যের মাধুরের প্রতি ইঙ্গিত। প্রকৃত- 
পক্ষে শ্রীক, ছিল ভবভূতিব উপাধি । “উত্তররামচরিত” নাটকের প্রস্তাবনার আত্ম- 
পরিচয়স্ত্রে কবি লিখিয়াছেন__গজ্রীকগপদলাঞ্চনঃ পদবাক্যপ্রমাণততজ্জে। 
ভবভূতিন্নাম জাতৃকণীপুত্রঃ, | বরপুত্র-শ্রেষ্ঠ সম্তান। ভারতীর-_দেবী সরস্বতীর । 
ভারতে খ্যাত ইত্যাদি--ধিনি ভূভারতে ভারতীর অর্থাৎ সবম্বতীর বরপুন্ত 
বলিয়া বিখ্যাত । বস্তৃতঃ, বাল্মীকির পরবতী যুগের সংস্কৃতকবিগণের মধ্যে 
নিঃসংশয়ে কালিদাসই শ্রেষ্ঠ এবং এই কারণেই তিনি বাণীর বরুপুত্র বলিয়। 
খ্যাত। কালিদাস ভারতের শ্বনামধন্ সংস্কৃতকবি । ইনি কোন্‌ শতাব্দীতে 
জীবিত ছিলেন তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ ছিল। আধুনিক পুরাতত্ববিদ্‌- 
গণেত সিদ্ধান্ত এই যে মহাকবি কালিদাস গ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগের কবি। 
কালিদাসেরু, রচিত এই কয়থানা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া? যায় £ অভিজ্ঞানশকুস্তল1, 
বিপ্রমোধশী, মাশবিকাগ্রিিত্র, রঘৃবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, নলোদয় ও 
খতুসংহার । মুরারি-মুরলীধবনি সদৃশ-__শ্রুরুষ্ণের বংশীধবনির ম্যায় ( মধুর )। 
মুরারি-শ্রককষ্ণ ; মুরলী-বাশী। মুরারি__'অনধরাঘব? পকাব্যের কবি। 
ইহার পৃ্ণ নাম মুরারি মিশ্র। অনর্থরাঘবের উপজীব্যও ধাল্মীকি-রামায়ণ। ইহার 
ভাষা উদদারতা-গুণে ও অলঙ্কারসমাবেশে মধুর ও স্বন্দর। এই কারণেই কবি 
“মুরারি-মুরলীধ্বনিসদৃশ' বিশেষণটির প্রয্মোগ করিয়াছেন । কৃত্তিবাস- বাঙলা- 
ভাষায় বামায়ণ-রচয়্িত কবি॥ “ক্লৃতিবাস ওঝা? পুর্ণ নাম।-*ইনি গ্রীস 
পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। গোড়েশ্বর ইহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়ঃ ইহাকে সভাকবি 
করিয়াছিলেন । কৃত্তিবাসের রাযায়ণও বাল্মীকি-বামায়ণকে অবলম্বন করিয়। 
রচিত, তবে অল্লেক স্থলে তিনি মূল ত্যাগ করিয়া নান! পুরাণ-উপপুরাণের এবং 
কল্পনারও আশ্রয় লইয়াছেন। ইনিই বাঙলার আদি মহাকবি। অনেকে 
ইহাকে “কীতিবাস+ও বলিয়া থাকেন। কীতিবাস কবি--ষে কবি কীত্তির 
বা যশের বাসভূমি ; ধাহাতে কীতি সর্বৰ] বসতি করে অর্থাৎ যিনি অক্ষয় যশের 
অধিকারী । এ বঙ্গের অলঙ্কার--কবি কীতিবাস তাহার অপূর্ব কাব্যে 
বঙ্গদেশের গৌবববর্ধন করিয়াছেন, তাই তিনি বঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ | 

পপ. ৯.০-২০ ॥ হে পিতঃ-_হে কবিকুলের জনক ! কবিতারসের দবে-- 
কাব্যরসের সরোবরে । রাজহংসকুলে- রাজহংসগুলির সহিত | কেলি-_জঙ্গ 
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ক্রীডা। কবিতারসের-..."করি কেলি আমি- নির্মল সরোবরে ষেমন 
রাঁজংসকুল সানন্দে ক্রীড়া কবে, তেমনি মধুস্থদনের ইচ্ছা তিনি পৃথিবীর 
মভাকবিপিগের সহিত মিলিত ভইয়া কাব্যরূুসের সব্পোবরে সানন্দে বিহার 
করিবেন অর্থাৎ জগতের শ্রেষ্ঠ ক্বিদিগের অন্যতম বলিয়া! পরিগণিত হইয়া 
কাব্যলোকেব্র নির্বল আনন্দে মগ্ধ থাকিবেন। এখানে মহাকবি বরাজহংসের 
সহিত এবং কাব্যলোক সরোধবের সহিত উপমিত । গাঁথিব নূতন মালা-_ 
আমি অক্তিনব কাব্য বচন] কবি । তব কাব্যোস্ভানে- তোমার অর্থাৎ 
কবিগুরু বাল্সীকর পুষ্পোগ্ভান ভইতে ; রামায়ণ মহাকাব্য ভইতে | ফুলের 
বাগানে যেমন নান! রঙের ফুল পটিয়া থাকে, ধাল্সীকির রামায়ণেও তেমনি নান! 
কাহিনী অপরূপ শৌন্দ্ে ব্পায়িত তইয়া আছে । এগুলি ফুলেরই মতো? 
মনোরম ও মধুর | গীঁথিব নতন'--"-ত ফুল-_মালাকার সযত্বে বাগানের 
বাছা বা ফুল তলিয়া তাহ। দিয়া স্বন্দর মাল! গাথে। কবিবও তেমনি ইচ্ছা 
তিনি রামায়ণের কাঠিনীকেই উপভীব্য করিয়া এক নৃতন কাব্য রচন্না করিবেন। 
তুলি সযভনে-যত্বের সহিত বাছিয়া। এই কথা দুইটি এখানে বিশেষ 
তাত্পধময় | মধুস্দন “মেঘনাদবধ"-এক্ প্রথম সর্গে ই সরম্বতী, কল্পন। প্রভৃতির 
বন্দনা করিয়াছেন । চতুর্থ সর্গে আবার বিশেষ করিয়া বাল্সীকির বন্দনা 
. করিখার তবে উদ্দেশ্তাকি? মনে রাখিতে হইবে, মধুসুদন “মেঘনাদবধ কাব্য, 
বালীকি-বামায়ণের অভ্ীনরণে লিখিলেও রাম, বাবণ, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভাতি 
চরিব্রগুলিকে নৃতন রূপ দান করিয়াছেন। কিন্তু চতুর্থ সগের সীতা-চরিত্রকে 
তিন সম্প বাল্সীকির আদা ই গিনি । বাম এবং বিশেষ করিয়া 
লগ্ণকে হীন করিলে সীতা চরিত্রের পবিত্রতা ও মাধুর্ধ তিনি কোথাও এতটুকু 
ক্ষু্র তো করেনই নাই, বরং বাল্স'কিব সীতার মধ্যে যে ত্রুটি ও খুত তিনি লক্ষ্য 
করিয়াছেন তাহা সযত্বে পরিভ্ার করিয়া সীতাকে এক অনিন্দ্যস্থন্দর পবিত্রতা 
প্রৃতিমৃত্তিজপে চিত্রিত করিয়াছেন । এই কারণেই তিনি লিখিয়াছেন “তুলি 
সযফতনে তব কা্কাছ্যানে ফুল? । সীতা-চত্রিত্রকে এইরূপ রাখিবার কারণও 
আছে । 'তমঘনাদবধ'-এর যুছ্ছেম্মাপনার মধ্যে একমাত্র চতুর্থ সর্শটিই পবিত্রতা, 
শাস্তি 9 সৌকুমাধের অনাবিল উৎস | ইহাকে বাদ দিলে 'মেঘনাদবধ কাব্য, 
নানাকাপণে ভারসামা হারাইয়া ফেলিত। এমন একটি গুরুতৃপূর্ণ সর্গের চন্রম- 
গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হটি করিবার পূর্বে মধুস্থধন তাই কাঁবগুরু বাল্সীকির বন্দনা 
করিয়াছেন। বিবিধ ভূমণে-_ভাষার পক্ষে ভূষণ বা অলঙ্কার হইল তাহার 
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অর্থগৌরব ও ধ্বনিমাধুর্ধ । মধুকবি এমন কাব্য রচনা করিতে অভিলাষী যাহার 
ভাষা হইবে অর্থগৌরব ও ধ্বনিমাধুর্যে অপন্ধপ। ব্ত্বাকর-__কথাটি এখানে 
দ্যর্থক ঃ বাল্স।কি প্রথম জীবনে ছুরদাস্ত দস্্য ছিলেন, তখন ফ্াাহার লাম ছিল 
রত্বাকর । দ্বিতীয় অর্থে, রত্বাকর - সমুদ্র! 'রিত্বাকর? সন্বোধনপদ, বাল্ীকিকে 
মধুকবি সম্বোধন করিয়াছেন । “রামায়ণ” অন্থুপম ও অমূল্য বত্বম্বক্ূপ এবং এই 
মহারত্বের আকর ( এখানে, সমুদ্র) ত্বয়ং বাল্সীকি। এই কারণে মধুকবি 
বাল্ীকিকে 'বুত্বাকর” বলিয় সঙ্োধন করিয়াছেন। অকিঞ্চন--নিংন্ব ) দরিদ্র) 
যাহার কিছুই নাই । এই কথাটিতে মধুক্দ্ন কবিগুরুর নিকট পিজ প্রতিভার 
দেন্ত স্বীকার করিয়াছেন । অবশ্য ইহা সৌজন্য ব। বিনয়গ্রস্থুত | প্রকৃতপক্ষে 
মধুকবি নিজের অলৌকিক প্রতিভা সম্পকে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন । 


ব্যাথ্য। 


(১) নমি আমি কবিগুরু-'-..'দৃর্ন-তীর্থদরশনে | (পঙ্ক্তি ১-৪) 
এই অংশটি মাইকেল মধুস্থদন দত্তের “কবিগ্ুরু-বন্দনা'শীর্ক কবিতার 
অন্তরগত। মধুকবি তাহার সবিখ্যাত 'মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা- 
চরিত্র ,অঙ্কনের পূর্বে মহাকবি খানকির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন । 
আলোচ্য অংশটি তাহারই স্চন]। 
মহাকবি বাল্মীকি কধিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট, তিনি সকল কাঁবর গুরুস্থানীয়। 
যুগে যুগে বহু কবি তীহার কাব্য হইতে বস্তু, প্রেরণা ও পথনিদেশ পাইয়াছেন। 
গুরুর নিকট হইতে শিল্ববন্দ যাহা, পায়, এইসকলও তাহারই তুল্য 1 বাল্মীকি 
তাই কবিদিগের গুরু । বিশেষ করিয়া মধুকবির গুরু । আধালঙ্য এই বাল্মীকিরই 
প্রভাব তাহার কবিত্বের পুষ্টি ও বকাশ ঘটাইয়াছে। আজ পরিণতির ছ্বারে 
আসিয়া কবি সেইজন্য তো বটেই, তাহ ছাড1 বাল্মাকির রচনায় সীতাচবিত্রের 
একটি প্রকৃষ্ট ও যমনোমতো! আদর্শ পাইয়াও কৰি শ্রন্ধায় উচ্ছ্বসিত হইয়] উঠিয়া 
ছেন। বস্ত্তঃ, এই চবিত্রটির ভাবচিত্র কল্পনা ককিয়াই যেন কৰি বলিয়াছেন 
যে তিনি বাল্ীকির “অনুগামী দাস” । কারণ, মধুকবি বাল্সীকির অঙ্কিত সীতার 
আদর্শে ই 'মেঘনাদবধ কাব্যের সীতাকে আকিম়্াছেন। এইখানেই তিনি 
বাল্ীকির বিশেষভাবেঅন্গামী এবং সম্ভবতঃ এইখানেই মধুকবির কবিকৃতির চরম 
উৎকর্ষ । এত বড় কৃতিত্বের সাধনায় কবি ন্বভাবতঃ বিনয় বোধ করিয়াছেন । 
সত্যকার বশ দুত্প্রাপ্য, স্থদুর তীর্ঘদর্শনের স্থযোগ-লাভেরই মতে1। অজন্র ব্যয় 
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করিয়। দীনের পক্ষে দূর-ভীর্ঘদর্শন সম্ভব নয়। ক্ষীণপ্রতিভ যাহারা, তাহাদের 
পক্ষেও তেমনি প্রচুর কবিত্ব্থির দ্বারা যশোলাভ ছুঃসাধ্য। তবে রাজার 
সহিত অন্ুচরটিও দুরদেশে যাইয়া তীর্থদর্শনের সুযোগ লাভ করে। তেমনি 
বান্মীকির অন্তসরণ করিয়া ক্ষীণশক্তি হইলেও মধুত্দন হয়তো! ছুর্গম বশের 
শ্রেষ্ঠ পীঠস্কানে উত্তীর্ণ 5ইতে পারেন । এই আশা, এই ভরসাই এখানে কবির 
উক্তি উদচ্দ্বদিত করিয়াছে । 

[ পদাম্বজ, শ্রিরশ্চডামণি ও রাজেন্দ্রসঙ্গমে-_ ইহাদের শব্দার্থ ও টীকা 
লেখ |] 

(২) তব পদচিন্ ধ্যান......দুরম্ত শমনে__অমর | ( পঙ্ক্তি ৫-৮) 

কবিগুরু বালীকির বন্দনা-প্রপঙজে মধুকবি এই অংশটির অবতারণা 
করিয়াছেন । পাঠ-সংকলনের “কবিগুরু-বন্দনা”শীষক কবিতা হইতে এই অংশটি 
উদ্ধত হইয়াছে । 

মহধি বাল্মীকি যে মহাকাব্য রচনা করিয়া গরিয়াছেন তাহা যুগ যুগ ধরিয়া 
কবিকুলের ধ্যানের বস্ত হইয়া আছে। বাল্লীকি কাব্যলোকের ষে পথে বিচরণ 
করিতেন-_যে পথে তিনি স্বীয় পধাস্ক অক্ষম করিয়ী মুব্দ্রিত করিয়া গিয়াছেন-_ 
সে পথে অন্ট কাঁহার৭ পদার্পণ সম্ভব নয় । সেই পদচিহ্ছে নির্দিষ্ট পথথানি, অর্থাৎ 
সেই কাব্যরচমার আদর্শ তাই পরবতী কোনো কবির পক্ষে অন্পরণযোগ্য হয় 
পাই । উহাকে শুধু আদর্শরপে সবদা একনিষ্টভাবে ধ্যান ককিয়া যুগে ঘুগে বহু 
কবি নিজ নিজ যাত্রাপথ অর্থাৎ কাব্যাদর্শ নির্ধারণ করিয়াছেন এবং এইভাবেই 
তাহার উংকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন ও জগতে জুপুব কীতি স্থাপন করিয়। 
অমর হইয়া রহিয়াছেন। মৃত্যু এই নশ্বর জগতের ছুনিবীর কঠোর শাসক। 
পকল মানুষকেই তাহাব বগ্ততা শ্বীকার করিতে হ্য়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিগণ সেই 
দুজয় মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হন। কীতির মধ্যে তীহার! চিরকাল 
বাচিয়া খাকেন | বাল্সীকির কাব্যাদর্শ ধ্যান করিয়! ফাহার। নিজেদের প্রকট 
কাব্যাদশ নিরূপণ করিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট কাব্য বচন] করিয়া গিয়াছেন, 
তাভাবা অক্ষয় কীতির অধিকারী হইয়াছেন। সেইজন্যই তাহণর1 অমর, সেই 
দিক দিয়াই তীহারা মৃতুযকেও পরাভূত করিয়াছেন। মধুকবি এই প্রসঙ্গের 
বিবন্রণন্বার। বাল্সীকির প্রতি আস্তিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

[ 'যশের মন্দির' ও “দমনিয়?--এই হুইটির উপর টীকা এবং “ভবদম” শবের 
অর্থ জেখ।] 
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(৩) গীঁথিব নৃতন-.-*-... করো অকিঞ্চনে । (পঙ্ক্তি ১৬-২০) 

“কবিগুক্ষ-বন্দনা” কবিতায় মাইকেল মধুস্দন দত মহাকবি বাল্মীকির প্রতি 
শ্রদ্ধ। নিবেদন করিয়াছেন | সেই প্রসঙ্গেই উল্লিখিত কবিতায় এই অংশটির 
অবতারণা হইয়াছে । 

মধুকবি তাহার “মেঘনাদবধ কাব্যে”র চতুর্থ সর্গে সীতা-চরিত্র-ব্পায়ণকালে 
এইর্ূপভাবে কবিগুরু বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন এবং এই প্রয়াসে সার্থকতা 
লাভের জন্য তাহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন । কারণ, মধুকবি বালাকর 
আদর্শেই সীতাকে আকিবেন | এই দিকেই এখন তাহার লক্ষ্য । বাল্মীকির 
কাব্য যেন একটি বম্য পুশ্পোগ্ঠান,-_তাহাতে নানান্ধপ সৌরভের নানা 
কবিতা-কুন্বম বিকশিত হইয়া আছে। মধুন্্দন সেইসব কবিতা-কুস্থম 
আহরণ করিয়া নূতন একটি কাব্যের মালা বচন? করিতে অভিলাযা। সীতা- 
চরিভ্রই কবির আপাততঃ অব্যবহিত লক্ষ্য । অন্য চিত্রের বেলার মধুস্দন 
বাল্সীকি হইতে অনেক দূরে সবিয়াছেন, এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীতও 
দেখাইয়াছেন। কিন্তু সীতার বেলাষু তিনি একান্তভাবে বাল্সীকির অনুগামী | 
বাল্লীকির এই অপূর্ব চরিত্রটি আরও শোধল করিয়া,আরও স্থন্পর করিয়া আকা-ই 
ষেন কবির বাসন1, তাই তিনি বাল্সীকি হইতে শীতা-চরিত্র সযত্তে নির্বাচন 
করিবেন । দোষটুকু বাদ দিয়া শুধু উতকুষ্ট বস্ত লইয়াই বাল্ীকির সীতাকে 
আরও সুন্দর করাই তীহাঁর আকাক্ষা। এইরূপে বাল্ীকিক্প কাব্য হইতে 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নতন ছন্দে নববূপে অভিনব কাব্যরচনাই তাহার কাম্য । 
সেই কাব্যের ভাষাকে তথা বাঙলাসাহিত্যের ভাষাকে কবি অলঙ্কাপ্পে' সৌন্দর্যে 
সাজাইয়! সমৃদ্ধ কর্সিতে চান ! কিন্ত কবি নিজেকে অত্যন্ত'নিঃম্ব বলিয়া অনুভব 
করেন। ভাষার আভরণ হইল কল্পনা ও আলঙ্কারিক প্রয়োগের উৎকৃষ্ট সম্পদ্‌। 
এদিক্‌ দিয়া বালুট্রকির কাব্য স্থসমৃদ্ধ। বস্ততঃ, উহা যেন এইসকল মূল্যবান্‌ 
সম্পদ্‌ বা রত্বের খনি । দস্থ্য অবস্থায় বাল্সীকি রত্বাকর নামে আখ্যাত হইতেন। 
কবি হিসাবেও তিনি ভাবকল্পনার উৎকৃষ্ট উপকরণে পরিপূর্ণ খনি অর্থাৎ বৃত্তের 
আকরম্বরূপ। সেই অর্থেই মধুকবি এখানে বাল্মীকিকে বুত্বাকর বলিয়া 
সম্বোধন করিয়াছেন এবং নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিবেচনা করিয়া কবিগুকঃ 
বাল্সীকির ক্ুপ। প্রার্থনা করিয়াছেন ] 

[ “কাব্যোগ্যান', ও “অকিঞ্চন'--এই দুইটির অর্থ বিশদভাবে জেখ। 
ধত্বাকর; কথাটির উপর টীক1 লেখ । ] 
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আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। “হে ভারতের শিরম্চ,ডামণি, 
তব অন্তগামী দাস,-**.. 


_(ক) “ভারতের শিরশ্চ্ড়ামণি” বলিতে কাহাকে সন্দোধন 
কর! ঠ ? কোথাম্ব, কোন প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে ? 
(খ) কি অর্থে তিনি ভারতের “শিরশ্চ.ডীমণি”? (গ) কে তাহার 
“অনুগামী দাস' এবং কি অর্থে তিনি তাহার অনুগামী দাস? 


উ.। (কে) মাইকেল মধুস্দন দত্ত তাহার “মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে 
উঠ বাল্সীকির বন্দনা করিয়াছেন । পাঠ-সংকলনে “কবিগুরু-বন্দনা নামে 

[হাই সংগৃহীত এবং এই কবিতার প্রারস্তেই মহাকবি বাল্মীককে ভারতের 
রর ,ডামণি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পু 


(খ) বাল্মীকি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ । ভারতবর্ষের ধাহার! 
শীর্ষস্থানীয় তীহাঁদের মধ্যে তিনি মণিস্বরূপ বা শ্রেষ্ঠ। ভারতকে মৃতিমানং 
ভাবিয়া তাহার মন্তকে একটি মুকুট কল্পনা করিলে, সেই মুকুটের ভূষণ হন 
ভারতের শ্রেষ্ট ব্যক্ভিবৃন্দ। তাহারা যেন এক-একটি বত্ব বা মণি। বাল্মীকি 
তাভাদের শ্রেষ্ঠ রতু বা মধ্যমণি । এই অর্থে তিনি ভারতের শিরশচডামণি” | 

(গ) স্পষ্টতই মাইকেল মগুস্থদন ততই মহাকবি বান্মীক্রি “অনুগামী 
দাস” | মধুজুদন রাল্ীকি-রামায়ণ হইতে প্রভূত ভাষা ৪ ভাবের উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তীহারই [নিকট হইতে তিনি বহুপত্রিমাণে কাব্য- 
প্রেরণা পাইয়াছেন । মহাকবিদিগের মধ্যে তিনিই ছিঙ্গেন মাইকেলের আদর্শ । 
এই দিক্‌ দিয়া মধুকবি বাল্মীকির ভাবশিষ্য বা! 'অন্ুগামী দাস" । দ্বিতীয়তঃ 
সীত-চরিক্র-অস্কনে মধুস্থদন একা স্তভাবে বাল্ীকির অন্সরণ করিয়াছেন । 
অগ্থ চগ্রিত্রে বাম্মীকির সহিত তীহাঁর পার্থক্য আছে, কিন্ত সীতা তাহার 
বাল্লীকির আদর্শেই গডা। এই অঙ্কটি সাঁত'-চক্িত্র অস্কন-প্রসজেই প্রযুক্ত 
এবং সেইজহ্া বাল্ীকির অন্ুগামিতার কথা এখানে বিশেষ তাৎপর্ঘপূর্ণ। 
বন্ততঃ. মধুন্থদন সীভা-চরিত্রে্র রূপায়ণে যে বাক্মীকির অনুগামী দাস' এই 
অর্থ ই এখানে সর্বাপেক্ষা স্পট ! 


কবিগুরু-বন্দনা ৯১৬ 


প্র. ২। “তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দ্িবানশি 
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে |” 


কাহার “পদচিহ্ের” কথা বল! হইয়াছে? এই পদচিহ্ৃ-ধ্যানের অর্থ 
কি? “কত যাত্রী” বলিতেই বা কাহাদের বুঝায় এবং তাহাদের “যশের 
মন্দিরে প্রবেশের অথ কি? 


উ.। এখানে মহাকবি বালীকির পদচিহের কথা বল! ভইয়াছে | 
বালুপীকির “পদচিহ্ন ধ্যান” করার অর্থ তাহার' কাব্যাদর্শ-সগ্বন্ধেই গভীর চিস্তা। 
কাব্যের একটি ন্বতন্ত্র ভাবজগৎ আছে। সে জগতে এক-একজন কবি এক- 
একটি পথ ধরিয়া অর্থাৎ আদর্শ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হন। কিন্তু বালীকি 
যেপথে (বা আদর্শে) সাফল্যের গন্তব্যে পৌছিয়াছিলেন, সেই পথে অন্থ 
কাহারও যাওয়া সাধ্য নহে। তাহার পদচিঙ্ছ একটি পথ মুদ্রিত কবরয়া 
গিয়াছে । তাহাতে পদার্পণ কাহারও সাধ্য নয়, তাহা কেবল মনে মনে 
আলোচনা করা চলে; অর্থাৎ, তাহার কাব্যাদর্শ কেবগ ধ্যান করু। যায়। 
ইহাই “পদচিগ্ছ ধ্যান” করার অর্থ । 

কত যাত্রী” বলিতে মধুকবি পরবর্তী যে-সকল কবি বাল্ীকিল্ব নিকট হইতে 
ভাব ও উপকরণ পাইয় কাব্য রচন1 করিয়াছেন তীহাদের বুঝাইতেছেন | 

শের মন্দিরে গুরবেশের অর্থ কীতি লাভ করা। যে মন্দিরে প্রবেশ 
করিলে যশ হয় সেই শন্বিরই যশের মন্দির; সুতরাং বাল্ীকির কাব্যশিষ্য 
ধাহাব। যশস্বী হইয়াছেন, (তাহাদের কবিকীন্ডিলাভই ' যশের মন্দিরে” গ্রবেশ। 


প্র. ৩। “কুত্তিবাস কীতিবাস কৰি'_“কৃত্িবাস” ও "কীভিবাস'এই 
দুইটি কথার অর্থের পার্থক্য কি? কৃত্তিবাস ধাহার নাম, কি অর্থে 
তিনি কীতিবা ? 


উ.। ককিত্তিবাস” অর্থ মহাদেব | কৃত্তি অর্থাৎ বাথছাল যাহার বাস (বস্ত্র) 
তিনি ;__তিনিই মহাদেব । কীত্তির অর্থষশ। কীতি ধাহার বাস (বসব) 
তিনি কীতিবাস। অর্থ-_অতিশয় যশস্বী ব্যক্তি । 

বাঙল। রামায়ণের বিখ্যাত বচফিতার নাম কৃত্তবাস। কবিহিসাবে তিনি 
অত্যন্ত কীতিযান | সর্বাঙ্গে কীতি ধারণ করিয়া তান অমর হইয়া আছেন । 
কীত্িই তাহার বপন । এইজন্য, এই অর্থে তিনি কীতিবাস। 
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প্র.৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের “কবিগুরু-বন্দনা” নিজের 
ভাষা সংক্ষেপে লিখ । 
উ.। সংক্ষিপ্তসার দেখ। 


প্র. ৫। মাইকেল মধুস্থদন দত্তের “কবিগুরু-বন্দন), কবিতাটির সারমর্ 
লেখ এবং কবিতাটির সম্বন্ধে মন্তব্য কর। 


উ.। মর্মার্থ ও সমালোচনা দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচনা 


সক্কষি £€ পদাতুজে পদ+অন্ুজে। কাব্যোগ্যান - কাব্য +উদ্যান। 
রত্বাকর-্রত্ব+আকর। মনোহর ৮ ঘন:7ভর | 

সম্ধাস £& কবিগুরু--কবিদের মধ্যে গুরু অর্থাৎ শ্রেঈ ( পঞ্চমী তৎপুরুষ )। 
পদাশুজে__অন্বৃতে জন্মে যাহা! (উপপদ-তৎপুরুষ ) তাহা অনুজ; পদ অন্ুজের 
হায় (উপমিত-কর্মধারয়), তাভাতে। শিরশ্চডামণি-_চুভাস্থিত মণি 
( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ); শিবের চুডামণি (৬ঠাতৎপুরুষ )। বাজেন্দ্রসঙ্গমে-_ 
বাজাদের মধে? ইন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ( সপ্তমীতৎপুরুষ ); তাভার সহিত সঙ্গ 
( ৩য়াতৎ্পুরুষ ), তাহাতে । দৃর-তীর্থ-দশনে-দূর যে তীর্থ (ক্রধারয় ); 
তাহার দরশন অর্থাৎ দর্শন ( ৬ঠী তৎপুরুষ ), তাহাতে । ভবধম--ভবকে দমন 
করে যে (উপপদ-তৎপুক্ুষ )। স্থমধুরভাষী-__স্থু (- অতিশয় ) মধুর (স্থপ স্পা), 
সেব্ূপভাটিব ভাষণ করেন অর্থাৎ কথ! বলেন যিনি (উপপধ- -ততপুরুষ ) 7 মুরাৰি- 
মে সদৃশ-_মুঝ্ার্ির মুরলী ( ৬ঠীতৎপুরুধ ); তাহার ধ্বনি ৬ভীতৎপুরুষ )) 

হার সদৃশ ( ৬ঠীততৎপুরুষ )। কাঁতিবাস-__কীতি বাস অর্থাৎ কাপভ যাহার 
সা অথব1 কীতিতে বাস € - অবস্থান ) ধাহার তিনি (বনুত্রীহি )। 
কাঁবতা-বুসের--কবিতার রস (৬্ঠীতৎপুরুষ ), তাহার | রাজহংসকুলে__ 
হংসের রাজা র্বাজহংস (৬্ঠীতৎপুরুষ__-পরনিপাত ) ; তাহাদের কুল 
( ৬গীতৎপুরুষ ), তাহাতে । কাব্যোস্যানে-কাব্যরূপ উগ্ভান (রূপক-কর্মধারয় ), 
তাহাতে (তাহা হইতে )। অকিঞ্চনে-নাহই কিঞ্চন অর্থাৎ কিছুই যাহার 
নাই ( বনুত্রীহি--বাডলামতে ), তাহাকে । 

হত্ভস্পল গলিম্ম & ষশের মন্দিরে -যশোমন্দিরে । ভারতে খ্যাত 
-ভারতখ্াত | 
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সাও গ্চ-জজষ্প € নযি- নমক্কার (বা, প্রণাম ) করি । তব- 
তোমার | যথা-যেরূপ, যেমন । করি-_করিয়া।  পশিয়াছে--প্রবেশ 
করিয়াছে । দমনিয়া_দমন করিয়া । শমনে-শমনকে | কেমনে-কেমন 
করিয়া! | সরে--সরোবরে | বাজহংসকুলে-_ বাজহংসকুলের সহিত | মিলি-_ 
মিলিয় ( বা, মিলিত তইয়াঁ)। শিখালে--শিখাইলে। স্যতনে- সযত্তে। 
ভাষা ভাষাকে । কোথা--কোথায়। পাব-পাইব। নাহি-_না। 

ওন্ি-্ভ্যঙ্ হ দমনিয়াদমন (বিশেষ্া--বিন। প্রত্যয়ে 
নামধাতু )+ইয়া। 


লালন খু ল্ব্িজ্ভভ্িচ্গ € পদাশ্বজে--অধিকরণে-এ | শমনে- কষ্ে- 
এ। ভূঘণে--করুণে-এ। 

ব্যাল্তব্রশীঙ্গভ ভৌল্া।£€ দাস--'আমি, (উত্তম পুরুষ একবচনের 
সবনাম )-স্পে বিনয় বুঝাইতে ধাস, বান্দা, অধাঁন, দীন প্রভৃতি প্রথম পুরুষ 
শকের প্রয়োগ হয়। 

দরশনে- দর্শনে দূরশনে ( বিগ্ুকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ )। 

দমনিয়া_“প্রকৃতি-প্রত্যয়? দ্েষ্টব্য | 

সফতনে--সযত্বে৯ সযতনে (বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি )। 

ভ্সহ্ল্সিভি স্পাহ্খ্্য £ আ্বরি-পর্ডিত ; ্পী-স্থরের মানবী সী 
অর্থাৎ কুস্তী। অকিঞ্চন--নিঃম্ব ; আকিঞ্চন- আকাজ্ফা। 

লাক্রযল্রলস্বা্র ভন) স্প্দ 2 পদচিহ্ন, স্ব্রি, বরপুত্র, অকিঞ্চন । 


কাশীরাম দাস 
মাইকেল মধুত্ুদন দত্ত 


ন্বগন্ি-স্পল্ল্িল্ল্ল £- পাঠ্যপুস্তকের পরিচয়পজী” দেখ । 

“মধুন্থরন অপেক্ষা বড কবি বাঙ্গালায় আবিভূত হইয়াছেন”-_ রবীন্দ্রনাথ ।' 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্বের বিনয় । কিন্তু মধুস্থদনের মতো। প্রচণ্ড 9০৮60681 
প্রতিভা আমাদিগের দেশে কেন, ঘে-কোনো দেশের ইতিহাসে স্থুদুর্লভ | 
মধুস্ছদন যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহার সম্ভাবন! যেমন বিরাট ছিল, 
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পরিণতি তেমন ফলবান্‌ হয় নাই, তাহার প্রাতভা সম্যক বিকাশলাভ করিবার 
স্বযোগ পায় নাই, তাই প্রতিভার তুলনায় তাহার সাতিত্য-স্ষ্রি পধাপ্ত ও সুষম 
হয় নাই। যে মহাকাব্য লিখিবার জন্য তিনি 01০০8, £5৮এর অপেক্ষায় 
ছিণেন, তাহ আভাসেই রহিয়া গিয়াছে । মধুস্থদন সেই অপিখিত মহাকাব্যের 
অহাকবি।৮ -স্কুনার সেন । 

মাইকেল মধুস্দন উক্কার ম্যায় বাঙলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবিভূত হইয়া- 
ভিলেন । সকল প্রাতকূলতা হেলায় দপ্িয়া তিনি সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন 
করিয়াছিলেন। তিনি কেবল অমিত্রাক্ষরের ন্যায় বশ ছন্দের, সনেটের 
€ চতুদশপদী কবিত। ) এবং পত্রকাব্যের (বীরাঙ্গনা ) প্রবর্তকই নহেন, বাঙলা- 
ভাষায় পৌরুষ ও ওজোগুণের সঞ্চার__ইহাই তীহার অক্ষয় কীতি। 

ঞ্রুসুদ্ন্দেক্র আাহ্হিভ্ঞয-প্রতিভা ছাডাঁও মধুস্ছদনের এমন এক 
অনন্যসাধারণ যোগ্যতা ছিল যাহা তাহাকে বাঙলা কাব্যে যুগ-পরিবর্তনের 
আদি এবং প্রধান নেতা করিয়াছিল । শ্রীকৃ, লাতিন, স্বংস্কৃত, ইতালীয় প্রভৃতি 
বনু ০1985091 ও আধুনিক উন্নত সাহত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাহার 
যেমন ছিল, এমন আর কোন বাঙালী সাহিত্যিকের কখনও ছিল না বা নাই। 
মধুস্ছধনের কাব্যে এইসব সাহিত্যের যে প্রভাব-চিহন দেখা যায়, তাহ অজ্ঞান 
অনুকরণ নয়। হোমর-ভজল-দান্তের সঙ্গে না হউক, ওবিদ-পেত্রারক-তাস্সো- 
মিলটনেব সঙ্গে যে মধুস্থদনের কবি-প্রতিভাব স্বাজাত্য ছিল তাহা অন্বীকারর 
করণ যায়ন1।” --স্কুমার সেন । 


মধুস্থদনের সাহিত্যে প্রধান রস বীর; ভাব*ও ছন্দোগাভীর্য তাহার 
কাব্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব ওজোগুণ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে যে 
গীতিকাব্যের প্রসাদগ্ডণ একেবারেই নাই তাহ] নহে । গীতিকাব্য-বুচনায়ও 
যে তাহার ষথেষ্ট পাবদশিতা ছিল 'ব্রজাঙ্গনা? কাব্য তাহার গ্রমাণ। 


সপ্রস্ন্দ্ত্রে হুল্ছি এও ভ্ঞাআ-মধুস্দনই সর্বপ্রথম পয়ারের 
শাসনকে অস্বীকার করিয়া বাঙলা ছন্দে শ্বাধীনতার অপূর্ব রসাশ্বাদের সঞ্চার 
শকরেন। তিনি যে অ'মত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিলেন তাহ] অবশ্য পযারের 
ভিত্তিতেই গ্রুতিষ্ঠিত, তবে পদ্থারে ষে সকল সময়ে অষ্টম অক্ষরের পর এবং দুই 
চর়ণের শেষে যতি পড়ে, অমিস্রাক্ষর ছন্দ সেই সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত 1 বিশেষত: 
পয়ারের মিলযুক্ত ছুই চত্ুণ একটা ছেদ আসে, ভাব সীমাবদ্ধ হইয়! যায়। কিন্ত 
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অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবের প্রয়োঞ্জনে স্বাধীনভাবে যতি পড়ে । “আরও ঠিক 
করিয়া বলিতে হইলে, মিলের অভাবপূরণ নয়--যেন সে ভাবনাই নয়-_মিলকে 
সম্পূর্ণ তুচ্ছ অনাবশ্তক করিয়া তোলাই যেন এই ছন্দের গৌরব” (মোহিতলাল)। 
কিন্তু বাঙলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাইবার যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। এই 
ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার তদ্‌ভব শব্দে যুক্ত-ব্যগুনের বাহুল্য নাই; 
কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ যুক্ত-ব্যগুন-ধ্বনির দোল ব্যতীত পয়ারের ন্যায় বৈচিত্র্য হীন 
হইয়া পড়ে । এভন্ মধুস্থদনকে আভিধানিক শবের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল । 
দ্বিতীয়ত:, বাঙলার ক্রিয়াপদ অধিকাংশ যৌগিক হওয়ায় ইহ! যেমন নমনীয় 
হইয়াছে, তেমনই ইহ] ্থবদ্ধও হইয়াছে । এই শ্লথবন্ধতা অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
প্রক্ৃতিবিরুদ্ধ বলিয়? মধুস্থদন প্রভূত নামধাতৃর গঠন ও প্রয়োগ করিয়াছেন । 
এই দুইটি প্রধান নৃতনত্ব-বিধান ছানা তাহাকে আরো! অনেক পরিবওন সাধন 
করিয়া বাঙলাভাষাকে একেবারে ভাঙিয়া গডিয়! লইতে হইয়াছিল । 

কাব্যে নানাপ্রকার অলংকার-সংযোজনাও মধুন্দনের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । 
অনন্য উপমা উৎপ্রক্ষী রূপক প্রভৃতি অলংকারের বহুল প্রয়োগে তাহার ভাষা 
অনন্যাসাধারণ । 


চজ্ুর্দম্পস্পদ্কী ক্ষত্তিত্ডান্রশী-_চতুর্দশপদ্ী কবিতাবলী বাগ! 
সাহিত্যে মধুন্ছদনের অমূল্য দান | ইহাদের গঠনপ্ররুতি, ভাবগত বৈশিষ্ট্য 
এবং কবির জীবনের দর্পণহিসাবে ইহাদের মূল্য সম্বন্ধে নিয়ে সংক্ষিত্ত বিবরণ 
দেওয়! হইল। 


কে) গঠন-প্রকুতি ও ভাববৈ শিষ্ট্য-_এগুলি চৌদি চরণ বা পডক্তিতে 
রচিত কবিতা । ফ্রান্দে অবস্থানকালে ইতালীর কবি পেত্রার্কের 9028৮ 
এর অন্কুসরণে মধুস্থদন এইজাতীয় কবিতা লিখিয়াছেন। ইহাতে চৌদটি পদ 
বা পঙক্তি থাকে এবং পাশাপাশি ছুই পঙ্ক্তির মধ্যে পয়াবের মতো মিলবিন্যাস 
হয় না। ইহার আট পঙ.ক্তি ব অষ্টক এবং অবশিষ্ট ছয় পড়ভ্তি বা ষট্‌ুকের* 
মধ্যে একটি স্থুম্পষ্ট ছেদ থাকে এবং সমগ্র কবিতায় একটিমাত্র ভাববস্ত স্ুনিদি্ট 
আবর্তন-নিবর্তনের ধারায় প্রবাহিত হয়। এইপ্রকার ছন্দোবন্ধের কৃত্রিম" 
কাঠামোর উপর অক্ুত্রিম ভাবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠাতেই সনেটের ষাহা কিছু 
বৈশিষ্ট্য । “চতুর্ঘশপদী” নামটি মধুন্দনকৃত | কিন্তু এই নামের মধ্যে ক্রি 
রহিয়াছে । চৌদ্দটি পদযুক্ত অথচ সনেটের বৈশিষ্ট্যহীন অনেক বাঙল কবিতাই 
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সনেট নামে অভিহিত হইতে দেখ] ষায়। সনেটের সহিত চতুর্দশপদ্দী মিশিয়া 
এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে | 

(খ) কবি-জীবনের দর্পণহিসাবে ইহাদের মুল্য-_“মেঘনাদবধের 
কোলাহলমুখরিত রণোন্মাদনান্ধ পাশে “চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী” মধুন্ছদনের 
নিভৃত আপন মনের গান | এই নিভৃত মনের গানই মান্তষের অস্তরের প্রকৃষ্ট 
পরিচয় । আমর] সাধারণতঃ কোনে! বড লোককে জানিতে এবং বুঝিতে চাই 
তাহার জীবনের বড বড কাজের ভিতর দিয়] | ওটা আমাদের ভুল; মানুষের 
অস্তরাত্মার পরিচয় সবসময় বড বড কাজের ভিতর দিয়াই নহে, সে পরিচয় 
ছণ্ছাইয়া থাকে অনেকসময় জীবনের ছোট ছোট টুকরা টুকরা কাজ ও কথার 
ভিতর দিয়া-_পাহাডের ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মতো! । অনেক কথা 
অনেকক্ষণ বসিয়া স্বন্দর করিয়া সাজাউয়া গুছাইয়! বলিতে হইলে আমাদিগকে 
অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া বু কলা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিতে হয়। 
এই বনুভ!ষণ এবং কলা-কৌশঙ্গের আডাঙে আমাদের সহজ মনের পরিচয় 
অনেকখানি ঢাকা পড়িয়া যায়। “মেঘনাদবধে*র ভিতরে ভিতরে মধুস্থদনের 
মনরে পরিচয় রহিয়াছে বটে,.কিজ্ব মহাক্চাব্যজাতীয় কাব্যের একটা! স্বধর্মও 
রঠিয়াছে,-কবিমনকে সেখানে এই কাব্যের স্বধমের আডালে খানিকট। চাপা 
পড়িতে হইয়াছে । কিন্তু সেই কবিমনের সহজতম এবং সুন্দরতম প্রকাশ এই 
চতুদশপদধী কবিতাধলীর ভিতরে 1” -শশিভূষণ দাশগুপ্ত । 

ল্্টই২ন শু ল্লল্ল্বাক্কীভুল- কবিতাটি মধুকদনের  “চতুর্দশপদী 
কবিতাবলী'-নামণ কাবগ্রস্থ হইতে শৃহীত। কুবি যখন ফ্রান্সের অন্তত 
ভাগই নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ( ১৮৬৫-৬৬ শ্রীষ্টাবে ) এই 
কবিতাগুলি রচিত হয়! 

স্বাসন্কব্রঞ্প-কবিতাটিতে একটি উপম্াব্র সাহায্যে -কাশীরাম দাসকে 
সাধকশ্রেষ্ঠ ওশীরথের গৌরব ও মাহাত্যে; প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং বাঙালী 
যে তাহার নিকট কতদূর খণী তাহাও বলা হইয়াছে । এইজন্য কবিতাটির 
,নাম হইয়াছে 'কাশীরাম দাস? | 

সস্মাল্লপোচম্নী--আলোচ্যমীন কবিতাটি মধুহ্ুদনের অন্যতম শ্রেষ্ 
'লনেট? | এইন্ধপ কবিতার উত্কষ নিভন্র করে প্রধানতঃ ভাবের সহিত 
ইন্দোবন্ধের একাত্মতাশ ' এখানেও দেখি একটিমাত্র ভাব সনেটের স্বনিিষ্ 
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ছাচে নিয়মিত আবোহ ও অবরোহের ক্রম বাহিয়া একটা স্থিব্রসিদ্ধান্তে আসিম! 
সংহত হইয়া গিয়াছে । কাশীরামের প্রতি মধুস্থদনের গভীর শ্রদ্ধাটুকু সকল 
উচ্ছ্বাস ও সকল তরল চঞ্চলতা বর্জন ককিয়া ছন্দের ছাচে ঘনীভূত নিটোল রূপে 
কেমন এক হইয়া গিয়াছে । ভগীরথ মহাদেবের জটাশ্রয়ী স্রধুনীকে মত্ত 
অবতরণ করাইয়াছিলেন যেবধপ তপস্যাবলে এবং ভাতা দ্বারা শ্ববংশের উদ্ধার- 
সাধন করিয়া তিনি যেরূপ ধন্য হইয়! গিয়াছেন, কাশীরামও সেইরূপ তপন্তা 
এবং মহিমাবলে বাঙলাভাষায় মহাভারতের সঞ্জীবনী স্থধা বহাইয়। দিয়াছেন । 
বাঙালীজীবনে কাশীদাসী মহাভারতের বিপুল প্রভাব ও উহার অসীম 
প্রেরণা সত্যই সঞ্জীব্নী ভাগীরঘীবর মতো! । অজএব কাশীদাসের অলোকসামান্ত 
মাহাত্ম্য বাঙালী কখনে1 গাহিয়া শেষ করিতে পাব্রিবে না। এই মুল ভাব- 
বস্তটিকেই মধুস্ছদন আলোচ্যমান কবিতায় রসক্ূপ দান করিয়াছেন । একটি 
উপম্বাকে আশ্রয় করিয়! এখানে ভাবটি অগ্নকে ক্রমে উচ্চ তইতে উচ্চগ্রাষে 
আরোহণ করিয়াছে এবং ষটুকে অবরোভণ করিয়া তাহাই অবিসপিত গতিতে 
স্থির সিদ্ধান্তে পিনদ্ধ রসব্ধপে ফুটিয়া উঠিষ়াছে। অষ্টকে শেষ হইয়াছে ভগীবথের 
উপমাটি, উহার সাদৃশ্য বণিত হইয়াছে বট্‌কে । এই হিপাবে অষ্টকে ষট্‌কে 
ছেদটিও সার্থকতায় ভবিয়া উঠিয়াছে। এই গঠনবৈশিষ্ট্যে ও ভাবসৌষ্টবে 
আলোচ্যমান সনেট্টি অপূর্ব । 

কবিতাটিতে শুধু ধন্য কাশীরামকেই আমরা দেখি না, কবি মধুসুদনের 
একটা মহনীয় দিকৃও দেখিতে পাই। পূর্বঙ্থরি-বর্ণনায় তীভার এই উদারতা 
সত্যই প্রশংসনীয় । মধুস্ছদন ফে আবাল্য বামায়ণ-মহাভাবতের ভক্ত তাহা 
আমর! জানি, তাহার উক্তি ষে এত উদার ইহাই এই কবিতায় প্রত্যক্ষ করি । 
আরে! দেখিতে পাই মহাকবি ষ্বাইকেলের অপর একটি বিশেষত্ব । তাহার 
প্রতিভা যে মূলতঃ মহাকাব্য-রচনারই বিশেষ অনুকুল ছিল তাহার আভাস 
মিলে পুর্ণোপমা (17010061০ 9600116 )-র প্রয়োগ । 

[ ভগীরথের উপযাটি [7009011০ বা £101০ 9100$115. ] 

সহন্ক্কিগু-াক্র-পতিতপাবনী গঙ্গ যেমন একদিন মহাদেবের জটা- 
জালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, মহষি কৃষ্দৈপায়ন তাহার মহাভারত মহাকাব্যকেও 
তেমাঁন সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া বাখিয়াছিলেন | 
সংস্কৃত ভাবার ছুরধিগম্যতাব জন্য তাই বঙ্গবাসী মহাভারতের রসাম্বাদে বঞ্চিত 
ছিল-_সে রসের তীব্র পিপাসা থাকিলেও তাহা মিটাইবার সম্ভাবনা না থাকায় 


পিতা» 
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তাহারা যেন আকুলভাবে কাদিত | মত্যবাসীর চিরনমন্ত সাধকশ্রেষ্ঠ . ভগীরথ 
যেমন উগ্র তপস্থায় তুষ্ট করিয়! গঙ্জার পবিত্র ধারাকে মতে আনিয়াছিলেন 
এবং তাশারই পুণ্য সঙ্গিলম্পর্শে শাপদগ্ধ পূর্বপুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিয়া 
ছিলেন, সেইরূপ কাশীরাম দাস নিজপ্রতিভার শক্তিতে বাঙলা ভাষার পথ 
প্রস্তুত করিরা মে-পথে মহাভারতের অপূর্ব রসের ধারা বহাইয়াছিলেন বাঙালীর 
রসতৃষ্ণা মিটাইবাঁর জন্য | বাঙালী তাই কাশীরামের নিকট এক অপরিশোধ্য 
খাণে আবদ্ধ! কবিশ্রেষ্ঠ কাশীরাম মহাভারতের সঞ্জীবনী সুধা! বাডালীর পক্ষে 
স্বলভ করিয়া দিয়া নিজেও অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হইয়াছেন । 


শব্দার্থ ও টীকা! প্রভৃতি 


সা কিল ৪ | চন্দ্র্ড-জটাজালে_-মহাদেষের জটারাশির মধ্যে । 
চক্দ্রচড়_শিব। চন্দ্র চুডায় (-মস্তকে ) যাহার (বহুব্রীহি সমাস)৭ মহাদেবের 
মণ্তকে চন্দ্রের অধিষ্ঠানের কাভিনীটি এইরূপ £ সমুদ্রমস্থনের সময়ে অমুতের 
সঠিত চন্জ্রও উঠিয়াছিল। অমুতের সহিত তাহার সাদৃশ্ত দেখিয়া অস্ুরগণ 
তাহাকে গ্রাস কত্রিতে উদ্ত হইলে বিপন্ন চন্দ্র সকল দেবতার নিকট,আশ্রর 
* প্রাথনা করিয়া বিফল হয়। অবশেষে মহাদেব স্বেচ্ছায় তাহাকে নিজমস্তকে 
স্থান দেন। জাহ্বী-_ভাগীবথী, গঙ্গা । ভগীরথের পিছনে পিছনে আসিতে 
আসিতে শরাঙ্গা পথে জঙ্ন মুনির বঞ্ভূমি শ্টাবিভ করিয়া ভাহান যঙ্জন্রব্য ভাসাইয়! 
লইয়া চলেন । ইহাতে তুুদ্ধ হইয়া মুনিবন্ধ সষ্ট্ত গঙ্গীন্জল প্রান করিয়া ফেলেন । 
পরে ভগীরথ ও দেবগঙ্গধাদির স্তবে তুষ্ট হইয় জান্ু বিদীর্ণ করিয়া ( মতাস্তবে 
কর্ণপথে ) ইহাকে মুক্তি দেন। চন্দ্রচুড়-জটাজালে-..জাহবী--গঙ্গা যেমন 
মহাদেবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন । বিষ্পদ-বিগঙ্সিত গা প্রথমে 
শ্রক্ষার কমগ্ডলুর মধ্যে ছিলেন । ভগীরথের তপক্যায সন্তষ্ট হইয়া তিনি গঙ্গাকে 
মুক্তি ধিতল দেবাদিদেব মহাদেব তাহাকে নিজমস্তকে ধারণ করেন। যেমতি 
_খক্ধপ। ভারত-রস- মহাভারতের রস বা মাধূর্ব। ভারতবর্ষের জীবনা- 
দশে যাহা-কিছু বৈশিষ্ট্য সবই পাওয়া যায় মহাভারতে | এইদিকু দিয়া 
মহাভারতকে গারতের রস বা নিক্র্ষ বল! সার্থক। খষি দ্বেপাযন--সংস্কত 
যহাভাবতের এচক্সিতা বাসধুনি । ইনি মহধি পরাশরের পুত্র । একটি ত্বীপের 
উপর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার এক নাম ছৈপশায়ন । আবার কৃষ্ণবর্ণ 


০] 
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ছিলেন বলিয়! ইনি কৃষ্ণছৈপায়ন নামেও পরিচিত। মহাঁভাবত-রচন। ছাডা 
ইনি বেদের বিভাগও করিয়াছিলেন; অষ্টাদশ পুরাণও ইহারই রচনা বলিয়া 
প্রপিদ্ধি আছে। ইহার ন্যায় মনীষী এদেশে খুব কমই জঙ্গিয়াছিলেন। ঢালি 
সংস্কতভুদে-_সংস্কৃত-ভাষারূপ হ্রদে ঢালিয়া অর্থাৎ সংস্কৃতভাষায় রচন। 
করিয়া । সংস্কৃত ভাষাকে তুদ্দরূপে কল্পনা করিবার সার্থকত। ইহাই যে, হুদ 
যেমন গভীর বলিয়া সাধারণের পক্ষে ছুষ্প্রবেশ্, সংস্কতও তেমন সাধারণের 
অধিকারের বাহিরে । তেমতি--পেইবূপ। তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ ইত্যাদি-_ 
জাহ্ুবীর পবিত্র সলিল পান করিবার জন্য মত্যবাপী যেমন তৃষিত হইয়াছিলেন, 
তেমনি তৃষাতুর বঙ্গবাসী হইয়াছিল মহাভারতের অপৃৰ রস আন্মাদনের জন্য | 
অথচ সংস্কৃতভাষার ছুব্ূহতার জন্য সে তৃষ্ণা মিটাইবার কোনো উপায় তাহাদের 
ছিল না। কবির মতে তাহার। আকুলভাবে ক্রন্দন কব্রিত। 

সা ভ্িভ ₹-৯ 1 কঠোরে- কঠোরভাবে, কুক্ছুসাধনের দ্বারা 
(ক্রিয়ার বিশেষণ )। * গঙ্গায় পুজি-__গঙ্গাকে পূজা করিয়া, স্বস্তির দ্বার] 
গঙ্গাকে সন্ত করিরা। ভগ্গীরথ-_সুর্যবংশীয় রাজা সগরের প্রপৌত্র, রাজা 
দিলীপের পুত্র । ইনিই ব্রহ্মার কমগুলু-আশ্রিত গঙ্গাকে মর্ড্যে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন তাহার নাম-অনুসারে গঙ্গার আর এক নায হইয়াছে ভাগীরখী। 
ব্রতী--তপশ্চরণশীল, তপস্তারত | অষ্টাবক্রমুনির শাপে উত্তমাঙ্জ হইয়া ( অবশ্য 
এখানে শাপে বর, কারণ ভগীরথ আজন্ম বিকলাশ্ই ছিলেন ) ভগীপথ মহষি 
কপিলের শাপে ভশ্মীভূ্ পূর্বপুক্রষগণের উদ্ধারের জন্য গোকর্ণ তীর্থে এহুবৎসর 
উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন । আধ তাপস- অতিশয় ধন্য তপন্বী, নমস্থ্য 
তপস্বী। ভবে-_পৃথিবীতে । নরকুলধন-_মন্ুব্কুলশ্রেষ্ট । ভগীরথ কঠোর 
সাধনায় অপূর্ব সিদ্িপাভ করিয়া পতিতপাবনী গঙ্গাকে মতে আনিয়া মত্যবাসীর 
যে পন্পম উপকার “করিয়াছিলেন, তাহান জন্যই কবি ভীহাকে মন্ুব্যক্ধলশেষ্ট 
বলিরাছেন। স্ুন্য তাপস ভবে, নরকুলধন--লক্ষ্য করিতে হইবে ষে* 
এই অংশটিকে বন্কনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে কারণ ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে 
ভগীরথের প্রশংসা! রহিয়াছে ) কিন্তু কবিতাটির লক্ষ্য ভগীরথ নহেন--কাশীরাম, 
দাপ। সগর-বংশের যথা সাধিল1 মুকতি-_েমন সগরবংশের মুক্তি 
আনয়ন করিলেন । সগরবাজ শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ 
ইন্দ্র হতরাজ্য হইবার ভয়ে যজ্ঞের অশ্বটিকে চুরি করিয়া পাতালে মহষি 
কপিলের আশ্রমে লুকাইয়! রাখেন । সাগরের বাট হাজার পুত্র অশ্বের অন্বেষণ 
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করিতে করিতে মুনির আশ্রমে আসিয়া অশ্বটিকে দেখিল এবং তাহাকেই চো 
মনে করিয়া শান্তি দিতে উদ্ভত হইল। তখন মুনিবর ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ষাট 
হাজাব্র বাজকুমারকেই শাপাগ্রিতে ভন্মীতৃত করিলেন । পরে ভগীরথ গঞ্গা- 
দেবীকে মত্যে আনিলে সেই অপবিমেয়-মাভাত্ময বারিধারার স্পর্শে ভন্মীভূত 
কুমারগণ পুনজীবন লাভ করিয়া সশরারে ন্বর্গলাভ করিল । পবিত্রিল1--পবিজ্র 
করিলেন (নামধাত)। আনি মায়ে-_মাতা অর্থাৎ গঙ্গাদেবীকে অবতরণ 
করাইয়া । তিন ভুবন-_্ব্গ, মত্য ও পাতাল। এই তিনলোকে গঙ্গার 
তিনটি শাম: স্বর্গে স্বরধুনী (মন্দাকিনী), মত্যে ভাগীরথী এবং পাতালে 
ভোগবতা। ভাষাপথ খননি স্ববলে-নিঞ্জ শক্তি ও প্রতিভার দ্বার" 
ভাষারূপ প্রবাতে প খাত প্রস্থত করিয়া । 

লক্ষণীয় 8 কাশীরাম দাসের সমসাময়িক বাঙলা ভাষা, তাহার শব্দস্ভাব 
ও প্রবণতা সংস্কত মহীভারতেন্র মতো স্থবিশাল ও উন্নত মহাকাব্যকে ধারণ 
করিবার পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অগ্ষপযোগী । ইহাকে উপযোগী করিয়া লইতে 
তাহাকে যে পখিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাকে খাল কাটিবার 
পরিশ্রমের সঠিত তৃলন। করা যাইতে পারে । তিনিই বাঙলা ভাষাকে গডিয়া- 
পিটিয়া, গৃঙন শব্দসস্তার আনিয়া তাহার প্রকাশ ও ধারণ-ক্ষমতাক্ধ বিপুল 
বিস্তার করেন । এইজন্য কাশীবাম দ্াসেনু মহাভারতের ব্ষিয়বস্ত বেদব্যাসের 
অশ্তরূপ হইলে, প্রথমটি দ্বিতীয়টি অনুবাদ নহে, মৃলান্ুগ তো নহেই। 
খননি-জ্ীডিযাঁ, কাটিয়।|। মহাভাগত ছিল লংস্কৃভের হ্রদে আবদ্ধ | সেই 
হ্রদ হইতেই খাপ কাটির! আনিগা বাঙলযি ভ্তরহাইয়াশ্ছেন ক্লাশীরাম । ভারত- 
রসের তত ম্ভাভাঃত মভাকাব্যের অপূর্ব মাধুষগ্রবাভ । জুড়াতে 
গোৌড়ের তৃষা বঙবাগার প্রসপিপাসী মিটাইবার জন্য । শৌড়- বাওলা- 
দেশের প্রাচীন নাম। এপানে শাঙলাদেশের অধিবাশী 1 এগৌড? কথাটি 
মধুন্দন বাওঙলাদেশ অর্থে তাহার কাব্যে অন্রত্সও ব্যবহার করিয়াছেন £ 
“গৌডিজন যাতে আনন্দে ক্গারবে পান সুধা নিরবধি*--মেঘনাদবধ । সে 
বিমল জলে -_ মহাভারতের ব্ুসবূপ নিধপ ও স্থশীতল সলিলে । নারিবে-_ 
পারিবে না। নারিবে শোৌধিতে ধার ইত্যাদদি--কাশীরামের নিকট 
বাঙালী এক অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ 

সপ ভি ০০-৮শ । মহাভারতের কথা অম্ৃত-সমান-_-এই ছত্রটি 
কাশীরাম ভণিতার অংশহিসপাবে তাহার কাব্যের বহুস্থগে ব্যবহার কক্রিয়াছেন। 
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মধুকবি মহাকবির গৌরবের জন্যই তাহার লিখিত অংশটি অবিকল নিজের 
কবিতায় ব্যবহার করিয়াছেন । ভণিতার সম্পূর্ণ ক্লোকটি এইরূপ £ 
“মভাভাবরতেব কথা অম্ুত-সমান 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌।” 
মধুহ্দনের সনেটের মধ্যে উল্লিখিত অংশটির অর্থ একটু বিশিষ্ট৬া লাভ 
করিয়াছে ভগীরথের সহিত কাশীরামের তুলনার ফলে। ভগীরথের আনীত 
জাহনবীর পবিত্র বারিপারার যেমন একটা সপ্তীবনী শক্তি আছে, কাশারাম-রচিত 
মহাভারতের অপূর্ব বূসেরও সেইরূপ প্রভাব! তাই ইহা 'অম্বত-সমান? | 
কবীশ-দলে_ শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ । তুমি পুণ্যবাঁন--মহাভারতের কথা 
যে শুনে সে তা পুণ্যলাভ করেই, যে কবি তাহ শুনান তিনিও সকলকে পুণ্য- 
বিতরণরূপ মহৎ কষ্ের ফলে পুণ্যশীল, চির্নমন্ত্য | 


ব্যাথ্য। 

চত্দ্রচুড়'জটাজান্লে আছিলা1......বঙ্গ করিতে রোদন । 

আলোচ্যমান পঙ্.ক্তিচতুষ্টয় মাইকেল মধুকদন দত্তের কাশীরাম দ্রাস+-শীর্ঘক 
চতুর্দশপদ্দী কবিতার অন্তর্গত । কবি কাশীরাম দাসের প্রশস্তিগ্রসঙ্গে মধুস্থদন 
এখানে*মহাদেবের জটাশ্রিত স্থরধুনীর সহিত কাশীদাসী মহাভারতের তুলন! 
করিতেছেন । 

একদ! শশাঙ্কশেখর শিবের জটায় গঙ্গা যেমন আবদ্ধ ছিলেন, মহাভারত 
কাব্যও তেষনি একসময় সংস্কৃত ভাবায় আধুত থাকায় বাঙালীন্ব নিকট 
ছুরধিগম্য ছিল । জটিল” জটার *শুষ্ক গ্রন্থির অভ্যন্তর হইতে কত তপত্যার 
ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ড্যে অবতারিত করেন। তাহার পূর্বে এ পুণ্যসলিজের 
স্পর্শশাঁভ মত্যবাসীর ভাগ্যে ঘটিত না। কাশীরামের পূর্বেও সেইরূপ ভারত- 
কান্যের বসাভিযেক বাঙীলীজীবনকে ন্সিপ্ধ করে নাই। সত্য বটে সংস্কৃত ভাষা 
জটার মত নীরস নহে, ইহাঁও সত্য যে তাহা সাহিত্যরসের প্রাচুষে নিল * 
হুদের তুল্য, কিন্ত বাঙালী সাধারণের নিকট তাহা চিরকাল দুরধিগম্য-_-সে 
ভাষায় মহাভারত উপভোগ করা তাহার সাধ্যাতীত ছিল । মহধি কষ্দৈপায়ন, 
যেন সংস্কৃতভাধাব্ূপ হ্রদে তীহার অমর কাব্যের রস ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন | 
লাধারণ বাঙালীর তাহা অনধিগম্য ছিল বলিয়া সে রস পান করা তাহার পক্ষে 
সম্ভব ছিল ন!। অথচ পানতৃষা ছিল অসাধারণ। তাই মে আকুল হইয়! 
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কাদিত। কাশীরায বাঁডালীর সে তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন-_সংস্কৃতের জটিলতা 
হইতে উদ্ধার করিয়া রচনা করিলেন বাঙল। মহাভারত । কাশীরাম দাঁস তাই 
বাঙলর ভগীপ্রথ! তার জশীম মাহাত্য্য গাহিয়া শেষ কর। অসম্ভব । 
[ চন্তচুড-জট|ঞাল, জাহ্নবী, ভারত-রুস, খধি ছ্পায়ন- ইহাদের টীক। 
লেখ ।]. 
নী 


আলোচ্যমান পঙ্ক্তি কয়টি মাইকেল মধুস্থদন দণ্ডের “কাশীরাম দাস” 
শীর্ষন্ চতুর্দশপদী কবিতার অংশ । অমপুস্থদন কাঁশীরাম দাসের বন্দনা! গাহিবার 
প্রসঙ্গে এই অংশটির অবতারণা করিয়াছেন । 

তাপসশ্রেষ্ঠ ভগীরথ মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া ধরাঁধাষে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন 
করেন। তাহারই পৃতস্পর্শে সগররাজার বাট ভাজার ভক্মীভূত পুত্র পুনজাঁবন 
লাভ করে। ভগীরথ মত্য্যে ভাগীরথীকে আনয়ন করিয়া এইক্মপে শুধু সগর- 
বংশেরই উদ্ধারসাধন করেন নাই, পরজ্ত স্বর্গ মর্ত্য-পান্ডাল-__-এই ভ্রিভুবনেরও 
পবিজ্রতা সাধন করেন $ কারণ গঙ্গা যতধিন শিবের জটাশ্রিত ছিলেন ততদিন 
তাহার পবিত্র স্পর্শ এই ক্রিলোকের কেহই পাইত না। সেইরূপ কাশীরাম দাসও 
ভগরীরথের শ্সায় কঠোর সাধনায় বাঙলার কাব্য-সুরধুনী মহাভারতকেে লইয়া 
আসেন । ইতিপুবে সংস্কৃতভাষারপ হ্রদে এই মহাকাব্যবস আবদ্ব ছিস। 
কশীর[ম সেই হ্রদ হইতে বাঙলা ভাষার খাতে ভারতকাবোর প্রবাত বভাইয়। 
দিলেন 1” ভগীরথ শুধু গঙ্গাকে পথ দেখাহয়৷ আনিয়াছিলেন, কাশীরাম কাব্য- 
গঙ্গাকে আ'নলেন প্খ গিয়া । এই রুতিত্ব*ভগীররের গৌরব হইতেও বেশী । 
কাশীরামের সাধনায় বাঙাপী অমর কাব্যের সপ্ভীবনী সুধা পান করিয়া? ধন 
ভইফাডে- ইহার মধা হইতে নুতন প্রেরণা, নৃতন আদশ পাইয়া শবজীবনের 
মহ5ভর আম্বাদ লাভ করিয়াছে । তাই বাশীরামের পিকট বাঙালী চিরখ্খণী। 
এইঞণ শোধ করা তাভার অসাধ)। 


নম্তব্য 2? আপাতভাবে কাশারাম মহাভারতের অনুবাদক | ভগীরথ যেমন 
গঙ্গার আষ্টা নহেন, কাশীরামও তেমাঁন আদি মহাভারতের ব্চয়িতা নতেন । 


উতাহার কাজ চনত তইতে টির মহাভাগতকে থাশ 
ক'টিয়া আনার তাৎ্পধ ইহাই । কিন্তু পক্ষ) করিতে হইবে যে, মধুস্থদন 
কাবারনকে বুঝাইয়াছেন | [িছক অভবাদ কখনে। মূলের বস বতন করে না। 


কাশীরাম দাস ॥ ২৩ 


কাশীরাম বাউল! ভাষাকে গড়িয়া পিটিয়া! মহাভারতের রসটুকু তাহার স্বরচিত 
কাব্যে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহার রচন। রসান্থগ, ভাষাম্গ, 
অনুবাদ নহে । এই হিসাবে উহা মৌলিক এবং উহার রস মুল হইতে একটু ভিন্ন 
আম্বাদের | 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র.১। “কাশীরাম দাস+শীর্ষক কবিতায় ভগগীরথের সহিত 
কাশীরামের উপমাটি বিশদভাবে বুঝাইয়সা দিয়! উহার সংগতি 
প্রতিপক্স কর । 

উ.। কপিল মুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংস হইলে ভগীরথ কঠোর তপস্যাছবারা 
স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মত্তে অবতরণ করেন | মহাদেধষের জটাশ্রয়ে জাহ্বী তখন 
ধৃত ছিলেন । ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে বিন্দুসরোবরে মুক্তি- 
দান করেন। তারপর ভগীবথ সম্মুখে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হন, গঙ্গাধারা 
তাহার অন্পসরণ করে। গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে সগররাজার ষাট হাজার ভক্মীভূত 
পুর আবার প্রাণ ফিরিয়া পায়; পৃথিবী হয় ধন্য । এই অপূর্ব সাধনা এবং 
মহতী সিদ্ধির জন্য ভগীরথ তাই চিরনমন্তয। 

বঙ্গের কবি কাশীরাম দাসও ভগীরথের ন্যায় মাভাত্য্যের অধিকারী । তাহার 
পূর্বে অস্ৃতসলিলা গঙ্গার ম্যায় সেই রসসম্বদ্ধ মহাভারত কাব্য সংস্কৃত ভাষাতেই 
নিবদ্ধ ছিল । সংস্কৃত ভাষা অবশ্য শিবের জটার মতো শুফ, জটিল ও গ্রন্থিময় 
নহে__বরং উহা সাহিত্যরসের আধাররূণপে নিল হ্ুদেরই তুল্য। কিন্তু 
জটাশ্রিতা জাহ্ৃবী যেমূন একদা মান্ধষের আয়ত্ের অতীত ছিলেন, সংস্কৃত 
ভাষায় মহাভাব্রত কাবাও তেমনি এককালে বাঙালী-সাধারণের ভোগাতভীত 
ছিল। কাশীরাম সেই সংস্কৃত ভাষা হইতে ঢালিয়! বাঙলা ভাষায় রচনা 
করিলেন ভারত্ব-কাব্য_-বাঙালীর বনুকালের তৃষ্ণা মিটিল, জীবনে বহিল নৃতন : 
রসম্রোত, সমাজের সম্মুখে ফুটিল পবিত্রতার নূতন আদর্শ। বাঙালী এইকূপে 
মহাভারতের পুত প্রভাব অনুভব করিল। ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে পথ দেখাইয়া 
আনিলেন, কাশীরাম ভারত-কাব্যের রসধারাকে আনিলেন পথ প্রস্তুত করিয়া । 
ভাষার খাত তাহাকে নিজের হাতে গডিতে হইয়াছিল । মহাভারতের হ্যায় 
মহাকাব্যকে ধারণ করিবার উপযুক্ত শব্খসস্ভার ও প্রবণতা তখনও বাঙলার 
ছিল না। কাশীরামই প্রথম বাঙলা! ভাষাকে গড়িয়া-পিটিয় তৈয়ারি করিয়া 
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উপযুক্ত করিয়া লইলেন। স্থতরাং ভগীরথের নিকট মপ্ঠ্যবাসীর যে খণ, 
কাশীরামের নিকট বাঙালীরও সেই খণ, বরঞ্চ আরও বেশী । ভগীরথ মন্ুষ্যকুলে 
ধন, কাশীরামও বাঙালীর চিরনমন্ত্য | | 

এইরূপে ভগীরথের সহিত কাশীবামের উপমাটি সর্তোভাবে সংগত ও 
সার্থক । 


ব্যাকরণ ও রচনা 

সনি কবীশ- কবি+ঈশ। 

সমল £ (কি) চন্দ্রচুড-জটাজালে- চন্দ্র চুভায় ধাহার (ব্যধিকরণ 
বহুত্রীতি ); তাহার জটা ( ৬ঠীতৎপুরুষ ); তাহার জাল ( ৬্ঠীতৎপুরুষ )। 
ভারতরস-_-শাবতের অর্থাৎ মহাভারতের রস ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। সংস্কতহদে-_ 
সংস্কত-রূপ ত্দ (রূপক-কশ্রধারয় ), তাহাতে । নরকুলধন--নরদিগের কুল 
( ৬ঠীতৎপুরুষ ); তাহার ধন (৬ঠীতৎপুরুষ )। 'ভাষাপথ-_ভাবারূপ পথ 
(রূপক-কর্মধারয় )। অমুতসমান-_-নয় ম্বৃত অর্থাৎ মৃত্যু যাহা দ্বারা 
( নঞ্বনুব্রীহি ); অম্ুতের সমান ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। কবীশদলে-_কবিদের 
ঈশ ( ৬ঠিতৎপুরুষ )$ তাহাদের দল ( ৬ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে । গৌডভূমি-- 
গোৌঁড-নামক ভূমি ( মধ্যপদলোপী কম্মধারয় )। 

(খ) তৃষ্ায় আকুল -তৃষ্ণাকুল । তিন ভূবন ত্রিভূবন (বা, তিনতুবন )। 

সাএএ গহ্-ল্ী্প £ আছিল1-াঁছল € বা, ছিলেন ) যেমতি- যেক্প, 
যেমন । রাখিপা__রাখিলেন | তেমতি-_সেইবূপ | কঠোরে- কঠোরভাবে । 
গলায় গঙ্গীকে | পুজি--পুজা করিয়া । , ষথা_ ফেব্ছুপে । সাধিলা_সাধন 
করিলেন । ম্কতি-সুক্ধি। খননি-_খনন কাঁরিয়া। নারিবে-_-পারিবে না। 
শোধিতে- শোধ করিতে । কত কখনও । 

শুবক্র্ভি-শ্রভ্যক্স ৪ জাহুবী-জহ,_ অণ+ঈ জ্রীলিঙ্ষে | ছৈপায়ন_- 
ঘ্বীপ+ফকৃ। আমন )। পৃজি--পৃঁজ, (সংস্কৃত ধাতু)+ইয়1। তাপস-_তপ:+ 
ণ পবিঞ্রিলা_-পবিত্র (বিশেষণ, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু )+ইলা। খননি__ 
খনন ( বিশেষ, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু )+ইয়া। নান্িবে-_নারু ( নঞ্ঞর্থক 
ধান )+ইবে। 

্বান্ব্য-ব্রলম্বা ৪ আকুল £ করুণ বংশীধ্বনি শ্রোতাদের মন "আকুল 
করিল। ব্রতী: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে ব্রতা হইয়াছিলেন | 


আত্মবিলাপ ২৫ 


শ্যান্ল্রঞগ্গভ্ড জীক্কা। & চন্দ্রচ্ড় (উ. মা. ক. ১৯১৯)-_সমাস জষ্টব্য | 
আছিলা (উ. মা. ক. ১৯১৯)--আছ.+ ইলা - আছিল! । “আছ, ধাতুর সামান্য 
অতীতের বূপ প্রাচীন এবং আধুনিক কাব্যে পাওয়া গেলেও গগ্চে “আ”-টি বাদ 
গিয়াছে (ছিল? )। ভবিষ্যৎ কালে “আছ ধাতুর রূপ নাই, তাহার স্থান 
অধিকার করিয়াছে থাক্‌" ধাতু । 

জাহ্বী € উ. মা. ক. ১৯১৯ )- প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য । অপত্যার্থক সংস্কৃত 
'তদ্ধিতের উদাহরণ । 

দ্বেপায়ন (উ. মা. ক. ১৯১৯) -প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য । “ভব” বা “জাত, 
অর্থে সংস্কৃত তদ্ধিতের উদাহরণ।। 

মুকতি- মুক্তি মুক্তি £ বিপ্রকর্ষ বা স্থরভক্তি। কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি । 

পবিত্রিলা প্রকৃতি প্রত্যয় দ্রষ্টব্য । নামধাতৃজাত ক্রিয়ার উদ্দাহরণ। 

খননি- প্ররুতি-প্রতায় দুষ্টব্য । নামধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ | 

নারিবে- প্রৃতি-প্রতায় দ্রষ্টব্য । নঞর্থক ক্রিয়ার উদাহরণ (ন1+'পারু” 
ধাতুর ভাব লইয়া গঠিত 'নারু* ধাতু )। 


আত্মবিলাপ 
মাইকেল মধুস্দন দত 


্রুন্বি পর্িজজজ-_কাশীরাম দাস” কবিতার ভুঁমকা দ্রষ্টব্য । 


শন ওও ল্চ্্নাকাকপ--এই কবিতাটির রচনাকাল ১৮৬১ খ্রীষ্ঠাব | 
এ বৎসরই ততৎ্কুলীন 'তত্ববোধিনী পাত্রকা'র আশ্বিন সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত 
হয়ু। রী 

“এই কবিতাটি রচনাকালে মধুস্দনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং অর্থের 
বিশেষ অসন্ভাব ছিল, তাহা নয়। কিন্তু তাহার জীবনের উপরু দিয়া যে বিপ্লব 
চলিয়া! গিয়াছিল তাহা তে। ভূলিবার নয়) তাভার বেদনা] ক্ষণে ক্ষণে 
মধুস্থদনের মনকে বিক্ষু্ধ করিয়া তুলিত।-*-******সেই মানসিক অশান্তি ও 
বেদনার প্রকাশ এই কবিতাটি ।” --ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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স্বাহ-কল্রপ- আলোচ্যমান কবিতাটিতে মধুকবি তাহার জীবনের তুল- 
ভ্রান্তি ও দুঃখবেদনাত্র কথা বলিয়াছেন। কবির জীবনে অধিকাংশ ছুঃখ 
তাহার স্বকৃত অপরাধের ফল। দুর্বার মোহে পভিয়া তিনি ইংরেজী সাহিত্য- 
রচনায় বন্কাল আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন | পুরাপুরি সাহেব বনিবার ভ্রান্ত 
আবেগে জীবনের বহু অমূল্য সময় তিনি অপচয় করিয়াছিলেন । দাম্পত্য- 
জীবনেও তিনি সখী হইতে পারেন নাই । পিতৃধর্জ ত্যাগ করিয়া, পিতৃবিতে 
স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া তিনি যে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহ। 
যখন অলীক বলিয় প্রতিপন্ন হইল তখন তাহার মর্মে মর্মে খেদের অস্ত রহিল 
না। তাহার বড সাধের লোকোতীর্ণ ষশ আর অর্থ কিছুই জীবৎকালে করায়ত্ত 
হয় নাই। এই খেদ কবির চিত্ত এক এক সময় মথিত করিয়া তুলিত। 
এমনই এক বেদনাগভীর মুহূর্তে কবি আত্মসন্থন্ধীয় বিলাপ গাহিয়াছেন এবং 
তাহা গাহিয়াছেন আত্মগতভাবেই । তাই এই কবিতার নাম “আত্মবিলাপ? | 


শহ্বাক্পশোকম্পা-আলোচ্যমান কবিতাটির প্রেরণা রহিয়াছে কবির 
গভীর দুঃখানুভূতির মর্মমূলে | কবির জীবনে চাওয়া-পাওয়ার ব্যর্থতা হইতে 
যে বেদনা তাহা তো ছিলই--তাহার চেয়েও বেশি ছিল যাহা, সে ছুঃখটি 
হইল এই যে তিনি স্বধাত সঙলিলে ডুবিয়াছিলেন। তাই তাহার “আত্ম- 
বিলাপের” মধ্যে আত্মধিকারের স্ুরটি বিশেষভাবে স্পষ্ট । যে বিপুল শক্তি ও 
সম্ভাবনা লইয়া মধুকবি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আত্মসচেতন 
ছিলেন বঙ্গিয়াই অপচয়ের বোধটা তাহাকে বড পীডা দিয়াছে । সাহিত্যাকাশে 
উক্কার মতো দছুর্মদদ আবেগে বৃথা ছুটাছুটির পর যখন তিনি আপনার কক্ষটিতে 
প্রেতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন সে দীপ্তি হয়তো “ক্ষীয়মাণ | “তাই সে সীমাহীন 
আক্ষেপ কবিকে থাকিয়া থাকিয়া তুষের আগুনে দহিয়াছে। আলোচামাঁন 
কবিতাটি তাহারই আন্তরিক অভিব্যক্তি । 


এই আস্তরিকতাই কবিতাটির অন্যতম প্রধান আবেদন । শুন্যচারী 
ভাবন্বপ্র নহে, বেদনার হলাহলযখিত ইহার স্ধারস। তাই ইহার উপভোগ্যতা 
এত শিগুঢ়। 
- তারপর সুবকে স্তবকে ফুটিরা আছে অনুপম উপমা । যথাযোগ্যতাঞ্াণে 
এবং বণনায় ও বূপবৈশিষ্ট্যে প্রতিটি স্তবক কবির অন্তগৃি বেদনাকে রসে রূপে 
ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাঁই মধুকবির তীব্রতা আর 
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কল্পনার প্রাচুর্য । পার্বত্য নদীর মতো ভাবপ্রবাহ এখানে স্তবক হইতে 
স্তবকাস্তরে খরবেগে অবিসপিত গতিতে ধাইয় চলিয়াছে। কবির বেগবান 
প্রকৃতি ছন্দের উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে যেন প্রতিফলিত । সেই শক্তি, বিদ্যু্্‌গর্ভ 
প্রতিভার সেই প্রদীপ্ধ ক্ষুরণ হাহাফারের কালোমেঘ দীর্ণ করিয়া খেলিয়া 
গিয়াছে । সত্যই কবিতাটি যেন মধুকবির অন্তরের একটি অতিশয় বিশ্বস্ত 
আলেখ্য। 

লহ ক্কষিগুত্লাল্র-মিথ্যা আশার মোহে পড়িয়া কবি কোনো ফল তো 
লাভ করিতে পাবেনই নাই, বরং বিফল সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়] অমূল্য 
জীবনেরই অপচয় করিয়াছেন । দুর্বার গতিতে জীবন তাহার ছুটিয়! চলিয়াছে 
অনন্ত কাশসমুদ্রের দ্রকে। দ্বিনে দিনে আয়ু কমিয়া আসতেছে, দেহমনের 
শক্তিরও হইতেছে হ্বাস। তবুও কবির মনে আশার মোহঘোর কাটিতে চাতে 
না! কবে ভাঙিবে তাহার এই মোহনিদ্রা? এদিকে জীবন উদ্যানে কুসুমের 
মতো, দূরা॥লে শিশিরবিন্দু বা জল্গের উপর বুদ্‌্বুদের মতো? ক্ষণস্থায়ী যৌবনেরও 
অবসান ভইয়া আসিততছে । ইংরেজীতে কাব্যসাধনায় যে সামান্ত খ্যাতি তিনি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অলীক স্বপ্রস্থথের মতো, বিদ্যুতের চকিত চমক 
বা! মরুভূমিতে মরীচিকার মতো কবিকে কেবল বিভ্রান্ত করিয়াছে, অতৃষ্থির 
আগুনে অহরহঃ দগ্ধ করিয়াছে । তাহার অপব্রিসীম পিপাসা কিছুতেই মিটে 
নাই । দাম্পত্যজীবনের স্থখলাভের আশায় তিনি যে প্রেমের ধাধনে নিজেকে 
ধরা দিয়াছেন, তাহাই শেষে ভীষণ ফাদ হ্ইয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছে। 
তিনি বুঝিতে পাবেন নাই যে প্রেমের আকর্ষণে অন্ধ পতঙ্গের মতো অগ্রিশিখার 
মধ্যেই ঝাপ দিয়াছিলেন। এই ভুলের প্র/য়শ্চিত তাহাকে করিতে হইতেছে 
ছুধিষহ অশান্তির শ্বৃতিভার বহন করিয়া । যে প্রেমকে পূর্ণ ও পরিণত করিতে 
গিয়! তিনি অর্থোপাজনের জন্য অমানুষিক চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারই শতদল 
তুলিতে গিয়া তাহার হাত কাটায় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, মণির বদলে 
পাইয়াছেন ফণীর বিষাক্ত দংশন | সে বিষজঞালা তিনি কেমন করিয়া ভূলিবেন,? 
মহাকবি-খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার আশায় তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া কী 
অপরিসীম পরিশ্রম না শ্বীকার করিয়াছেন! বঙ্গবাণীর সেবা করিতে গিয়া 
ধশও যেমন তাহার অদৃষ্টে জুটিয়াছে, তেমনি সহিতে হইয়াছে পরুশ্রীকাতর 
বিরুদ্ধ সমাঁলোচকের বিদ্রপ-দংশন | ইহাই কি তাহার প্রাণপাত পরিশ্রমের 
পুরস্কার? ইংরেজী ভাবায় মহাকবি হইবার ষে স্থ-উচ্চ আকাঙ্ষা লইয়াই তিনি 
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কালসমুদ্রের গভীরে নামিয়াছিলেন ষশের মুক্তা ভূলিবার জন্য, তাহার সাধনায় 
, সিদ্ধিলাভ না! হইয়া বরং হইয়াছে জীবনের বিপুল অপচয় । অসাধ্যসাধন 
করিতে গিরা তিনি নির্ধোধের মতো তিলে তিলে অমূল্য জীবন নষ্ট 
করিয়াছেন, এবং হয়তো! ইহারই জন্ত অকালে জাঁবনের অবসান ডাকিয়া 
আনিলেন। তাই কবির মনে অহশোচনার অন্ধি নাই। 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 
প্রথম স্তবক 


আশার ছলনে ভুলি-মিথ্যা আশার মোভে পড়িয়া, মায়াবিনী আশার 
কুহকে পড়িয়া । কী ফল লভিন্--ফলরূপে কি-ই বা লাভ করিয়াছি? 
আশার ছলনে ভূলি-,**মনে_কবির জাবনে ছিল সহশ্্র উচ্চাকাঙ্ষা। 
এই আশার দ্বারা চালিত হইয়া! তিনি স্বধর্, সমাজ, স্বদেশ, মাতৃভাষা_-সব- 
কিছুই ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবু তাহার আশার শতাংশের" একাংশ" সফল হয় 
নাই । জীবনের এক বেদনাতৃর ক্ষণে এইসকল অতৃপ্ধ আশার কথা মনে উদ্দিত 
হওয়ায় কবির মনে খেদের আর অস্ত নাই । এইখানে বলিয়া রাখা দরকার ষে 
মধুস্থদরনের আবাল্য শ্বপ্ল ছিল ইংদেজা ভাষায় শ্রেষ্ঠ কধিদের অন্যতম হইয়া 
অমপ্ত্বের মযাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন । কিন্ত সে স্বপ্ন তাহার সফপ হয় লাই | 
এই অলীক স্বপ্রকে বাস্তবে পরিণত করিতে তিনি বৃথাই জীবনের অমূল্য সময় 
অপচয় করিয়াছেন । জীবন-প্রবাহ-জীবনকূপ লদীর ধাপা। কালসিঙ্ধু- 
পানে--কালরূপ মহাসমুদ্রের দিকে । জাবন-ঞ্বাহ ' **ফিরাব কেমনে? 
-কবির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনকচ্ছিন্ন গতিতে অনস্ত অতীতের দিকে 
ছুটিয়া চলিয়াছে. তাহাকে তো তিনি বাধিয়া ব্রাখিতে পারেন না, অতীতকে 
'ফিপ্াইতে তো পারেন না। দিন দিন আফুহীন--বরোবুদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে 
. প্রতিদিন আয়ু কমিয়া আসিতেছে । হানবল দিন দিন-বয়স যতই 
বাড়িতে থাকে, দেহমনের শক্তিও আসে তত কদিযা। তবু এ আশার নেশা 
ইত্যাদি_মিথ্যা। আশার প্রবঞ্ণণায় বার বার প্রতাত্রিত হইয়াও কবির মনে 
তাহার মোহঘোর পাগিয়া থাকে; যৌবনের স্বপ্ন ভাঙিলেও তাহার আবেশ 
কাটাইয়া উঠিতে কবি যেন কিছুতেই পারেন ন1। আশার দুর্বার মোহের 
কাছে, ইচ্ছা না থাকিলেও, ভিনি আত্মসমর্পণ করিয়া বসেন । 


আত্মবিলাপ ২৯ 


দ্বিতীয় স্ভবব 


রে প্রমত্ত মন মম ইত্যাদি__-কবির মন ভুলের পর তুল করিয়াই চলিয়াছে। 
মিথ্যা আশার মোভান্ধকার সেখান হইতে এখনো! ঘুচে নাই | রাত্রির অন্ধকারে 
মানুষ যেমন গভীর নিদ্রায় অর্ভিভূত থাকে, কবিচিত্তও যেন তেমনই মোহঘোরে 
নিদ্রাতৃর হইয়া পড়িয়াছিল। জীবন-উদ্যানে__-জীবনরূপ ফুলের বাগানে । 
যৌবন-কুস্ুমভাতি _ঘৌবনরূপ ফুলের বণচ্ছটা | জীবন উদ্যানে. কতদিন 
রবে ?- যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তাই জীবনকে বাগান কল্পনা করিলে 
যৌবনকে রূপে গন্ধে অল্পক্ষণের জন্য উদ্ভাসিত ফুলের সঙ্গেই তুলনা করিতে হয়। 
সহজ কথায়, মানুষের যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হইলেও ফুলের মতো। 
ক্ষণস্থায়ী | যৌবনের অবলান যখন প্রায় হইয়া আসিয়াছে, তখনে। কবির অশান্ত 
মন এই সভঙ্জ সত্যটি বাঝতে পারিতেছে নাঁ। মনে রাখিতে হইবে “আত্মবিলাপ' 
কবিতাটির, রচনাকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ, ষখন কবির বয়স ৩৮ বৎসর । উহার পর 
তিনি আর ১২ বত্পর বাচিয়া ছিলেন । মধুকবির জন্মতারিখ ১৮২৩ (ব্রজেন্দ্ 
বন্দ্যো)। নীরবিন্দ্ু--জলকণা অথবা শিশিরকণা। নিত্য কিরে ঝলমলে 
_-স্বসময়েই কি মুক্তার দীপ্থি গইয়া বিরাজ করে ? নীরবিন্দু---ঝলমলে-__ 
দুর্বাদলের উপর টৈশ শিশিরবিন্দু মুক্তার শোভা লইয় বিরাজ করে বটে, কিন্ত 
সে শোভাও বেশিক্ষণ স্থাদী হয় না-স্থযের আতঙ্ক কিরণস্পর্শে তাহার আর 
চিহ্নমাত্র থাকে না! অন্বুবিদ্ব--জলবুদ্বুদ । অন্ুমুখে-জলের উপর । 
সছ্যঃপাতি--উঠিবামাত্র যাহা ফাটিয়া পডে। কেন! জানে ইত্যাদি__বুদ্‌নুদ 
দেখিতে স্থন্দবর হইলেও, জলের উপর ফুটিয়াই ষে আবাব ফাটিয়া! যায়, একথা 
কে না জানে? মানষের যৌবনের সঙ্গে এই জলবুদ্বুদের সাদৃশ্য আছে। 
লন্ষণীয্র 8 এধানে প্রশ্ন করা কবির উদ্দেশ্ট নয়__প্রশ্রের যে উত্তরটি সকলেই 
জানে তাহার উপর জোর দেওয়াই অভিপ্রেত। এইরূপ প্রয়োগকে ইংরেজী 
অলংকারশান্ত্রে বলে [২1200110291 (30650100 । 


তৃতায় স্তবক 
নিশার স্বপন-ন্থে সুখী যে-যে ব্যক্তি রাত্রিতে নিদ্রার মধ্যে মধুর 
স্বপ্ন দেখিযা ক্ষণিকের সুখভোগ করে । কীস্থখ তার ?-__সে কি সত্যই স্থ্খী? 
তাহার সখ কি স্থায়ী? জাগে সে কাদিতে-_নিদ্রাভজের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
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সুখন্বপ্র ভাঙিয়া যায়, দূ বাস্তবের নির্মষ আঘাত সাময়িক ন্ুখন্বপ্নের তুলনায় 
বাস্তব ছুংখকে ছিগুণ করিয়া দেয়। তাই তাহার জাগরণ পরম দুখের | 
ক্ষণপ্রভ1 বিদ্যুৎ । প্রভাদানে- চমকিত হইয়া, অত্যুজ্জল আলোক বিকিরণ 
করিয়া। ক্ষণপ্রভা প্রভাঙ্ানে--...পখিকে ধাধিতে-অন্ধকারে পথ 
চলিতে চলিতে পখিক চক্ষুকে মানাইয়া লইতে পাবে । তেই সময় বিদ্যুতেতর 
চকিত চমক মূহুর্তের জশ্য পথটিকে আলোকিত ও স্পষ্ট করিয়া দেয় বটে, কিন্ত 
পরমুহূত্তেই ছিগুণ অন্ধকারে দিগ দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়] যায়, আরু সেই অন্ধকারে 
তাহার পীডিত দৃষ্টি দিশাহারা হইয়া পডে। মধুস্থদন মাদ্রাজে অবস্থানকালে 
তাহার প্রথম ইংরেজী কাব/গ্রস্থ 4089061৮6 [901০ রচনা করেন । ইহার 
প্রথমাংশ পাঠ করিয়া মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি জর্জ নটন উচ্ছ্সিত 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইন্াতে যে যুবক মধুস্থদনের মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত করিয়া 
দিয়াছিল এরূপ অন্গমান করা অন্যায় নহে । আলোচ্যমান অংশটি খুব সম্ভবতঃ 
মধুজীবনের এই ঘটনাটির ইঙ্গিত বহন করে। মরীচিকা-জলহীন স্থানে 
জলবিভ্রম | তৃষাক্লেশে--পিপাপার কষ্ট্ে। মরীচিক1.--"ভৃষাকেেশে_ 
মরুভূমিতে তৃষিত পথিক মবীচিকার পিছনে বৃথা ছুটাছুটি করিয়া শেষে মুতু/বরণ 
করে| মরীচিকা পথিকের পিপাসা মিটানো দুরে থাকুক, তাহা বাডাইরা দেয়। 
ইংরেজীতে সাহিত্যসাধনা করিয়া মধুস্থদন যে সামগ্রিক খ্যাতিলাভ ককিক্বা- 
ছিলেন, তাহাই তাহার অন্তরের মহাকাধি-খ্যাতির পিপাসপাকে তীব্রতর 
করিয়াছিল, কিন্ত এই পিপাসা তাহা মিটে নাই! এ তিনের ছল্‌্-দমষ 
ইত্যাপি- স্বপ্ন, বিছ্বাৎ্ৎ এবং মপ্পীচিকা মাঙ্গষকে যেভাবে, প্রতারিত করে, মিথ্যা 
আশাও কবিকে সেইভাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছে | 


চতুর্থ স্তবক 


নিগড়--শৃঙ্খল ! সাধে--স্থোচ্ছায়। ৫প্রমের নিগড়'চরণে সাঁধে_ 
: কাব স্বেচ্ছায় প্রেমের শৃঙ্খলে নিজেকে বাধা দিয়াছিলেন ! ক ফল লভিল্ি? 
--সে প্রেম্বন্ধনের পরিণতি কি হইল? দাম্পত্যপ্রেমের চির-আকাজিিত সুখ 
আক্ষাশকুহ্রমের মতো! মিলাইয়া গেল । কবি মাশ্রাজে থাকিবার সময» এক 
ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রায় সাত বতসরকাল সুখে-ছুঃখে 
কাটিবার পর পারিবারিক অশান্তির ফণে এই বিবাহ-বন্ধান ছিন্ন হয়। এখানে 
এই ইঙ্গিত আছে বলিয়াই মনে হয। জ্বলভ্ত পাবক শিখা-লোভে- জ্বলন্ত 


আত্মবিলাপ ৩১ 


আগুনের শিখার লোভে । পতঙ্গ হয়তো! মনে করে আগুনের মধ্যেই তাহার 
ঈপ্সিতকে পাইবে । তাই আগুন দেখিলেই তাহার লোভ হয়। কাল-ফাে 
_ভীষণ ফাদে । বজে__আনন্দে, মত্ততায়। পতল যে রঙ্গে ধায় ইত্যাদি-_ 
আগুনের শিখা দেখিলে পতঙ্গ দুর্বার আকর্ষণে যহানন্দে তাহার দ্রিকে ছুটিয়া 
যায়, কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাষে সেই আগুনেই তাহাকে পুডিয়া মবিতে 
হইবে । সেইকপ প্রেমের উন্মাদনায় অন্ধ কবি সখের আশায় যাহার নিকট 
ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সেই শেষপর্যস্ত তাহার জীবনে নিদারুণ অশাস্তির কারণ 
হইয়াছিল। এই অপন্রিণামদশ্লিতার ফলেই আজ কবিকে কাদিতে হইতেছে। 
এই ভুলের জন্য তাহার অন্ুশোচনার আর অবধি নাই। 


পঞ্চম স্তবক 


বুথা অর্থ অন্বেষণে__অর্থোপার্জনের বুখা চেষ্টা করিয়া । সে সাধ সাধিতে-_ 
প্রেমের দ্বারা স্থথী হইবার ইচ্ছ! পূর্ণ করিতে । বাকি কী রাখিলি......সে 
সাধ সাধিতে ?_ দাম্পত্যজীবনে স্থখী হইবার জন্য অর্থোপাজনের চেষ্টায় 
মধুন্থদন বিভিন্ন কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন | শিক্ষকতা, সংবাধপত্র- 
সম্পাদন, কাব্যসাধন1--কিছুই তিনি বাকি রাখেন নাই। কিন্তু শেষপধন্ত 
সকল প্রচেষ্টাই তাহার নিচ্ষল হইয়াছে-তাহার উদ্দেশ হইয়াছে ব্যর্থ । 
মান্দ্রাজে থাকিবার সময় মধুস্দনের আধখিক অবস্থা সত্যই খুব সচ্ছল ছিল না, 
এমনকি পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইন্নাও অর্থাভাবে তিনি কলিকাতা ফিরিবেন 
কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন | ম্বণালকণ্টকশীণে_-পদ্মের ভাটার কাটা- 
গুলিতে । ম্বণাল কিন্ত পদ্ের ডাটা নভে $ পঙ্কমধ্যে পঞ্মমূলে ইহার অবস্থান । 
ক্ষত মাত্র-"-কণ্মল তুলিতে-_পদ্মফ্ুল তুলিতে গিয়া তিনি ফুল আর তুলিতে 
পারেন নাই, কেবল ডাটার কাটাতেই তীহাব হাত ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে । 
কমল-_পদ্ম, এখানে দাম্পত্যপ্রেমের স্থখ। নারিলি হরিতে...."-ফণী-_ 
সাপের মাথার মণি তুলিতে গিয়া কবি মণি আর তুলিতে পারেন নাই, কেবল 
সাপের কামড়ই খাইয়াছেন । রূপক বজন করিলে, দাম্পত্য প্রেমের স্থখলাভ 
করিতে গিয়৷ স্থখের পরিবর্তে কেবল অশান্তিই কবি ভোগ করিয়াছেন। এ 
বিষম বিষজালা ইত্যা্দি--সেই নিদারুণ অশাস্তির স্থতি কবির অন্তরে অহরহঃ 
পীড়া দেয়-_-শত চেষ্ট। করিয়াও তিনি তাহ ভুলিতে পারেন না। 


৩২ 05 ০৭ পাঠ-সংকলন 


ষ্ঠ স্তবক 


যশোল।ভ-€লোনভ্ডে-_-কবিখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রলোভনে । আস 
কত ষে ব্যয়িলি--অমুঙ্য জীবনের কত মময়ই না বৃথা অপচয় করিয়াছিস্‌। 
কবি বুঝিতে পাবিয়াছেন যে, ইংবেজাতে কাব্যসাধনায় যে সময় তিনি ব্যয় 
করিয়াছেন তাহা নিছক অপব্যয়ই হইয়াছে । সুগন্ধ কুন্ুমগন্ধে ইত্যাদি__ 
ফুলের স্থমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হইয়! কীট যেমন তাহার মধ্যে প্রবেশ করে কেবল 
তাহাকে কাটিবার জন্য। মেঘনাদবধ কাব্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ঠ হইয়া কতকগুলি 
সমালোচক ইহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল কেবল তীক্ষধার বিরুদ্ধ সমালোচনার 
দ্বারা ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিবার উদ্দেশ্তে-_-ইহাই এই অংশের ইঙ্গিত বলিয় মনে 
হয়। এব্যাখ্যায় 'মাৎসধ-বিষদশন” এ বিরুদ্ধ সমালোচকদের | মাৎসর্ষ- 
বিষরশন--ঈর্যাবূপী কীটের বিষদস্ত। দরশনল্দস্ত। কামডে রে অন্ক্ষণ-__ 
সর্বদাই কামভায়। মাৎসর্য-বিষদশন:'.অনুক্ষণ-_-১৮৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্দনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য “মেঘনাদবধ” প্রকাশিত হর । গুণগ্রাহী সন্ধদয় পাঠকপমাজ যেমন 
একরিকে এই কাব্যের প্রভৃত প্রশংসা করেন, অন্তদিকে তেমন ঈর্যাপরায়ণ 
ব্যক্তির! ইহার কঠোর বিরুদ্বসমালোচনাও করেন। এইসকল আক্রমণ যে 
কবিচি্ভে গভীর বেদন] দিয়া থাকিবে তাহ1 বল! বাছুল্য । এস্থলে বিরুদ্ধ- 
সমালোচকদের কঠোর মস্তব্যকেই মধুস্থদন মাষ্সধের বিষদস্ত বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন । অবশ্ঠ ইহারা সকলেই যে ঈষার দ্বারা প্ররোচিত হইয়াছিলেন 
এমন কথা! বলা যায় না। (পরবর্তীকালে বুবীন্দ্রনা্ও ষেঘনাদবধ কাব্যের 
পরমাফু বডজোর পঞ্চাশ বৎসর বলিয়াছিলেন । পনে অুবশ্ত এ মত তিনি 
পরিবর্তন করিয়াছেন |) এই কি লভিলি ইত্যাদি--প্রাণপাত পরিশ্রমের 
পুরস্কারন্বরূপ কি তুই ফেবল লোকের অবজ্ঞা আর ঈর্ষা কুভাইয়া ফিরিলি ? 


সগুম স্তবক 


মকুততাফলের লোভে-_মুক্তাফল সংগ্রহ করিবার আশায়। ঘ্ীবর- ডূবুরী। 
সাধারণতঃ কথাটি জেলে বা মং্শ্ঠজীবী অর্থে ই ব্যবহার হয়। যে-সব ডুবুকী 
মুক্তা তোলে, ইংরেজীতে তাহাদিগকে বলে 09870 75765 1 এই 81১৩-এরই 
বাউল! করা হইয়াছে ধীব”। শতমুস্তাধিক আম্ব-_শত শত মুক্তার চেয়েও 
যাহার মূল্য বেশি সেই অমূল্য জীবন । কালসিম্কু-জলতলে-__কালকপ মহা 
সমুদ্রের জলের তলে। অনন্ত বিস্তার আর অপরিষেয় গভীরতার দিক্‌ দিয়া 


আত্মবিলাপ * ৩৩ 


কাল মহাসমুত্রের সহিত তুলনীয় । পামর-_রে নরাধম | চরম অন্ঃশোচনার 
মুহূর্তে কবি নিজেকে এইভাবে ধিক্কার দিয়াছেন। মুকুতাফলের লোভে" 
ফেলিস পামর !- বহুমূল্য মুক্তা তৃলিবার আশায় ডুবুরী সাবধানে সমুদ্রের 
অতল গর্ভে নামে । ইহাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকিলেও, মুক্তা তুলিতে 
পারে বলিয়া তাহাদদের এই বিপজ্জনক প্রচেষ্টা সার্থক । মধুস্থদন সীমাহীন 
উচ্চাকাজ্ষার প্রেরণায় পরম নিষ্ঠার সহিত কালের গভীরে নামিয়াছিলেন 
যশোর্প মুক্তা তৃলিবার জন্য ; কিন্তু যশোলাভ দূরে থাকুক, তাহার চেয়েও 
মুশ্যবান্‌ জীবনকেই যে বিপন্ন করিতে হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। 
জীবনের নিরর৫থক অপচয় তাই প্রৌঢত্বের সীমায় উপস্থিত কবির মনে ক্ষোভের 
সঞ্চার করিয়াছে । ফিরি দিবে হারাধল ইত্যাদি--জীবনের যে মূল্যবান্‌ 
অংশ খ্যাতি প্রতিপত্ভির বৃথা অন্বেষণে নষ্ট হইয়াছে, তাহ] কে ফিরাইয়] দিতে 
পারে! সময় একবার চলিয়া গেলে তো আর ফিরে না। আশার কুহকছলে 
_ আশার প্রবঞ্চনাময় কৌশলে । 


ব্যাখ্য। 
(১) আশার ছলনে ভুলি+*-.-..এ কি দ্বায়? (স্তবক ১) 


এই অংশটি মাইকেল মধুস্দ্ন দত্তের 'আত্মবিলাপ*-শীর্মক কবিতার প্রথম. 
শতবক। মধুকবি ইংরেজী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবিখ্যাতি লাভের আশায় যে ভুল ও 
সময়ের ৰে বিপুল অপচয় কৰ্রিয়াছিলেন, এই অংশে তাহারই জন্য গভীর খেদ 
প্রকাশ করিয়াছেন । ূ ূ 

বাল/কাল হইণতেই মধুস্দ্নৈর প্র ছিল ইংরেজী -স্বাহিত্যে অমবু কবির 
খ্যাতি লাভ করিবেন । পাঠ্যাবস্থায় ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া তিনি কিছু 
স্ৃযশও লাভ করিয়াছিলেন। তাই অধিকতর আশান্র তিনি খাটি ইংরেজ 
সাজিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পিতার ধর্ম, সমাক্ঞ, আচার, এমনকি, 
মাতৃভাষা] পর্যস্ত ত্যাগ করিয়া! তিনি বহুকাল বিদেশী সাহিত্যসাধনায় আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্ত একদা বিটন সাহেবের উপদেশ লাভ করিয়া 
তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মধুর পুচ্ছধাবী কাকের মতোই তিনি এতকাল ভুল 
করিয়া আসিয়াছেন-_মাতৃভাষাই তাহার বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র । এই ভূল ও 
সময়ের অপচয় পরবর্তী কালে কবিকে বড়ই পীড়া দিত। সময়ের মুল; তখন 
তাহার কাছে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে । জীবন নদীর প্রবাহের মতো! অনবচ্ছিন্ 


উ পহ্য-৩ 
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ধারায় কালরূপ মহাসাগরের মধ্যে লীন ভইয়] ছুটিয়া যায়| একটি ক্ষণও স্থির 
নহে । একবার যাহ] চলিয়া! যায় তাহাকে আর ফিরাইয়! আনা যায় না। 
এইবূপে আয়ু দ্রিনে দিনে কমিয়া আসে, বয়স যায় বাড়িয়া । বয়সের সঙ্গে 
শক্তিও ক্রমে শেষ হইয়া আসে । এই প্রকাণ্ড সত্যটি কবির মন বুঝিয়াও 
বুঝে না । এখন তাঁভার মনে যৌবনের সেই মিথ্যা আশার মোহঘোর একটু 
লাগিয়া 'আছে। প্রবল প্রয়াসসত্বেও মনকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষার 
সেবাস্ব' একাগ্র করিয়া উঠিতে পারেন না। এইজন্য তাহার বড খেদ। 


€) রে প্রমত্ত মন মম....".অন্বুমুখে স্ঃপাঁতি ?. (স্তবক ২) 


এই অংশটি মাইকেল মধুস্থদন দত্তের “আত্মবিলাপ+-শীর্ষক কবিতাটির 
অন্তর্গত । মিথ্যা আশার প্রবঞ্চন কবির অমূল্য যৌবনকালটির অপচয় সাধন 
করিতেছে--এই বোধট1 কবিকে কিরূপ পীড়া! দ্রিতেছে তাহারই অভিব্যক্তি 
আলোচামান অংশটি । 

ইংরেজীতে বড কবি হইবেন, এই ছিল কবির ম্মাবাল্য স্বপ্ন । কিন্ত 
সে আশা মোহ মাত্র । রাত্রির অন্ধকারে মানষ যেমন নিদ্রিত থাকে, এই 
মোহের ঘে'বে কবির মনও তেমনি আচ্ছন্ন হইয়াছিল । এদিকে অনবচ্ছিন্ 
বেগে কবির যৌবন কাটিয়া ষায়। জীবন যদ্দি একটি ফুলের বাগান হয়, যৌবন 
তাহারই তো! আলোকময় ফুল। কিন্ত ফুল বেলাশেষে ঝরিয়া! পড়ে, ছু'দিনেই 
যায় শুকাইয়া। যৌখন তেমনি ক্ষণস্থায়ী । (ভণদলে শিশির কণা! মুক্তার মতো 
ক্ষণিকের ত্ুরেই ঝলমল করে, জলমধ্যে বুদ্বুধ কুটিয়াই ₹ বা না 
তে। শেইবূপ-_এই আছে, এই নাই। *অথুচ উহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় । 
মিথ্যা! মোহের কুহকে পড়িয়া কবি উহার যোগ্য ব্যবহার করিতে পারিতে- 
ছেন না। তাই অশান্ত মনকে ভিনি বিলাপের সুরে জাগ্রত করিতে চেষ্ট। 
করিতেছেন যেন তাহা মাতৃভাষায় স্বজাতিব কর্মক্ষেত্রে আত্মস্থ হুয়। 


(৩) নিশার পন-স্্খে সখী যে...””"এ কু-আশার । (জ্তবক ৩) 

এই অংশটি মাইকেল মধুশ্দন দতের “আত্মবিলাপ+-শীর্ক কবিতার 
অন্তর্গত | কবি জীবনে মিথ্যা! আশার প্রলোভনে যে বঞ্চনাভাগী হইয়াছিলেন, 
এই অংশে তাহারই খেদ ব্যজিত হইয়াছে । 

রাত্রিতে ঘুমঘোবে সখের দ্বপ দেখিয়া মানুষ ক্ষণিকের সুখ পায়। কিন্ত 
জাগিয়াই কঠোর বাস্তবে সম্মুখে তাহার সকল স্বপ্রহ্খ ভাডিয়া বায়-তুলনায় 


আত্মবিলাপ ৯৩৫ 


বাস্তব দুঃখট1 তাহার বাডিয়াই যায়। অন্ধকার পথে চক্ষু যখন দৃষ্টিকে মানাইয় 
লইয়াছে তখন আকন্মিক-বিদ্যুতৎ্চমক ক্ষণতরে পথটিকে স্পষ্টতর করিয়া দেয় বটে, 
কিন্তু পরক্ষণেই আধারে পথ দ্বিগুণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেইব্ধপ 
মরুভূমিতে তৃষ্কার্ত পথিকের সম্মুখে মরীচিকাও পিপাসাকে তীব্রতর করে মাত্র 
তৃপ্তি দেয় না। মধুস্থদনের জীবনের মোহাবেনও ঠিক সেইরূপ কুফল 
উৎপাদন করিয়াছিল। ইংব্লাজীভাষায় তিনি কখনও কখনও যেটুকু কবি- 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা শুধু তাহাকে বিভ্রাস্তই করিয়াছিল। সেই 
স্থখ্যাতির মধ্যে যে আলোটুকু ঝলসিম্বা উঠিত, তাহ তাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়। 
দিয়াছিল। তাহারই প্রবঞ্চনীয় তিনি মিথ্যা মরীচিকার পশ্চাতে কেবলই বুথা 
ছুটাছুটি কৰ্িয়াছিলেন । অন্তরের পিপাসা তীাঙ্ভার মিটে নাই, ম্বপ্প তাহার 
স্থায়ী বাস্তব সত্যে পরিণত হয় নাই। তাই ব্যথাহত কবিচিত্ত সেই বিদেশী 
সাহিত্যের মোহপাশ হইতে মুক্তি চায়। নিজের দেশের ভাষায়, জাতীয় 
জীবনে কর্ধে চাহেন তিনি শ্তি। এই অংশে কবির সেই বেদনাময় 
আকুতিটুকু অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

(8) প্রেমের নিগড়----..পরাণ কাদে। (স্তবক ৪) 

আলোচ্যমান অংশটি মাইকেল মধুস্দন দত্তের “আত্মবিলাপ'-শীর্ষক কবিতা 
হইতে উদ্ধত হইয়াছে । মধুময় দাস্পত্যন্থখের আশায় কবি প্রেমবন্ধন বরণ 
করিয়া] অশান্তির আগুনে জলিয়া-পুডিয়1! মবরিয়াছিলেন। সেই স্মৃতি তাহার 
মনে যে তীশ্র ধিক্কারপূর্ণ অন্থশোচনার স্ষ্টি করে, এই অংশে তাহাই প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

মধুকবি মধুর দাম্পতাঁজীবনেরস্মপর দেখিলেন ; তাহারে, কপায়িত করিবার 
জন্য তিনি প্রণগ্নিনীকে জীবনসঙ্গিনীব্পে গ্রহণ কবিলেন। কিন্তু তাহার ভাগ্যে 
সে স্থখ সহিল না। পারিবারিক অশান্তি আপিয়া সেই দাম্পত্যন্থখে বিচ্ছেদ 
টানিরা দিল। মধুষর় বন্ধন শৃঙ্খলে রূপান্তরিত হইল । জলস্ত অগ্রিশিখা যেমন 
পতঙ্গকে লুন্ধ করে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সে যেমন সেই: 
অগ্নিশিখায় ঝাপাইয়া পড়ে, মধুস্থদনও তেমনই তাহার জীবনের প্রথম প্রিয়ার 
প্রেম-আকর্ষণে লুন্ধ হন এবং তাহারই ফলম্বরূপ এক ঘোর অশান্তি আসিয়া 
তাহার যনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয় । পতঙ্গ ভাবে অগ্নিশিখার মধ্যে পাইবে 
তাহার ঈপ্দিতাকে । মধুস্থদনও ভাবিয়াছিলেন প্রিয়ায় মধ্যে লাভ করিবেন 
পবিজ দাম্পত্যপ্রেমের মধুরস। পতঙ্গের মতো! পরিণামের প্রতি মধুদনও 
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লক্ষ্য রাখেন নাই। এই অগ্থশোচনার দিনে তাই তিনি পূর্বের সেই দুবুদ্ধিতার 

জন্য বিলাপ করিতেছেন । তখন যদি এই নিষ্ঠুর পরিণামের প্রতি সচেতন 

হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে আজ তাহাকে কার্দিতে হইত না। 
নিজেকে পতঙ্জের সহিত উপমিত করিরা1 কবি তাহার এই আত্মবিলাপকে 
মর্মম্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন । 

[ প্রেমের নিগড, সাধে, জলম্ত প!বকশিখা, কাল-ফাদে-__ইহাদের টীকা লেখ । ] 
(৫) বাকী কী রাখিলি .....মন েমনে ? (স্তবক ৫) 
আলগোচ্যখানণ অংশটি মাইকেল মধুস্্দন দত্তের “আত্মধিলাপ+শীর্ষক 

স্থবিখ্যাত কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে । বহু-আকাজ্ষিত দাম্পত্যস্খের 

পরিপূর্ণতার জন্য কবি অর্থ-উপাজনের বন্ুপ্রকার চেষ্টা করিয়াও সে স্থখের 
পত্রিবর্তে পাইয়াছিলেন পারিবারিক অশান্তি । তাহারই জন্য অনুশোচনা 
এখানে মূর্ত হইয়া উঠিয়্াছে। 
কবি দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে অর্থ না হইলে পারিবারিক 
শান্তি বজামু থাকে না। সেইজন্য বিভিন্ন উপায়ে তাহাকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা 
করিতে হইয়াছে । মধুর দাম্পত্যপ্রেমে যে স্থখ লাভ করিয়া মান্য ধন্থা হয়, 
সেই স্থখের জন্য তিনি কী না করিয়াছেন? কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় 
পধবসিত হইয়া তাহার মানসিক অশান্তি বাডাইয়া দিয়াছে । কবি 'তাহারু 
একাস্ত সাধটি সাধিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহ1 সফল হয় 
নাই। আশাহত কবির এই অবস্থা একট] উপমার মধ্য পিয়া করুণতর হইয়া 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদ্দেশ্ ছিল তাহার পদ্মফুল চয়ন করা, কিন্তু মুণালকণ্টকে 
তাহার হাত ক্ষতবিক্ষত মাত্র হইয়া! গেল, পুষ্ধচয়ন আঁর হইল না। কবি সর্পের 
মস্তকস্থিত মণি আহরণ কারতে অগ্রমর হইলেন ; সর্পদংশনে তীশ্াার সে আশ! 
পূর্ণ হইল না, কেবল বিষের জালাম় হৃদয়-মন জলিয়! গেল। পঞ্ফুল এবং মণি 
বলিতে কবি তাহার চির-আকাজ্কফিত দাম্পত্যস্থখের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন । 
* কবি এখন অপ্রীপণীয়কে না পাওয়ার ব্যথা এবং বেদনার অন্থুশোচনায় জজবিত । 
এই জালা হইতে কিভাবে মুক্ত পাইবেন তাহাই তাহার মধিত চিত্তের প্রশ্নঃ 

“কারণ, এই বেদনার ছুর্বহ স্থৃতি তিনি কিছুতেই মন হইতে মুছিয়! ফেলিতে 

পারেন না--থাকিয়া থাকিয়! উহা তাহাকে কেবলই গীড়া! দেয়। 

[ বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, স্বণীল-কণ্ট কগণে, নাবিলি হরিতে মণি, দংশিল 
কেবল ফণী--ইহাদের উপর টীকা দেখ । ] 
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(৬) যশোলাভ-লোভে...."অনাহারে অনিদ্রা 1 (স্তবক ৬) 


আলোচ্যমান পঙক্তি কয়টি মাইকেল মধুস্দন দত্তের “আত্মবিলাপ* শীর্ষক 
কবিতার অন্তর্গত । আবাল্য যে এঁকাস্তিক কামনা তিনি পোষণ করিয়াছিলেন 
তাহার ব্যর্থতা এবং পরুপ্রীকাতর সমালোচকের বিদ্রপবাণে কবি কিরূপ ক্ষত- 
বিক্ষত হইয়াছিলেন তাহাবুই অভিবযক্তি এই অংশটি । 
ইংরেজীভাষায় শ্রেষ্ঠ মহাকবিদের অন্যতম হইবেন-ইহাই ছিল মধুসুদনের 
একাম্ত আশা । কবিখ্যাতির গ্রুলোভনে তাই তিনি যে কত অমূল্য সময় 
নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব নাই । তবু তান্ার অলীক আশা। অপূর্ণ ই 
থাকিয়া গিয়াছে--হইয়াছে কেবল অমূল্য জীবনেরই অপচয়। বিদেশী ভাষায় 
সাভিত্য-সাধনা বর্জন করিয়া মধুস্দন যখন বাঙলাভাষাতেই তাহার সকল 
প্রচেষ্টা, কল নিষ্ঠা কেন্ররস্থ করিলেন, তখনই রচিত হইল নৃতন ছন্দে তাহার 
অমর কাব্যগুলি। গ্তণগ্রাভী সহ্দয় পাকগণ একদিকে যেমন ইহাদের প্রভৃত 
প্রশংসা করিঠলন, অশ্বা্দিকে তেমনই প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল ও ঈর্ধযাপরায়ণের 
রূঢ় বিরুদ্ধ সমালোচনা কবিকে সহিতে হইল 1 কাট কুস্থমের স্গন্ধে আকৃষ্ট 
হইয়া আসে ফুলের মধ্যে, কিন্ত ফুলকে কাটিয়া নষ্ট করাই তাহার কাজ-_ ফুলের 
অন্রপম* গুণের পরিচয় সে জানেও না, জানিবার প্রয়োজনও বোধ করে না। 
(তেমনই মধুকবির. সমালোচকগণ মেঘনাদবধ কাব্যের খ্যাতিতে আকষ্ট হইয়া: 
তাহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন--তাহাঁর কাব্যরস পান করিবার জন্য নহে, 
বিরুদ্ধ সমালোচনার ছ্বার1 তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! দিবার উদ্দেশ্ে ।* ইহাতে 
কবিচিন্ত ষে বেদন। অন্গভব করিয়ছুছে' তাহা কীটের বিষদন্তের দংশনের মতোই 
জালাক্র। কবি মধুস্থদন তাহাদের বিষদস্তের জালায় 'জর্জরিত হইয়াছেন 
এইজাতীয় বিরুদ্ধ সমালোচনার মূলে অনেকটা সমালোচকদের আত্মস্তরিতা 
বর্তমান ছিল। তাই কবি উহাকে 'মাত্সর্য-বিষদশন” বলিয়াছেন । যে প্রাণপাত 
পরিশ্রম তিনি তাভাঁর কাব্যগুলির জন্য করিয়াছেন, তাহার পুরস্কারম্বরূপ * 
তাহাকে কিন! কেবল লোকের অপষশ আর বিদ্রপই কুড়াইতে হইল। ইহাই 
তাহার তীব্র ক্ষোভের কারণ । ১ 


(৭) মুকুতাফলের লোভে .-”.কুহক-ছলে ? (স্তবক ৭) 


এই পঙ্তি কয়টি মাইকেল মধুস্ুদন দত্তের “আত্মবিলাপ”-শীর্ষক কবিতার 
শেষাংশ। কবি কাব্যযশের মিথ্যা ছলনায় ভুলিয়া জীবনের অমূল্য সময় অপব্যন়্ 


৩৮" 015 ০ পাঠ-সংকলন 


করিয়াছেন । কিন্তু সেই যশ লাভ করিতে সমর্থ ন। হওয়ায় তাহার অন্তরে 
অন্থশোচন1 জাগিয়্াছে। এই অংশে কবির সেই হ্বদয়-বেদনাই অভিব্যক্তি 
লাভ কৰিয়াছে। 

ডুবুরীর সমুদ্রের তলদেশে অবতরণ করে মুক্তার সন্ধানে । তাহাদের এই 
দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক কাধের পুরস্কারস্থরূপ মিলে মুক্তা । কবি শত শত 
মুক্তার চেয়েও মূল্যবান আয়ু নষ্ট করিয়াছিলেন যশোমৌক্তিকের ব্যর্থ সন্ধানে । 
এইজন্য তাহার যে সুদীর্ঘ সময়ের অপচয় হয় তাহ] যেন সময়-সাগরের গভীরতা- 
স্বরূপ, এবং যে শ্রম তিনি ইহার জন্ত স্বীকার করেন তাহ! ডূবুরীর বিপজ্জনক 
প্রয়াসের তূগ্য। এত-সত্বেও কিন্তু মধুস্থদনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। যশের 
আকাজ্কায় তিনি শুধু জীবনেরই অপচয় করিয়াছেন । কে জানে সেই অপচয়ই 
তাহার জীবনকে দ্রুত পরিসমাপ্ত্ির দিকে টানিয়! আনিবে কিনা! এই নৈরাশ্য 
কবির হৃদয়ে গভীর থেদ স্থষ্ি করিয়াছে । 

[ মুকুতাফল, কালসিন্ধু-জলতলে, পামব্র, আশার .কুহক-ছজে-_এইগুলির 
উপর টাকা লেখ । ] 


আদর্শ প্রশ্ন ও উভ্তর 


প্র. ১। মাইকেল মধুসৃদন দত্তের আত্মবিলাপ'শীর্বক কবিতার 
উপমাসমুহ মধুজীবনে যে আলোকসম্পাত করে তাহা নিজের 
ভাষায*আলোচনা কর । 

উ.| মধুস্থদন সাহার “আত্মবিলাপে? জীবনের অজন্রণ্ভুল ও তাহার নিষ্ুর 
শাস্তির জন্য গভীর খেদ প্রকাশ করিয়াছেন । আবাল্য হ্বপ্র ছিল তাহার খাটি 
ইংরেজ বনিবার। সেই কামনার বশবতী হ্ইয়া তিনি পিতৃপুরুষের ধর্ম, সমাজ, 
আচাব-ব্যবহার, এমনকি মাতৃভাষ1 পর্ষস্ত বন করিয়াছিলেন। একদিন অবশ্য 
এ ভুল তাহার ভাঙিয়াছিল | কিন্তু ইতিমধ্যে জীবন তাহার ছুধাব্র গতিতে বহু- 
দূর অগ্রসর হইয়া] গিয়াছে । জীবনের মাহেন্জক্ষণ্টি হারাই! তাই তাহার মনে 
গভীর একটা আত্মধিক্কার জাগিয়! উঠিয়াছে। বয়সের সঙ্গে শক্তিরও হইয়াছে 
হাস। ফুলের মতো! আলোকোজ্জল যৌবনটুকু তো চিরস্থায়ী নহে--তৃণদলে 
জলনিনদুর ন্যায় বা জলমধ্যে বৃদ্বুদের মতো অচিরেই হয় তাহার লয়। এই ঞ্রুব 
সত্য সম্মথে থাকিলেও কবিত্ব মোহঘোর কাটে নাই। যৌবনটা কাটিল তাহার 


আত্মবিলাপ , ৩৯ 


ইংরেজী সাহিত্যে কবিখ্যাতি লাভ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে । অবশ্ত সময় সময় 
কিঞ্চিৎ খ্যাতি যে তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই এমন নহে । মান্দ্রাজের এডভোকেট ' 
জেনারেল জর্জ নর্টনের মতো গুণী ব্যক্তিও মধুস্দনের মহতী শত্তি ও 
সম্ভাবনার ('££58€ 00%/1 2130 07:00155 ) ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এই প্রশংসা, এই আশণ আধার ব্রাতে ক্ষণিকে বিছ্যুত্চম্ক বা অলীক 
স্বপ্রন্থখের মতে! অথব1 মরুর বুকে মরীচিকার মতো। কবিকে কেবল কুহকাচ্ছন্ন 
করিয়াছিল-_সত্যপথের সন্ধান দেয় নাই । কবি যাহ] চাহিয়াছিলেন তাহ! 
পান নাই, অদম্য তৃষ্ণার সে পথে নিবুত্তি ঘটে নাই। 

সাহিত্য-সাধনায় যেমন, দাম্পত্যজীবনেও তেমনি কবি কেবল ভূলের 
ধাধায় ঘুরপাক খাইয়াছেন । সৌন্দধের ভান্বর দীপ্তি বলিয়া যাহাকে তিনি 
বরণ করিয়াছিলেন, তাহা যে জলস্ত অগ্নিশিখা তাহ! তিনি বুঝেন নাই । 
বুঝেন নাই প্রেমের মণি-চয়নে আছে ফণীর দংশন। দাম্পত্যস্থখের শান্তি- 
শতদল তোল! হইল না, জুটিল কেবল বিচ্ছেদের কণ্টকজাল1। রেবেকা-নায়ী 
নীলকর-দুহিতার সহিত পরিণয় কবির জীবনে এইব্পে ভীষণ বেদনার 
স্থৃতিটুকুই রাখিয়া ষায়, অথচ এই পরিণয়কে স্থখের করিতে কবি অর্থের জন্য 
কতই না উদ্ধবুত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন । | 

মান্দ্রীজ হইতে ফিরিয়া কবি মাতৃভাষায় সাহিত্য-রচনায় আত্মনিয়োগ 
করেন । তাহাতে শক্তিমান কবি হিসাবে একদিকে যেমন তাহার যশ প্রকাশ 
পায়, অন্তদিকে তেমনি উর্ধযাপরারণ বিরুদ্ধ সমালোচকের বিদ্ুপদংশনও 
তাহাকে সহিতে হয় প্রচুর। স্াহিত্য-সাধনায় জীবনব্যাপী অকুষ্ঠ অনবচ্টি্ন 
শ্রমের পরিবর্তে এই তিক্ত পুরষ্কার কবিকে বড পীডা দ্িত। যে অভ্রংলেহী 
উচ্চাকাজ্ফা লইয়া তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্তে অবতীর্ণ হইয়াছিঙ্গেন, তাহার একান্ত 
লক্ষ্য ছিল অবিনশ্বর ও অনাবিল বশ। কিন্তু সে দুর সাধনায় জীবনের শুধু. 
ঘটিল অপচয়-_অভীষ্ট সিদ্ধ তইল না। অনস্ত কাল-সাগরে ডুব দিয়া মুক্তা 
তুলিবার সাধ তাহার পরিপূর্ণ হয় নাই । যেকাব্য, ষে সাহিত্য রচনা করিয়া 
তিনি লোকোতীর্ণ মহিম1 অর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই অমূল্য সাহিত্য- 
মৌক্তিক তিনি লাভ করিলেন না । করিলেন শুধু তাহার প্রয়াসে জীবনেরই 
অপচয়। হয়তো বা এই চেষ্টাতেই তাহার জীবনের অবসান ঘটিবে। এ কথা 
স্মরণ করিয়া] কবিচিত গভীর ধিক্কারে মর্জরিঘ্] উঠে। আলোচ্যমান কবিতান্স 
ছন্রে ছত্রে তাহারই অভিব্যক্তি নিষ্রুণ হইয়া! আছে। 
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প্র.২। মধুসূদনের "আত্মবিলাপ* এবং নবীনচজ্দের “আশা 
কবিতাম্ব অভিব্যক্ত আশ সম্বন্ধে মনোভঙী দুইটির আলোচন। 
কর। 

উ.। কবিতা জীবনের মর্মমূল হইতে উৎসারিত বাণী । সেইজন্তে মধুকবি 
ও নবীন সেনের কবিতায় দুইটি বিভিন্ন স্বর শুনিতে পাই | মধুস্থদনের 'আত্ম- 
বিলাপ” আশাহত ব্যথার জন্য, আর নবীন সেনের “আশা” ব্যবহারিক জীবনে 
সার্থকতার ভরসায়। একের পক্ষে তাই আশা কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়াছে, 
অপরের পক্ষে আশা-নৈরাশ্টের প্রশ্ন কখনই গুরুতর হইয়া উঠে নাই। 

মধুকবির আশা ছিল অভ্রভেদী, নৈরাশ্ঠও সেইজন্য তাহার বিপুলই 
হইয়াছিল, এবং দেই খেদেই তিনি যে “আত্মবিলাপ” করিয়াছেন তাহাতে 
আশার কূপ বডই সসীময় হইয়া উঠিয়াছে | 

জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি আর বিপুল অপচয় ম্মরণ করিয়া মধুক্্দন মোহগ্রস্ত 
মনের আশাকেই দায়ী ককিয়াছেন। তাই আশা তাহার নিকট শুধু নেশাই 
নহে, কু-আশা। আশার মধ্যে ছলনা নবীন সেনও দেখিয়াছেন_-তিনিও 
বলিয়াছেন “আশা কৃহকিনী”। কিন্তু মধুস্থদনের মতো মর্ম দিয়া তিনি তাহ? 
অনুভব করেন নাই। তাই আশার প্রতি তাহার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা অনাসক্ত 
ভাবুকের $ কিন্তু মধুস্দূনের দৃষ্টিভঙ্গী গভীর অন্তভূতির | | 
আশা যে পৃথিবীকে কর্মচক্রে চিরচঞ্চল কব্িয়! রাখিয়াছে, ইহা উভয় কবি 
প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মধুস্থদন 
আশার মধ্যে কোনো শুভদ শক্তি দেখিতে প্রান নাই । তাহার নিকট আশা 
কেবল মরীচিক1। উহা মানুষকে কেবল ভূলে ধধাতেই ম্বুরপাক খাওয়ায় ! 
এখানে কবি দুঃখবাদী । আত্মজীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা! হইতে তিনি আশার 
মধ্যে কেবল টনরাশ্বই দেখিয়াছেন। পক্ষান্তরে নবীন্দ্রচণ্ মধুস্দনের ন্যায় এত 
বড আশা করিতে জানিতেন না বলিম়াই বোধ হয় আশাকে দূর হইতে 
এমনভাবে কল্পনায় রাডাইয়া চিত্ত করিতে পারিয়াছেন। আশা মানুষের 
পরম সম্থল। আশার অভাবে এ জগৎ জ্ঞানকর্মরহিত ভয়ঙ্কর হই উঠিত-_ 
ইঙ্গাই তাহার ধারণা । এ ধারণা কবিব্র নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত 
হইতে পায় নাই বলিয়াই বোধ হয় মায়াময় হইফা রহিয়াছে । এই কারণেই 
কবি নবীন সেন আশাকে শ্রধু উচ্ৃসিত প্রশংসাই করেন নাই--উহাকে নিয়তির 
মর্যাদাও দিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধ'-বুচনায় তাই তিনি আশার ধাছুশক্তির 


আত্মবিলাপ ৪১ 


কুপার্থা হইয়াছেন এবং সমগ্রতঃ আশাকে তিনি প্রেরণাদাক্রী জগদ্ধাত্রীরূপেই 
কল্পনা করিয়াছেন | 

স্পষ্টতঃই তাহ! হইলে আশার প্রতি মধুকবির মনোভঙ্গী গভীর অভিজ্ঞতা- 
প্রস্তুত, কিন্ত নবীন সেনের মনোভঙ্গী অনাসক্ত অভিক্ঞভাহান ভ্রষ্টার | 
সেইজন্যই আশার তি মধুকবির নৈরাশ্ঠ এবং নবীন সেনের উচ্্াস। 

প্র ৩। “আত্মবিলাপঃ কবিতার ভাববস্ত সংক্ষেপে নিজের 
ভাষার লিপিবদ্ধ কর। 

উ.। জংক্ষিগুসার দেখ । 


ব্যাকরণ ও রচন। 


সিল & যশোলাভ -যশ:+লাভ। পাবক-পৌ+অক। 

সল্বাস্ন & জীবনপ্রবাভ--জীবনরূপ প্রবাভ (রূপক-কমনধারয়)। কালসিঙ্থু- 
পানে-কাল্রূপ পিন্ধু (বূপক-কর্ণধারয় ), তাহার পানে ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। 
আমুহীন--আয়ুর দ্বারা হীন ( ৩য়াতৎপুরুষ )। হাঁনবল্_-তাঁন হইয়াছে বল 
যাহার ( বন্তব্রীহি ), মে। জাবন-উদ্যানে-_জীবনব্ূপ উদ্যান (কূপক-কশ্ধারয়), 
তাহাতে [এখানে সমস্তপদদে সন্ধি কর! হয় নাই, করিলে পদটি হইত 
'জীবনোগ্যানে' ] | যৌবন-কুস্থমভান্তি--যৌবনরূপ কুস্তম (বূপক-কর্নধারয়)? 
তাহার ভাতি অর্থাৎ দাঞ্চি (৬ঠীতৎপুরুষ )। সছ্যঃপাতি--সগ্যঃপতিত হয় ষাহ। 
€ উপপদ-তৎপুরুষ ॥ বানানে দীর্ঘ ঈ-কার অর্থাৎ “সছাঃপাতী*ই আধুনিক 
রীতি )। ক্ষণপ্রভা-_ক্ষণ ব্যাপিয়! প্রভা যাভার (বৈহুত্র।হ), তাহা (স্্রীলিঙ্গ)। 
তৃষাক্রেশে-__তৃষ! অর্থীৎ তৃষাঁজনিত 'কেশ (মধ্যপদলোপী কর্ষধারয় ), তাহাতে 
পাবকশিখা-লোভে--পাবকের শিখা (৬্ঠীতৎপুরুষ ); তাহার জন্য লোভ 
€ ৪র্থীতৎপুরুষ ), তাহাতে | মুণালকণ্টকগণে-__ম্বণালস্থ কণ্টক (যধ্যপদলোপী 
কর্নধারয় ) তাহাদের গণ ( ৬্ীতৎপুকুষ ), তাহাতে । যশোলাভ লোভে-_- 
যশের লাভ ( ৬্ঠীতৎপুরুষ ); তাহার জন্য লোভ ( ৪র্থীতৎপুরুষ ), তাহাতে । 
মাৎসর্য-বিষদশন--বিষযুক্ত দশন অর্থাৎ দস্ত (মধ্যপদলোগী কর্মধারয়)) 
মাৎসধবূপ বিষদশন (বূপক-কর্মধারয় )। শতমুক্তাধিক--শত মুক্তা ( ছিগু )১ 
তাহা অপেক্ষা অধিক ( ৫মীতৎপুরুষ )| কালসিন্কুজলতলে-_কালরূপ সিন্ধু 
€ব্ূপক-কর্মধারয় )) তাহার জল ( ৬চীতৎপুরুষ ); তাহার তল ্ঠীতৎপুরুষ), 
তাহাতে | কাল-ফাদে_ কাল অর্থাৎ ভয়ঙ্কর যেফাদ্দ (কর্মধারয়), তাহাতে । 
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সাধু গচ্চ-ন্্রুপ 2 লভিন্ু-_লাভ করিলাম । ধাধিতে ( উচ্চতর ) 
মাধ্যমিক, ১৯৬০ )--ধাধাইতে | নাশে নষ্ট (বা, নাশ ) করে । পরান-- 
প্রাণ। সাধিতে-_সাধন করিতে | নানিলি (উ. মা. ১৯৬০ )-_-পারিলি ন1। 
হবিতে_-হরণ করিতে । দংশিল_-দংশন করিল। ব্যর়িলি ব্যয় করিলি। 
কামডে ( উ. মা, ১৯৬০ )-__কামডায়। লভিলি-_-লাভ করিলি। 


ভক্কভি-শ্রভ্যজ্ 8 পরমত্তপ্র-মযদ্‌+ক্ত। জলম্ত-_জল্‌ (সংস্কৃত 
ধাতু )+অস্ত (বাঙলা কু২)। ব্যয়িলি-_বি- অয়, (€ সংস্কত ধাতু )+ ইলি» 
অথবা, ব)য় ( বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু )+ইলি। 

ন্নিেস্পান্াকে আাক্কফ্যেত্র স্ীল্তিক্ভিল্ম 2 কে না জানে 
অশ্ৃবিশ্বু অন্বমুখে সগ্চঃপাতি (জটিল )-__অন্ুবিশ্বের অন্বুমুখে সগ্যঃপাতিত্বের কথা 
কে না জামে (সরল )1--অন্বুবিষ্বের অন্থুমুখে সছ্যঃপাতিত্বের কথা সকলেই 
জানে ( ণঞ্থ পরিহার করিয়া ; সরল )। 

নিশার শ্বপনস্থথে সখী যে, কী স্থখ তার (জটিল )1__নিশার ম্বপনস্থথে 
স্ুখীর কোনে। সুখই নাই ( নাস্ত্যর্থক ; সরল )। 


ন্্যন্ুল্র শীঞ্গাভ ভীল্কু। 2 পোহাইবে-_সংস্কৃত 'প্র- ভা” ধাতু (উপহগ- 
সমেত ) হইতে উৎপন্ন বাঙলা 'পোশা। ধাতু; পোহা+ইবে -পোহাইবে। 
সংস্কৃতমূপ হইলেও বাওল! ধাতুটি কিন্তু সাধিত নয়, মৌলিক বা সিদ্ধ। 

ঝলমলে-_“ঝলমল” বা “ঝল্মল্' ধ্বন্যাত্মক শবের অনুকরণে সৃষ্ট অধ্বনিবাচক 
শব; “ঝলমল'-ই আপ্রত্ায়যোগে (ঝলমল? ) ধাতুতে পরিণত হইয়া 
ক্রিয়াপদটি হুষ্টি করিয়াছে £ ঝলমলী4এ-খালমলায়, পঞ্ছে, ঝলমলে? । 

সছ/ঃপাতি--'সমাঁপ, ভুষ্টব্য | 

স্বপন,পরান,মুকুতা, যতনে__প্রত্যেকটিই স্থরভক্তি ব1 বিপ্রকষের উদ্লাহরণ। 

বায়িলি-_'প্রকৃতি-প্রত্যয়? দ্রষ্টবা । 

ধাধিতে--ধাধা নামশক 7 এই ধিধা'-ই বিন! প্রত্যয়ে অথবা আ- 
প্রত্যয়যোগে ধাতুতে পর্ণিত হইযা ক্রিয়াপদ ( ধাধাইতে১ ধাধিতে ) স্থষ্টি 
"করিয়াছে বলিয়া! এটি নামধাতুর উদাহরণ । 

নারিঙ্ি-_-নএথক “নারু" ধাতু (অথ--না পারা )+ইলি; এটি নঞ্থ 
ক্রিফার উদাহরণ । 

হবিতে--সংস্কৃত হও ধাতু+ইতে । কেব্গ পগ্যেই ব্যবহৃত ক্রিয়! । 
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দ্ংশিল-_সংস্কৃত “দন্শ? ধাতৃ+ইল। এইরূপ ক্রিয়াপদ বাউল্ায় কেবল 
পছ্যেই ব্যবহৃত হয়। 

লভিলি__সংস্কৃত “লভ্‌” ধাতু+ইলিঃ কেবল পছ্যেই ব্যবহৃত ক্রিয়া! । 

লাভ-_-বাক্যের ক্রিয়া 'লভিলি” এবং কর্ম “লাভ” একই 'লভ, ধাতু হইতে 
উৎপন্ন বলিয়া এটি সমধাতুজ কর্ম । এইরূপ-_“সাধ” (সাধিতে )1 

হবা-্ক্য-ল্রলন্বা 2 হীনবল £ নীতিনিষ্ঠা ভারাইয়া জাতি দিন দিন 
হীনবল হইয়া পড়িতেছে । 

নিগড £ তথাকথিত পাশ্চাত্বা শিক্ষার নিগডে ভারতবাসীর মন এবং 
রুচিকে বীধিয়। ফেলাই ছিল ইংরেজের আসল উদ্দেশ্য | 

পামর £ ইংবেজ আসিবার পুবে ভারতের আপামর জনসাধারণ কি 
অশিক্ষিত ছিল ? 

আলগান্রন্চ ও ল্্িভ্ভভ্ি5 £ নিশার শ্ঘিপনস্থথে* সখী (করণে-এ )। 
বাভায় মাত্র আধার 'পথিকে? ধাধিতে (কমে-এ)। ক্ষত মাত্র ভাত তোর 
“মশালকণ্টকগণে” (করণে-এ )। “মুকুতাফলের” লোভে ডুবে রে অতল 'জলে? 
( গ্রথমটিতে কারক নাই, নিমিতার্থে-এর দ্বিতীয়টিতে অধিকনুণে-এ )। 


দৃধীচির. তন্ুত্যাগ 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


হুন্বি-াল্রি6্ল--পাঠ্য-পুস্তকের 'পরিচয়পঞজী” দেখ । 

হেমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর কবিদ্দিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য 
হইতেন। বস্তুতঃ জীবৎকালে তিনি মধুস্থদন অপেক্ষাও অধিক জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছিলেন । ইহার কারণ, সেকালের রুচির সবাপেক্ষা উপযোগী ছিল 
হেমচন্দ্রের কাব্য । পুরাতন রীতি তখন লোকের কাছে বিশ্বাদ ভুইয়া 
আলিয়াছে। নৃতনকে সর্বতোভাবে এবং স্ুক্্মভাবে উপভোগ করিবার ক্ষমতা 
তখনও নুলভ হয় নাই । এমন দিনে হেমচন্দ্রের কাব্য কন্িম ধারায় বাধ। 
খাতে প্রবাহিভ হইয়াও একটু নৃতনত্তের স্বাদ বহন করিত । তাহার বাক্‌সস্ভার 
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ছিল সেকালের প্রচলিত লিখিতভাষার রীতি হইতে গৃহীত । এই হিসাবে 
তাহার কাব্য কিছুটা! আধুনিকতার সমাদর পাইত। দ্বিতীয়তঃ, সেই 
তৎকালীন ভাষার মধ্যে যেসকল সংস্ভি শব্দের বল প্রচার হইয়াছিল 
সেইগুলি ব্যবহার করিয়া তিনি তাহার কাব্যে একটা গান্ভীর্ধ আনয়ন করেন। 
ফলে প্রাঞ্লত! ও গান্ভীর্য এই ছুইয়ে মিলিয়া তাহার কাব্য বক্তৃতার স্বর 
ফুটাইয়া তোলে । এইজন্য সেকালেত্র লোক তেমচন্দ্রের কাব্যকে সহজেই 
সমাদর করিত । হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব কিন্তু শ্বদেশপ্রেমের 
উন্মাদনা । ইহা ঠিক বীররসে অভিষিক্ত নহে, বরং একটু হতাশ কাছুনির 
স্থরেই উহা একটু আর্্র। তবু সে কাব্যের আবেগে একটা আস্তরিকতার 
স্পর্শ চিল । 


হেমচন্দ্রের কাব্যে পদলালিত্যের অভাব আছে একথা ঠিক বলা যায় না। 
ছন্দেও ভাতার কিছু কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । অবনত অমিত্রাক্ষর পয়ারে 
তিনি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ কৰিতে পাবেন নাই। কিন্তু মিত্রাক্ষর ছন্দে তাহার 
দক্ষত] ছিল । বস্ততঃ তাহার ছন্দে পরবর্তীকালের ছন্দযাদুকর সত্যেন্্রনাথের 
“নৈপুণ্যের পূর্বাভাস, আছে । 

ভু ৬ন-আলোচ্যমীন অংশটি হেম্চন্দ্রের “বুত্রসংহার? কাব্যের ত্রয়োদশ 
সর্গ হইতে আংশিকভাবে উৎকলিত । মুলে ত্রয়োদশ সের শেষাংশে দধীচির 
তক্ুত্যাগের বর্ণনা আছে। ভাহারই মধ্যে মধ্যে ক্রেকটি ছত্র পধত্-এর 
সংকলয়িত্া বাদ দিয়াছেন । 


স্বাসব্রল্রপ-পাঠ্যি কবিতাংশের  ঘিষয়বস্তব "অঙ্ুণারে স্্গতভাবেই 
শিরোনাম হইয়াছে । মূলে এই অংশের এই নাধ নাই । ইহ পাঠ-সংকলন?- 
সংকলয়িতার প্রদত্ত । এই কবিতায় ইন্দ্রের উপস্থিতিতে দধীচির দেহত্যাগ 
বগিত হইয়াছে । প্রারস্তে পরার্থপরতাই যে জাবনের শ্রেষ্ট সার্থকতা সে-সগ্থন্ধে 
শ্বথে্ নাতিকথা আছে? কিন্তু দ্ধীচির আত্মত্যাগের প্রসঙ্গেই এসকল কথার 
'অবতারণ।। সেই প্রসঙ্গেই দধীচিকে ইন্দ্রের বরপ্রধান, সর্বশেষে দধীচির 
দেইরক্ষা । এইরূপে দেবকুলের উপকারাে দধীচি দেহত্যাগ করেন এবং সেই 
বিবরণই এই কবিতার বিষয় বলিয়া কবিতাটিক় শীর্ষনাম সার্থক, সঙ্গত। 


সস্যাজ্লোডজ্থাদধীচি পরার্থে আত্মত্যাগের চিবস্তন আদর্শ । তাহার 
সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীটি ভাবুতবাসীর সংস্কারে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত স্ধিতি 


দ্ধাচির তনুত্যাগ ॥ ৪৫ 


আছে। সেইজ্জন্তা এই কবিতার বিষয়বস্তব একটি সহজ আবেদন বহন করে। 
পরার্থে আত্মবিসর্জনের মাঁহমা কবি এখানে বেশ আবেগের সহিত কীর্তন 
করিয়াছেন । তবে অমিত্রাক্ষর ছন্দটি কিঞ্চিৎ দুর্বল । বস্ততঃ উহ1 যুগ-প্রাচীন 
পয়ারেরই যেন মিলনবন্ধনমুক্ত গম্ভীর রূপ । ভাষায় ইহার প্রাঞ্লতা আছে, 
ভাবেও ইহা স্বচ্ছ । 

বৃত্রসংহার'কাব্যের সংক্ষিগত কাহিনী-মহাবীর বৃত্রান্থর যহাদেবের 
বরে এবং শিবের ভ্রিশুল লাভ করিয়া দেবগণকে ন্বর্গবাজ্য হইতে বিতাডিত 
কত্েন এবং দ্বয়ং স্বর্গের অধীশ্বর হইয়া বপেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্থমেরুপর্বতে 
গিয়া নিয়তির আরাধনা করিতে থাকেন, শচীদেবী ৫নমিষারণ্যে অবস্থান করেন 
এবং দেবগণ পাতালে লুকাইয়া থাকেন । দ্বানবরাজের পত্বী এন্দিলা শচার 
বূপগুণের কথা শুনিয়া তাহাকে নিজ দাসীত্বে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে 
স্বামীকে অনুরোধ করিলে, ধৈত্যরাজ পুত্র কদ্রপীডকে পাঠান শচীকে হরণ 
করিয়া আনিতে। রুদ্রপীড টৈমিধারণে গিয়া শচীকে হরণ করিতে উগ্ভত 
হইলে ইন্দ্রপুত্র জয়স্ত তাকে বাধা দেন। শেষে জয়স্তকে ঘুদ্ধে পরাজিত 
করিয়া রুদ্রপীড শচীকে হরণ করিয়া আনে । এই সময় দেবতার! আর এক্কবার 
বুত্রকে আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। 
এদিকে ইন্দ্র বুধিন পরে নিয়তির আদেশে মহাদেবের নিকট গমন করেন। 
সেখানে তিনি শচীহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হন। মহাদেব তাহাকে 
শান্ত করিয়া, দধী্চ মুনির অস্থির সাহায্যে বজ্রান্ত্র নিশ্নাণ করিয়া বৃত্রকে সংহার 
করিতে উপদেশ দেন। ইন্দ্র দধীচির নিকট গেলে, খধিবর পরার্থে ্মাত্মজীবন 
দান করেন । তখন্ত দেধরাজ তাহার আঁস্থ লইয়! বিশ্বকর্মার বার] বন্তাস্র প্রস্তুত 
করেন। এদিকে শচী দৈত্যভবনে বন্দিনীক্ূপে অবস্থান 'করেন। রুত্রপীড়ের 
পত্বী ইন্দুবাল। তাহার দুঃখে ছুঃখিত হইয়া! সর্বদা তাহার নিকটে থাকিতেন ও 
সান্বনা দ্রান করিতেন। তাহা দেখিয়া এীন্দ্রিলা পুত্রবধূকে শাস্তি দিতে ও 
শচীকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি ও জয়ন্ত আসিয়া শচী ও ইন্দুবালাকে " 
স্থম্রেপর্বতে লইর1 যান। ব্রমণীর উপর অত্যাচার করায় মহাদেব বৃত্রের 
উপর ক্রুদ্ধ হন। তারপর ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া দেবগণ বুজ্রকে আক্রমণ 
করেন । যুদ্ধে রুত্রগীড় নিহত হয়। বুত্রও নিজের উপর শিবের কোপ বুঝিতে 
পারেন । শেষে যুদ্ধে বজ্রান্ত্রের প্রহারে বৃত্র নিহত হন এবং দেবগণ পুনরায় 
ত্র্গরাজ্য লাভ করেন | 


৪৬, 0785 01 পাঠ-সংকলন 


হশ্ক্িগুান্র--দেবরাজ ইন্দ্র সম্মূথে অগ্রসর হইয়া নিজকরে তাপস- 
শ্রেষ্ঠ দধীচির মন্তক স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন _হে খধিবর, তুমি সাধুশ্রেষ্ট, 
সান্বিক। সংসারে মানুষের যাহা কর্তব্য, তাহ? একমাত্র তুমিই বুঝিয়াছ; 
তুমিই জীবের মোক্ষফলদায়ী কল্যাণপ্রদ জীবনব্রত সাধন করিয়াছ। স্বার্থ 
ত্যাগ করিয়। অপরের কণ্যাণকর্মে সর্বদ1 আত্মনিয়োগ করাই মানুষের কর্তব্য । 
এই সত্য তুমিই বুঝিয়াছ এবং বুঝিয়া আজ তাহা পালন করিতেছ। নিষাম 
তপস্থী তুমি, কোনো বরই তুমি প্রার্থনা কর নাই । তোমাকে কি বরই বাদ্িব। 
তোমার এই মহান্‌ আত্মত্যাগ জগতে চিরম্মরণীয় ভইয়া থাকিবে । তোমার 
বংশেই একদিন মহয়ি ছেপায়নের জন্ম হইবে । তোঁমার এই পবিত্র বদরিকা- 
শ্রষের নাম তাহার স্কৃতির ফলে জগদিধ্যাত হইয়া থাকিবে । 

এই কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্র মুনিবরের মুখে অপূর্ব শোভা লক্ষ্য করিয়া 
রোমাঞ্চিত হইলেন । দধীচির শিষ্যগণ সাশ্রুনেত্রে উচ্চকঠে চতুর্বেদগান এবং 
মধুর তরিসংকীত্তন আবম্ত করিলেন। খষি যোগাসনে বসিয়া নয়ন নিমীলিত 
করিলেন। ক্রমে চক্ষু দুইটি স্থির হইল, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইল, নাড়ীর স্পন্দনও 
থামিয়া গেল। তাহার ব্রক্ষতালু ভেদ করিয়া ব্রক্মতেজ এক অনুপম জ্যোতির 
আকারে বা!হর হইয় শূন্ে মিলাইল। পাঞ্চজন্য-শঙ্থের গুরুগণ্ভীর ধ্বনি 
আকাশ মুখরিত করিল, অবিরল পুষ্পবৃষ্টির ফলে খধির দেহ ফুলে ফুলে ঢাকিয়। 
গেল। দধীচি দেবকুলের কল্যাণের জন্য দেহত্যাগ করিলেন । 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি . 


অগ্রসরি-_অগ্রসর হইয়া; সন্মুথে গিয়া । শচীপতি-_শচীর ন্বামী দেবরাজ 
ইন্দ্র । শচী দানবরাজ পুলোমার কল্বা। সহজলোচন--ইন্। তপোধন- 
শির2--তপন্থী দধীচির মস্তক | তপঃ (- তপস্যা ) ধন যাহার সে তপোঁধন 
সবি । স্পশি--স্পর্শ করিয়া । আুকরকমলে--পদ্ধের হ্যায় হন্দর হাতখানি 
দিয়া। হাত দিয়া মন্ডক স্পর্শ কর! হয় আশীর্বাদ করিবার সময়ে । আকুলস্বরে 
আবেগমথিত কে! দেবকুলের কল্যাণে দধীচির আত্মত্যাগে স্ম্মতি দেখিয়া 
দেবরাজ ইন্দ্রও শ্রদ্ধ! ও বিম্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। তাই তাহার ক 
“আকুল” । হ্রষ-বিষাদে-হর্য এই কারণে যে, দধীচি নিজ দেহ দান করিয়া 
দেবগণের রহ উপকার সাধন করিতে যাইতেছেন ; আর বিষাদ তাহার আসন্ন 


দধীচির তচ্ছত্যাগ ৪৭ 


বিয়োগ-সম্ভাবনায় | বাসব--ইজ্জ্রের একটি নাম। সাধুশিরোরত্ব-সজ্জনদিগের 
মুকুটমণিন্বরূপ); সাধুদিগের অগ্রগণ্য । সাস্বিক- সব্বগুণময়। সত্বগুণই 
প্রকৃতির তিনটি গুণের মধ্যে ( সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ) প্রথম ও প্রধান । জীবের 
সাধন-_ প্রাণীর অর্থাৎ মাস্থষের সাধন] বা কর্তব্য । তুমিই..--..সাধন-__ 
মান্রষের সাধন? যে কি হওয়1 উচিত, তাহা তুমিই সম্যক বুঝিয়াছ । জগতী- 
তলে--পৃথিবীতে | “জগৎ” ও 'জগতী" দুইটি শব্খই সমার্থক | চিরমোক্ষফল- 
প্রদ__-চিরকালের জন্য মুক্তির ফলপানকারী | নিত্যহিতকর--চিরস্তন মঙ্গল- 
বিধায়ক দ্ষ্ুব্য হ মূলের কয়েকটি ছত্র এখানে বজিত হইয়াছে । স্বার্প্িহার 
_বন্বার্ত্যাগ | অনুর্দিন_ প্রতিদিন । পরহিতব্রত- পরের কল্যাণে আত্ম- 
নিয়োগ কর1। ধর্ম--কর্তব্য | উদ্যাপিলে--পালন করিলে । নিষ্কাম তাপস-- 
হে কামনাহীন তপস্বী। প্রাতঃম্মরণীয়__প্রাতঃকালে ম্মরণের যোগ্য । মহষি 
ছ্ৈপায়্ন-_মহাভারত-রচয়িতা মহাঘুনি বেদব্যাস। যমুনাছীপে জন্ম হওয়ায় 
ইনি দ্বৈপায়ন নাম প্রাঞ্চ হন। ব্দরিকাশ্রম-ব্যাসদেবের আশ্রম । ইহা 
হিন্দুদের নিকট পুণ্যতীর্থ। তব বংশে জনমি-.....পুণ্যভূমি-মাঝে_ 
তোমার বংশেই মহধি ব্যাসের জন্ম হইবে এবং তিনি তাহার অপৃব প্রতিভায় 
তোমার পুণ্য আশ্রম বদরিকাশ্রমের নাম জগতে চিরম্মরণীয় করিয়া যাঁইবেন। 
শ্বোমাঞ্চতন্থ-রোমাঞ্চিতদেহ । নিরখি-_-দেখিয়া। বাম্পাকুল-_পাশ্রনেত্র । 
নিম্পন্দ ধমনী- নাভীর স্পন্দন বন্ধ হইল । ব্রদ্মতেজ- ব্রহ্গজ্ঞানজনিত শক্তি। 
ব্রহ্মরন্ধ_ ব্রন্ষতালু ; মস্তকস্থিত ব্রন্ষের স্থিতির স্থানরূপ ছিদ্র। নিরুপম-_ 
তুলনাহীন! পাঞ্চজন্য _শ্রীরুষ্ণের শঙ্খ । হিরণযকশিপুর পৌত্র সমুক্রস্থিত 
পঞ্চজন-নামক অস্থরডক সঈংহার সরিয়া শ্রীকষ্ণ তাহার অস্থি দিয়া এই শঙ্খ 
নিষ্নাণ করেন । এই কারণে ইহার নাম পাঞ্চজন্ত । হরিশঙ্খ-_শ্রীকফ্ের শঙ্খ । 
পুষ্পাসার-__পুষ্পবৃষ্টি । আসার সবুষ্টি। মুনীন্দে আচ্ছাদি__সুনিশ্রেষ্ঠ দধীচিকে 
ঢাকিখ। দিয়া। 


ব্যাথ্য। 
(১) সাধুশিরোরত্ব খষি-"*"নিতত হিতকর ! (পঙক্তি ৫-৮), 


এই অংশটি হেমচন্দ্রের “বুত্রসংহার” কাব্য হইতে সংকলিত “দধীচির 
তনুত্যাগ"-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। ইহা দধীচির গতি দেবরাজ ইন্দ্রের 
সম্ভাষণ । 
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মহধি দধীচি ছিলেন সাধুদিগের মধ্যে শীর্বস্থানীয়। তিনি যেন সাধুগণের 
মন্তকের মুকুটখানির রত্ুত্বরূপ অর্থাৎ সর্ধাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। 
দ্বিতীয়তঃ, তাহার মধ্যে সত্বগুণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। পব্রার্থে 
উত্সগীকৃত ছিল ভাহাএ গ্রাণ। ইহাই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধনা । ইহাই জাবের 
চিরতরে মুক্তি প্রদান করে । জন্মমতুযু তথা ভবযন্ত্রণা হইতে জীবের মোক্ষ 
আসে এই সাধনার বলেই | পব্ার্থে আত্মত্যাগ এইভাবে ত্যাগীর পক্ষে যেমন, 
অপরের পক্ষেও তেমনি মঙ্গলপ্রদ | দধীচি এই সাধনার শুধু মই উপলন্ধি 
করেন নাই, পেবগণের কল্যাণে দ্রেহ বিপঙঞন ধিঁয়া সেই উপলন্ধিকে, সেই 
সাধনাকে সিদ্ধও করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহধষি দধীচিকে সেইজন্তই 
উচ্ছুসিত প্রশংসায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । 


(২) কী বর অপ্িব আমি,” "নরকুলে !  (পঙক্তি ১৩--১৫ ) 


এই অংশটি ভেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “দধাচির তন্ত্যাগ'-শীষক কবিতার 
অন্তর্গত । মহধি দধাচি দেবগণের জন্য মৃত্যুবরণ করিতে উদ্যত হইলে দেবরাক্ত 
ইন্দ্র আলোচ্য উক্তি করেন । 

পধীচি শ্বীয় অস্থি দান করিয়া! ইন্দ্রের বজ্রের উপকরণ সরবব্রাহ করেন এবং 
মেই বঙ্জে ইন্দ্র দেবকুলকে সমূহ বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করেন। এই মহৎ 
আত্মত])াগের পশ্চাতে মহধির কোনে। কামনা ছিল না। পরার্থে আত্মবিসর্জন 
শ্রেষ্ঠ ধর্--ইাই তিনি জানিতেন। সেই ধর্ম পালন করিলে তাহার কি লাভ, 
কি শুজ হইবে- সেকথা তাভার চিন্তায় কনে] স্বান পায় নাই । তিনি ছিলেন 
সর্ধৈব কামনাহীন | তাই তিনি ইন্দ্রের নিকট কোনে] বর প্রার্থন! করেন নাই । 
নিষ্কাম সাধনার ইহাই পরাকাষ্ঠা। দরধীচির আত্মত্যাগ তাই জগতের 
অবিস্মরণীয় কীতি। দেবরাজ ইন্দ্র এখানে দধীচির সেই মহিমাই কীতল 


করিতেছেন । 
আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। “শুনি ঝধিকুল 
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ ।” 
--কোন্‌ খধিকুল কি শুনিলেন? কেন তাহারা “হরষে", কেনই বা আবার 
“বিষাদে মুগ্ধ হইলেন ? 
উ.। এখানে মহধি ধরধীচির আশ্রমবাসী খধিগণের কথাই হইতেছে। 


দধীচির তন্ত্যাগ ৪৯ 


খধিগণ মহধি দধীচির আসন্ন আত্মবিসর্জনের মহিমা দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে 
শুনিলেন। শুনিয়? তাহাদের পরম বিষাদ উপস্থিত হইল--মুনিপ্রবরের সহিত 
চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনায় । 

কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আনন্দ হইল। কারণ, দধীচির আত্মত্যাগ 
অবিস্মরণীয় কীতি। স্বয়ং দেবরাজ তাহার মহিম উচ্ছৃুপিতভাবে কীর্তন কত্রিতে- 
ছিলেন । ইহাতে দরধীচির শিশ্যস্থানীয় ধধিকুল আনন্দ ও গৌরব বোধ করিলেন । 

এইব্ধপ হর্ষ-বিষাদের বিরুদ্ধ জিয়াষ চিত্তে সাষ্য স্থাপিত হইল । খধিকুল 
অবর্ণনীয় এক উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হইলেন । উইনাই তাহাদের মুগ্ধ অবস্থা! । 

প্র. ২। “তুমিই সাধিল। ব্রত এ জগতী-তলে 

চিরমোক্ষফলপ্রদ-_নিত্যহিতকর 1 

_-একথা কে কাহাকে কখন বলেন? উল্লিখিত 'ব্রত'টি কি? কেনই বা 
তাশাকে “চিরমোক্ষফলপ্রদ”, “নিত্যহিতকর” বলা হইয়াছে? 

উ.॥ এ-কথা! দেবরাজ ইন্দ্র মহযি দধাচিকে বলিয়াছিলেন। মহষি দেব- 
কুলের জন্য যখন দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তখনই দেবরাজ এইরূপ সম্ভাষণ 
করেন। 

উল্লিখিত ব্রতটি হইল পরার্৫থে আত্মোৎসর্জনের ব্রত | মহ্ধি দধীচি স্বেচ্ছায় 
দেহত্যাগ করিলেন যাহাতে তাহার অস্থি বার! ইন্দ্রের বজ্র নিমিত হইতে পারে 
এবং যাহাতে তাহা দ্বার অস্থরপতি ছুর্জয় বুত্রের সংহার সম্ভব হয়। মহধির 
এই আত্মত্যাগের মূলে নিজের কোনে! ফলাকাজ্ষ। ছিল না। স্থতরাং পরার্থে 
নিষ্কাম আত্মবিসর্জনই এই ব্রত । 

এইরূপ নিফাম পাধনা মানুষকে চিরতরে জীবনযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দেয় 
অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহ1 দ্বার] উপকৃত ব্যক্তি যেমন, 
উপকারীও তেমনি হিত লাভ করে । কেন-না উপকারী চিরকালের জন্য 
জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে মুক্তি লাভ কৰে । 

প্র. ৩। মহষি দধধীচির দেহত্যাঞগ ও তাহার মহিমা নিজের 
ভাষায় বিবৃত কর । 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 

প্র.৪1 মহষি দ্রৎ্থীচির দেহত্যাশগের বিবরণটি সংক্ষেপে 
লিখিষ্। কবিতাটির সম্বন্ধে মন্তব্য লেখ । 

উ. ২ক্ষিগুসার ও সমালোচনা দেখ। 


উ পছ্য---৪ 
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ব্যাকরণ ও রচন। 


+আসার । তপোধশ-তপঃবধন । 


হহ্বান্ন 2 সহশ্রলোচন-_-সহম্ম লোচন ধাহার ( বহুত্রাহি), তিনি। 
তপোধন-শিরঃ--তপঃ অর্থাৎ তপস্ত। ধন যাহার (বহুত্রীহি ) তিনি তপোধন; 
তাহার শিরঃ (৬ঠীতৎপুরুষ )| স্থবকরকমলে--কর কমলের ন্যায় €( উপমিত- 
কর্মধারম্ব ); স্ব €(-শোভন) যে করকমল (প্রাদিতৎপুরুষ ), তাহাতে । 
সাধুশিরোরত্ব-_শিরের রত্ব (৬ীতৎপুরুষ ) বা শিরঃস্থিত রত্ব ( মধ্যপদলোপী 
কর্মধারয় ); সাধুদের শিরোরত্ব €(৬ঠীতৎপুরুষ )। চিরমোক্ষফলপ্রদ__ মোক্ষরূপ 
ফল (ব্ূপক-কর্জধারয় ); তাহা প্রদান করে যাহা €( উপপদ-তৎপুরুষ )7 চিত্র 
(-কাল ব্যাপিয়া ) মোক্ষফলপ্রদ € ২য়াতৎপুরুষ )। নিত্যহিতকর--হিত করে 
যাহ (উপপদ-তত্পুরুষ ); নিত্য হিতকর (সুপজ্রপা)। স্বার্থপুরিহার-ন্ব 
অর্থাৎ নিজ অর্থ (কর্মধারয় ); তাহার পরিহার € ৬্ঠীতৎপুরুষ )। জীবকুল- 
কল্যাণসাধন-_-জাবদের কুল € ৬গীতৎপুরুষ ) , তাহার কল্যাণ ( ৬ঠীতৎপুরুষ ), 
তাহার সাধন (৬ঠীতৎপুরুষ )। অনুদিন_দিনে ধিনে ( অব্যয়ীভাব )। 
পরহিততব্রত--পরের হিত (৬্ঠীতৎপুরুষ ); তাহাই ব্রত (কর্ধধারয় )। 
প্রাতঃম্মরণীয়_-প্রাতঃ € -্প্রাতঃকালে ১ ম্মরণীয় (স্থপ স্পা, বাঙলামতে 
৭মীতৎপুরুষ )। রোমাঞ্চতন্থ-__রোমের অর্থাৎ লোমের অঞ্চ ( ৬্ঠীতৎপুরুষ ); 
রোমাঞ্চ * তন্থতে ধাহার (বন্ুত্রীহি ), ,তিনি। মুনীন্দ্রমুখে__মুনিদের ই্জ্র 
( ৬ঠীতৎপুরুষ ); তাহার মুখ (৬্ঠীতৎপুরুফণ), তাহাতে তারন্বরে-তার 
অর্থাৎ উচ্চ স্বর ( কর্মধাঁরয় ), তাহাতে । চতুর্বেদগাঁন__চতুঃ অর্থাৎ চারিটি 
বেদ (কধারয়-_-সংজ্ঞাবাচক ); তাহার গান ( ৬ীতৎপুরুষ )। নিরুপম-_ 
নিঃ (নাই ) উপমা যাহার ( বহুত্রীহি ), তাহ! | 


স্সস্ঞস্দ্-গভন্ম & ধ্যানে অগ্রম্পধ্যানমগ্র ! দেবের মঙ্গলে ল দেব- 
যঙ্গলে । আকুল ন্বরে -আকুলম্বরে । মধুর গম্ভীর _ মধুবগন্ভীর | 


শ্রিশলীভ্ডার্ধক্ি স্পন্্ষ 2 সাত্বিক_-তামসিক । জীব- জড়? স্বার্থ 
-পরার্৫থ। নিক্ষাম--সকাম । স্ুকীতি_কুকীতি। নিরমল ( নিষ্ণল )-- 
সমল ( অপ্রচলিত 1, মলিন ! নিশ্চল-_সচল | শুন্য-_ পূর্ণ । 


দ্রধীচির তন্ত্যাগ ৫১ 


ন্বান্ব্য-ল্রলুস্নাল্ ভু স্পক্ম 2 সাত্বিক, ম্বার্থপরিহার, অনদিন, 
পরহিতব্রত, নিষ্কায, প্রাতঃম্মরণীয়, বাম্পাকুল, নিম্পন্দ, ব্রহ্ষতেজ । 


শ্ক্কর্ভডিজ্রভ্যক্স £ সাত্বিক--সত্ব+ঠক (ইক)। তাপস--তপঃ 
(তপস্‌ )+৭। হ্বপায়ন--'ছীপে জাত” এই অর্থে দ্বীপ+ফক্‌ (আয়ন )। 
পাঞ্চজন্য_-পঞ্চজন € অস্থরবিশেষ )+ষঞ |  উদ্যাপিলে-_ _উদ্‌-_যা+ণিচ, 
€ -্যাপি)+ইলে (সামান্ত অতাঁত, মধ্যমপুরুষ )। 


াধুগচ্চ-ভনস 8 অগ্রসরি--অগ্রসর হইমাা। স্পশি-স্পর্শ করিয়া। 
কহিলা--কতিলেন | হরষবিষাদে--হর্ষবিষাদে | বুঝিল1-বুঝিলে । সাধিলা 
__সাধন করিলে । উদ্যাপিলে- উদ্যাপন করিলে । অপিব-_-অর্পণ করিব । 
চাহিলা-চাহিলে | তব--তোমার | হবে--হইবে | জনমি-জন্মিয়া । জগত- 
খ্যাত-__জগতধ্যাত। পুণ্যভূমি-মাঝে- পুণ্যভূমির মাঝে (বা, মধ্যে )। হইলা 
হইলেন । নিরধি-নিবীক্ষণ করিয়া । নিরমল-_নির্মশ । আরম্তিলা_ 
আরম্ভ করিলেন । ,উচ্চে--উচ্চত্বরে বা উচ্চকে। নুদিল।__মুদিলেন | 
বাহিরিল__বাহির হইল। ফুটি_ফুটিয়া। ক্ষণে ক্ষণেকের মধ্যে । উঠি 
উঠিয়া! । মিশাইল--মিশিল (“যিশাইল” প্রেরণার্থক, এখানে অপ্ররেবুণার্থক- 
দ্ূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে )। যুড়ি-যুভিয়া। বরধিল--বর্ধণ করিিল। 
'আচ্ছাদি_-.আচ্ছাদন করিয়া । ত্যজিল1_-ত্যাগ করিলেন । 


ভর্খঙ্গাভ সাক্ষ্য 2 বাসব- ইন্দ্র) বাসর--দিন। যুড়ি-ব্যাপ্ত 
করিয়া ( যুড়িয়া ); জুড়ি--ছুই ঘোড়ার গাডি। 


ন্বযা-কল্লপ্নঙ্গভ্ভ ভীগ। £ হরষ ( € হর্য), জনমি ( € জন্মি ), 

নিরমল ( € নির্ধল ), বরধিল ( €বধিল )__সবগুলিই বিপ্রকর্ষ বা ম্বরভক্তির 
উদাহরণ । 

অগ্রসরি € *€ অগ্রসর-__বিশেষণ ), স্পশি € € ম্পর্শ__বিশেষ্য ), জনমি 
€€ জন্স- বিশেষ্য ), আরস্তিলা ( € আনভ্ত-_বিশেষ্য ), বাহিরিল (€ বাহিব" 
বিশেষ্য )__সবগুলিই নামধাতুর উদ্বাহরণ। 

উদ্যাপিলে ( উৎ্-_যাপি ধাতু ), অপিব (অপি ধাতু ), বরধিল (বৃষ ধাতু), 
আচ্ছার্দি (ণিজস্ত আ-ছদ্‌ ধাতু ), ত্যজিল। ( ত্যজ. ধাতু )--এগুলি সরাসরি 
সংস্কৃত ধাতু হইতে হ্ষ্ট বাঙলা ক্রিয়া ( নামধাতুজ ক্রিয়া নয় )। এইবপ ক্রিয়ার 
প্রয়োগক্ষেত্র মাত্র পদ্ঘ, গছ এগুলি অচল। 
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বাজিল গম্ভীর পাঞ্চজন্য হরিশঙ্খ-কর্ণকর্তৃবাচ্যের উদ্ণাহরণ £ “হরিশঙ্খ”- 
কেই “বাজিল? ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া মনে হইতেছে, যদিও ইহা আসলে কর্ম__ 
কেহ উহাকে বাজাইল। তুলনীয় : “পাঞ্চজন্তং হৃযধীকেশ:”-__গীতা । 

নিরথি-_বাঙল। “নিরখ» ( «€ সংস্কৃত নিরব ঈক্ষ ) ধাতু হইতে কষ্ট ক্রিয়া, 
কেবলমাত্র পণ্চে ব্যবহৃত । 

াল্ন্র এ হ্্িজ্ভত্তিচ 2 “তপোধনশিরঃ, স্পশি “স্করকমলে? 
(প্রথমটিতে কর্ধে শুন্য বিভক্তি, দ্বিতীয়ে করণে-এ)। প্রাতঃম্মরণীয় নিত্য 
হবে “নরকুলে, ( অধিকরণে-এ)। পুষ্পাসার বরষিল “মুনীন্দ্রে১ আচ্ছাি 
€ কর্নে-এ)। দধাচি ত্যজিল! “তন্তু” দেবের মঙ্গলে ( কর্মে শুন্ত বিভক্তি )। 


আশা! 
নবীনচন্দ্র সেন 

ককশ্ি-স্পল্লিজ- পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী? দেখ । 

নবীনচন্দ্র সেন মাইকেল মধুস্দনের প্রভাব ও তাহার ম্বকাঁয় ভাবোচ্ছাস 
এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এক অভিনব সাহিত্যের শ্রষ্টা। তাহার কাব্য প্রকত 
গীতকবিতার রূসমাধুধে অভিষিক্ত, তবে কখনো কখনো সংযমের অভাবে গীত- 
কাব্যের বিশ্তদ্ধতা “নিরর্৫থ উচ্ছাসের মধ্যে ভুবিয়া গিয়াছে” । তথাপি বাঙল। 
সাহিত্যে তিনি যে অন্যতম প্রধান শক্তিশালী লেখক তাহাতে সন্দেহ নাই। 
নিছক সাহিত্যের বিচারে তাহার স্থান অতিশয় উচে না হইলেও বাঙালী 
পাঠক-সাধারণের নিকট তিনি যে অতিশয় প্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই । “পলাশীর যুদ্ধের ম্যায় কাব্য বাঙালীর হৃদয় যেমন করিয়! 
আলোডিত করিয়া তুলিয়াছিল তেমন খুব অল্প কাব্যের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে । 
ত্ব্দেশের প্রতি প্রগাঢ় গ্রীতি, শ্বদে.শর ছুদশায় তীব্র বেদনাবোধ তাহার কাব্যে 
ব্যাপিস্ব বৃহিযষাছে। নমবীনচন্দ্রের কাব্য আবেগপ্রধান। সময়ে সময়ে এই 
কারণে তাহার রচনায় শিল্পপংষমের অভাব ঘটিয়াছে। বস্কিমচন্তদ্রের ম্যায় নবীন- 
চন্দ্রও নিক্ষাম ধরনের ব্যাখ্যান করিয়াছেন । তবে তাহার নিষ্কাম ধর্ম জ্ঞান্মার্গ 
ত্যাগ করিয়৷ ভক্তিরসাতুর আবেগের আশ্রয় লইয়াছে। সম্ভবতঃ, গিব্রিশচন্ররের 
পৌরাণিক নাটকগুলির গ্রভাথ ইহার মুলে রহিষ্কছে। 


আশ! ৫৩ 


শুন এও ন্রল্ন্বান্গাক্শ_ _আলোচ্যমান কবিতাটি কবি নবীনচন্দর 
সেনের পলাশীর যুদ্ধ'-নামক বিখ্যাত কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে সংকলিত। 
“পলাশীর যুদ্ধ' ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল প্রকাশিত হয় । 


মধ্যশিক্ষা-পর্বৎএর পাঠ্যরূপে এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে একাদশ, 
্বাদশ, ত্রয়োদশ, সগুদশ ও অষ্টদশ স্তবক নির্বাচিত হইয়াছে | 


স্বাহবন্ল্র-এই কবিতায় আশার যাছুপ্রভাব বপিত হইয়াছে । আশ! 
মান্যকে কর্ধে প্রেরণ। দেয় । সকল সময়েই যে তাহ! সার্থক হয় তাহা নহে। 
কখনো উহ! মায়া-মরীচিকার মতো! আমাদিগকে ব্যর্থতার মুখে ধাবিত করে, 
কখনো বা অবিনশ্বর কীতি-সঞ্চয়ে অন্ধপ্রাণিত করিয়া তোলে । আশার এই 
ছলনাময়ী এবং প্রেরণাদায়্িনী মৃত্তিই এই কবিতায় বণিত হইয়াছে। তাই 
মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-এর সংকলগ়িতা ইহার শিরোনাম দিয়াছেন “আশ1'। বলা 
বাহুল্য, মূনো এই কবিতার স্তবকগুলি একটি বৃহৎ সর্গের অন্তর্গত এবং সেইজন্ত 
উহাদের কোনো শিরোনাম নাই। 


সহ্মাজ্লো5ল্বা-“আশাশিরোনামযুক্ত “পলাশীর যুদ্ধ” কাব্যের দীর্ঘ 
দ্বিতীয় সর্গের স্বপ্পপরিসর বিচ্ছিন্ন অংশটুকু ভাবের দিক্‌ হইতে মোটামুটি তিন 
ভাগে বিভক্ত--আশার শ্বব্ূপবর্ণন, আশার দ্বারা অনুপ্রাণিত “দীনতার 
প্রতিযুতি” “কাঙাল*-এর বর্ণনা, কবির আত্মগত ভাবোচ্ছাস । সর্গের প্রথমে 
আসন্ন যুদ্ধের পটভূমিকায় কাটোয়ার বুটিশ-শিবিরের তথা বৃটিশের বীর্ষ-অুহ্কাবের 
সংক্ষিপ্ত অথচ উচ্ছু্রিত প্বর্ণনা দিয়া, আত্মীয়ন্থজন হইতে বিচ্ছিন্ন বৃটিশ 
সৈনিকের বেদনাময়ী শ্বতির চিত্র আকিয়া কবি শেষে কোনে। কোনে সৈনিকের 
কল্পনায় নবাব-বধ এবং নবাবের শ্রশ্বর্ধলুঠনের কথা বলিয়াছেন । পরেই আপিয়] 
গিয়াছে “ধন্য, আশা কুহকিনী !” ইহার সহিত পূর্বপ্রসঙ্গের বিশেষ সঙ্গতি 
আছে বলিয়া মনে হয় না। আশা কুহকিনী, আবার প্রেরণাময়ী__আশ। 
মনীচিকালুব্ধ মুগের মতো মানুষের সর্বনাশও যেমন করে, জীবনযুদ্ধে জয়ী 
হইবার প্রেরণাও তেমন দান করে । কিন্তু__ ৃ 


প***-* তোমার মায়া 
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি ॥” 


ইত্যাদি বলিয়া কবি ষেভাবে আশার স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
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তাহাতে আশ] ও নিয়তি যেন একাকার হইয়া গিয়াছে, হয়তো বা ভগবানেরও 
সমপর্ধায়ে উঠিয়া গিয়াছে । নবীনচন্দ্রের 

“নাচায় পুতৃল যথ। ধর্গ বাজিকরে, 

নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নবে” 
গীতার “ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রার্ঢানি মায়য়।” বা ভক্ত কবির “তোমার হাতের 
পুতুল আমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি” মনে করাইয়। দেয় । 


“কম্কালশবীর”, “অভাগা”, “কাঙাল”, বিশ্বের আলো! যাহার কাছে নিভিয়। 
গিয়াছে, যাহার “চলে না চরণ”, সেও আশার মন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া “পুনঃ 
ভিক্ষার সন্ধানে” বাহির হয়। এ চিব্রখানি সুন্দর ভইয়াছে | 

কিন্তু আত্মগত ভাবোচ্ছাসে কবি বহু অসামঞ্জন্যের স্থষ্টি করিয়াছেন । তিনি 
“ছুরাশার মন্ত্রে মুদ্ধ'+-*মুটমতি”-যে কাজ করিবার শক্তি ভাতার নাই, তিনি 
তাহাই করিতে ষাইতেছেন | “বজ-ইতিহাস-*-***মণিপূর্ণ খনি” ) কিন্ত কোনো 
পূর্বতন মহাকবির কল্পনায় সে খনি আলোকিত হয় শাই-_নবীনচন্দ্র সেখান 
হইতে মণি সংগ্রহ করিবেন কেমন করিয়া, “অবিদ্ধ রতনেশ মালা-ই বা বচন] 
করিবেন কেমন করিয়া? মহাকবি কালিদাস রঘুরাঁজগণের সুকঠিন বংশ-কথ। 
শ্ইয়া “রঘুবংশ” মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন এই কারণে যে, পৃস্থরিগণ 
তাহার জন্য ছার উন্মুক্ত করিয়' বাঁখিয়াছিলেন, তাহার মণিতে ছিদ্র করিয়। 
গিয়াছিলেন এবং সেই ছিদ্রপথে কল্পনান্র হ্ত্র পরাইয়! মহাকাব্যের মাল) 
গীথিয়। কালিদাস সংস্কত-ভারতীর কঠে পরাইয়াছিলেন £ 

“অথবা রুতবাগঘ্ারে বংশেহন্িন্‌পূর্বস্থরিভিঃ | 
মণৌ বজ্রসমূতৎ্কীর্ণে সথত্রস্তেবাস্তি মে গতিঃ |” (কালিদাস) 

কিন্তু নবীনচন্জ্রের মণি যে “অবিদ্ধা'! তবু মালা-গীথা,.তাহার পক্ষে সম্ভব 
হইত, ষদ্দি তাহার থাকিত অলোকসামান্য কল্পনা । মাত্র “ছুরাশ।” মানুষকে 
কবি করিতে পারে না। অথচ নবীনচন্দ্র ছুরাশান্সই শরণাপন্ন ইইয়াছেন-- 

“অতএব দয় করি কহ, দয়াবতি ! 
কি চিত্রে বপ্তিছ আজি শ্বেত-সেনাপতি ?” 

শ্রেষ্ঠ কবির সম্পদ লোকোত্তর প্রতিভা, স্থদূরপ্রলারিণী কল্পন। এবং দর্যোপরি, 
বাগদেবীব কপা। উদ্ধৃত অংশটি মধুকবির অন্রসরণে রচিত; কস্ত মধুন্ুদল 
প্রার্থন। করিয়াছেন সরম্বতীর কাছে £ 


আশা ৫৫ 


“কহ, হে দেবি অসুতভাবিণি, 
কোন্‌ বীরবর বত্রি সেনাপতি-পদে 
পাঠাইল। রণে পুনঃ রক্ষকুলনাধ 
রাঘবাররি ?১-৮*৮০** 
বন্দি চরণারবিন্দ অতি যন্দমতি 
আমি, ডাকি আবার তোমায় শ্বেততুজে 
ভারতি 1” 


মধুস্ছদন কল্পনারও শরণাপন্ন হইয়াছেন--“তুমিও আইস, দেবি, তুমি 
মধুকরী কল্পনা !” 

নবীনচক্্র 05%00-এর মতো উদ্দাম হৃদয়াবেগের কবি । এইখানেই তাহার 
বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যই তাহার জয় এবং পরাজয় ছুই-ই | কুটবিচারের পথে 
না গিয়া পাঠক যদি কবিচিত্তের তরঙ্গময় প্রবাহে গা ভাসাইয়] দেন, তরঙ্গের 
আবত্তনে আবর্তনে , একপ্রকার অপূর্২ আনন্দই তিনি লাভ করিবেন । 
“আশা”তেও এ লক্ষণ ব্মান। 


পরিশেষে আর একটি ক্রটির কথা বলিতেছি-_-এ ক্রটি কাঁবর নহে, মধ্য- 
শিক্ষাপর্যৎ-এর । মুল কাব্যে আশাপ্রভাবিত রাজপথে কাঙালের, ধর্মাধিকরণে 
কেরানীত, পদাতিক সৈন্যের-_দৃরবতী বহু চিত্র আকিবার পর কবি “অথব। 
স্দুরে কেন করি অন্বেষণ ?” বলিয়াছেন; সুন্দর ও সঙ্গত হইয়াছে কিন্তু 
“আশা? কবিতায় রাজপথে কাঙালের কথার পরেই “অথবা সুদূরে রেন******? 
কিছু খাপচ্াডা হইয়া গ্ষিয়াছে। 


সহদ্িিগুসাল্র-আশার কুহকে মান্টষের মন মুগ্ধ, ভ্রিভুবন মুগ্ধ, 
বিধাতা বদি এই আশা সুষ্টি না করিতেন, তবে মান্থষের দুর্বল মন শোক, ছুঃখ, 
ভয়, ব্যর্থ প্রণয় প্রভাতর দুবিষহ চাপে ভাডিয়া পডিত। এরূপ উদ্বিগ্ন ও 
সর্দাচঞ্চল মানবমনটি তখন সমশাস্ত জ্ঞানের আধার হইতে পারিত না_ উহা” 
তখন উন্মতততায় ছন্নছাডা হইয়া! যাইত । আশা আছে তাই রক্ষা । আশার 
মায়ায় সংসার-চক্র প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে, আশা না থাকিলে এই গতি স্ব 
হইয়া বাইত । সাংসারিক মান্য ভবিষাৎসম্বদ্ধে অন্ধ, তবু আশার ছলনায় 
কর্মক্ষেত্রে সে ঘুরিয়া মরিতেছে । দক্ষ বাজিকর যেমন পুতুল নাচায়, আশাও 
মূর্থ মান্ষকে তেমনই নাচাইয়! থাকে। 
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রাজপথের ধারে জীর্ণবাস কস্কালসার ভিক্ষুক বসিয়া আছে, তিন প্রহর 
ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া যাহ! পাইয়াছে তাহাতে তাহার ক্ষুধা মিটিবে না। অন্থুস্থ 
সে, চলিবার শক্তি প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে, তবু সে আবার বাহির হইল 
ক্ষুধার অন্গ মিলিবে এই ভরসায় ! এমনই আশার কৃহক ! 

কবি নিজেও আশার মন্ত্রে মুগ্ধ । তাই রত্বপরিপূর্ণ বঙ্গ-ইতিহাসের ষে 
কাহিনী কোনে কবি-কল্পনায় বূপাস্তরিত তয় নাই, তাহ! লইয়! কাব্য রূচনা 
করিতে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন । বঙ্গের ইতিহাসে যে কাহিনীটি আজিও 
তমসাচ্ছন্নঃ তাহাকে আলোকিত করিতে পারে একমাত্র শক্তিমতী প্রতিভা । 
কিন্তু কবি তীহার ক্ষুদ্র কল্পনাবলেই সে কার্ষলাধনে ব্রতী হইয়াছেন । ইহাও 
আশার ছলন1। স্থকবি-রচিত কাব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ বাঙল। ভাষা । কি ভাবে 
তিনি উহার সৌন্দ্ষবর্ধন করিবেন তাহাই তাহার সমস্যা । তিনি জানেন কত 
ক্ষুদ্ধ মানব আশার বলেই অমরত্ব লাভ করিয়াছে । তাই তাহার আশা তিনিও 
হয়তো বা পূর্ণমনস্কাম হইতে পারিবেন । ূ 
47 সবক্দার্থআশা মানবের একটি চিরস্তন অবলম্বন । সকলেই এই আশার 
অমোঘ মন্ত্রে বশীতৃত। আশা না থাকিলে বাস্তব জগতের ব্যথা-বেদন। ও 
তাহার জন্য দুশ্চিন্তা মানুষকে পাগল করিয়া ফেলিত, তাহার অস্তর হইতে 
জ্ঞানের হইত তিরোভাব । আশার ইন্দ্রজাল আছে বলিয়াই এই অসার 
সংসারেও মানুষ নিয়ত কর্মচঞ্চল হইয়া আছে । ইহা একদ্দিকে যেমন মান্ষকে 
ভবিস্তৎ-সম্ব্ধে অন্কতা আনিয়! দিয়া! বিভ্রান্ত করে, অন্বাদিকে তেমন ছুধলের 
মধ্যে নৃতন' শক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাকে কর্মে নিয়োজিত করে । আশাকে 
অবলম্বন করিয়াই অনেক অল্পশক্তি মানব নশ্বর পৃথিবীতে অবিনশ্বর কীতি 
রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। ) 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 
প্রথম স্তবক 


 কুহকিনি-(কৃহকিনী” শব্দের সম্বোধনে 'কুহকিনি' হইয়াছে )-হে 
মায়াবিনী 1 আশা মান্তুষের নিকট ভবিস্তাৎ, সম্ভাবন1 উজ্জর্লভাবে ফুটাইয়! 
তোলে। সেঁসস্তাবনা সকল সময় পূর্ণ হয় না? না হইলেও মাগুষ বর্মপ্রেরণা 
লাভ করে। তাই আশীকৈ স্কুইকিনী বলা হইন্াছে। আশা যেন মানষকে 


আশ! ॥ ৫৭ 


ভুলাইয়া কর্মে তৎপ্র. করে৷. তোমার মায়ায়ু-আশার ছলনাব,)মুদ্ধমনবের 
মন- -আশান মানুষের মন ভুলিয়া থাকে । মুগ্ধ--মোতপ্রাপ্ত মুগ্ধ ত্রিভুবন-__ 
ক্রিজগতের অধিবাসীরা! আশা লইয়াই বাচিয়া আছে। জগতের ছুঃখবেদনা, 
শোক-তাপ ও অসাফল্যের মধ্যে মান্য এই আশার অবলম্বনেই জীবনধারণ 
করে। এ আশা মিথ্যাও হয়, তবু ইহার প্রভাবে মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া! হাসে, 
খেলে, কর্মে লিপ্ত হয়। দুর্বল মানব-মনোমন্দিরে-মান্তষের মনটি ষেন 
একটি মন্দির (উহ্াবু অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-__জ্ঞান। কবি একথা পরেই বলিয়াছেন) । 
মাফ দুর্বল, তার মনটি ততোধিক ভঙ্গুর । তাই শোক-তাপ-ভয় ও দুঃখের 
চাপে তাহা সহজে হ্ুইয়া! পডে। স্থজিত-_ক্ৃষ্টি করিত। বিধি-_-ভগবান্‌, 
বিধাতা | অনুক্ষণ__সর্ধদা । বিরাজিতে- বর্তমান থাকিতে । নিরাশ-প্রণয় 
_ ততাশাপূর্ণ প্রণয়, ব্যর্থ ভালোবাসা, যে প্রণয় মিলনে সার্থক হয় না। চিন্তার 
অচিন্ত্য আন্ত্র-_দ্র্ভাবনাবূপ অভাবনীয় অস্ত্র । ভাবিতে ভাবিতে মানুষের 
মনে যে সকল অচিস্তিতপূর্ব এবং অভাবনীয় দুশ্চিন্তা উদ্দিত হয়, উহার যেন 
তীক্ষ অন্ত্রের মতো মনকে ক্ষতবিক্ষত করে। চিন্তার অচিন্ত্য-.মনমন্দির- 
শোভা -দুশ্চিস্তা হইতে যে সকল তীক্ষধার অস্ত্রের মতো! মানসিক পীভা উদ্ভৃত 
হয়, তাহার]! মনকূপ মন্দিরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিত যদ্দি সেই মনে আশ! 
নাথাকিত। মনরূপ মন্দিরকে শক্তি দিয়া আশাই যেন টিকাইয়! রাখিয়াছে। 
মনের সৌন্দর্য আশারই রুপায় অব্যাহত আছে। অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী-__ 
মনরূপ মন্দিরের বিগ্রহ জ্ঞানরূপিণী দেবী । পলাত নিশ্চয্স আবাস--আশা 
না থাকিলে মন শোক-ছুঃখ-ভড় প্রভৃতির প্রভাবে চঞ্চল হইয়! উঠিত। সেই 
অবস্থায় মাচষের মনে জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না।,,.আশা না থাকিলে 
মনোমন্দির হইতে এই জ্ঞানের বিগ্রহ বিদাক়গ্রহণ করিত। উন্সত্ততা ব্যাশ 
বূপে করিত নিবাস -আশার অভাবে মানুষের মন শোক-ছুঃখ-ভয়ে পাগল 
হইয়া যাইত | ত্ততা বাঘেরই মতো চঞ্চল ও উগ্র। মনরূপ মন্দিরে আশার 
'অভাবে জ্ঞানের অধিষ্ঠান সম্ভব নহে-__-আশাহীন মন গহন অরণ্যের মতো 
উহা! বাঘেরই সমধম্মী মত্ততার আবাসযোগ্য | 


দ্বিতীক্ব স্তবক 


তোমার মায়ায়-_তোমার (আশার ) যাছুপ্রভাবে । অসার সংসারচক্র 
--কর্মচঞ্চল এই পৃথিবী ষেন একটি নিয়ত ঘৃর্ণমান চাকা। চাকা যেমন আপন 
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অক্ষের চতুর্দিকে আবতিত হয়, সংসারও তেমন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্বুৎ 
কালের মধ্যে সর্বদা ঘুরিতেছে । কিন্তু এ গতি নিরর্থক । তবুযষে তাহা চলে 
সেইটাই আশার যাছু। অংশটি দেভাবে মুদ্রিত ভইয়াছে, তাহাকে 'অসার?কে 
“সংসার”-এর বিশেষণ বলা কঠিন। অবশ্ত সংসারবূপ চক্রকে অসার বলিলে 
সংসারই যে অপার তাহ] বুঝা যায় । নিরবধি-_সর্ধদা । মন্ত্রবলে"'"যদি-_ 
আশা যদি তাহার যাছুবলে সংসাররূপ চক্র না ঘুরাইত | এমন্ত্র কথাটির 
একটি অর্থ ( তন্ত্রোক্ত ) বশীকরুণ-বাক্য ; এখানে বশীকরণ-প্রভাব অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ভবিষ্যৎ-অন্ধ-_ভবিষ্যৎসন্বন্ধে অন্ধ; যে ভবিষ্যতে কি হইবে 
না-হইবে দেখিতে পায় না। মুঢ়-মোহাচ্ছন্্। অজ্ঞান । বতুলি-আকাব্র. 
বৃ্তাকারে, গোলকের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া। ভবিষ্াৎ-অন্ধ বতুল-আকার 
_-অজ্ঞান মানুষ তাভার ভবিষাৎ জানে না; আশার প্রেরণায় সে কেবল 
গোলকধশাধায় ঘুরপাক খায়। ইক্দ্রজাঁল- মায়া, কৃহক। তব ইন্দ্রজালে 
মুদ্₹_-তোমার যাছুপ্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া। যুঝিতেছে-যুদ্ধ করিতেছে । 
পেয়ে তব বল ইত্যাদি--জীবন-সংগ্রামের নিভীক টৈনিক হইবার উপযুক্ত 
নিজন্ব শক্তি তাহাদের নাই, তবু আশায় বুক বাধিয়া তাহার] এই যুদ্ধে গ্রবৃতত 
হইয়াছে; আশাই ছুর্বলকে বল দিয়া ছন্দমংঘাতময় পৃথিবীর কর্মক্ষেত্র 
পাঠাইয়াছে। অনিবার-_নিরস্তর, সর্বদা | দক্ষ-_নিপুণ, কৌশলী । বাঁজিকর 
_পুতল-নাচওয়াল! | অর্ধাচীন__নিবোধ, অপরিণতবৃদ্ধি। লাচায় পুতুল 
»**অর্কাচীন নরে--নিপুণ বাজিকর আড়াল হইতে স্থতা টানিয়া নিশ্রাণ 
পুতৃকে  দিয়াও এমন অঙ্গভঙ্গী করায় যাহ] প্রাণবানের পক্ষেই সম্ভব । তেমনি 
আশ] মনের গোপনে থাকিয়া নিবোধ মা্ষকে দিয়া বাহা ইচ্ছা তাহাই 
করাইয়া লয়--আশাব্স ছলনায় ভুলিয়া মানুষ উল্লাসে যেন কলের পুতুলেব 
মতোই নাচিতে থাকে । পুতুলনাচের পুতল দর্শকের মন মুগ্ধ করিতে পারিলেও 
তাহার নিক্ঞত্ব কৃতিত্ব বলিতে কিছুই নাই, তেমনি দুংখজজরিত মান্তষ ষে 
ভবিষ্যৎ স্থখের আশায় জীবনযুদ্ধে রত হয় তাহাতেও তাহার কৃতিত্ব নাই--সে 
কেবল অভিনেতামাজ । মানুষ মুর্খ বলিয়াই আশার নিকট আত্মসমর্পণ করে । 


তৃতীস্ব স্তবক 


কাঙাল-দরিদ্র ভিখারী দীনতার প্রতিমূতি__মৃতিমান্‌ হা; দৈন্য 
ষে মানুষের কূপ ধরিয়া "আসিয়াছে । কম্কাল-শদীর--অস্টিচর্ধসার দেহ । জীর্ণ 


আশ! । ৫৯ 


পরিধেয় বন্ত্__পরনের কাপডখাি শতচ্ছিনন। দুর্গন্ধ-আধার-_দুর্গদ্ধের উতৎস। 
এই দুর্গষ্ধের উৎস ভিখারী স্বয়ং বা তাহার পরিধেয় ছিন্ন, মলিন ও দুর্গন্ধময় 
বন্ত্র। তাহার দেভ অপর্িচ্ছন্ন, তাই তাহা হইতেও দুর্পন্ধ নির্গত হইতেছে । 
অতএব সে ছুর্গন্ধের আধার 1 ছু নয়নে অভাগার ইত্যাদি-_-হতভাগে/র ছুই 
চক্ষু বাহিয়া নামিতেছে অশ্রধার1। এ তিন প্রহর--সকাল হইতে বেলা প্রায় 
তিনটা পধস্ত । এক প্রহর প্রায় তিন ঘণ্টার সমান । জণগর-অনল--পেটের 
ক্ষুধা । প্রচণ্ড ক্ষুধাকে প্রজ্জলিত অগ্রিকূপে কল্পনা কর হইয়াছে । তাহে 
জঠর-অনল ইত্যাি--তাহা এতই অল্প যে, তাতা দিয়! তাভার ক্ষুধাশাস্তি 
হইতে পাবে না। রুগপ কলেবর- দেহ রোগগ্রন্ত। খাহ্য ও বাসস্থানের 
অভাবে নানারূপ রোগ আপিয়া ভিখারীর দেহে বাসা কাধিয়াছে । চলে না 
চরণ-_দুর্বল পা দুইটি আর চলিতে চাহে না। চক্ষে ঘোরে ধরাতল-_ 
চলিতে গেলে ছুর্লতার ফলে ভিমি লাগিয়া যায়, মনে করে সমস্ত পৃথিবীটাই 
ঘুরিতেছে-। কী মুত্র কহিলে তুমি ইত্যাদি__তুমি (আশা ) যেন এমন 
এক গোপন মন্ত্র তাহার কানে কানে বলিয়া দিলে যাহার ফলে হতভাগ্য দুবল 
অবসন্ন ভিখারী নৃতন শক্তি লাভ করিয়া! আবার ভিক্ষান্ন সন্ধানে চলিল। 
তোয়ার এই গোপন ইজিত ন। পাইলে সে উঠিতেই পারিত না। 


চতুর্থ স্তবক 


অথব! স্ুদ্ুরে কেন ইত্যাদি-_আশার মোহিনী শক্তি মাজ্ষকে নৃতন 
কর্মপ্রেরণায় উদ্বদু করিতেছে, 'াহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বেশীদূর গিয়া লাভ 
কি? কধি নিভেই ইহার প্রকৃত প্রমাণ। জক্ষণীয় 8 ইহার পূর্বে তিনটি স্তবক 
মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-এন সংকলফিত! বাদ দিয়াছেন । কাজেই এই অংশটি সঙ্গতি 
হারাইয়া যেন কতকট] খাপচাড] (8১:096) হইয়া পড়িয়াছে। দুরাশার মন্ত্রে 
মুগ্ধ ইত্যাদি_নির্বোধ কবি নিজেই আশার বশীকরণ-মস্ত্রে বশীভূত । নতুব। 
যে পথে"মম গতি ?%- তাহা না হইলে ইতিহাসের ষে কাহনীকে উপজীব্য 
করিয়া কোনো কবির কাব্য রূপায়িত হইয়া উঠে নাই, তাহাই তাকার 
কাব্যের বিষয়বস্্ব হইবে কেন? সম্পূর্ণ নৃতন পথে তাহার কল্পন] ধাবিত হইবে 
কেন? বজ-ইতিহাস ইত্যাদি--খনির গর্ভে থাকে মহামূল্য রত্ব, কিন্ত 
রত্বের আধার হইয়াও খনি চিরান্ধকারে আবৃত- চন্দ্রনূর্ষের আলোক সেখানে 


৬৩ ব07 0 পাঠ-সংকলন 


প্রবেশ করিতে পারে না। তেমনি বাঙলার ইতিহাসের তিমির গহ্বরে এমন 
অপূর্ব কাহিনী আছে, শৌর্য-বীর্য ও আত্মত্যাগের এমন জলস্ত নিদর্শন আছে 
যাহ] মণির মতো! অযুল্য ভইয়াও সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছে। 
কবির কল্পনালোকে-.নহো যা _বাডলার ষে বিস্থতপ্রায় ইতিহাস কোনে 
কবির কল্পনার সন্ধানী আলোকে উলদ্ভতাসিত হইয়! উঠে নাই। ইংরেজ কবি 
৬৬০10550108 কবির কাধসন্বদ্ধে বলিয়াছেন 2 “০ 80. 616 1151)6 002 
162] ৮25 00 568. 01: 18130” পুরাতন চিরকালপৃষ্ট বস্তকে নূতন আলোকে 
মণ্ডিত করিয়া দেখানোই কবির কাজ এবং এ কাজ তিনি কল্পনার সাহাষ্যেই 
করিয়া থাকেন। €৫কমনে আমি--করি প্রকাশিত ?-_ আমি ক্ষুত্র কবি, 
তাই কল্পনাও আমার ক্ষীণ। তাহারই দুর্বল অস্পষ্ট আলোকে বাঙলার 
ইতিহাসের অন্ধকার ভেদ করিয়া আমি আদর্শ বীরদ্দিগকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত 
করিব কেমন করিয়া? আলোকে--আলোকিত কবরে । তিমিরা রজনী-- 
অন্ধকারময়ী রাত্রি । উজলে ধরণী_( নৈশ অন্ধকারে , আচ্ছন্্র ): পৃথিবীকে 
উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করে। না! আলোকে যদি-..উজলে ধরণী 
--৫নশ আকাশে চাদ না থাকিলে লক্ষকোটি তারকার ক্ষুদ্র আলোকে পৃথিবীর 
অন্ধকার দূর হয় না; সেইরূপ বাঙলার বিখ্যাত কবিগণের কল্পনার উজ্জল ছিটায় 
যে কাহিনী আলোকিত হইয়া! উঠে নাই-_যাহাকে লইয়। পূর্বের কোনে! কবিই 
কাব্য রচন1? করেন নাই-_তাহাকে আলোকিত করা ক্ষুদ্র কবি নবীনচন্দ্রের 
সাধ্যাতীত। সেঙ্গেকোত্তর প্রতিভা! তাহার নাই । কিন্তু চক্দ্রবিহীন রাত্রিতে 
মক্ষত্রের অঞ্পষ্ট আলোকেরও একট? সার্থকত' আছে । ,কবিরও তাই আশা-_ 
ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে নিক্ষল হইবে না। পূর্ব পূর্ব মহাকবি- 
গণের তুলনায় নিজের প্রতিভার দন্ত শ্বীকার করিয়া কবি এখানে বিনয় 
গ্রকাশ করিয়াছেন । 


পঞ্চম স্তবক 


কোন্‌ পুণ্যবলে--_ কোন্‌ সকতের প্রভাবে । সেই ধনির ভিতরে প্রবেশি” 
_-বঙ্গইতিহাসের সেই তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ে প্রবেশ করিয়া । অবিদ্ধ রতনে-_ 
বিদ্ধ কর! হয় নাই এরূপ রত্বে, আচ্ছাদিত রত । বিদ্ধ না করিলে তাহা 
দিয়া যাল! গাথা যায় না। এক্ষেত্রে ষে অপূর্ব কাহিনীকে কোনে! কবি 
কাবারূপে প্রকাশ করেন নাই “অবিদ্ধ রতন" | তুঙ্গনীয় : 


আশ! টা 


“অথবা কুতবাগৃদ্বারে বংশেইস্মিন্‌ পূর্বস্থরিভিঃ | 
মনো বজ্রপমুৎ্কীর্ণে স্ত্রস্তেবাস্তি মে গতিঃ ॥ 
_কালিদাস (“রঘুবংশ? ) 


পূর্বস্থরিগণ এই বংশের ( রঘুরাজগণের বংশের ) বাক্যরূপ দ্বার রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। বজ্রের দ্বারা বিদ্ধ মণির মধ্যে স্কত্র যেমন ( অনায়াসে ) প্রবেশ 
করে, (এই বংশে ) আমার প্রবেশও সেইরূপ । “সমালোচনা” দেখ । মাতৃভাষা 
কম-কলেবরে- মাতভাষারূপিণী দেবীর কমনীয় দেহে (কে )। গাঁথিষা 
মালা-.-কম-কলেবরে--তমসাচ্ছন্্ বঙ্গ-ইতিহাসের যে অপূর্ব কাহিনী লইয়া 
কোনে কবি কাব্য স্যটি করেন নাই, তাহাকেই কাব্যে বূপায়িত করিয়। মাতৃবূপিণী 
বঙ্গভাষার সৌন্দর্ধবর্ধন করিব। রত্বহার যেমন নারীর কণ্ের তথা দেতের 
সৌন্দর্য বুদ্ধি করে, কাব্যও তেমনি ভাষার শ্রবুদ্ধি সাধন করে। স্বকবি- 
স্বকরে- লোকোত্তর প্রতিভাশালী কবির নিপুণ তস্তে। “ম্থকবি' বগিতে 
নবীনচন্জ্র এখানে তাহার গুরু মধুস্থদনকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন বলিয়া বোধ 
হয়। মহাাকাবা-ধনে-_মহাকাব্যরূপ অলঙ্কার | এখানে সম্ভবতঃ “মেঘনাদবধ”ই- 
লক্ষ্য | বরবপু$__দিব্য অঙ্গ, অপূৰ দেহ | জ্ুুকবি-সুকরে'.-ব্রবপুঃ 
অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শক্তিমান্‌ কবি নিপুণ হস্তে মহাকাব্যরূপ মালা গাথিয়। 
যে বরতনু ( মাতৃভাষার ) মহামূল্য অলস্কাবে অলম্কৃত করিয়াছেন । ক্ষুদ্র নর-_ 
অল্পশক্তি কবি | ধরি পদছায়] তব--তোমার চরণ আশ্রয় করিয়া । এ মর ধরায় 
__এই নশ্বর পৃথিবীতে । কত ক্ষুত্র নর.*.মর ধরায়-_ আশাকে .অবলগ্বন 
করিয়া আশার দ্বার] অনুপ্রাণিত হইয়া এই নশ্বর পৃথিবীতে কত ক্ষুদ্রশক্তি কবি 
অবিনশ্বর কীন্তি অর্জন করিয়াছেন । কবিরও তাই আশা- প্রতিভার দৈত্য 
সত্বেও তিনি অমর খ্যাতি লাভ -করিতে পারিবেন । প্রতিভা না থাকিলেও 
লোকে কেবলমাজ আশাকে অবলম্বন করিয়া জগতে অমর কবিখ্যাতির অধিকারী 
হইয়াছে_-একথা সত্য নয়। দয়াবতি-হে দয়াশীল আশা। কী চিত্রে 
রঞ্জিছ-__কি রঙে রাঙাইতেছ, কোন্‌ রূপে আমার চক্ষুর সম্মুখে ধরিতেছ। 
শ্বেত-সেনাপতি-_ইংব্রেজ-সেনাপতি ক্লাইবকে | কী চিন্রে--*শ্বেত-সেনাপতি ? 
_ইংরেজ-সেনাপতি ক্লাইবকে আজ তুমি কি বেশে আমার তথা পাঠকের 
নিকট উপস্থিত করিতেছ ? লক্ষণীয় ঃ নবীনচন্দ্র সম্বোধন করিয়াছেন আশাকে, 
কিন্ত ষে কাজ তাহাকে দিয়া করাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা কল্পনার-_- 
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আশার নয়। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে এখানে আশা ও কল্পনা! এক হইয়া গিয়াছে। 
“সমালোচন।' দেখ । 


ব্যাথ্যা 
(১) শোক, দুঃখ." মনোমন্দির-শোভা । (স্তবক ১) 


আলোচ্যমান অংশটি কবিবর নবীনচন্জ্র সেনের “'আশা-শীর্ক কবিতার 
অন্তর্গত। আশার কৃতকে যাঙগষের মন মুগ্ধ, আশ না থাকিলে মানুষের মনের 
কি অবস্থা ঘটিত তাহারই কথা কবি এখানে বলিতেছেন । 


মান্তুষের মন স্বভাবতঃই দুর্বল, সামান্য আঘাতেই তাহা ভাড়িয়া পডে। 
প্রিয়জনের বিয়োগজনিত শোক, না পাওয়া এবং পাইয়া হারানোর দুঃখ, এহিক 
এবং পারত্রিক ভীতি, ব্যর্থ-প্রণয়ের বেন! প্রভৃতি চিস্তনীয় বা অচিস্তনীয় ব্যথা 
প্রতিনিয়ত মনকে আঘাত দিতেছে । মন যেন একটি মন্দির । মন্দির কুস্থমে 
অলঙ্কত, চন্দনে চচিত, শঙ্ধঘণ্টায় মুখরিত ; মনও তেমনি স্বকুমার ভাবরাশিতে 
পূর্ণ, স্থরে তানে সঙ্গীতময় | তীক্ষ অস্ত্রের আঘাতে মন্দিরের পাষাণ-প্রাচীর 
ধ্বসিয়া পড়ে । দুশ্চিন্তাব্মপ অস্ত্রের আঘাতেও তেমনি মনরূপ মন্দিরটি ভাতিয়! 
পড়িত। কিন্তু আমর] দেখিতে পাই ব্যথাবেদনা-সংঘাতের মধ্যেও মনের 
স্বাভাবিক ধবংসপ্রাপ্ত হয় না, আশাই তাহাকে পুরাতন ছুঃখবেদন। ডুলাইয়া 
নৃতন স্থথের সন্ধান করিবার শক্তি প্রদান করে । যতই ছুঃখবেদনা আসিয়! 
মনকে ্বারাক্রাস্ত করিয় লুক শা কেশ, ভাহা পুনত্বায় নৃতন হখের সন্ধান 
করে) ইহাই আশার কুহক। মনের মধ্যে স্থথপান্তির এই আশা যি 
না থাকিত তবে জীবন ছুবিষহ রা উঠিত এবং অ্টার স্থষটি ব্যর্থ হইয়া যাইত । 
বিধাতাপুরুষ যেন এই উদ্দেশ্টেই মনের মধ্যে আশার স্থান করিয়া! দিয়াছেন । 


(২) পলাত নিশ্চয় '...করিত নিবাস। (শুবক ১) 

এই অংশটি কবি নবীনচন্দ্রের “আশা”শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত । আশার 
অভাবে মানধমনের কি শাচনীয় অবস্থা হইতে পারে তাহাই আলোচামান 
অংশের বর্ণনীয় । 

মানবমন একটি মন্দিরন্বরূপ । কুস্থমকোমল নানাপ্রকার ভাবরাশিতে তাহা 
পূর্ণ। জ্ঞান-রূপিণী দেবমুতি তাহার বিগ্রহ । আশা না থাকিলে ছুঃখ-দুশ্চিস্তা 


আশা! ১৩ 


সুতীক্ষ অস্ত্রের ন্যায় এই মন্দিরের ধৈর্ধকপ প্রাচীর ভাতিয়া দিত। জ্ঞানদেবীর 
অন্তর্ধান হইত অনিবার্ধ। জ্ঞানবুদ্িহীন মানবমনের অবস্থা তখন গহন 
অরণ্যের বিভীষিক পৰিগ্রহ করিত । পরিত্যক্ত ভাঙা দেউলে যেমন বনের 
পশু বাসা বাধে, মনের বিধ্বস্ত মন্দিরেও তেমনি তখন পশুবুতিগুলির গ্রাতুর্তাব 
ঘটিত। হিংন্র বাঘের মতো যে মত্ততার আধি, তাহা তখন মনে জুডিয়া বসিত। 
মানুষ মতিচ্ছন্ন উন্মাদ হইয়া! যাইত। 


(৩) দড়াইতে শ্িরভাবে-..".*না ঘুরাতে যদি! (অ্তবক ২) 

আলোচ্যমান অংশটি কবিবর নবীনচন্ত্র সেনের “আশা?-শীর্ক কবিতা 
হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । সংসার যে আশার বশেই চলিয়! থাকে, কবি এখানে 
সেই কথাই বলিতে চান। 

চালকের ইঙ্গিতেই যেন সংসারচক্র সচলতা৷ লাভ করে, আবার চালকের 
অভাবে চত্রঘূর্ণনও সুব্ধ হইয়া যায়। এই সংসার চক্রবিশেষ। আশাই যেন 
মন্ত্বলে তাহা চালনা ,করে । মনের মধ্যে আশা না থাকিলে এই অসাব 
সংসারে গতিও থামিয়া যাইত | সংসারে নিত্য শোকছুঃখের আসা-যাওয়া | 
সেই বাথ1-বেদনায় জর্জরিত চিন্ত যর্দি ভবিষ্যৎ স্বখের স্বপ্ন না দেখে তাহা 
হইলে তাহার সক্রিয় থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিশ্বতরষ্টার এই মহান্‌ শষ্টিকে 
'অপচয়ের ভাত হইতে রক্ষা করে আশা । যতই দুঃখবেদনা আন্ুক না কেন, 
আশা নিত্যনৃতন স্থখের সম্ভাবনা স্থচিত করে_ ইহাই যেন আশার মন্ত্রের 
গ্রভাব। সেইজন্য এখানে আশাকে সংসারচক্রের পরিচালকরূপে কল্পনা করা 
সার্থক হইয়াছে । 


(8) ভবিষ্যৎ-অন্ধ-"..*হাষ ! অনিবার | | (স্তবক ২) 


এই পড্্‌ক্তি কয়টি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের “আশা”-শীর্ষক কবিতা হইতে 
গৃহ।ত হইয়াছে । কবি এখানে মানবমনে আশার প্রভাবের কথা বলিতেছেন । 

আশা কৃহকিনী, তাহার স্থষ্ট মায়াজালে মানুষের মন আবদ্ধ। এ-সংসার 
গ্রোলকধাধার মতো, মানুষ ইহার যধ্যে বুথাই ঘুরপাক খায় । নৃতন সুখের 
আশায় ভাবে সে আগাইয়1 গেল, কিন্তু পরেই দেখে ঘুরিয়া-ফিরিয়া ষে ছুঃখ সেই 
দুঃখেই আবার আসিয়া! ঈাড়াইয়াছে | সংসারের কর্ক্ষেত্রে কলুব বলদের মতো 
শুধু তার বৃথা আবত্ঁনই সার। মানুষ অতীতে কত শোকছুঃথ ভোগ করিয়াছে, 
বর্তমানেও করিতেছে, তবু সে ভবিষ্যতে স্থখের আশ] করে । ভবিষ্যৎ মানুষের 
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অজ্ঞাত, সে আকাজ্ষিত স্থখ লাভ করিয়া ধন্য হইবে, না বুহত্তর ছুঃখে 
ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। তথাপি মানুষ 
ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকে | এমনই মানুষের মূর্খতা । মান্তষের মনের 
এই ব্যবহারের মুলে রহিয়াছে আশার কুহক।| সংসার-বাত্রায় তাহাকে কত 
বাধাবিপত্তি বিপদ্‌-আপদের মধ্য দিয় চলিতে হয়। বস্ততঃ জীবন যুদ্ধন্বূপ ; 
বিপদ্রূপ শক্রর সহিত মানুষকে অনিবার যুদ্ধ করিতে হয় এবং আশা-ই 
তাহাকে সেই যুদ্ধে শক্তি প্রদান করে। মানুষ ভবিষ্যতে সুখ পাইবে এই আশা 
করে বলিয়াই বতওমানের দুঃখ জয় করিতে সমর্থ হয়। 
(৫) নাচাষ্ব পুতুল যথা-.....অর্বাচীন নরে। (স্তবক ২) 
১ পড্ক্তি দুইটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের “আশ1”শীর্ক কবিতা হইতে 
গৃহীত। আশার প্রভাবে পড়িয়া মানুষ যে কত অসহায়, কবি এখানে তাহাই 
একটি স্ুন্থর উপমার সাহায্যে প্রকাশ করিতেছেন । 
পুতুলনাচে ছোট ছোট পুতুল মানবসংসারের সকৃল ঘটন1 এবং কার্য এত 
ুন্দরভাবে অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে অনুকরণ করে যে, তাহাতে দর্শকমাত্রেই 
চমত্রুত হয়। পুতুল নির্জব পদার্থ, তাহার মনোমোহকর অভিনয়ের মূলে 
আছে কৌশলী বাজিকরের পরিচালন1। পুতুলের নিজন্ব কৃতিত্ব কিছুমাত্র নাই। 
সংসারক্ষেত্রে মানষও এই পুতুলনাচের পুতুলের মতো! অভিনেতামাত্র, আশা! 
তাহার পরিচালক! শোকতাপদগ্ধ মানুষ নৃতন করিয়া! সখের সন্ধান কনে। 
ভবিষৎ সখের এই আশা-ই তাহাকে বাচিয়া খাকিলানু প্রেরণা ও শক্তি দেমু। 
আশা! প্রভূত শক্তিসম্পন্না কুহকিনী, মানগয-মূর্থ বলিয়াই, তাহার মায়ায় মুগ্ধ হয়। 
(৬) কী মন্ত্র কহিলে-....মল্ত্রের সন্ধানে । (স্তবক ৩) 
আল্োচ্যমান অংশাট কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের “আশা”-শীর্ষক কবিতার 
অন্তর্গত । কবি এখানে কুহকিনী আশার সর্বব্যাপক শক্তির কথ প্রকাশ 
করিতেছেন । 
জীর্ণবাস কঙ্কালসার ভিক্ষুক প্রাণধারণের জন্য রুগণ শন্পীরে দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষার পর চলিতে অসমর্থ হইয়া পথিপার্থো বিশ্রাম করিতে বাধা হয়। দৈন্যের 
জীবন্ত কুৎসিত বিগ্রহ এই ভিখাবীর দেহ ও পরিধেয় দুর্গন্ধের উত্স! চক্ষু 
বাহিয়া নামে তাহার অশ্রু, দৃষ্টি ঘোলাইয়] যায়, পা-ছুটি হইয়া পড়ে অবশ। 
ভিক্ষালন্ধ অন্্রে তাহাব উদরপূরণ হইবে না তাহ? এতই অল্প। এদিকে 
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চলিবার শক্তিও তাহার নাই, মনে হয় সেখানেই তাহাতর জীবনের ছেদ 
নামিয়া আসিবে । কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায় ছুভীগণ ভিক্ষুক আবার ভিক্ষার 
সন্ধানে বাহির হইতেছে । বাচিয়া থাকিবার আশাই তাহাকে শক্তি প্রদান 
করে, চলচ্ছক্তিতীন মানচষও ভবিষাতের আশাতেই কর্মক্ষমতা ফিতিয়া পায় । 
আশা যেন তাহার কানে মন্ত্র পড়িয়া দেয়__বীচিয়! থাকিবার, ভবিষাতে সুখ 
লাভ করিবার আশা অমনি সে আবার ভিক্ষায় বাহির হয়। মনে করে 
এইবার তাহার উদরপূরণের পা ভিক্ষা মিলিবে । 

৭) না আলোকে যদি ......""উজলে ধরণী। (স্তবক ৪) 
” আলোচ্যমান অংশটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের “আশা"শীর্ষক কবিতার 
অন্তর্গত । কবি তীহার ক্ষুদ্র কল্পনায় পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী যথাযথ বূপায়িত 
করিতে পারিবেন কিনা এই আশঙ্কা এখানে বিনয়ের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছেন । 

অন্ধকার র্জনী চন্দ্রকিরণে আলোকিত হইয়া উঠে, নক্ষত্রবাশিও তাহাদের 
সাধ্যমতো" কিরণ কিকিরণ করিয়া পৃথিবীতে আলো ধান করে। চন্দ্রযদি 
আলোক দান না করিত, তাহা হইলে নক্ষত্রকিরণে পৃথিবীর অন্ধকার দুর 
হইত না। সেইবদপ, যদি কোনো অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্[ কবি ইতিহাসের 
এই বিশেষে ঘটনা অবলম্বন করিয়া! কাব্য বুচনা করিতেন, তবে তাহ! বঙ্গ- 
ইতিহাসের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়টি উজ্জল কিরণসম্পাতে আলোকিত 
করিয়৷ তুলিত। কিন্তু কবি নবীনচন্দ্রের ক্ষমতা সামান্য । তাহার রচিত কাব্য 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সামান্য মুল্যবৃদ্ধি করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে 
তাহান্র যথেষ্ট সন্দেহ আছে । তাই কবির শঙ্কিত বিনয়__যেমন চগ্্রবিহীন 
রাত্রিতে নক্ষত্রের আলোক অর্থীকার ঘুচাইতে পারে" না, পলাশীর যুদ্ধের 
কাহিনীর বিস্ত আধারে .তাহার কল্পনাও হয়তো! তেমনি অসার্থক হইবে । 
কবি নিজেকে নক্ষত্রের সহিত উপমিত করিয়া] নিজের প্রাতভার দীনতা প্রকাশ 
করিতেছেন । 


(৮) €কান্‌ পুণ্যবলে সেই---.--"ষে বরবপ্পু 2. (ন্তবক ৫). 


আলোচ্যমান পউক্তি কয়টি নবীনচন্ত্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ” কাব্যের 
“আশা'নামক পাঠ্যাংশ হইতে উদ্ধাত। এস্থলে কবি পূর্বস্থরীদিগের তুলনায় 
তাহার নিজ প্রতিভার দেন্তের কথা বলিয়াছেন । 

নবীনচন্দ্র বঙদেশের ইতিহাসের এক বিশস্থৃতগ্রায় অতীত কাহিনী অবলম্বন 
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করিয়া কাব্য বচন] করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন । কিন্তু তিনি নিজের প্রতিভার 
ধৈশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন । তাই তাহার আশঙ্কা হয়, কোনো প্রতিভাবান্‌ কবি 
ষে কাহিনীকে কাব্যবূপে বিকশিত করিয়া! তোলেন নাই, তাহাকে উপজীব্য 
করিরা তাহার কাব্যরচনার প্রয়াস হয়তো নিক্ষল হইবে । বাঙালীর বিস্ৃত 
ইতিহাস মৃল/বান্‌ ধণি্রত্বের খনিম্বরূপ। ভাম্বর প্রতিভার আলোকেই সেই 
অন্ধকার খনিতে প্রবেশ তথা রত্বউদ্ধার সম্ভব | কিন্তু কবির সে প্রতিভা নাই। 
যদ্দি বা কোনো পুণ্যবলে সেসকল মণিরত্ব অর্থাৎ গৌরবময় এঁতিহাসিক তথ্য 
তাহার করায়ত্ত হয়, তথাপি সেগুলিকে কাব্যে গ্রখিত কর! স্থছুদ্ধর । বনুমুল্য 
রত্বে ছিদ্র করা থাকিলে লোকে অনায়াসে সেই ছিদ্রপথে সুতা পরাইয়! মালা 
গাথিতে পারে; কিন্তু ছিদ্র না থাকিলে ছিদ্র করিয়া! লওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । 
সেরূপ যে কাহিনী সম্পূর্ণ অভিনব, কল্পনার স্তরে গ্রথিত করিয়া তাহার দ্বারা 
কাব্যব্থষ্টি শক্তিমান কবির পক্ষেই সম্ভব । মাতৃভাষারূপিণী মাতৃমৃতির কণ্ঠে 
তাহার পুর্ববর্তা অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি মহাকাব্যের অপু মালা পরাইয়া 
তাহার সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের তুলনায় নবীনমন্তর 
নিতান্তই ক্ষাণশক্তি। এমন কোনো স্বরুতির অধিকারী তিনি নন যাহার 
প্রভাবে বঙ্গইতিহাসের তমপাচ্ছন্ন অধ্যায়ে প্রবেশ করিয়া কবিকল্পনার 
আলোকবঞ্চিত কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রুচনা করিয়া বঙ্ভাষার গৌরব বৃদ্ধি 
করিতে পারেন । 
[ অবিদ্ধী রতন, মাতৃভাষাকম-কলেবর-_-ইহাদের উপর টীকা লেখ । ] 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র-১। কবি নবীনচক্দ্রের “আশা” কবিতায় আশার ভভাব ও 
প্রভাব-সন্বন্ধে কবির বক্তব্য পরিস্ফুট কর । - 


উ.। আশা না থাকিলে এ বিশ্বের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিত। 
মান্ধধ আশায় ভর করিয়াই বাচিয়া আছে । আশার অভাবে তাহার হৃদয় 
ভাঙিয়া পাঁড়ত। নৈরাশ্ঠ, ভয়, শোকতাপ, দুঃখ আর ছুশ্স্তার কল্পনাতীত 
প্রাুভাব মাঁছ্ষের মনটিকে তখন উন্মত্ত করিয়া দ্রিত। মানবমন মন্দিরের 
মতো সুন্দর । জ্ঞানরূপী জাগ্রত বিগ্রহের সেখানে অধিষ্ঠান। কুস্থমকোমল 
স্বকুমান ভাবচয় তাহাতে প্রচুর । আশা আছে বলিয়াই মনের এই মন্দিরশোভা 
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বহিয়াছে। আশা না থাকিলে মনের প্রাচীরহ্বব্ূপ যে ধৈর্য, তাহা ধ্বসিয়। 
পড়িত। তখন সেই মনরূপ ভাঙা মন্দির অধিকার করিত বনের পশুরই 
মতো হিংশ্র বাঘেরই তুল্য বদ্ধ পাগলামি । জ্ঞানবুদ্িহীন মত্ত মানুষ সেদিন 
পশুর চেয়েও অধম হইয়া পড়িত। 

আশা আছে, তাই সংসারও সচল রহিয়াছে । নচেৎ এ জগতে কণচক্র 
মুহত্তে থামিয়া ষাইত। তলের ধাধায় স্থখের আশায় খুরিয়! মরে যানুষ। 
চোখবাধা কলুর বলদের মতো! ছুঃখের খাতে বার বার সে ফিরিয়া আসে, তবু 
আশার নেশা টুটে না। ছুঃখের পর ছুঃখ ভাডিয়া মানুষ ক্রমাগত চলিতে 
থাকে। আশা সত্যই কৃহকিনী। তাহার প্রভাব ধন্রজালিক। নিপুণ 
বাজিকর যেমন ইচ্ছাশক্তিহীন নিশ্প্রাণ পুতুঙ্গকে নাচায়, আশাও মানুষকে 
তেমনি কর্াবর্তে ঘুরপাক খাওয়ায়। এ জগতে মানবের লীলাখেলা ও 
হাশিকান্নার যে বিরাটু অভিনয়টি ঘটিয়া যায়, তাহা এই অদৃশ্য আশারই 
অন্গুলি-সক্কেতে । মানু অসহায়, আঁশার মায়াম্মগছলণার সে একাস্ত 
বশীভৃত। তাই দীনহীন বৃতূক্ষু কাঁডাল দিনের পর দিন প্রত্যাখ্যাত হইয়াও 
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগে, মরণের দ্বারে উপস্থিত হইয়াও বাচিবার মিথ্যা] 
সম্তাবন! দেখে । 

কবি সাহার নিজের জীবনেও এই আশার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন । 
তাই পলাশীর যুদ্ধের যে কাহিনী কেহ কথনে! উদঘাটিত করেন নাই, যাহ 
কোনে প্রতিভাবান কবির কাব্যে স্থান পায় নাই, তাহাকে উপজীব্য 
করিয়াই তিনি কাব্যরচনায় অন্ুপ্রাণিত হইয়াছেন। ক্ষীণশক্তি হইলেও তাহার 
আশা, তিনি এই স্থৃুষ্ধর কার্ষে কিছুট। সাফল্য লাভ'করিতে পারিবেন। 


প্র.২। *দাডাইত স্থিরভাবে, চলিত নাভায় | 
ম্ত্রধলে তুমি চক্র না ঘুরাতে বদি।”-_কাহার সন্বন্ষে এই 
মন্তব্য করা হইয্বাছে? কেনই বা কর! হইতেছে? 


উ । সংক্ষিপগুসার দেখ। 

প্র. ৩। নবীনচক্দ্রের আশা” কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষাস়্ 
পরিস্ফুট কর। 

উ.। অর্যার্থ দেখ। 


৬৮ 0725 ০0৭ পাঠ-সংকলন 


ব্যাকরণ ও রচন৷ 


সনক্ক্ি & মনোমন্দির- মন:+ মন্দির | নিরবধি-নি:+অবধি | চক্ষে__ 
চক্ষু4+এ ( বাঙলা সন্ধি)। অতএব - অতঃ+এব | অন্বেষণ অন্থ+ এষণ। 


সম্মাল & খ্রিভুবন-ত্রি অর্থাৎ তিন তভুবনের সমাভার ( সমাহার্র-ছিগু )। 
মানবমনোমন্দিরে_ মনোবপ মন্দির (বূপক-কমধারয় ); মানবের মনোমন্দির 
( ৬ঠীতৎপুরুব ), তাহাতে | অন্রক্ষণ_ক্ষণে ক্ষণে (বীগ্মার্থে অব্যয়ীভাব )। 
নিরাশপ্রণয়--নাই আশা যাহার তাহা নিরাশ (নঞ-বছুব্রীহি )$ নিরাশপ্রণয় 
( কশ্নধারয় )। মনোমন্দিরশোভা-মনোরূপ মন্দির (বূপক-কর্রধারয় )3 তাহার 
শোভা ( ৬্ঠীতৎপুকুষ )। সংসারচক্র--সংসারবূপ চক্র (বূপক-কর্রধারয় )। 
বাজপথধারে--পথের রাজ! রাজপথ (ভষীতত্পুরুষ); তাহার ধার (৬ীতৎপুরুষ), 
ভাহাতে । কন্কালশরীর-_ কঙ্কাল (বিশেষণবধ প্রয়োগ ) শরীর (কমধারয়ু )। 
মূ়মতি_ুড় বা মুঢ়া মতি যাহার ( বহুত্রীহি ), সে। মাতৃভাষা-কম-কলেবব-_ 
মাতার ভাষা (৬্ঠীতৎপুরুষ ); কম অর্থাৎ কোমল বা কমনীয় কলেবনু 
(কর্ণধারয় )$; মাতৃভাষার কম-কলেবর ( ৬ষীতৎপুরুষ )। মহাকাব্যধনে-_ 
মহৎ কাব্য (কর্নধারয় ), তাহা ধন (কর্ণধার ), তাহাতে । বরবপুঃ--বন 
অর্থাৎ উতকষ্ট বপুঃ ( কর্মধারয় )। 

সাএগাল্গ-ক্রশ্ন £ হজিত-_ হি করিত (“স্মজন করিতে'-ও চলে, 
যদিও “জন? কথাটি সংস্কতমতে তভুল)। বিরাজিতে--বিরাজ করিতে। 
নাশিত--নাশ বা নষ্ট করিত। যুঝিছে-_যুঝিতেছে। তেমতি--তেমন, 
সেইকপ। আলোকে--আলোকিত করে ।১ উজলে--উন্জল করে । গ্রবেশি 
--প্রবেশ করিয়া । লভিয়াছে-__লাভ করিয়াছে । বঞ্জিহ রঞ্জিত করিতেছ। 
তাহে_-তাহাতে। 

ও ক্কভ্ডিপ্রভ্যক্স £€ হজিত-__স্থজ, (সংস্কৃত ধাতু)+ ইত! বিরাজিতে 
_-বি-রাজ, (সংস্কৃত ধাতু )1+ইতে | নাশিত--নাশ, (বিশেষ্য, বিনা প্রত্যয়ে 
নামধাতু)1+ইত। বাজিকর-_বাঁজ+কর (বিদেশী 'গর* প্রত্যয় হইতে )। 
পরিধেয়-পনি -ধাযৎ | কুগ্ণ রুজ4ক্ত। আলোকিত- আলোক + 
ইতচ। প্রবেশি-_-প্র- বিশ, +ঘঞ.- প্রবেশ (বিশেষ্য); প্রবেশ (বিন! 
প্রত্যয়ে নামধাতু )+ ইয়া  প্রবেশিয়া, পদ্যে প্রবেশ” ! দোলাইব--ছুল্‌+আ 
(প্রেবণার্থে)+ইব। গাথা -গাথ+আ (নিষ্ঠা বিশেষণ)! নির্বাপিত-_- 


আশা ৬৯ 


নিরু-_বা4ণিচ+ক্ত। আলোকে আলোক (বিশেষ, বিনা প্রত্যয়ে 
নামধাতু )১+এ। 


ন্ব্যান্কল্রপঞগ্সভ্ ভীল্ষা & স্থজিত, বিরাজিত, নাশিত-_প্রক্ৃতি-প্রত্যন় 
দুষ্টব্য । এইব্প ক্রিয়া কেবল পছেই চলে। 

ঘুরাতে__ঘুব1আ-+ইতে £ বাঙল! প্রেরণাথক ক্রিয়ার উদাহরণ । 

প্রবেশি-_প্ররুতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য । 

কিন্বা-_-সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে কিম্1বা- কিংবা” বুূপই শুদ্ধ (ম1অন্তঃস্থ 
বর্ণ-ম্-স্থানে অনুম্বার ) কিন্ত প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যে “কিন্বা” এই 
তুল সন্ধিটির প্রচুর প্রয়োগ আছে। 

পদছায়-_পদ+4-ছায়1-( সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে ) পদচ্ছায়া। কিন্তু বাঙলায় 
এই নিয়মটি প্রায়ই মান! হয় না। 

বুতনে_ বত্বে ১ রুতনে-বিপ্রকর্ষ ব! স্বরভক্তি | 

রঞ্তিছ-রঞজ+ণিচ' (সংস্কৃত ধাতু )+ইতেছ। সংস্কৃতধাতুজাত বাঙলা 
ক্রিয়া, প্রয়োগ কেবল পদ্যে । 

লভিয়াছে__লভ, (সংস্কৃত ধাতু )+ইয়াছে) পূর্বব। 

দৌলাইব--প্রকৃতি-প্রত্ায় দ্রষ্টব্য | 

ন্িপল্ীভ্ডাশ্ুনকি স্পজ্দ 8 দুর্বল--সবল।  নিরবধি--সাবধি 
€ অপ্রচলিত )। অবধাচীন-- প্রাচীন । অসম্ভব-_-সম্ভব | 


শহ্দর-ভ্রিপ্রান্ন £ প্রশ্ন ই রুগৃণ? পদটিতে ণত্ের কারণ নিয় কর। 

উত্তর £ বৃ-এর পর স্বরবর্ণ ও ঝ-বর্গ ব্যবধান থাকায় "একপদশ্থিত “ন? “ণ" 
হইয়াছে । ূ 

ন্বান্ক্য-লরল্গত্যা £ অন্ুক্ষণ £ দুঘ্স্ত রাজধানীতে প্রত্যাবততন করিলে 
শকুস্তল! অনুক্ষণ পতিচিন্তায় নিমগ্র থাকিত। 

অধিষ্ঠাত্রী : সরন্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 

অর্বাচীন £ প্রাচীন ও অর্ধাচীন রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। 

অবিদ্ধঃ অবিদ্ধ অবস্থায় মুক্তার মূল্য তেমন বেশী নয় । 


মধ্যাক্ে 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


সকন্তি শন্লিলক্ম_ পাঠ্যণুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী” দেখ। 


অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ বিহাবীশালের কাব্যপদ্ধতি অন্তসরণ করিতেন । 
তাহার স্বকীয় ধৈশিষ্ঠ্য হইল ভাবসংযম, বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা ও ভগবদুভক্তি । 
নিপুণ শব্ঘচয়ন ও পদলালিত্যও তাহার রচনার উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব । অক্ষয়ু- 
কুমার অনেকাংশে বিভাঙীলালের অন্তগামী হইলেও আনন্দতন্ময়তা তাহার 
মধ্যে নাই। তীহাঁর “কাব্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ভইতেছে যে, হৃদয়াবেগের প্রাবল্য 
কবিকে বাহত চঞ্চল করিয়া তোলে নাই কিন্তু অন্তরকে গভীরভাবে ভাবাবিষ্ট 
ও তন্দ্রাতুর করিয়াছে ।” 


উদুস্ন শু ন্নানক্রআঞ্প মধ্যাঙ্ছে কবিতাটি কবি অক্ষয়কুমান্ন 
বডালের 'শঙ্ঘ-নামক কবিতা-গ্রস্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে। 

এই কবিতাটির বিষয়বস্ত্ব নদীতীবে একটি স্তব্ধ মধ্যাহ্ের সুন্দর বর্ণন। এবং 
সেই প্রসঙ্গে কবির আত্মগত ভাবকল্পন1। বাঙলার গ্রামপ্রকুতির দ্বিপ্রাহ্বিক 
ছবিটি অবশ্যই এখানে হুবহু ধরা পড়িষাছে, কিন্তু তাতাই কবিতাটি সমগ্র বস্ত 
নহে। মধ্যাঙ্ছের এক নিঝুম উদ্দাস পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৰি 
অস্তরের মর্ধেয একটি অলস আবেশ, একটা অধজাগ্রত ভ বস্বপ্নের অনবদ্য 
অন্নুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন । বস্তৃতঃ, কৰ্তিতাটির আবস্তই কবির নিডের কথা 
লইয়!। স্ৃতর।ং ই ঠিক মধ্যান্ের বন্তলীন বর্ণনা] নহে | যদি তাহা হইত 
তবে কবিতাটির সঙ্গত শীর্ষনাম হইত শুধু মধ্যাহ্ন" | মধ্যাহ্ের ছবির মধ্যে 
কবির নিজম্ব ভাবকল্পনার বিকাশও এই কবিতায় বণিত হইয়াছে এবং 
সেইজন্তই ইহারু নাম “মধ্যাহ্নে? । ইহার মধ্যে সাঙ্কেতিকতা আছে, ব্যঞ্জনাও 
সাথক। এইরূপে কবিতাটির শীধনাম সঙ্গত, সুষ্ু। 
.. আনচ্যাক্োভ্ন্নাঁ-আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে বডালকবি ত্বাতাঁর স্বভাব- 
সিদ্ধ সরল বণনা মধ্যাহ্নের একটি স্বচ্ছ সুন্দর ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
গ্রামের পাশে নদীর তীবে একখানা মাঠ নিঝুম ছুপুরের অলস আবেশে 
বিমাইয়া পড়িয়া আছে । একটি বটগাছ ভাঙা তীবে হেলির! ধাকিয়ণ দাডাইয! 


মধ্যান্ছে ৭১ 


তাহার পাতাগুলি হাওয়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কীপিতেছে। ম্প্ছই বুঝিতে পারা 
যায় ইহা গ্রীক্ষকাল। তাই আকাশে চাতক উডিয়াছে। উর্ধ্বে চাতকের 
“ফটিক জল”, নিয়ে কুবোপাথীর অদ্ভুত কৃব কুব ডাক ছুপুরের নিঝুম পরিবেশকে 
কিযেন এক অলস আবেশে ভরিয়া তোলে । মা্প্রাস্তর জন্শৃন্থ, কদা চিৎ 
ছুই-একটি পথিক মেঠো পথে গুটিগুটি চক্ষ্য়ি! যায়। প্রথর্র তাপে জ্জেলেরাও 
ভিও ফেলিয়] ঘরে গিয়াছে । বাহিরে শুধু দুই-একটা মুক্ত গাভী-__গাছের তলায় 
শুইয়া হয়তো নিমীলিত নয়নে রোমস্থন করে । হাসশ্ডজলি জলে ডুবিয়া নিগ্ধ 
তয়। ইভ ছাডা জলচরু জীব সব যেন কোথায় আত্মগোপন করে । খা খা করে 
মাঠ। তাহার মধ্য দিয়া কখনও হঠাৎ কোনে! গ্রামবধূ এক কলসী জল লইয়া 
লঙঞ্জিত সঙ্কুচিত পদে দ্রুত চলিয়া বায়। দুপুরের দৃশ্য, এইভাবের ছুই-একটি 
ব্যতিক্রম ভিন্ন, সবটাই কেমন যেন তনক্দ্রাবিভোর জডিত-উদাস ভাবে ভরা । 
অক্ষয়কুমার বাঙলার ছিপ্রহরের এই বিশ্বস্ত বর্ণনাটিই সরল ভাষায় নিপুণ তুলিকাত় 
জীবন্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন | কবির বর্ণনার দক্ষতা ও পরবেক্ষণের নিবিডতা 
তো আছেই, তাভার সভিত আছে দৃশ্যের অভ্যন্তরে একেবারে মর্ষকেন্দ্রে প্রবেশ 
করিরা উহার যথাযখ স্ুরটি ধত্রিয়া দেওয়ার ক্ষমতা । “মধ্যাহ্ছে কবিতার ও 
সেইটাই শ্রেষ্ঠ রস। এই কবিতাটি পাঠকালে আমরা9 তাই হাঁদয়ের 
একট এল) ইয়া-পডা, অর্ধশ্কুট ভাবন্বপ্রের আবেশ অন্ভব করি । মধ্যান্কে কবি 
ষে অনিষ্ট, অসংলগ্র সথখদুঃখের অন্তভূতি ও অস্পষ্ট স্মৃতির প্রভাব বিবৃত 
করিয়াছেন, তাহা শুধু সুন্দর নয়, সকল সংবেদনশীল মনেই পক্ষে বান্তব 
সত)। প্র 
অক্ষয়কুমারের ব্বাস্তবদৃষ্টির সঙ্গে এই অনুভূতির অস্তরঙ্গতা একটি উল্লেথষোগ/ 
বিশেষত্ব । এই শক্তির বলেই তিনি মধ্যাহ্ছের দ্বপ্নবিহ্বঙ্গ মধুর আবেশটি এখানে 
মর্মগ্রাহী করিতে পারিয়াছেন। শুন্য মনে শূন্য মাঠের বৌদ্রদীপ্ধ রিক্ত ছবিটি 
দেখিয়া! কবি যন উহাকে আপন মনে হ্বপ্রজালবুচনায় লিপ্ত ভানিয়াছেন, তখন 
তিনি রসলোকের এক বর্ণনাতীত মাধুর্ধে মগ্ন | পাঠকের মনেও তাহার ছ্োয়াচ 
লাগে। ছিপ্রহরের মর ্গুঢ সুরটির সহিত কবি-চিত্তের একাত্মতাই ইহার 
প্রকৃত কারণ। এইখানেই কাঁবতাটিব সর্বাধিক আবেদন । 
স্হশ্ক্কিগু-লাক্র-_ মধ্যাঙ্ছে কবি সংসারের সব-কিছু ভুলিয়া নদীতীন্ে 
পড়িয়া! আছেন । ভগ্রতটের নধর বটগাছটি হেলিয়] পভিষাঁছে; তাহার পাতা- 
গুলি মন্থর পবনে ঝিরঝির করিয়া কাপিতেছে। চাতকের করুণ আর্তনাদ 
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শুনা] যাইতেছে, নদীর বাকে বাঁকে বক মাছের সন্ধানে ঘুরিয়া বেডাইতেছে। 
কুবোপাখী তাহার গোপন আশ্রয় হইতে কুব, কুব, করিয়া ডাকিতেছে । গাছের 
তলায় গোরু শুইয়া আছে। হাস নদীর জলে সাতার দিতে দিতে একবার 
ডুবিতেছে, একবার উঠিতেছে। জেলে তাহার ডিাখানি তীরে বাধিয়! ঘরে 
ফিরিতেছে। দূরে মাঠের পথ ধররিয়] দুইজন পথিক ধীরগতিতে চলিয়াছে। 
যে কূলবধৃটি নদীতে জল ভরিয়াছে, সে পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাদের 
দেখিয়া লজ্জায় ভ্রতপদনিক্ষেপে ফিরিতেছে । নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন কবির মনে মন্থর 
স্বপ্নের মোহ বিস্তার কারিক্া চলে, আর তিনি দূরে মাঠের দিকে উদাস নিস্পলক 
দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া পড়িয়া থাকেন । 

একট! অবর্ণনীয় শ্বপ্লাবেশে কবির মন অবসন্ন হইয়া পডে, অনির্বচনীয় 
স্থখানভূতি চোখের পাতা ছুইটিকে দেয় বুজাইয়া। অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া 
তাকাইয়া তিনি কত কি চিন্তা করেন, কত গান গাহিতে থাকেন । সেই 
গানের অবসনে আবার দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন। গাছ হইতে পাতা খসিয় 
খসিয়া পড়ে । কবির মনে পড়িয়া যায় কত শত কবিতা । তিনি দেখেন, 
তাহার হৃদয়ের সহজ বেদনা! যেন ছায়ার মতো অস্পষ্ট অনির্দেশ্ত মুততিতে 
পৃথিবাঁময় ঘুরিয়া! বেডাইতেছে। 


শব্দার্থ ও টক! প্রভৃতি 


সা ক্তি ১-৯৮। জগৎ ভূলে-বিশ্বসংসারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত 
হইয়! | "মধ্যাহ্নের এমনি একটা উদ্বাস প্রভাব আছে যাহা মানুষকে সংসারের 
কথা, পরিবেশের কথা.সামায়কভাবে ভূলাইফ়া দেয় । * মধরাহ্ছে প্ররুতি যেমন 
আলহ্যে ঝিমাঁইয়া পড়ে বলিয়! মনে হয়, মানধষের মনও তেমনি | নদীকুলে-__ 
নদীর তীরে । নধর বট--সতেজ, কোমল, কমনীয়, ছোট একটি বটগাছ । 
ভাঙা তীরে-_নদীতট যেখানে ভাঙিয়1 গিয়াছে সেখানে । পড়েছে নধর''' 
তীরে__নদীতটের কোনো স্থানে একটা ছোট বটগাছ জন্মিয়াছে । জলক্দ্োতে 
পাড খানিকট1 ভাঙিয়া পড়ায় গাছটির শিকডগুলি আশ্রযহীন হইয়াছে এবং 
তাহার ফলে গাছটিও কাত হইয়] পড়িয়াছে | ঝুকু ঝুরু পাতাগুলি ইত্যাদ্ি-_ 
মধ্যাহ্হের মন্থর বাতাসে বটগাছটির পাতাগুলি ঝিরঝির করিয়া কাপিতেছে। 
কাতরে--কাতবরভাবে (্রিয়বিশেষণ)। চাতক কাতরে ডাকে-পিপালার্ত 
চাতকপাখী জলের জন্য কাজরভাবে ডাকিতেছে। কবিপ্রসিদ্ধি আছে যে বৃষ্টির 
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নির্মল জল ছাডা চাতকের তৃষ্ণা! মেটে না। তাই আকাশে মেঘ দেখিলে এই 
পাখী বহু উর্ধের্ব উঠিয়া “ফটিক জল' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে । চাতক খুব 
ছোট পাখা । ইহাদের পাও লেজ ছোট, ঠোট লক্বা ও বাকা । ডান] ছুটি কালো 
কিন্তু উপরের দিকে দুটি করিয়া সাদা রেখা । বুক ও পেট ঈষৎ হলদে? অন্য 
অংশের রঙ জলপাইয়ের মতো! ফিকে সবুজ | চরে বক নদী-বাকে- নদীটি 
যেখানে বাকিয়া গিয়াছে, সেখানে বক মাছের সন্ধানে বেডাইতেছে । কুবে। 
__দ্বিপ্রহবে কুবকুব, ধ্বশিকারী একরকমের পাখী । সাধারণতঃ গ্রীষ্মে ইহাদের 
ক& শোনা যায়। কুবকুব-কুবকুব এইরূপ ধ্বনি করিষা। লুকায়ে 
কোথায়-কুবোর] গাছপাতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ডাকিতে থাকে, 
সহস1 তাহাদের দেখা যায় না। ইহারা আধারণতঃ পুকুর ব1 নদীর ধারে 
ঝোপে থাকে এবং উহার ভিতর হইতেই শব্দ করে। ইভার অন্যনায “ছু পো? | 
তংসী ডুবে উঠে জলে-ভংসী নদীর জলে সাতার দিবার সময় একবার 
ডুবিতেছে, একবার উঠিতেছে এবং এইভাবে তপ্চ অঙ্গ শীতল করিতেছে। 
ডিডা-ছোট নৌকা; মাছ ধত্তিকার নৌকা । জেলে-_ধীবর; কৈবস্ত; 
জাল দিয় অর্থাৎ মাছ ধরিয়া সে জীবিকা নিধাহ করে । গুটি গুটি--ধীরে 
ধীরে 7 নিঃশব্দে; ধীর-পদবিক্ষেপে | মেঠো পথ-মাঠের মধ্য দিয়] হাটিবার 
রাস্ত।। মানুষের যাতায়াতেত্র ফলে এবপ রাস্তার কটি ভয়। আখি ছুটি 
ঢল ঢল-_ভাসা-ভাস! ভাবময় দুটি চোখ অথবা চঞ্চল ছুটি চোখ । কুলবধু 
দ্রসত গেল ইত্যার্দি--একা কুলবধৃর পক্ষে অপরাচত পথিকের সম্মুখে পড়! 
লজ্জার কথা । সে জল আনিতে একাই নদীতে আসিয়াছিল, ভাবে নাই 
এই নিঝুম মধ্যাহ্ে কানে! অপরিচিত পথিক তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে । তাই 
ছুইজন পথিককে অথবা নদ্দীতীবরে শয়ান কবিকে হঠাৎ দেখিতে পাইরা সে 
নারীস্থুলভ লজ্জায় চমকিয়] উঠিল এবং অবিলম্বে বাডীর দিকে চলিল। নিঝুম 
নিস্তব্ধ) নিল্পন্দ। মধ্যাহ্নকাল- দুপুরবেলা । অলস স্বপন-জাল-__মস্থর 
ক্বপ্লের মোই | অন্যমনে- অন্ত একজনের অর্থাৎ কবির মনে; অথবা 
অন্যমনস্কভাবে ; অনাসক্তভাবে | হৃদয় ভরিয়া ইচ্ছামতো; মত ইচ্ছা তত । . 
নিঝুম..-." হৃদয় ভরিয়া মধ্যাহৃকাল এখানে ব্যক্তিবূপে কল্লিত হইয়াছে, 
সে যেন প্রাণ ভরিয়া কবির মনে স্বপ্ন বা অবাস্তবতার মস্থর মোহ বিস্তার করিয়া 
চলিয়াছে, স্বপ্লের শোভাযাত্রা স্থট্টি করিতেছে । এইবূপে দেখা যায়, দেতের 
উপর মধ্যান্থের যেমন একট? প্রভাব আছে, মনের উপরও তেমনি । মধ্যান্ছে 
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দেহ বিমাইয়া পড়িতে চায়, কিন্ত মন আলম্তের মধ্যেই নৃতন ভাবনা-কল্পনার 
লীলাখেলায় মাতিয়া উঠে । এই অংশটির অন্য অর্থও সম্ভবপর 7 মধ্যাহ্ন কাল 
যেন স্বয়ং কবি ভইয়া আনমনে আপন মনে হৃদয়ভরা আনন্দে স্বপ্রকল্পনার জাল 
বিস্ঞাবু কন্বিয়! চলিয়াছে | এভাবেক ব্যাখ্যায় অন্যমনে _ আনমনে, মধ্যাহৃকাল 
তাহার আপন মান। চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে-_-অপলক অর্থহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া। এইরূপ দৃষ্টিতে চোধ দ্বইটি খোলা থাকিলেও প্ররুত দর্শন হয় না। 
“চেয়ে” কথাটির বার বার ব্যবহারে কবি কেমন একটি আলন্যভর1 আবিষ্টতাব 
ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন । 

সা. ০৬-২৯ | হৃদয়ে এলায়ে পড়ে_দেভের সঙ্গে সঙ্গে মনটিও শিথিল 
হইয়া যায়, অন্য সময়ের মতো সক্রিয়তা1 ও সজীবতা তাহার থাকে না। স্বপন- 
ভরে-_ন্বপ্রের আবেশে । মুদে আদে আখিপাতা যেন কি আরামে 
-_একটা অনির্চনীয় হখাবেশে চোখের পাতা ছুটি জন্দ্রায় জডাইয়া আসে । 
অন্যমনে-__অন্যমনস্কভাবে | চাহি-তাকাইয়! থাকিয়া; দৃষ্টিপাত করিয়া | 
পড়িছে গভীর শ্বাস ইত্যাদি__একটি গান যখন শেষ হয়, তখন কবি কি যেন 
অব্যক্ত বেদনায় দীর্থশ্বাস ফেলেন | বিরাম-বিরতভি 7 অবকাশ ;) ফাক । শাখা 
_-ছন্বোময়ী বাণী; পছ্য বা কবিতা । ছায়া-ছায়া। কত ব্যথা_ ছায়ার "তো 
অস্পষ্ট অব্যক্ত কত বেদন1। ছাক্সা-ছায়1--...ধরাধামে- মধ]াহ্কে কবির 
অন্তর এক অব)ক্ত বেদনায় ভত্রিয়া উঠে । তাহার মনে হয়, অনির্চচনট় 
বেদনার প্াশি ছায়ার মতো অস্পষ্ট মৃতি ধরিয়া সারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া 
বেডাইচ্চেছে। তিনি মনশ্চক্ষে সেগুলিকে দেখিতে পাইতেছেন বটে, কিন্তু 
তাহাদের শ্বরূপ ধরিতে পাত্রিতেছেন না। সহজ কথায়, মধ্যাহ্ন একটা অব্যক্ত 
বেদনার ভারে ভারাক্রান্ত কবির কাছে সমস্ত পুৃথিবীটাই বেদনাময় বজিয়। বোধ 
হয়? কিন্তু কী সে বেদনা, তাহ] তিনি স্পষ্ট করিয়। বুঝিতে বা বুঝাইতে 
পারেন না। বেদনা, কিজ্ত মধুর বেদন।। 

ব্যাথ্য। 
(১) চাতক কাতারে ভাকে-"€জেলে ঘরে যায় । (পডক্তি ৪--৭) 
উদ্ধৃত পঙ্ক্তি কয়টি কধি অক্ষয়কুমার বড়াজের “মধ্যান্ে কবিতার 


অন্তর্গত । গ্রামপ্ররুতির সরল পরিবেশে একটি নিঝুম দুপুরের বিশ্বস্ত বর্ণনাচ্ছলেই 
কবি এই অংশটি প্রয়োগ করিয়াছেন । 


মধ্যাঙ্নে * ৭৫ 


নদীর তীরে এক বটের ছায়ায় শরীর এলাইয়া দিয়াছেন নিঃসজ কবি। 
দুপুরের অলস মৃহ্র্তে চারিদিকে ছুটি । মাঠে প্রান্তরে কোথাও প্রায় জনপ্রাণী 
নাই। আকাশে দুই-একটি চাতক “ফটিক জল, চাহিয়া মেঘের কাছে কাতর 
মিনতি জানায় । গাছের আডালে কুবোপাধী কুব, কুব শব্ধ করে। নদীর 
বাকে বক চরিয়! বেড়ায় । ভাঙা ভরের একপাশে হেলিয়াঁপডণ নধর বটগাছটির 
পাতাগুলি ঝিরঝির করিয়া অনবরত কাপে । বটগাছের পাতার কাপন আর 
চাঁতকের ডাক-_এই দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝি এ শ্রীঙ্ষের নৌদ্্রদীপ্ধ গুথর 
মধ্যাহ। এই মধ্যান্ছে সকলেই মাঠ ছাভিয়া গিয়াছে । জেলের! পধন্ত ঘাটে 
ডি বাধিয়! ঘরে ফিরিতেছে । প্রাণীর মধ্যে কয়েকটি গাভী গাছের ছায়ায় 
তন্দাচ্ছক্নভাবে হয়তো! োমস্থন করে । আর কয়েকটি হাস বা পানকৌডি জলে 
ঘন ঘন ডুবে ও ওঠে। মধ্যাহ্নের অলস বিবশ এই ছবিটিই এখানে জীবস্ত 
হইব ফুটিয়াছে। 

(২) .নিঝুম মধ্যাহ্ছকাল-.... রয়েছে পড়িয়া) ( পঙক্তি ১২-১৫ ) 

এই পঙক্তি কয়টি কবি অক্ষকুমার বডাজের “মধ্যাঙ্কে-শীধক কবিতার 
অন্তর্গত । গ্রীষ্মের মপর্যাহ্থের শুন্ধ অণস চিন্রটির বণনা-গ্রসঙ্গে কবি এখানে 
আপন মনের আবেশটুকু বিবৃত করিতেছেন । 

গ্রীন্গের বৌদ্রদীঞু গ্রথর মধ্যাহ্নে চারিদিকে একটা অলস্ভার আবেশ 
ছড়াইয়! পডে। চাবীরা ক্ষেত ছাঁভিয়! বাড়ী ফিরে । জেলের! ঘাটে ডিউ1 
বাধিয়া বিদায় লয়। বিরাট মাঠখানা শৃন্ততায় খাঁ খা করে । 

তপ্চ বালুকায় সুর্যকিরণ প্রতিফলিত তইয়া কাপিয়া কীপিক্সা উপনিবে উচ্চে। 
সমগ্র দৃশ্যটি কেমন বিবশ মায়ায় €যন আচ্ছন্ন হইয়া) পড়ে। কবির বল্পনায় এই 
মা, এই শুনধ প্রকৃতি সবন্বদ্ধ নিঝুম দ্িপ্রহরটি তথন এক মায়াবার রূপ মৃত 
হয়। যেন সে আনমনা হইয়া! একট] অলস স্বপ্রের জাল বূনিয়া যায় । এই 
অথণ্ড অলস মুহুর্তে বিশ্বজনীন অবসর--অনবচ্ছিন্ন স্তরতা। ইহার মধো বসিয়া 
সেই মাষাবী প্রাণ ভরিয়া কেবলই স্বপ্ন রচনা করে । তাভারই প্রভার অনুভব 
করেন কবি নিজের অন্তরে ৷ দুরদুরাস্তত্রে দিগ্বলয় পথস্ত মাঠের দিকে তিনি 
উদাসভাবে শ্ধু চাহিয়া থাকেন । কোথাও কেহ নাই, শুধু একথানি বিমাইস়া 
এলাইয়া-পডা মাঠ-_-যেন স্বপ্রাতুর । কবি আবিষ্টভাবে তাহাই শুধু ভাকাইয়া 
দেখেন উদাস অপলক দৃষ্টিতে আর অন্তরে অন্তরে কি-একটা তন্জ্রাচ্ছন্ন অস্ফুট 
আবেশে বিভোর হইয়া! থাকেন। 


৬ 029 ০৭ পাঠ-সংকলন 


(৩) অন্যমনে-*****" ঘুরে ধরাধামে। ( পঙ্ক্তি ১৮--২১) 


কবি অক্ষয়কুমার বভালের “মধ্যাহ্নে' কবিতা হইতে এই পঙ.ক্তি কয়টি 
উদ্ধৃত। গ্রীব্মের মধ্যাহ্ন বর্ণনা প্রসাঙ্গ কবি আপন হ্দয়ে ষে অনির্বচনীয় 
প্রভাব অন্ূভব করেন--এই অংশে তাহার বিবরণ রহিয়াছে । 


গ্রামপ্ররুতির নিশ্ুব্ধ পরিবেশে মধ্যাহ্থের ছবিটি মায়ামৃতি ধারণ করে। 
নদীর পাড়ে গাছের ছায়ায় শুইয়া কবি সেই ছবি দেখিতে দেখিতে নিজেও 
একট অলস আবেশে এলাইয়া পড়েন । বিবশ চেতনায় চিন্তাগুলি বিশ্রস্ত 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অন্থমনস্কভাবে কবি উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। 
কত কি চিন্তা তাহার মনে আপা-ষাওয়া করে ; আনমনাভাবে তিনি কত গান 
গাহিয়া গেলেন। গানের বিরামস্থলে তাহার ব্যথাতুর দীর্ঘশ্বাস পডে। 
এই গ্রীষ্মের এলোমেলো বাতাসে গাছের পাতাগুলি দুই-একট]1 করিয়া ইতস্ততঃ 
খসিয়া পডে। মনের ভিতরেও তেমনি পুরানো দিনের বেদনার কথা আর 
গানগুলি এলোমেলোভাবে ভাসিয়া উঠে। খসিয়া-পন্ভা পাতাগুলি যেমন 
বিবর্ণ পাওুর, এই ব্যথা-বেদনার কথাগুলিও তেমনি আবছা অস্পষ্ট । ম্ৃতির 
অন্ধকারে সঞ্চিত থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের যেন তীব্রতা নষ্ট হইয়! গিয়াছে । 
আজ অলপ মুহূর্তের বিবশ চেতনায় এগুলি যখন আবার ভাসিয়া উঠে, "তখন 
কবি তাই কি-এক মরমী অনুভূতির তন্দ্রাতুর মু্নায় কোন্‌ মায়ালোকে উত্তীর্ণ 
হন। তথন তাহার মনে হয় ষে তাহার বেদনাগুলি যেন ছায়ামৃতি ধরিয়া 
পথিবীময় ঘুরি বেড়াইতেছে। 


আদর্শ প্র ও উত্তর 


প্র.১। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'ধ্যান্ছেঃ কবিতাটির 
মধ্যে মধ্যান্ছের যে চিত্রটি আছে তাহা এবং কবির উপর তাহার 
' প্রভাব সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বর্ণনা! কর। 


উ.। সংক্ষিগুসার “দখ। 
প্র.২। “একলা জগৎ ভূলে পড়ে আছি নদীকুলে”_(ক) কে 


কখন এরূপ ভাবে পড়িয়া! ছিলেন ? (খ) কা কারণে তিনি কেমন- 
ভাবে জগৎ তুলিয় পড়িয়া ছিলেন ? 


মধ্যাহ্ে * এ৭ 


উ.। (ক) কবি অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রীব্মের এক স্তব্ধ মধ্যাহ্নে এইভাবে 
নদরীতীনে পভিয়! ছিলেন । তখন জনপ্রাণী সব মাঠপ্রানস্তর হইতে বিদায় 
লইয়াছে। নদীব্র ধারে চরিতেছে ছুই-একটা1 বক । কুবোপাখী অলক্ষ্যে থাকিয়া 
ডাকিতেছে, আকাশে শুনা যাইতেছে চাতকের কাতর “ফটিক জল? । কোথাও 
বা! গাভী গাছের ছায়ায় চোখ বুজিয়া আছে । কোথাও আবার জন-ছুই পথিক 
গুটিগুটি মাঠের পথ ভাডিতেছে। দৈবাৎ একজন কুলনধু জল লইয়া জজ্জিত 
ত্রুতপদে গৃহে ফিরিতেছে । জোলের] কুলে ভিডি বাধিয়া বাছী চালয়া শিয়াছে। 
চারিপিক্‌ শূহ্য | মন্দ বাতাসে বটের পাতায় শুধু বিরঝির কাপন-_-আর সব 
নিঝুম নিথর | এমন সময়েই কবি একাকী নদীর তীরে পড়িয়া আছেন । 

(খ) কবি গ্রীক্ষের মধ্যাঙ্ছে একট বিশ্বজনীন অলসতাবর আবেশ আপন 
হৃদয়েও অন্রভব করিয়াছেন । তথন কাজ ছিল কি ছিল না, সে-কথা অবান্তর । 
তপ্ত প্রহবের নিঝুম নিরালায় একট অলস মোহ তীহাকে আকর্ষণ করিয়াছে 
নদীর নির্জন তটে। চারিদিকে দেখিতেছেন তিনি জগৎজোডা একটা অবসর । 
দেখিতেছেন তঙ্জ্াচ্ছন্ন প্ররুতির অলস মায়া, এলাইয়া-পড়া শূন্য মাঠের উদ্দাস 
মায়ামৃতি। ইহাতে কবি একেবারে এগ্ন হইয়া গিয়াছেন । কর্মচঞ্চল জাগ্রত 
জগৎটাকে তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন | নিদাঘ-মধ্যাহ্নের শব্ধ অগস 
প্রভাবেই কবি জগত তুলিয়া গিয়াছেন | ভুলিয়া গিয়া তিনি মধ্যাহৃ-প্রকৃতির 
নীরুব ছবিটির মায়া গ্রভাবে আত্মগত ভাবকল্পনায় বিভোর হইয়া উঠিয়াছেন । 
এই স্বপ্রাতুর মায়াভর। মধ্যাহ-ছবির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! কবি যেন কি-এক 
অলস আবেশে দেহভার এলাইয়৷ দ্বিয়াছেন। অনির্বচনীয় এক সুখের" অনভূতি 
তাহার চোখের পাক্কা ভারী করিষ্ আনিয়াছে। বিশ্বজগৎ আর তখন তাহার 
কাছে একেবারেই নাই। দৃষ্টি তাহার শূন্য, উদ্দাস। থাকিয়া! থাকিয়া হবদয়ের 
গভীর হইতে আনমন! কবির গান জাগে, গানের বিরামে বিরাষে আবান 
ছুঃখের দীর্ঘশ্বাস পডে। স্থখের নিবিড মুহূর্তে অবচেতনার নিয়ন্তর হইতে, 
ইতস্তত: খসিয়া-পডা1 জীণ পাতাগুলির মতো, এলোমেলে। কত ছুঃখ বেদনার 
কথাও ভাপসিয়া উঠে। কবির মনে হয় সেই হাবানো দিনের বেদনাগুলি যেন 
ছায়া হইয়া বিশ্বময় বিচরণ করে । এইভাবে কবি নিজের মধ্যে নিজ্জে ডূবিয়া 
যান, এইভাবেই তিনি জগৎ ভুলিয়া একাকী পড়িয়া থাকেন। 

প্র, ৩। “মধ্যাহ্ছেঃ কবিতায় কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের যখন-_ 
“মুদে আনে জীখিপাত! যেন কী আরামে 1”--ঠিক তাহার পরেই 
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আবার ভাহার- “পড়িছে গভীর শ্বাস গানের বিরামে 1” ইহার 
কারণ বুঝাইয়া দরীও। অথবা, 

“মধ্যাহ্ছেঃ কবিতায় কবি অক্ষয়কুমারের আরামের স্বপ্লাবেশের 
মধ্যেই কেন দুঃখের অনুভূতি জাগে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা কর। 

উ । 'মধ্যাহ্ছে” কবিতায় দ্বিপ্রহরের যে চিত্রটি আছে তাহার অলস আবেশে 
কবি নিজেও আবিষ্ট হইয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে এই ছিপ্রহবের ঝিমাইয়া-পডা 
পিবেশটি কবিকে কিরূপভাবে প্রভাবিত করে তাহাই কবিতাটির মুল কথা। 

প্রথমটায় কবি নদীতীবে একাকী পড়িয়া পড়িয় নিঝুম প্রকৃতির শূন্য উদাস 
মৃতিটি ভালো! করিয়া দেখিয়া লন । নদীর তীরে হেলিয়া-পডা নধর বটগাছটার 
পাতায় ঝিরঝির কাপন, বকের চবরিয় বেডানো, কুবোপাখীর থাকিয়া থাকিয়া 
ডাক, চাতকের “ফটিক জল,__ছুপুরের স্তন্ধতায় মিলাইয়া যায়। জনপ্রাণিহীন 
মাঁঠে দুইজন পথিক গুটিগুটি পথ চলে, গ্রামবধূ লঙ্ব্রিত পদে জল লইয়া ঘবে 
ফিরে । কোথাও বা গাছের তলায় একট গাভী শুইয়া থাকে । আর কোথাও 
কেহ নাই। জেলে ডিডি বাধিয়া ঘরে গিয়াছে, চাষীরাও মাঠে নাই। 
মাঠখানি রৌদ্রে পড়িয়া যেন ঝিমায়, যেন কি-এক স্বপ্নের জাল বুনিয়া বার | 
কবি তাহাই শুধু চাহিয়া! দেখেন । এই চাহিয়া দেখিতে-দেখিতেই তাহার 
চোখে নেশ। লাগে । জগতজোডা একট অলসতা মোহ অনুভব করিয়া 
তিনিও দ্েহভার এলাইয়া দেন । চোখের পাতা তথন বুজিয়া আসে । আত্মগত 
অনুভূতির এই প্রথম অবস্থাটা পরম আবামপ্রদ্দ । মুক্ত প্রকৃতির নিঝুম 
পরিবেশেশ্কবিব দেহমন তথন একট অনির্বচনীয় স্থখের আমেজে তন্দ্রাচ্ছন্ন 
হইয়া আসে । ক্রমে. তাহার জাগ্রত চেতন যেন স্মিত হইয়া ষায়। কবি 
আনমন। হইয়! উঠেন। অজানিতে আপনা হইতেই তাহার কঠ হইতে কত 
গান উৎসারিত হয় । এই অবস্থাটা! গভীবতর মগ্রচিস্তার অবস্থা, অনেকটা 
দ্বপ্পের অবস্থার মতো । মান্টষের অবচেতনায় পুরানো দিনের হুঃখস্থখের 
সব কথাই সঞ্চিত থাকে । কিন্তু জাগ্রত চেতনার সময় মনের গভীরে অতলে 
তলাইয়া থাকে । স্বপ্পের সময় তাহারা আবার এলোমেলোভাবে ভাসিয়। উঠে। 
কবির এখন ঠিক সেই অবস্থা] / তাহার মনের তল! হইতে ষে গান উৎসারিত 
হইতেছে, সেই গানের ফাকে ফাকে তাই বেদনার দীর্ঘশ্বাস বুক চিরিয়া বাহিক 
হয়। ইহাই মনের অপুধ লীল!। স্থখের অন্ুভূতিটা ঘনীভূত হইয়া যখনই 
মানুষকে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া দেয় তখন ছুঃখেপ অন্ভূতিগুলিও আলোড়িত 


মধ্যাঙ্ে ৯ 


ভইয়া উঠে। উত্তাপের বিশেষ একটা মাআা-অনুসারে জলের মধ্যে উপর হইতে 
নীচে, নীচ হইতে উপরে একটা শ্নোতের সৃষ্টি হয়। অগন্ভূতির গাঢতাষ় 
চেতনার উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে তেমনি একট1 আলোণ্ডনের 
স্ষ্টি হয়| কবির মনে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সেইন্জন্যই স্থখের অন্ুুভূতি 
ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হারানো-দিনের বাথা-বেদনার কথা ও 
অনুভূতিগুলি ভাপিয় উঠিয়াছে। 
প্র, ৪। কবি অক্ষয়কৃমার বডালের 'মধ্যাহ্ছে' কবিতাটির বিষয়বস্ত 
বিশ্লেষণ করিয়া! একটি সমালোচন। লেখ । 
উ। জমালোচন। দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচন। 

স্হান 8 কুলবধৃ-_কুলের বধূ (৬্ঠীতৎপুরুষ )। মধ্যাহৃকাল__অন্কের 
অর্থাৎ পিনের মধ্য মধ্যাহ্থ ( একদেশী-__বাঙলামতে ৬ঠীতৎপুক্ষষ )7 মধ্যাহুই 
কাল (কর্মধারয় )। অলস-ম্বপন-জাপ্প__অলস যে শ্বপন (স্বপ্ন )_কর্পধারয় ; 
তাহার জাল €৬্ঠীতৎপুরুষ )। ধরাধামে_-ধরা-নামক ধাম ( মধ্যপদদলোপী 
কম্মধারয় ), তাহাতে । 

সাধুগু-ক্ষ্প 8. একেলা-_একা বা একলা । ভুলে__ভুলিয়া। পড়ে 
--পিডিয় | পডেছে-পড়িয়াছে | হেলে-_হেলিয়া। কাপিছে--কীাশিতেছে। 
কাতরে__কাতরভাবে ! লুকায়ে-_লুকাইয়া। শুয়ে শুইয়া । বেঁধে-_ 
বাধিয়।। চ'লে- চলিয়া | দিয়ে-_দিয়ু | নিয়ে লইয়া । চমকিয়া-৮মকিত 
হইয়া । রচিতেছে-_ব্রচন। করিতেছে । মাঠ-পানে-_মাঠের দিকে | চেয়ে-- 
চাহিয়া । রয়েছি রহিয়াছি। এলায়ে-__এলাইয়। মুধে- মুদিয়া। 
পড়িছে-পড়িতেছে । খ'সে_খসিয়] | 

ও্রক্ভ্ডি-শু্রপ্ভডঠজজ 2 একেলাঁ_একল। (স্বার্থে )। জেলে__জাঁল-+- 
ইয়াজালিয়া৯জেজে। মেঠো মাঠ + উয়া _ মাওয়া মেঠো । 

হ্থযান্ষল্রপীঞ্গনড চীক্ষা £ ত্বপন- স্বপ্ন স্বপন £ প্‌. ও ন-এবর মধ্যে 
অ আসিয়াছে বলিয়া এটি বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তিব উদাহরণ । 

ভ্থগিক্ড শার্বখন্্য  গাথা-ছন্দোবন্ধ রচনা; গাথা গ্রস্থন কর] 
€ “মালা গাথা? )। গুটিগুটি-_আস্তে আস্তে, নিঃশবে 7 গুটি-_-গুপি, বড়ি। 

লবাক্ষ্য-লছন্মাক্র ভন স্পব্ £ নধর, মেঠো, নিঝুম । 


ভারত-তীর্থ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ক্ুন্বি-শব্রিজ্ক্স__ পাঠ্যপুস্তকের পরিচয়পঞ্জী” দেখ । 

ন্রন্নীতুক্রম্নাত্েল্ল ক্কান্্য রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। শুধু 
বাংলাদেশের কেন, তিনি সবদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম | 
***ববীজ্রনাথের কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া কালিদ্রাসের প্রভাব 
আছে) ভারতবধাঁয় দর্শন ও চিস্তার ধারাকে তিনি নৃতন নৃতন পথে অগ্রসর 
করিয়াছেন ; বেষ্ণব পর্দাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিভারীলালেন্র ছাপ তাহার রচনায় 
পাওয়া যাইবে । কিন্ত তবুও তিনি ভারতবধের নহেন, তিনি সর্দেশের ও 
সর্বকালের | শেক্স্পীয়র ও গ্যেটে ছাডা ইউরোপীয় সাহিত্যে এমন অগ্য 
কোনে] কবির না কর] দুরূহ যিনি তাহার দেশ ও কালের গণ্ডী এমন করিয়া 
অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন |” 

“ব্রবীন্দ্রনাথের সর্জজনীনতার প্রধান কারণ এই যে তাহার কাব্যে বিভিন্ন 
ও পরম্পরবিরোধী ধারার সমন্বয় হইয়াছে ।*****বুবীন্দ্রনাথের যে-কোন শ্রেষ্ট 
কবিতা আলোচনা করিলেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে তাহার মূলে আছে 
দুইপ্রকারের অস্ুভূতি | কবি মানব-মনের কোন বিশেষ অনুভূতির রস তিল 
তিল করিয়া উপলান্ধ করিতেছেন । কিন্তু তাহ]র সঙ্গে ইহাও বুঝিতেছেন যে 
কোন অনুভূতিই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে, তাহার অন্তরালে রহিয়াছে 
অনন্ত ও অপীম | আবার সেই সুদূরের জন্য তিনি উন্সনা হইয়াছেন, তাহাকেও 
তিনি দেখিয়াছেন জীবনের ক্ষুদ্রতম প্রকাশে, পৃথিবীর প্রতি অণুপরমাণুতে 1৮ 
--ম্ুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ! র্‌ 

উন ও ল্লুল্ুন্বাক্কা-_ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
কবিঙা-সংকজন গীতাঞ্জাল'র অস্তভূক্ত। ইহার রচনাকাল ১৯১০ খ্রীষ্টাব। 
১৯০৬ সাল হইতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন করিয়া বঙজগদেশে স্বদেশপ্রেম 
যে উগ্রমৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে, কবির তাহাতে আস্তিক সম্্থন ছিল না। 
সেজন্য তিনি দেশকালের সংকীর্ণ গণ্তীর উর্ধ্বে উঠিয়া এবং বিশ্বমানবতার মহান্‌ 
আদশে উদ্বুদ্ধ হইয়! এই কবিতাটি রচনা! করেন! 


ভারত-তীর্থ ৮১ 


ননাসকল্রঞ্- গীতাঞলির অন্যান্ত কবিতার ন্তায় এই কবিতা টিরও 
কোনো নাম ছিল না। পরে রবীন্দ্রনাথ ইহার “ভারত-তীর্ঘ নাম দিয়াছেন । 


কবি ভারুতবর্কে একটি মহাযিলনক্ষেত্রদূপে বর্ণন1 করিয়াছেন । তীথক্ষেত্রে 
যেরূপ অগণিত নরনারীর সমাগম হয়, ভারতবর্ষেও সেই রূপ যুগে যুগে বিভিন্ন 
জাতি আসিয়া যিলিত হইয়াছে । এইজন্তই ভারতবধকে ভীর্থরূপে কল্পনা করা 
হইয়াছে । ভীর্থক্ষেত্রে যেমন একজন অধিষ্াত্রী দেবতা থাঁকেন, এই ভারত- 
তীর্থেও সেইরূপ একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবত! আছেন--তিনি হইলেন বিশ্ব 
মানবতা । অতএব কবিতাটির নামকরণ সার্থক হইয়াছে। 


সলহমাজ্লোল্ুন্নঁআলোচ্যমান কবিঙাটিতে বিশ্বকবির একটি অমর 
বাণী অভিবান্তি' লীভ করিয়াছে । কবি দেশকে ভালোবাসিতেন, তবে সে 
ভাঙ্গোবাদা অন্ধ মমতার টান নহে। উহার মুলে রহিয়াছে একটি গভীর 
অনূভূতি, একটা প্রগাঢ় উপলব্ধি! “বনু মধ্যে একের অশ্টতভূ'তি” এবং ভারতীয় 
একাসাধনা কবির প্রেরণ! ছুটাইয়।ছে। দূরত্বের সহিত নৈকট্যের সংমিশ্রণে 
ষে অপূর্ব রোমান্সে সৃষ্টি হয়, তাহাই ষোগাইয়াছে কবিতাটির রস। 


ইক্কার মর্সবাণীটুকু অলীক স্বপ্ন তো নহেই, নিছক তত্বও নহে। কারণ 
ভারতের সত্যকার ইতিহাসের দুঢ ভিত্তিতে উহ প্রতিষ্টিত। দ্বিতীয়তঃ, 
ভারতবর্ষকে “ম্হামানবের সাগরতীরঃ কল্পনা! করিয়া কবি তত্বকে রসমণ্ডিত 
করিয়া কাব্যে ব্বপাস্তরিত করিয়াছেন। কবিতাটিতে তেমন সজীব চিত 
সন্নিবেশিত হয় নাই বলিয়াই যে ইঙ্গার মর্কথা জীবন্ত হয় নাই (শ্রযুক্ত হুবোধ 
সেনগুণ্চের মতে )--একথা যুক্তিসহ* নহে। 


আলোচ্ামান কবিতাটি সন্দ্ধে স্ববোধবাবুর আর একটি জিজ্ঞাসা হইা__ 
«এই যে এক্যে* কথা... ইহাকে কবি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোথায়, কি 
আকারে দেখিয়াছেন 1?” দার্শনিকপ্রবর ব্রজেন্্রনাথ শীলের সহিত কথোপকথনের 
একস্থলে কবি নিজেই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন-- “বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এক্যের যোগদৃষ্টি ও এঁক্যের যোগসাধনই ভারতের বিশেষ ধর্ম ।"*+**: 
ভারতের উচু-নিচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ কাউকে 
নিঃশেষ করতে চায়নি । এইটি আর কোথাও কি দেখা যায়? আর সব 
দেশেই প্রবল ধ্* ও সংস্কৃতি দুর্বলকে পিষে মেরে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। 


$ পঠ্যি--৬ 


৮২ 0755 ০ পাঠ-সংকলন 


ভারতে কিন্ত সেটি কখনোই ঘটেনি । এই বৈচিজ্র্যের মধ্ো স্থরসংগতি 
(09100005) সাধনাই হ'ল ভারতের বিশেষ সাধনণ। নানা বিরোধের মধ্যে 
সমন্বয়-সাধনই ভারতের ব্রত ।*-**বিরোধের মধ্যে ফোগের সাধনার নামই 
মধ্যযুগের সাধকদের ভাষায় ভারত-পন্থ 1” 


সুতরাং এইবার নিশ্চিতভাবে শ্বীকার কর] চলে যে বিবীন্দ্রনাথের কাব্যে 
দেশ নিজের খণ্ডতাকে ছাড়াইয়1 উর্ধে দেবলোকে উঠিতে চাহিয়াছে” । সত্যের 
সহিত মহত্ব মিশিয়া ভারতের মহিম। তাই কবিতায় বর্ণে বর্ণে ব্যঞ্জিত, স্পন্দিত 
হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাই কবি ষে 'শুধু দূরদেশের সহিত 
আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন তাহাই নহে, সুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গেও 
বত্মানের নৈকট্য দেখিতে পাইয়াছেন ।” 


ভ্াা-ল্রিলৌঅপ-১। এই পুণ্যভূষি ভারতবর্ষে মহামানবতার আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত। কবি তাহাকে তাহার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইয়াছেন। 
ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর একটি সংক্ষিপ্থ পবিত্র রূপ । 


২। কোন্‌ এক অজ্ঞাত আকর্ষণে যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি এই 
দেশে আসিয়া তাহাদের ম্বাতন্ত্য বিসজন দিয়া এক মহাজাতিতে পব্ণত 
হইয়াছে । পশ্চিমের নব সভ্যতা তাহার উপচার লইয়া ভারতের দ্বারপ্রান্তে 
আজ উপস্থিত। ভারতবর্ষ তাভাকেও গ্রহণ করিবে । 

৩1 জয়িষুট বা লু্ঠনকামিরূপে যাহারা শক্রভাবে এদেশে প্রবেশ 
করিয়াছিপ, তাহারাও শে্ষপধস্ত এই মহাজাতির মধ্যে লীন হইয়াছে । এখনো 
যাহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে, তাহা'দিগকে একদিন এখানে আসিয়! 
মিলিত হইতে হইবে | 

৪1 একদা] ভারতবর্ষ তাহার এক্যের মন্ত্রে হুত্ব ও বিভেদের মধ্যে সমন্থয় 
প্রতিচঠা করিয়াছিল। সেই লুপ্ত সাধন। পুনরুজ্জীবিত হয়! ভারতবর্ষকে 
আবার এুঁক্যবদ্ধ করিবে । 

৫ | এই সাধনাকে ভুলিয়াছিল বলিয়াই ভারতের বর্তমান দুরবস্থা । 
কিন্ত এই অনিবার্ধ দুঃখ সহা করিতেই হইবে, এবং ইহার মধ্য দিয়াই নৃতন 
ভারত জন্মলাভ করিবে । 

৬। কবি জাতিধর্মনিবিশেষে সকল বিশ্ববাণীকে এই মহামিলন সম্পূর্ণ 
করিবার জন্ত আহ্বান জানাইতেছেন। 


ভাবুত-তীর্থ ৮৩ 


হশ্খা্থ- রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে মানবজাতির তীর্থক্ষেত্রক্ূপে দেখিতে 
পাইয়াছেন। তীর্থক্ষেত্রে যেমন পুণ্যকামী জনগণের সমাবেশ হয়, এই ভারত 
ভূমিতেও তেমনি শক-হুন-ভ্রাবিভ-চীন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি যুগে যুগে আসিয়া 
ভিড় করিয়াছে এবং অবশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে নিজেদের ব্বতস্্র সত্তা 
হারাইয়! একেবারে এক হইয়া গিয়াছে । ফলে এই দেশে এক মহামাঁনবতার 
'আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে! ভারতবর্ষ মহামানবের মিলনক্ষেত্র-_ইহাই কবিতাটির 
অর্ধকথা । 

কিন্ত এই মহামানবতা1 কেবল বিরাট একটি যৌগিক লোকসমষ্টি নহে। 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেমন বিভিন্ন উপাদানদ্বাবা একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ 
গঠিত হয়, ভাবুতবর্ষেও তেমনি বিভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা লইয়া এক 
অভিনব মনুযুজাতির হ্ষ্টি হইয়াছে । ইহার যুগপৎ বৈচিত্র্য এবং এঁক্য কবিকে 
মুগ্ধ করিখ্াছে। বস্ততঃ ভারতভূমি এক অতি পবিত্র স্থান। ইহা একটি 
তীথক্ষেত্রত্ববূপ | ম্মর্ণাতীত কাল হইতে তাহার সাধন! হইল এঁক্যের এবং 
সেইজন্যই অনৈক্যের মধ্যে এক্যস্থাপন, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
হইয়াছে । ভারতবাসী সেই সাধনাকে ভুলিয়াছে বলিয়াই তাহার বর্তমান 
দুর্দশা । কিন্তু কবির বিশ্বাস, দুঃখের এই অগ্রিপরীক্ষার মধ্য দিয়াই ভারতবাসীপ্ন 
অন্তরের সেই চিরস্তন একোর মন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতের মহামিলন 
সম্পূর্ণ হইবে । যেসকল পাশ্চাত্য জাতি এখনে! তাহাদের ম্বাতশ্্য রক্ষা 
করিয়। দূবে সনিয়া আছে, তাহারাও সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের 
মধ্য দিয়! অবশেষে এই মহামিলন যুজ্ছে যোগদান করিবে । 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 
প্রথম স্তবক 


পুণ্যতীর্থে- পুথ্যভূমি ভারতবর্ষে। জাগে রে ধীরে- ধীরে ধীরে জাগিয়া 
“উঠ ) নানারূপ সংস্কার ও সংকীর্ণতার যোহ্নিত্্া ত্যাগ কর। ভারতীয় 
মহামানবতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে এইক্প সংস্কার ও সংকীর্ণতাবিমুক্ত 
চিত্তের প্রয়োজন । মহামানবের--মহাজাতির | বিভিন্ন জাতি ও দেশবাসীর 
সংমিশ্রণে হৃষ্ট বলিয়া এই জাতি সাধারণ জাতি নহে, মহাজাতি। এই 
ভারতের ...""সাগরতীরে- ভারতীয় মহাজাতিরূপ সমুক্রের তটভূমিতে । 
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বছ নদী যেরূপ নান! দিক্‌ ও দেশ হইতে প্রবাহিত হইয়1 সমুদ্রে আপিয় মিলিত 
হয়, সেইবূপ বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতি এই ভারতবর্ষে আসিয়া 
মিশিয়াছে । এজন্য ভারতের এই মহাজাত্তিকে কবি মহাসমুদ্রের সহিত এবং 
ভারতবর্ধকে এই মহাসমুদ্রের তীরভূমির সহিত তুলনা করিয়াছেন । নমি- 
প্রণাম করি। পদ্যে ব্যবহত। মরদেবতারে- বিশ্বমানবতার আদর্শ রূপকে। 
ভারতবর্ষ চিরকাল যে মহডাজাতীয়তার অর্থাৎ কৃষ্টধর্মনিবিশেষে সমন্বয়ব্রতের 
সাধনা করিয়া আসিয়াছে_ইহা তাহারই আদর্শ । উদার ছন্দে স্বচ্ছন্দ 
সাবলীল প্রকাশভঙ্গীতে | ধ্যানগন্ভীর ......ভূধর-_ভারতের উত্তরে ধ্যানমগ্ন 
মহাযোগীর ন্যায় বিরাজমান বিশাল হিমালয় পর্ত। নদীজপমালাধ্ত 
প্রাস্তর-_ ভারতের সমভূমি দিয়া বহু নদনদী প্রবাহিত । এই নদীগুলিকে কবি 
জপমালার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রাস্তরগুলি যেন এই জপমালা-ইস্তে 
ভক্ত সাধকের স্ায় জপ-নিরত | অথব ধ্যানরত সাধকের (হিমালয়ের ) 
হস্তে ন্ীবূপ জপমালা এবং এই জপমালার বেষ্টনে প্রাস্তরসমূত ধৃত । মালার 
মধ্যে যেরূপ খানিকটা শুন্থ স্থান ধৃত হয়, নদীগুলির মধ্যেও সেইরূপ প্রাস্তরগুলি 
শোভা পাইতেছে। হেথায়... - ধরিত্রীরে-_পৃথিবী পবিত্র মৃতি এই ভারত- 
বর্ষেই প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত কবি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন ॥ 
এই ভারতবর্ষই পৃথিবীর পবিত্র দূপ। হেবোদেখ। পছ্যে ব্যবহৃত | 


দ্বিতীঘ্ন স্তবক 


কেহ নাহি জানে-এই রভ্ম্টয সকলের নিকট অজ্ঞাত ।, কার আহ্বানে-- 
কাহার আকর্ষণে, কাহাব ডাকে । কত মানুষের ধারা নদীপ্রবাহের হ্যায় 
অগণিত মানুষের দগ। দর্বার শ্রোতে-ছুর্ম বেগে । সমুদ্রে হপ হারা 
ভারতে এই জনসমুদ্রে আসিয়া নিজ সত্তা হারাইয়া ফেলিল। এখানে 
বিভিন্ন দেশ হইন্ডে আগত জাতিকে ন্ধীগুবাহের মহিত্ত এবং তাহাদের 
মিলনক্ষেত্র এই ভারতের জনসমৃহকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 
কেহ নাহি-"হল হারা-_-পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতি নদীন্রোতের 
মতো? আসিয়! এই ভারতবর্ষের মানবজাতির সমুব্রের সহিত খিশিষাছে এবং 
তাহাতে লীন হইয়া আপন বৈশিষ্ট) ও সভা হারাইয়া ফেলিয়াছে। তুলনীয় ঃ 
“্ষখা নগ্যঃ শ্যন্দমানাঃ সমুদ্র্হস্তং গচ্ছস্তি নামরূপে বিহাঁয়”-উপনিষঘ্। 
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কে তাহাদিগকে ডাকিয়া! আনয়ীছিল, তাহার কোথা হইতে আসিয়াছিল, 
কেহ জানে ন1$ কিন্তু তাহাদের গতিবেগ কেহ রুদ্ধ করিতে পারে নাই। 

দ্রষ্টব্য ঃ ইতিহাসে অবশ্ট এইসকল প্রশ্বের উত্তর আছে। বিভিন্ন 
জাতিগুলিকে ভারতে ডাকিয়া আনিয়াছিল তাহাদের নিজ প্রয়োজন অথবা 
ভারতের অপরিমিত ধনরত্বের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ অথবা তাহাদের বাজ্য- 
লিপ্মা অথব] ধর্মপ্রচারের প্রেরণা । তাহাদের মধ্যে কেহ আসিয়াছিল পশ্চিম- 
এশিয়া হইতে, কেহ বা মধ্য-এশিয়! হইতে, আবার কেহ পূর্ব-এশিয়া হইতে । 
সুতরাং প্রশ্রগুলির উত্তর কেহ জানে না এমন নহে । তবে কবির বস্তব্য-_ 
বিধাতা তাহার কোনো গৃঢ় উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিবার জন্যই বিভিন্ন দেশ হইতে 
বিভিন্ন জাতিকে এই ভারত-ভূমিতে ভাকিয়া আনিয়াছেন। এইজন্াই 
তাহাদের আগমনে বাধ! দিবার শক্তি কাহারও ছিল না। 

দ্রাবিড়__আধদের ভারতবর্ষে আগমনের বহু পৃেই এদেশে এক স্থসভ্য 
জাতি বাস করিতেন । ইহারা দ্রাঝিড নামে পরিচিত। শক-ছন-দল-- 
ভারতের উত্তবস্থ ভুরধ্ধ শ্লেচ্ছজাতিবিশেষ । শকদের আদি বাসস্থান মধ্য এশিয়!। 
ইহাদের প্রথম শাসক ময়েস বা মোগ (২০৪) শ্রীঃ পৃঃ ১৩৫ হইতে ২৫৪ পরস্ত 
ভারতে রাজত্ব করেন। হুনর1 জ্ঞাতিতে মঙ্জোলীয়। হুনরাজ স্বন্দগ্রপ্ত 
বিক্রমাদিত্য গ্রী্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি ভারতে রাজত্ব করেন। এক, 
দেহে হল লীন--ভাওতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবধার?র সহিত নিজেদের 
সভ্যতা ও ভাবধাব্র মিশাইয়! দিয়! একটি নৃতন বিরাট সভ্যতা গভিয়! তুলিল। 
এখানে একটি নৃতাত্বিক সত্যে প্রতিও কবির ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া 'মনে হয় । 
ধতঘানে ভাবতে স্বে জাতি বাস ক্লর্রিতেছে তাহা বহু জাতির রক্তের সংমিশ্রণে 
স্ষ্ট একটি সংকর জাতি । ভারতবাসীর1 খাটি আধ-সম্ভান নহে, এক কথায় 
খাটি কোনো জাতিই নহে। পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার-__পাশ্চাত্ব্য ' 
জাতিগুলি আজ তাহাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবধাবার ভাগ্ডারদ্বার উন্মুক্ত 
করিয়ীছে অর্থাৎ তাহার আজ নৃতনতর দর্শন-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা বিশ্বমন্্ 
বিলাইয়া দিতেছে । উপহাব-্রীচ্তকে দিবার মতো পাশ্চাত্য জাতীয় 
জীবনের বহুমূল্য উপাদানগুলি। দিবে আর নিবে--ভাব-বিনিময় করিবে 
পাশ্চাত্যের ভারতবধকে দিবারও কিছু আছে, আবার ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ 
করিবারও কিছু আছে । মিলাবে মিলিবে- ভাবের আদান-প্রদানের ফলে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন সাধিত হইবে । 
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তৃতীয় স্তবক 

বণধার] বাহি-_যুদ্ধের শ্রোত অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ ভারতবাসিগণের 
সহিত সংগ্রাম করিয়! রাজ্য জয় করিবার জন্া। জয়গান গাহি--বিজয়সংগীত 
গাহিতে গাহিতে অর্থাৎ বিজযীব রূপে । উন্মাদ কলরবে-_-উন্মত্ত কোলাহলে, 
বিজয়োল্লাসে । ভেি মেরপথ গিরিপর্বত--মধ্য-এশিয়া ও পশ্চিম-ভারতের 
মরুভূমি ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিবত্ম--অতিক্রম করিয়া । এ অঞ্চলে 
খাইবার, গোমাল ও বোলান গিব্রিপথ অত্যন্ত পরিচিত | পূর্বকালে অভারতীয় 
যেসকল জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহারা এই পথেই ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিল । তার! মোর মাঝে সবাই বিরাজে-_তাহার] মরিয়া! গেলেও 
কবি তাহাদের সহিত আত্মীয়ত! অনুভব ককরিয়াছেন__বুঝিয়াছেন ষে 
বর্তমান ভারতবাসীর রক্তে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে তাহাদের দান এখনো 
রহিয়াছে । কেহ নহে নহে দুর_ কেহ কবির নিকট হইতে দুরে নহে, কেহই 
তাহার অনাত্বীয় নহে । তাহাদের রক্ত ও তাহাদের ভাবসম্পদ্‌ তাহার দেহ ও 
মনকে গঠিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে । আমার শোণিতে-”.-"স্থুর_ বিভিন্ন 
জাতির রক্তের সংমিশ্রণের ফলে এক নৃতন রক্তশ্োত কবির অর্থাৎ ভারতবাসীর 
ধমনীতে প্রবাহিত, এই রক্তের সহিত মিশিয়া আছে বিভিন্ন জাতির কৃষি ও 
ভাবধারা এক অপুর্ব বৈচিত্র্যময় সম্মিলন । [এই চরণটির 17981:8177:95৩ 
এইরূপ £ কবির ব্রক্তপ্রবাহে বহুজাতির €( - তারি) বিচিত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে । 
সমন্বয়». বিভিন্ন সুরের সংগতি বা একতান | ] কবি ভারতবাশীর সাংকর্ষের 
কথাটি থর-সংগতি তুলনায় ব্যক্ত করিতেছেন। €হে কুদ্রবীণা,বাজো বাজো। 
বাজে।--কবি করুঞ্ডেরু বীণাকে আহ্বান করিয়া প্রকৃতপক্ষে ধবংসকেই আমন্ত্রণ 
করিয়াছেন । কিন্তু ধ্বংসের মধ্য দিয়াই হয় স্যষ্টি, সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই হয় 
বৃহত্তর এবং উন্নততর মিলন। ভারতবর্ষের মহাজাতীয়তা পূর্ণাজতা লাভ 
করিতে এখনো যেটুকু অবশিষ্ট আছে, কবি সেইটুকু সম্পাদনের জন্বাই পুনরায় 
সংঘর্ধ ও ধ্বংসকে আহ্বান কক্রিয়াছেন। কিন্তু রুদ্রের সহিত বীণার কল্পনা 
কে।খাও নাই । রুদ্রের হস্তে প্রলয়-বিষাণই কল্পিত হইয়া থাকে । সুতরাং কবি 
রুদ্রবীণার দ্বারা সম্ভবতঃ প্রলয়ের ন্যায় সর্ধধ্বংসী কোনো এক মহাবিপ্রবের সুর 
কল্পন। করিয়াছেন । এই অর্থে, ববীন্ত্রনাথ বাহা কোনে বিপ্রবের আহ্বান 
করিতেছেন না। মানুষের অস্তরোকের কুলংস্কার, মিখ) প।জ-৩ঝ প্রভৃতি, ধাহা 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়] রাখিয়াছে, তাহাদের বিনাশের অন্য শযষোক্পন কোনো? 


ভারত-তীর্থ ৮৭ 


এক অন্তমূধী শক্তির প্রতিক্রিয়া । সুতরাং বীণাধ্বনির ন্তা় এমন একটি প্রভাবের 
কল্পনা করা হইয়াছে যাহ মানুষের অস্তর্পোকে এইক্প বিপ্লব ঘটাইতে পারে । 
বন্ধ নাশিবে--বাধা দুর হইবে। 


চতুর্থ স্তবক 


বিরামবিহীন__অবিরত | ওকস্কারধ্বনি-_ প্রণব | অ, উ, ম এই তিনটি ধ্বনির 
সমষ্রির নাম ওকষ্কার। ইহাকে স্থট্রি-স্থিতি-প্রলয়বাচক বাঁজমন্ত্র বল! হয়। হৃদয়- 
তস্ত্রে- হৃদয়দপ বাঁণার তাবে । এই হৃদয় হইল ভারতীয় হৃদয়__বিশিষ্ট কৃষির 
অধিকারী ভারতবর্ষেরই ইহ1 নামান্তর বলিয়া! বোধ হয়। কবি নিজেই 
বলিয়াছেন--“বীণাতে--সক্ু মোটা-চডাখাদ নান] সুরের বছ তার রয়েছে ।-*- 
কলারসিকের হাতে সব তারের সব সুর মিলিয়েই পরিপূর্ণ সংগীত বীণায় 
বাজে । ভারতও যেন একটি বন্ুততন্ত্রী বীণা । এখানে নানা সাধনার সমন্বয়ে একটি 
পরিপূর্ণ সমবেত সংগীত জাগিয়ে তোলাই হ'ল ভারতের মহাপুরুষদের সাধন11” 
একের মন্ত্রে একত্বের মন্ত্রে। অদ্বৈতবাদ্দিগণের মতে জীবাত্া ও পরমাত্মার 
মধ্যে কোনো ভেদ নাই । “পোহহম্‌' অর্থাৎ 'ব্র্দই আমি ইহাই তাহাদের 
মূল মন্ত্র। পরমাত্মাই জাবাত্মায় বিরাজমান । অতএব সকল মানুষই এক-_. 
তাহ।দের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এখানে “একের 
মন্ত্র বারা সম্ভবতঃ ভারতীয় এক্যসাধনার মন্ত্র বা আদর্শকেই বুঝাইতেছেন। 
সাধকপ্রবর কবীর যেমন বলিয়াছিলেন, “পংখ বীণা সত ধুন উচারৈ? ( অর্থাৎ 
সর্পথের সমন্বয়-বীণার স্থর বাজিয়। উঠিয়াছে ), রবীন্দ্রনাথ এখাডন তেমনি 
বলিয়াছেন যে ভারতে একদা “বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থব-সংগৃতি? ধ্বনিত হইয়াছিল । 
বনরনি-_ঝংকৃত হইয়া । ধ্বন্াত্বক ক্রিয়া । একের অনলে--একত্বরূপ 
মহাষজ্জের আগ্রতে । বন্ছরে-জাতিগত, ধর্মগত বা কঠিগত টৈষম্যকে । 
আন্ছতি দিয়া২_অগ্রিতে নিক্ষেপ করিয়া, বিসর্জন দিয়া। একটি বিরাট্‌ 
হিয়া-_বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার চেতনাসম্পন্ন এমন একটি হৃদয় যাহা সকল 
ভারতবাসীর বিচিত্র হৃদয়বৃত্তির সমন্বিত রূপ । হিয়া হাদয়। তুলনীয় £ 
“বাঙালীর হিয়1-অমিয় মাখিয়া নিমাই ধরেছে কায়া” _ সত্যেন্দ্রনাথ । যকত 
শালার খোলা আজি দঘ্বার-প্রাচীন ভারতের সর্বজাতির মধ্যে এঁক্যস্থাপন 
ও বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠার জন্য যে মানসযজ্ঞের আয়োজন কর। হইয়াছিল, 
তাহা অসমাপ্ত রৃহিয়া গিয়াছে অর্থাৎ ভারতবর্ষের মহাজাতীয়ত৷ পূর্ণাঙ্গ হয় 
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নাই । যজ্ঞাগারের রুদ্ধ ধার আজ আবার খুলিয়া অসমাঞ্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত কারিতে 
হইবে এবং মহামানবতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । আনত শিরে--সম্ত্রম 
ও শ্রদ্ধায় অবনত মন্তকে | তেথায......শিরে--সকলকেই শ্রদ্ধানত্র চিত্তে 
ভারতের এই মহামিলন-যজ্জে আসিয়া যোগদান করিতে হইবে । 


পঞ্চম স্তবক 


দেই হোমানলে- মহামিপন-যজ্ঞের অধ্বিতে। দুঃখের রক্তশিখা__ 
ছুঃখরূপী অগ্নির লোহিত শিখা । যে পবিত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে 
মিলনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ভারতবাসী তাহাদের সম্প্রদায়গত ভেদ ও 
সংকীর্ণতার ফলে সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে । ফলে ভারতের জাতীয় 
জীবনে নানারূপ দুঃখ, অশান্তি ও পাপ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে । হবে তা 
সহিতে--তাহা অর্থাৎ সেই দুঃখ সহা করিতে হইবে, কারণ ইহা স্বকৃত। এই 
ছুঃখ গহা করিতে না পারিলে সেই প্রাচীন বিস্বতপ্রায় আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
সম্ভব হইবে না। শোনে। রে একের ডাক--একত্বের আহ্বান শ্রবণ কর। 
দুঃখ অশান্তি ও নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সেই একত্তের, সেই 
-মহাজাতীর়তার আহ্বানে সাড1 দাও। ভাবতবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবির 
এই উত্তি। জন্ম..-."*প্রাণ--একটি বিরাট হৃদয়ের জাগরণ হইবে । আর্দ্র 
ভারতবাসী আবার নৃতন প্রাণে নৃতন অখণ্ড মহাজাতীয়তার চেতনার ডদ্বুদ্ধ 
হইবে । পোহায় রজনী--রাত্রি প্রভাত হইতেছে, ভারতবাসীর ছুঃখনিশার 
অবসাণ হইতেছে । জাগিছে জননী বিপুল নীডে-_পক্ষা যেরূপ তাহার কুলায়ে 
রাৰ্তি প্রভাত হইলে জাগিয়! উঠে, ভারতমাত্ও সেইরূপ এই বিশাল ভারতবর্ষে 
ভারতবাসীর নবজাগন্ণের সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিতেছেন । 


বন্ঠ স্তবক 
ধরো হাত সবাকার-_-ভ্রাতৃভাবে সকলের হস্ত ধারণ কর ; সকলের সহিত 
তোমার বৈষমা ভুলিয়া যাও্। পতিত--ভারতের তথাকথিত অস্পৃশ্ত এবং 
অনুন্নত জাতিমমূহ ! মার অভিষেকে-_ভারতবাশীর হৃদয়ে ভারতীয় বিশ্ব- 
মানবতার মাতৃরূপিণী ধ্যানমূতির প্রতিষ্ঠা-উৎদবে । মঙ্গলঘট-_শুভ উৎসবের 
ম্গল-কলস । সব্।র......তীর্থনীরে--ভারতের আ.পাখ্র সাধারণের ছারা 
্ৃষ্ট পুণ্য তীর্থোদকে। অভিষেকাদি শুভ অনুষ্ঠানের সময় নানাতীর্থ হইতে 


ভারত-তীর্থ ৮৯ 


'আনীত পুণ্যোদক এদেশে ব্যবস্ৃত হয়। প্রাচীন ভারতে অভিষেকের সময় 
রাজাকে সপ্ততীর্থের জলে আন করানে! হইত । অভিষেক-_-অভি- সি5+ 
ঘঞ। সিচ, ধাতুর অর্থ “সেচন করা” । 


ব্যাথ্য। 
(১) পশ্চিম আঁজি-....*"সাগরতারে । (স্তবক ২) 


এই পঙ্ক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের “ভারত-তীর্থ” কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের 
অন্তর্গত। অতীতকালে এই ভাব্রতবর্ষে আর্ধ অনার্ধ, ভ্রাবিড-চীন, শক-হুন, 
পাঠান-মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি তাহাদের সকল স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয় এক 
মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে । এতদিন যাহারা! এই মহামিলনে যোগদান 
করিতে পারে নাই সেই পাশ্চাত্ত্য ইউরে(প ও আমেরিকার দেশসমূহ বর্তমানে 
ভারতের নিকট উম্মুক্ত হইফ্জাছে। সকলেই এখন অনায়াসে পাশ্চাত্য দেশে 
যাইতে পারে এবং ্রেখান হইতে নানা বিষয়ে জ্ঞান অন করিতে পারে। 
পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা9 ভারতবষে আসিতেছে । ভাবতীরেরা যেমন 
প্রতীচ্য হইতে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, প্রতীচ্যও তেমনি 
ভারতবর্ষ হইতে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিতেছে । এইবূপে 
ভাব, কৃষ্টি ও সভ্যতার আদান-প্রদানের দ্বার! প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন ঘটিবে-_ 
ইহাই কবির বিশ্বাস। বস্ততঃ, এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মিলনে গঠিত 
বিরাট মানধ-জাতি যেন একটি বিশাল সমুদ্র। সকলে আসিয়া ভারতের &ই 
মহাজাতীয়তাকে সম্পূর্ণ করিবে । | 


(২) রণধার1.--:--**শবিচিত্র সুর । | ( স্তবক ৩) 


আলোচ্যমান অংশটি বশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভারত-তীর্থশীর্ষক কবিতার 
অন্তর্গত। কবি 'ভারতবর্ষকে মানবজাতির মিলনক্ষেত্র তথা তীর্থক্ষেত্রপে 
দেখিতে পাইয়াছেন এবং ইহার মধ্যেই তিনি এক মহামাঁনবতার আদর্শ 
উপলব্ধি করিয়াছেন । 

যুগ যুগ ধরিয়া রহস্যনিবিড কোন্‌ দ্র্বার এক আকর্ষণে জাতির পর জাতি 
'আসিয়! ভারতের দ্বারে হান! দিয়াছে । তাহাদের কেহ বা জয়িষু, কেহ বা 
লুঠনকামী, কেহ বা আপিয়াছে অন্তর উদ্দেশ্ত লইয়া । কিন্তু শেষপর্যস্ত 
সকলকেই ভারতের জনগণের মধ্যে লীন হইয়া যাইতে হইয়াছে । এমনকি 
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রণমদোম্মত যে সকল জাতি শক্ররূপে দুম্তর মরু ও দুলজ্ব্য গিরিবত্মঁ অতিক্রম 
করিয়া বিজস্বোপ্লাসে কেবলমাত্র জয়লিপ্লা চরিতার্থ করিবার জন্যই এদেশে 
আসপিয়াছিল, তাহারাও ফিরিয়া যাইতে পারে নাই । তাহারাও তাহাদের 
ত্বতন্ত্র সভা হারাইয়া কালক্রমে ভারতীয় মহাজাতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে 
মিশিয়া গিয়াছে । এইবূপে এইসকল বিজেতা জাতির ব্ক্তধারাও ভারতের 
জনগণের রুক্তশ্োতের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত মিশিয়া এক নৃতন বূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 
তাহাদের পকলের সহিত কবির আত্মীয়তা-বোধ তাই সদাজাগ্রত। তাহার 
তথা সকল ভারতবাদীর শোণিতধারা ষে বিভিন্নজাতির দানে পরিরপুষ্ট, এই 
সত্য তিনি স্থুম্পষ্টর্ূপে অনুভব করিয়াছেন। তান, লয়, স্বর প্রভৃতি বিভিন্ন 
বস্তর সমন্বয়ে যেরূপ স্থরের বিকাশ, সুক্স্থল উচ্চনীচ বিভিন্ন সুরের সমন্বয়ে 
যেরূপ বীণাধ্বনি গঠিত, সেইব্প বিচিত্র উপাদানে গঠিত সেই শোনণিতধারায় 
যুগপৎ বৈচিত্র্য ও সমন্বয় কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছে । 


(৩) হে রুদ্রবীণা.-.**....*"সাগরতীরে । (স্ভবক ৩) 


আলোচ্যমান অংশটি বিশ্বকবি রবীন্রনাথের “ভারত-তীর্থ-শীর্ক ,কাবিত? 
হইতে উদ্ধৃত । 


রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভাব্রতবর্ষ মানবজাতির একটি তীর্ঘক্ষেত্রস্বূপে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিয়াছে। জাতিধর্মনিবিশেষে অগণিত মানুষ যুগে যুগে এখানে আসিয়া 
এক হইয়া গিয়াছে |, ফলে ভারতবধে যে, এক মহণজাতি গভিয়া উঠিয়াছে 
তাহার যধ্যে কবি মহামানবতার আদর্শ দেখিতে পাইয়াছেন । কিন্তু এই মিলন, 
এই মনামানবতার হুষ্টি সম্ভব হইয়াছিল কিরূপে? ইহা সম্ভব হইয়াছিল 
ভারতবর্ষের চিরস্তন এক সাধনার ফলে । ম্মরণীতীত কাল" হইতে ভারতবর্ষ 
এক্যের পূজারী । তাই দে বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য, বিভেদের মধ্যে এঁক্য 
আনিতে পারিয়াছিল। কালক্রমে কিন্ত এই সাধন! ভারতবাসী ভূলিয়! যায় । 
বিশেষতঃ, বিদেশী জাতিসমূহের অনেকেই ভারতের এ স্থমহান্‌ আদর্শ উপলব্ষি 
করিতে অসমর্থ হইয়া পডে। তাই ম্বদ্ধেশী এবং বিদেশী অনেকেই ভারতবর্ষ ও 
তাভার সাধনাকে ঘ্বণা করিয়া নিজেদের শ্বাতম্ত্র বজায় রাখিবার চেষ্টা 
পাইয়াছে। কবি তাই পলয়ের দেবতা রুদ্রকে আছ্বান করিতেছেন । ভারতের 
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আদর্শ ও সাধনা-সন্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রস্থত এই যে ঘ্বণা, তাহ] কদ্রের গ্রলয়সংগীতে 
ধ্বংস বিলুপ্ত হউক-_ইহাই কবির প্রার্থন)। তাহা? হইলে পুনরায় ভারতের 
সনাতন সাধন! উজ্জীবিত হইবে $ সকলপ্রকার বিরোধ, বিচ্ছেদ এবং বিভেদ 
দুরীভৃত হইয়া যাইবে । ভারত আবার মানবজাতির মিলনক্ষেত্ররূপে, বিশ্ব- 
বাসীর তীর্ঘক্ষেত্রকূপে সগৌরবে আদরশস্থানীয় হইয়া উঠিবে । 


[ কদ্রেবীণ।” কথাটির উপর টীকা লেখ ।] 


২১৪).-হেথা একদিন - ****---. বিরাট ভিয়।। ( আ্ববক ৪) 

এই ছত্রকয়টি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের “ভারত-তীর্থ* কবিতার অংশ। অতীত 
যুগের ভারতবর্ষের এক গৌরবোজ্জল চিত্র কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়! 
তুলিয়াছে। ইহাকে মান্তষের এক যিলনক্ষেত্রকূপে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন । 
স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-শক, হুন, মোগল, পাঠান, 
দ্রাবিড়, চীন, আর্ধ, 'অনার্ধ প্রভৃতি-_-এই দেশে আসিয়া এক মহামানবতার 
মধ্যে লীন হইয়। গিয়াছে । 


কিন্তু কোন্‌ মন্ত্রলে ইহা সম্ভব হইয়াছে? ভারত এইসকল বিভিন্ন 
উপাদানকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল কেমন করিয়া? আলোচ্যমান 
অংশটিতে ব্রবীন্দ্রনাথ 'তাহারই কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । ভারতের এই 
আত্তীকরণের শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহার এক এক্যসাধনার মধ্যে । এই 
সাধনা একপিকৃ দিয়া যেমন এঁক্যবিধান করিয়াছে, অন্যদিক্‌ দিয়া তেমনি 
অনৈক্যের বিনাশ কন্িয়াছে। এই দিক্‌ দিয় দেখিতে গেলে যজ্ঞের অনলের 
সহিত তাহার তুলনা করা ধাইতে পারে । দ্বৃতাহুতির হ্যা বহুত্ববোধকেই সেই 
সাধনযজ্ঞে আন্তি দেওয়া হইয়াছিল । কারণ, বনুত্ববোধ হইতেই অনৈক্যের 
স্ষ্টি। মানুষ মানুষ হইতে পৃথক, এই কারণেই তাহারা বহু-_এইপ্রকার বোধ 
এঁক্যের পরিপন্থী । এইজন্যই ভারতবর্ষ তাহ! পরিহার করিয়াছিল । 


বস্ততঃ, ভারতের মুনিখধিগণ পরব্রহ্ধম এবং তাহার স্ষ্তিকে ষেমন একদিকৃ 
দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভিন্ররূপে দেখিয়াছেন, তেমনি আবার সমগ্র বিভিন্নতার 
অস্তনিহিত শাশ্বত এঁক্যটিও উপলব্ধি করিয়াছেন । ভগবানকে তাহার! বথাক্রমে 
স্থ্ি-স্থিতি-গ্রলয়ের কর্তারপে দ্েখিয়াছেন, আবার এই তিনটি ব্ূপ মিলাইয়াই 


০079 01 পাঠ-সংকলন 


যে পর ব্রহ্ম ইহাও তাহারা উপলান্ধ করিয়াছেন । ফলে এই বিশ্বচরাঁচরের সকল 
বস্তর আপাতবৈষম্য ও অসামঞ্রন্ডের অন্তরালে একটি নিগুঢ় এক্যবোধ একদা 
ভারতবাসীর চেতনা ব্যাপিয়া থাকত এবং সেজন্য তাহাদের মধ্যে হৃদয়গত 
এমন একটি এক্যের স্থষ্টি হইয়াছিল যাহ। তন্ীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের একতানের সহিত 
তুলনীয়। ভিন্ন সবরের বিভিন্ন তন্ত্রী-সমন্বিত এইপ্রকার বাগ্যযস্ত্রের অস্ভিম স্থরটি 
যেমন একটি সুকৃমার এক্যে সুসমঞ্জস হইয়া উঠে, সেইরূপ ভারতবর্ষের অগণিত 
নরনারীর বিচিত্র হৃদয়বৃত্তির মধ্যেও একটি এক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 
তাভার ফলে মানুষে মানধষে সকল আপাতবিরোধ তিরোহিত হইয়। সমগ্র 
ভারতবর্ষে ষেন একটি বিরাট্‌ হৃদয় গঠিত হইয়াছিল । 


[ মহাওক্কারধবনি, একের মন্ত্র একটি বিরাট হিয়া-_-ইহাদের উপর টীকা 
লেখ । ] 


(৫) তপন্তাবলে ...--* বিরাট্‌ হিয়1। (ভ্তবক ৪7 ক. বি. ১৯৪৮/ 
| ম. প. ১৯৫৫) 


€৪) ব্যাখ্যা দেখ । 


€৬) সেই হোমানলে-""""দুরে যাক। (স্তরক ৫) 


আলোচামান অংশটি রবীন্দ্রনাথের “ভাবত-তীর্থ” কবিতার অন্তর্গত। 
এস্বলে কবি, ভারতবর্ধ তাহার গৌরবোজ্জল অতীতের তুলনায় বর্তমানে কতদূর 
অধঃপন্তিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়ছেন। ভারতবর্ষের এই অধঃপতন 
ভারতবাসীর এই সব. অপরাধের জন্যই হইযুউছে-_ইহণই তাহার অভিমত। 

সকলপ্রকার অনৈকা এবং পার্থকা বিসর্জন দিয়া এই দেশে একটি বিরাট 
এঁক্য স্থাপিত হইয়াছিল । কালক্রমে ভারতবামী তাহাদের এই চিরস্তন সাধনা 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার শান্তিন্ব্রপই বতমান' লাঞ্ছন অনিবার্ষ | 
কবির দৃষ্টিতে সেই এক্যের সাধনা হোম । তাহাতে যেন আমাদের পাপের 
স্পর্শ লাগিয়াছে। আমদের পর্স্পবের মধ্যে যে হানাহানি এবং তাহার জন্য 
'যে বুক্তশ্োত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাই যেন প্রতিবিদ্বিত হইয়া উঠিয়াছে সেই 
হোমাগ্রির রক্তশিখায়। কবির দৃষ্টিতে ইহা অতিশয় অমঙ্গলগ্যোতক | 

কিন্তু এই অনিবার্ধ দুঃথ সহ করিতেই হইবে । এইসঙ্গে ভারতের অন্তরের 
সাধনাটিকে-_ সেই পম ইক্যবোধটিকে- ন্বদক্ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 
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তাহা হইলেই আবার ভারত হইতে সমজ্ঞ বিভেদ দূর হইয়া যাইবে, তাহার 
সকল লাঞ্ছনার হইবে অবসান । ভারতবাসী আবার ভারতবাসীকে ভাই বলিয়! 
আলিঙ্গন করিতে কোনে! লঙ্জ1 পাইবে না, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়। 
ধ্াডাইতে ভয় পাইবে না এবং ষে ভ্রান্ত অপমান-বোধ সমাজ-জীবনে একটি 
কত্রিম ব্যবধানের হ্টটি করিয়া রাখিয়াছে তাহারও অবসান ঘটিবে | 


[ “একের ডাক'_-এই অংশটির উপর টাকা লেখ । ] 


(৭) মার অন্ভিষেকে--ত, সাগরতীরে । (স্তবক ৬) 

এই পঙক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের “ভারত-তীর্থ' কাঁবতাব শেষাংশ । অদুর- 
ভবিষ্যতে সকলপগ্রকাঁর ভেদাভেদ দুরীভূত হইয়! ভারতে পুনরায় তাহার সনাতন 
এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এই আশায় অন্ুপ্রাণিত হইয়া কবি এস্বলে জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে সকল ভারতবাসীকে ভারতমাতার অভিষেক-উতৎ্সবে সম্মিলিত 
হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। 


শতাব্দীর আরাধনালন্ধ বহুত্তের মধ্যে একতববোধ যেদিন মোহাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিল, সেইদিন হইতে মন্ত্র ভেদবিড়ম্বিত এই ভারতে সহনাতীত এক 
দুঃখের লুত্রপাত হইয্জাছে। কিন্তু এই জাতীয় জাগরণের দিনে কবি অন্থভব 
করিয়াছেন, সেই ছুঃখের অবসান আসন্ন । এই বিশ্বামে কবি আর্ধ-অনাষ, 
হিন্দু-মুপলমান, ইংরেজ-্ীষ্টান, ব্র।ন্ধণ-অব্রাহ্ষণ সকঙগকেই সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা ত্যাগ 
করিয়া পবিত্র উদ্দার চিত্তে ভারতমাতার পুজাপ্রাজণে সমবেত হইতে আহ্কক্জন 
জানাইয়াছেন । 


কবির দৃষ্টিতে ভাবুতমাতা আজ মহামানবতার বিশ্বোদার মাতৃরূপিণী 
ধ্যানমৃতি ধারণ করিয়াছেন । সেই মাতৃমৃতি প্রতিহৃদয়ে নিবিড উপলব্ধির মধ্য 
দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । দেবতা-প্রতিষ্ঠার পূর্বে যেরূপ ভীর্ঘোদকে পরিপূর্ণ 
করিয়া মঙ্গলঘট স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ ভারতমাতার প্রতিষ্ঠার পূর্বেও 
আমাদের হৃদয়কে এঁক্যবোধের দ্বার1 পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে । সকল 
ভারতবাসীরই ইহাতে সহযোগিতা একাস্ত প্রয়োজন, নতুব! এই অভিষেক-ক্রিয়! 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া! যাইবে | 


[ অভিষেক, মঙ্গলঘট, তীর্থনীড়--এই কথাগুলির উপর টীক] লেখ | ] 
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আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। “ভারত-তীর্থ” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গ্ৰাহার যে অনুভূতি 
ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা তোমার কথায় লেখ। 
(ক. বি. ১৯৪৩) 


উ.। মন্ার্থ দেখ। 


প্র.। “ভারত-তীর্থ কবিতার বিষয়বস্ত আলোচনা করিয়! 
উহার এব্ূপ নামকরণের কারণ নিদে শকর। (ক. বি. ১৯৪৭) 


উ.। অর্মার্থ ও নামকরণ দেখ। 
প্র. ৩। “ভারত-তীর্থগ কবিতার বিষয়বস্তুর আলোচন। কর। 
(ক. বি. ১৯৪৭) 


উ.1 সমালোচনা দেখ। 


. প্র.৪। “ভীরত-তীর্থ কবিতায় ভারতের সভ্যতায় বৈশিষ্ট্য 
“কিক্ধপ পরিস্ফুট হইম্বাছে তোমার মন্তব্যসহ তাহ! ব্যক্ত কর। 


উ. 11. 'ভারত-তীর্ঘ” কবিতায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার একটা 
মৌলিক বৈশিষ্ট্যকেই বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অনাদিকাল' হইতে 
ভারতবর্ষ মানবজাতির মিলনক্ষেত্র । ধ্যানমৌন হিমাচল যোগাপনে বসিয়া 
আছেন এই দেশের উত্তরে | নদ-নদীসমাকুল বিভীপ্রাস্তর-সমদ্বিত এই বিরাট 
দে, খেই শাস্তসমাহিত ধ্যানের প্রশস্ত-ক্ষেত্ররূপে আশ্রমের মহিম1 ধারণ করে।) 
কধির চক্ষে তাই এই ভূভাগ নিত্যপবিত্র । (এখানে ফাস্সিলে মানুষের জিঘাংস! 
লুপ্ত হয়, উগ্র চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়, একটা! বিশ্বয়পৃরিত দ্ধায় অন্তর্লোকে ্রবুদ্ধ 
হইয়া উঠে এক্যের বোধ 1]টুকবি তাই ভারতের ভূপ্রত্লৃতির বর্ণনায় এই দেশকে 
একটণ মহামানবতার তীর্থক্ষেত্ররূপে কল্পনা কবিয়াছেন। (তাহার পর কবি, 
ভারতের এই পটভূমিকায় দূর অতীত হইতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির 
নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের অনিবার্য পরিণাম বর্ণনা করিয়াছেন । )এত দেশের এত 
মানুষ এমনভাবে কেন যে ভারতবর্ষে আসিত তাহ এতিহাপিকের1! একভাবে 
ব্যাখ্যা করেন। কবি বলেন, এই সকল ব্যাখ্যাও ঠিক নহে । কেহই মানুষের 
এই ভারতমুখী অভিষানের কারণ সঠিক বলিতে পারে পাই, কেহই জানে না 
কিসের আকর্ষণে এজ যানুষের এত শত ধার! ভারতের দিকে হিয়া আসিত। 


ভারত-তীর্থ ৯৫ 
কবিও এ বিষয়ে নিশ্চয় অজ্ঞান(তবু তাহার কল্পনায় যেন এমনতর একটা ধারণা 
অনুস্থত যে ভারতের সভ্যতা ঈংস্কৃতিই সেই আকর্ষণ। তাই কত ভাবে কত 
জাতির মানুষ যুগে যুগে এদেশে আপিল । কেহ আর্সিল মুক্ত তরবারি-হস্তে 
যুদ্ধের উন্মাদনায়, কেহ আসিল দুস্তর মরু আর দুর্ণজ্ঘ্য গিরি অতিত্রম করিয়া 
বিজয়-অভিযানে | কিন্তু শেষপর্যস্ত সকলেই এই দেশবাসীর মধ্যে নিজেদের 
সত্তা বিসর্জন দিয়! এক হইয়। গিয়াছে । *এইভাবে শক-ইন-দ্রাবিড-চীন-মোগল- 
পাঠান__সকলেই ভারতের মানুষের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। ভারতের 
মানুষ যেন একটা মন্থুষ্যসমত্র আব সবই মান্ষষের নদীধারা। সমুদ্রে আমিয়। 
নদীগ্তপির শ্বাতন্ত্র তাই আজ অবলুপ্ধ। কবি ইহার মধ্যে ভারতের এতিহ্থের 
একটি মূলসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন । এককালে বৈচিত্র্যের মধ্যে একাবিধানই 
ছিল ভারতের সাধন1। গুঁ-মন্ত্র তো৷ সেই সাধনারই বীজ । ব্রদ্ধা, বিষু, মহেশ্বর- 
রূপে ধাহার। বিভিন্ন, গুঁ-মন্ত্রে তীহারাই এক ব্রহ্ম । আপাতবৈচিত্র্যের মধ্যে 
এই নিগৃঢ় এক্যবোধই ভারতের সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য । ইহারই প্রভাবে 
ভারতে আগত সকল যান জাতিধর্মনিবিশেষে এক হইয়া গিয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথ “ভারত-তীর্ঘ” কবিতায় এই উপলব্ধির কথা কিছুটা আত্মমগ্ন- 
ভাবেই বলিয়াছেন । ! কোথাও যেন আবার অতিসচেতনভাবেই ইহার জল্পন 
করিয়াছেন। ফলে ভারতের সভ্যতার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য প্রোজ্জল রূপরেখা 
সম্পূর্ণ পরিস্ফুট-_একথা বলা দুষ্কর |; উদাহরণন্বরূপ মোগল-পাঠানের অংশ- 
বিশেষ ছাড়িয়া! দিলে সমগ্রত কোথায় কিভাবে তাহারা ভারতীয় মানুষের 
মধ্যে আত্মস্থাতন্ত্য বিপর্জন দিয়া লীন হইয়া গিয়াছিগ তাহা স্পষ্ট নয়।* গৃর্তীন 
যুগে ভারতীয় সভ্যত্বার *সাধনাষজ্জের ভোমানলে ষে দুঃখের বুক্তশিখা কৰি 
মর্মান্তিক বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহ! কি এ মোগল-পাঠানের 
ধর্মসংস্কৃতির শ্বাতন্ত্জ্ঞান হইতে উদ্ভৃত নয়? অথবা তাহা কি “অশুচিমন' 
ব্রাহ্মণের বর্ণধর্ণের ঘিকারজাত? এখানে কবি সত্যই অতীব অস্পষ্ট । অথচ 
তিনি অন্ধযুগের অবসানে ভারতীয় সাধনার পুনরুদয়ের আশ্ত সম্ভাবনাও 
দেখিয়াছেন। উহা কি বাহ্বঘটনানিরপেক্ষভাবে শুধু বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত কবির 
অন্তর্লোকের বাণী? এই কয়টি অস্পষ্ট ইঙ্গিত বাদ দিলে কবিতাটির মধ্যে' 
ভারতীয় সভ্যতার মুল বৈশিষ্ট্টটুকু স্থন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে বলিতে পারি। 
ভারত মানুষের মিলনক্ষেত্র । ভারতীয় সভ্যতার যে-রসায়নে বিচিত্র মানুষের 
সকল আপাত-বৈষম্যের মধ্যে একটা নিগৃঢ় এক্য স্থট্টি হইয়াছে, তাহাই উহার 


৯৬ বো ০0 পাঠ-সংকলন 


পরম বৈশিষ্ট্য এবং এই কবিতায় সেই বৈশিষ্টযটুকুই উল্লিখিতভাবে পরিস্ফুট 
হইয়াছে । 


ব্যাকরণ ও রচনা 


নিবি £ আজোন5০আজ-+ও ( বাঙল। সন্ধি )। 


সস্মাস ৪ নরদেবতারে-_নরুদপী দেবতা ( মধ্যপদলোগী কর্মধারয় ), 
তাহাকে । পরমানন্দে_পরম আনন্দ ( কর্মধারয় ), তাহাতে । মদ্রীজপমালা- 
ধৃত_জপের জন্য মালা ( ৪থীতৎপুরুষ ); নদীবূপ জপমাল] (রূপক-কর্নধারযু ), 
ধৃত হইয়াছে নদ্ীজপমালা যাহার দ্বারা ( বন্তত্রাহি ), সে ( প্রাস্তর” পদের 
বিশেষণ )। ধ্যানগস্ভীর-_ধযটানের দ্বারা গম্ভীর ( ৩য়াতৎপুরুষ ) অথবা, 
ধ্যানহেতু গম্ভীর ( €৫মীতৎপুরুষ )। মভামানবের- মহান্‌ মানব অর্থাৎ বিপুল 
জনসমগ্টি (কর্ণধারয় ), তাহার । জয়গান-_ জয়হ্চক গান ( মধ্যপদলোপী 
ক্রধারয় )। উন্মাদকলরবে-_-কল এই রব (স্থপত্ত্রপা)7 উন্মাদ ( বিশেষণ ) 
কলরব (€ কর্মধ!রয়), তাহাতে । মরুপথ-_মরুমধ্যস্থ পথ (মধ্যপদলোপী 
কশধারয় )। মহাওক্কারধবনি--৩ম্‌ এই কার (স্ুপক্পা), ওক্কারের ধ্বনি 
(৬ঠীতত্পুরুষ ); মহান্‌ ওঙ্কারববনি (কর্মধারয়। সন্ধি করা হয় নাই)। 
হোমানলে-ভোমের জন্য অনল ( ৪ধীতৎপুরুষ ), তাহাতে | মঙ্গলঘট-_ 
মঙ্গলের জন্য ঘট ( ৪খীতৎপুরুষ )। সধারু-পরশে-প্বিত্র-করা--স্বার পরুশ 
( অলুক্‌ ৬্ঠীতৎপুরুষ ); তাহার দ্বার পবিভ্র-কর! [ অলুক্‌ ৩য়াতৎপুরুষ 
(পিশ্র-করা? একসঙ্গে বিশেষণপদ )]। 

-াধু গচ্চ-আস্প £ হেরো_ দেখোশ। বিরাজে__বিরাজ করে । ধ্বনিতে 
- ধ্বনিত হইতে | নাশিবে-_নাশ থাইবে বানষ্ট হইবে । বুনরনি (উচ্চতর 
মাধ্যমিক ১৯৬০ )-র্লনরন করিয়া, ব্রনিত হইয়া। সবারে-_-সকলকে। 
মিলিবাঁরে-_মিলিতে | দঠিতভে-_দহন বা দগ্ধ করিতে । লভিবে-_লাঁভ 
করিবে । সবাকারর-- সকলের | ত্বরা সত্ব । হেথার--এখানে | 

শুক্কুত্ভিশ্রভ্যজ্ £ হুর্বার_ছুর্‌-বৃ+ণিচ+খল্‌। লীন-_-লী-ক্ত। 
বন্ধ-_বদ্ধ-+ঘএ (বিশেষ্য )। আর্ধ_খণ্যৎ। দুঃসহ-_ছুরু-- সহ খণ্‌। 

ন্্যাকল্রপঞ্গভ্ড ভাল 2 নদীজপমালাধূত (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ ) 
সমাস ভ্রষ্টব্য । বহ্ছত্রীহি-সমাঁসে পদটি হশ্য়া উচিত 'ধৃভনদীজপমাল” 


প্রতিনিধি ৯৭ 


€ প্রাস্তর”এর বিশেষণ )। রবীন্দ্রনাথের “নদাজপমালাধূত', কি বলিব ?- 
অশ্তুদ্ধ, না, আর্ধপ্রয়োগ ? অবশ্ত 'আহিতাগ্রি” পর্যায়ে ফেলিলে গ্রয়োগটিকে 
শ্তদ্ধও বল] যায়। 

গিরিপর্বত--কোনো কোনো বৈয়াকরণের মতে এটি সমার্থক দ্বন্দ, কারণ 
“গিরি” ও 'পর্বত'এর একই অর্থ । কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহ] দ্বন্দের 
উদ্দাহরণ মোটেই নয়, সমার্থক যুগ্মশব্ধের উদাহরণ । 

ধবনিতে_ সংস্কৃত 'ধ্বন্, ধাতু+ইতে। সংস্কৃত ধাতু হইতে স্থষ্ট বাঙলা! 
ত্রিয়, প্রয়োগ কেবল পছ্ছে। 

লভিবে-_লভ. ( সংস্কৃত ধাতু )4+ইবে। পূর্ববঞ্চ। 

পোহায়__-আত্মবিলাপ? কবিতায় “পোহাইবে" পদের টীকা দ্রষ্টব্য । 

সবাকার--সব (সর্বনাম )+ষষ্ঠী বিভক্তির চিন্ধ কার? । 

পরশে--স্পর্শে১ পরশে £ বিপ্রকর্ষ বা শ্বরঙক্তির উদাহরণ । 

ভসব্লিভ্ড স্াশ্ুন্ক্য  ছুবার-যাহাকে কষ্টে নিবারণ করা যায়; 
দুর্বার__দুর্বা-ঘাসের | মিলাবে-__মিশাইবে ; মিলিবে-_-নিজে মিশিবে । নীড় 
--পাখীর বাসা; নীর--জল । আনৃতি_ হোম ; আহৃতি__আহ্বান। 

ন্বান্ক্য-ব্রচ্ম্ব! 2 নরদেবতা £ আমাদের ব্রামকৃষ্ণ পরমহংস পরদেবতা । 


ধ্যানগম্ভীর : ধবলগিরির শৃঙগকে দেখিলে ধ্যানগম্ভীব ধূর্জটা বলিয়া মনে 
হয় । 


ছুর্বার £ বীর বাদল দুর্বার বিক্রমে বণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল । 
ছুঃসহ £ পরাধীনতার জাল] দ্েশপ্রেমিকের পক্ষে সত্যই দুঃসহ । 


প্রতিনিধি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ুহ্হি-স্পভ্িলুজ্-_পাঠ্যপুস্তকের পরিচয়পঞ্জী” ও “ভারত-তীর্ঘ” কবিতার 
ভূমিকা দেখ । 

শু ০ন- রবীন্দ্রনাথের “কথা”নামক কবিভাগ্রন্থ হইতে আলোচ্যমান 
কবিতাটি উদ্ধত। “কথা'র কবিতাগুলি সকলেই এক একটি মহৎ আণদশের 
কাহিনী । কবি ইহাদের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন অতীতদিনের বৌদ্ধ শিখ 

ও পড়া--৭ 


৯৮. 075 ০ পাঠ-সংকলন 

মারাঠা রাজপুত প্রভৃতি জাতির ইতিহাস হইতে । আলোচ্যমান কবিতার 
ঘটনাটির জন্য কবি আযাকৃওয়ার্থ সাহেবের নিকট খণী। আযাক্‌ৃওয়ার্থ সাহেব 
কয়েকটি মারাঠী গাথা সংগ্রভ করিষ1 তাভাদের ইংরেজী অন্তবাদ প্রকাশ করেন। 
এই অন্ুবাদ-গ্রস্থের ভূমিকায় 'প্রতিনিধি” কবিতার ঘটনাটি বিবৃত আছে। 
রবীন্দ্রনাথ উহাকেই অবলম্বন করিয়া অপূর্ব ভাষায় এই মহৎ আত্মত্যাগের 
কাহিনীটিকে ছন্দোবপে মহিমান্থিত করিয়াছেন | 


বান কচল্রঞ_ছত্রপতি শিবাজিব একটি কাহিনী লইয়া আলোচ্যমান 
কবিতাটি রচিত । শিবাজির গুরু ছিলেন সন্ন্যাসী রামদাস। রাজ ধাহার 
শিষ্য, তিনি নিজে একজন ভিক্ষুক-_এ দৃশ্ত একদিন শিবাজির পরম বিস্ময় 
উত্পাদন করিল। তিনি গুরুর সকল অভাব মোচন করিবার জন্য তাহাকে 
সমগ্র র্রাজ্যটি উপহার দিলেন এবং স্বয়ং তাহার দ্রাসবূপে ভিক্ষায় বাতির 
হইলেন । দিবাশেষে গুরুশিষ্য ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন | রাজ শিবাঞ্জি নিবেদন 
করিলেন যে, তিনি ইভার চেয়েও গুরুতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তত | রান্মদাস তখন 
শিবাঞ্জিকে তাহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন তাহার প্রতিনিধিরূপে ষেন 
তিনি রাজ্য শাসন ও পালন করেন। এইকবূপে ভিখারী বামদাস রাজা, শিশ্ত 
শিবাজি তাহার অনালক্ত প্রতিনিধি মাত্র হইলেন। আলোচ্যমীন কবিতার 
ইহাই বিষয়বস্ত্ব। এইজন্য ইভার শীর্ষনাম প্রতিনিধি” | 


ভুন্কক-__-কবিতাটি দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত । ইহার লক্ষণ £ ৮+৮+১০। 


+কনক্বাল্লো5্বাকথা"র অন্যান্য কবিতাগুলির স্তায় প্রতিনিধি'ও একটি 
গাথা । ইহার মধ্যে দেখিতে পাই গীতি ও গল্লের যুগপৎ সম!বেশ-_ শুধু 
সমাবেশও নয়, সমন্বয় । কাহিনীটি হইল ত্যাগমণ্ডিত মহৎ আদর্শের? নায়কের 
ভূমিকায় রহিয্বাছেন ম্বরং ছত্রপতি শিবাজি। স্থতরাং নিছক গল্পহিসাবেও ইহ! 
যথেষ্ট কৌতৃহলোদ্দীপক এবং চিত্তাকর্ষক। মন্তাবীর শিবির রাজমহিমার 
মধ্যে যে একটি মহান্‌ ত্যাগমন্ত্র নিগুঢ় রহিয়াছে, তাহার গৈরিক পতাকায় যে 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে একটি ঘটনার অনিবধ্চনীয় ইতিহাস--তাহাব কথা চমৎকারিত্তে 


“ও মহত্বে আমাদিগকে গভীরভাবে স্পর্শ করে | 

দ্বিতীয়তঃ, গল্প এখানে গীতের সাবলীল প্রবাহে যেন ম্বতঃস্ফুর্ত। একটা 
কহিনীকে ছন্দে বাধিযা! দেওয়া! এক কথা, আর গীতিচ্ছন্দে কাহিনীর আপনাতে 
আপনি ফুটিয়া উঠা ভিন্ন কখা। প্রথম কাজ ছান্দপিকের, দ্বিতীয় কাজ কবির । 


প্রতিনিধি ৯৯ 


“প্রতিনিধির মধ্যে পাই কবির আবেগ-ব্রসায়নে জাব্রিত কাহিনীর স্বচ্ছন্দ 
প্রকাশ । তাই ছন্দ ও ভাব এখানে একাত্ম । আবেগ অছবৈত। আপাতদৃষ্টিতে 
ইহার মধ্যে রামদাসের যে গানগুলি রহিয়াছে তাহাদের সহিত মূল কাহিনীটির 
অন্তরঙ্গ যোগস্যত্র নাই বলিয়া ভ্রম হইতে পারে । প্রকৃতপক্ষে এইগুলিই 
কবিতাটির আধ্যাত্মিক সুর প্রগাঢ় করিয়াছে এবং সমগ্র কফাহিনীটির মধ্যে 
ভাবসংহতি দৃঢ়তর করিয়াছে । শিবাজির মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে- বাজার গুরু 
হইয়াও রামদাস কেন ভিক্ষক। বামদাসের সংগীতে তাহার উত্তর পাই 
ইহার কারণ এই যে তিনি সন্ত্যাসী | “পবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু 
পথ।” অখিলপতি মহেশ্বর বিশ্বের অধীশ্বর । তথাপি তিনি ভিক্ষাজীবী 
ভোলানাথ। এই আদর্শের মুর্তপ্রতীক রামধাস এবং তাহার সংগীতগুলির 
মম্নকথাও তাহাই । বরামদাসের নিকট শিবাজির হে রাজধর্মে নূতন দীক্ষা এই 
কবিতায় বিধৃত হইয়াছে, তাঙার মূলেও একই মর্মবাণী অন্ুরণিত দেখিতে পাই । 
পর্বেশ্বব হইয়াও সবস্বহীন হইতে হইবে--এইব্ধপ অনাসক্ত ত্যাগেই প্রতিষ্ঠিত 
শিবাজির রাজপ্রতিনিধিপদ । অতএব সহজ ভাষায় সরল ভাবাবেগ এখানে 
একটিমাত্র ধারায় প্রবাহিত এবং একটিমাত্র রসমাধুষে সংহত । এই হিসাবে 
কবিতাটি গীতিকবিতার গুণসম্পন্ন। কিন্ত গীতির মধ্যে অনুস্থ্যত হইলেও গল্প 
এখানে গৌণ নয় বলিয়া কবিতাটি সর্বাবয়বে একটি প্রকৃষ্ট গাথা-ই বটে । 

ইংরেজী ব্যালাড বা গাথা কবিতার অপর একটি বৈশিষ্ট্য ও আলে।চ্যমান 
কবিতায় লক্ষণীয় | ইহ। কাহিনীর নাটকীয় উপস্থাপন । সাতার! € সেতারার; ) 
দুর্গবীর্ষে আসীন শিবাজি দেখিলেন ভিক্ষুক রামদাস প্রাণভোলা গান *গাঁহিয়! 
চলিয়াছেন। পরম *বিশ্বয় উপস্থিত হইল; মুতে চিরকুটে লিখিয়া দান 
করিলেন রাজ্য । তারপর যখন জানিলেন রাজ্য-পরিচালন। ভিন্ন আর তাহার 
অন্য কোনে! গুণ নাই, তখন গুরুর দাসত্বই হইল শিবাজির একমাত্র সম্বল। 
ভিক্ষার থলি উঠিল বাজার স্বন্ধে। ইহার পর শিবাজির কঠিন পণ, তাহাকে 
ভিক্ষুক-রাজার গুরুভার প্রতিনিধিত্ব অপণ এবং সর্বশেষে রামদাসের সংগীতে 
এই নৃতন রাজধর্মের মর্মব্যাখ্যা। এইসকল বিবরণই পারম্পর্ধের উপস্থাপনায়, 
নাটকীয় গুণসম্পন্ন | তাই পাঠশেষেও কবিতাটির মহান্‌ প্রভাব মানসলোকে 
অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় । 

পরিশেষে আলোচ্যমান কবিতাটির বর্ণনা-নৈপুণ্য-সন্বদ্ধে ছুই-একটি কথা 
বলা গ্রয়োজন | পুরছ্ধাবে গুরুর সহিত শিবাজির ভিক্ষা চিত্রটি শ্বল্প পরিসরে 
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কেমন স্থস্পষ্ট । নদীতীরে নব রাজধর্ধে দীক্ষার পর, চিস্তিত শিবাজির এবং 
সন্ধ্যাসমাগমের ছবিটি অপূর্ব। এমন অল্পকথায় নিপুণ পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কণ একমাত্র 
রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শিল্পীরই সাধ্য। 

সহন্ক্িগু সাল্র-একদিন প্রভাতে সেতারার ছুর্গচুড়ায় বসিয়া শিবাজি 
লক্ষ্য করিলেন, তীহার গুরু রামদাস নিরন্ন ভিক্ষুকের ন্যায় পথে পথে ভিক্ষা 
কবিয়া ফিরিতেছেন। এই দৃশ্তে শিবাজির মনে এক ভ্রান্ত ধারণার স্ষ্টি হইল ॥ 
তিনি ভাবিলেন, এত এশ্বধ বৈভব থাকিতেও গুরুর বুঝি বাসনার তৃপ্তি তয় 
নাই, তাই তিনি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন । শিবাজ তাহার সমগ্র রাজ্য 
গুরুপদে সমর্পণ করিয়। দেখিতে চাহিলেন, কিসে তাহাকে ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত 
কর] যায়, এবং এই মর্ষে একখানি লিপি লিখিয়া রামপাসকে দিবার জন্ম 
বালাজির হাতে দিলেন । রামদাস তখনও গান গাহিতে গাহিতে রাজপথ দিয়! 
চলিয়াছেন । সেই গানের মর্ম এই যে, তিনি সর্বত্যাগী শংকরের উপাসক হইয়' 
অন্রপূর্ণার কৃপা পুষ্ট ঘর ছাড়িয়া! পথকেই বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন,। দুর্গদ্ধারে 
আসিলে বালাজি তাহার পদমূলে শিবাঞ্জির পত্রথানি রাখিলেন। পত্র পাঠ 
কত্সিয়! গুরু, তাহাকে শিষ্পের বাজ্যদানের সংকল্প জানিতে পারিলেন। পরদিন 
রাজার নিকট গিয়। তিনি জানিতে চাহিলেন, রাজ্য ত]াগ করিয়া শিবাজি কি 
করিবেন $ কি গুণ তাহার আছে । শিবাজি উত্তর করিলেন যে, তিনি সানন্দে 
গুরুসেবায় জীবন অতিবাহিত কবিবেন। বামদাস তখন আপন ভিক্ষার ঝুলিটি 
শিল্তের স্কদ্ধে তুলিয়] দিয়! তাহাকে লইয়1 ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। এই 
র্ীদদেিয়া পুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা, বিষ বিস্ময়ে, সলজ্জ ভয়ে ভিক্ষা দেয় 
আর ভাবে-_-মহতের লীলারহম্য সত্যই ছুজ্ছেয়। দ্থিপ্রন্ত্ুরে পুরবাসীরা যখন 
বিশ্রাম করিতেছে, তখন রামদাস একতারা বাজাইয়। ভক্তির কাঙাল ত্রিভুবনেশ্বর 
ভবানীপতির ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়। সাশ্নেত্রে গান গাহিতে লাগিলেন। 
দিনশেষে নগরপ্রাস্তের নদীতে ম্লান করিয়া ছুটি অন্ন রাধিয়। গুরু-শিষ্য মুখে 
দিলেন। তখন শিবাজি সহান্তে নিবেদন করিলেন যে, গুরুর আদেশে তিনি 
রাজ] হইয়াও ভিক্ষুকের জীবন বরণ করিয়াছেন 3 গুরুদত্ত ইহ! অপেক্ষা কঠোরতর 
দুঃখ সহ করিতেও তিনি প্রস্তুত । তখন রামদাস তাহাকে পুনরায় রাজ্য গ্রহণ 
কনিতে এবং সর্বত্যাগী সন্গ্যাসীর প্রতিনিধিরূপে নিংস্বার্থভাবে ত্যাগমূলক ন্লাজধর্ধ 
পালন করিতে আদেশ করিলেন । গুরুর নির্দেশে রামদাসেরই গৈরিক উত্তরীয় 
হইল শিবাজ্জির ধ্বজা। দিনাজ্তে হুর্য নদীপারে অস্ত গেল, সঞ্ধ্যা আপিল । 
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শিবাজি গভীর চিন্তায় মগ্র হইলেন। শিবাজির মানসিক ঘিধা-ছন্বের অবসান 
ঘটাইবার জন্যই যেন রামদাস গান রচনা! করিয়া পুরবী রাগিণীতে গাহিতে 
লাগিলেন । সে গানের মর্মকথা এই যে, বিশ্বের প্ররুত রাজা দৃষ্টির অস্তরালবর্তী 
ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান, আর পাধিব রাজা তাহার প্রতিনিধিমাত্র-_নাটকের 
রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতামাত্র। ভগবান্‌ তাহার প্রদত্ত ভার 
স্বয়ং আসিয়া গ্রহণ করিলে রামদাস জীবনের সায়ান্ছে এই গুরুদাযিত্ব হইতে 
মুক্তি পাইবেন এবং ভারতে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে | 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 
প্রথম স্তবক 


সেতারার দুর্গন্ভালে--তারা দুর্গের চুড়ায় । ভাল সকপাল ; এখানে 
--চুডা। ০সতাঁরা বা পাতারা বর্তমানে বোস্বাই রাজ্যের একটি জেলা। 
হেল _-প্েধিলেন | "পছ্যে ব্যবহৃত । প্লামদাস--৫১৬০৮-১৬৮১ গ্রাঃ) ইনি 
দাক্ষিণাত্যের এক বিখ্যাত শ্বদেশপ্রেমিক ও ধর্প্রচারক | শিবাজি ইহারই 
পরামর্শ অনুসারে সকল রাজকার্ধ পরিচালন করিতেন । যেন অন্নহীন-_-নিরক্ন 
বুভুক্ষু ভিক্ষুকের মতো । গুরুজির ভিক্ষাভাগ্ড-_শিষ্ব ধাহার রাজা তাহার হাতে 
ভিক্ষাপাত্র! রাজ্যেশ্বর পদানত--রাজ্যের অধিপতি শিবাজি যাহার 
আজ্ঞানুবর্তী শিষ্য । ভারে! নাই বাসনার শেষ-_বাসনাপূরণের জন্য পধাপ্ড 
উপকরণ ধাহার করাধত্ত, যিনি চাহিলে সব-কিছুই পাইতে পারেন, তীর 
আকাজ্ষার নিবৃত্তি হয় না! সতাই ভোগে মানুষের বাসনার তৃপ্চি বা শেষ 
নাই। সে ষত পয় তত চায়। তুধীনীয় £ “ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন 
শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবত্মেব- ভূয় এবাভিবর্ধতে |” লক্ষণীয় 8 শিবাজির 
মান গুরু বামদাসু-সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণার হ্ষ্টি হইয়াছে যে তাহার বিষয়- 
বাসন! এখনও তৃপ্ত হয় নাই। 


দ্বিতীয় স্তভবক 


এ কেবল দিনে রাত্রে ইত্যাদি--যে পাত্রে জল পান করা হইবে তাহ 
যদি সচ্ছিদ্র হয়, তবে তৃষ্কার্তের তৃষ্ণা সে পাত্রের জলে কখনই মিটিবে ন?, 
কারণ ছিদ্র থাকায় পাত্রে জলই থাকিবে না। সেইরূপ ভোগে যাহার বিতৃষা 
আমে নাই, তাহার ভোগবাসনা, প্রচুর উপকরণ থাকিলেও, নিবৃত্ত হয় না। 
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কতখানি দিলে তবে ইত্যাদি__ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া গেলে ভিখারীর আর 
ভিক্গাটনেব প্রয়োজন হয় না, অন্ততঃ হওয়া! উচিত নয় । শিবাজি দেখিতে 
চাহেন কতখানি দিলে গুরু বামদীসকে ভিক্ষা! হইতে নিবৃত্ত কর যায়। 
লেখনী_-কলম । কী লিখি দিল। কি জানি-__কিছু একট? লিখিয়! দিলেন 
যাহার মর্ম পাঠক পরবে জানিবে। এখানে উল্লেথযোগ্য যে, অধিকাংশ 
এঁতিভাপসিকের মতে শিবাজি নিরক্ষর ছিলেন-_লিখিতে বা পড়িতে কিছুই 
পারিতেন না । বালাজি-__শিবাজির একজন বিশ্বস্ত অন্গচর | ভিক্ষী-আশে-_- 
ভিক্ষার আশায়; ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্তে। লিপি-_চঠি, লেখ। 


তৃতীয় স্তবক 
পাস্থ__-পখিক | ভবেশ_জগদীশ্বর | সবারে দিয়েছ ঘর-তুমি সকলকে 
গৃহকর্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। আমারে দিয়েছ শুধু পথ-_রামদাস সর্বন্ব- 
ত্যাগী যোগী মহেশ্বরের সাধক | মহাদেব নিজেও যেমন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করিয়া! বেডান, তাহার অন্রচর রামদ্দাসকেও সেইরূপ করিয়াছেন ।* রামদাসও 
তাহার উপাস্ত ভোলানাথের ন্যায় পথকেই আপন গৃহ করিয়া লইয়াছেন। 
অন্পূর্ণা মা আমার ইত্যাদি--মহাদেবগৃহিণী পার্বতী অন্রপূর্ণারূপে বিশ্বের 
জনগণের অন্নাভাব পুর্ণ করিতেছেন । তাহা কুপা লাভ করিয়] বিশ্বের' গৃহীর 
পরম স্থখে আছে । বিশ্বের অন্রাভাব পুর্ণ করিবার উপযুক্ত অন্নেরর অধিকারিণী 
বলিয়া পার্তীর নান অন্নপূর্ণা ! মোরে তুমি হে ভিখারী ইত্যাদি-_রাঘদাস 
ভুঞ্টুর ,উপান্ত দেবতার প্রভাবে অন্রপূর্ণাণ ক্ীপাঞ্ঞাখী না হইয়া ভিক্ষাজীবী 
সন্ন্যাসীর জীবনই বপ্পণ করিয়া লইয়াছেন।' শংকর তাহাকে গৃহস্থজীবন হইতে 
পথে বাহির করিয়াছেন। 
চতুর্থ স্তবক 
বন্দি তার পাদপদ্ু-_গুকুর চরণকমল ( উদ্দেশে) প্রণাম করিয়া । শিবাজি 
উঁপিছে অগ্ঠ ইত্যাদি_শিবাজি গুরুর হাতে তাহার সমস্ত রাজ্য সম্পদ্‌ 
সমর্পণ করিতেছেন । তিনি দেখিতে চান্‌ এইবূপে গুরুকে ভিক্ষা হইতে 
নিবৃত্ত করা যায় কিন]! 
পঞ্চম স্তবক 
রাজার পাশ-__শিবাজির নিকটে । কী কাজে লাগিবে এবে ইত্যাদি_- 
রামদাসের বক্তব্য সম্ভব: ইহাই যে, শিবাঞ্জিএ গ্রন্মহই রাজত্ব করিবার জন্য | 
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এই এক যোগ্যতাই তাহার আছে। অতএব রাজ্য গুরুকে দান করিয়া ভিক্ষা 
ব্যতীত জীবিকার তাহার আর কোনে! উপায়ই থাকিবে ন7। তোমারি 
দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান-শিবাজি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সানন্দে 
গুরুর সেবাকেই জীবনের ব্রত করিয়া! লইবেন । 


বণ্ঠ স্তবক 


ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে--শক্তিমান রাজার সাম়িধ্যে অনভ্যন্ততার জন্যই শিশুদের 
এই ভয়। অবশ্য এই ভয়ের সহিত কৌতুহলও মিশিয়া গিয়াছে । অতুল 
এশ্বর্ষে রত--রাজা বলিয়! অতুল সম্পদের যিনি অধিকারী! এ হযে দেখি 
জলে ভাসে শিলা- গুকুভার প্রশ্তরথণ্ডের লে ভাসিয়া থাক যেমন অসম্ভব 
এবং আশ্চয ব্যাপার, রাজ্যের অধিপতির পক্ষে দ্বারে ছ্বারে ভিক্ষা করিয়া 
বেডানোও সেইরূপ । ভিক্ষা দেয় লক্ভ্াভরে- রাজা ভিক্ষী করিতে বাহির 
হইয়াছেন। প্রজাদের পক্ষে ইহা বিষম লজ্জার কথা। তথাপি তাহার! ভিক্ষা 
দ্নেয়। ভাবে ইহা মহতের লীলা--মহান্‌ ব্যক্তি কেন যে তুচ্ছ কথ্নে লিপ্ত 
হন, তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝ] দুক্ষর । তাই তাহারা মনে করে ইহ! 
তাহার লীলাখেল1। ইহার উদ্দেশ্য তাহাদের নিকট রুহশ্যাবৃতই থাকিয়। যায় । 


সগুম স্তবক 


দ্বিপ্রহর বাজে-_সম্ভবতঃ ছুর্গের ঘণ্টাধবনিদ্ধার| দিবা ছ্িপ্রহর শিবাজির 
আমলেও শ্চিত হইত । ক্ষান্ত দিয়] কর্নকাজে- _কাজকর্ হইতে সাঙ্গদ্দিকশাবে 
অবসর লইয়া] । এাকতারে-_-একুটি তারবিশিষ্ট__বাছ্যযন্ত্রবিশেষে | ত্রিতৃবন- 
পতি_ব্রিজগতের অধীশ্বর মহাদেব । কিছুই অভাব তব লাহি-ত্রিতৃবনের 
যিনি অধিপতি, তাহার কোনে! অভাবই থাকিবার কথা নয়। হৃদয়ে হাদয়ে 
তবু ইত্যাদি_এতথাপি ভক্তির কাঙাল ভগবান্‌ সকল মানুষের হৃদয়ে এই শ্রেষ্ঠ 
হ্ৃদয়বৃত্তি ভিক্ষা]! করিয়] বেড়ান। 


অষ্টুম স্তবক 


ভিক্ষা-অন্ন-_ভিক্ষাঁলধ অন্ন । গুরু-কাছে লব গুরু দুখ--শিবাজি গুরুর 
আদেশে রাজ্য ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলগ্ধন করিয়াছেন ; ইহ অপেক্ষা কঠিনতর 
দুঃখ বরণ করিতেও তিনি প্রস্তত | 
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মবম স্তবক 


মোর নামে মোর হযে ইত্যাদি রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী আমিই 
থাকিলাম। তুমি রাজা পুনরায় গ্রহণ করিয়া আমারই প্রতিনিধিরূপে তাহা 
শাসন করিতে থাকে । তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি-_ 
আমি রাজ হইয়াও ভিক্ষুক, আর ঠৈবের বিধানে তোমাকে আমারই প্রতিনিধিত্ব 
করিতে হইবে ৷ রাজ্যেশ্বর দীন উদ্াসীন-_রাজ্যের যিনি প্রকৃত অধিকারী 
তিনি ভিক্ষাজীবী সর্বত্যাগী সন্গ্যাসী | রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন-_ভিক্ষুক 
রাজার প্রতিনিধি হইয়া রাজধর্পালনে শিবাজিকে নিঃস্বার্থ ভিক্ষুকের আদর্শ ই 
অনুসরণ করিতে হইবে । রাজপ্রতিনিধি হইয়াও তাহাকে রিক্ত অনাসক্ত 
ভিক্ষুকের জীবন যাপন করিতে হইবে । নিঃশ্বার্থভাবে প্রজার সেবাই হইবে 
তাহার ব্রত। 

দশম স্তবক 


গাত্রবাস-__-উত্তরীয় । নৃপশিষ্ব__বাজার শিষ্য ও সেবক শিবাজি | চিন্তা 
রাশি ঘনায় ললাটে--গুরু রাঁমদাল শিবাজির উপর যে কর্তব্যভার ন্তস্ত 
করিলেন, তাহা যে কিরূপ দুর্বহ ও কঠিন তাহ] বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ 
শিবাজি চিন্তামগ্র হইয়া পডিলেন | বেণু-বীাশি | গোঠে গোষ্টে ; গাভীপ্ডলির 
থাকিবার জায়গায় । স্যর গেল পাটে_স্থর্য অস্ত গেল। 


একাদশ স্তবক 


শ্বটতবী-_ সংগীতের রাগিনীবিশেষ | দিবাশেষে এই বাখিণীতে গান গাহিতে 
হয়। রচি গান-__শিষা শিবাজীর হস্তে রাজ্য-শাসনভাবর অর্পণ করিয়া রামদাস 
তাঁহাকে যে সমস্যায় ফেলিয়াছেন, তাঁহার সমাধানের জন্যই যেন ব্রামদাপ এই 
সংগীতটি রচনা করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন । ইহার মধ্য দিয়! তিনি 
গৃঢ আধ্যাত্মিক অনুভূতি শিষ্ের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চান। আমারে 
বাজার সাজে ইত্যাদি-বামদাস শিবাঙ্ছির রাজ্যের অধিকারী হইলেও 
আসলে ভূবনেশ্বরের প্রতিনিধি । পৃথ্থিবীর আসল মালিক অস্তরালবর্তী 
ভূঘনেশ্বর ভগবান্‌। পাথিব রাজার নিজন্ব কোনে! অধিকার নাই। তিনি 
নাটকের বাজার মতো! অভিনেতা মাত্র । হে রাজা রেখেছি আনি, ইত্যাদি 
-প্লাজষি ভরত যেমন অগ্রজের পাছুক1 সিংহাসনে স্থাপন করিয়1 তাহারই 
প্রতিনিধিক্ষপে নিঃস্বার্থভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, সেইব্ধপ ভগবানের 


প্রতিনিধি ১০৫ 


দেওয়া রাজ্যভার শিবাজির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বামদাদও ভগবানের 
দীন সেবকরূপে রহিয়াছেন । তিনি রাজপ্রতিনিধিমাত্র, রাজ্যে তাহার প্রকৃত 
কোনে অধিকার নাই। তব রাজ্যে তুমি এসো চলে--জীবনের সায়া 
পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময় বামঘাসের উপস্থিত হইয়াছে? এইজন্যাই 
তিনি ভগবানের হাতে তাহারই দেওয়া ভার ফিরাইয়া দিয়া গুকুদায়িত্ব হইতে 
মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, স্বয়ং নিজরাজ্যভার গ্রহণ 
করিয়া ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করুন ইহাই বামদ্াসের আন্তরিক আকুতি । 


ব্যাথ্য। 
(১) ভাবিলা, এ কী কাও.....বাসনার শেষ ! (স্তবক ১) 


আলোচামান অংশটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি” শীর্ষক কবিতা হইতে গৃহীত। 
একদিন গুরুর ভিক্ষাবৃত্তি দেখিয়া ছত্রপতি শিবাজির মনে যে ভাব জাগে এই 
অংশে তাহাই বণিত হইয়াছে । 

শিবাজি সেতারার ছুর্গশীর্ষে বসিয়া! আছেন । দুরে সঙ্গ্যাসী রামদাস ভিক্ষা- 
পাত্র লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন দেখিয়া শিবাজির মনে বিস্ময় জাগিল। 
রামদাস তাহার গুরু, আর তিনি স্বয়ং ব্রাজা। রাজার ধিনি গুরু তাহার 
আবার"ছুঃখ কোথায়? বস্ততঃ রামদাসের গৃহে দারিক্র্যের লেশমাত্র ছিল ন1। 
তিনি ছিলেন সন্গযাসী। গৃহীর হ্যায় দারাপুত্রপরিবাবের জন্য অসংখ্য অনটন 
তাহার থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া ম্বয়ং ব্রাজ] তাহার শিশ্ক, একাস্ত 
পদাশ্রিত ভক্ত । কাজেই তিনি যাহা-কিছু চাহেন তাহাই বাজার নিকট*হইতত 
সহজে পাইতে পারেন । *অথচ সামান্য ভিথারীর বেশে তিনি দ্বারে দ্বারে অল্প 
মাগিয়া বেডাইতেছেন। শিবাজির মনে ইহাতে বিন্ময়ের সহিত আর একটি 
কথাও উদ্দিত হইল । মানুষের কামনার শেষ নাই। যাহার যত বেশি এশ্বর্ধ, 
তাহার তত বেশি অতৃপ্ত কামনা | কাজেই একটা সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বরকে 
শিল্তরূপে পাইয়াও এবং তাহার সর্বন্বের উপর অধিকার লাভ করিয়াও বাম- 
দাসের কামনার নিবৃত্তি হয় নাই | গুরু রামদাস-সন্বদ্ধে সেদিন শিবাজির এই 
ধারণাই জন্মিল। 


(২) এ কেবল দিনে রাত্রে--""ভরে একেবারে । (স্তবক ২) 
উদ্ধৃত পউক্তিচয় রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি'-শীর্ষক কবিতার অংশ। এইস্থঙ্লে 
গুরু রামদাসের ভিক্ষাবৃত্তিদর্শনে শিবাজির মনোভাব বিবৃত হইয়াছে । 
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গুরুকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া! শিষ্য শিবাজি ভাবিলেন এ বুঝি অশেষ 
কামনারই পরিচায়ক । বামদাপ সন্ব্যাপী-__গাহ্স্থ্যজীবনের কোনে! অভাব 
তাহার নাই । তাহা ছাড1 ম্বয়ং রাজ] ও রাজ্যের উপর তাভার একান্ত 
অধিকার । তথাপি তিনি যে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন, ইভা তাহার 
অতৃপ্ত কামনারই তাড়নায় । শিবাক্সির বিস্ময়ের অবধি বহিল না। গুরুর অভাব 
মোচনের জন্য তিনি সব্দা মুক্ততস্ত । কিন্তু তবু তাহার কামনার শেষ নাই । 
ফুটা পাত্রে ধিনরাত জল ঢালিলেও তাহা পরিপূর্ণ হয় না। ঠিক সে্ইবূপ 
কামনাব্র রল্সুপথে মানুষের সকল পাওয়া] মিথ্যা হইয়া যায়। আরও পাইবার 
আকাঙ্ষা চিরকাল সমানভাবে তীব্র ভইয়া থাকে । বামদাসের মধ্যেও অভাব 
ঘুচে নাই । ইহাই হইল শিবাজির সিদ্ধান্ত | তাই তিনি একবার গুরুকে শেষ 
পরাক্ষা করিবার জন্য সংকল্প করিলেন । স্থির করিলেন, যথাসবস্ব দিযাও তিনি 
গুরুর ভিক্ষাবৃট্ডি শেষ করিতে পারেন কিনা সেই চেষ্টা করিবেন। ভিক্ষার 
ঝুলিটি তাহার এমনিতেই ক্ষুদ্র, কিন্তু উহাতে রহিয়াছে বাসনার রন্ত্রা তাই 
যতই দেওয়া যাক, তাহ! আর ভরে না । এইবার সর্বস্ব দিয়! শিবাজি দেখিবেন, 
বামধাসের কামনা শেষ হয় কিনা, ভবে কিন তাহার [ভক্ষার ঝুলি । 


(৩) হে ভবেশ, হে শংকর, "আপন অনুচর । 
(স্তবক ৩) স্কু, ফা. ১৯৫৫ ॥ 


ববীক্জনাথের প্রতিনিধি” কবিতা হইতে উদ্ধৃত এই অংশটি সন্ন্যাসী রাম- 
দার একটি সংগীত | বাজগুকু হইয়াও বামদাস কেন ভিখারী, শিবাজির 
মনের এই প্রশ্বের পরোক্ষ উত্তরটিই যেন এই সংগীতে 'ব্যঞ্জিত হইয়াছে | 

রামদাস গাতিতেছেন যে তিনি নিঃস্ব মতেশ্বরের সাধক । হরগোরীর 
মাহাত্সা আমরা বুঝি নাঁ। অন্রপূর্ণারূপে পার্বতী সমগ্র বিশ্ববাসীক অভাব 
মোচন করিতেছেন । অথচ তাহাই পতি শ্বশানবাসী সর্বষ্যাগী ভোলানাথ । 
সাধারণ গৃহস্থ অন্পূর্ণারই নিকট কৃপাপ্রার্থ। তাঁহারই দয়ায় সংসারের অভাব 
মোচন করিয়া? তাহারা স্থধে দিনপাত কৰে । কিন্তু মহেশ্বরের উপাসক বামদাস 
'বিতহীন। সর্বত্যাগীর অনুচর বলয়! তীহারও অভাব ঘুচে না| বিষয়বিত্তহীন 
সন্গ্যাসী তিনি । কাজেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! করিয়া তাহাকে অন্রসংস্থান করিতে 
ইয়। এ যেন মহেশ্বরেরই ছন্নছাড়া প্রভাবে । নতুবা জগন্মাতা অন্পপূর্ণার 
রুপাপুষ্ট গাহস্থ্যজীবন তিন ছাড়িবেন কেন? 
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হথতরাং ব্রামদাসের এই সংগীতটির মর্ার্থ ইহাই যে গাহস্থ্যজীবনের 
অধিষ্ঠাত্রী অন্নপূর্ণা এবং সন্্যাস-জীবনের আদর্শ মহেশ্বর | বরামদাস মহেশ্বরের 
উপাসক। তাই তিনি সবত্যাগী, রিক্ত ভিক্ষুক । 


(8) অতুল এই্বর্ষে রত......ইহ। মহতের লীলা । (স্তবক ৬) 


উদ্ধত পঙ.ক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধিশীধক কবিতার অংশ । গুরু 
রামদাসের সহিত শিবাজিকে ভিক্ষা] করিতে দেখিয়া! পুববাসীদিগের যে পরম 
বিস্ময় উপস্থিত হয়, আলোচ্যমান অংশ তাহারই বিবরণ। 

রামদাসের সহিত শিবাজি ছুয়াবে দুয়ারে ভিক্ষাপাজ লইয়া ঘুবিতেছেন। 
তাহাকে দেখিয়া]! বালকবাজিকাগণ ভয় পায় এবং বল্পনাতীত এই আশ্র্ষ ঘটন' 
দেখাইবার জন্য মাতাপিতাকে ডাকিয়া আনে 1 শিবাজি রাজা, বিপুল সম্পদের 
তিনি অধিকারী | অআখচ তিনিই কিনা সামান্য ক্ষুদকণার জন্য ছাবে দ্বারে ভিক্ষা 
মাগিয়] বেডাইতেছেন ! ইহা অপেক্ষা বিশ্মযকর ঘটনা আর কি হইতে পাবে? 
পাথর কখনো জলে ভাসে না। কিন্তু দৈব বাযাদুবলে যদি পাষাণও জলে 
ভাসে তবে তাহা যেমন অত্যাশ্চধ ব্যাপার হয়, ঠিক তেমনই ব্যাপার এই 
বাজার ভিক্ষাবৃত্তি। তথাপি ইহ সত্য যে শিবাজি আজ বাস্তবিকই ছারে 
আসিস ভিক্ষা চাহিতেছেন | পুরুবাসিগণ ভয়ে সংকোচে আডষ্ট হইয়া ভিক্ষা 
দেয়। তাহাদের হাত কাপে, লজ্জায় ভয়ে বুদ্ধি বিমুঢ় ভইয়া যায়। তাহারা 
এই রতস্তের কুলকিনারা করিতে পারে না। ভাবে, মহ।ন্‌ ব্যক্তির কাজ 
এইকপ ছুর্বোধ্যই হইয়া থাকে । কি উদ্দেশ্টে কেন আজ শিবাডি ডিস্ক 
করিতেছেন, তাহ! সাধারণের বুঝবার উপায় নাই। ই যেন তাহার 
লীলাখেল] | ূ | 


(৫) ওহে ত্রিভুবনপতি:"*"*'লবার সর্ধন্ব-ধন চাঁহি। (্তবক ৭) 

আলোচ্য অংখটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি” কবিতাব অস্তগত বামদাসের 
একটি সংগীত | এই অংশে শিবাজি গুরুর সহিত কেন ভিক্ষায় বাতির হইয়াছেন, 
এই রহস্তেরই উত্তর ব্যঞ্রিত হইয়াছে । 

ভগবান্‌ ত্রিতুবনের অধীশ্বর। তিনি জগতের সকল টবৈভবের সার্বভৌম 
সম্রাট । কাজেই তাহার তো কোনে অভাব থাকিতে পারে না। তবু তিনি 
মানুষের ভক্তির জন্য কাঙাল। মানুষ একাগ্র নিষ্ঠায় তাহাকে কায়মনোবাক্যে 
সর্বস্ব অর্পণ করুক ইহাই তাহার ইচ্ছা । এইক্পে সর্বেশ্বর হইয়াও প্রত্যেক 
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মানুষের নিকট স্বয়ং ভগবান্‌ ভক্তির জন্য ভিক্ষুক । এই অপূর্ব লীলার মর্শ 
মান্ছষের নিকট সত্যই দুর্বোধ্য । 

পুরবাসিগণ পাথিব নরপতির ভিক্ষাবৃত্তি দেখিয়া! বিন্মিত হইয়াছিল । কিন্তু 
রাজারও যিনি রাজা, ভ্রিভুবনের যিনি একচ্ছত্র সম্রাট, তিনিও ষে কাঙাল, 
তিনিও যে ভক্তির ভিথাবী। এই সত্য নির্দেশ করে আধ্যাত্মিক জীবনের 
সাধনার পথ | ইহাই যেন বিস্মিত পুব্রবা সিগণের প্রশ্নের উত্তর | 

(৬) তোমারে করিল বিধি-...."রবে রাজ্যহীন। (ভ্তবক ৯) 

এই অংশটি ব্রবীন্দ্রনাথের “প্রতিনিধি কবিতার অন্তর্গত। শিবাজিকে 
রাজ্য প্রত্যর্পণের সময় গুরু রামদাস যে নির্দেশ দেন, আলোচ্যমান অংশ 
তাহারই বিবরণ। 

গুরুর কামনা নিবৃত্ত করিবার জন্য শিবাঁজি আপন রাজ্য দান করিয়। স্বয়ং 
গুরুর সহিত ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন । সারাদিন ভিক্ষাশেষে সন্ধ্যার প্রাকৃকালে 
গুরুশিষ্য ভিক্ষান্নে ক্ষুনিবৃত্তি কারলেন শিবাজি বলিলেন, ইহার চেয়েও অধিক 
কণ্টের জন্ত তিনি প্রস্তত। রামদ্াস তখন শিবাজিকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন, 
বলিলেন--তাহার প্রতিনিধিরূপে শিবাজি যেন রাজ্য শাসন ও পালন করেন । 
রামধাস ভিক্ষুক, তিনিই আবার রাজা । কাজেই ভিক্ষুকরাজের প্রতিনিধিত্ব 
. অত্যন্ত দুর কাজ। রাজ্যের সময় অধীশ্বর হইয়াও শিবাজিকে সর্বত্যাগীর 
অনাসক্ত জীবন যাপন করিতে হইবে | রাজ্য-পরিচালনায় সদা! মনে রাখিতে 
হইবে যে, ভিনি তাহার হ্বাধীন ইচ্ছা-অন্ুসারে চলিতে পারিবেন না। গুরুর 
'ত্যীগঙ্ৈ গ্রতিষ্ঠিত রাজধশখ্ই হইবে তাহর আচরণীয়। অতএব বাজাসনে 
বসিয়াও তিনি প্রকৃতগক্ষে গুরুর দাসত্বই রুরিবেন এবং এই দাসত্ব ও উহার 
কতব্যের গুরুভার ভক্ত শিষ্য হিসাবে তাহাকে সম্পূর্ণ নিংশ্বাথভাবে বহন করিতে 
হইবে | ইহাই রামদাসের নির্দেশ এবং এই নির্দেশ-অস্থুপারেই শিবাজি হইলেন 
ভিক্ষুকরাজ্জের প্রতিনিধিমাত্্। অদৃষ্টের দুজ্ছে় বিধানে এইভাবে রাজা হইয়াও 
শিবাজিকে বৈভবে উদাসীন দীন সেবকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল । 
রাজাসনে বসিয়াও রাজ্যহীন ভিক্ষুকের ন্যায় তাহাকে জীবনযাপন করিতে 
হইবে । ইহাই রামপাসের বাণীর মর্মার্থ । 

(৭) আমারে রাজার সাজে .*-"তুমি এসো! চলে । (বক ১০) 

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি'-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত। ইহা 
শিবাজির গুক্ষ রামদাসের় একটি গান । 
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শিবঞ$জির হস্তে রামদাস রাজ্যভার অর্পণ করিয়া! তাহাকে নব ব্বাজধর্মে দীক্ষ 
দিলেন। শিবাজি গুরুকে ত্বীয় রাজ্য দান করিয়াছিলেন । গুরু এইবার 
তাহার প্রতিনিধিকূপে শিষ্যকে পুনরায় রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ভিক্ষুক 
সন্ন্যাসীই রহিলেন প্রকৃত রাজা । কিন্তু প্ররুতপক্ষে এই দীনছুনিয়ার সত্যকার 
মালিক অপর একজন । তিনি হইলেন স্বয্ং ভগবান্। আজ ঘটনাচক্রে শিষ্য 
শিবাজির দান গ্রহণ করিয়া! রামদাস রাজা] | কিন্তু নাটকে যেমন মানুষ রাজার 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, এহিক রাঞগণও সেইন্সপ ভূবনেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি- 
মাত্র। এই উপলব্ধিই রামদাঁসের মুখে আলোচ্যমান সংগীতে বাণী লাভ 
করিয়াছে। তিনি আজ ব্রাজার সাজে ভগবানের প্রতিনিধি! ভরত যেমন 
রামচন্দ্রের পাছুক1] সিংহাসনে স্থাপন করিয়া! নিজে প্রতিনিধিকপে ব্বাজ্য- 
শাসন করিয়াছলেন, ঠিক সেইরূপ সেবকের মনোভাব লইয়াই রামদাস আজ 
শিবাজির বাজ্যে রাজার দায়িত্ব লইয়াছেন এবং উহার শাসনভার প্রিয় শিষ্যের 
উপর ন্যস্ত করিয়াছেন | কিন্ত প্রকৃত রাজ! যিনি, সেই ভগবান্‌ দৃষ্টির অন্তরালেই 
অবস্থান করিতেছেন। তাই ভক্ত রামদাসের প্রার্থন-_ভগবান্‌ নামিয়। আত্মন 
ধরার ধুলায়, গ্রহণ করুন তিনি ন্বয়ং রাজ্য শাসন ও পালনের গুরু দায়িত্ব । 
জীবন তাহার শেষ হইয়া আসিল 1 দিবাশেষে সন্ধ্যায় যেমন সকল কর্ম হইতে 
মুক্তি ঘটে, জীবনের এই অবসানমুহূর্তে রামদাসও তেমন চাহেন মুক্তি । কিন্তু 
কর্তব্যভার কাহাকে দিয়া যান? ভগবানের দেওয়া! ভার তাহারই হস্তে ন্যস্ত 
করিয়া যাওয়ার জন্য 'তাই তীাহার এই আকৃতি । ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক 
পৃথিবীতে, ন্বয়ং ভগবান্‌ থাকুন .তাহার একমাত্র অধাশ্বর । ইহাই এই 


আকৃতির মর্ম। 
আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। র্বীক্দরনাথের “প্রতিনিধি' কবিতাম্ব রাজার যে আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হুইয্সাছে তাহ! নিজের ভাষাম্ব পরিস্ফুট কর এবং সেই 
প্রসঙ্গে কবিতাটির শীর্ষনামের সার্থকত৷ প্রতিপন্ন কর । 

উ.। প্রতিনিধিঃ কবিতাটি শিবাজর জীবন-সন্বদ্ধে একটি কিংবদন্তী লইয়' 
রচিত। শিবাজির গুরু ছিলেন সন্্যাপী বামদাস। শিবাজির হ্যাস্ব রাজা 
ধাহার শিষ্য, তাহার কোনে! জাগতিক অভাবই থাকিবার কথা নয়। গুরু- 
সেবায় যে শিবাজি যুক্তহস্ত ছিলেন সে ইঙ্গিত এই কবিতায় ত্বস্পষ্ট। তথাপি 
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রামদাস ভিক্ষা করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিতেছেন এই দৃশ্য দেখিয়া ধশিবাজির 
ভ্রম হইল বুঝি-বা তৃপ্তিহীন কাযনারই দাস তাহার গুরু । তাই এত পাইয়াও 
তাহার অভাব ঘুচে না। সুতরাং শিবাছি গুকুকে পরীক্ষা করিতে সংকল্প 
করিলেন । লিখিয়া দিলেন তাহাকে তাহার সমগ্র রাজ্য । তারপর গুরু 
সহিত বাহির হইলেন শিষ্য ভিক্ষায়। কারণ, রাজ্যশাসন ভিন্ন শিবাজির 
জীবিকা-অজনের অন্য কোনে কাজ জানা ছিজ না। দিবসের শেষে গুরুশিষ্য 
ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন । শিষ্য জানাইলেন ইহার চেয়েও কঠিনতর পরীক্ষার 
জন্য তিনি প্রস্তৃত। তখন রামদাস শিবাজিকে তাহার প্রতিনি ধিবূপে ব্বাজ্যভার 
গ্রহণের আদেশ দিলেন, দ'ক্ষা দিলেন ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত অনাসক্ত রাজধর্মে। 

এইখানেই প্রস্ফটিত হইয়াছে রাজার এক অপূর্ব আদর্শ । এই দুনিয়ার 
মাপিক তো কেবল ভগবান্। মানুষ তো তাহার দাসমাত্র এবং এ সত্য রাজ? 
প্রজা সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য । পাথিব বাজ! ভগবানের প্রতি নিধি- 
মাত্র । ভরত যেমন নিজেকে রামচন্দ্রের প্রতিনিধি মনে.করিতেন, স্তিনি যেমন 
মেবকের মনোভাব লইম্বা অগ্রজের পাছুকাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
রাজ্যশাসন করিতেন, সেইভাবেই ভগবানের দাস ও প্রতিনিধিকপে বাজগণের 
রাঁজ)পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য । এ দায়িত্ব তাহাদের সত্যই অত্যন্ত 
. গুক্ষভাব । মানবজীবনের আধ্যাত্মিক বিকাশের অন্যতম প্রয়োজন হইল 
স্ুশাসিত ধর্সরাজ্য, এবং সেই ধশব্বাজ্যের কর্ৃপদগ্রহণে ত্যাগী ভিন্ন অন্য কাহারও 
যোগ্যতা নাই। তাই এই কবিতাম্ন রাম্দাসকে আমরা মারাঠা সাম্রাজ্যের 
যোগ্য শুঁপতিন্ূপে যহীয়ান্‌ দেখিতে পাই দেখিতে পাই রাজ্যেশ্বর হইয়াও 
তিনি পথের কাঙাল । ইহার মধ্যেই নিষ্কিত রহিয়াছে প্রাজ্জার এক স্ুমহান্‌ 
আদর্শ । বরাজৈশ্বধ বাজার বাক্তিগত ভোগের জন্য নহে, পরজ্ধ তাহ? জনগণের 
মঙ্গলের জন্যই সঞ্চিত। এইজপ্তই বিশ্বেশ্ব নিখিলের অধিপতি হইয়াও সর্বত্যাগী, 
এইজন্যই সকল বৈভবের কারণ হইয়াও তিনি নিঃস্ব । শ্িবাঞ্জি এই সর্বতাগী, 
বিক্ত সন্গ্যাসীর আদর্শে প্রতিনিধিরূপে বাজ্যভার লইলেন। ইহাই আধ্যাত্মিক 
পরীশ্বর্যে বিভূষিত বাজমভিমা । আলোচ্যমান কবিতায় ত্যাগে প্রতিষ্টিত এইক্ধপ 
রাজার আদর্শটি প্রম্ফুটিত দেখিতে পাই। 

উপরোক্ত আলোচন1 হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে শিবাজি কিূপে 
রাজ্য দান করিয়। গুরুর প্রতিনিধিরূপে ব্লাজপদে অভিষিক্ত হইলেন । ব্রাজ! 
রাজ্যহীন হইয়া গুরুর নিকট হইতে পুনবায় রাজ্যভান্র লইলেন। এইবপে 
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যিনি ছিলেন রাজা, তিনি হইলেন প্রতিনিধিমাত্র এবং ইহাই আলোচ্যমান 
কবিতার কাহিনী বলিয়া! উহার শীর্ধনাম সার্থক । দ্বিতীয়তঃ, কবিতাটির 
মর্মমূলে রাজার যে আদর্শ রহিয়াছে তাহাও এই শীর্ষনামের সমর্থন করে । 
পূর্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে জগতের সত্যকার ও একমাত্র বাজ। 
হইলেন ভগবান্‌। মান্তষ-রাজ] তাহার প্রতিনিধিমাত্র | স্বতরাং রাজামাজেরই 
এই প্রতিনিধিম্ব্পতা-প্রতিপাদনের জন্যও কবিতাটির শীর্বনাম সার্থক । 


প্র. ২। “প্রতিনিধি কবিতায় সাধক রামদাসের যে গানগুলি 
সম্িবেশিত হইস়াছে, উহাদের প্রাসঙ্গিকতা ও মুল কাহিনীর 
সহিত সঙ্গতি বিচার কর। 


উ.। প্প্রতিনিধি” কবিতায় গুরু রামদাসের মেট তিনটি গাঁন সঙ্গিবেশিত 
হইয়াছে । আপাতদৃষ্টিতে ইহার সহিত মুল গল্পটির যোগস্থত্র ধর] পড়ে না। 
কিন্তু একটু গভীরভাবে আলোচনা করিজেই দেখা যাইবে উহার সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক 
ও মূল কাহিনীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ । বস্ততঃ এইগুলি যেন দৈববাণীর মতো এই 
কাহিনীর সকল প্রশ্ন ও সমস্যা, রতন ও বিশ্ময়ের শ্ন্দর উত্তর ও মীমাংসা । 

উদ্দাহবণস্বরূপ প্রথমে গ্রথম সংগীতটি লওয়! যাক | শিবাজির মনে প্রশ্ন 
জাশিয়াছে গুরু রামদাস কেন ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হন না। স্বয়ং রাজা 
ধাহার শিষ্য, রালৈশ্বধ ধাহার সেবায় নিত্য নিয়োজিত, তীহান্র তো কোনে 
অভাব থাকিতে পারে না। তবে কেন তিনি ভিক্ষা করেন £ বুঝি-বা অতৃপ্ 
কামনার তাড়নাই ইহার কারণ। কিন্ত তাহ] ভুল। রব্রামদাস গাহিয়াপিন__ 
বিধাতা তাহাকে সবত্যাগী” সন্ন্যাসী করিয়াছেন । সংসারী,আর সকলকে তিনি 
গাহ্‌স্থ্য-জীবনের অভাব-স্বাচ্ছন্দ্যময় শান্ত নীড দিপ্াছেন। কিন্তু রামদাসকে 
করিয়াছেন তিনি পথের কাঙাল ) বিষয়বিত্তে তাহার আসক্তি নাই, মতি শুধু 
সব্বত্যাগী শংকর-পন্দে। কাজেই কামনা নাই বলিয়াই তো! তিনি চিরকাঙাল । 
একজন অতুল েবভবশালী নুপতিকে শিষ্যরূপে পাইয়া এবং তাহার সকল 
এশ্বর্ষের অধিকারী হইয়াও তিনি ত্যাগী । তাই তিনি ব্রিক্ত নিংত্ব ভিখারী । 
এই কথাটাই ব্যক্ত হইয়াছে রামদ্বাসের প্রথম সংগীতে এবং তাহাতে উত্তর 
রহিয়াছে শিবাজির সংশয়জড়িত প্রশ্রের | 

দ্বিতীয় সংগীতটি, পুরবাসিগণের নিকট যাহা ছুর্বোধ্য রুহস্যরূপে প্রতীত 
হইয়াছিল তাহারই সমাধানন্ব্প। রাজা শিবার্ধি গুরুর সহিত ভিক্ষায় 
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বাহির হইয়াছেন দুয়ারে ছুয়ারে। পরম আশ্চর্য ঘটনা। রাজা ধাহার 
ভাণ্ডার অমেয় সম্পদে পূর্ণ-তীাহার কেন এই ভিক্ষাবৃত্তি । রামদাদ গাহিলেন 
_শুধু শিবাজিই বা কেন, শ্বয্নং ভগবান্‌ও ষে সর্বাপেক্ষা কাঙাল । তিনি বিশ্বের 
একচ্ছত্র সম্রাট, তাহার তত1 কোনে! অভাব থাকিতে পাবে না; তবু তিনি 
মানুষের হৃদয়ের কাছে চাহেন একাগ্র নিষ্টায় সর্বন্ব-সমর্পণ । ইহার মম কি? 
ইহার মর্ম ইহাই যে, এই ভিক্ষা আসলে ত্যাগের স্বাভাবিক পরিণতি । রাজ! 
যখন রাজ্যকে নিজের ব্যক্তিগত ভোগের সম্পদ মনে করেন না, তখন তাহার 
মতো নিঃস্ব আর কে? মানুষের দয়ার অন্নই তো তাহার একমাত্র উপজীবিকা। 
বিশ্বেশ্বর ভগবান্‌ মানুষকে সর্বস্ব বিলাইয়] দিয়া মানুষেরই নিকট ভিখারী হইয়া 
বসিয়াছেন। এই আদর্শ উপলব্ধি করিলে রাজ, যিনি ভগবানের প্রতিনিধি, 
তিনিও ষে নিতান্ত দীন তাহ। বুঝিতে কষ্ট হয় ন। ভিক্ষাবৃতিতেও তখন আর 
বিস্ময়ের কারণ থাকে না। 

তৃতীর সংগীতটি যেন শিবাজির প্রতিই উদ্দিষ্ট । ভিক্ষুক গুরুকে রাজ্য দিয়া 
শিবাজি তাহার প্রতিনিধিক্ূপে রাজ্যভার পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন । এ ভার যে 
কত গুরুতর তাহার চিস্তায় যখন শিবাজি নিমগ্র, তখনই রামদাস এই সংগীতটি 
গাহিলেন । মান্ষ-রাজ1 যে যাত্রাদলের রাজারই ন্যায় মিথ্যা ভূমিকায় অবতীণ, 
ইহাই গানের ম্র্নকথা । রাজার বেশ, রাজার অহঙ্কার তাই মিথ্যা; সত্য শুধু 
উহার কতব্যভার, উহার গুরুদাযিত্ব । এ দায়িত্ব পালন করিতে হয় সধত্যাগী 
ভররতেব মতো । অগ্রজের পাছুক1 লক্ষ্য করিয়! সেবকের ভাবে রাজধর্জ আচরণ 
করিয়াছিলেন ভরত । প্রত্যেক বাজারু কর্তব্য অনাসক্তভাবে ভগবানের 
প্রতিনিধিবূপে রাজদীস্ষিত্ব-পালন । ভিক্ষুকরুজ এই আদর্শের প্রতীক । জীবনের 
সায়াহছে তাই তিনি রাজদায়িত্ব সত্যকার বাঁজ। ভগবানের করে প্রত্যর্পণ করিয়া 
বিদ্বায় চাহেন | শিবাজির সম্মুখে রাজার আদর্শ টি এইক্পে এই সংগীতের মধ্যে 
পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । | 

অতএব রামদাসের সংগীতগুলি এই কবিত'র মূল কাহিনীর সহিত শুধু 
প্রাসজিক ও সঙ্গতিপূর্ণ ই নহে, পরস্ত পরম আধ্যাত্মিক ভাৎ্পর্যময়। 


ব্যাকরণ ও রচনা 


শনি ৪ বাজ্যেশ্বর লরাজা+ ঈশ্বর | পদানত- পদ+আনত । তীারো- 
তীর (বাল! সন্ধি)। তোমারি-তোমার+ই (এ)। দিবসাস্তে » 
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দ্িবস+অস্তে | ভারি-তার-+ই (বাঙল। সন্ধি)। আরো-আর+ও (এ) 
পুনর্বার - পুনঃ1বার। ভবেশ-ভব+ঈশ। 


সস 2 প্রভাতকালে-_ প্রকষ্রক্ধপে ভাত, প্রভাত (প্রাদিতৎপুরুষ ); 
প্রভাতই কাল (কর্মধারয় ), তাহাতে । ছুর্গভালে-_ছুর্গের ভাল অর্থাৎ কপাল 
( ৬ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে | ভিক্ষাভাগ্ত- ভিক্ষার জন্ ভা ( ৪র্থঁতৎপুরুষ )। 
দৈম্তালেশ-_দৈন্যের লেশ ( ৬্ঠীতৎপুরুষ। হস্তগত-__হস্তকে গত (২য়াতৎ- 
পুরুষ )। পদানত--পদে আনত ( ৭মীতৎ্পুরুষ )। সর্বচরাচর-_সর্ব চরাঁচর 
(কর্মধারয় )। মধ্যাহৃসান-__অহের অর্থাৎ দিনের মধ্য ( একদেশী সমাস-_ 
বাউলামতে ৬ঠীতৎপুরুষ ); মধ্যাহুকালীন ন্নান ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। 
পাদপদ্ম-_-পাদৃপন্ধের ম্তায় (উপমিত-কর্মধারয়)। রাজ্য-রাজধানী--রাজা স্থাপিত 
হন (ধীয়তে' ) এখানে রাজধানী ( উপপদ-তৎপুরুষ ) রাজ্য এবং রাজধানী 
(ঘন্ব)। ছ্বিগ্রহর-__দ্বিতীয় প্রহর ( কম্ধাব্যয়)। পুরবাপী-_পুরে বাস করে 
যাহারা ( উপপদ-তৎপুরুষ )। ভ্তিভুবনপতি-ত্রি অর্থাৎ তিন ভুবনের সমাহার 
( সমাহারদিগু )7 জ্িভুবনের পতি ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। জবস্থধন-_সর্ব স্ব (কর্ম 
ধারয় ); সর্বস্বই ধন (কর্মধারয় )1 সন্ধ্যান্সান-__সন্ধ্যাকালীন জান ( মধ্যপদ- 
লোপী কম্নধারয় )। অন্রূপ-_ রূপের যোগ্য ( অব্যয়ীভাব-_বাঙলায় বিশেষণ- 
রূপে ব্যবহ্ত )। রাজাহীন-_ রাজ্যের দ্বারা হীন ( ৩য়াতৎপুকুষ )। গাত্রবাস 
__গাত্রাবরক বাস ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। পাদপীঠতলে-__পাদের.( পাদ. 
স্থাপনের ) জন্য পীঠ € ৪র্থীতৎপুরুষ ); তাহার তল ( ৬ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে । 
অতুল-__নাই তুলন! ফ্রহার ( বহুবীহি ), তাহা । 


শমভুডষ্পল-গিম্ম 2. বিশ্বের ভার-বিশ্বভার | এ্রশ্বর্ষে রত ₹ এশ্বর্য- 
রত। ভিথারীর ব্লুত- ভিথারীব্রত । মহতের লীলা! মহলীল1। নৃপতির গর্ব 
স্নৃপতিগর্ব । রাজার সাজে -রাজসাজে। 


সা গল্চ-ল্শ 2 হেরিলা-_দেখিলেন । তার--তাভার | মাগি-- 
মাগিয়া। দ্বার দ্বার__দ্বারে দ্বারে । ফিরিছেন--ফিরিতেছেন। ধার-_ধাহার | 
তারে তীাহারও | ঢেলে-_ঢালিয়!। মিটাবারে-মিটাইবার । কহিলা__ 
কহিলেন । হবে-হইবে । আনি-__আনিয়া। লিখি--লিখিয়া। দিজল1-_- 
দিলেন। ডাকায়ে-ডাকাইয়া। যবে--যখন। ভিক্ষা-আশে-_ভিক্ষায় 
আশায় । চলেছেন-_চলিয়াছেন | গেয়ে_-গাহিয়া। চলেছে _চলিয়াছে। 
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ধেয়ে- ধাইয়া | সবারে--সকলকে | দিয়েছ-দিয়াছ | আমারে- আমাকে । 
লয়েছে__লইয়াছে। মোরে-_ আমাকে | হতে-হুইতে | কাডি__কাড়িয়া। 
করেছ--করিয়াছ। করি-করিযা।। আসিল1_-আসিলেন | নমিয়া প্রণাম 
করিয়া । তারে-তীাহাকে | লইলা--লইলেন | দেখিলা__দেখিলেন। বন্দি 
বন্দনা করিয়া । সপিছে-সপিতেছে (বা, সমর্পণ করিতেছে )। পাশ-- 
পাশে । দেবে-দিবে। এবে-এখন | তোমারি__তোমারই | নমি-- 
প্রণাম করিয়া । করিবারে_-করিতে (বা, করিবার জন্য )। সাথে সঙ্গে । 
লয়ে--লইয়া। নুপে_ন্বপকে।  হেরি-_দেখিয়া। ডেকে-_ডাকিয়া। 
থরোথরে-_থরথর (বা, থরথর কারয়া)। করিছে-করিতেছে। একতারে 
--একতারায় ৷ দিয়ে-_দিয়!া। ভামি-_-ভামিয়।। তব-তোমার | নাহি 
-নাই (প্রাচীন গছ্ে 'নাহি? চলিত, বর্তমানে চলে না)। সবার-_সকলের। 
চাহি চাহিয়া । সারি--সারিয়া | বাধি_বারধিয়!। দিলাদিলেন | তারি 
_-তাহারই । তবে_তখন। হাসি-_ হাসিয়া! নাঁশি-_ নাশ বা, নষ্ট ) 
করিয়া । বয়েছে_ রহিয়াছে । আরো-আরও | গুরু কাছে__গুরুর কাছে। 
লব---লইব। নিতে হবে--লইতে হইবে । দিচু কয়ে__কহিয়া দিলাম । 
মোর-_আমার | হয়ে-_হুইয়া। তোমারে-_-তোমাকে । পালিবে_-পালন 
করিবে । জেনো--জানিও | লয়ে--লইয়া। ববে- রহিবে । বদি -বদিয়া । 
ফিরে-ফিরিয়া।  ধরি-ধরিয়া। রচি-রচন! করিয়া। লাগিলা_- 
'লীগিপেন |. আমারে_ আমাকে । বসায়ে-বসাইয়া।  সংসার-মাঝে”- 
সংসারের মধ্যে (€.বা, মাঝে )। রেখেছি আনি আনিয়া রাখিয়াছি। 
তোমারি--তোমারই | হয়ে এল- হইয়া আসিল। বসে রই-বসিয় থাকি 
(বারহি)। এসো চলে_-চলিয়! আসো । লহো-_লও। 

শ্রক্রত্ভিজ্ ভ্যজ ? পাস্থ-_পথিন্‌+৭ 1 ভিথাবী--ভিথ (এ ভিক্ষা) 
+আরী (বৃত্তি বুঝাইতে )। সমাপন-_-সম্নআপ ল্যুট, (অন্)। 
গেক্য়া-_গিরি4উয়া |. দৈন্ত--দীন+স্যঞও !  কৌতুহুল--কুতুহল +অণ 
(কম্যোর্থে)। 

স্ক্রু ও ক্রিজ্ঞর্ভিন্ত 8 ভিক্ষা মাগি “ছার দ্বার? (যথাক্রমে অপর্দান 
এবং অধিকরণে শুন্য বিভক্তি )। জল ঢেলে ফুটা “পাত্রে? ( অধিকরণে-এ )। 
বৃথা চেষ্ট] 'তৃষ্জা” মিটাবারে (কর্মে শ্ন্ত ।বভক্কি)। এই লিপি দিয়ো তার 
“পায়ে? ( সন্প্রদানে, মতাস্তরে অধিকরণে-এ )। “বারে দিয়েছ ঘর 
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€ সম্প্রদানে-রে, কেবল পন্ভে !) “মার কাছ হতে? কাড়ি (অপাদানে ৫মী)। 
বালাজি নমিয়! তারে? ( কর্ম-রে, কেবল পছ্যে )। শিবাজি ঈপিছে অগ্য “তারে, 
নিজ রাজ্য-রাজধানী ( সম্প্রদানে-রে )। 'নৃপেঃ হেরি ছেলে মেয়ে (কর্সে-এ )। 
আমারে রাজার “সাজে? বসায়ে সংসার-মাঝে (কারক নাই, উপলক্ষণে-এ )। 
দ্ষান্ত দিয়া “কর্ম কাজে? (অপাদানে-এ )। 

জর্থশগিভ সাক্ষ্য & বন্দি বন্দনা করি (বা, করিয়া) বন্দী-- 
অবরুদ্ধ ব্যক্তি। প্রদাদ-_অন্ুগ্রহ, তৃক্তাবশিষ্ট ; প্রাসাদ-_অট্টালিকা। ধেন্গু_- 
গাভী ; ধন্-_ধস্থুক, কামুকি । 

শপল্ক-স্পল্িন্বভ্ডন্ন & দৈশ্থ_দীন | গুরু-গৌরব, গুরুত্ব, গরিম।। 
দাসত্ব_দাস। মহত্বমহত্ব। প্রপাদ-- প্রসন্ন । গর্-গধিত | অভিলাষ-_ 
অভিলধিত। উদ্াসীন--ওদাসীন্া, উদ্াসীনত! | সন্ধ্যা-_সান্ধ্য। 

ল্র্যাক্ুল্রপগ্গন্ড ভিক্ষা £ ভাকায়ে-__ডাক্‌+আ+ইয়! ₹ ডাকাইয়া) 
পদ্ধে 'ডাকায়ে' । এটি আপ্রত্যয়াস্ত বাঙলা প্রেরণার্থক ধাতুজাত ক্রিয়ার 
উদ্বাহরণ। 

দিয়ো--ভবিষ)ৎ অনুজ্ঞার উদ্াহরণ। ইহার আরও একটি কপ আছে £ 
দিবে । 

ঈপিছে- সংস্কৃতের 'সম্‌_অপি, ধাতু বাঙলায় 'সঈপ+ ধাতু হইয়া গিয়াছে । 
এই “ঈপও ধাতু হইতে ক্রিয়াপদটি সুষ্ট। নার 

ঘনায়--ঘন (বিশেষণ শব্দ )+ আস্ঘনা (নামধাতু )। এই “ঘন, ধাতু 
হইতে ক্রিয়াপদটি স্ষ্ট; ঘনা+এম্ঘনায়। 

ভিক্ষা-ঝুলি ভর একেবারে- কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ । “ভিক্ষা-ঝুলি? 
আসলে কর্ম, কিন্ত ইহাকেই “ভরে” ক্রিয়ার কর্তা বলিয়।৷ মনে হইতেছে। 

ন্নি্দেম্পান্ুসাল্রে বাক্যের শল্লিআভ্ভঞ্ন ঃ এই লিপি দিয়ো 
তার পায়ে--তার পায়ে যেন এই লিপি দেওয়া হয় ( বাচ্যাস্তর )। 

দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে ভিক্ষা-ঝুলি ভরে একেবারে--দেখিব 
কতখানি দিলে তবে ভিক্ষা-ঝুলি একেবারে ভরে ( বাচ্যাস্তর )। 

ন্বাক্ষ্য-ল্রচ্ম্মান্ল ভু সশব্দ 8 অন্চর, সমাপন, কৌতৃহলভরে 
পাদপদ্ম, অতুল। 


প্রাচীন ভ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কল্ি-স্পল্িল্জ্-পাঠ্/পুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী” ও “ভারত-তীর্থ' কবিতার 
ভুমিক| দেখ । 
উস ও আামক্ল্রপ-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের “চৈতালী' হইতে 
সংকলিত। 
প্রাচীন ভারতের একটি জীবনচিত্রই এই কবিতার বিষয়বস্ত । প্রাচীন- 
কালে এদেশে একদিকে যেমন বড বড নগরী ও রাজ্য সম্বদ্ধি ও পরাক্রমে 
উন্নতির উচ্চসীমায় উপনীত হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি জনপদের অনতিদুরে 
্রশাস্ত বনাশ্রমে ব্রাহ্মণের তপস্তা শতদ্দিকে সিদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। 
ক্ষব্রিয়ের পরাক্রম আর ব্রাহ্মণের তপস্যা এই ছুই মিলিয়াই প্রাচীন ভারতের 
জীবনচিত্রটিকে বিশেষত্বমপ্তিতি করিয়াছিল। এই কবিতা ইহাই ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। সেইজন্য ইহার এইবূপ শীর্ষনাম। 
৮হাক্শোচ্ন্দা-আলোচা কাঁবতায় কবি প্রাচীন ভারতের জীবন- 
. সম্বন্ধে একটি হুন্দর সত্যরূপ শ্বল্প পরিসরের মধ্যে ফুটাইয়] তুলিয়াছেন। কবি 
বিংশ শতাব্দীর মাত্রাতিরিক্ত বন্তবাদিতার পরিবেশে বসিয়া এই ষে অপুর্ব 
ছবিটির ধ্যান করিয়াছেন, তাহার বিশেষ [তাৎপর্য আছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার 
ভিত্তি আজ মূলতঃ পরাক্রম অর্থাৎ ক্ষাত্রবীর্য। সে সভ্যতা ম্বরূপে নাগরিক । 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও একদ1] এইরূপ বিশাল ও সম্দ্ধ নগরা, ক্ষাত্রবীর্ষে 
প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও রাঁজমহিমা, ললিতকলার প্রভূত পরিবেষণে স্থুলভ বিলাস- 
ব্যবস্থা, উপভোগের বিচিত্র সম্ভার প্রভৃতি কল্পনাতীত প্রাচুষে ভরিয়া 
উঠিয়াছিল! বিদর্ভ, বিরাট, অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্ধী গ্রভৃতি পরাক্রাস্ত রাজ্য 
ও রাজধানী আকাশচুম্বী সৌধমালায় যেন উদ্ধতশিরে ন্বর্গের প্রতি আস্ফালন 
করিত। চতুরছ্ে সৈম্বাহিনীসমূহ বীরদর্পে মেদিনী কাপাইয়া চলিত, বিজয়- 
অভিযান ঘোষিত হইত উদ্মাদ কলরোলে, কন্ুনিধ্ধোষে, আর র্থচক্রের গম্ভীর 
ঘর্ঘরে। অপরদিকে সক্দীতে-নুত্যে বাছে ও বঙ্তে--ললিতকলার লীলাবিলাসে 
মদির নেশ। উপচাইয়! পড়িত প্রতি নগরে, প্রাসাদে প্রাদাদে। এই ভোগমদির 
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জীবনের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের অবধি ছিল না। অশাস্ত অশ্রাস্ত মানুষ ক্ষত্রিয়ের 
সেই বস্তরাজ্যে কেবলই অধীর হইয়া ধাবিত হইত । কিন্তু ইহা ভারতের 
জীবনচিত্রের একটি দিক্‌ মাত্র। অপরদিকে ছিল আশ্রমজীবনের শুচি-সুন্দর 
প্রশান্ত ছবি । সেখানে অর্বত্যাগী ব্রাহ্মণ শাশ্বত কল্যাণের জন্য, অবিনশ্বর 
আত্মার পরা উন্নতির জন্য নীরব তপস্তাষ মগ্ন থাকিতেন। তাহারই পুতপ্রভাব 
ক্ষাত্র-সভ্যতার সকল উগ্রতাকে শাসন করিরা নিয়ন্ত্রিত বাখিত। ইহাই ছিল 
প্রাচীন ভারতের জীবনচিত্রের স্বরূপ । 

রবীন্দ্রনাথ নবীন ভারতকে প্রাচীন ভারতের এই ছবিখানি তাহার ধ্যান- 
দৃষ্টির আলোকে দেখাইতেছেন। বিংশ শতাব্দীর এই সদ্ধিক্ষণে সীমাতীত 
ভোগ-লালসার গ্রলোভনসহ প্রতীচ্য-সভ্যতা যাহা লইয়া! আসিয়াছে তাহা 
জীবনের খগুপ্রয়োজনের দিকৃটারই দেব! করে । অপর আরও একটা মহতর 
প্রয়োজনও জীবনের আছে । আর চিরদিনের জন্য সকল ভারতবাসীর মর্মমূলে 
সেই প্রয়োজনের দ্রিকে একটা ক্ষুধাও রহিয়াছে । প্রাচীন ভারতের ছবিটি 
দেখিলে নৃঙন ভারত তাহার শাশ্বত সাধনা হইতে একেবারে বিচ্যুত হইবে না। 
কে জানে আগামী দিনে ভারতবর্ষ আবার আত্মস্থও হইতে পারে ; এই আশার 
উদ্দীপনাই কবিতাটির মূল আবেদন, এইখানেই ইহারু সার্থকতা । 

-হল্সিকিগুসাল্র_ প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সর্বত্রই 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই ছুই মহাজাতির মভিমার দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র 
পাশাপাশি দেখা যাইবে । একদিকে বিদর্ভ, বিরাট, অযোধ্য!, পাঞ্চাল প্রভৃতি 
রাজ্যের মহাপরাক্রাস্ত ক্ষত্রিয় নরপতিগণের শক্তিগর্ব যেন স্বর্গের »শহিত" 
প্রতিঘন্বিতা করিতেছে & সে গর্ধের উচ্ছুসিত প্রকাশ ঘটিয়াছে চতুরঙ্গ 
সেনাবলে, নৃত্যগীত ও প্রমোদ-বিলাসের সমারোভে, চারণের বন্দনাগানে, 
বিজয়োৎসবের মত্ত কোলাহলে । সেই ক্ষাত্র শক্তি ও এশ্বর্ষের ধারক হইয়াছিল 
প্রাচীন সমুদ্ধ জনব্হল নগরীগুলি, যাহাদের রাজপথ রথচক্রের নির্ধোষে ও 
কর্ব্যস্ত নরনারীর কোলাহলে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত ও স্পন্দিত হইত। এই 
নগরীগুলির অদৃত্রে ছিল ব্রাঙ্গণের তপোবন, যেখানে বিরাজ করিত গম্ভীর 
নিস্তন্ধতা, অচঞ্চল প্রশাস্তি ও উন্মুক্ত উদ্ারতাঁ। এইব্পে একদিকে ছিল বাহ 
'আড়ম্বর ও মুখর চাঞ্চল্যে প্রকাশিত ক্ষত্রিয়ের মহিমা, অন্যদিকে বিপুল নীরবতা 
ও পবিত্র প্রশান্তির মধ্যে ব্রাহ্মণের অল্লান গৌরব । 

স্দার্থ- প্রাচীন ভারতে দোর্দগপ্রতাপ ক্ষত্রিয় রাজগণ দেশ শাসন 
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করিতেন । তীহাদের বীর্ধ-পরাক্রম ও এশ্বর্ষ-বৈভবের মহিমা সাডম্বরে সরবে 
বিঘোষিত হইত সৈন্ত-সামস্ত ও অস্ত্রশস্ত্রে, অগণিত উৎসবে, উচ্ছল প্রমোদ 
বিলাসে। সেকালের সমৃদ্ধ, কোলাহলমুখর ও জনবহুল নগরীগুলি ভইয়া 
উহ্িয়াছিল এই ক্ষান্রমহিমা তথ ক্ষব্রিয়ভিত্তিক জীবনের কেন্দ্র। কিন্তু এই 
নগবীগুলিরই অদূরে থাকিত ব্রাহ্মণের তপোবন--যেখানে কোলাহল, চঞ্চলতা। 
বা অতপ্তির পরিবর্তে বিরাজ করিত স্থগন্ভীর নিম্তন্ধতা ও নিবিড প্রশান্তি 
ইহারই মধ্যে বিকশিত ছিঞ ব্রাহ্মণের প্রোজল মহিমা! । ক্ষত্রিয় সভ্যত' সেযুগে 
ভোগ ও বাভুবলের আদর্শকে লালন করিয়া যে মোহের হৃষ্টি করিয়াছিল, 
তাহাতে মানুষ নিয়ত কর্মচঞ্চল হইয়াও তৃপ্ত ভয় নাই | ব্রাক্ষণ এই ভোগবাদী 
সভ্যতার অনতিদুরে থাকিয়াও ত্যাগের পথে আত্মিক বলের, শাশ্বত কল্যাণের 
সাধন! করিয়াছেন এবং এইভাবে গ্রবৃত্তিকে শাসন করিয়া, সকল কামনা-বাসন 
ও অতৃপ্তথির উর্ধ্বে উঠিয়া এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন। বর্তমান 
ভারতের এখন স্থিরমন্তিফ্ধে ভাঁবিবার সময় আপিয়াছে--কোন্‌ পথে আমাদের 
কল্যাণ, কোন্‌ পথে মুক্তি-_ প্রবৃত্তির পথে, না নিবৃত্ভির'পথে ? অধবা উভয়ের 
সমন্বয়পন্থায়? 


শব্দার্থ ও চীকা প্রভৃতি ূ 


সা ভি ৯-০। বিদর্ভ--প্রাচীন যুগে ভারতের একটি রাজ্য । 
ইহার বততমান নাম বেরার । বিরাট--মহাভারতে কথিত একটি দেশ; 
স্মত্ত্যান্ঘশ | বর্তমান উত্তরবঙ্ঈই এ্রাচীন বিগ।টবাজ্য বলিয়া পণ্ডিতগণের 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে । ৃ বিরাটরাজ্যের গোশালা নাকি, ছিল দিনাজপুর জেলায় । 
অযোধ্যা রামায়ণে প্রসিদ্ধ একটি নগরী | ইহা কোশলরাজ্যের রাজধ|নী 
ছিল। স্থর্যবংশীয় র।জীর। এখানে রাজত্ব করিতেন । পাঞ্চাল-- (বা পঞ্চাল ) 
উত্তরভারতের একটি প্রাচীন রাজ্য । মহাভারতের যুগ্নে রাজ! ভ্রপদ এই 
রাজ্য শান করিতেন। কাঞ্চা- দক্ষিণ।পথেব ভ্রাবিডরাজ্যের ব্বাজধানী ; 
কাঞ্চীনগরী । উদ্ধতললাট-_উন্নতশিব ; উচ্চশিব | স্পিছে-স্পর্ধা করিতেছে; 
আস্ফালন করিতেছে । অন্বরতল-_আকাশ অর্থাৎ স্বর্গকে। অপাজজজ-ইঙ্গিতে 
_-কটাক্ষের ইশারায়। উদ্ধতললাট'*'**-অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে--গ্রা টীনকালে 
প্রবলপ্রতাপ ক্ষত্রিয় নরপতিগণ উদ্ধত শক্তিগর্বে ষেন ্বর্গজয়ের বল্পনা করিতেন। 
বানছছবল ও অস্ত্রবলই ছিল সে শাসনের, ক্ষত্রিয়ের শক্তিমত্তার সাধন ও ভিত্তি ॥ 
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ত্ষোয়- অস্থের ধ্বনিতে । বৃংহিতে- হস্ীর গর্জনে। অশ্ব ও তস্তী 
সৈম্তবলের প্রভীক। ইহারা চতুরঙ্গের দুইটি; বাকী ছুইটি রথ ও পদাতি। 
রথের উল্লেখ পরে রহিয়াছে । অপির ঝঞ্চনা আর ধনুর টংকারে-_- 
ক্ষত্রিয় রাজাদের টৈন্যদল সব্ধদ1 যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত? তাহাদের শৌধবীর্ষের 
কথা নিত্য ধ্বনিত হইত অস্ত্রের ঝঞ্চনা ও কোদণ্ডের টংকারে । বীণার সংগীত 
ইত্যাদি_ক্ষত্রিয় নরপতিগণ যে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহেই রত থাকিতেন এমন 
নয়, অতুল এশ্বর্ষের অধীশ্বর হইয়! তাহারা অবসর সময় নৃত্যগীত, মুগ! 
প্রভৃতি আমোদ-প্রমৌদে যাপন করিতেন । বন্দী_ স্ততিপাঠক। বন্দীর 
বন্দনারবে- স্ততিপাকগণের স্তবগানে | প্রাচীন যুগের রাজারা নিজেদের 
এশ্বধ ও পরাক্রমের খ্যাতি সর্বত্র প্রচার করিবার জন্য নিজ অর্থব্যয়ে চারণ কবি- 
দিগকে নিযুক্ত কিতেন । এই কবিগণ গান রচন। করিয়া রাজার কীতিকথা 
দিকে দিকে গাহিয়া বেডাইত। উৎসব-উচ্ছবাসে-_উৎসবের বাহুল্য । 
সাথারণতঃ কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! রাজা রাজ্যে ফিরিলে সেই ঘটনাকে . 
স্বরণীয় করিয়া! রাখিবার জন্য রাজাময় উৎসবের আয়োজন হইত । আরও 
নানাপ্রকার্র উৎসব ছিল সেকাঙ্গের রাজাদের প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার । 
গর্জে__গর্জনে ; নির্ধোষে। উন্মাদ শঙ্থের গর্জে শঙ্খের স্গল্ভীর ও স্থৃ-উচ্চ 
ধ্বনিতে | “উন্নাদ' কথাটি শখ্ধের বিশেষণ । উন্নাদ উচ্চনাদযুক্ত | শহ্খধবনি 
বিজয়োৎ্সবেরই অজ ছিল। রথের ঘর্থরমন্জ্রে- রাজপথে চঙগমান বুথচক্রের 
গম্ভীর ধ্বনিতে | সেকালে রাজ, রাজকর্মচারী, সৈন্থদল এবং বিত্তবান ব্যক্তির] 
সাধারণ চলাফেরায় রথ ব্যবহাত্র করিতেন | মন্দ্র-গম্ভীর শব্দ ৷”. পত্খে 
কল্লোলে-রাজপথে,কর্মশ্বোতে প্রবাহিত অগণিত নরনারীর কলকোলাহলে। 
সেকালের সমৃদ্ধ জনবন্ধল রাজধর্খনীগুলির প্রতি ইঙ্গিত। খ্মাত- নিনাদিত; 
শবিত। কর্মকলরোলে- কর্মব্যস্ত নরনারীর কোলাহলে অথবা বিভিন্ন কর্ম 
হইতে উখ্িত বিচিত্র শব্দে | 

সপ, ৯৯-৯৪৪। অদ্নুরে তাহার--কলকোলাহলময় নিয়ত চঞ্চল জনবছল 
নগরীরই অনতিদুরে । নির্বাক নিস্তন্ধ , কোলাহলহীন । সংযত চাঞ্চল্য বা 
উচ্ছবীসহীন | উদ্দার-_ প্রসন্ন % উনুক্ত | হেথা-_এখানে অর্থাৎ রাজধানীর 
মধ্যে । স্ফীতক্ফর্ত_এশখরা তথা শক্তির আড়গ্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত। 
ক্ষত্রিয়গরিম1- ক্ষত্রিয়ের গর্ব) ক্ষত্রিয়ের গৌরব | হোথা-_-ওখানে ; লোকালয়ের 
বাহিরের শান্ত তপোবনে । মহামৌন-_বিপুল নীরবতা; স্থগভীর প্রশাস্তি। 
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ব্যাথ্য। 


ব্রাক্মণের তপোবনে"“মহামৌন ব্রাক্গণমহিম1। (পঙ্ক্তি ১১-১৪) 

আলোচ্য পঙ্ক্তিকয়টি রবীন্দ্রনাথের “প্রাচীন ভাবত+-শীর্ষক কবিতার 
শেষাংশ। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রিয়শাসিত সমাজের ভোগ-পরাক্রমময় 
এশ্বর্ষস্কীত ছবিটির পাশেই অবস্থিত ছিল ষে ত্যাগবরিষ্ঠ প্রশাস্ত আশ্রমজীবন-_ 
এখানে তাহাই বণিত হইয়াছে। 

সেকালে একদিকে বিশাল রাজ্য আর বিপুল এশ্বর্য লইয়া ক্ষত্রিয়ের গরিমা 
অতিশয় উদ্ধতরূপ ধারণ করিয়াছিল। চতুরঙ্গে অভিযান আর বীরবিক্রম 
ক্ষত্রিয় বাহুবলকে বিশ্বগ্রাসী করিয়া! তুলিয়াছিল। এই পরাক্রমের সেবায় 
গীতবাছ্য ললিতকল। শতধারায় উচ্ছুসিত হইয়! উঠিত। ভোগের বিচিত্র সম্ভারে, 
মদির নেশার মগ্ন থাকিত ক্ষত্রিয়ের জগৎ | অপরদিকে সমাজের কলরোল হইতে 
দুরে প্রশান্ত আশ্রমে সর্বত্যাগী ব্রাহ্মণ তপস্যায় সমাহিত থাকিতেন। তীহার 
নীরব অথচ গভীর মৃতি হইতে সংযম ও ওঁদারষের অনুপম প্রভাব কিচ্ছুরিত 
হইত । ভোগবিলাসে ফুলিয়া ফাপিয়া ক্ষত্রিয়ের জগৎ" যে অতৃপ্ত 'কামনায় 
উন্মাদনা অনুভব করিত তাহাতে স্থুখ ছিল না। তাহারই পাশে ব্রাঙ্মণের 
ত্যাগমাহাত্ম্য, সংযম ও শুচিস্ুন্দর তপন্য শতগুণে মহৎ বলিয় প্রতিভাত হইত । 
ইহার পাশে আদিয়া ভোগের সকল চপলতা। শুব্ধ হইয়া যাইত। ভোগের 
সরোবরে ত্যাগের শতদল এইভাবেই ভারতীয় জীবনে গরীয়ান্। ভহারই 
পৃতপ্রভাব যুগে যুগে ভারতের সমাজ-জীবনের শুচিতা রক্ষ! করিয়! চলিয়াছে। 


আদর্শ প্রশ্ন ও'উত্তর 
প্র. ১। হেথা মত স্ফীতন্ফুতত ক্ষত্রিয়গরিমী, 
হোথা! স্তব্ধ মহামৌন ব্রাক্ষণমহিম]1 | 
_(ক) “হেথা? ও হোখা? বলিতে কবি কোন্‌ কোন্‌ স্থান বুঝাইতেছেন? 
(খ) এই “মত্ত স্কীতস্ফুত্ত ক্ষত্রিয়গরিম]' ও স্প্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমাণর 
ত্বরূপ বর্ণনা কর। 

. উ.। (ক) 'হেথা? বলিতে কবি প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়শাসিত রাজ্য ও 
সমাজকে বুঝাইতেছেন । “হোথা'-দ্বারা কবি লোকালয় হইতে কিছুদ্বরে অবস্থিত 
ব্রাহ্মণের আশ্রমস্থান নিদেশ করিতেছেন । 

(খ) সংক্ষিগুসার দেখ। 
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প্র. ২। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন ভারত+শীর্ষক কবিতাটির বিষয্ব- 
বস্ত সংক্ষেপে লেখ। 

উ. সংক্ষিগুসার দেখ। 

প্র. ৩। রবীন্দ্রনাথের'প্রাচীন ভারত”কবিতাটির সারমর্ম লেখ । 

উ.। মর্মার্থ দেখ। 

প্র.৪। রবীন্দ্রনাথের “প্রাচীন ভারত*শীর্ষক কবিতাটির মর্ম- 
কথা বিশ্লেষণ করিয়া! উহার উপর মস্তব্য কর। 

উ. সমালোচন! দেখ । 


ব্যাকরণ ও রচন। 


০নন্ষি্ি 2 (ক) সংগীত - সম্‌1+গীত | উচ্ড্াস-উৎ+শ্বাস। তপোবন - 
তপঃশীবন | উল্লাস-উৎ+লাস। সংযত-সম্1+যত | উন্নাদ স্উৎ+নার্দ। 

খে) প্রশ্ন? সন্ধি কর-_অপার্গ-ইঞ্জিতে, বিজয়-উল্লাসে, উৎ্সব-উচ্ছ্াসে। 

উ.। অপাঙ্গেঙিতে, বিজয়োজাসে, উতৎসবোচ্ছামে (কবিতাটিতে ছন্দের 
অনুরোধে সমান সত্তেও এই সগ্থিগুপি কর] হয় নাই )। 

স্স্বাস £ উদ্ধতললাট--উদ্ধত ললাট ( কর্মধাবয় )। নিয়তধ্বনিত--- 
নিয়ত ধ্বনিত (স্থপস্থপা )। তপোবন--তপের অর্থাৎ তপস্তার জন্য বন ( ৪র্থা 
তৎপুরুষ )। নির্বাক_নিঃ €(-নাই ) বাকৃ ষাহার ( বহুব্রীহি ), তাহা। 
স্বীতন্ফুর্ত__যাহ1 স্ফীত তাহাই স্ফৃত (কর্মধারয় )। মহামৌন-__মহও. মৌক্গ- 
€( কর্মধারয় )। , 

সা গল্-৪ 2 স্পধিছে- স্পর্ধা করিতেছে | গর্জে-_গর্জনে | হেথা 
-একানে | হেথা--ওখানে । 

শ্রক্ত্ভি শাল & ধ্বনিত- ধ্বন+ক্ত। খ্বাত-্ধা1ক্ত। মৌন-_ 
মুনি+অণ.। ভ্তব্ধ_স্তন্ভ+ক্ত। 

লাল ক্রু এও ভ্িজ্ভ্ভি £ দিকে দ্িকে-__অধিকরণে -এ। ইঙ্গিতে, 
হ্যায়, বৃংহিতে, টংকারে, ঝংকারে, -রবে, উচ্ছ্বাসে, -গর্জে, উল্লাসে) -মন্দ্রে, 
-কলোলে, -কলরোলে-প্রত্যেকটিতে করণে -এ। 

*শা্-স্পল্ল্রিজ্ভ্ডস্ম 2 গভীর-_গাভীর্ব, গভীরতা শাস্ত--শাস্তি। সংযত 
--সং্যম। উদ্ার-_-উদ্বারতা, ওদার্য। গরিমা- গুরু | মহিমা-মহৎ। 
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ভহ্রঞ্সিভ শাহি & মন্দ্রগভীর ধ্বনি) মন্ত্র দেবোপাপনার 2 
অনুকুল বাক্য বা পদ | উন্লাদ- উচ্চধ্বনিবি শিষ্ট ; উন্মাদ--পাগল। 

নবাক্ক্যল্র-্পগগভ্ি জীক্ষা1 2 স্পধিছে_সংস্কৃতে 'স্পর্ধ” ধাতৃ+ ইতেছে 
স্পর্ধিতেছে, গছে। 'স্পর্ধিছে | এইক্প ক্রিয়া কেবল পছ্যেই ব্যবহৃত হয়। 

মৌন-_মুনির ভাব” অর্থে শবটি বিশেষ্য, কিন্তু বিশেষণরূপে ইহার প্রয়োগ 
অনেকেই করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন । 

হ্রাল্রত্য-নচ্ুন্নাল্র ভকল্য স্পব্দ 2 উন্নাদ, মন্ত্র, স্কীতক্ফৃতত। 

ন্িল্বিল্্ 2 প্রম্ম2 “বন্দী” শব্ষটিকে বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ করিয়া 
দেখাও । 

উত্তর ঃ বন্দী রাজার বন্দনা আর্ত করিল (স্ততিপাঠক )। বন্দীর ওজন 
ষোল পাউগু কমিয়াছে ( অবরুদ্ধ ব্যক্তি )। 


র্ 
প্রার্থন! 
স্* কক্রিত্রিস্ভ্িলক়- পাঠ্যপুস্তকের 'শরিচয্পক্ী” ও ভারত তীর্থ কবিতার 


ভুমিকা দেখ । 

উুশ্ন এ ম্নাস্ম কবর ববীঞ্নাথের “নৈবেদ্য'-নামক কবিতা গ্রন্থ 
হইতে আলোচ্য কবিভাটি সংকলিত । 

এই কবিতায় কবি ভগবানের নিকট ভারতবর্ষের জন্য একটি প্রার্থনা 
করিয়াছেন । সকল সংকীর্ণতাঁ ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়। ঈশ্বরে ভক্তি 
অটল রাখিয়া! ভারতবর্ষ আবার শতেক বিচিত্র কর্মে ধন্য হইয়া উঠুক, আবার 
. ভাহা স্বর্গের ন্যায় মহিমমণ্তিত হউক-_ইহাই কবির প্রার্থনা । এই প্রার্থনাই 
কবিতাটির বিষয়বস্ত বলিয়৷ ইহার নাম হইয়াছে শুধু “প্রার্থনা। | 

ভুল্ক--তানপ্রধান ; বহমান পদ্মার । একটিমাত্র বাক্যে কবিতাটি 


বুচিভ। 


প্রার্থনা ১২৩ 


সহমাল্লোজ্ঞল্মা-প্রার্থনাঁ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের উন্নতি. 
কামনাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষ আজ নরকে নামিয়! গিয়াছে কিন! 
সেকথা তিনি বলেন নাই? তবে উহা ষে অধ:ঃপতিত সেকথা ইঙ্গিতে 
বুঝাইয়াছেন। তাই তিনি ভারতকে আদর্শের এক ম্বর্গে উন্নীত দেখিতে চান, 
তাই তীহার ভগবানের নিকট এই 'প্রার্থনা? 


একটু বিগ্লেষণ করিলেই দেখা ষাইবে যে কবি ভারতবর্ষের সম্প্রত্তক দোষ- 
গুলির সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন | আজ ভারতবর্ষে সর্বত্র অন্ধ গৌঁডামির গ্রাছুর্ভাব | 
মানুষ তাই নিঃশঙ্কচিত্তে হদয়ের কথ] প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞানী এখানে 
সত্য ঘোষণা করিতে ভয় পায়। বস্তুতঃ নৈতিক দুর্বগত! জাতির মেকদণ্ড বক্র 
করিয়া দিয়াছে। কুপমত্ঁকতা পাইয়! বঙিয়াছে জাত্তিকে। আচার-বিচারের 
শত বাধা, সংকীর্ণ অন্ধ সহশ্র জীর্ণ সংস্কার মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন 
চিন্তাশক্তি হরণ করিয়াছে । ফলে সত্যন্বরূপ ভগবানের গ্রতি নিষ্টাও এদেশে 
দুর্বল ভুইয়া আসিয়াছে । কবি তাই এই অবস্থার পরিবর্তন চাহেন। তিনি 
চাহেন ভারতবর্ষ আবার তাহার সামাজিক ও নৈতিক স্বাধীনতা, শক্তি ও নিষ্ঠা 
ফিরিয়া পাক। আবার তাহ] আদশের উচ্চন্তরে উন্নীত হউক। কবিতাটি 
রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্বদেশপ্রেম ব্যক্ত করে। সে ম্বদেশপ্রেম অদ্ধ আবেগ নহে) 
উহা সত্য সচেতন উচ্চাদর্শে অনুপ্রণিত দেশের প্রতি ভালোবাসা । দেশকে 
ভালোবাসেন বলিয়াই সমসাময়িক কালের জাতীয় দুর্বলতাগুলি তাহাকে পীডিত 
করিয়াছে এবং সেইজন্যই সেগুলি হইতে মুক্ত হইয়া দেশ যাহাতে আবু. 
আদর্শস্থানীয় হয় তাহার জন্য কৰি প্রার্থনা! জানাইয়াছেন । ভারতবর্ষ আদর্শ- 
বাদীর দেশ, আধ্যাত্মিকতার দেশ। উদারতা ও বলিষ্ঠতায় গরিমামপ্ডিত 
এদেশের এতিহা ৷ এইরূপ একটা! সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই যেন কবি ভারতকে 
তাহার পূর্বগৌরবে পুন:প্রতিষ্টিত দেখিতে চাহেন। 


কবিতাটির মধ্যে অবান্তর কল্পনা বা অনর্থক উচ্ছাসের অবকাশ নাই । 
একটিমাত্র ভাবাবেগ প্রথম চরণে আরম্ভ করিয়া] বহমান পায়ের ধারায় চলিয়া 
শেষ পঙউ.ক্তিতে সমাঞ্টি লাভ করিয়াছে । ইহার অবিসপিত গতি ও অনাবিল 
আন্তরিকতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। সর্বশেষে কবিতাটির গম্ভীর স্থুর, 
স্থনিপুণ শব্দনির্বাচন ও অভ্রাস্ত অস্তদৃ্িও লক্ষণীয় | একমাত্র রবীন্দ্রনাথই 
নৈবেগ্ছের এইবপ অর্ধ্যরচনায় সমর্থ । 


১২৪ ব0েও 0 পাঠসংকলন 


-নহ হ্িকিও সাব্র--কবি ভগবানের কাছে প্রার্থন। জানাইস্বাছেন এমন এক 
আদর্শ দিব্যলোকে ভারতে জাগরণ ঘটাইতে, যেখানে মানুষ হইবে নিভীকচিত্ত 
উন্নতমস্তক, যেখানে জ্ঞানে থাকিবে সকলের সমান অধিকার, যেখানে মাধ 
আপন গৃহের বাহিরে সমগ্র বিশ্বে আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিবে। 
সেখানে মানষের চিস্তায় ও কথায় কোনে] বিরোধ থাকিবে না, দকলেই সর্বত্র 
সহশ্র কল্যাণকর ও সার্থক কর্মে নিরত থাকিবে | এই আদর্শ-লোকে তুচ্ছ আচার 
ও সংস্কার স্বাদীন বিচ'ববুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া পৌরুষকে খর্ব-ক্ষু্ করিবে না; 
মান্রষ ভগবানের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় সকল কর্মে, সকল চিন্তায় বিবেকের 
বাণীকে ভগবানেরই অভ্রাস্ত নির্দেশ বলিয়া পালন করিবে । সেই আদর্শে 
পৌছিতে পারিলে ভারত এই মাটির পৃথিবীতেই ম্বর্গে পরিণত হইবে । 
কবির প্রার্থনা -ভগবান্‌ যেন, প্রয়োজন হইলে ব্ আঘাত হানিয়া, ভারত- 
বাসীকে সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বদ্ধ ও অন্রপ্রাণিত করেন । 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 


চিত্ত যেথ! ভগ্মশুন্য-_মালুষের মন যেখানে নির্ভীক। মনে ভয় থাকিলে 
সবসময় সত্য কথা বলা বা সত্য পথ আশ্রয় করা সম্ভব হয় না। উচ্চ 
যেথা শির--সেখানে মান্য প্রকৃত পৌরুষ ও তেজন্িতার অধিকারী বলিয়া 
উন্নতমস্তক ; যেখানে মানুষকে তোষামোধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরেগ কাছে 
মাথা নত করিতে হয় না। জ্ঞান যেথ। মৃক্ত-_জ্ঞান যেখানে অবারিত অর্থাৎ 
শ্ানৈ কেথানে ধনি দরিদ্রনিবিশেষে আঁঘজচগ্ডাল সকলেরই সমান অধিকার । 
যে সময়ে ববীন্দ্রনাথ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন . ১৩০৮ বঙগান্দ টু তখন ভারতবধের 
জ্ঞানের দ্বার প্রকৃতপক্ষে অর্থবানের জন্যই খোল! ছিল, এখন যে অবস্থার বিশেষ 
পরিবর্তন হইয়াছে তাহ! বলা চলে না। গৃহের প্রাটীর-_ঘরের দেওয়াল। 
প্রার্ণতলে-_ উঠানে ; আঙিনায় । দিখসশর্বরী--দ্িনরাত্রি । *বন্থধারে রাখে 
নাই ইত্যার্দি--পৃ্থবীকে অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া রাখে নাই। 
যেথা গৃহের প্রাচীর--...ক্ষদ্রে করি- পাশ্চাত্যের ব্যক্তিত্বাতস্ত্ের প্রভাবে 
ভারতের মানুষও স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হইয়! পড়িয়াছে। সে কেবল নিজের স্ত্রী 
ও পুত্রকন্থাকে লইয়] ঘর বাধিতে শিখিয়াছে । সেই ঘরের বাহিবেও ষে আরও 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ঘর আছে এবং সেগুলির মধ্যেও স্বেতাহারই মতো মানুষ 
বাস করে, তাহা সে জানিতে চাষ না, প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের খবর রাখিবার 


প্রার্থনা ১২৫ 


প্রয়োজন সে বোধ করে না । তাহার ঘরের দেওয়ালের দ্বার] সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ 
স্বানটুকুই তাহার জগৎ, তাহার সমস্ত মনোযোগের কেন্ত্র। এইভাবে দেখা 
যায় সমস্ত পৃথিবীটাকে কতকগুলি পরিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগতে বিভক্ত করিয়া 
লইয়াছে--তাহার। ষেন কেহ কাহারও নয়। রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ ভারতবর্ষের 
প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে এইবপ উগ্র ব্যক্তিত্বার্থ থাকিবে নাঁ। সেখানে 
প্রতিটি পরিবার স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়াও জানিবে যে তাহারা এক স্ুবৃহৎ মন্রষয- 
সমাজের অচ্ছেগ্বা অজ, সকলেই ভাই ভাই, সকলেই এক বিশ্বপিতার সন্তান | 
আত্মপর ভেদ সেখানে তিরোহিত। হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ,সিস্ব। 
উঠে চিন্তার আশ্রয় মন ভইতে আপনা-আপনি বাহির হয়। যেখা বাক্য 
জাদয়ের ইতযাদি-_ যেখানে মানুষ মনে যাহা ভাবে অসংকোচে তাহাই কথায় 
প্রকাশ করে; যেখানে মানুষের চিস্তায় ও কথায় কোনে বিরোধ নাই । 
নির্বারিত ঝআোতে--বাধাহীনপ্রবাহে | দেশে দেশে_-পৃথিবীর সকল স্থানে । 
দিশে দিশে- দিকে ' দিকে । কর্মধাক্া-_বিভিন্ন বিচিত্র কমের শ্োত। 
অজজ সহজঅবিধ চব্রিতার্থতাঁয়_ _সহশ্র প্রকারের সার্থকতায়। কবি এমন 
এক আদর্শ জগতের স্বপ্ন দেখিতেছেন যেখানে মান্রষ নানাপ্রকারের প্রয়োজনীয়, 
কর্মে, সফলভাবে লিপ্ত রহিয়াছে ; সেখানে মানুষ এমন কোন কর্মে লিপ্ত হয় না 
যাহা ফলগ্রদ নয়। ঃ 

তুচ্ছ আচারের মরুবানুরাশি- মরুভূমির বালুকার ন্যায় অন্ধ আচার- 
অনুষ্ঠান ও সংস্কারসমূহ, যাহা মানুষের বিচান্সবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়! .ফেলে । 
সংস্কারের বশবর্তী হইয়া মানুষ অনেক সময় যাহ! উচিত বলিয়া বুঝিতে পারে 
তাহ] করে না ব! করিতে পারে না । এইভাবে আচার ও সংস্কার স্বাধীন বিচার- 
বুদ্ধির পথে বাধা। বিচারের তোতঃপথ- শ্বাধীন বিচারবুদ্ধি যেন নদী- 
প্রবাহের মতো॥ তাহা নিজের পথ নিজেই প্রস্তত করিয়া লয়। তুচ্ছ 
আচারের "”.ফেলে নাই গ্রান্সি_ নদীর প্রবাহের পথে ষদি মরুভূমি পড়ে, 
তবে মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশি জলধারাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়] শুষিয়া 
লয়। সেইবপ স্বাধীন বিচারবুদ্ধির পথে যদি আচার অনুষ্ঠানের বাঁধা পড়ে, 
তবে তাহাও প্রতিহত হইয়া ক্রমে লোপ পায়। পৌরুষ- পুরুষোচিত শক্তি ও 
তেজদ্িতা। শতধা-_শত খণ্ডে ভগ্ন। পৌরুষেরে করেনি শতধা-_মাহুষের 
শক্তিকে খণ্ডিত করিয়া নষ্ট করে নাই। তুমি-_ভগবান্‌। সর্বকর্ষচিস্তা আনন্দের 
নেতা-_-সকল কাজ, ভাবনা এবং আনন্দের অধিষ্ঠাতা। নিত্য যেথা." 
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€নেতা- যেখানে মানুষ সর্ধদ1 ভগবানে অবিচলিত নিষ্ঠ। রাখিয়। কাজ, চিন্তা 
এবং আনন্দে রত হয়? সহজ কথায়, যেখানে মানুষ তাহার কোনে ব্যাপারেই 
ভগবান্‌কে ভোলে না, সকল ব্যাপারেই বিবেকের নিদেশ মানিয়া চলে। নিদগ়্ 
আঘাত করি--বর্তমান ভারত আধর্শত্রষ্ট হইয়া অধঃপতনের গভীরে নামিয়া 
গিয়াছে । তাহার সুগ্ধ জড়বৎ চেতনার জাগরণ ঘটাইতে যদি নিষ্টুর আঘাতের 
প্রয়োজন হয়, তবে কবি ভগবানের দেওয়া! সেই আঘাতও সহা করিতে গ্রস্তত 
আছেন । স্বর্গে আদর্শ জগতে । পৃথিবীতে যদি মান্থষের ধ্যানের আদর্শ 
বাশুবে বূপায়িত হয়, তবে তাহাই তো ম্বর্গ | 


ব্যাখ্যা 
যেথা তুচ্ছ আচারের -......***স্বর্গে করে। জাগরিত ॥ 


এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের “প্রার্থনা” কবিতার শেষ ছয় পড়ক্তি। ভারতবর্ষকে 
আদর্শের উচ্চ সোপানে উন্নয়নের জন্য কবির ইহা! প্রার্থন। ।' 
ববীজ্নাথ জগৎপিতা। ঈশ্বরের নিকট আবেদন করিয়াছেন, ভারতবর্ষ যেন 
উতর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্বর্গ এই বিশুদ্ধ আদর্শেরই নামাস্তর | জরাজীর্ণ 
সংস্কার, আচার-অন্ুষ্ঠানের জঞ্জালঘ্ুপ মরুভূমির বালুকার সহিত তুলনীয় । 
মরুবালু নদীর প্রবাহ শুধিয়া লয়, নদীখাত বুজাইয়া দেয়। ফলে সেখানে 
গতিশীল ম্রোত চলিতে পারে না। তেমনি কুসংস্কার ও অর্থহীন আচার 
দশশ্ছষের শ্চ্ছ বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছম্ন ও আডঙই্ করিয়া দের ; ফলে উহার সঞ্রিয়তা 
ব্যাহত হয়। তখন মানুষের সত্যকার পৌরুষ বা শক্তি নুষ্ট হুইয়া যায়। কবির 
গ্রার্থনা_-ভারতবর্ষ সেই জীর্ণ সংস্কার হইতে যেন মুক্ত হয়। ভারতবাসীর মধ্যে 
হুস্থ বিচার শক্তি, বলিষ্ট পৌরুষ আর ঈশ্বরে নিষ্ঠা ফিবিয়! আস্ক। ভগবান্‌ 
কঠোর আঘাত করিয়া ভারতের মৃঢ় জড অবস্থা দূর করুন| আবার ভারতবর্ষ 
উজ্জল আদর্শবাদিতায় গরীয়ান্‌ হইয়া উঠুক । তাহা হইলে এই মাটির পৃথিবীই 


স্বর্গ হয় উঠভিবে। 
আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা কবিতাটির বিষয়বন্ত বিশ্লেষণ 
করিক়্। প্রার্থনাটির মর্মকথা পরিষ্ফ,ট কর 


উ.। সমালোচনার ছিতীয় অনুচ্ছেদ দেখ । 


প্রার্থন। ১২৭ 


প্র. ২। রবীক্্নাথের প্রার্থনা" কবিতার সারসংক্ষেপ নিজের 
ভাবায় লেখ। 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 

প্র ৩। রবান্দ্রনাথের ধ্প্রার্থনা” কবিতাটির বক্তব্যবিষক় 
পরিম্ফ,ট কর এবং জে-সন্বন্ধে মন্তব্য লেখ ॥ 

উ.। সমালোচনা দেখ। 

প্র. ৪। “ভারতের সেই ন্বর্গে করে! জাগব্িত”__কবি “সেই হ্বর্গ' বলিতে 
কোন শ্বর্গ বুঝাইতে চাহিয়াছেন? কেনই বা তাহা ব্বর্গ ? 

উ.। সমালোচন। ও সংক্ষিগুসার হইতে উত্তর সংগ্রহ কর। 


ব্যাকরণ ও রচন। 


সম্মান £ ভয়শূন্য__ভয়ের ছার! শূন্য ( তৃতীয়াতৎপুরুষ )। স্হশ্বিধ-_ 
সহত্র বিধা যাহার ( বনুত্রীহি ), তাহ] মরুবালুরাশি-__মরুর বালু ( ৬ী- 
তৎপুরুষ )) তাহার রাশি ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। শ্রোতঃপথ--ন্বোতের পথ (৬্ঠী- 
তৎপুক্ুষ )। নির্দয়__নিঃ € স্নাই ) দয়া যাহাতে ( বহুব্রীহি ), তাহা । 

»নাওু গহ্বর 2 যেথা যেখানে | বস্ুধারে-_বস্থধাকে | করি-- 
কাঁরয়া । ততে-হইতে। উচ্ছুসিয়া-উচ্ছসিত হইয়া । দিশে দিশে--দিকে 
দিকে । গ্রাসি_গ্রান_ করিয়া । পৌরুষেরেসপৌরুষকে। নি-_নাই। 
ভারতেরে--ভারতকে | ' 

প্রক্ষভ্ভি-প্রন্ডযজ্ম 2 উচ্ছৃসিয়া_উৎ্-স্বস্‌ (সংস্কৃত ধাতু )+ ইয়। 
নির্বারিত_নিরু-বারি+ক্ত। গ্রাসি- গ্রাস (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু) 
+ইয়া। পৌরুষ-_পুরুষ+ অণ | জাগরিত- জাগৃ+ক্ত। 

এগ ও হ্বিভ্ভন্তিন্ধ ঃ নিজ “হস্তে? নির্দয় আঘাত করি ( করণে-এ) 

সম্ভ্সদক-গ্গলিম্ম & ভয়শূন্য' কথাটির অনুকরণে শিষ্য উত্তরপদকপে £. 
মহাশুন্য, জনশ্ত্য, জঙশূন্যা, বাযুশূন্য, অর্থশূন্ত, লোভশূন্য । 

শহ্-্িপ্রান্ম 2 প্রশ্ন £ 'প্রাঙ্গণতলে” কথাটিতে ণত্তের কারণ কি? 

উত্তর £ রূ-এর পর ন্বরবর্ণ ও কবর্গ ব্যবধান থাকায় দস্ত্য ন. মূরধন্য গ 
হইয়াছে। 
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ন্বাক্্য-ন্বিক্রেগহ্মঞপ 2 কবিতাটির টৈশিষ্ট্য এই যে ইহা একটিমাত্র জটিল 
বাক্য ; ইহার প্রধান খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য “নিজ হস্তে---.*.জাগরিত', বিশেষণ- 
ভাবের ( “ম্বর্গে পদের বিশেষণ ) অপ্রধান খগুবাক্য “চিত্ত যেথা” হইতে আরম্ভ 
করিয়া “কর্ন চিস্তা আনন্দের নেতা” পর্ষস্ত মোট নয়টি--সর্বসাকল্যে দশটি 
খণ্ডবাক্যের সমবায়ে একটি বিরাটু জটিল বাক্য । 

ন্বিঞ্ল্ল্লীভ্ডার্থন্ক স্পন্্ু 2 উচ্চ-নীচ। মুক্ত--বদ্ধ। আপন-_-পর। 
খণ্ড-_অথণ্ড । আনন্দ--বিষাদ | নিদয়_-সদয়। জাগরিত- নিব্রিত। 

উপ্পসগঁতোঞ্গে লুক্ডন্ম স্প্ষ-গ্গালিন্ম £ আচার, বিচার" 
গ্রচার, সঞ্চার, উপচার, অতিচার ( অত্যাচার )। 

ল্রযাক্রু-্রপঞ্গভ্ড ভীশ্চ 2 উচ্ছপিয়া-_-দেখিতে নামধাতুর মতো হইলেও 
আসলে এটি নামধাতু নয়, উৎ-_শ্বস্‌ ধাতু হইতে জাত অসমাপিকা! ক্রিয়া । 

ধিশে দিশে_ সংস্কতে “দিশও শব্দ বাঙলায় প্রথমাস্ত “ধিক্,-বূপে গৃহীত 
হইয়াছে এবং ইহাই প্রাতিপদিকের রূপ । “দিশা” প্রাতিপর্দিকরূপে চলে কিন্ত 
“দিশ ও বা “ধিশ? চলে না। রবীন্দ্রনাথ চালাইয়াছেন “দেশে দেশের সহিত 
ধ্বনিসাম্যের প্রয়োজনে । 

গ্রাসি--গ্রাস” (বিশেষ্য ) হইতে এই ক্রিয়াটি সৃষ্ট বলিয়া এটি নামধাতৃ । 

শসর্থপিজ্ভড স্পাশক্র্য 2? পৌকরুষ পুরুষের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শক্তি, 
তেজন্িত1 ইত্যাদি; পরুয-_- কর্কশ, কুট; পুরুষ-মান্ষ € পুংলিঙ্গ )। মনে 
-স্সাধিত্কে হইবে যে 'পৌরষ” বলিয়া! কোনে শব্দ নাই । 


ধুলামন্দির 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হ্ল্বি-শ্পল্লিজজ্র--পাঠ্যপুস্তকের “পরিচয়পঞ্জী' ও 'ভারত-তীর্থ” কবিতার 
ভূমিকা দেখ । 

ভ্০ন ও স্বাসন্ষল্রপ-এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের “নৈবেস্ক'-নামক 
কবিতাগ্রস্থ্ের ১১৯-সংখ্যক কবিতা। কবির 'গীতাঞ্লি,তেও কবিতাটি যুব্রিত। 


ধুলামন্দির ১২৯ 


মূলে কবিতাটির কোনো! শিরোনাম নাই। ইহার বিষয়বস্তু হইল এই ষে, 
ভগবান্‌ দীন পতিত কর্মক্লান্ত মানুষেরই মধ্যে বিরাজমান । মন্দিরে তিনি 
নাই । তিনি ধুলার মধ্যে কর্মরত মানুষের রূপে বিদ্যমান । সেই ধুলাই তাহা 
হইলে ভগবানের সত্যকার অধিষ্ঠানস্থল__সেইজন্যই তাহ] “মন্দির । এই 
ধুলার মন্দির'-সম্বন্ধেই কবিতাটির বক্তব্য কেন্ত্রীভূত। মানুষ এই মন্দিরে 
আসিয়া কর্মরত হউক-_ইহাই কবির মূল বক্তব্য । স্বতরাং কবিতাটির শীধনাম 
সঙ্গত ও সুন্দর | 


সমালোচনা--ধধুলামন্দির”, কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বকীয় 
সাধনা-সংস্কার ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহার মুল বক্তব্য হইল এই যে, ভগবান্‌ 
মঠমন্দিরে বিগ্রহরূপে থাকেন না, থাকেন নরনারায়ণবূপে | ছিতীয়তঃ, ঈশ্বর- 
উপাসনায় মুক্তি কখনও কাম্য হওয়া উচিত নহে, কাবুণ ভগবান্‌ কাহাকেও 
মুক্তি দেন না । তিনি নিজেও মুক্তি চাহেন না। তাই ইচ্ছা করিয়া তিনি 
তাহার হুষ্ট জগতের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন । মান্ষকেও তিনি কর্মের 
জন্যই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন-_কর্ম হইতে মুভ্তির জন্য নহে। 


এই ছুইটি মূলসুত্র কবির সাধনা-সংস্কারের গোড়ার কথা! রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন: ব্রাহ্ম, শুধু ব্রাহ্মই নহেন- ব্রাক্মণের উপর কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নও বটে। 
সেইজন্য 'ধুলামন্দিরে” তিনি ব্রাহ্মণের মন্দিরকে ধুলিলুষ্ঠিত করিয়াছেন এবং 
ভারতীয় দর্শনের মুক্তিতত্বকে একটু উপেক্ষাভরেই বাতিল কারয়াছেন। যুগধর্শে 
আজ কর্মযোগ শ্রেষ্ঠধর্ম-_এ-কথ। অরশ্রন্বীকার্ধ । ভগবান্‌ দীনবূপে বিরাজমান 
--একথাও সত্য । *কিগ্ভ তাই বঙ্লিয়া তাহাকে মন্দির হইতে নির্বাসন দিতেই 
হইবে-_-এতট। ঠিক নয়। তাহা হইলে ধুগাবতার রামকৃষ্ণ হইতে সকল ভক্ত 
নস্যাৎ হইয়া যান। আপল কথা, মানববাদ্দিতার চক্ষু দিয়? দেখিলে মানুষের 
সেবাই পরমধর্ম_--যুগে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা । মন্দিরে বসিয়া ধাহার' 
উপাসনা কিয়া গিয়াছেন তাহাদের বাণীও ঠিক তাহাই! সত্য কথা, 
অনুষ্ঠানকে বড করিয়া আর ফুলচন্দনের স্তুপ রচন? করিয়া অন্ধ আচারে 
ভগবান্-লাভ হয় না । কিন্তু সেইরূপ “সখের মজ দুরি'তেও ভগবান্‌ মিলে না। 
“সবার উপরে মানুষ সত্য+--একথ! সত্য । কিন্তু ভগবান কোথায়-__-এই 
প্রশ্নের এত সহজ মীমাংসা সহসা মানিয়া লওয়। হুক্ধর | কবির হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 
এতটা না গেলেও পারিতেন। 

প্যু----৯ 


১৩০ বে0োশও ০ পাঠসংকলন 


অথব1 কবি বপিয়াই হয়তো এব্সপ লেখা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত্বাছে-_ 
ভাববাদী কবিদের দৃষ্টভঙ্গীর পরিবর্তন স্বাভাবিক। “পুরবী” € ১৩৩০) কাব্যে 
ব্রবীন্দ্রনাথ-_ 
“প্রতিমা না হয় হয়েছে চূর্ণ, বেদীতে না হয় শূন্যতা, 
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়” 
ইত্যাদি বলিয়া উল্লাস করিয়াছেন; আবার “সৌঁজুতি, € ১৩৪৫) কাব্যে 
বলিয়াছেন ইহ|র বিপরীত কথা-_ 
“তব ভাঙা মন্দিরবেদীতে 
প্রতিমা অক্ষুপ্র রবে সগৌরবে-_-তারে কেড়ে নিতে 
শক্তি নাই তব |” 
তবে, মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার ও মান্ষকেই চরম মূল্য দিবার 
প্রেরণারূপে কবিতাটি সুন্দর | 
সংক্ষিগুসার- মন্দিরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত দ্রেববিগ্রহের পুজাবীর 
উদ্দেশে কবি বলিতেছেন__পুজার্না সাধনাঁআরাধনা সব পড়িয়া! থাক। 
রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের অন্ধকার কোণে বসিয়া নিভৃতে নির্জনে পুজারী ধাহার 
পূজায় রুতঃ চোখ মেলিয়া দেখিলে তিনি সেই দেবতাকে লেখানে দেখিতে 
পাইবেন না। দেবতা গিক়াছেন ধুলামাটির মধ্যে, যেখানে দরিদ্র চাষাভূষা ও 
কুলিমজুরেরা জলে ভিজিয়! রোদে পুভিয়া সংবৎসর কঠিন পরিশ্রম করিতেছে । 
ভগবান্‌ দ্রীনবেশে তাহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নিজদেহ ধুলিমলিন 
করিতেছেন । কবি তাই মানুষকে পৃজার শুচিবাস ছাড়িয়া! সেই ধুলারই মধ্যে 
আদিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। সংসারে মুক্তি পাওয়া যার না; মুক্তি 
কোথাও নাই। ন্বয়ং ভগবান্ই কি মুক্ত? তিনি স্বেচ্ছায় নিজশ্্টির সহিত 
সহ বন্ধনে বাধা । ধ্যান-ধারণা আর পুজার সকল আয়োজন পড়িয়া থাক । 
মহাকম্ম ৩গবানের সঙ্গে একত্র হইয়া মানুষ শ্রমসাধ্য কর্মে আত্মনিয্জোগ করুক। 
সেই পুজাই হইবে শ্রেষ্ট পৃজা। 
মর্মার্থ রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষ মঠ-মন্দিরে ভগবানের অধিষ্ঠান কল্পন। 
করিলেও ভগবান তাহার মধ্যে নাই । তিনি স্বয়ং মহাকর্মী ; কর্ম যেখানে, 
তিনিও সেখানে । আর এ সংসারে প্রকৃত কর্মী তাহারাই ষাহার! নিজেরা 
অপরিসীম দ্রারিপ্র্যের মধ্যে থাকিয়া ও মানছষের সেবায় বারে! মাস দেহের বুক্ত 
জল করিয়া খাটিতেছে ৷ ভগবান্‌ নরনারায়ণক্ূপে এই দরিদ্র শ্রমজীবীদের সঙ্গে 


ধুলামন্দির ১৩১ 


সঙ্গে রহিয়াছেন। তিনি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাইক়্াছেনও কর্মের জন্য-_মৃক্তি 
দান করিবার জন্য নয়। তিনি মিজেও মৃক্তি না লইয়া স্বেচ্ছায় স্মট্িকূপ 
বন্ধনকে বরণ করিয়াছেন। তাই ভগবত্প্রাপ্তির একমাত্র উপায় পুজাচনা 
ছাড়িয়া, মন্দির ছাড়িয়া কর্মক্ষেত্রের ধুলায় অবতরণ করা। কর্মের মধ্য দিয়াই 
ভগবানের দর্শনলাভ সম্ভব । 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 

প্রথম স্তবক 
সাধন__সাধন1) ভগবান্‌কে লাভ করিবার প্রচেষ্টা । সমস্ত থাক্‌ পড়ে__ 
ও-সকল রাখিয়া পাও; ও সবেন্র কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ ৩-পথে 
ভগবান্‌্কে লাভ করা যাইবে না। কুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে ইত্যা্দি__ 
কবি পুজাবী ব্রান্ধণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন হে ত্রাণ, মন্দিরের ছার 
বন্ধ করিয়৷ তুমি নিভতে,ষে পুজা-অর্চনা ধ্যান-ধ।রণ1 কর, আহাতে লাভ কি? 
দেবতার দর্শন পাইবার জন্য তোমান্ধ এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণানক্ষল ; কারণ যেখানে 
তুমি দেবতার সন্ধান কর, সেখানে দেবতা থাকেন না। অন্ধকারে- রুদ্ধদ্বার 
মন্দিরের আলোকহীন অভ্যন্তরে লুকিয়ে_পাছে অনেক লোকের মধ্যে 
থাকিলে সাধনায় বিস্ব হয় এই ভয়ে আত্মগোপন করিয়া । কাহারে" 
সংগোপনে ?-লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নির্জন মন্দিব্ে কাহার পুজা 
করিস? কবির বক্তধ্য--দ্রেবতার অধিষ্ঠান বলিয়! কল্পিত যে মন্দির, তাহার 
মধ্যে দ্রেবতা বাস করেন না। তাই মন্দিরে বসিয়। তাহার পূজ। করার কোনোই 
সার্থকতা নাই। মন্দিরের বিগ্রহ এনিশ্রাণ পুতুল মান্র। 'মন্তব্ত 2 রবীন্দ্রনাথ 
ব্রাহ্ম ছিলেন। শ্রাক্ষধর্ম পৌত্তলিকতা-বিরোধী | ন্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের ব্রাঙ্ম 
সংস্কার হিন্দুর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে। নয়ন মেলে চক্ষু 
মেলিয়া। এ চক্ষু বহিশ্চ্ষু নয়, _অস্তশ্চক্ষু। (বতা। নাই ঘরে- তথাকথিত 
দেবমন্দিরে দেবতা নাই, যাহা আছে তাহ নিপ্্রাণ বিগ্রহ । তাহাকে দেবতা 

বলিয়া মনে করা মস্ত বড় ভূল। 


দ্বিতীয় স্তবক 


ভিনি গেছেন_ দেবতা চলিয়া গিয়াছেন ৷ তবে কি দেবতা আগে মন্দিরে 
ছিলেন, এখন নাই? এইরূপ অর্থ না করিলে €গছেন'-এর সার্থকতা থাকে 
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কোথায়? আগে আসা, ভার পরে তো ধাওয়া । মাটি ভেউে-_কঠিন মাটিকে 
লাউলের মুখে কোমল করিয়া । পাথর ভেঙে কাটছে যেখায় পথ 
- যেখানে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ কিন পরিশ্রমে পাহাড-পর্তত কাটিক়া 
মানুষের ষাতায়াতে সুবিধার জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছে । খাটছে বার মাস 
_-সারা বৎসর অন্ত নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য মানব-সেবার কর্মে লিপ্ত রহিয়াছে । 
তিনি গেছেন.....বারো মাস- মন্দিরের বিগ্রহে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই। 
তিনি দরিদ্রের বন্ধুরূপে দীনদরিদ্র শ্রমজীবীর্দের মধ্যে বিরাজ করেন । তিনি 
ত্বয়ং কর্মষোগী বলিয়া কমীদ্দের মধ্যেই তাহার অবস্থান | দরিদ্র্ূপেই তিনি 
নারায়ণ। রৌদ্বে জলে ইত্যাদি__বৌদ্রে-পুডিয়া জলে ভিজিয়া যাহার! 
সংবৎসর শারীরিক শ্রমে রত, ভগবান্‌ তাহাদেরই একজন হইয়া অবিরাম কাজ 
করিয়া চলিয়াছেন, তাহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়! হতাশায় প্রেরণা ও দুঃখে 
সান্বনা যোগাইতেছেন। তাই ভগপান্কে লাভ করিতে হইলে মন্দিরে বসিয় 
সাধনভজনে চলিবে না_সত্যকার কমীর বেশ ও সংকল্প লইয়! যাইতে হইবে 
কমীঁদের মধ্যে। ধুল। তাহার লেগেছে দুই হাঁতে- শ্রমজীবীর কাজ 
করিতে করিতে তাহার হাতছুখানিও ধূলিমলিন হইয়াছে । শুচি বসন ছাড়ি 
_-পৃজী-অর্চনান পবিত্র পট্টবস্্র ছাড়িয়।) দরিপ্র শ্রমিকের শতচ্ছিন্ন ধূলিনলিন 
বসন পিয়া । 


তৃতীয় স্তবক 

মুক্তি কোথায় পাঁবি-_মাস্থষ চায় ভবযন্ত্রণা হইতে চিরতরে মুক্তি । কিন্তু 
কবির মতে, ভগবান্‌ চক্তকে মুক্তি বিতরণ করেন না।" মুক্তি দিবার জন্য তিনি 
মানুষকে সৃষ্টি কবিয়া পৃথিবীতে পাঠানও নাই । তাই সংসারে মুক্তি কোথাও 
পাওয়া যাইবে না। আপ্‌নি প্রভু 'স্ষ্টিকাধন ইত্যাদি-_-ভগবান্‌ স্বয়ং 
সবশক্তিমান্‌ হইয়াও মুক্ত থাকিতে চাহেন নাই । তাই তিনি বিশ্ব স্থষ্টি করিয়া 
স্বেচ্ছায় বিপুল বিশ্বের সব-কিছুর সহিত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। মুক্তি যখন 
তাহার নিজেরই কাম/ নয়, তখন মানুষই বা মুক্তি চাহিবে এবং পাইবে কেন? 
মানুষের মুক্তি তাহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত । ফুলের ডালি-_দেবপুজার জন্ত 
সংগৃহীত সাঁজিভরা ফুল । ছিডুক বস্ত্র--কাজ করিতে করিতে ছি বসন আরও 
ছিন্ন হউক | ধুলাবালি লাগুক__কর্মগত মানুষের দেহ ধুলায় ধূসর হইয়া! যাক। 
কর্ম যোগে তার সাপে এক ইত্যাদি__যান্থষ যেন দরিদ্র শ্রমিকক্ধপী 


ধুলামন্দির ১৩৩ 


নরনারায়ণের সঙ্গে একসাথে কর্মে আত্মনিয়োগ করে । ভগবান্‌ স্বয়ং কমিরূপে 
মানুষের মাঝে বিরাজ করিতেছেন। তাই কর্মের সাধনায় শ্রমে রত 
হইলেই মানুষ তাহাকে লাভ করিতে পারিবে । কবির মতে কর্মই শ্রেষ্ঠ পুজা। 
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মন্তব্য 


রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একবার ভাবাবেগবশে কর্মসমুদ্রে ঝাপ দিয়াছিলেন স্বদেশ 
যুগে। কিন্তু অচিরাৎ তিনি কর্মজগং হইতে পলায়ন করিলেন £ 
“আবার মোরে ডাক দিয়ো না, ভাই, 
কাজের পথে আর তো আমি নাই। 
তোমর। সবাই যাও না দলে দলে, 
জয়মাল্য লও না তুলে গলে, 
আমি এখন বনচ্ছায়!তলে 
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই 1৮ 
এই “খেয়া” কাব্যেই কবি মুক্তিও চাহিয়াছেন £ 
“দিনের আলো যার ফুরালে। সাজের আলো জ্বলল না, 
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়। 
ওবে আয়, 
আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষখেয়ায় ।৮ 


ব্যাখ্যা 


€১) ভজন পুজন সাধন" দেবত। নাই ঘরে। (স্তবক ১) 


এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের ুলামন্দিরশীর্ষক কবিতার অন্তগত। কবি 
ভগবানের অধিষ্ঠার্ন কোথায়, তাহা বলিবার উদ্দেশ্যেই এইবপ স্থচন] 
করিয়াছেন । 

সাধারণ মাগ্ষ সংস্কারবশে মন্দিরের বিগ্রহটিকেই ভগবান্-জ্ঞানে পুজা- 
অর্চনায় রত হয়। অনুষ্ঠানের সেখানে বাড়াবাড়ি । মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
অন্ধকারে সে ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হয়-_-নেহাত যাল্ত্রিক অনুষ্ঠান অনুসারে 
কিন্তু সেই অন্ধকার কক্ষে যেমন আলো নাই, তেমনি ভগবান্ও নাই । কবি 
বলেন, ভগবানের অধিষ্ঠান জীবস্ত মানুষেরই মধ্যে । ভগবান্‌ দীনতারণ, পরম- 


শি 
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কারুণিক | তিনি কখনও বদ্ধ ঘরে অন্ধকারে আবদ্ধ নহেন ; দীন্দরিদ্রের 
মধ্যে, তাহাদের অক্রাস্ত শ্রমে আর ছুঃখছুদশায় তিনি সর্বদাই একান্ত সহায় 
হইয়া বতমান আছেন । রবীন্্লাথ্র মতে বিগ্রহ দেবতা নহে, তথাকথিত 
মন্দিরও দেবতার অধিষ্ঠানস্থশ নহে । নরের মধ্যে নারায়ণ, দীনের বেশেই 
তিনি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছেন । কাজেই ভগবানের প্রকৃত মন্দির এ ধুলা 
-_যেখানে দরিদ্র মান্য শ্রম করে। উহাই কবির কল্পনায় ধুলামন্দির ৷ সেই 
ধুলামন্দিরে মানুষরূপী ভগবানের সেবাই শ্রেষ্ঠ পূজা । 


(২) রৌড্রে জলে আছেন-**".আয় রে ধুলার "পরে । (স্তবক ২) 


এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের তধুলামন্ৰির” কবিতার অন্তর্গত । এই অংশে রবীন্দ্র 
নাথ ভগবানের সত্যকার অধিষ্ঠানস্থলে সকল মানুষকে আহ্বান জানাইয়াছেন | 

রবীন্দ্রনীথের মতে ভগবান্‌ মন্দিরের বিগ্রহের মধ্যে নাই। তিনি আছেন 
কর্মক্লান্ত দ্রীনহীনেরই মধ্যে--নরনারায়ণরূপে । ভগবান্‌ দীনতারণ,, করুণাময় । 
তাই ছুঃখীর সঙ্গ তিনি ছাডেন না । ছুঃখীর শ্রমে তিনি চিরসঙ্গী। কাজেই এ 
যে ধুলামাটি, যেখানে দারদ্র মানুষ কর্মব্যতস্ত-_সেইখানেই ভগবানের অধিষ্টান। 
উহাই তাহার সত্যকাব মন্দির, ধুলার মন্দির । দরিদ্র শ্রমজীবী সংবৎসর 'বীদ্রে 
পুড়িয়া জলে ভিজিয়া কাজ করে। বস্ততঃ, এ দরিদ্র মানষরূপেই তিনি আবিভূতি। 
তাহার পরনে পুজার পবিত্র পট্টবস্ত্র নাই, ধৃলিমলিন ছিন্নবপ্তে তিনি খাটিয়া 
চলেন । বখান্দ্রনাথ বলেন, ভক্তরাও যেন সেই সাধারণ বস্ত্র পরিয়াই সেই 
দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। সেষ্ট কাজই ভগবানের শ্রেষ্ট পুক্তা । 


পি) মুক্তি? ওরে মুক্তি ঘর্ম পড়,ক ঝরে । (স্তবক ৩) 

এই পঙক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের “ধুলামন্দির কবিতার শেষাংশ । ভগবত" 
সাধনার লক্ষ্য-সম্থদ্ধে কবি এখানে স্বীয় মত বাক কারয়াছেন। 

এদেশে ঈশ্বব্-উপাসনার সাধারণ লক্ষ্য হইল সংসার হইতে মুক্তি। কবি 
বলেন মুক্তি মিথ্যা, অসম্ভব | মুক্তি স্বয়ং ভগবানেরও কাম্য নহে। তাই তিনি 
স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন নিজের স্য্টিরই মধ্যে । এই বিচিত্র জগতে 
সকল জিনিস ও জীবের মধ্যেই তিনি ধর! দিয়াছেন । বিশ্ব হইতে মুক্তি লইয়া 
তিনিও দূরে থাকিতে চাহেন না। তবে তাহার ভক্তের কেন মুক্তি চাহিবে? 
কবি বলেন, ভগবান দে মুক্তি দিতে পারেন না! তিনি মানুষকে কর্মের জন্যই 
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জগতে প্রেরণ করিয়াছেন-_কর্ম হইতে পলাইয় মৃক্তিলাভের জন্য নহে । কবি 
ভক্তবৃন্দকে মন্দিবের অন্বপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ধ্যান হইতে বিরত হইতে, ফুলচন্দনে 
আনুষ্ঠানিক পুজা-অর্চনা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন। বলেন, তীহার1 যেন 
কর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং দীনদরিদ্রের সহিত কাধে কাধ মিলাইয়! 
ধূলিধূসর ক্ষেত্রে নামিয়া পড়েন । কারণ, ভগবান্‌ দীন কমীর বেশে, দরিদ্র- 
নারায়ণ-বেশেই রহিয়াছেন। তাহার সঙ্গ লইয়া কর্মসাধনাই তাহার শ্রেষ্ট 
পূজা ইহাই রবীন্দ্রনাথের বাণী! 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের 'ধুলামন্দির' কবিতাটির শিরোনামের 
সার্থকতা আলোচন। কর। 

উ.। নামকরণ দেখ। 

প্র. ২। রবীন্দ্রনাথের 'ধুলামন্দির, কবিতাটির বিষয়বন্ত সংক্ষেপে 
লেখ । 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 

প্র. ৩। রবীন্দ্রনাথের 'ধুলামন্দির” কবিতাটির মূল বক্তব্য উল্লেখ 
করিয়া উহার সম্বন্ধে মন্তব্য কর । 

উ.। সমালোচনা দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচনা 


স্নস্মাম্ন ৪ অন্ধকারে--অন্ধ 'করে যাহা (€ উপপদ-তৎ্পুরুষ ), তাহাতে । 
স্ষ্টিবাধন-_হ্ৃষ্টিরূপ বাধন ( রূপঝ-কর্মধারয় )। ধুলাবালি ধুলা এবং বালি 
(দ্ন্ব)। কর্মযোগে- কর্মমূলক যোগ ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ), তাহাতে । 

সাঞ্রু গল্ন-ক্াশ & কাহারে-কাহাকে । পুজিস্--পুজা করিস্‌। 
ছাড়ি-ছাড়িয়া। পরে পরিয়া। সবার_সকলের | ঝরে- ঝরিয়া । 
কাটছে-_কাটিতেছে। যেথায়-_যেখানে । 

প্রক্ষত্ভি-শ্রাভ্যক্স ৪€ বাধন-_-বীধ.1অন করণবাচ্যে | বাধা_-বীধ - 
আ। কর্বাচ্যে | 

ন্রাক্তত-ল্রল্ুন্বা £ শুচি £ দেহ শুচি হইলেই মন শুচি হয় না। 

কমযোগ £ কর্মযোগে শুধু কর্মই হয় না, চিত্তশুদ্ধিও হয়। 
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ন্নিদেম্পান্সুনাল্রে লাক্য-্প্রিন্যর্ড £ মুক্তি কোথায় আছে? 
(প্রশ্নবাচক )_মুক্তি কোথাও নাই (প্রশ্ন পরিহার, নঞর্থক )। 

স্বযাকল্রশঞ্গণড চীক্ষা 8৫ সংগোপনে-_বিশেষ্কের সহিত "এ বিভক্তি- 
যোগে ক্রিয়াবিশেষণ। 

নাই__অব্যয়ধর্মী ক্রিয়া (না+হ? ধাতু), কারণ সকল পুরুষেই ইহার 
একই বূপ। 

স্যষ্টিবাধন- সমাস দ্রষ্টব্য । 

ছি ডক, লাগুক, পড়ুক__প্রত্যেকটিই প্রথমপুরুষে বর্তমান অনুজ্ঞার ক্রিয়া। 


শুচি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ল্ুন্লিপ্পল্ল্িক্স_ পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী” দেখ । 


ভ৩ুস্ন শু স্নবাসন্কল্লপ-_-শুচি” কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের এপুনশ্চ? 
কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত । ১৯৩২ খুষ্টাঝের ১১ই ডিসেম্বর কবিতাটি রচিত,হয় । 

কবিতাটির ব্লচনা-প্রেরণার উত্স সেই সময়কার কয়েকটি এতিহাসিক ঘটনার 
মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । ১৯৩২ খুষ্ঠাবেই দ্বিতীয় গোলটেবিল ধেঠকে এবং 
তাহার পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকভোনান্ড সাহেবের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক 
বাটোয়ার] নীতি ঘোষিত হইল | দেশময় ইহার প্রতিবাদ শুরু হইল, যারবেদ। 
জেলে মহাত্মাজী অনশন আরম্ভ করিলেন, প্নবীন্দ্রনাথ পুন'রায় ছুটিয়া গেলেন। 
এই সকল ঘটনার ফলে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার। নীতির কিছুটণ শোধন হইল এবং 
তাহার চেয়ে একট] বড় কাজের স্থত্রপাত হুইল । মহাত্মাজী হরিজন আন্দোলন 
আরম্ভ করিলেন অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে । ইহার কিছুদিনের মধ্যেই, 
দক্ষিণভারতের কোচিন রাজ্যে কেলাপ্পন-নামক জননেতা বর্ণনিবিশেষে সকল 
হিন্দুখ নিকট সকল মন্দিরের দ্বার মুক্ত করিবার জন্য অনশন ধর্মঘট আরম্ত 
করিলেন | রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনায় বিচলিত হইলেন) কো]চিনের মহারাজকে 
কেলাপ্ননের দাবি মানিয়া লইবার জন্য দীর্ঘ এক পত্র লিখিলেন । দেশের মধ্যে 
যখন এইভাবে বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন জাগিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের 


শুচি ১৩৭ 


মধ্যেও তখন এই সমস্যাটির, কথা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । কবি ঠিক 
সেই সময়ে শুচি? কবিতাটি রচনা করিয়া জাতিকে বাণী দিয়াছেন । 


ম্বাহক্চব্রপ-_আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্ামানন্দজীর একটি 
ক্ষুদ্র বিবরণ দিয়াছেন । বর্ণধর্মের সংস্কার একসময় রামানন্দজীর হৃদয়ে অপবিভ্র 
আবর্জনার মতে জমিয়াছিল । ঠাকুরের আবির্ভাবে রামানন্দজী এই বর্ণভেদ- 
জ্ঞান যে পাপ তাহা উপলন্কি করিলেন এবং শ্বশানচারী চণ্ডাল ও অস্পৃশ্য 
মুলমানকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহাদের শিশ্ত্ব বরণ করিয়া সেই পাপসংস্কার 
হইতে মুক্ত হইলেন। এইভাবে রামানন্দ শুচি হইলেন। এই কবিতাটির মধ্য 
দিয়! কবি কে গুচি, কে অশ্ুচি এই প্রশ্রের উত্তর দিয়াছেন । জাতি, বর্ণ বা 
বৃত্তির বিচারে মান্গষ অশুচি হয় না,_অস্তরের পাপই তাহাকে অশুচি করে। 
এই দিক্‌ দিয়! দেখিতে গেলে শ্বয়ং রামানন্দজী একট সম্প্রদায়ের গুরুপদে 
আধগিত থাকিয়াও অশুচি ছিলেন। কেবল পাপসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াই 
তিনি শুচি হইলেন। রামানন্দজীর এই নির্ল স্থন্দর পৃভ চরিত্রটিই কবিতাটির 
মুখ্যবস্ত-_-উহাকেই কবি শুচি বলিয়া নির্দেশ কর্সিতেছেন। স্থতরাং “শুচি'-নাম 
সর্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে । 

-সইমকেলান্না ছন্দিত (1105001221০ ) গছ্যে রচিত “শুচি” কবিতাটির 
মধ্যে মানবপ্রেষের বহুবিঘোষিত মন্ত্রটি উচ্চারিত হইয়াছে । মানুষমাত্রেই 
ভগবানের কষ্ট, সকলেরই মধ্যে তিনি নিত্য বিরাজমান । এই সত্য তুলিয়! 
মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ, শুচি-অশ্ুচ়ি বিচার করিলে অপবিত্র পাপসংস্কারই পুষ্ট 
হয়। জাতি-বর্ণ, বুর্তিধর্ম, এককথায় সকলপ্রকার ভেদজ্ঞান্ই পাপের নামান্তর | 
ইহা অন্তরের পাপ, ইহার মধ্যে আছে অহংকারের বীজ, আছে মানববৈরিতার 
অভিশাপ । ভগবান্‌ তে! শুধু ভক্তের নহেন, তিনি ষে তাহার সকল সৃষ্টির 
মধ্যেই মমতাবন্ধনে*বদ্ধ ব্রহিয়াছেন | কাজেই যে-ভক্ত সর্মানবকে সমান আদরে 
বুকে লইতে পারে না, ভগবান্‌ তাহাকে প্রসাদ দেন না। কারণ, অহংকার 
আর ভেজ্ঞানের পাপপুঞগ্ত তাহার চিত্ত অপবিত্র করিয়া বাখিয়াছে। রামানন্দ- 
জীর মতে। নিষ্ঠাবান সাধকও একদিন এই পাপেই ঠাকুরের অন্গ্রহে বঞ্চিত 
ছিলেন। যেদিন আচগ্াল মুসলমানকে তিনি কোল দিতে পারিলেন, সেদিন 
তাহান্র চিত্ত শুদ্ধ হইল। সেইদিন তিনি ভগবানের অনুগ্রহে পূর্ণ ও দীপ্ত হইয়া 
উঠিলেন। 


১৩৮ 0759 ০৭ পাঠ-সংকলন 


কবিতাটির এই আধ্যাত্মিক মর্মকথা, শুধু 'রামাইত” কেন, সকল বৈষণববাদের 
মূলস্থত্রটি ব্যক্ত করিয়াছে | মনে রাখা প্রয়োজন, ইহা নিছক অস্পৃশ্ঠতাবর্জনের 
সুলভ প্রচার নহে। কেবল জাতিবর্ণনিবিশেষে সকলের সহিত পঙ.ক্তিভোজন 
আর মাখামাখিই অন্তরের অন্তস্তলম্পর্শা অগাধ যানবপ্রেম সঞ্চার করে ন1। 
“সাহেব লোকের এস্পৃশ্ঠত|ব্জনের মধ্যে তাই রামানন্দের মানবগ্রীতি নাই। 
সকল অহংকার বিসজ্জন দিয়া মানুষ যখন নিজেকে তৃণাদপি দীন জ্ঞান করে 
এবং সেই দ্ীনতাবোধ হইতে সকল মানুষকে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় অস্তরের 
সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে, তখনই হয় তাহার চিত্তের পূর্ণ শ্ুদ্ধি। 
তাই রামানন্দজী বলিয়াছেন, “দেও আমার অহংকার দূর করে তোমার 
বিশ্বলোকে |” 

এই তত্বের কথা কবিতাটির প্রাণ হইলেও তাহা কাব্যরসে সিক্ত হইয়াছে । 
এইখানেই ববীন্দ্রনাথের স্থবিদ্বিত শ্রেষ্ঠত্ব । বর্ণনার লালিত্য ও ভাব এখানে 
স্বচ্ছন্দ ছন্দের মুক্তপ্রবাহে ষেন একাত্ম হইয়া গিয়াছে । 

কিন্তু মানবপ্রেমের বিশুদ্ধ উপলব্ধি যেমন, ঠিক তেমনি যুগের ডাকও এই 
কবিতাটির মর্মমূলে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। যুগপ্রয়োজনে সমাজের 
অচলায়তনটির সংস্কার ষে-কালে অপরিহার্য হইয়! উঠিয়াছে, হরিজন-আন্দোলন 
যখন প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, তখনই এই কবিতাটির জন্ম। ইহার কিছুপ্দিন পূর্বে 
মহাত্মাজী হিন্দুদের বর্ণভেদ এবং সেই ভিদ্ভিতে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতির 
বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন । এই “অনশনের প্রভাবরূপে সবন্রই 
হরিজনেরা দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার আশা করিতেছিল। দেশে এই সমস্যার 
কথাই বোধ হয় কবি “শুচি” কবিতাটির মধ্যে* প্রকাশ করেন। কবি 
ভালে! করিয়াই জানেন ভারতের সমস্যা কেবল বর্ণহিন্ু ও হরিজনের মধ্যে 
সীমাফ়িত নহে, বিরাট্‌ মুসলমান সমাজের সহিত [মলন একান্ত আবশ্তক ; 
গুরু রামানন্দ কেবল অক্পৃশ্ঠ নাভাকে বক্ষে স্থান দেন নশই, তিনি মুসলমান 
কবীরকেও শিশ্যর্ূপে গ্রহণ করেন ।৮ এইভাবে যুগের যে-ডাক ব্ুবীন্দ্রচিত্তকে 
এহ কবিতায় অনুপ্রাণিত কবিয়! তুলিয়াছে তাহা কিন্ত কবি আজন্ম অন্কভবেরই 
নৃতন ঘোষণ।। রবীন্দ্রনাথ তাহার বহু কবিতায় বন্থবার মানবপ্রেমের এই 
সঙ্গীত শুনাইয়াছেন । 


»হল্ক্কিগুস্াা--মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদ লাভ করিয়! রামানন্দ 
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উপবাসী অবস্থায় সারাদিন জপতপ করেন, সন্ধ্যায় ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন 
করেন। তারপর অন্তরে দেবতার অনুগ্রহ অস্থুভব করিলে উপবাস ভঙ্গ করেন। 

একদিন মন্দিরে উৎসব । রাজা, রানী, দূরদেশের বড বড় পণ্ডিত এবং 
বিচিত্র বেশ ও চিহ্ৃধারী নান] সম্প্রদায়ের ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইলেন । 
সন্ধ্যায় ল্লান সমাপন করিয়া রামানন্দ দেবতাকে ভোজ্য নিবেদন করিলেন, কিন্তু 
অন্তরে দেবতার প্রসাদ অনুভব করিলেন না। সেদিন তাহাকে উপবাসী 
থাকিতে হইল । এইভাবে ছুই সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। রামানন্দ দেবতার সম্মুখে 
আভূমি প্রণত হইয়া জানিতে চাহিলেন তাহার কি অপরাধ হইয়াছে। 
দেবতা উত্তর করিলেন, তাহার বাস কেবল বৈকুণ্ঠেই নয় । উৎসবের দিনে 
তাহারই স্থষ্ট ষে সকল মানুষকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, 
তাহাদের এই অপমানে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন--তাই রামাননের 
হাতের নৈবেছ্ভ অশুচি। রামানন্দ লোকস্থিতিরক্ষার কথা তুলিয়া উতস্বক 
দৃহিতে দ্বেবতার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দেবতা ক্রোধদীপ্ত চক্ষে জানাইলেন 
ষে, তীহারই স্থষ্ট বিপুল বিশ্বে যখন সকল মানুষ সমভাবে নিমন্ত্রিত, তখন 
লোকস্থিতির নামে তাঙ্ার মধ্যে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ কর মানুষের পক্ষে 
ষ্পর্ধার কাজ হইয়াছে--ইহাতে তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে? 
শুনিয়া রামানন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রভাত হইবামাত্র তিনি আপন অহংকার 
বর্জন করিয়া, এই শ্রেণীর গণ্ডি ছাড়িয়া বাহির হইবেন বিশ্বলোকে। 

বাতির তৃতীয় গ্রহবে দেবতার কহম্বরে রামানন্দের নিত্বাভঙ্গ হইল--দেবত। 
তাহাকে উঠিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিতেছেন । রামানন্দ 
জানাইলেন যে তিনি" প্রভাতের, অপেক্ষায় আছেন, প্রভাত হইলেই বাহির 
হইয়| পড়িবেন। দেবতা বুঝাইলেন, প্রভাত কেবল রাত্রির অবসানেই হয় না, 
_সত্যের বাণী শুনিয়া অন্তর যখন জাগিয়া উঠে তখনই গুকৃত গ্রভাত। 
অতএব রামানন্দের ব্রতপালনে বাহির হইবার সময় হইয়াছে । 

রামানন্দ একাকী পথে বাহির হইলেন । নগর পার হইয়| অবশেষে তিনি 
গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত। সেখানে শবদাহে রত 
চগ্ডালকে ছুই হাত দিয়! বক্ষে টানিয়া লইলেন। চগ্ডাল সভয়ে জানাইল-_সে 
হানবৃত্তি চগ্ডাল নাভা, রামানন্দ যেন এইভাবে তাহাকে অপর্বাধী ন1 করেন। 
রামানন্দ জানাইলেন ষে অন্তরে তিনি মৃত, সেই মৃতমনের সৎকারের জন্য আজ 
চগ্ডাল নাভার সাহাষ্যই তাহার প্রয়োজন । 
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গুরু আরো অগ্রসর হইলেন; তখন উষার আলোকে শুকতারা অদৃশ্য 
হইয়াছে । কবীর গৃহের প্রাঙ্গণে বসিয়া কাপড় বুনিতে বুনিতে গুন্গুন্‌ শ্বরে 
গান করিতেছেন । রামানন্দ গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কবীর 
সংকোচে জানাইলেন-_-তিনি জাতিতে মুসলমান, হীন তাহার বৃত্তি। 
রামানন্দ বলিলেন-_ এতদিন তীহার সঙ্গ ন। পাইয়। তাহার অস্তর নগ্ন, ধুলায় 
মলিন ; আজ কবীরেরই হাতে শুচিবন্ত্র পাইয়া তিশি নগ্ন অন্তরের লজ্জা দূর 
করিতে চান । 

রামানন্দের শিশ্কগণ খু'জিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গুরুর 
এই অনাচার দেখিয়া তাহারা তাহাকে ধিকার দিল। গুরু জানাইলেন-__- 
এতদ্দিন তাহার দেবতাকে তিনি যেখানে না খু'জিয়া হারাইয়াছিলেন, 
সেইথানেই আজ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। স্থধোদয়ে গুরুর প্রসন্ন মুখ আলোকে 


উদ্ভাসিত হইয়। উঠিল । 
শব্দার্থ ও টিক! প্রভৃতি - 


প্রথম স্তবক 


- ামানন্দ_-দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বিষুরপুজক, সাধক ও ধর্মপ্রচারক | ইনি 
ছিলেন ব্রাক্ষণ। উহার আবির্ভাবকাল খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী । ধর্মপ্রচারের 
জন্ত ইনি ভারতবষের নানাস্থানে পধটন করিয়াছেন । 'বামাইত? ব! 
'রামাত' নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইনি। দ্বাদশ শতাব্দীর স্থপ্রসিদ্ধ 
টবঞ্ণব রামানুজের মতবাদের দ্বার! ইনি বি্টিশিষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন । 
কথিত আছে যে কবীর ইহারই শিত্তত্ব গ্রহণ করেন । “উহ]ুর রবিদাস, কবীর, 
সেনা, ধন্না, পীপা প্রভৃতি বারোজন বিভিন্নজাতীয় শিপ্ত ছিলেন। গুরুর 
পদ-_মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদ। জপে-তপে-বব্যক্তিগত সাধন- 
ভজনে ! ভোজ্য-_ভোগ ; দেবতার উদ্দেশে যে আহা বস্তা নিবেদন করা 
হয়। “ভোজ্য, এবং ভাগ্য” কথা ছুইটির অর্থপার্থক্য লক্ষণীয়: ভোজ্য 
» খাইবার উপযুক্ত ; ভোগ্য * ভোগ করিবার উপযুক্ত । ভাঙে তার উপবাস 
_১অর্থাৎ তিনি দেবতার ভোগেরই কিয়দংশ প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া 
সারাদিনের উপবাস ভাঙেন। যখন অন্তরে পাঁন ঠাকুরের প্রসাদ 
দেবতার বাহ্‌ প্রসাদ ভোগের অংশ; কিন্ত এই প্রসাদ গ্রহণ করেন রামানন্দ 
তখনই বখন ঠাকুরের পৃ্জার্ছনা করিয়া তিনি দেবতার অঙ্জগ্রহরূপে মনে এক 
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বিমল গ্রসন্নতা অনুভব করেন--আস্তর প্রসাদ পান। এই আস্তর প্রসাদ না 
পাইলে তাহাকে উপব।সীই থাকিতে হয়। 


দ্বিভীয় স্তবক 


নানাচিহ্ৰধারী--ফোটা-তিলক, মালা, বিচিত্র বেশবাস প্রভৃতি নানা 
প্রকারের চিহ্ন ধারণ করিয়া । বৈষ্ণবদের মধ্যে নানা সম্প্রদায় এইরূপ পৃথক্‌ 
পৃথক চিহ্ন ধারণ করিয়া পরস্পরের পার্থক্য প্রকাশ করেন । চিহ্ন এবং বেশবাস 
দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় কে কোন্‌ সম্প্রদায়ের। বীজ! এলেন" 
ভক্তদ্ল-_-বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই তথাকথিত উচ্গশ্রেণী-_স্পৃ্য জাতি, 
এবং স্পৃশ্য বলিয়াই উহার] মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেন। যাহারা পাত্সিল 
না, তাহার! তথাকথিত অন্পৃশ্ঠ নীচজাতি। প্রসাদ নামল না ভার অন্তরে 
এবার ব্রামানন্দ দেবতাব অন্ুগ্রহব্পপ মানসিক প্রসন্নতা হইতে বঞ্চিত 
হইলেন |, শ্ুচিভাবে দেবতাকে নৈবেছ্ নিবেদন করিয়াও তাহার মনে হইল 
আজ তাহার পুজা সার্থক হয় নাই। 


তৃতীয় স্তবক 


এমনি---এমনভাবে অর্থাৎ দেবতার সুক্ষ মানসিক অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া। 
হৃদয় রইল শুক্ষ হয়ে__দেবতার প্রসাদরূপ পুণ্যবারি হৃদয়কে অভিষিক্ত 
করিল না বলিরা তাহা শু হইয়া রহিল। মাটিতে ঠেকিছে মাথা ভক্তিভবে 
প্রণাম করিয়া; আভূমি প্রণত “হইয়া । কী অপরাধ করেছি ?--রামানন্দ 
হয়তো! অজ্ঞ/তসারে *এব্ন কোনো অপরাধ করিয়াছেন যাহার ফলে দেবতার 
অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছেন । তাই দেবতার নিকট তিনি সে অপরাধ কি 
তাহাই সবিনয়ে জানিতে চাহিতেছেন। আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্টে? 
_লৌকিক ধারণায় বিষুর বাস বৈকৃণ্ে, এই মাটির পৃথিবীর বহু উধে্ স্বর্গের 
উচ্চতম লোকে । কিন্তু এ ধারণ! নিতান্ত ভুল। তিনি যে সর্বব্যাপী, পৃথিবীর, 
ক্ষুদ্রতম তৃণথণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পর্ষস্ত-_-আব্রক্ষস্তম্ব পর্যস্ত সর্বত্র তিনি 
বিরাজমান । উধ্বরলোক নিম্লোক সববন্রই তাহার অধিষ্ঠান। যারা প্রবেশ 
পায়নি-__-তথাকধিত নীচজাতির1 ষাহার্দের অস্পশ্য বলিয়া মন্দিরে প্রবেশ 
কৰিতে দেওয়া! হয় নাই। আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্ে অস্প্শ্ত 
বলিয়া! যাহাদের দেবতার মন্ৰির হইতে দূরে রাখা হইয়াছে, তাহারাও দেবতারই 
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স্ষ্টি। তাই স্পৃশ্তদের মধ্যে তিনি ষেমন আছেন অন্পৃশ্তদের মধ্যেও তেমনি | 
তাহার কাছে ষে স্পৃশ্ত, মান্থষের বিচারে সে অক্পৃশ্ট-_-এ বড় অস্ভুত। ইহাতে 
মানুষের শ্রষ্টা দেবতাকেই দ্বণা করা হয়। পাদদোদক-_পা ধোওয়া জল ; 
চরণ!মৃত, অর্থাৎ করুণা । প্রাণপ্রবাহিণী-প্রাণরূপ নদী; জীবনন্োত । 
আমারই পার্দোদক--...শিরায়--তথাকথিত অন্পৃশ্ঠ নীচজাতির1 আমারই 
স্ষ্টি; তাহাদের ধমনীতে যে জীবনের ধাবা বহিতেছে তাহার উৎস আমারই 
করুণা । প্রাণপ্রদায়িনী পুণ্যকস্ত্রোতা ভাগীরঘীর উত্স যেমন বিগলিত বিষুণপদ, 
তেমনি সকল প্রাণের উৎসও সেই শ্রষ্টা। তাদ্দের অপমান- দেবতার 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় প্ররুতপক্ষে তাহাদিগকে অপমান করা 
হইয়াছে । বেজেছে-_-আঘাত দিয়াছে। আজ তোমার হাতের নৈবেগ্ 
অশুচি-_-পবিভ্র, অহংকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত মন লইয়! তুমি নৈবেছ্য নিবেদন 
করিতে পার নাই বলিয়া সে ঠনৈবেছ্য অপবিল্র হইয়া গিয়াছে, তাহ। আমি 
গ্রহণ করিতে পারি না। | 
লোকস্থিতি রক্ষা করতে-_ সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে । প্রাচীন 
আরগণ সমাজের স্থবিধার জন্য গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে জাতিভেদওথ। 
স্ষ্টি করিয়াছিলেন । এইভাবেই সমাজে উচ্চ ও নীচশ্রেণীর এবং পরবন্ী 
কালে স্পৃ্ঠ-অস্পৃশ্যের উদ্ভব, সামাজিক প্রগ্নোজনে আসিলেও এই ব্যবস্থা যে 
কৃজ্িম, মানুষেরই শ্ুষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সবচেয়ে বড় দোষে 
ইহাতে মানুষে মানুষে বিভেদ স্থষ্টি করিয়া, একের অধিকার হরণ করিয়! অন্যের 
অধিকার বৃদ্ধি করা হইয়াছে । অষ্টা সকল,মান্ুষকে সমান করিয়া গড়িয়াছেন, 
কিন্তু জাতিভেদপ্রথা মানবসমাজের সেই মৌলিক সাম নুষ্ট করিয়া তাহার 
মধ্যে কৃত্রিম বিধিনিষেধ ও অধিকারের অসাম্য আনিয়াছে। রামানন্দ 
আত্মকর্ম সমর্থনের জন্য লোকস্থিতির এই পুরাতন ব্যবস্থার দোহাই দিলেন। 
গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে-_তাহাব যুক্তির উদ্তরে ঠাকুর কি 
বলেন তাহাই শুনিবার জন্য। ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল- ক্রোধে 
দেবতার চক্ষু জল্জল্‌ করিয়া! উঠিল। যে লোকসষ্টি স্বয়ং আমার-__ষে 
বিশ্বজগৎ আমি নিজে হ্টি করিয়াছি। যার প্রাঙ্গণে ইত্যাদি-_পৃথিবীকে 
এখানে একটি বিশাল মন্দির বাঁ গৃহ-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এই মন্দিরের 
বা গৃহের প্রাঙ্গণে ( উঠানে ) নিমন্ত্রিত হয় সকল মাহুখ। ষে জন্জগ্রহণ করে, 
সে-ই এখানে প্রবেশের অধিকারী-তাহারের মধো ছোট-বড় বা উচ্চ-নীচ 
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ভেদ শরষ্টার বিধানে নাই। তার মধ্যে তুমি লোকস্থিতির বেড়া ইত্যাদি 
ভগবান্‌ সর্বজনীন সাম্যের ভিভিতে যে মানবসমাজের স্থষ্টি করিয়াছেন, 
ছুঃসাহসী মানুষ সমাজরক্ষার অজুহাতে তাহারই মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান রচন] 
করিয়া খোদার উপর খোদকারী? করিয়াছে । সমগ্র সমাজকে বিভেদমূলক 
নান! শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহার যেন অধিকারের বেড়! তৈয়ারি করিয়াছে । 
পরের জমিতে বেড়া দ্রিয়া নিজের জমির পর্রিমাণবৃদ্ধির চেষ্টা যেমন অন্যায়, 
ভগবানের স্থ্ট মানুষের সমানাধিকার-ভিত্তিক সমাজে বিভেদের স্ষ্টি করিয়। 
নিজেদের অধিকারবৃদ্ধির চেষ্টাও তেমন অন্যায়; ইহা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং তাহার একান্ত অনভিপ্রেত। এরই সীমা অর্থাৎ 
মানুষে মানষে কৰ্িষ বৈষম্যের বেড়া । আমার অহংকার- আমি উচ্চশ্রেণীর 
বলিয়া! বিশেষ অধিকার দাবি করিতে পারি এই মনোভাব | তোমার বিশ্বলোকে 
_-উন্মুক্ত স্বাধীন মানুষের মধ্যে, যেখানে কোনোরূপ বৈষম্য বা বিভেদ নাই । 
চতুর্থ স্তবক 

তিন-প্রহর--প্রায় তিনট। | তিন ঘণ্টায় এক প্রহর । যেন ধ্যানমগ্র_ 
ধ্যানস্থ যোগী-খধি যেমন নিশ্চল নিস্তব্ধ থাকেন, তেমনি নিশ্চল নিস্তব্ধ | 
প্রতিভ্ূতা পালন করে -ভগবানের বিশ্বলোকে বাহির হইবার, অহংকার দূর 
করিবার ষে প্রতিজ্ঞ! তুমি করিয়া, তাহা পূর্ণকর। পাখিরা নীরব--পাখির। 
এখনো জাগে নাই, প্রভাতের এখনো দেরি আছে। প্রভাত কি রাত্রির 
অবসানে ?--প্রকৃতিতে প্রভাত আসে রাত্রি শেষ হইলে । কিন্তু ভগবান্‌ যে 
প্রভাতের কথা বলিতে চান তাহার সহিত বাহা প্রকৃতির কোনো সম্পর্ক নাই 
_-সে প্রভাত একাপ্ভাবে মনের 'ব্যাপার বলিয়া প্রাকৃতিক রাত্রির অবসানের 
অপেক্ষা করে ন! | চিত্ত জেগেছে-মনের জাগরণ ঘটিয়াছে; মনের ভ্রান্ত 
ধারণ! ও সংশয়ের মোহব্ধপ নিদ্র। টুটিয়াছে। শুনেছ বাণী_ দেবতার সত্য 
বাণী শুনিতে পাইয়াছ অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছ। 


তখনি এসেছে প্রভাত-_এ প্রভাত মানসিক বা আধ্যাত্মিক । ব্রতপালনে 
_ প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে। 


পঞ্চম স্তবক 


মার উপর জাগে ড্রবতার1-_-আকাশের ধ্রবতারা দিগভ্রাস্ত পথিককে 
দিক্‌ নির্ণয় করিতে সহায়তা করে। র্বামানন্দের মাথার উপরের" এই ফ্রবতারা 


১৪৪ 075 ০0৭ পাঠ-সংকলন 


ষেন তাহার মনের আকাশে উদিত হইয়াছে তাহাকে সত্যপথের অভ্রাস্ত নির্দেশ 
দিতে । শবদাহে ব্যাপৃত-_মড়া পোডাইতে ব্যস্ত। তাকে নিলেন বক্ষে-_ 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ভীত হয়ে বললে- অস্পৃশ্ত, চগ্ডাল চিরকাল 
দেখিয়াছে ষে উচ্চতর জাতিকে স্পর্শ কর! তাহাদের পক্ষে অপরাধ বলিয়া মনে 
কর] হয়| মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ত্রাঙ্গণ রামানন্দ স্বয়ং আসিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়াছেন বটে, তবু সে নিজেকেই এই ব্যাপারে অপরাধী মনে 
করিয়! ভীত হইয়াছে । নাভা- নামটি পরিচিত, কিন্তু ব্যক্তিটি কাল্পনিক । 
নাভা বা নাভাজী প্রসিদ্ধ হিন্দী 'ভক্তমাল গ্রন্থের রচয়িতা । ইনি “ভক্তমাল' 
রচনা করেন যোঁড়শ শতাব্দীতে__-১৪৮২ শকে অর্থাৎ ১৫৬০ খুষ্টীব্দে। 
রামানন্দের আবির্ভাবকাল চতুর্দশ শতাব্দী । এই নাভা এবং রামানন্দের 
মধ্যে কালব্যবধান প্রায় দুইশত বৎসর । এ অবস্থায় রামানন্দ “ছুই হাত 
বাড়িয়ে তাকে বক্ষে নিতে পাবেন না। রবীন্দ্রনাথের “নাভা” কাল্পনিক ; 
প্রসিদ্ধ নামটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কল্পনায় সত্যাভাসের স্যটি। 


হেয়-_নীচ) ত্বণ্য। বুত্তি-উপজীবিকা; পেশা । হেয় আমার বুর্তি-- 
আমি অত্যন্ত ঘ্বণিত ও হীন কাজ করিয়া জীবিকা অজন করি । অপরাধী 
করবেন না আমাকে_আমি অল্প্শ্ত চণ্ডাল; আমার স্পর্শে আপনার জাতি 
গেলে লোকে আমাকেই দোষ দিবে । দয়া করিয়া আমাকে এই দোষের ভাগী 
করিবেন না। অন্তরে আমি ম্বৃত, অচেতন আমি--আমার দেহে প্রাণের 
লক্ষণ দেখা গেলেও মনে আমি মৃত, জ্দপদার্থের লা চেতনাভীন । যে শুদ্ধ 
জ্ঞান বা সত্যোপলব্ধি থাকিলে মন সজীব হয় আমার মধ্যে তাহার একান্তই 
অভান। তোমাকেই আমার প্রয়োজন- তুমি মৃতদেহের সৎকার কর) 
কিন্ত আজ তোমাকে দিস আমি আমার মুত অন্তরের সৎকার করাইতে চাই, 
তাই তোমাকে না হইলে আমার চলিবে না। ম্বতের সৎকার- মৃতমনের 
সৎকার অর্থাৎ সংকীর্ণ অহংকারের এবং মানুষের প্রতি ঘ্বণার বিষে ছুষ্ট অশুচি 
মনের শুচিতাসাধন । চিতার আগুনে মৃতদেহ শুদ্ধ হয়) রামানন্দ তাহার 
অগুচি মনকে শুদ্ধ করিবেন সকল মানুষকে ভালোবাসিয়া। তাহারই প্রথম 
সোপান চগ্ডাল নাভাকে আলিজনদান । 

যন্ঠ স্তবক ) 

অকুণ-আলোয়-_স্থর্ষের প্রথম রক্তিম আলোকে | শুকতার- শুক্রগ্রহকেই 

এইরূপ বলা হয়। গ্রহ্গণের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষ! উজ্ব্ল। ইহাকে সন্ধ্যায় 
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পশ্চিমাকাশে এবং প্রত্যুষে পূর্বাকাশে দেখা যায় । কৃবীর- রামানন্দের বারো 
জন শিস্কের মধ্যে ইনি সর্পপ্রণান। জাতিতে মুসলমান হইলেও রামানন্দের 
শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি বিষু্র উপাসক হন এবং প্রায় চল্িশ বৎসরকাল নিজের 
ধর্সযত প্রচার করেন। হিন্দুমুসলমান-নিবিশেষে সকলকেই ইনি ধর্মোপদেশ 
দিতেন এবং শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন । কবীরের মতে বিষুঃ ও আল্লা, রাম ও 
রহিম একই; ভাবাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্ধমাত্র। তাহার চিত দৌহাবলী অতি 
উত্রুষ্টু উপদেশ-বাক্য । কাপড বুনছেন--কবীর ছিলেন জোল। (তাতী )। 
গান গাইছেন, গুন্গুন্‌ ম্বরে-_নিজের কাজের মধ্যে থাকিয়াও ভক্ত কবীর আপন 
মনে মুদ্ৃকঠে ভগবানের নাম গান করিতেছেন । ব্যস্ত হয়েনকতকটা সম্থ্ত 
হইয়া। জোলা__মুসলমান তাতী। এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি -আমার 
মন এতকাল শ্রাস্ত সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া! আমার নিজেরই ভুলে তোমার 
মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সংসর্গ এবং স্পর্শ বচাইয়া তোমাকে দূরে দূরে রাখিয়াছি। 
অন্তরে জামি নগ্র_দেহের নগ্নতা লঙ্জাকর বলিয়া দেহকে বসনে আবৃত 
করিতে হয়। রামানন্দের দেহ পগ্ন না হইলেও অন্তর নগ্র _সত্/-জ্ঞানের ও 
সর্যযানবে প্রেমের বসনে তাহা আবুত নয় । তাই তিনি লজ্জিত। চিত্ত 
আমার ধুলায় মলিন-__উচ্চজাতির অহংকার ও কুসংস্কারে আমার মনের 
পবিভ্রত। নষ্ট হইয়াছে । আজ আমি পরব শুচিবন্ত্র তোমার হাঁতে-__কবার 
কাপড় বুনিয়া মানুষের এদহের লঙ্জ1 নিবারণ করেন; মনের নগ্নতার লজ্জা দুর 
করিবার জন্ত রামানন্দ তাই তাহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন। কবীরের নিকট 
সত্য-জ্ঞান ও সবমানবে প্রেমের শিক্ষা লাভ করিয়] তিনি অন্তরের আধ্যাত্মিক 
দীনতা ঘুচাইতে চান,। ইহাই হইবে তাহার নগ্ন মনকে আবৃত করিবার পবিষ্ঞ 
বসন । তুলনীয় £ 


“মমগিনবস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার-- 
আমার এই মলিন অহংকার । 

দিনের কাজে ধুলা লাগি 

অনেক দাগে হল দাগি, 

এমনি তপ্ত হয়ে আছে 
সহ্য করাই ভার-_- 

আমার এই মলিন অহংকার ॥”৮ -_ রবীন্দ্রনাথ । 


পছ্য__ ১০ 
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সপ্তম স্তবক 

ধিক্কার দিয়ে বললে-_শিষ্যুদের মনে এখনো স্মহংকার ও কুসংস্কার পূর্ণমাত্রায় 
রহিয়াছে, তাই তাহারা অস্পৃশ্তকে স্পর্শ করার হন্ত গুরুকে ধিকার দিল। একী 
করলেন, প্রভু !_আপনি স্বয়ং গুরু ভইয়া অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিয়াছেন । এমন 
আচারুবিরোধী সমাজশৃঙ্খলা-বিরোধী কাজ আপনি কেমন করিয়া করিলেন ! 
এত জপতপ সাধন-ভজন করিয়া শেষে মুসলমানের হাতে জাতি দিলেন! 
এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম-_রামানন্দ এতর্দিন মনে করিয়াছিলেন ষে 
ঈশ্বর বিশ্বের সধমানবের মধ্যে নাই,তিনি থাকেন উপর্ধলোকে বৈকুণে, ধরার 
ধুলায় দীনহীন মানবের মধ্যে কখনো নামিয়ে আসেন না। তাই তিনি 
সর্মানবে দেবতার সন্ধান করেন নাই, তাহাকে লাভ করিতে পারেন নাই । 
আজ তাকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে-বিশ্বমানবের মধ্যে এই ধুলার 
ধরণীতেই আজ রামানন্দ দেবতার সন্ধান পাইয়াছেন। সূর্য উঠল আকাশে 
ইত্যাদি-__বাহিরের আকাশে স্থধোদয় হইলে তাহার 'আালোক আসিয়া পড়িল 
রামানন্দের মুখে ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের আকাশেও যে সত্য-জ্ঞানরূপ স্তরের 
উদয় হইল তাহার আলোকে, সত্যোপলন্ধির অনিবচনীয় প্রসন্নতার দীর্থিতে, 
তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল । 


ব্যাথ্য। 


€১) ঠাকুর বললেন, “আঁমার"-"""*নৈনেস্ক অস্টচি 1৮ (স্তবক ৩) 

এই অংশটি পবীন্দ্রনাথের “শুচি” কবিতা হইতে উদ্ধাত। ইহা সাধকগ্রবর 
রামানন্দজীর প্রতি তাহার ইষ্টদেবতার উক্তি । 

গুরু রামানন্দের মন্দিরে একদিন উৎসব | নানাবর্ণের ধনী-দরিব্র বুলোকের 
সমাগম হইল । কিন্তু তথাকথিত নীচজাতির লোক মন্দিরে প্রবেশাধিকার 
পাইল না। ইহাতে দেবতা রুষ্ট তইলেন। রাঁমানন্দজী অনুভব করিলেন 
তাহার দেওয়া ভোগ ভগবান আর গ্রহণ করিতেছেন না। ছুইসন্ধ্যা তাহার 
অন্জল ক'চিল না। ঠাকুরের নিকট অবশেষে তিনি তাহার পাপের কথা 
জানিতে পাপ্রিলেন। ভগবান্‌ বলিলেন, তিনি কেবল বৈকুণ্ঠেই বাস করেন না 
_তিনি রহিয়াছেন সকল মান্ৃষের মধ্যে । দীন পতিতের তিনি বিশেষ বন্ধু। 
বিগলিত বিষুপদ হইতে গঙ্গাধারার স্থষ্টি। তেমনি ভগবানের পবিক্র পার্দোদক 
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ঘেন প্রতি মানবের শিরায়-শিরায় রক্তধারার মতো প্রবাহিত । অর্থাৎ সঞ্চল 
মাম্নষই ভগবান্‌ হইতে হ্ষ্ট, সকশেই তাহার পত্র অংশ। শ্ঁতরাং সেই 
মানুষের একশ্রেণীকে অল্পৃশ্ত জ্ঞান কর! ভগবানের প্রতিই অপমান সুচনা! করে। 
রামানন্দজীর মধ্যে তখনো অস্পৃশ্ত তার সংস্কার জমিয়া ছিল। উহা উচ্চজ্জাতির 
মিথ্যা অহংকারেরই ফল। রামানন্দ তাই সম্পূর্ণ শুদ্ধ ছিলেন না! তাহার 
চিত্তের সেই জাত্যভিমান এবং তাহার ফলে মানুষের প্রতি দঘ্বণা_এইগুলিই 
পাপ। সেই পাপসংস্কর বিশেষভাবে উত্সবের দিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াতে 
এবং সেইজন্ভই ভগবান্‌ তাহ!র দেওয়া ভোগ গ্রহণ করেন নাই । মানুষকে 
ধিনি অশুচিজ্ঞানে দূরে সরাইয়] রাখিলেন, ভগবান্‌ এইভাবে ঠিক তাহাকেই 
'অশুচি জ্ঞান্ন করিলেন । তাহার হাতের নৈবেগ্য গ্রহণ করিলেন না। 

উল্লিখিত বিবপণের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে অস্পৃশ্ততার [বরুদ্ছে 
লেখনী ধারণ করিয়।ছেন | রামানন্দের কাহিনীটির মাধমে তিনি মানবপ্রেমের 
মস্ত্রটি উচ্চারণ করিরাছেন। 


(২) যে লোকস্মষ্টি স্বয়ং আমার-*:”-এতবড়ে স্পর্থ। ! (সবক ৩) 


এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শুচি” কবিতার অন্তর্গত । সামাজিক রীতিনীতি 
ত্বার। মানুষের মধ্যে যে ভেদ স্ষ্টি করা হইয়াছে তাহ] মানুষের পরম বুষ্টতাই 
প্রকাশ করে। ঠাকুরের মুখ দিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই কথাটিই প্রচার 
করিতেছেন । 

তথাকথিত নীচঙ্গাতির লোক রামানন্দের মন্দিরে প্রবেশাধিকার পায় নাই । 
তাহার কারণ বর্ণাশ্রমধূর্মের নিষেধ । সমাজকে রক্ষা করার প্রস্নোজনেই একদ 
এই বর্ণাশ্রমের উদ্ভব হয়। রামানন্দজী তাহার দোহাই দিয়া আত্মকর্ণের 
সমর্থন করেন। কিন্তু ভগবানের চক্ষে এই বর্ণ[শ্রমধর্দের বর্ণভেদ ও অল্পৃশ্যতা 
চুডাস্ত ধৃষ্টতা, মহাপমুপ | কারণ, এই স্থঙ্ি অর্থাৎ এই পৃথিবীটি ভগবানের মন্দির | 
ভগবান্‌ সেধানে নিত্য অধিষ্ঠিত এবং তাহার উপাসনা-উপলক্ষেই যেন সকল 
যান্থষেব প্রতি ঠাকুরের নিমন্ত্রণ প্রচারিত হইয়াছে । তাই নৃতন মানুষ প্রত্যহ 
সেখানে আসে, জন্মলাভ করে । পৃথিবীর প্রাঙ্গণে ভগবানের নিমন্ত্রণে সমাগত 
এই ষে মাধ, তাহারা সকলেই সমান আদরে আপ্যায়িত হওয়ার যোগ্য । 
সকলকেই ভগবান্‌ তীহার পূজার সমান অধিকার দিয়াছেন । অথচ একশ্রেণীর 
লোক কিন। কৃত্রিম প্রথার প্রাচীর বরচন। কত্িয়া অধিকাংশ মান্থধকে বিশ্বদ্দেবতার 
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পৃজাপ্রাঙ্গণ হইতে দূরে সরাইয়া বাখিয়াছে । ইহা ভগবানের অধিকারে তস্তক্ষেপই 
বটে। কারণ, এই প্রথার মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর নিকট হইতেই মাত্র ভগবানের 
নৈবেছা ও পুজা প1ওয়ার ধিধান রিয়া | বৃহত্তর ষে মানবগোষ্ঠার পূজা কার 
বা অর্থঘ নিবেদন করার অধিকার নাই- প্রকারান্তরে ভগবানকে তাহাদের 
নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত কর] হইয়াছে । উহাতে 
একদিক দিয়া ভগণানের অপ্িকারকে ক্ষন ও সীমাবদ্ধ করার জন্য অহংকারী 
মানষের স্পধাই গ্রকট হয় । এই কারণেই ভগবানের ক্রোধ নামে রুদ্রলীলায় ! 
আদল কথা--ভগবানের স্টি মানুষ, যান্ুষের স্ষ্টি কৃতি সামাজিক খিধান। 
ভগবান সকলকে সমান করিয়া স্থট্টি করিয়াছেন এবং সকলের মধো আছে 
তাহার আসন পাতা । কাজেই মানষের মধ্যে ভেদজ্ঞান অস্পশ্যতা পর্ণভেদ 
প্রভৃতি শুধু গৃহিত নয়, মহাপাপ । এই কথাটিই এই অংশের প্রকৃত বক্তব্য | 


, ২৫৯) ঠাকুর বললেন, “প্রভীত কি... ব্রতপালনে।” (স্তবক ৪) 
এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের “শুচি' কবিতা হইতে উদ্ধৃত। ভভক্তপ্রবস রাম|নন্দ- 
জীর প্রতি ঠাকুরের প্রত্যাদ্দেশই এই অংশের বিবরণের বিষয় । 


গুরু রামানন্দ বর্ণাশরমপর্ষের সংক্কারবশে তথাকথিত অজ্ত্যজ ব্যক্তিদের মন্দিরে 
প্রবেশাধিকার স্বীকার করিতেন না । এই পাপসংস্কার অবশেষে তাহার দুর ভইল, 
ঠাকুরের রূপায় | উচ্চজাতির অহংকার আর ভেদজ্ঞানের পাপ--এই ছুইয়ের 
প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য রামানন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন । ঠাকুর তাহার চোখ 
ফুটাইয়) দিয়াছেন । পরদ্দিন প্রভান্েই, তিনি বাহির হইলেন চিততশ্াদ্ধর 
অভিযানে । সেদিন. গভীর তৃতীয়প্রহর ব্রাত্িতে সহসা রামানন্দ শুনিলেন 
বাহির হইয়া পড়ান জন্য ঠাকুরের শির্দেশ। রামানন্দ বলিলেন খানিক পরে 
রাত পোহাইলেই তিনি যাত্রা করিবেন । তখন ঠাকুর আবার বলিলেন, রাক্জি- 
শেষে সুর্যের প্রকাশই সত্যকার প্রভাত সুচনা! কমে না।' সত্যকার প্রভাত 
হয় তথন ষ্খন হৃদয়ের পাপের ঘোর কাটিয়া সতে)ব পুণ্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠে। 
আব্দিক সাধনায় সেটাই প্রকৃত প্রভাত । বামানন্দ ইতিমধ্যে নূতন উপলব্ধি 
লাভ করিয়াছেন । বুঝিষ্াছেন জাতিবর্ণের ভেদজ্ঞান কুসংস্কার, অস্পুশ্ঠতা-প্রথা 
মহাপাপ, উচ্চজাতির অহংকার মিথ্যা ও অপবিত্র । আজ তাই তিনি হৃদয় 
হইতে এইসব পুঞ্রীভূত পাপ ক্ষালন কক্দিবার জনা একটি ব্রনের সংকল্প গ্রহণ 
কতিয়াছেন। এই যে উপলব্ধি, শুদ্ধি জন্যা এই যে হ্বদয়ের জাগরণ, ইহাই 
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সত্যকার আত্মিক প্রভাত । কাজেই কখন সুর্যোদয় হইয়? প্রাকৃতিক প্রভাত 
হইবে তাহার জন্য অপেক্ষা করা নিপ্প্রয়োজন । হৃদয় ষখন জাগিয়া উঠিয়াছে 
তখন আর বিগ নয়। ব্রত-উদ্যাপনে বাহির হইয়া পড়ার জন্য তাই আসিল 
ডাক। রামানন্দজী তাহাতে সাড়া দিলেন, বাহির হইয়া পড়িলেন নিশাথের 
স্তব্ধ অন্ধকারে । 


৫৫8) গু গুরু বলিলেন; “অন্তরে আমি-"ম্বতের সকার ।” (সবক ৫) 


এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের “শ্ুচি” কবিতার অন্তর্গত | রামানন্দজীর শ্শানচারী 
চগ্ডালকে বক্ষে ধারণবুত্তাস্ত-বর্ণনাই এই অংশটির প্রসঙ্গ । 

“রামাইত”সপ্প্রদ্দায়ের গুরু সাপক্প্রবর রামানন্দ । তিনি একদিন হৃদয়ের 
সকল অহংকার ও পাপসংস্কার ক্ষালনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইতে 
যাইতে নর্দীতীরে এক শ্রশানে তিনি শবদ্দাহরত এক চগ্ালকে বুকে জডাইয়া 
ধরিলেন। নাভা তার*নাম। নাভা অস্পনশ্ট। রামানন্দের এই আচরণে সে 
অত্যন্ত ভীত ও সংকুচিত বোধ করিল । তাহার স্পর্শে রামানন্দজীর দেহ অশুচি 
হইল--এই ভয়ে সে আপনাকে অপরাধী বোধ করিল। রামানন্দ তাহাকে 
অভয় দ্রিলেন। বলিলেন, মিথ্যা সংস্কারে এতদ্দিন তিনি মোহগ্রস্ত ছিলেন। 
তাই তিনি এতদিন প্রতি মানুষের মধ্যে ভগবান্কে দেখিতে পান নাই, অস্পশ্থা- 
জ্ঞানে অন্তযজকে তিনি কোল দিতে পারেন নাই। আজ তাহার সে তুল 
াডিয়াছে। আধ্যাম্সিক উপলন্ধির দিকৃ দিয়]! যেন তাহার নবজন্ম হইয়াছে। 
পৃরের মোহ্গ্রস্ত হৃদয়টিকে তিনি তাই" মৃত বগিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । মুতের 
সৎকার প্রয়োজন। টণ্ডালই সে কার্ধে ষোগ্যাতম | ব্রামানন্দজীর এই কথার 
অর্থ এই ষে, সমাজের সর্বাপেক্ষা হেয় যে চণ্ডাল তাহাকে বুকে ধরিতে পারিলেই 
তাহার চিত্তশ্তদি। হইনে | বর্ণীশ্রমধর্মের মিথ্যা সংস্কার আর উচ্চজাতির অহংকার 
বোঁধ তখনই ধুইয়া মুছিষা যাইবে তাহার হৃদর হইতে । ইহাই চিত্তের সংস্কার, 
মৃতের তুল্য হ্বদয়ের যেন ভাহাই অগ্রিসংস্কার । সেইজন্যাই রামানন্দজশী আজ 
বাছিয়া বাছিয়া চগ্ডাল নাভাকে বক্ষে ধারণ করিলেন । ইহার মধ্য দিয়া 
তিনি হৃদয়কে পোড়াইয়া শুদ্ধ করিয়! লইলেন। 


(৫) রামানন্দ বললেন, “এতদিন""."""দুর হয়ে |” ( স্তবক ৬) 
এই অংশটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শুচি*শীর্ক কবিতা হইতে উদ্ধত । 
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গুরু ব্রামানন্দ কতৃক মুসলমান জোলা কবীরের ক জড়াইয়। ধরার কাহিনী 
বরণনা-প্রসঙ্গে কবি এই অংশটি বিনুত্ত করিয়াছেন । 


কবীর আপন যনে তাত বোনেন আত গান গান, এমন সময় প্রামানন্দজী 
আসিয়া তাভার গলা জঙাইয়া ধরিলেন | মুসলমান জোল। ভয়ে সংকোচে বিব্রত 
বোধ করেন। কিন্তু ামানন্দগী বলেন, কবীরকে এই যে জড়াইয়! ধরা, ইহার 
দ্বার] আজ তাহার চিন্তশুদ্ধি হইল | অতকাল অস্পৃশ্ঠ জ্ঞান করিয়া তিনি কবীরের 
মতো ধামিককে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন দিতে পারেন নাই । তীহার বে।না কাপ 
পরিয়। দেহের লঙ্জানিণারণ হ্য়। তীাতার প্রেমের আলিঙ্গন যেন তেমনি 
রামানন্দের হাদয়ের নগ্নতা দূর করিল। যতদিন তিনি এই আলিঙ্গন বুক 
পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ততদিন হৃদয় ছিল তাহাব লজ্জাকর মোহ্‌- 
প!পে পুর্ণ । অনাবৃত পম্ত যেমন ধুলায় মলিন ভয় তেমনি রামানন্দের নগ্মহদয়ে 
প্রচুর পাপের মলিনতা আসিস জমিয়াছিল । সে হৃদয় এই অর্থে নগ্র ছিল যে 
তাহার চাবিদ্বিকে প্রেমের শুচি আবরণ ছিল না। প্রতি মানবের মপ্যে 
ভগবানের আসন পাতা এই সত্যজ্ঞান হইতে যে সবলোকে প্রেমের উৎসার 
হয় তাহাই যেন হৃদয়ের শুচিবস্ত্র। আজ বন্ত্রব্যবসায়ী কবীরের সঙ্গ ও আলিঙ্গনে 
সেই সধজীবে প্রেমের অশুচিবাস রচিত হইল £ উচ্চজাতির অহংকার আক 
অস্পশ্ঠাতাজ্ঞান দূর হইয়া হাদর তাহাব মুক্ত হইয়াছে । কবীরের প্রেম খেন 
তাহাতে সকল কলুষ-কলক্কের ছোয়াচ আগলাইয়া একটি শুচিশুদ্ধ আবস্রণ স্যগি 
করিল । 


(৬) আমার ঠাকুরকে এতদিন..':--পেয়েছি খুজে | (স্তবক ৭) 

ববীন্্নাথের পুচি' কবিতা হইতে এই অংশ উদ্ধাত। গুরু রামানন্দজী 
অস্পৃশ্ট চগ্ডাল আব মুসলমান জোলাকে কোল দিয়াছেন । এই সংবাদে শিষ্যগণ 
যধন গুরুকে ধিক্কার দিতে লাগিল তখন রামানম্বজী উদ্ধৃত উত্তর দিলেন | 

পামানন্বজীর মোহ কাটিয়া গিয়াছে । তিনি বুঝিয়াছেন ভগবান সকল 
মান্তুবেন্ মধোই বিরাজমান ! দীন পতিতেরই তিনি পরম বন্ধু । তাহাদের মধে)ই 
তিনি দীনতরুণ করুণাময় রূপে বর্তমান থাকেন | এই কথা না বুঝিয়া এতপিন 
রামানন্দ অস্পৃহ্না অন্ত্যজজ্ঞানে এ দীন পতিতকে দূরে সরাইয়া বাখিতেন । 
লেইলঙ্গে তিনি তাঁভ'দের মথে) নিত্যবর্তমান যে ভগবান্‌ তাহাকেও হারাইয়। 
বসিয়া(ছিলেন। অ।জ সেই ভুল ভাডিতেই তিনি চিত্তশ্াছব্রতে আত্মনিয়োগ 
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করিয়াছেন! চণ্ডাল নাভা আবু মুসলমান কবীরকে তিনি বুক দিয়া আলিঙ্গন 
করিয়াছেন । ইহাতে তিনি যেন ভগবানের প্রসাদ পাইয়াছেন চিত্তে। এই 
অর্থে তিনি আবার তাহার হারানো ঠাকুরকে খুঁজিয়! পাইয়াছেন, খুঁজিয়। 
পাইয়াছেন তিনি দীনের মধ্যে দ্রীনতারণকে । এই কথাটাই ন্বাজ তিনি 
শিষ্াবকে জানাইলেন এবং মানবপ্রেমের নৃতন মন্ত্রে তাহাদের দীক্ষা দিলেন । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের “শুচি? কবিতার কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের 
ভাবায় লেখ। 

উ.। জংন্ষিগুসার দেখ । 

গু. ২। রবীন্দ্রনাথের €শুচি” কবিতাটির উৎস ও রূচনা-প্রেরণা-সন্বন্ধে 
যাহ। জান লেখ । 

উ.| উৎস-রচনা-প্রেরণা দেখ | 

প্র-৩। রবীক্দনাথের “শুটি? কৰিতাটির মর্নকথা। নিজের ভাবায় 
পরিস্ফুট কর । 

উ.| রবীক্দ্রনাথের “শুচি কবিতার মূল স্রটির মধ্যে মানব্প্রেমের মন্ত্রবাণী 
অন্ুরণিত। মানুষমান্রই ভগবানের স্থষ্টি, সকলেরই মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠ।ন। 
তবু নান? কারণে মান্ঠষের মধ্যে মানুষেরই স্ষ্ট কৃত্রিম ভেদাভেদবোপের 
গ্রাছুর্ভাব ! এদেশে বর্ণাশ্রমধর্ম সেই ভেদ্বোধকেই পুষ্ট করিয়াছে । একমাত্র 
উচ্চবর্ণের মানুষের ছিল একদা মন্দিরে প্রবেশাধিকার, পূজা-অর্চনার যোগ্যতা । 
নীচবর্ণের মানগষের,স্পর্শ পর্যস্ত এককালে অপবিত্র জ্ঞান করা হইত। কিন্তু 
ভগবান্‌ যদ্দি সকল জীবের মধ্যেই বিরাজ করেন, তবে কোনো মানুষই তো! 
অস্পৃশ্য হইতে পারে না।: এই সহজ সত্যটি যুগসঞ্চিত মিথ্য। সংস্কারে চাপা 
পড়িয়াছিল। শ্চ্চজাতি নিজেদের মিথ্য। শ্রেয়োবোধে এত আচ্ছন্ন ছিল ষে 
মানুষের প্রতি অকারণ অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞায় ছিল তাহারা পরিপূর্ণ । এই অহংকার 
একপ্রকার পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার প্রভাবে বনুযুগ একশ্রেণীর 
মানুষ অপরশ্রেণীকে ঘ্বণা করিয়া ভগবানকে পরোক্ষে অপমান করিয়াছে। 
ভগবান্‌ নাকি পিতের সায়, দীনের বন্ধু । যদি তাহাই হয়, তবে দীনের 
প্রতি দ্বণা তো দীনবন্ধুর প্রতিও অবজ্ঞা । কিন্ত সংস্কার বড় কঠোর মোহ। 
ভক্তপ্রবর বামানন্দের মতো সাধকও দেখি ইহা হইতে মুক্ত ছিলেন না । একদ" 
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অবশ্য এ ভুল তাহার ভাঙিল। তিনি সেইদ্দিন উপলব্ধি করিলেন আচগ্াল 
মুসলমান সকলেরই মধ্যে ভগবান্‌ বিরাজ করিতেছেন । কাজেই উৎসবে 
মন্দিরে তাহাদের অস্পৃশ্ট ও অভ্ত্যজ জ্ঞান করিয়া তিনি নিজে অপরাধী 
হইয়াছেন । থে সংস্কারের বশে তিনি এই অপরাধ করিয়াছেন তাহাই মহাপাপ। 
সেই পাপক্ষালনের জন্য রামানন্দজী তাই আর্ত করেন নৃতন সাধনা । চগ্াাল 
নাভা আর মুসলমান কবীরকে অ।পিজন করিয়া তিনি হৃদয় হইতে ভিত্তিহীন 
পাপপংক্ার "আর উচ্চজাতির অহংকার দূর কবিলেন । শিশ্যবর্গকে বুঝাইলেন তে 
ভগবান্‌ আছেন সবজাবে । সকল মানষকে দীনতার ভাব লইয়া ভালোবাসাই 
হইল সতভ্যধর্মের পন্রাকাষ্ঠা। এই মর্মসত্যটিই “শুচি কবিতায় আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । 

প্র. ৪1 রবীন্দ্রনাথের “শুচি” কবিতাটির কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া উহার 
মূলতত্বটি বিচার কর। 

উ.। জমালোচনা-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখ । 

প্র. ৫1 রবীন্দ্রনাথের শুচি” কবিতাটির সম্ক্ধে একটি আলোচন লেখ । 

উ.। সমালোচন। দেখ । 


ব্যাকরণ ও রচন। 

সনি হ. অহংকার ৮ অহম্+কার | অপেক্ষা অপ+ঁঈক্ষাঁ। যখনি 
যখনই (বাউলা সন্ধি )। 

স্বহ্বাস 2 নানাচিহ্ুধারী--নানাচিঙ্গ (স্থপস্পা); তাভা ধারণ করিয়াছে 
যাহারা (উপপদ-ততপুরুষ )। পাদোদক-ুপাদস্পৃ্ “উদ্কে ( মধ্যপদলে'পী 
কমধারয় )। প্রাণপ্রবাহ্ণী- প্রাণরূপ প্রবাহিণী (বূপক-কর্মধারয় )। বিশ্বলোকে 
_বিশ্বই লোক (€ কর্মধারয় ), তাহাতে । হাতজোড--জোড অর্থাৎ যুক্ত হাত 
(কমপারয়, বিশেষণের পর্ুনিপাত )। শুচিবস্ত্র--শুচি যে বন্ত (কর্মধারয় )। 
তিনশ্রহর--তৃতীয় প্রহর ( কর্মধারয় )। 

স্সস্-০ত-গকিস্ম ২ গুরুর পদ-্গুরুূপদ। জপে তপেশজপতপে। 
মুতের সৎকার  মৃতসতকার । ধুলায় মলিন সধুলামলিন। 

ওরক্ুভ্ভি্রভ্ঞজ্জ। 2 ভোজ্য-__ভূজ.+ণ্যৎ্। ব্যাপৃত-_বি+4আ1+পু 
ক হেয়_হারবৎখ। অপরাধী--অপরাধ-+ইন্‌। 

সাঞ্লু গাচগ-ক্প 2 ঠেকিয়ে ঠেকাইয়!! বইছে-বহিতেছে। 
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ন্িত্িম্ণান্সুলাল্ত্ে বাক্ষ্যেল্র শব্তিন্যভন্ম 2 আমার বাস কি 
কেবল বৈকৃহে (প্রশ্নবোধক )?--আমার বাস কেবল টৈকুঠেই নয় (প্রশ্ন 
পরিহার )। 

হিশ্পিউার্্ন অক্পোগ হ তার পরে ভাঙে তার উপবাস--এখানে 
“ভাঙা, ক্রিয়াটির অর্থ “সমাপ্ত হওয়", কাজেই বিশিষ্টার্থক। 

প্রশ্ন £ "ভাড়া, ক্রিয়াটির আরও কয়েকটি বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ দেখাও । 

উত্তর £ তাদের বিয়ে ভেডেছে । তোমার টাকাটা), ভাই, ভেডেছি-_এ 
মাসে দিতে পারব না। ব্যাপারটা কি দেখতে পাড়া ভেঙে এল । অনেকটা 
জলকাদ ভেঙে গন্তব্যস্থানে পৌছলাম । বিয়ের পর এক বছ্ছর যেতে না যেতেই 
মেয়েটির কপাল ভাঙল । 

স্াল্লক্ এও ন্রিভ্ভত্তি ও সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে? ভোজ্য করেন নিবেদন 
€ সম্প্রদানে-কে )। নবেগ্ভ দিলেন ঠাকুরের "পায়ে ( সম্প্রদদানে অথবা অধি- 
করণে-এ)!| তাদের অপমান “আমাকে” বেজেছে (কর্মে কে পেজেছে »৮ 
আঘাত করেছে )। যাও তোমার 'ব্রতপালনে? (কারক নাই, নিমিভার্থেএ )। 
“জাতিতে? আমি মুসলমান (কারক পাই, গ্রক্তি প্রভৃতি-বাচক শব্দে-তে )। 

লাক্্য-্রলন্বণ। 3 পার্দোদক £ রুগণ ছেলেটিকে সুস্থ করিয়া তুলিবার 
জন্য তাঁহার মাতা মন্দিরে মন্দিরে দেবতার পাদ্দোদ্ক সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে 
লাগিলেন । 

লোকস্থিতি ঃ লোকস্থিতি রক্ষার নামে মানুষের সমাজে অনেক অন্থায্‌ 
আচরিত হইয়। থাকে | | 

হ।ঙতজোড £ হাত?জাড় ক'রে বল্পছি_-এই ভুষোগে বাড়ি থেকে বেক্ষবেন না। 

ব্বযাকুল্রপীঞগগজ্ড টীক্ষা 3 এগিয়ে-_ সংস্কত 'অগ্র” হইতে বাঙলা 
“আগ”? এই বিশেষ্য আগ'ই আ-প্রত্যয়যোগে ধাতৃতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদটি 
স্থষ্টি কপিয়াছে বন্সিয়া এটি নামধাতৃজাত ক্রিয়ার উদাহরণ ( আগা ইয়া সু 
আগাইয়া, চলিত-বূপ আগিকে১, কিন্তু বেশী প্রচলিত 'এগিয়ে? )। 

উঠল ডেকে (ডেকে উঠল )-_-একটি অসমাপিকণ ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া 
মিলিয়। যৌগিক ক্রিয়! | 

ভর্দগভ শার্থক্য 2: ভোজ্য-_-আহার্য; ভোগ্য--উপভোগের 
যোগ্য । জোলা-_মুসলমান তাঁতী ; জলা__-জলময় স্থান । বৃত্তি--উপজীবিকা, 
পেশা; বৃদ্ধি__বাড়। 





নন্দলাল 
দিজেন্দ্লাল রায় 


লুল্দি-স্ক্রিজজ্র- পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী” দেখ । 

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যেরই অধিকতব অনুরাগী ছিলেন। ইহ]র অন্ততম কারণ 
এই যে দ্িজেন্দ্রপাল জন্মন্থত্রেই সঙ্গীতাছুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। তাহা 
পিতা সঙ্গাতের একজন একনিষ্ঠ সাধক ও স্থুগায়ক ছিলেন৷ দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার 
এই সঙ্গীতপ্রিয়তার যোগ্য উত্তরাধিকার । দেশী গানের সহিত ইংরেজী 
গানেও ছিল তাহার প্রায় সমান অধিকার | দ্বিজেন্দ্রলালের এই গীতিগ্রতিভাই 
বাউলাস[হিত্যে তাভার স্থায়ী আসন নিদেশ করে। অধুস্দ্দন বিদেশী সাহিত্য 
মন্থন করিয়া! একটি দেশী-পিদেশী-সমন্থিত কাব্যাদর্শ স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন ছিজেন্দ্রলালও সেইরূপ ইংরেজী ও বাঙলা গানের সমন্বয়ে নৃত্তন 
স্তে নৃতন ভাষায় অজস্র হাসির গান ও স্বদেশী গান রচনা করিয়া যুগান্তর 
আনয়ন করিয়াছিলেন । এইজন্য তিনি বাউলাস|হিত্যে ম্াষ্যভাবে "ক্ষয় 
সম্মানের অধিকারী । তাহার হাসির গানগুলির মর্মমূলে আছে একটি সুস্থ 
খজুত।। ভগ্ডামি, ভীরুতা ও কুসংস্কারের প্রতি তীব্র বিরক্তি তাহাতে 
আভিব্/ভ্ত। কিন্তু পরাধীন ও অক্ষম জাতির অনিবাধ ছুর্ভাগা বলিয়া কবি 
€গুগির গ্রতি আক্রোশ পোধণ করিতেন না। বরং এইসকলের গতি একট। 
“বিচারশীল সভান্ুভৃতি ও মুক্ত মনের রসপ্রুরণতা হইত্তেই*এমন নিমল হান্সাবেগ 
উৎসারিত হইয়াছিল ।” ইংরেজ জাতির সরল সহজ যে প্রাণশক্তি ও পৌরুষ 
ভাহ|দের গানের মধ্যে বিকশিত, ছিজেন্দ্রলালের প্রকৃত্ির পক্ষে তাহাই ছিল 
বিশেষ অনুকুল এবং সেই শক্তি ও পৌরষ লইয়াই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলালের গানে আছে তাই অকপট বলিষ্ঠ দরাজ হাসি। 
তাহার নাটক€ বোধ হয় পেই পৌরুষমণ্ডিত বিশিষ্ট স্বরেরই ধাণীরূপ | 


“দ্বিজেজুল'ল চাহিয়াছিলেন জাতির কল্যাণ, সাহিত্যকেও মানব-শাধারণেত 
ভাবভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে । যাহা মবজন-্বদয়বেছ্য, যাহ! সবল শ্মথ 
চিত্তের পথ্য, যাহা যলেছ মোহ হ্ঠি মন! কিয়া প্রাণে আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার 
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করে, যাহার রস র্রামায়ণ-মহাভারতেত্র কাব্যবসের মতো! লোকায়ত 
দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকেই শ্রেষ্ট কাব্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আদর্শ বলিয় দৃঢ় প্রত্যয় 
করিয়াছিলেন । এবং নিজের হৃদয়ের সেই দৃঢ় বিশ্বাসবশে তিনি সেকালে 
যেভাবে তাহার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার দুই দিকৃই তাহার পক্ষে 
অতিশয় যথার্থ হইয়াছিল । এদিকে তিনি সেই অতুযুচ্চ সাহিত্যিক অভিষানের 
বিরুদ্ধে নিজ মত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন-_জ্জ্ন্যা রবীন্দ্র-শিষ্কাগণ 
তাহাকে যতপরোনাস্তি গঞ্জনা করিয়াছিলেন ।-**** অপবদিকে, দ্বিজেন্দ্রলাল 
ভাবকে কেবল ব্রসচার বিষয় না করিয়া-ভাবের জীবধনোগ্যমস্থলভ রূপ 
দেখাহবার জন্য, অতঃপব নাটকরচনায় মনোনিবেশ করিলেন) এবং তাহার দ্বারা 
বাংলা বঙ্জমঞ্চের নাট্যাদর্শ স'শোধন করিতে অগ্রসর হইলেন । নাট্যশিল্পের 
আদর্শ উন্নত ও রুচি মাজিত করিয়া এবং নাটকরচনায় কাব্যসঙ্গত কারুকলার 
দ্বারা শিক্ষিত সমাজকে নাট্যানুরাগী করিয়া, তিনি সেই যুগের অবোধ 
ভাবাতিরেককে পৌরুষ ও মনুষাত্বসাধনার পথে প্রেরিত করিনার যে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন-_জাত্তির প্রাণে যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা কথা 
আমর | জানি |” সেইজন্/ই ভিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিসাবেই অশ্রিকতব বিখ্যাত । 


ভুত এর স্পানক্ল্রশ- আলোচ্য কবিতাটি ছিজেন্দ্রলাল রায়ের 
“হাসির গান? হইতে সংকলিত । নন্দলাল” “হাসির গান?-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
হাসির গান। 


কবিতাটির মধ্যে অকর্মণা, কাপুরুষ ও ভণ্ড দেশপ্রেমিকের একটি হাস্যকর 
চিত্রআছে। এই চিক্সটিবই নাম নন্দসাল। কবিতার পাত্রটির নাম বলির তো! 
বটেই, তা ছাড। অন্য কারণেও সাঁবতারটির “নন্দপাল, নাম | বাঙডপায় অনেক 
সময় 'আলালের ঘরের লাল”, “গোবরগণেশ”-এর মতো “অপদাথ” অর্থে 
নন্দলীল কথাটি র্যলহার কর? হয়, যদিও কথাটির মুল ব্র্থ নন্দপাজার আদরের 
ধন শরীর । “নন্দ, কথাটির আর একটি অর্থ “আনন্দ । কবিতার নন্দলাল 
অপদার্থ, তবু পাঠকের পক্ষে আনন্দদায়ক । তাই নামকরণটি সার্থক | 


সহক্লোম্নাঁ_নন্দলাল” দ্বিজেন্্ল।লের একটি উতৎকষ্ট দান । উভার 
মধ্যে তাহার রচনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াভে | 
দিজেন্্ুনাল ছিলেন দৃঢ়চরিত্র ব্যক্তি । অতিরিক্ত নমনীয়তা বা ন্তাকামি ছিনি 
বরদাস্ত করিতে পারিতেন নাঁ। কাপুরুষতার প্রতি ছিল তাহার প্রচণ্ড ঘণা। 
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“নন্দলাল? কবিতায় এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। বাঙালী-চরিত্রের ছুবলতা। ও 
দোষকে কিন্ব তিনি শুধু ঘবণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের উপর কঠোর 
কশাঘাত করিয়া মাজিত করিবাপও প্রয়াস করিতেন । সেইজন্য তাহার “হাসির 
গান”-এর কবিতাগুলি শুধু হামির খোরাকই জুটায় নাই, উহার স্বচ্ছ দর্পণের 
মতো বাঙালীর বিকারকে প্রতিবিশ্বিত করিয়া! দেখাইত | নিজের চেহারাটা 
বিঞুতি যদি মুকুরেও দেখা যায়, তবে সেই বিকার সংশোধনের একটা প্রয়াস 
হইতে পারে । ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতার উপযোগিতা । 
“নন্দল।ল'-এব মধ্যে দিজেন্্লাল তথাকথিত এক ম্বদেশসেবকের চিল্র 
অ।কিয়াছেন। ব্যক্তিটি অস্থিমজ্জায় কাপুরুষ, অলস, নির্লজ্জ ও স্বার্থপর । কিন্তু 
বাকো ও শত্মপ্রচারে সে বিশেষ পটু । দেশের জন্য জীবনটি তাহার 
উৎস্গীরুত; কিন্তু তাহা অপচয়ের জন্তা নহে, দেশের অমূল্য সম্পদ্হিসাবে 
সষত্বে তুলিয়। রাখিবার জগ্া। শখের স্বদেশী ওয়ালা অনেক বাবু মুখে মুখে 
দেশের জন্ প্রাণ বিলাইয়৷ দেন; নন্দলাল একাস্ত দেশের কল্যাণার্থেই প্রাণটি 
যেন নিপ্রাপদে শিকায় তৃলিয়া রাখিয়া দেয়। উভধক্ষেত্রেই আদর্শ যেমন মহত, 
ভগ্ড1মিট|ও তেমনি স্প্। দেশের জন্য এইবপ আত্মোত্পর্গের অনেক সুবিধা 
ছে । সমাজ ও পরিবারের অনেক দায়িত্ব এডাইবার পক্ষে ইহা মোক্ষম 
অজুহাত। ওলাওঠাগ্রন্ত ভাইয়ের সেবার জন্য নন্দলালের ষেন একান্ত ইচ্ছা, 
কেবল ব্যক্তিগন্ছ স্সেহমমতার চেয়ে দেশের দাবিকে বড়জ্ঞান করে বালিয়াই 
স্বদ্দেশের জন্তা গচ্ছিত প্রাণটি সে বিপন্ন করিতে পাবে না। খলের যে ছলের 
অভাব হয় না ইহা তাভারই ভাস্যক্র উদ্চাহরণ। নন্দলাল আসলে ভীরু । 
বোধ হয় সেকালে তথাকথিত শ্বদেশসেবক সকল নন্দলাম্থই এইরূপ কাপুরুষ 
ছিল । তাহার] খবরের কাগজে লহ্বাচওড়া বুলি ঝাড়] দেশের প্রতি কর্তব্য 
সন।দ। করিত। তাহার সমাজের অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান্‌ শ্রেণী। তাহাদের 
আসল জীবনের ভোজন ও নিপ্রার বিলাসটা বাদ দিলে যেটুফু অবশিষ্ট থাকে 
সেটকুকেও খ্যাজিতে ভরিয়া দিব'প্ন আকাঙ্ষান্েই তাহ!র1 “কাগজী+ দেশসেবা 
কার । কিন্তু কঠোর পরীক্ষার সম্মথে মৃহতে তাহাদের যারপরনাই নিলজ্জ 
স্ববশ ধব। পাভয়া যাইত । বিপদ এড়াইবার জন্য গলাটেপা বা কানমল। খাওয়া 
আর শ্াকে খত দেওয়া__কোনটাই অশ্ানবদনে স্বীকার করিতে তাহাদের 
বাধত না। নন্দলাল এই ধরনের কেদারাশায়ী দেশসেবক বা বাজনীতি 
ব্যবসায়ীরই প্রতিনিধি । ঘরে লেজনাড়া তাহার অভ্যাস । শ্রাণ ব্াখিবাবর 
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জন্য তাহার প্রাণাস্ত অবস্থা । বাডীর বাহিরে গেলেই নানান হুর্ঘটনার ভয়; 
স্থতরাং শয্যা আশ্রয় করিয়াই এই বীরপুঙ্গবকে বহু কষ্টে দেশের গচ্ছিত সম্পদ্‌ 
অর্থাৎ তাহার অমূল্য জীবনটি বাচাইয়া রাখতে হইত | দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা 
নয় কি? এককালে এইরূপ নিন্দিত চরিত্রের লোকগুলি নিজেদিগকে দেশ- 
সেবক বলিয়া জাহির করিত । ছিজেন্দ্রলাল তাহাদের দ্বণ্য স্ববপক্েই এখানে 
ব্যঙ্গ করিয়ছেন। 

কবিতাটি সমসাময়িক ইতিশহাসের সহিত জিত সন্দেহ নাই । কিন্তু 
ততসন্বেও উনার স্থায়ী মূল্য আছে । কারণ, নন্দলালের মতো কাঠের সিংঘি 
প্রতিযুগেই থাকে । চুডাস্ত কাপুরুষতার উদ্দাহরণ-ভিসাবে প্রতিযুগেই সে 
মাভুষকে হাসাইবে। তাহা ছাডা বণনা-ভঙ্জগীর স্বচ্ছন্দ বিস্তার আর ছন্দের 
সাবলীল নুত্যপর প্রবাহ কবিতাটির বস্তর সহিত ভাবের আশ্চর্য মিল 
ঘটাইয়াছে । এইসব কারণে কবিতাটি যে বহুকাল অন্ততঃ হাসির গান হইয়া 
থাকিবে তাহাতে পন্দেহ নাই । 

সলন্ক্িগুন্ান্র- একদিন নন্দলাল ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, 
যেমন করিয়াই হউক সে দেশের জন্ত জীবন রক্ষা করিয়া চলিবে । সকলে এই 
প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া শঙ্কা প্রকশ করিলে (সে বলিল, আর নিক্ষমণ ভ্ইয়। 
থাকিকার ইচ্ছা তাহার নাই । তাহা ছাড় সেনা থাকিলে দেশোদ্ধারুই বা 
করিবে কে? শুনিয়া সকলে বাহবা পধিল। নন্দের ভাই একব|র কলেরায় 
মরিতে বসিয়াছে, সেবাশুশ্রবা করিবার কেহ নাই । নন্দকে বলা হইল ভাইফের 
সেবা করিতে । কিন্তু তাহার অবর্তমানে দেশের হুর্গতির কথা চিন্তা করিয়া 
সে ভাইয়ের জন্ঠ জীবনট] না দিয়া বীচিয়া থাকাটাই সঙ্গত মনে করিল। 
সঞ্লে তাহার কথায় সায় দিল। “একবার নন্দ একটা পত্রিকা প্রকাশ করিয়া 
প্রবন্ধে ও কবিতায় সকলকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। দেশের লোকে 
তাহার প্রশংসায়্পঞ্চমুখ হইয়া! বলিল যে নন্দ দেশের ভন্ গ্রাণপাত পরিশ্রম 
করিতেছে । তখন নন্দের কাজ হইল প্রচুর খাওয়া আর ঘুমানো । লোকে 
ব্যঙ্জভরে তাহাকে বাহ! দিল । একবার নন্দ তাহার পত্রিকায় এক ইংবেজকে 
গালিদিল। সাহেব আসিয়া সব।সরি তাহার গল টিপিয়া ধরিল | দেশের 
জীবনরক্ষার অজুহাতে নন্দ সকল অপমান ও শান্তি সহ্য করিতে সম্মত হইয়। 
সাহেবের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিল । শুনিয়া! দেশের লোকে তাহাকে 
বিদ্রপ করিল । ভীরু নন্দলাল বাড়ীর বাহির হইত না। দুর্ঘটনার ভয়ে সে 
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গাড়ী ঘোড়া বা নৌকায় চডা ছাড়িয়া দিল, এমনকি পথে হাটাও বন্ধ করিল। 
বাতীতে শুইয়। শুইযাসে কোনোরকমে প্রাণটিকে বাচাইয়া বাখিল। সকলে 
শিদ্রপওরে তাহাবু দীর্ঘ-জীণন কামনা করিল। 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 
প্রথম অুবক 


নন্দলাল-_কোনে কল্পিত ভণ্ড স্বদেশসেবক | সাধারণতঃ, অত্যন্ত আদতে 
মাগষ হইয়াছে বলির! কঠিন শ্রমে অসমর্থ ব্যক্তিকে উপহাস করিয়া 'নন্দলাল, 
বা 'নন্দহুলাল+ বল] হইম্বাথাকে। তাই এই ব্যক্তিটির নামের মধ্যেই ব্যঞ্তনা 
রহিয়[ছে যে স্বদেশসেবার মতো কঠিন কাজ ইহার জন্য নয়। করিল ভীষণ 
গপণ--এমন একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যাহা শুনিলে লোকের মনে ভয় 
জন্মে। আসলে প্রতিজ্ঞাটি শুনতেই “ভীবণ”_ প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্টটি কিন্তু এই 
ভীষণতার সমর্থন করে না। স্বদেশের তরে-স্বদেশের' উপকারের জন্য ; দেশ- 
সেবার জন্ত । স্বদেশের একনিষ্ঠ সেবক বলিয়া! নিজেকে জাহির করিস নন্দলাল 
চাহিয়[ছিল শস্তায় বাজিমাত করিতে-_কফেবল অস্তঃসারশূ/। ফাক] বুলির দ্বার 
লোকের বাহবা পাইতে । তাই জীবনধাবরণের এই “মহৎ? উদ্দেশ্য তাহাকে ব্যক্ত 
করিতে হইয়াছে । যা” করেই হোক-যে-কোনো উপায়ে, ষেন তেন 
প্রকাবেণ। রাখিবেই তে জীবন_-সে নিজের জীবন বীচাইয়া চলিবে । 
লক্ষণীয় £ এইখানেই নন্দলালের ভাষণ প্রতিগ্ঞার দ্বর্নপটি উখাটিত হইয়াছে । 
নিজের জীবন বীচাইতে সকলেই চায়। প্ররুত দেশ্চুপ্রমিক যিনি, তিনি বরং 
প্রতিজ্ঞা করিতে পাবেন যে দেশের জন্য প্রাণ দিবেন, কিন্তু নন্দলাল করিতেছে 
ইহার বিপরীত। সাধারণ স্বার্থপর মাগষের মতো পে-ও ম্বৃত্যুকে এডাইয়া 
চলিতে চায়। তবে আর তাহার বাহাছুরিটা কোথায়? আহা-হাঁকর কী 
ইত্যাদি--আপাতৃষ্টিতে এই উক্তির মধ্যে নন্দলালের প্রতি লোকের একট! 
সপ্রশংস শঙ্কা ও বিস্ময়ের ভাব দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্যঙ্গ । তাহার! 
স্পই বুঝিয়াছে ষে নন্দল!ল স্বার্থ ত্যাগের মিথ্যা আস্ফালন করিয়। স্বা্থসিদ্ধিই 
খুঁজতেছে । বসিয়া বপিয়া- নিক্বর্মী হইয়া; কোনোরকম কাজ না করিখা। 
সামি না করিলে ইত্যাদি--ভণ্ড দেশসেবকগণের4 এমনই একটা মিথ্যা 
অহমিক! থাকে ষে তাহ।রানা করিলে অন্ত কাহারও দ্বার! দেশোদ্ধার সম্ভব 
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নয়। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিক নিজেকে ম্বদেশের দীন সেবক মনে করিয়। 
নীরবে যথাসাধ্য করিয়া যান। নন্দলালের প্রতিজ্ঞা যে অন্তঃলারশূন্ক, তাহা 
এই দ্স্ত হইতেই প্রমাণিত হয়। বাহবা বাহবা ইত্যাদি-_-এই সমথনস্থচক 
গ্রশংসার মধ্যেও বিদ্পের স্থর আছে। 


দ্বিতীয় স্তবক 


দেখিবে তাভারে কেব!?- নন্দ ছাডা তাহার দেখাশুনা সেবাশুশ্রধা 
করিবার কে ইবা আছে? অর্থাৎ কেহই নাই । ভায়ের জন্য জীবনটা যি দিই 
_-কলেরায় আক্রান্ত ভাইয়ের সেবাশুশ্রষা করিতে গেলে নন্দেরও কলেরা হইয়া 
জীবননাশের ভয় আছে। নাহয় দিলাম_-অর্থ;ৎ নিজের জীবন দেওয়! যেন 
তাহার পক্ষে এমন কোনে কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু অভাগা-..হইবে কী 
_রোগে ভূগিয়া অকালে তাহার মৃত্যু হইলে যে দেশের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি 
হইবে; যে প্রাণ দেশসেবার মহৎ উদ্দেশ্যে পে বাচাইয়া রাখিতে চায় তাহা 
এমন তুচ্ছ ব্যাপারে বিসর্জন দিলে দেশোদ্রার করিবে কে? আমলে নন্দের 
মৃতাতয় ষোলো আনার উপর আঠারো আনা); তাই যে-কোনো অছিলায় 
কলেরা ন্বায় মারাত্মক সংক্রামক রোগের স্পর্শ বাচাইয়া চলাই তাহার উদ্দেশ্ঠ। 
বাঁচাট। আমার অতি দরকার-_নন্দ নিজের জীবনটাকে অত্যন্ত মূল্যবান্‌ 
বলিয়া মনে করে। অতএব তুচ্ছ ব্যাপারে এমন অমূল্য জীবন নষ্ট করা তাহার 
বিবেচনায় মূর্খতা মাঞ্জ। ভেবে দেখি চারিদিক__ন|না দিক্‌ ভাবিয়াচিন্তিয়া 
নিজের প্রাণ রক্ষা করার সিদ্ধান্তই তাহার কাছে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে 
হয়। হা] হা] হ1 ইত্যাদ্বি-সকলে একবাক্যে নন্দল[লের কথা মানিয়া লইতেছে 
বটে, কিন্তু ইহাও মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে। মুমূর্ ভাইকে যে দেখে না 
তাহার দ্বারা দেশোদ্ধার কতটুকু হইতে পাবে তাহ সকলেই বোঝে । 


তৃতীয় স্তবক 
কাগজ-_সাময়িক পত্র! নন্দ একদা ....."বাহির_ত্বদেশী আন্দোলনের 
যৃগ্গে এমন তথাকথিত দেশসেবকের 'সভাব ছিল না যাহার! রাজদগ্ডের ভয়ে 
গ্রকাশ্য আন্দোলনে না নামিয়া খবরের কাগজে লিখিয়া দেশসেবা করিত। 
নন্দ বিপদ্‌ এড়াইফ়া চলিবার জন্য এই সহজ পথ ধরিল--একটা সাময়িক পত্র 
বাহির করিল। সবে--সকলকে অর্থাৎ সরকার এবং দেশের ব্যাপারে নিক্রিয় 
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দেশবাসীকে । গছ্যে পছ্যে- প্রবন্ধ এবং কবিতা লিিয়া! | বিছা কিস জাহির 
_স্রচনার ভাষা ও ভাবপকে জোরালো করিবাব্র জন্য যতটুকু বিছ্যা ছিল তাহা 
প্রকাশ করিল । বস্ততঃ, দেশসেবার নামে এইভাবে বিচ্যা জাহির করিয়া দেশের 
লোককে তাক লাগাইর়। দেওয়াই ছিল তাহার উদ্দেশ্ত । গালি দিয়া- 'জাহির 
--এমন একদিন ভিল যখন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে, বিশেষতঃ ইংরেজকে 
যেযষত জোবপাগো ভাষায় গালি দিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে পারিত, তাহ!কে 
তত বড় দেশপ্রেমিক মনে করা হইত | কিন্তু সত্মকারের কাজ কিছু না করিয়া 
কেবল গালাগালি কা, আর ষাহাই হউক, দেশসেব! নয় । নন্দলালের দেশ- 
সেবা এইজাতীয়--শস্ত|য় নাম কিনিবার কৌশল মাত্র। পড়িল ধন্ত-_-সকলে 
গ্রভৃত প্রশংসা ক্রিশ | দেশের জগ্কা নন্দ খাটিয়] খুন_-দেশের জন্য নন্দ প্রাণপাত 
পরিশ্রম করিতেছে । লেখে বত তার দ্বিগুণ ইত্যাদি__অর্থাৎ লেখার চেয়ে 
তাহার জীবনের বড কাজ হইল খাওয়া ও থুমানো ; লিখিতে তাহা যতটা 
সময় যাইত তাহার চেয়ে বেশী যাইত আত্মস্থধ-সাধনায়। ছোকা ছক; 
নুষ্বাদু বাঞ্জনবিশেষ | থাল থাল-_থাল। থাল অর্থাত প্রচুর পরিমাণে । বাহবা, 
বাহবা নন্দলাল-_-এখানে নন্দলালের প্রতি ব্যঙ্গ অত্যস্ত স্পষ্ট । 


চতুর্থ স্তবক 

জাহেবকে দেয় গালি-_দেশবাসীকে গালি দিয়া নন্দ বিপন্ন হয় নাই, 
তাই তাভার সাহম বাডিয়া গেল--সে আক্রমণ করিল একজন উংরেজকে । 
ইংরেজের বিরুদ্ধে কথা বল! তখন বিপজ্জনক ছিল; তাই হংরেজকে গালি দিতে 
পারিলে নিভীক দেশপ্রেমিক বলিয়া প্রশংসাও পাওয়া যাইত । গলাটি তাহার 
টিপিয়া ধরিল খালি--গালাগালিব প্রতিশোণ দিবার জন্ত আইন-আদালতের 
আশ্রয় না লইয়' স্বয়ং আসিয়। নন্দলালের শুধু গলাট। টিপিয়া ধরটিল। ইংরেজ 
ভাবুতবাসা নগ্ন; নীরবে গালাগালি পহিয়া য1ওয়। তাহ।দের প্রকুতিবিরুদ্ধ | 
কী হবে দেশের ইত্যার্দি-_সাতেবের হাত হইতে বাচিবার জন্ত কাপুরুষ নন্দ 
এখানেও তাভার দেশসেবার অজুহাত দেখাইয়াছে। বিঘ-_দৈখ্রের মাপ- 
বিশেষ । আধ হাতে এক বিখৎ। নাকে দিব খত-_নাক দিয়! মাটিতে লেখা 
অর্থাৎ দাগ কাটাকে “নাকে খত দেওয়া? বলা হয় । ইহা অত্যন্ত অপমানজনক 
শান্তি) থত-লেখ।। নন্দলাল এরপ চু়্াস্ত অপমান স্বীকার করিস্বাও নিজের 
প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল। আত্মসম্মানবোধের বালাই তাহার নাই। য!বল 
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করিব তাহা নাকে খত দিলে যদি তুমি সন্ভষ্ট না হও, তবে তোমার পছন্দ- 
মতে! অন্য কোন শাস্তি লইতেও আমি প্রস্তত। এই কথায় নন্দলালের 
চরম ভীরুতা ও হীনত। প্রকাশ পইয়াছে । 


পঞ্চম স্তবক 


কোথা কী ঘটে কী জানি-_কোথায় কোন্‌ বিপদ্‌ ঘটিবে তাহা কে বলিতে 
পারে । চড়িত মা গাড়ি ইত্যাদি-_গাড়ী উন্টাইয়া গেলে গুরুতর আঘাতের 
ফলে প্রাণনাশের ভয়; তাই সে ঘোড়ার গাডীতে আবু চড়িত না । ফি-সন-- 
প্রতি বৎসর | রেলে কলিশন হ্য়__রেলগাড়ীতে চডিলেও অন্য রেলগাড়ীর 
সহিত ধাকা €(০9111510) ) লাগিয়া প্রাণ যাইতে পারে । অতএব নন্দের 
রেলগাডীতে চড়া বন্ধ। “ফি-সন?, ভীষণ, €ক)লিশন? কথাগুলির ধবনি- 
সদৃহ্ঠ লক্ষণীয় । গডিচাপা-পডা ভয়--ঘেডার গাড়ীর তলায় চাপা পড়িবান্র 
আশঙ্কা । কষ্টে-_-অনেক চেষ্টায়। ভ্যালারে_ ভালো রে* কথাটির বিকৃত 
বূপ। নন্দকে বিদ্রুপ করাই এই বিরৃতির উদ্দেশ্য । বেঁচে থাক্‌ চিরকাল 
-দেশসেবার ফাকা বুলি আওড়াইয়া কোনোরকমে বাচিয়া থাকাটাই যখন 
নন্দলালের একমাত্র ইচ্ছা, তখন সে বাচিয়াই থাকুক | দীর্ঘজীবী হওয়ার এই 
আশীর্বাদ আন্তরিক তো নয়ই, বরং তীব্র গ্লেষ ও ধিক্ারে পূর্ণ । নন্দলালের 
জীবন যে সবতোভাবে নিক্ষল, এইট্ুকুই বক্তারা বুঝাইতে চায়। 


ব্যাখ্য। 


(১) “নন্দর ভীই-.....-তা বটে, তিক!” (স্তবক ২) 


এই অংশটি দ্িজ্ন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান নন্দলাল হইতে উদ্ধৃত । কবি 
এখানে ভগ্ড দেশসেবকের ঘৃণ্য আত্মপরতাই খুলিয়া ধরিয়াছেন। 

নন্দলাল একজন ভগ দেশপ্রেমিক । জীবনটা সে নাকি দেশের জন্য উৎসর্গ 
করিয়াছে । কাজেই সেজীবন নষ্ট করিবার বস্ত নহে, দেশের কল্যাণের জন্য 
উহা সযত্ববে রক্ষা করিবার বস্ত। নন্দলাল নিজের জীবন-সন্বন্ধে এইব্প উচ্চ 
ধারণ! জাহির করিয়া সকল বিপদের ছ্রোয়াচ হইতে নিজেকে দূরে রাখিত। 
এই জীবনরক্ষার প্রয়োজনীয়তাটিকে সে সহজ অজুহাত-হিসাবে সবত্র ব্যবহার 
করিত এবং সামাজিক ও পারিবারিক দারিত্ব এড়াইবার পথ করিয়া লইত। 

পদ্য-_১১ 
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একবার নন্দলালের ভাইয়ের কলেরা হইল । তাহার সেবা করিবার কেহ নাই! 
বন্ধুরা নন্দকে ভাইয়ের সেবা! করিতে বলিল। নন্দ তখন এমন ভাব দেখাইল 
যেন ভাইয়ের জন্বা প্রাণ দেওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র চিন্তার কথা নহে । কিন্তু 
চিন্তার কথাটা হইল এই ষে, দশের জন্য যাহ] নিবেদিত তাহা তো। একের জন্য 
নষ্ট করা সঙ্গত নয়। নন্দ তো নিজের জীবনের উপর কোনে অধিকার বাধে 
নাই, উহ? সে দেশকে দিয়। দিয়াছে এবং দেশের হিতেই সে উহাকে সযত্বে রক্ষা 
কর পবিত্র কর্তব্য জ্ঞান করে । এখন মায়ের পেটের ভাইয়ের জন্য সে-জীবন 
বিপন্ন করা তো ক্ষুত্র স্বার্থের লক্ষণ। নন্দলাল মহৎ আদর্শের খাতিরে তাই 
বন্ধুদের কথায় সহসা সায় দিতে পারে ন। | বিষয়টা আরও তলাইয়া৷ দেখিয়' 
তবে সে এসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইবে-__এইরূপ বলে। আমরা নিশ্চিত জানি 
ভাইয়ের মৃত্যুর পূর্বে নন্দ সেই সিদ্ধান্তে পৌছায় নাই । আসলে কলেরার মতো 

ংক্রামক রোগের ভয়ে ভাইয়ের কাছে ঘেধিতেও তাহার সাহস হয় নাই। 
ভাইয়ের সেবাতেই যাহার এত কৃগ্ঠা, তাহার দ্বার] দেশের দশের সেবা! হে 
একেবারেই অসস্ভব--তাহা! বলাই বাহুল্য । থলের ছলের অভাব হয় না। 
স্বার্থপর নন্দেরও তাই গালভপা মহৎ অজুহাতের অভাব হইল না। অজুহাতট! 
এতই হান্তকর ষে তাহার বন্ধুর! শুধু তাহাকে বাহবা দিয়াই ক্ষান্ত হইল। 
নন্দ কাপুরুষ ও স্বার্থপর | মিথ্যা বডাই আর বড় বড় আদর্শের কথা জাহির 
করিয়। নিজেকে সে ন্বদেশভক্ত বলিয়া গ্রচার করে । সেকালের অনেক শখের 
স্বদেশী বাবুর ইহাই ছিল স্বরূপ । 


(২) নন্দ একদ কাগজেতে এক" "বাহবা রাহা! !” (শ্তবক ৪) 


এই অংশটি ছিজেজ্লাল রায়ের “নন্দপাল" কবিতার অন্তর্গত | দ্বিজেন্দ্রলাল 
ভগ্ড দেশপ্রেমিকের কাপুরুষতা ও লজ্জাহীনতা ষে কত ঘ্বণ্য, এখানে তাহাই 
বর্ণন| ককিয়াছেন। এ 


নন্দলাল ভগ দেশপ্রেমিকের একটি আদশ। সংবাদপত্রের স্ুস্ভে গরম গরম 
বিবৃতি ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াই ইহারা দেশসেবার কতব্য সমাধা করে । কলমের 
মুধে আগুনের ফুলকি উড়াইতে, বিশেষতঃ গালিসাহিত্যে, তাহারা খুবই 
পারদশণ। কিন্তু এইসব ব্যাপারে সত্য ও মাত্রা সবসময় ঠিক থাকে না। 
তখন বিপদের শঙ্কা । নন্দ সত্যই একবার ঠিক এইরূপ এক ভম্বানক বিপদে 
পড়িয়াছিল। খবরের কাগজে সে একবার এক সাহেবকে গালি দেয় । সাহেব 
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রাগিয়া সরাসরি তাহার গল! টিপিয়া! ধরে । তখন নন্দের বিড়ম্বনার একশেষ 
হয়। মুখে তবু তাহার তড়পানি যায না। সাহেবকে তুষ্ট করিবার জন্য কয়েক 
বিঘত নাকে খত দিতেও তাহার আটকায় ন1। আত্মসম্মানের বালাই তো আর 
তাহার নাই। দেশের জন্য জীবনটা তাহার রাখিতেই হইবে-এইরকম একটা 
মহান্‌ ভাবে যেন সে তুচ্ছ মাঁনমর্ধাদার সংস্কার ত্যাগ করে। উপস্থিত গলা 
হইতে টিপুনির স্লাড়াশিট] মুক্ত করিয়া তো হপ ছাড়! গেল। তারপর নাকে 
খত দেওয়া! বা আরও কিছু করা--সেও তো! দেশেরই হিতে জীবনরক্ষার জন্য । 
তাহাতে আর ব্যক্তিগত যানসন্মানের প্রশ্ন তুলিলে চলিবে কেন? নন্দ বোধ 
হয় বন্ধুদের কাছে এইক্প দেশর্থে নিবেদিতশ্প্রাণ এক মহমহিম পুরুষের ভাব 
জাহির করে। করিয়! নিজের নিলজ্জ কাপুরুষত আর সেই চুড়ান্ত অপমান 
ঢাকা দ্বেয়। বন্ধুরা ষেন বুঝিয়াই তাহার এই ছুই-কান-কাটা। বেহায়াপনার 
বলিহারি ন1 দিয়া পারে না। এইরূপ জঘস্থ নন্দলাল সেকালে হ্বদেশীয়ান৷ 
দেখাইত, একালেও তাহার উদ্দাহরণ একেবারে লোপ পায় নাই। 


(৩) নন্দ বাড়ির... বেঁচে থাক্‌ চিরকাল ।” (স্তবক ৫) 


এই,অংশটি ছিজেন্দ্রলাল রায়ের “নন্দলাল+ হইতে উদ্ধৃত। একশ্রেণীর ভণ্ড 
ও কাপুরুষ তথাকথিত দেশপ্রেমিকের ব্যাঙ।চি-প্রাণই এই অংশে বর্ণনীয়। 

নন্দলাল এই শ্রেণীর দ্বেশপ্রেমিক। মুখে মুখে সে আগুন উদ্গিরণ করে, 
কাগজে লেখে গরম বক্তৃতা, কিন্তু অস্তরে অন্তরে তাহার ব্যাঙাচি-প্রাণ ভয়ডরে 
ধুকধুক করে। ধনীর দুলাল এইপ্রর্কার পরদেশী নন্দলাল স্বচেষে বেশ ব্যগ্র 
নিজের ক্ষীণ প্রাণটি বশ্চাইয়া রাখিতে । বাহিরে পাবাড়াইতে তাহার সর্বদ। 
ভয়, কি জানি কি বিপদ্‌ ঘটে ! গাড়ীতে চড়ে না, পাছে গাড়ী উপ্টাইয়। 
দুর্ঘটন। ঘটে ! নৌকায় চডে না, যদি নৌকা! ডূবিয়া যায়] রেলে উঠে না, 
পাছে রেলসংঘর্ষ ঘটে ! এমনকি ব্রাস্তায় হাটিয়াও বাহির হয় না নম্ৰ, কেননা, 
রাস্তায় সাপ কুকুর গাড়ীচাপা--কখন কোন্টায় প্রাণ যায় কে বলিতে পারে? 
স্থতরাং ঘরের ভিতর খাটে শুইয়া শুইয়াই সে দেশসেবা করে আর আত্মগরচার 
করিয়! নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে । চারিদিকের বিপদ্‌ হইতে 
আত্মরক্ষা কর] কম কষ্টের কথা নয়। নন্দলাল তাই বহুকষ্টে তাহার অমূল্য 
জীবন রক্ষা করে । লোকে অবজ্ঞার হাপি হাসিয়া বলে, নন্দলাল এমনভাবে 
বাচিয়া থাকে ভে। থাকুক। 
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নন্দলাল ভগ দেশপ্রেমিকের একটি চুড়ান্ত উদাহরণ । ইহার মধ্য দিয়া 
দ্বিজেন্দ্রলাল সম্তায় নাম কেনার জন্য যে অলস স্বদেশীয়ানা, তাহাকে তীব্র 
আক্রমণ করিয়াছেন | বস্তৃতঃ, ধেশসেবা অত আরামের ব্যাপার নহে । ধনীর 
নন্দহুলালদের পক্ষে প্রকৃত দেশসেবায় প্রহ্সনমান্ত্র সম্ভব । অনলস পরিশ্রম 
আর সহম্র সংগ্রামে উন্নতশিরে ঝাঁপাইয়। পড়িবার শক্তি থাকিলেই মাত্র দেশের 
কাজ করা যায়। নন্দলালের ব্যঙ্গচিত্রে পরোক্ষভাবে এই সত্যটাই ফুটিয়৷ উঠে। 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। €ক) “নন্দলাল” কবিতায় ছিজেন্দ্রলাল যে মেকি দেশ- 
প্রেমিকের চরিত্র আকিয়াছেন, তাহার প্রধান প্রধান দুর্বলতাগুলি, 
আলোচনা কর। (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল পরোক্ষভাবে দেশপ্রেমিকের 
মধ্যে কি কি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়! মনে করিয়াছেন ? 


উ. (ক) “নন্দলাল” চরিত্রে ছিজেন্দ্রলাল ধনীর ছুলাল আত্মন্থখ লিপ, 
একশ্রেণীব্র মেকি দেশপ্রেমিকের চিত্র ফুট!ইয়া তুপ্য়াছেন। ইহাদ্দের চরিত্রের 
প্রধান দুর্বলতা স্বার্থপরতা । কোনো প্রকাব ত্যাগস্বীকার তাহাদের সাশ্য নয়! 
তাহাদের বাহ দেশপ্রেমের প্রেরণা সম্জায় সম্মানলাভেরই কামন! । ইহা 
একপ্রকার স্বার্থপরতা । একজন যথার্থ দেশপ্রেমিকের নিকট সাধারণতঃ 

আশ! করা যায় ষে দেশের জগ্য পে পরব, এমনকি শ্রাণপধন্ত বিলাইয়। দিবে । 
কিন্তু এখানে দেখি নন্দলাল সবাগ্রে সেই প্রাণট। রক্ষার, জঙ্তাই বিশেষভাবে ব্যগ্র ॥ 
ইহাই শুধু নয়, এই প্রাঞ্চত প্রচেষ্টার জ্থী একটা মেকি ন্যায় প্রচারেও তাহার 
লজ্জাবোধ হয় নাঁ। নন্দলাল বলে, দেশহিতে যে জীবন উতৎসগীরুত তাহাকে 
লইয়] ছিনিমিনি খেলা যায় না। উহা যে দেশেরই সম্পদ; .নন্দলালেন্র তাহাতে 
কিছুমাত্র অধিকার নাই। উহা নন্দল'লের নিকট গচ্ছিত জাতীয় সম্পদ্‌। 
্থতরাং যেভাবেই হউক তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে । সেইজন্বাই ভাইয়ের 
কলেরার সময় সেবা করার কথায় তাহার কৃঠা। যে-জীবন দেশের জন্য 
শিকায় তোল রহিয়াছে, তাহা তো আব ব্যক্তিবিশেষের সেবায় বিপন্ধ করা 
যায় না! এই অজুহাতে নন্দলাল পারিবারিক তথ! নৈতিক দায়িত্ব এড়াইয়। 
যায় । আত্মপরতার চমৎকার ন্তায়শান্ত্র এই নন্দলালের । 

ছিতীরতঃ, নন্দলালের মতো! দেশপ্রেমিক আসলে কেদারাশায়ী বাজনীতি- 
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ব্যবসায়ী । ঘরে বসিয়া তাহারা লেজ নাড়ে, কাগজে লিখিয়৷ দেশস্বোর কাজ 
সারে । কাগজের মারুফত লম্বাচওড় বক্তৃতা আর গালিগালাজ ঘরে বপিয়াই 
চলে। তাহাতে খ্যাতিও ছড়ায় সহজে | নন্দলালগণ এইটুকুই চায়। আসল 
দ্বেশসেবার কল্পনাও করিতে পারে না। 


তৃতীয়তঃ, এই ধরনের চরিজ্ের আত্মসম্মানের বালাই নাই । ইহার] মজ্জায় 
অজ্জায় কাপুরুষ ও নির্লজ্জ । খবরের কাগজে লেখালেখির মধো তাই তাভাদেখ 
মাত্রাতিব্রিক্ত বীরত্ব । নন্দসাল একবার জনৈক সাহেবকে খবরের কাগজের 
মাধ্যমে খুব গালি দেয়। ইহাতে লোকের কাছে নিশ্চয় বাহবা পাওয়া গেল, 
কিন্তু সাহেব আসিয়া নন্দের গল। টিপিয়! ধবিল । নন্দ গ্রাহিআাহি রবে নাকে 
খত আব সর্ধপ্রকারে ক্ষমা চাহিবার অপমান স্বীকার করিয়া পার পাইল । কিন্তু 
তখনও তাহার আস্ফালন ধায় নাই। যাত্রার দলের এই ভীম এই ভাবে ষে 
প্রাণ ব।চায়, তাহা নাকি দেশেরই জন্বা। তাহার প্রোণটা তো ভাহার নাই, 
উহা ষে দেশসেবার নিবেদিত! স্থতরাং নন্দ নিজে অপমান স্বীকার করিয়াও 
সেই প্রাণরক্ষার মহৎ কর্তব্য পালন করিয়াছে । এই ধরনের নিলজ্জ ব্যাখ্য। দিয়া 
সে নিজের গ্লানিকর বিডগ্বনাকে ঢাকিবাব্র অপচেষ্টা করে । নন্দলালের জীবনের 
এই বিশেষ ঘটন। হয়তে] সবন্র হবু ঘটে না। কিন্তু ইনার মধ্যে ষে কাপুরুষতা 
ও নিলধ্জতা আছে তাহ ভণ্ড দেশপ্রেমিকের মধ্যে সব্দাই দৃষ্ট হয়। ইহারা 
জাতগ্োলাম, শক্তের ভক্ত, নরমের যম। 


চতুর্থতঃ, নন্দলালের ন্যায় দেশপ্রেমিকের অন্ত্রও একবিন্দু বল নাই। 
তাহাদের ব্যাঙাচি-প্রাণ জীবনের সাম্কান্য সংঘাতেও ষেন বুদ্বুদের মতো ভাঙিয়া 
পড়ে । তাই বাডীর, বাহিরে নামিয়া পথ চলা তাহাদের, সাপ্য নয়। গাড়ী, 
নৌকা বা রেলে চভার দুর্ঘটনার ভয়। পায়ে হাটিয়া সাপ কুকুর আর গাড়ীচাপা- 
পড়ার বিষম শঙ্কা | স্থতরাং খাটে শুইয়া লুচি ছক্কার শ্রাদ্ধ ছ|ড1 আর কি-ই বা 
ইহারা করিতে পারে | দেশের কাজটা তাই তাহারা মুখে-মুখেই সারিয়। লয় | 

মোটামুটিভাবে, নন্দলাল-চরিত্রের মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল মেকি দেশ- 
প্রেমিকের উল্লিখিত কয়েকটি প্রধান দোষকেই চিত্রিত করিয়াছেন। 


(খ) নন্দলাল-চরিভ্রের বূপায়ণে ছিজেন্দ্রলাল যথার্থ দ্েশপ্রেমিকের মধ্যে 
কি কি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় তাহার পরোক্ষ ইঙ্গিত করিয়াছেন । দেশের কাজ 
করিতে হইলে লর্বপ্রথম চাই আত্মত্যাগ | পরিবার হইতে আরম্ত করিয়া সমাজের 
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সর্বব্ষিয়ে সেবার কাজে বিন! দ্বিধায় অগ্রসর হওয়ার মনোবুত্তি দেশপ্রেমিকের 
পক্ষে দ্বিতীয় গুণ। ভাইয়ের সেবা শিখিলে বৃহত্তর দেশের ভ্রাতৃকল্প ব্বদেশ- 
বাসীর সেবা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, প্রকৃত দেশপ্রেমিক দেশের লোকের মধ্যে 
গিয়াই কাজ করে। ঘরে বসিয়া কাগজে লিথিয়া কাজ সারে না। স্থত্রাং 
দেশপ্রেমিকের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেশসেবার মনোবৃত্তি থাক চাই। উহা! 
তাহার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট গুণ বলিয়া গণ্য হয়। চতুর্থতঃ, দেশপ্রেমিকের মধ্যে 
থাকা চাই অনমনীয় চরিভ্রবল, অটল সাহস, আর কঠোর আত্মসন্মানবোধ। 
নিজের অপমানকে ধে অবলীলান্রমে গিলিয়া হজম করিতে পারে, সে দেশের 
অপমানে বিক্ষুন্ধ বোধ করে না। দেশের শক্রর সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইতে হয় দেশওক্তকে। তাহার জন্য চাই বীরত্ব, চাই লৌহদুঢ় চরিত্র। শত 
আঘাতেও যাহা ভাঙে না, শত বিপদেও যাহা টলে না, এমন বলিষ্ঠতাই 
দেশপ্রেমিকের পক্ষে অপরিহার্য গুণ। 

নন্দলাল-চরিত্র আকিতে গিয়া দ্বিজেন্রলাল বিপরীত ইঙ্গিতে দেশপ্রেমিকের 
মধ্যে এই কয়টি গুণই বাঞ্ছনীয় বলিয়া ষেন মত প্রকাশ করিয়াছেন | 

প্র. ২। “নন্দলালঃ কপিতাটি সম্বন্ধে একটি আলোচনা লেখ । 

উ.। সমালোচনা দেখ। 

প্র. ৩। 'নন্দলাল” কাবভাটির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল যে চবিত্র অঙ্গন 
করিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় পরিপ্ষুট কর। 

উ.|। সমালোচনা দেখ ( শেষ অনুচ্ছেদ বাদ দাও)। 

প্র. ৪ দিজেন্দ্রনলের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া নন্দলালের বিবরণটি 
সংক্ষেপে লেখ। 

উ.। সংক্ষিগসার দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচন। 


সন্মাস 2 ম্বদেশের--ম্ব অর্থাৎ নিজ দেশ ( কর্মধারয় ), তাহার | অভাগা 
--অবিদ্যমান অর্থাৎ নাই ভাগ বাভাগ্য যাহার ( বহুব্রীহি )১ তাহা। গল 
টিপুনিতে-গলার টিপুনি (৬ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে । ফি-সন-সনে সনে 
( বীল্ষার্থে অব্যয়ীভাব )| গাড়িচাপা-পড়া_গাড়ি হ্বার চাপা ( ওয়াতৎপুরুষ ) 3 
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তাহাতে পড়া ( *মীতৎপুরুষ ) অথবা গাড়ি দ্বারা চাঁপা-পড়া ( ওয়াতৎপুরুয-_ 
“চাপা-পড়া” একসঙ্গে ক্রিয়া )। চিরকাল--চির দীর্ঘব্যাপী কাল (স্থপস্থুপা)। 

ব্রি্পল্লীভার্থক স্পঞ্ষ £ অভ!গা-_ভাগ্যবান্। বাচা-মরা। 

সা গচ্চন্ক্রপপ 2 তরে-জন্য | যা করেই হোক- যাহা (যেমন ) 
করিয়াই হউক | তাহারে--তাহাকে । ভায়ের--ভাইয়ের | ভেবে-_ভাবিয়]। 
সবে-_সকলকে | হবে-হইবে। ককয়। হ'্ত- হইত | শুয়ে শুয়ে 
শুইয়া শুইয়।| বাচিয়ে কীাচিয়া। বেঁচে-বীচিয়া। 

ব্রানকর্যব্রকুনাক্র ভহুট স্শন্দ ও মশক ত€০স্ছে 2৫ বাহবা, অভাগা, 
জাহির, নাকে খত দেওয়া । 

শ্রক্কুভি-প্রভ্যক্স ৪ বাচা-বীচ +আ ভাববাচ্যে | টিপুনি_ টিপ + 
অনি. টিপনি ৯টিপুনি । 

নিদেস্ানুলাল্রে ত্রাক্যেব্র শত্রিবর্ভম ? নন্দ বলিল, 
«বপিয়] বলিয়া রহিব কি চিরকাল? আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার 
এই দেশ ?”__নন্দ জানিতে চাহিল যে সে চিরকাল বাঁসয়া বলিয়া রহিবে 
কি না এবং সে না করিলে সেই দেশ আর কে উদ্ধার করিবে ( পরোক্ষ উক্তি )। 

আমি না করিলে, কে করিবে আবু উদ্ধার এই দেশ (প্রশ্নবোধক )--আমি 
না করিলে এই দেশ উদ্ধার করিবার আর কেহ নাই (নেতিবাচক )। | 

বাচাট1! আমার অতি দরকার ( অন্তিবোধক )--আমার না বাচিলেই নয় 
( নেতিবাচক )। 

ভেবে দেখি চারিদিক--চারি (চার ) দিক ভেবে দেখা যাক (বাচ্যাত্তর )। 

ব্যাক ল্রলীগত্ড ভৌক্কা। 2 হঠাৎ _বাঙলায় এটি অব্যয়, কিন্তু মূলে, 
এটি বিতক্তান্ত সঘ্বঁত শব £ হঠ৮াঁ৫মী একবচন। 

উল্টায়--“উল্টা? শবটি বিশেষণ, বিন! প্রত্যয়ে ইহাই ধাতু হইয়। ক্রিয়াপদ 
সুষ্টি করিয়াছে বলিয়া এটি নামধাতুর উদাহরণ । 

বাইবা-_অনন্ব়ী অব্যয়। 


মা আমার 
ক্ুন্বি-স্পক্রিভ্ুজ্স__পাঠাপুস্তকের পরিচয়পর্রী” দেখ | 


কবি কামিনী রায় বাউবাদেশের মহিলা-কবিদ্দিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট। 
অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিত] লিখিতেন | ববীন্দ্রন।থের প্রভাব তাহার 
উপর সামান্থই ছিল। কোনো কোনে ক্ষেত্রে বিষয়-নিধাচনে তিনি রবীন্ত্র- 
নাথেরও পুবগামী ছিলেন। কাধিনী রায়ের এমন অনেক কবিতা আছে যাহার 
বিষয় পরবতী কালে ববান্দ্রনাথের হাতে আবে! হ্ন্দর ও পুষ্ট হইয়া আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । কামিনী রায় রবীন্দ্রপমকালীন হইয়াও পূর্বযুগের সহিত যোগ ছিন্ন 
করেন নাই। বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমারের মতো তাহারও কবিদৃষ্টি ছিল 
আত্মগত। কিন্তু বিহাপীলালের ভাবোন্মাদনা ব| অক্ষয়কুমারের ভাবঘনতা। 
তাহার মধ্যে ছিল না। তাহার দৃষ্টি ছিল বস্তুনিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, কামিনী রায়ের 
কবিতায় নীতিচিস্ত| ও উপদেশমুখিতা তাহার কাব্যে ক্লাসিকাল কৃত্রিম সুুরটি 
অব্যাহত রাখিয়াছে। ৰ 

“কামিনী বাঘের কবিতার ভাষা সরল, পংষত এবং পরিমিত। ভাবে ও 
ভাষায় সংষম ও শালীনতা ইহার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য । হবদয়-ছন্বের মধ্যে 
নৈতিক এবং বৃহত্তর আদর্শের আন্নগত্য ইহার কাব্যের বিশিষ্ট স্বর । ইহাই 
কবির নারী-হৃদঘের প্রকৃত পরিচয় |” | 

এই কাব্যে নারান্হৃদয়ে যে অকপট পরিচয় ফুিয়াছে, ইতিপূর্বে আর 
কোনে! মহিলা-কবির তেষনটি ফুটে নাই। নানীপ্রেমের কুষ্ঠ এবং লিঃ বার্থ 
আত্ম-বিলোপের ভাবে তাহার কাব্যে একপ্রকার অতিশয় ব্যক্তিগত সুর 
পাওয়া বায়। অবশ্ঠ এই ভাব ও এই আদর্শ পূর্বে বৈষ্ণব-কবিতাতেও পাওয়া 
গিয়াছে । কিন্তু লৈষ্ব-কবিতার স্থুর নৈব্যক্তিক, কামিনী রায়ের কবিতার সুর 
একান্ত আত্মগন, ব্যক্তিগত (79215008] )। হহাই কামিনী পায়ের কবিন্বরূপের 
আংশিক পরিচিতি । 


উত্স ও ম্নামকব্রপ-কবির “আলোছায়া-নাষক কবিতাগ্রন্থই 
আলোচ্যমান কবিতাটি উৎস। 


মা আমার ১৬৯ 


এই কবিতায় দ্বেশকে কবি মাতৃরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং পরাধীনতাপাশে 
আবদ্ধ দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গের সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছেন। 
দেশের সেবায় ব্যক্তিগত ক্ষুত্র হাসিকান্নার অবসর নাই। তাই সর্বন্থ সমর্পণ 
করিয়া একনিষ্ঠ সাধনায় কবি দেশসেবায় কতসংকল্প হইয়াছেন । এই দেশসেবার 
প্রেরণা হিসাবে দেশের জন্য হুঃখবোধ ও অতীত যুগের গৌরবকথাকে কবি 
সবক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে চাহেন। কিন্তু কল্পনায় নহে, প্রত্যক্ষ কর্মেই 
তিনি আত্মনিয়োগ করিতে অভিলাধী। কবিতাটির ভাববস্ক মোটামুটিভাবে 
ইভাই। শিরোনাযের সহিত এই ভাববস্তরর প্রত্যক্ষ কোশো সঙ্গতি অবশ্াই 
নাই । তবে “ম। আমার” বলিতে কবি ধাহাকে বুঝাইয়াছেন তাহারই উদ্দেশে 
নিবেদিত হইয়াছে আলোচ্যমান কবিতার ভাববস্ত। দ্বিতীয়তঃ, গানের ধুয়ার 
মতে! প্রতি অ্ববকের শেষে অনুরণিত হইয়াছে “মা আমার” । এই দুই কারণে 
কবিতাটির শিরোনাম ধাতিসঙ্গত তো বটেই, ভাধসঙ্গত ও বটে । 

চনহ্াজ্লোচ্ভ্বাঁমা আমার কবিতাটি দেশ।তুবোধের কবিতা । ইহার 
মহান্‌ আবেগ ন্বভাবত:£ই পাঠকচিত্বকে স্পন্দিত করে । ইহার সবুল গীতিমৃছনা 
বহন করে একটি স্থকুমার আবেদন। কবিতাটি কবির আত্মলীম হৃদয়াবেগের 
ভাবোৎ্সার । দেশকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত যে একপ্রকার স্বদেশী গান আছে, 
ইহ] সে পধায়ে পড়ে না। বস্ততঃ ইহা একটি স্ুষ্টু গীতিকবিতাই বটে। 
আস্তরিকতা ও ভাবাবেগের নিগুটতা ইহার অন্যতম €বশিষ্টা । ভাধালুত'র 
স্থলভ উচ্ছাস কির চিত্তবৃত্তিকে এখানে ভাসাইয়া লইয়। যায় নাই। প্রগাঢ় 
একটা বেদ্রনাবোধের স্থর কবিতাটির আছ্ন্ত বাজিয়া চলিয়াছে । দেশকে যে 
কবি ভালোবাসিতেন, দেশের দুঃখে সব্দা যে তিনি একটা “অনল পুধিয়া। 
রাথিয়াছেন, ইহা তাহারই ফল। এঁইজন্যই কবিতাটির মধ্যে আবেগের তীব্রতা- 
সত্বেও ভাবালুতাব ফেনোচ্ছাস নাই । ইহার প্রতিটি কথা তাই সরল, সাবলীল 
ও ভাবগভীর | 

এই কবিতার বস্ত-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় কবির বাস্তব অভিজ্ঞতাও 
অভ্রাস্ত। দেশের কাজে প্রেরণা আসে দেশের জন্য গ্রকত ছুঃখবোধ আর 
দেশের গৌরবোজ্জন অতীত ইতিহাস হইতে । কবি তাই সেই দুঃখবোধকে 
এবং অতীত গৌরবকে আপন হৃদয়ে সদাজাগ্রত রাখিয়াছেন | কিন্তু ইহার 
মধ্যেও যে অন্তরায় আছে, একথাও কবি ভুলেন নাই। পুরাতন স্মৃতির, 
অতীতের গৌরবের অবিরাম রোমস্থন কখনে। কখনে। মানুষকে কেবল বিলাপে 
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ব1 বাগাড়ঘ্বরেই প্রবৃত্ত করে, প্রকৃত কার্ধ তাহাতে ব্যাহত হয়। কবি এই সত্য 
ভালে করিয়া! জানেন এবং জানেন বলিয়াই এ-বিষয়ে সংযত হইতে পারিয়াছেন। 
দেশকর্মে ছোট একটি কঠোর সংকল্েই তাহার সকল সাধন। এখানে সমাহৃত 
দেখি । “দেশেব জন্য প্রাণ দিব'--ইহাই কবির সহজ ও একাস্ত সংকল্প | কবি 
কল্পনায় উচ্ছৃসিত হইয়া বড কথা বলেন নাই, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আস্তরিক 
অনুভূতির বশবর্তী হইয়াই উপরোক্ত কথাকয়টি ব্যক্ত করিয়াছেন। এইখানেই 
কবিতাটির মাধুর্য ও আবেদন সর্বাধিক । 

কবিতাটি কবির আত্মগত হইলেও প্ররুতপক্ষে ইহ] পরাধীন দেশের মানব- 
মাজেরই মর্নবাণী। এ কবিতায় কবি ষেন তাহার দেশবাসীর প্রতিনিধি | 

সগছ্ষ্িগুসা্র- দ্বেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করা অবধি কবি 
ব্যক্তিগত সুখছঃখের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন । তীহার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে 
কেবল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধা বন্দিনী দেশমাতৃকাঁ। এই বেদনাটিকে কবি 
রাবণের চিতার মতো হৃদয়ে অনির্বাণ রাখিতে চাহেন, যেন দেশের কাজে শক্তি 
ও প্রেবণ। তাহার কখনো ঝিমাইয়া না পড়ে, ষেন সেই প্রেরণায় তিনি নিজেকে 
ও পরকে দেশের কাজে সবদা একনিষ্ রাখিতে পারেন। ক্ষুদ্র ব্যক্তিম্বার্থের 
সংকীর্ণ বোধে জলাঞশি দিয়া, দেশের অতীত গৌরবস্মতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
কবি দেশের জন্য প্রাণথন উৎসর্গ করিয়াছেন । অতীতের লুপ্ত গৌরবকথা লইয়। 
তিনি বৃথ। বাগাভম্বর ও তাহাতে বর্তমানের কর্তব্যহানি করিতে চাহেন না। 
বলিতে চাহেন শুধু এই কথাটিই যে দেশের জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন করিবেন। 
এই মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনে প্রয়োজনেই কবি চুঃখভবা এ জীবনকে 
ধারণযোগ্য মনে করেন না । দেশকে পরাধীনতার অপমান হইতে মুক্ত করাই 
তাহার একমাত্র সংকল্প, ইভ]রই জন্য তাহার জীবনমরণ পণ। 


শব্দার্থ ও ীক। প্রভৃতি 


প্রথম স্তবক 
ও চরণে--দেশমাতৃকাক পদতলে । ভালি দিনু-__সমর্পণ করিলাম; উৎসর্গ 
করিলাম । হাসি অশ্রু-_হাসি ও কানম্না। এই হাসিকান্নার দ্বারা কবি 
ব্যক্তিগত জীবনের স্থধহুঃখকেই বুঝাইতেছেন। যেই দিন ও চরণে-".... 
বিসর্জন- যেদিন হইতে কবি দেশমাতৃকার মেবায় আষ্মোৎসর্গ করিয়াছেন, 
সেদিন হইতে তিনি ব্যক্তিগত সুখছুংখ এবং তাহাকে লইয়া যে হাসি কানা তাহ। 


ম! আমার ১৭৬. 


ত্যাগ করিয়াছেন। হাঁসিবার কাদিবার"...নাহি আর- দেশের সেবায় 
মনপ্রাণ সমর্পণ করিবার পর ব্যক্তিগত জীবনের কথা আর ভাবিবার সময় 
নাই । অনন্যমন1 হইয়া একনিষ্ঠ দেশসেবায় তিনি আত্মনিয়ে!গ করিয়াছেন । 
কাজেই নিজের তুচ্ছ স্থথে হানিবার ব1 তুচ্ছ দুঃখে কাদিবার আর তাহার অবসর 
নাই । ছুখিনী জনমভূমি--পরাধ্ধীন ভারতভূমিই কবির জন্মভূমি । দেশের 
সর্বদিকে অবনতি ও ছুঃখছুর্দশাকে কবি মাতৃসম। জন্মভূমির দীনহীন ছুঃখময় রূপের 
মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন। 
দ্বিতীয় স্তবক 


অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়াঁঁমাঝে_কবি তাহার হৃদয়ের মধ্যে 
একটি আগুনকে পুষিয়া রাখিতে চাহেন। এই আগুন দেশের জন্য দুঃখান্ঠভূতির 
আগুন। মাতৃভূমি বিদেশীর পদ্দানত--এই ছুঃখময় অনুভূতি কবি তাহার 
হৃদয়ে সর্বক্ষণ জাগরূক রাধিতে চাহেন । অনির্বাণ রাবণের চিতার ন্যায় ইহাই 
তাহার হায়ের অনল |. ইহাই তাহার হাদয়কে দেশসেবার ত্রতে পবিজ্ঞ রাখিবে। 
অথনা “অনল+-এর অর্থ এধানে দ্েেশাত্ববোধের উদ্দীপনাও করা চলে। তবে 
অনল কথাটির সাধারণ প্রচলন ছুঃখেরঝই ভাবানুষঙ্গে । দেশের জন্য হুঃখের 
বোধটিই কবি আপন হৃদয়ে সবদ1 অনির্বাণ প্লাখিতে চাহেন। আপনারে 
অপরের-..-....*."তব কাজে-কবি আপন হৃদয়ে দেশের জন্ত দুঃখানভূতি 
অনির্বাণ আগুনের মতো! কেন জ্বালাইয়া রাখিতে চাহেন তাহারই কারণ 
বলিতেছেন এ তাহার ছুঃখবিলাস নহে । হাদয়ের মধ্যে সর্বদা দেশের জন্য 
ছুঃখবে।ধ জাগ্রত থাকিলে কবির দেশ্সেবার প্রেবণা কথনে। ভিমিত হইবে নী। 
ফলে নিজে তো বটেই, অপরকে তিনি দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ ও নিয়োজিত 
করিতে পারিবেন। ছোটোখাটে। সুখ দুঃখ ব্যক্তিজীবনে স্থখদুঃখের 
কথাই বলা হইয়াছে । দেশের বৃহত্তর স্বার্থের তুলনায় এগুলি নেহাত তুচ্ছ। 
দেশকর্মীর পক্ষে এগুলি নিতান্ত অবজ্ঞেয়। তুমি যবে চাহ কাজ-_দেশমাতৃকা 
যখন সেব। দাবী করেন। দেশের অবস্থা যখন শোচনীয় তখন দেশমাতৃক] যেন 
সকলকে দ্রেশসেবায় আহ্বান করেন । 


তৃতীয় স্তবক 
অতীতের কথা'"....মে কথাও কহিব না--দেশের অতীত ইতিহাস ও 
অতীত গৌরবের কথা স্মরণ কর! কর্তব্য, কারণ উহা কল্যাণপ্রদ। কিন্তু উহ! 
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'লইয়! বাঁড়াবাডি করাও সকল সময় ভালো নয়। দেশের অতীত গৌরবে 
গর্ববোধ করা ভালো, কিন্তু তাহা লইয়া! লম্বাচওড বক্তৃতা করিলে ফল নাই, 
বরং কুফলই আছে। কারণ তাহাতে দৃষ্টি পশ্চাতে পড়িয়া যায়; বর্তমান 
কঙব্যের প্রতি মনোযোগ নষ্ট হয়| কবি তাই পুরাতন কথা লইয়! বাগাড়ম্বর 
না করিবারই সংকল্প করিতেছেন। হৃদয়ে জপিব তায়-_অতীতের কথা 
ভূলিয়া গেলে ৪ চলিবে না। প্রাচীন গৌরব ও গর্বের কথাকে অনুভূতির মধ্যে 
সদাজাগ্রত র/খিলেই মান্য দেশসেবায় অধিকতর শক্তি ও উৎসাহ লাভ করে। 
তাই কবি অতীতকে মনে মনে স্মরণ করিবেন, অতীতের কীতিব কথা নীরবে 
জপ করিবেন। অতীতের মহিম্ময় স্বৃতি এবং ভবিষ্যতের মঙগলময় স্বপ্ন মিলিত 
হইয়াই বর্তমান গঠন করে। গাহি যদ্দি-.... তোমারি তরে--কবি বলেন, 
অন্তবে অন্তরে তিনি দেশের অতীত গৌরব স্মরণ রাখিবেন | কিন্তু মুখে উচ্চারণ 
কবিবেন সংকল্পবাণীটি। এই সংকল্প হইবে 'দেশের জন্য প্রাণ দ্িব,--এই মন্ত্র। 
প্রাচীন গৌরবের বাগাড়গ্বর নহে, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের 4 কবি 


পর্দা গান করিবেন । 


চতুর্থ স্তবক 

মরিব তোমারি কাঁজে...তরে-_ কবি জীবনমরণ সংকল্প করিয়া দেশের 
কাজে আতম্মোৎ্সর্গ করিতেছেন । যতদিন তিনি বাচিবেন, ততদিন শুধু 
দেশকেই সেবা করিবেন এবং করিতে হইলে দেশেরই জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন 
দিবেন । সাধারণ মানুষ যেঘন নিজের ও আপন পরিবারের স্বার্থরক্ষার জঙ্গ 
জীবনধারণ করে, তেমন জীবন তিনি" ধারণ করিবেন না। নহিলে 
বিষাদময়-.--..- কে বা ধরে- দেশের *কাজ ছাড়া অন্ত কোনো প্রয়োজনে 
জীপনধারণের সার্থকতা নাই । পরাধীন দেশের শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে 
প্রত্ধোকের জীবনে পুণ্তীভৃত দুঃখ । কনি এমন ড্ঃখভরা জীবন ব্যক্তিগত স্বার্থে 
একদিনের জন্যও বহন করিতে চাহেন না। দেশের কাজে সে জীবন ধন্য 
হইতে পারিবে, এই আশাতেই তিনি জীবনপারণ করেন। তাহার মতে ইহ 
ছাড| জীবনের অন্য কোনো প্রয়োজন নাই। কলম্কভার-_পরাধীনতার 
অপমান জাতির পক্ষে কলঙ্বস্বব্ূপ। থাক্‌ প্রাণ, যাক্‌ প্রাণ-কবির লক্কব্য 
এই যে, যঙদিন না দেশের পরাধীনতাব শৃঙ্থলমোচন হইবে, ততদিন 
'দেশসেবাই তাহার একমাত্র ব্রত হইবে । এই ব্রত যদি তাহার জীবন থাকিতে 
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উদযাপিত হয়, উত্তম; যদ্দি তাহার পৃবেই তাহার মৃত্যু হয়, তাহাঁও বাঞ্ছনীয় । 
তাহার জীবন দেশমাতৃকাঁর জন্য উৎসগীকৃত বলি, স্থতরাং তাহার ব্যক্তিগত 
জীবনমরণের প্রশ্ন তুচ্ছ । 


ব্যাথ্য। 


(১) অনল পুষিভে "মা! আমার, মা আমার । (স্তবক্ক ২) 

এই স্তবকটি কবি কামিনী রায়ের “মা আমার*শীর্ক কবিতার অন্তর্গত | 
কবি দেশের সেবায় আত্মোৎ্সর্গ-প্রসঙ্গেই আলোচ্যমান অংশের সংকল্প ব্যক্ত 
করিয়াছেন | 

দেশের পরাধীনতা, অপমান আর লাঞ্চনার ছুঃপহ ব্যথা কবির হ্দয়ে 
আগুনের মতে জ্বালা স্যটি করিয়াছে । কবি এই আগুনের জ্বালাকেই আপন 
হৃদয়ে সযত্বে জীয়াইয়া রাখিতে চাহেন । কারণ, তাহাতে দেশের সেবায় 
তাহার প্রেরণা স্তিমিত, হইয়। পড়িবে না; পরাধীনত।র বিরুদ্ধে সংগ্রামে কখনো 
আমিবে না শিথিলতা । এইভাবে দেশের জন্য দুঃখবোধ হইতে যে একনিষ্ঠ 
ন্নেশাত্মবোধ জাগ্রত থাকিবে, কবি তাহারই উদ্দীপনা অপরের মধ্যেও সঞ্চার 
করিতে পারিবেন এবং ভাহার দ্বারা নিজে ও পরে সকলে মিলিয়া দেশের কাজে 
সবাস্তঃকরণে ব্রতী হইতে পারিবেন । তখন আর ব্যক্তিগত স্থথদুঃখের সংকীর্ণ 
গণী তাহাকে বীধিয়। রাখিতে পারিবে না। দেশ যখন শোচনীয় অবস্থায় 
উপনীত, তখন ব্যক্তিস্বার্থ তুচ্ছ । মাতৃসম জন্মভূমি সন্তানের সেবায় যেন মুক্তি 
চাহিতেছেন, পায়ে তাহার পরাধীনম্ভার শৃঙ্খল । দেশের এই ছুঃখিনী বন্দিনীর 
বেশ কল্পনা করিয়ই কবি হৃদয়ের মধ্যে বিদ্রোহের আগুনটিকে রাবণের চিতার 
মতো জবালাইয়! পাখিয়াছেন এবং এইদিকে দৃষ্টি একাগ্র রাখিয়াই তিনি ব্যক্তিগত 
সুথভুঃথে জলাঞ্ুপি দিয়! দেশের কাজে দেহমন সমর্পণ করিয়াছেন । 


(২) অতীর্তৈর কথা! কহি.*.*মা আমার, মা! আমার ! (স্তবক ৩) 

এই অংশটি কবি কামিনী রায়ের “মা আমার”-শীর্ষক কবিতার তৃতীয় স্তবক। 
দেশের কাছে আত্মনিয়োগকালে কবির একটি সংকল্প এই অংশে বিবুত 
হইয়াছে। 

দেশাত্মবোধের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইল দেশের অতীত স্বৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধা। কিন্তু অতীত গৌরব ও গর্বের কাহিনী লইয়া কেবল বাগাড়ন্বরের 
কোনে! সার্থকতা নাই। বস্ততঃ, পুরাতন দিনের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবশত £ 
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শুধু নিরর্থক উচ্ছাস ও বিলাপে বর্তমানের কর্তব্যে বাধাস্ট্টিই হয়। কবি তাই 
শুধু অতীতের অল বিজস্তণেই কালাতিপাত করিবেন না, অতীতের 
গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করিতেই বরং বর্তমানের কর্তব্যে 
স্বাস্তঃকরণে প্রয়াস করিবেন । তবে ইহার জন্য প্রেরণা প্রয়োজন এবং 
সেইজন্ত প্রাচীন ইন্তিহাসের গৌরবট্কু কবি নীরবে সবক্ষণ জপ করিবেন-_যেন 
সব্দ| তিনি মনে রাখিতে পারেন যে এক অতি মহান্‌ দেশের অধিবাসী তিনি। 
মুখে অবশ্ট তিনি কেবল কর্তব্যের সংকল্পটিই উচ্চারণ করিবেন, হৃদয়ে পোষণ 
কন্সিবেন অতীত স্মৃতির গর্বোধ। দেশ চায় শুধু কাজ। বৃথা অহংকারের 
এখন সময় নাই। তাই একটিমাত্র গ্রতিজ্ঞার কথা, একটিমাত্র সাধনার মন্ত্রকেই 
কবি সবক্ষণ গাহিয়াই বেডাইবেন | “দশের জন্য প্রাণ দিব'__শুধু এই সরল 
সংক্ষিপ্ত সংকল্পই হইবে সেই গানের কথা ও একমাত্র ভাব । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র.১। কবি কামিনী রায়ের “মা আমার” কবিভাটির বিষয়বস্ত 
নিজের ভাষায় লেখ । 

উ.|। সংক্ষিপগুসাঁর দেখ । 

প্র.২। কামিনী রায়ের “মা আমার? কবিতাটির মর্মকথা উল্লেখ 
করিয়া উহার উত্কর্ষ ও বিশেষত-সন্বন্ধে মন্তব্য লেখ । 

উ.। সমালোচনা দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচন। 


সন্ধি? অতীত -অতি+ইত। তোমারি. তোমার+ই (বাঙলা 
সন্ধি )। 

সক্মালন £ জনমভূমি-_-জন্মের (জনমের) ভুমি ( ৬ীতৎপুরুষ )। 
'ছোটোখাটো_ যাহা! ছোটে তাহাই খাটে। (কর্মধারয়)। কলঙ্কভার-_-কলস্কের 
ভার ( ৬ষীতৎপুরুষ )। 

লা গচ্-হশপ £ যেই ধিন- যেদিন ! দিনু-দিলাম । ছুখিনী-_ 
হঃখিনী। জনমভূমি--গন্মভূষি | হিয়া-মাঝে_-হদয়*্মাঝে । আপনারে 
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আপনাকে । অপরেরে-_-অপরকে । নিয়োজিতে-_নিযুক্ত করিতে । তব 
--তোমার | ববে- যখন । কহি--কহিয়া। জপিব--জপ করিব। তায়-- 
'তাহা। গাব-গাহিব। তোমারি তরে- তোমারি জন্য । 

ও্রন্রি-্ভ্যযক্স 8 হাসিবার__হাস্‌্+ইবা+র (৬ঠী)। অতীত-_ 
অতি-ই+ক্ত। বর্ডমান-_বৃৎ্শশানচ। 

হ্গল্রক্ক ও ভ্তরিভ্ঞত্তিত £ ও চরণে ডালি দিন এ জীবন 
€ সম্প্রদানে-এ )। 

সাদক-স্পল্রিন্র্ডন্ন £ বিসর্জন__বিস্ব্ট (অপ্রচলিত ), বিসঞ্জিত (ভূল 
হইলেও প্রচলিত )। কলস্ক--কলক্কিত। 

ভর্থলিভ গ্পার্খন্ষ্য ৫ অনিবার--অবিরত$  আনিবার-_-লইয় 
আপার। 

ন্রযাক্ব্রশঙ্গত্ড ভীক্কা £. জনমভূমি-_-জন্তভূমি৯জনমভূমি £ একটি 
অ আপিয়া মর ব্যঞ্চন দুটিকে পৃথক্‌ কারয়! দিয়াছে বলিয়া! এটি বিপ্রকর্ষের 
উদ্দাহরণ। 

ন্ির্দেম্পাল্ুলাল্লে বাক্সের শ্িজভিন্ম 2. হাসিবার 
কার্দিবার অবপর নাহি আর-হাদিবার কাদিবার আর অবসর কোথায় 
€ প্রশ্নবোধক )? 

ছোটোখাটো স্থখ দুঃখ কে হিসাব রাখে তার__ছোটোখাটে। সুখ-ছুঃখের 
হিলাব কেহ রাখে না (সরল 7 নেতিবাচক )। 


বাঙালীর মা 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


ক্ুত্রি-স্ক্রিজ্স- পাঠপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী” দেখ । 

শকুন ও স্ামন্কল্পপ--আলোচ্য কবিতাটি কবির পাধাণ'-নামক 
কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত । 

এই কবিতায় কবি বাঙলাদেশের একটি লেখা-চিজ্র অস্কন করিয়াছেন । 
উত্তরে হিমালয়ের তৃষারশুজ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, মধ্যে নদী-উপনদীর লীলা, 
ফলফুলের অফুরস্ত সম্ভার, জ্যোত্লার উৎসার/-এক কথায় প্রক্াতির অপূর্ব- 
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ল্ীশ্রী লইয়া বাঙলার মুতিখানি কবির চোখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। কবি 
তাহারই কল্প-চিত্রটি এখানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইনি মাতৃরূপিণী। ইহাকে 
কবি বাঙালীর মাতৃ-জ্ঞানে এই কবিতায় বরণ করিয়াছেন । স্বদেশের বূপকল্পন! 
অন্নরূপভাবে অনেকেই করিয়াছেন, কিন্ত এই কবিতার নামকরণে একটু বিশেষত্ব 
আছে। আপাতদৃষ্টিতে শুধু “বাউলা মা?-ও কধিতার উপযুক্ত নাম বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পাপ্রিত। কিন্তু “বাঙালীর মা” বলার গুঢতর সার্থকতা 
আছে। বাঙলাদেশে সন্তানের নামেই মায়ের পরিচয় । সেই রীতিতে, এই 
ষে দেশমাতৃক। তাহার সন্তান, বাঙালীর পরিচয়েই তাহার পরিচয় । “বাঙল। 
মা” বলিলে বাঙলাদেশের পরিচয় প্রথমে, পরে তাহার পরিচয়ে দ্রেশবাপীর 
পরিচয় । এখানে তাত্পর্ষ ঠিক উল্টা । এখানে সম্ভান বাঙাণীর পরিচয়ে 
দেশরূপিণী মায়ের পরিচয় । ইহাই বাঙালীর রীতি । এই হিসাবে কবিতাটির 
নামের ধিশেষ তাৎ্পষ আছে। 

সহ্মাল্লোছন্না_“বাালীর মা" কবিতাটি চিত্রধী। বাঙলাদেশের 
সত্যকার প্রকৃতিপরিচয় হইতে কবি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং একটি 
মাতৃমৃত্তির ছবি অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা এদেশে 
সাধারণ হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এই দ্েশমাতার পরিচয়দানকালে কবিক 
অভিনবন্্ আছে । সস্তানের পরিচয়ে মাতার পরিচয়-_ইহাই বাঙালীর রীতি । 
এই রীতি অনুসরণ করিয়া কবি বাঙালী বলিয়া যাহারা পরিচিত তাহাদের 
জননী-ম্বূণা দেশকে “বাঙালীর মা” বলিস বর্ণন! করিয়াছেন । বর্ণনার মধ্যে 
চমকারিত্বও যথেষ্ট আছে । কবি যেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হুইতে এই দ্েশম"তুকার 
মৃতিকে ধ্যান করিয়াছেন । তাই একবার “বাঙালীর মা”-কে দেখি রাজরাণী- 
রূপে, আর একবার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকূপে । কিন্তু তুমি যেন অমব্রার পুপ্ীভূত 
দুবা আর ধান”_-এই চিন্তার মধ্যে মৃতিকল্পন! চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া গিয়াছে । তাহা 
ছাড়া, কির ভূগোলজ্ঞান যেন অতিমাত্রায় জ/গ্রত। ত্রঙ্গপুত্র দামোদর পদ্মা 
অজয় প্রভৃতি নদীর বিশিষ্ট প্রকৃতি কবির বিশেষভাবে জানা আছে । তাহাদের 
সত্যরূপ মৃলকল্পনার সহিত তিনি সমস্বিতও করিয়াছেন। কিন্তু কল্পনার সহিত 
জাগ্রত চিন্তার প্রয়াম যেন ইহাতে মিশিয় অ।ছে। তৃতীয়তঃ, কয়েকটি স্থানর 
অর্থ কষ্ট-কল্পনার দ্বারাও উদ্ধার কর! সম্ভব নয়। ক্যোত্্সাব্র ঝ!পিতে লাল 
আলতার সন্ধান কবি কোথায় পাইলেন বোঝা শক্ত । এসব ক্রটি সেও 
কবিতাটি উপভোগ্য $ ইহার মধ্যে কবির উচ্ছাসের চেয়ে সত্যপরত বেশী। 
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বাঙলার সমৃদ্ধি-সত্বেও বাঙালীর দুর্দশার কথা তাহার দৃষ্টি এডায় নাই। সত্যসন্ধ 
এই বর্ণনা আমাদের নিকট বিশেষ একটা আবেদন বহন করে। 

০৫ শ্ক্িও-্নাল্র- বঙ্গজননীর মৃতি সম্রাজ্জীর মতে মহীয়সী । হিমালস় 
তাহার মাথার উপর তুষারের শ্বেতছত্র ধরিয়া ব্রহিয়াছে। তুষারশীর্ষের 
চারিদিকে ভাসমান মেঘগুলি যেন সেই ছাতার দোতুল্যমান ঝালর। উমিচঞ্চল 
গর্জনমৃখর বঙ্গোপসাগর তাঁহার চরণদুগল অরদ্ধাভরে ধৌত করিতেছে । সর্ধাঙ্গে 
তাহার ফুলের সৌরভের অজরাগ। স্সিপ্ধ বাতাস যেন চামর দোলাইয়া 
সঁহাকে ব্যজন করে। স্থপশীল অরণ্যবাজির রূপে শোভা পায় তাহার মুক্ত 
কেশরাশি। সোনালী শন্তে ও শ্তামল বুক্ষলতায় গড়া নদরীবিধৌত তাহার 
গৃহখানি আনন্দ-কোলাহলে নিয়ত মুখর-_-এ ষেন মাটির ত্ব্গ। বাঙলার শ্টাম 
গোচারপক্ষেত্রে গাভীগুলি রাখালের বাশীর মধুর সুর শুনিতে শুনিতে চবিয়। 
বেড়ায়, কুগ্কবন ঝরা ফুলে দেয় মাতৃপদে অঞ্লি; নিত্য প্রভাতে স্থর্য তাহার 
হাতে কিরণপদ্ম উপহাব্র আনিয়া দেয়, আর বাতির জ্যোত্না মুহুপদে আসিয়া 
মাতার পা-ছুখানি দেয় আলতায় ব্াঙাইয়া। ব্রহ্মপুত্র ও দামোদর নদ 
বৈতালিকের ন্যায় বঙ্গজননীর বন্দনা গান করে। বঞ্ধাবিক্ষু পদ্মা তাহার 
নর্তকী । অজয় ও ঠরব বাজায় তাহার জয়ভেরা । পর্যাপ্ত বর্ষণে এই দেশ 
শস্তসম্পদে সমৃদ্ধ। বিশাল সাগরের বুকে বঙ্গজজননী ষেন কমলে কামিনীত্র 
হ্যায় পল্স/সনে বসিয়া ধ্যানমগ্ী। খদ্ধি ও সিদ্ধি ছুইটি গজের মতো তাহার 
মন্তকে দেবতার চরণাম্বত বর্ষণ করিতেছে আর জননী স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়] 
জগতের ক্ষুধ! মিটাইতেছেন। তাহার আডিনায় উধা! আসিয়া কিরণের ছড়। 
ঘেয়, সন্ধ্যা ধৃপদীপ জালাইয়া করে আরতি । মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খধবনি যেন 
মাতাকেই আহ্বান করে। দেবতার আশীর্ব'দী অজন্র ধানদুবাই ষেন 
বঙ্গভূমিকে সমৃদ্ধ ও ধন্য করিম্াছে। [তনি দেবতারও নমস্য | 


শব্দার্থ ও টীক! প্রভৃতি 


প্রথম স্তবক 


হিমাদ্রি- হিমালয় ; অদ্রি পর্বত। তোমার শিরে-_রাজরাণীরূপে-কল্পিত 
বঙ্গভূমির মাথার উপরে । তুষারের শ্বেতছত্র সাদা বরফ দিয়া রচিত 
ছাতা। হিমাদ্রি-*--ছত্র ধরে- বঙ্গভূমির উত্তরে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত 
পদ্য-_-১২ 
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শিখররাজি। কবি কল্পন! করিয়াছেন, হিমালয় যেন মহীয়সী রাণীর মতো বজ- 
জননীর মাথার উপর এই তুষারের ছাতা ধরিয়া রহিয়াছে । মেঘের ঝালর-_ 
মেঘ দিয় রচিত কুষ্ধিত বস্ত্প্রাস্তভাগ । তায়-_তাহাতে অর্থাৎ ছাতায়। 
মেঘের ঝালর---" শোচ্চা করে- হিমালয়ে তুষারশৃগ গুলির চতুদিকে 
সাদ সাদা ঢেউখেলানো৷ মেঘ উডিয়া এক রমণীয় শোভা বিস্তার করে । কবির 
কল্পনায় এই মেঘগুলিই যেন তুবারের ছাতার অলঙ্কৃত প্রাস্তভাগ বা ঝালর। 
নিয়ে_নীচে; পাতালে। শার্গর্__গরগর শব্দ করিয়া € ক্রিয়াবিশেষণ )। 
লক্ষফণ1] অজগর--অসংখ্য ফণাবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড সাপ। এইসাপআর 
কেহই নয়-_বঙ্গোপসাগর । তাহার অগণিত ঢেউ যেন এই মহাসর্পের উদ্যত 
লক্ষ লক্ষ ফণ।। সমুব্দে অজগর-কল্পন৷ রবীন্দ্রনাথেও আছে । “ও যে অজাগর 
গরজে সাগর ফুলিছে।” বঙ্গসিন্ধু-বঙ্গোপসাগর ৷ পদযুগ-_পা-ছুখানি। 
শিরে'."ঘতনে ধোয়ায়- পরম ভক্তিভরে মাথায় রাধিয়া সযত্বে ধোয়াইয়া 
দেয়। বজসিদ্ধু-'...-..ধোয়ায়-_বঙগদেশের দক্ষিণে উমিচঞ্চল গর্জনমুখর 
বঙ্গোপসাগর । লক্ষফণ! সর্পের মতো এই ভয়ঙ্কর সমৃদ্র শ্রদ্ধাভরে রাণী বঙ্গভূমির 
সেবায় রত-_তীাহার চরণযুগল ধৌত করিতেছে । অলে অঙে পুম্পগন্ধ-_ 
বাঙলার অজজ্র ফুলের স্থপ্রাণে বঙ্জননীর সর্ধাঙ্গ আমোদিত। মিষ্ট বায়ু 
চামর ঢুলায়_ন্িগ্ধ বাতাস ঘেন তাহার দেহে চামর দোলাইয়া ব্যজন করিতে 
থাকে । চামরী গাইয়ের লেজের লোম হইতে প্রস্তত ব্যজনী ( চামন ) দেবতার 


অঙ্গে বাতাস করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
ছ্িতীক্ব আ্তবক 


মুক্তবেণীসম-_খোলা চুলের মতো ; আলুলায়িত কেশর!শির মতো । নীল 
অটবী-_গাঢ় নীল অরণ্যরাজি 1! দুর হইতে দেখিলে গভীর অরণ্যকে গাঁ 
নীল দেখায় । তুলনীয় £ “একদিকে যায় দেখা অতি দূর. তটপ্রান্তে নীল 
বনরেখা” রবীন্দ্রনাথ ; “তমাঁলভালীবনরাজিনীল।” -কালিদ্াস। অটবী- 
বন; অরণ্য। কাধ্ীঙসম--কটিভূুষণ বা মেখলার স্তায়। কটি-_কোমর। 
কাঞ্ধীসম-.-......- শনাচিয়া জাহ্ছবী-বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগকে ঘিরিয়া 
কলনাদিনী গঙ্গা তরঙ্গভর্গে বহিয়া চলিয়াছে। এই গঙ্গা যেন বঙজগজপণীর 
কটিভূষণের আর তাহার কলধ্ৰনি সেই কট্িতুষণের ঘু$রের শব । হিরণ-হুরিতে 
গড়1-সোনালী এবং সবৃজ রঙে তৈয়ারী। হিরণ সোন1; হরিৎস” সবুজ । 


বাঙালীর ম। ১৭৯ 


বাঙলাদেশ অত্যন্ত উর্বর । তাহাতে ফসল যখন পাকে, তখন সোনার বর্ণ ধারণ 
করে ; আর তাহার বৃক্ষলতা ও তৃণশষ্প সবুজ রঙের | বাঙলা মায়ের আনন্দময় 
লংসারটি তাই সোনালী ও সবুজে গড়া । তুলনীয় £ “মধুর মহিমা হরিতে 
হিবণে”_ রবীন্দ্রনাথ । সরিৎ-নদী। আনন্দ-ভূবন__আনন্দময় সংসার । 
আমোদ্িত কলকলগীতে-_বাউলার উপর দিয়া বহমান বু নদীর অবিরাম 
ধ্বনিতে বঙ্গজননীর সংসাঁরটি যেন উত্সব ও আনন্দের কোলাহলে সঙ্গীতমুখর | 
স্বর্গ নামে তব দ্বারে ইত্যাদি--দেবতার স্বর্গ ষেন নিবাক্‌ বিস্ময়ে এই 
পরমানন্দময় মাটির ন্র্গকে দেখিবার জন্ত নামিয়া আনে এই ধুলায়। অথবা 
এই বঙ্গভূমিই পরম রমণীয় ও সদানন্দময় স্থান বলিয়। স্বর্গে পঞ্গিণিত হয়_ন্য্গের 
সঙ্গে ইহার কোনে। গ্রভেদ থাকে না। 


তৃতীয় স্তবক 

শ্যাম- সবুজ; তৃণ]চ্ছাদিত। গোঠে গোষ্টে) গোচারণক্ষেত্রে ) মাঠে। 
বেণুরবে-_বাশীর সুরের সঙ্গে। রাখাল গরুগুলিকে মাঠে ছাড়িয়৷ দিয় 
বাশী বাজাইতে থাকে, আর গকুগুলি বাশীর সুরে তন্ময় হইয়া ক|ছে-কাছেই 
থাকে-__দুরে চলিয়া যায় না! ধবলী শ্টামলী-সাদা এবং কালে! রঙের 
গাই । কথ! দুইটি বৃন্দাবনে শ্রীরুষ্ণের বাল্যলীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
কু দেয় ফুলপুঞ্জে ইত্যাদি-_নানা রডের ষে সুন্দর ফুলগুলি কুঞ্বনে 
ফোটে, তাহারাই কুণ্রেন প্রাণস্বরূপ ; এই প্রাণন্বরূপ ফুলগুলিকেই যেন সে (কুপ্ত) 
বঙ্গজজননীর চরণে ভক্তি-অর্থ্যরূপে মিবেদন করে। সহজ কথায়, বাঙগারু 
কুগ্গে কুঞ্জে বিভিন্ন খতুচ্ে 'সহম্র রকমের স্থন্বর স্থন্দর ফুল ফুটিয়! মাটিতে ঝরিয়া 
পড়ে! ব্লবিদেয় নিত্য প্রাতে ইত্যা্দি-_গ্রতিদিন গ্রভাতে সুর্ধ আসিয়া 
বঙ্জজননীর হাতে কিরণরূপ পদ্ম উপহার দেয়। কিরণকমল-_কিরণরপ 
কমল । কথাটির “অন্ত অর্থও কর] ষায়--কিরণসদৃশ কমল অর্থাৎ প্রভাত- 
সুর্যের রশ্মির মতো! আরক্ত পদ্ম । স্যর্যোদয়েই পন্মের বিকাশ হয়। প্রতিদিন 
প্রভাতে সুর্য এই বিকশিত পদ্ম আনিয়া উপহার দেয় বঙ্গজননীর হাতে। 
বাপি বেতের তৈয়ারী আচ্ছাদনযুক্ত ছোট পেটিকা। ইহার মধ্যে সিঁদুর, 
টাকাপয়সা, কড়ি প্রভৃতি রাখা হয় । লক্ষ্মীদেবীর হাতে এইবূপ একটি ঝখপি 
থাকে বলিয়া কল্পনা করা হয়। জ্যোৎজ। নামে" মভতন- লক্মীর হাতে 
যেমন ঝাপি থাকে, তেমনি একটি ঝাপি লইয়া জ্যোত্সা ষেন নিঃশব পদক্ষেপে 


১৮৩ 029 0ম পাঠসংকলন 


বঙ্গভূমিতে নামিয়া আসে । কিন্ত জ্যোংন্ার ঝাঁপি বলিতে কবির লক্ষ্য কি বুঝা 
যায় না। রঞ্ধিতে-বাঙাইয়া দ্রিতে। অলক্তবাাগে--আলতার রঙে। 
জ্যোত্সার সঙ্গে এই (লাল) আঙলতার সম্পর্ক কি তাহাও বুঝা যায় ন। 
আলতা-পরা বঙ্গনারীর সান্ধ্য প্রসাধনের অঙ্গ। বাতুল-_লাল টুকটুকে । 
স্তবকটিতে অচেতন কুণ্, রবি এবং জ্যোত্স্ায় চেতনের ধর্ম ও ব্যবহার আরোপ 
কর। হইয়াছে। 
চতুর্থ স্তবক 

ব্রহ্মপুত্র--আসাম ও বঙগদেশের মধ্য দিয়া প্রবাতিত বৃহৎ নদ। দামোদর 
_-পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ নদ । লক্ষ্য করিতে হইলে যে ক্র্দপুত্র ও দামোদর 
ছুইটিই নদ-_পুংপিঙ্গে ব্যবহৃত। এই কারণেই পরে তাহাদিগকে “সখী, 
না বলিয়া 'সখা” বলা হইয়াছে । বৈতালিক-_বন্দী ; স্ততিপাঠক; প্রভাতে 
মজলগান গ|ভিয়া বা স্তুতি পাঠ করিয়া যাহার ব।জা ও বাণীদের নিপ্রাভঙগ করে। 
দুটি জলসখা।- ছুটি জলপ্রবাহরূপ ঢুই বন্ধু। ইহার: বঙ্গজননীর, সথা মনে 
করিলে ভুল কর! হইবে । ব্রহ্গপুত্র''জলসখা- বাঙলার পুৰ ও পশ্চিমদ্দিকে 
ব্রদ্ষপুত্র ও দামোদর এই ছুই প্রবল নদ যেন ছুই বন্ধুর মতো একসঙ্গে বাঙলা 
মায়ের স্্বতিগান করে। এই ছুই নদের মধ্যে বন্ধুত্ব-কল্পনা সঙ্গত, কারণ ছুইটিরই 
প্রকৃতি দুর্ম। ঝঞ্ধী সনে ঝড়ের সঙ্গে; ঝডের তালে । এখানে পদ্মায় 
নর্তকী-কল্পনা। পুধবঙ্গে পন্মার তারবতা অঞ্চলে গ্রান্মকালে প্রবল ঝড়ঝঞ্চ। হইয়া 
থাকে । অশনিকরক1_ বনজ ও শিলাবুষ্টি। অজয় তভৈরব- বাওপাদেশের 
দুইটি নদ; প্রথমটি পশ্চিমবঙ্গে, দ্বিতীয়টি পরববঙ্গে। ঘুরি__ঘুরিয়া-ফিপিয়া 
আকা-বাকা পথে চলিয়!। বিজয়তুরী-_ভুয়স্চক তৃধ।, তুরী বা তূর্য ফু দিয়া 
বাজাইবার একপ্রকার বাছাষন্ত্র। ৫মঘধারা যন্ত্রে মেঘক্ষপ ধাবা যন্ত্র ব ফোয়ার। 
হইতে | অমিয় অমৃত । বুট্টিকেই এখানে অমৃত বা! স্থধারূপে কল্পনা করা 
হইয়াছে, কারণ এই বুট্টির ফলেই বজদেশ হয় শঙ্যসম্পদে সমৃদ্ধ'। 


পঞ্চম সবক 
নিখিলসাগর-অস্কে-বিশ্বরূপ সমুদ্রের কোলে বা বুকে । কমলে কামিনী 
--চণ্ীমঙ্গল কাব্যে বণিত ভগবতীর রূপবিশেষ। ধনপতি সদ্দাগর একবাব 
বাণিঙ্জযযাত্র। করিয়া 'সংহলের পিকটবতী কালীদহের সমুদ্রে দেখিতে পান ষে, 
পদ্গুষনে একটি প্রন্ফাটিত পছ্মের উপর বসিয়া এক পরমাহ্থন্ধরী রমণী এক হাতে 


বাঙালীর মা ১৮১ 


ধরিয়া একটি হাতীকে গিলিতেছেন এবং উগরাইয় অন্য হাতে তাহাকে জলে 
ফেপিতেছেন । পঞ্পমাসনে-যোগসাধনায় বলিবার একটি বিশেষ ভঙ্গীর নাম 
পন্মাসন, তাহাতে । অথবা, পদ্মফুলের আপনে, পন্নফুলের উপর । বাঙলা 
অজন্র পদ্মফুল ফোটে, তাই পদ্মফুলকে বঙ্গমাতা আসন বলা অসঙ্গত নয়। 
কমলে কামিনীর সহিত তুলনা সার্থক করিতে গেলে এই অর্থই বরং সঙ্গত। 
দিবসযাষিনী- দিনরাত্রি; অবিরত | খদ্ধি-_-সম্পদ্‌; শ্রীবৃদ্ধি। সিদ্ধি-_সাফল্য। 
দুই করী-_ছুইটি হাতীর রূপে । শাস্তিঘট-_শাম্তিজলে পূর্ণ কলস । পাঁর্দো্দক- 
স্রধা-চরণামৃত ; পা-ধোয়ানো জল যাহা অমৃতের মতো! সঙ্জীবন। দেবতার 
আশীর্বাদে বঙ্গভূমি হুখশাস্তির আগার। খাদ্ধি সিদ্ধি-'পাদোদকতুধা-_ 
এখানে লক্মীদ্দেবীর একটি ছবি কবির মনে বতিয়াছে। দেবী অমুতভাগ্ড হাতে 
লইয়া দাড়াইয়া আছেন, আর তুই পাশ হইতে দুইটি হাতী শুড়ের সাহায্যে 
একটি জলের কলস তুলিয়া তাহার মাথায় জল ঢালিতেছে। এই ছবির সহিত 
কমলে কামিনীর কোনো সম্পর্ক নাই। নিজে রহি অনশনে ইত্যাদি-_ 
বাঙলার অন্নে পৃথিবীর মানুষের ক্ষুধা দূর হইতেছে, কিন্তু বাঁউালীর অন্ন জোটে ন]। 
বঙ্জজননী নিজে অভুক্ত থাকিয়া অপরের ক্ষুধা! মিটাইতেছেন। জগৎ্ বাঙলার 
অতিথি; অতিথিকে না খাওয়া ইয়া গৃহিণী নিজে খাইবেন কেমন করিষা? 


ষ্ঠ স্তবক 


ছড়াঁ_গ্রভাতে গোবরমিশ্রিত জল ছিটানো। এইবপে গৃহকে পবিভ্রু কর] 
হয়। কিরণের ছড়া ইত্যাদি__উধ] বাঙালী গৃহলক্ষ্মীর মতো ব্থধকিরণের ছড়া 
দিয়া বর্শভূমিকে পবিত্র,করে | জন্ধ্যা ধুপদাপ জ্বালি ইত্যাদি সন্ধ্যা! হইলে 
বাঙল|র ঘরে ঘরে যেয়েরা ধৃপদীপ জ্বালাইয়া গৃহদেবতার আরতি করে । কবি 
মনে করেন এই আরতি বঙ্গজজননীরই পুজারতি এবং ইহা করে সন্ধা স্বয়ং । 
অমরার পুজীভূত দূর্বা আর ধান-_ধান ও দূর্ব। দিয়া আশীর্বাদ করা হইয়া 
থাকে । দেধগণ স্বর্গপুত্বী অমরাবতী হইতে এই বঙ্জভুমিকে নিয়ত আশীর্বাদ 
করিতেছেন, তাই স্বর্গের ধান ও দুর্বা যেন এই বাঙলাদেশেই আদিয়া সঞ্চিত 
হুইয্াছে। সহজ কথায়, দেবগণের আশীবাদেই বঙ্গভূমি নুফলা, শশ্তশ্বামল।। 
তোমারে আশিসি পুন ইত্যাদি--ভগবান্‌ তোমাকে শুধু আশীবাদই করেন 
না, তোমার মহাতপস্যায় বিন্মিত হইয়া তোমাকে ভক্তিভরে গরণামও করেন । 
তুমি শুধু মান্থষের নও, দেবতারও নম্তা! ৷ 
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ব্যাথ্যা 


(১) হিমাড্রি তোমার শিরে-...."."চামর ঢুলায়। (ভ্তবক ১) 


প্রযথনাথ রায়চৌধুবীর “বাঙালীর মা” কবিতা হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত । 
বাঙলাদেশের বর্ণনাই এই অংশটির গ্রুসঙ্গ। 

বাঙলাদেশ কবির কল্পসন/য় মাতৃমৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । ইহার উত্তরে 
হিমালয়, হিমালয়ের শীর্ষে শুভ্র তৃষার । এই তৃষার যেন বাজরাণীম্ব্ূপ। বাঙলা 
মায়ের মাথায় শ্বেতছত্র । সেই শ্বেতছত্রের ঝালরের মতো! শোভা পায় মেঘের 
তরজমাল! | বাঙলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর | বাঙল। মায়ের পদ্দপ্রাস্ত ষেন সেই 
নিয়ে, দক্ষিণে । বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলি অহলিশ গর্জন করে--যেন তাহার! 
একট] অজগরের লক্ষ লক্ষ ফণা । কবির কল্পনায় সাগর এইভাবে একটি বিরাট 
অজগর আর তরঙ্গমাল! তাহারই লক্ষ ফণাঁ। বস্থমতী নাকি সাপের মাথায় 
প্রতিষ্ঠিত । বাঙলা মাও তেমনি এই অজগররূপী সাগরের মাথায় দণ্ডায়মান] | 
বঙ্গোপসাগর এইভাবে বাঙলা মায়ের পদযুগল মাথায় ধারণ করিয়া সযস্বে 
ধোয়াইয়া দিতেছে । ফুলের মধুর গন্ধ সেই দেশমাতৃকার সার। অঙ্গে ছড়াইয়৷ 
পড়িতেছে, কেন-না বাঙল। যে ফুলের দেশ। মন্দ বাধু যেন মায়ের দেহে চামর 
দোলায়। মাষেরাজরাণী!। ,তাই তাহার তুষারের র|জছত্র, বাতাসের চামর । 


(২) তব মুক্তবেণীসম : ""..-ধুলায় লুটিতে । (স্তবক ২) 


এই অংশটি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর “বাঙালীর মা"-শীর্ষক কবিতা হইতে উদ্ধৃত। 
বাঙলাদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া কবি তাহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন । 
সেই বপবর্ণনাই উদ্ধৃত অংশের প্রসঙ্গ । 

বাঙলা মায়ের শির হিমালয়ের সমুচ্চাশখর পর্যন্ত উন্নত রহিয়াছে | সেই 
শিখরমালার নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত নীল বনানার সথগভীর ছাঁয়। কবির কল্পনায় 
উহা বাউলামাতার বিশ্রস্ত বেণী--কষ্চ কৃঙ্জলদায। আরও নিম্নে, সমহলে 
গঙগাধারা যেন মাতার কটিতটের মেখলা। গঙ্গার নৃত্যচপল তরঙ্গমালার 
কলনাদ যেন সেই মেখলারই গুঞ্জনধবনি | বাঙলার শোভার অস্ত নাই । মাঠে 
মাঠে তাহার সবুজ শহ্তের শ্যামলিমা, কোথাও বা পক শশ্তের দ্বর্ণকান্তি। 
নদ্বনদীময় অপুর্ব সুন্দর এই দেশ যেন একটি আপন্াময় নন্দবনকানন। পাখার 
কাকলীতে তাহা নিত্য মুখরিত । সবে মিলির বাঙলাকে এত সুন্দর এত আনন্দ 


বাঙালীর ম! ১৮৩ 


ময় করিস! তুলিয়াছে ষে স্বর্গ ষেন এখানে নামিয়া আসে । বাঙলাই ধরার স্গ 
--আনন্দের আর সৌন্দর্ধের লীলানিকেতন । 


(৩) চরে তব শ্যাম গৌোঠে'"-"ও রাতুল চরণ। (সবক ৩) 


এই অংশটি কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর “বাঙালীর মা” কবিতার একটি 
স্তবক। বাঙলার বূপবর্ণনা-প্রসঙজে কবি এই স্তবকটি ফোজন! করিয়াছেন । 
বাঙলাদেশ যেন মত্ঠ্যের ন্ব্গ। তাহার শশ্শ্টাম মাঠে-প্রাস্তরে গাভীকৃূল 
স্বচ্ছন্দবিহার করে। উপবনগুলি হাসিয়া উঠে কুস্থমে কুস্থমে । ফুল যেন 
কুপ্রের প্রাণ । মাতৃম্বরূপিণী বাঙলার চরণে কুঞ্কগুলি নিত্য ফুলের অর্ধ্যে প্রণাম 
নিবেদন করে । মা আমাদের রাজরাণী। প্রতিদিন প্রভাতে স্র্যরশ্মি রক্ত- 
আভায় যেন পদ্ম হইয়া ফোটে । সূর্য যেন সেই আলোক-পদ্ম মাতার হাতে 
উপহার দেয় । সন্ধ্যার পর বিমল জ্যোৎসা আবছ' আলোর স্বপ্রময় মায়া! লইয়া 
রে ধীরে নামিয়া আসে । জ্যোতস্ার অস্ফুট আলোক যেন লম্ষ্মীর ঝাঁপি। 
জ্যোত্স! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো সেই ঝণাপি-হাতে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে, 
বাঙল। মায়ের রক্তবন্ণ চরণ-ছুখানিতে আলতা পরাইয়। দিতে । 


(৪) ব্রহ্মপুত্র দামোদর -*.--শীতল পানীয় । (স্তবক ৪) 


এই অংশটি কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর “বাঙালীর মা” কবিতা হইতে 
উদ্ধত । বাঙলাদেশের রূপবর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি এই স্তবকে বাঙলার নদ-নদী ও 
প্রকৃতির বিচিত্র রূপ কল্পনা করিয়াছেন । 

বাঙলার রূপ কবির কল্পনায় বনণীমূতিরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে । ব্রহ্ষপুত্র ও 
দামোদর এই ছুইটি,নদ্র যেন সেই ব্রাণী মানবের বৈতালিক। তাহারা মধুর 
কলতানে প্রতি প্রত্যুষে রাণীর ঘুম ভাঙায়। পন্মা নদীটি যেন রাজনর্তকী। 
ঝড়ের সঙ্গে উহ! নৃত্য করে । পদ্মার মাথায় বেন বজ আব শিলা-_-ইতা লইয়া 
ঝড় পদ্মায় ৰিপুল তরঙ্গ তোলে । কবিকল্পনায় ইহা যেন পল্মার নাচ। 
অজয় আর ভৈরব--এই নদ দুইটি ঘোর গর্জন করিয়া প্রবাহিত হয়, যেন 
বাঙলা-রাণীর জয্ববার্তী ঘোষণা করিয়া তাহারা তৃতী বাজায়। আকাশে 
মেঘমাল। যেন ধারা-যন্ত্রবিশেষ, তাহ হইতে নিরন্তর নিঝ্রিত হয় জলরাশি । 
সে জলধারা তো! জলধার] নয়-_ন্বর্গের সুধা । সেই সুধার অভিষেকে বাঙলার 
মাঠে মাঠে শশ্য জন্মে আর সেই শশ্য ক্ষুধিতের অন্ন যোগায় । এই বৃষ্টিধারাই 
জলাশয়গুলি পূর্ণ কৰিয়৷ তোলে এবং তৃষাতুরের জন্য শীতল পানীয়ের ব্যবস্থা করে । 
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(৫৫) নিখিলসাগর-অক্কে--"..জগতের ক্ষুধা ! (সবক ৫) 


কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরার “বাঙালীর মা” কবিতা হইতে এই অংশটি 
উদ্ধাত। এই অংশে কবি বাঙলাদেশকে পক্ষমীব্ধপে কল্পনা করিয়াছেন । 

সাগরসম্ভৃতা এই বাঙল! অনস্তবিস্তার সাগরের কোলে যেন লক্ষ্মীর স্তায় 
[বরাজ করে। সিংহলের পথে একস্থলে ধনপতি স্দাগর পন্মে আসীনা এক 
অপুর দেবীমৃত্ি দেখিয়াছিলেন । বাঙলা যেন সেইরূপ সমুদ্রের ক্রোড়ে কমলে 
অরধিঠিতা লঙ্ষ্ীরূপিণী। বাঙলাব্র অজল্ল পদ্মের মধ্যে বলিয়া তিনি যেন 
দিবারাত্রি কি এক মহাধ্যানে মগ্র হইয়া আছেন । বাঙলার সমুদ্ধি ও বাঙলার 
সাধনার সিদ্ধি__-এই ছুইটি হত্তীর কূপ ধারণ করিয়া শুড়ের সাহাষ্যে একটি ঘট 
এই লক্ষ্মীমূতির মাথার উপর ধরিয়াছে। এই ঘট শান্তির ঘট, মঙগলঘট | 
ইহাতে সঞ্চিত আছে দেবতাদের চরণধোয়া জল। বাঙলা মায়ের মাথায় সেই 
পবিত্র জঙ্গ আশীবাদের মতো নিয়ত বব্রিয়া পড়িতেছে। কবি বোধ ভয় 
হস্তিবূপী মেঘকেই বাঙলার খদ্ধি ও সিদ্ধি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। সেই 
মেঘের ধারাবর্ধণ বাঙলার সকল সম্ঘদ্ধি ও সাধনার পরিপোষক। তাহারই 
কপায় পাঙলা শস্তহ্যামলা। বাঙলার অন্ন দেশে দেশে মানুষের ক্ষুধা হরণ করে। 
কিন্তু ছুঃখের কথা, বাঙালী তাহা ভোগ করিতে পারে না। বাঙলাদেশে 
অনাহার আব উপবাস লাগিয়াই আছে । এই সতাটাকেই কবি এখানে ব্যক্ত 
করিয়াছেন বাঙালীর মা, লক্ষ্সীরূপিণী মায়ের উপনাসের কথায় | মা যেন নিজে 
উপবালী থাকিয়াও জগতের মানুষকে খাওয!ইতেছেন ! ইহাতে বাঙলার 
আতিথ্যের তথ পরার্৫থপরতার গৌরবই প্রকাশ পাইতেছে। 

[ কমলে কামিনী, পদ্মাসন, খদ্ধি সিদ্ধি_-এই অংশগুলির' উপর টীকা লেখ । ] 


(৬) কিরণের ছড়া-”*"*""***"আপনি ভগবান। ( স্তবক ৬) 


এই অংশটি কবি প্রম্থনাথ রাক্চৌধুরীর “বাড'লীর মাঁ-শীর্ক কবিতার শেষ 
শব । বাঙলার কপবর্ণনা-প্রপঙ্গে কবি আলোচ্য বিববুণ দিয়াছেন | 

বাঙলারদদেশ সাক্ষাৎ, লক্মীরূপিণী, রাজরাজেশ্বরী | প্রতিদিন হৃর্ষোদয়মাত্র 
উমাদেবী ষেন আলোর ছটা ছড়াইস্া লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানস্থল এই বাঙলার চারিদিকে 
ছড়া দেয়,_প্রতিদিন ভোরে বাঙালী ঘরনী যেমন করিয়া! গোবরছড়া দেয় ঠিক 
সেইছাবেই | দিবাশেষে সন্ধ্যা আসে খায়ের আরতিরই জন্ত। তখন সার' 
দেশ জুড়িয়া ধৃপর্দীপ জলে অ'র অসংখ্য শঙ্খের উদ্ধাত্ত নির্দোষ আকাশে উঠে। 


বাঙালীর মা ১৮৫ 


এ যেন সন্ধ্যাকতৃর্ক বঙ্গদেবীর আরতি-উৎসব। বাঙলা মায়ের এইভাবেই 
আরতি হয়। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্ঘের শবে যেন “মা” রবটিই ঘোষিত হয়--ঘেন 
লক্ষ শচ্ঘের বিপুল ধ্বনিতে মায়ের প্রতি একটা আহ্বান আকাশে উঠে। 
বাঙলাদেশ সত্যই অপূর্ব দেশ। ন্বর্গলোকের অফুরস্ত আশীবাদ এই দেশের 
উপর। আর সেই আশীবাদের প্রতীক ধানদুবা অহনিশ এই দেশে ঝরিয়া 
পড়ে। বস্তৃতঃ, বাঙলা যেন ন্বর্গেত্র সেই ধানদূর্বাতেই গড়া । তাই বাঙলা 
শ্তহ্যামলা, ধনধান্তে পূর্ণী 1: এই বাঙলা শুধু ভগবানের আশীর্বাদ-পু্ইই নহে, 
ভগবানের শ্রদ্ধাভাজনও বটে ! বাঙলার পুণা বাঙলাকে দ্েবতাদদেরও নযস্য 
করিয়া বাখিয়াছে। 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১! কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী “বাঙালীর মার যে বর্ণন! 
দিয়াছেন.তাঁহা নিজের ভাবায় পারস্ফুট কর। 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 

প্র, ২। “বাঙালীর মা” কবিতাটির শিরোনামের বিশেষত্ব-সন্ঘন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচন। কর ! 

উ.। উওস ও নামকরণ দেখ । 

প্র. ৩। পতুমি যেন অমরার পুজীভূত দূরা আর ধান, 

তোমারে আশিপি পুন নমেন আপনি ভগবান ।” 
_ীহার সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে তাহার রূপ বর্ণনা কর এবং এই 
২শটির অর্থ স্পষ্ট কব । 

উ.। সংক্ষিগুসারের পরে ৬নং ব্যাখ্যার শেষাংশ যোগ কর। 

প্র. ৪| কবি প্রমথনাথ চৌধুরীর রায় “বাঙালীর মা কবিতাটির বিজ়্বন্ত- 
সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখ | 

উ.। সমালোচনা দেখ । 


ব্যাকরণ ও রচনা 
সন্্ষিি 2 হিমাদ্রি-হিম+অদ্রি। পল্মাসন-পন্প+আসন | পাদ্দোদক 
পাদ+উদক। 
স্হান & শ্বেতছত্র--শ্বেত ষে ছত্র (কর্ষধারয় )। লক্ষফণা--লক্ষ ফণ। 


১৮৬ মি0ো55 ০8 পাঠ-সংকলন 


যাহার ( বহুব্রীহি ), সে। বঙ্গদিন্ধু-_বঙ্গ-নামক সিন্ধু ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। 
পদযুগ- পদের যুগ অর্থাৎ যুগল ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। মুক্তবেণীসম-_মুক্ত যে বেণী 
(কর্মধারয় ); তাহার সম (৬্ঠীতৎপুরুষ )। আনন্দ-ভূবন--আনন্দময় ভূবন 
( মধ্যপদলোগী কর্মধারয় )। পাদপন্পে- প1« পদ্মের ন্যায় ( উপমিত-কর্মধারয় ), 
তাহাতে । কিরণকমল-কিরণরূপ কমল (বূপক-কর্মধারয় )। অলক্তরাগে-_- 
অলক্তের রাগ অর্থাৎ রুঙ ( ৬ষীতৎপুরুষ ), তাহাতে । বিজয়তুরী-_বিজয়স্থচক 
তুরী (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। মেঘধারাযন্ত্রে-ধারাক্ষেপক যন্ত্র ( মধ্যপদ- 
লোপী কর্মধারয় ); মেঘরূপ ধারাধশ্র (বূপক-কর্মধারয় ), তাহাতে । পদ্মাপনে 
_-পদ্মই আসন ( কর্ধধাবয় ), তাহাতে । দিবপষামিনী-দ্িবস এবং বামিনী 
(ছন্ব)। পাদোদকম্ধা--পদ-স্পৃষ্ট উদক ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ); তাহাই 
স্থধা (কর্মধারয় )। অনশন-_নয় অশন ( নঞ তৎপুরুষ ), ভাহাতে । শাস্তিঘট 
- শান্তিপূর্ণ ঘট ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। 


সা গ্রচ্চ-জদশী & তার-_তাহাতে । খেলি--খেলিয়া।, রাখি-__ 
রাখিয়া । যতনে-_যত্বে। তব-- তোমার । বেড়ি-বেড়িয়া। ধ্বনিতেছে-_ 
ধ্বনিত হইতেছে । পরান- প্রাণ । লঃয়ে-_লইয়া। ব্ধিতে-__রঞ্িত করিতে । 
বঞ্চা-সনে- ঝঞ্চার সহিত । ঝরিছে-_ঝরিতেছে। অমিয়--অমৃত (“অমিয়'-ও 
গছ্যে না চলে এমন নয়, তবে কম)। ক্ষুধিতে-ক্ষুধিতকে । পিপাপিতে-_ 
পিপাসিতকে | বসে- বসিয়া । ধার--ধরিয়া। রহি-রহিয়া। হরিতেছ-- 
হরণ করিতে | দিয়ে দিয়)।। জলি-_জলিয়া। আসি-_আসিয়া। 
তোমারে তোমাকে । আশিসি--আশিঙ দিয়া বা আশাবাদ করিয়া। 
নমেন- নমকার করেনু। ৬ ৬ 


অ্রক্ত্ভিশিত্যজ £. ক্ষুধিত ক্ষুধা+ইতচ । পিপাসিত_-পিপাসা 
(পা+সন্7অ ভাববাচো +স্ত্রীপিজে আ।)4+ইতচ,॥ পু্তীভূত-_পুগ্ত+-চি 
( অভূত-তষ্ভাবে )1ভু+ক্ত | আমোদিত-_আ--মৃদ্+ক্ত | ঝাপি--বাপ+ই। 
খদ্ধি-_-খধ.1ভ্িন্। 


ন্কান্দ্রন্ ও ভ্তিভন্ভিচ্ € “অজে অজে” পুম্পগন্ধ (অধিকরণে-এ )। 
আনন্মভুবন তব আমোদিত “কলকলগীতে? ( করণে-এ )।) কুণড দেয় “ফুলপুণে 
পা্দপন্মে পরান অগ্চলি (প্রথমটিতে করণে-এ, দ্বিতীরটিতে সম্প্রধানে-এ ) 
রঞ্জধিতে “অলক্তরাগে” তোমার ও বাতুঙ্গ 'চরণ+ প্রেথমটিতে করণে-এ, দ্বিতীয্বটিতে 


বাঙালীর যম! ১৮৭ 


কর্মে শুন্য বিভক্তি )। 'ক্ষুধিতে' জোগায় অন্ন (সন্প্রদানে-এ কারণ “জোগায়? 
ক্রিয়াটি দানার্থক )। “মেঘধারাযস্তরে' ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরিছে অমিয় ( অপাদানে-এ )। 

লাক্য-লচল্াল্স ভ্কল্য শক্দ? আমোদিত, পাদপন্, রাতুল, 
বৈতালিক, পুষ্ধীভূত | 

মত্ভশাদ্ক-গভন্ম হই জগতের ক্ষুধা-জগতকুধা। দুর্বা আর ধান 
ধানদুর্বা ( “দূর্বাধান? নয় )। 

ন্্যাকল্র পঙ্গভ চক্ষা ; লক্ষফণা_-লক্ষফণা” যাহার” এই ব্যাসবাক্যে 
বন্থব্রীহি সমাসে সমস্তপদটি হওয়া]! উচিত 'লক্ষফণা” (যেমন কলিতবিগ্ঠ ), কারণ 
ইহা গুংলিঙ্গ 'অজগর' শবের বিশেষণ । 

যতনে-ত্বে্যতনে £ বিপ্রকর্ষ বা হ্ববভক্তির উদাহরণ । 

ধ্বনিতেছে-_সংস্কৃত 'ধবন্, ধাতু হইতে হু বাউলা! ক্রিয়া, কেবল পদ্ঘে চলে । 

হিরণ-মূল কথাটি “ভিরণ্য'; ইহার ধ্বনিটিকে কোমল করিবার জন 
য-্ফলাটি বাদ দেওয়া হইয়াছে! 

'ধবলী, 'শ্যামলী--গাভী (জ্রীলিঙ্গ )-র নাম বঙ্গিয়! শব্বহুটি স্ত্রীলিঙ্গ) কিন্ত 
ধবল এবং ্যামল?-এর স্ীলিঙ্গ-বূপ যথাক্রমে ধিবলা” এবং “শ্যামলা? । 
বাংলায় অবশ্ঠ শ্রতিমধুরতার জন্য দীর্ঘ ঈ-কারই বন্ুকাল ব্যবস্থত হইয়। 
আসিতেছে। 

ফুসপুণ্জে_ “ফুল” শব্ষটি অতৎ্সম এবং 'পুগ তৎসম । তৎসম এবং অতৎসম 
শবের সমান কর] উচিত না হইলেও অনেকেই করিয়াছেন। অবশ্য বর্তমান 
ক্ষেত্রে 'পু্পপুঞে (ছুটিই তংসম) করিলে কিছু ক্ষতি তে! ছিলই না, বরং 
লাভই হইত। 

রভিতে-রধ ( সংস্কৃত ধাতু )1+ইতে। এইরূপ ক্রিয়াপদ কেবজ পছ্যেই 
ব্যবহৃত হয়। 

অমরাঁ-কথাটি “অমরাবতী'র সংক্ষিপ্ত দূপ। সংক্ষেপ ছন্দেছ গ্রয়োজনে। 

আশিদি_-“আশিপণ নামশবটি বিনা প্রতায়েই ধাতু হইয়। ক্রিয়াপদ হট 
করিয়াছে বলিয় এটি নামধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ 

নয়েন__নম্‌ ( সংস্কৃত ধাতু )+এন-_কেবলমাত্র পদ্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ। 


জীবন-ভিক্ষ। 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 


কল্তি-সল্লিজজ্- পাঠ্যপুস্তকের পিরিচয়পঞ্জী” দেখ | 


ককুণানিধানের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ভাষ। ও ছন্দের সৌষ্টব। 
বর্ণনায় তিনি রূপকার, ভাবাবেগের প্রাবল্য কখনও তাহাকে ভাসাইয়! লইয় 
মায় না। প্রকৃতিকে তিনি ভাষার চিত্রে ও মুতিতে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে 
পারেন। এই রূপায়ণ তাহার-_-“ফুলের ন্যায় কোমল ও নির্মল, পরিপকক ফলের 
নয় নিটোল ও রসোচ্ছল, এবং মণিগণের মত দৃঢ়সংহ্ত দীপ্চিমান্।” এই 
সৌন্দর্যের মহিত একাত্ম হইয়া বিরাজ করে ছন্দোমাধুধ। বস্ততঃ “তাহার 
কাব্য পাঠকালে মনে হয়, শবের অক্ষরগুলি পযন্ত বর্ণে ও গন্ধে তাহাকে মুগ 
করে। ভাষা-স্বদ্ধে এই অতিরিক্ত সচেতনতায় তাহার কাব্যে ভাবের প্রাবল্য 
অপেক্ষা সৌকুমা ও কোমলতাই সমধিক সঞ্চারিত হইয়াছে ।” কিন্তু করুণা- 
নিধানের কবিতা কেবল ভাষ! ও ছন্দের কারিগরিমাত্র নহে । উহার পশ্চাতে 
একট! বিশেষ ধরনের অন্নুভূতি যে সক্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাব্যে 
ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারে গঠিত ভাবের অনিন্দ্য ধন্দর মুতি সদাসচেত্ন কখিমাঁননেন 
নিছক যত্র-গ্রসারিত কৃষ্টি নহে। উহা কবির সৌন্দ্যরসাবিষ্ট অন্তরাশ্মার স্বতংক্র্ত 
রসোল্লাস। 

উস ও নামক্কল্রপ-কবির “ধান: দর্ব/-নামকু কাব্যগ্রন্থ হইতে 
আলোচ্যমান কবিতাটি সংকলিত | 

একটি বৌদ্ধকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কবিতাটি রচিত। কিসা গোতমী 
নামে জনৈক! রমণী মৃতপুত্রের পুনজীবনের জঙ্ত গৌতম বুদ্ধের, নিকট প্রার্থন। 
করেন। বুদ্ধদেব সেই বুমণীকে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই এমন কোনে বাড়ী হইতে 
একমুষ্টি সরিষা আনিতে বলেন এবং সেই সরিষায় উহার মুতপুত্রের জীবন দান 
করিবেন বলিয়া জানান। কিসা গোতমী বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া হতাশ হইলেন । 
দেখিলেন মৃত্যুর অধিকার সর্বত্র। ফলে এই মরজগতে পুত্রের জীবন-ভিক্ষার 
বাসনা তাহার মন হইতে চপিয়া গেলে। তিনি বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন। জীবন-ভিক্ষার সুত্রে এইভাবে কিস গোতমীর জীবনের গতি 
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ফিতিল। ইহাই কবিতাটির বিষয়বন্ত। জীবন-ভিক্ষাকে কেন্জ্রে করিষাই 
কাহিনীটি রচিত বলিয়া কবিতাটির আলোচ্যমান শীর্ধনাম হইয়াছে ৷ স্থতরাং 
বিষয়বস্ত্রর সহিত উহা৷ সম্পূর্ণ স্থসংগত। 

হ্মাক্শো৪-্না-“জীবন-ভিক্ষা” কবিতাটি করুণানিধানের কবিকর্মের 
একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । গভীর আধ্যাত্মিকতা অন্যত্র কবির কাব্যে একটু বেস্থরা 
বাজে; কিন্তু আলো1চ্যযান কবিতায় ইহ1 ভাব ও বিষয়ের সহিত এক অপূর্ব 
সামগ্ুশ্ত লাভ করিয়াছে | পুত্রশোকাতৃরা জননীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও 
অশোক সত্যধর্মে দীক্ষা_ইহাই কবিতাটির নিক্ষর্ষ। কাজেই প্রথমাংশে শোক- 
বিধুর মাতার বিলাপে উদ্বেল উচ্ছ্বাস নাই। উহাতে স্থির ও শাস্ত চিত্র ফুটিয়া 
উঠিয়াছে; অস্থির অশ্রপ্রবাহের অশান্ত আবেগ বহে নাই । এইজনাই 
কবিতাটির প্রথম চারিটি সবক এই শোকবর্ণনায় নিয়োজিত হইলেও অবশিষ্ট 
দুইটি শবকের স্থঈগভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও দীক্ষার বিবরণটি স্থসমগসভাবে 
সম্পূর্ণ ও সমাহৃত হইতে পাবিয়াছে। 

করুণানিধান কবিহিসাবে প্রধানত রূপকার । আলোচ্যমান কবিতার 
মধ্যেও আমরা তাহার এই পরিচয় দরজই পাই । প্রথম স্তবকে ই ফুটিয়া উঠিয়াছে 
মৃতপুন্র-বক্ষে শোকার্ত জননীর একটি অপূর্ব নিশ্চল মৃতি। ইহাতে দ্বেউলে 
দেউলে কাদিয়] ফি্রিবার বিল্লাপ থাকিলেও এই যুত্িটিতে চাঞ্চল্যের লেশমান্ 
নাই; মাতার বক্ষে মতপুহের অসাড় দেহ, চক্ষে তাহার বিগলিত শোকাশ্র, 
পুত্রের মুখ হইতে সগ্য চুম্বনমুক্ত তাঁহার স্ফুরিতাধর । আনত দৃষ্টি একাগ্র 
রহিয়।ছে বক্ষাশ্রিত প্রাণের ছুলালের উপর । প্রথম শ্ুবকে এই অবস্থাতেই মৃত 
জননীর বূপ। দ্িতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে স্পষ্টতর হইয়াছে মৃতশিশুর নিথর 
ও বিবর্ণ প। এই রূপস্থষ্টির জন্য কবি প্রত্যক্ষ বর্ণনা! করেন নাই। মাতার 
বিলাপের মধ্য দিয়া ইহ] আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিলাপে 
কোথা সে মাধুরী আধ আধ বোলে" ভিন্ন সব্ত্রই নয়নগ্রাহা বর্ণনা দেখিতে পাই। 

কবিতাটির ছন্দোবৈশিষ্ট)ও সম্পূর্ণ ভাবসংগত। ধীরগভীর ভাবোদ্দীপক 
উহার ধ্বনি, গতি মন্থর | 

সবশেষে একটি কথা অবশ্যন্বীকার্ধ যে কবিত|টির প্রথম ভাগে যেখানে 
শোকান্ুভৃতির তীব্রতা বিশেষ ভাবে স্বাভাবিক, সেইখানমেও কবির স্থকুমার 
রূপহ্থত্টির প্রয়াস কবিতাটির মধ্যে আবেগের অভাব ঘটাইর়াছে; পুন্রহীনা 
মাতার এত কথার মধ্যে এত সজীব রূপ মূর্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে তেমন, 
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একটা বেদনা-গভীর স্থর ব্যঞ্চিত হয় নাই। কাজেই কবিতাটি নয়নকে যতই 
তৃপ্থি দান করুক, হৃদয়কে সেব্ূপ গভীরভাবে স্পর্শ করে না। যেটুকু করে 
সেটুকু মূলতঃ কাহিনীর যাহাত্য্যেই। কলির আবেগসম্পর্শে নহে। 


. অর্পক্িওসাল_ বৃদ্ধদেষের নিকট মুতপুত্রবক্ষে কিসা গোতমী 
বলিতেছেন__আমার স্সেহের দুলাল পুন্রটিকে সাবধানে বুকে ধরিয়া সাশ্রনেত্রে 
মন্দিরে মন্দিরে কাদিয়া ফিপ্রিতেছি। পুত্র আমার শতচুম্বনেও চোখ মেলে না। 
সৃত্যু আসিয় ভাগ্যহীনার অঞ্চলের নিধিটিকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। পুত্র 
স্তন্যপান বন্ধ করিয়াছে_-জানি ন! মাতৃছুপ্ধ আজ তাহার বূসনায় তিক্ত লাগিতেছে 
কিনা, অথবা অন্য কোনে। মধুরস তাহাকে সিম্ত করিয়াছে কিনা । মুখ তাহার 
বিবর্ণ, ওষাধর শুদ্ধ । জানি নাকি পাপে তাহার মুখখানি কান্তিহীন হইয়াছে। 
তাহার অর্ধন্ফুট কথা থামিয়। গিয়াছে; দস্তপঙক্ি আর বিমল হাম্যে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠে না। চক্ষু তাহার দৃষ্টিহীন হইয়া গিয়।ছে। তুমি যদি একবার 
আমার বছার দেহ স্পর্শ কর, তবেই সে প্রাণ ফিরিয়া পাইবে ; তুমি এই ধরণীর 
ধূলির উপর পদ্মাসনে বসিয়া জীবের ত্রিবিধ ছুঃখ দু করিবার জন্য ছুক্ষর সাধনায় 
আত্মনিষে!গ করিয়াছ। তোমার তপস্যার বলে আমার পুত্রের প্রাণ ফিরাইয়। 
দাও-_এইরূপ বলিতে বলিতে আলুলারিতকেশ।! গোতমী বুদ্ধের পাব্রপন্সে 
লুটাইয়া পড়িলেন। 

বুদ্ধদেখ তথন তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাহার পুত্র চিরশাস্তিময় মৃত্যুর কোলে 
আশ্রয়লাভ কক্িরা গভীর নিদ্রায় মগ্র। তবে, যেখানে কেহ কোনোদিন শোক 
পায় নাই এমন গৃহ হইতে খানিকটা সরিষা আনিতে প্থন্িলে' তাহার স্পর্শে 
গোতমীর ম্বৃতপুন্র পুনজীীবন লাভ করিবে । 

গোতমী নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বিফলমনোরথ হইলেন । 
অবশেষে বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে? তাহার চরম 
জ্ঞানলাভ হইয়াছে । পুত্রের জীবনে আর তাহার প্রয়োজন নাই। তিনি 
শুনিয়াছেন গৃহে গৃহে শোকের হাহাকার। বুদ্ধদেবকে মানুষের এই শোক- 
বেদন! দূর করিতে হুইবে--তাহারই সাধনায় গোতমী দীক্ষা গ্রহণ করিবেন । 

ভহ্ক্হ্মুহী জর্থ ৪-_আমি দেহের হুলালকে বুকে আগলাইয়া মন্দিয়ে 
মন্দিরে কাদিয়া ফিরিতেছি। চোথে আমার মৃত্যাজনিত অশ্রধার বেগে 
বছিতেছে । আমার অঞ্চলের নিধি চুরি পরিয়াছে--সে শতচ্মাতেও চোখ মেলে 
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না। মরপরপ বাজপাখার পক্ষের আঘাতে ভাগ্যহীন! পক্ষিকূপিণী আমি 
আহত । (স্তবক ১) 
আজ কি বাছার মুখে স্তনছুগ্ধ তিক্ত লাগিয়াছে? তাহার জিহ্বারূপ ফুলটি 
কোন্‌ প্রসাদ-মধুতে সিক্ত? টাপাফুলের মতো মুখখানিতে তাহার মক্ডূমির 
বিবর্ণতা ওষ্ঠরূপ পল্পফুলের পাপড়িগুলি শুকাইয়া গিয়াছে । যে চন্দ্র আমার 
প্রাণতুঙ্্য, তাহা কি পাপে জ্যোত্না-শূন্য হইয়াছে? (স্তভবক ২) 
সেই আধে। আধো কথার মাধুর্য কই? কৌটা হইতে ছি'ড়িয়া-লওয়া 
কুন্দফুলটির মতো শুভ্র তাহার দতগুলিতে পবিজ্র হাসিব সেই ছটা “কোথায়? 
প্রভু, জানি তোযার করস্পর্শে আম|র ননীর পুতুল জাগির়া উঠিবে। কোন্‌ 
নিষ্ঠুর বিষবাণ হানিয়া আমার বাছার চক্ষুতারক] বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে গ 
(জ্তবক ৩) 
পৃথিবীতে পল্মাসনে বসিয়া তুমি জীবের বিবিধ ছুঃখ দূর করিয়াছ। 
ষে পথে তুমি যাত্রা করিয়াছ, তাহা সংকীর্ণ ক্ষ্রধারার ন্যায় হুম । তোমার 
কামনাবিজয় ও তপঃশক্তিতে আমার কুমারকে প্রাণ দাও 1--এই বলিয়? যুবতী 
আলুলায়িত রুক্ষকেশে বুদ্ধদেবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন । (স্তবক ৪) 
বুদ্ধ বলিলেন__তোমার পুজ্র চিরমৌন সমাধিতে মগ্ন হইয়া চিরন্থন্দর মৃত্যুর 
মাহেন্দ্র্ষণটিকে বরণ করিয়াছে । যদি কোথাও শোকহাঁন গুহ থাকে, সেখান 
হইতে থানিকট। সরিষা! ভিক্ষা! করিয়া আন । তাহারই স্পর্শে মবৃতপুত্রের ভগ্ন 
প্রাণরূপ মুণালটি নৃতন হইয়া ছুলিয়। উঠিবে । (্তবক ৫) 
গোতমী বিশাল নগরীর দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন--কেহই ভিক্ষা, দিল না। 
অবশেষে বুদ্ধের পদপ্রন্তে আসিয়া তিনি নিবেদন করিলেন-_আমি শেষ শিক্ষা 
লাভ করিয়াছি। পুত্রকে বাচাইবার প্রয়োজন আর আমার নাই। গৃহে গৃহে 
হাহাকার উঠিয়াছে। পৃথিবীর- শোকছুঃখ তুমি দূর কর, আমাকে মৃত্যুজদ্বের 
সাধনায় দীক্ষিত কর। (স্তবক ৬) 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 


প্রথম স্তবক 


দেউল-_মন্দির। দুলালে আগলি বক্ষ--আমার স্সেহের ছুলাল পুত্রটিকে 
লাবধানে বুকে চাপিয়া ধরিয়া। বিয়োগ-উৎজ-সরিৎ-সৃত্যুক্ূপ উৎস হইতে 
বাহির হইয়াছে যে ধার] অর্থাৎ মৃত্যু যে অশ্রুর প্রবাহ বহাইয়াছে। দরবিগলিত 
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_সবেগে বহমান । শতচ্ন্ধনে মেলে না নয়ন__আগে যে একটি চুমু দিতেই 
চোখে-মুখে হাসিন ছটায় ফাটিয়া পড়িত, এখন সে শতচুন্বনেও নিথর নিস্তব্ধ 
তাই এ দৃশ্ঠ স্বভাবতঃই মাতার সহনাতীত। আচলের ধন-_ অঞ্চলের নিধি, 
পুত্রেূপ অমূল্য সম্পদ । অভাগী বিহুগী আভিকে ইত্যাদি-_ গোতমী এখানে 
নিজেকে পক্ষিণীরপে কল্পনা করিয়াছেন । মৃত্যুব্পী বাজপ|ধী আসিয়া যেন 
তাহার শিশু-শাবকটিকে ছিনাইয়া লইয়। গিয়াছে এবং তাহার বিপুল পক্ষের 
আঘাতে তীহাকেও ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে । তাহাকে যুগপৎ ছুইটি আঘাত সঙ্থ 
করিতে হইয়াছে বলিয়া তিনি “অভাগী” ভাগাযহীনা। 


দ্বিতীয় স্তবক 


স্তনক্ষীরধার-__মাতৃছৃপ্ধের ধারা । অধরে-_ ঠোটে । প্রকৃতপক্ষে স্বাদগ্রহণের 
ইঞ্জিয় অধর নয়-_জিহব।। বসনা-গ্রন্থন-_জিহ্বারূপ ফুল। কোন্‌ পরসাদ- 
মধুরসে_ কাহার অন্গ্রহরূপ মধুতে । রূসনা-প্রসুন1--*-:--* পরিবিক্ত ?__ 
শিশুর ফুলের মতে] জিহবাটি মাতৃস্তন্তের মধুতে সিক্ত থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক ! 
গোত্মীর প্রশ্ন £ মাতৃত্তম্ত পান না করিয়া সে কাহার প্রসাদ্দের মধুর রসে নিজ 
জিহবা সিক্ত করিয়াছে? মুখ-চম্পক- মুগরূপ চাপাফুল। মরুর বর্ণ__-মরুভূমির 
বিবর্ণত1 অর্থাৎ শুক এবং মান । অধরকমপপর্ণ_অধর (ঠোট )-রূপ পন্মফুলের 
পাপড়ি। প্রাণে? ইন্দ্ু_প্রাণরূপ চন্্। পীবুষ-বিন্দুরিক্ত-_অমৃত জ্যোৎসসাহীন 
ও ম্লান । 

তৃতীয় গুধক 

মাধুরী-__মধুরতা, মাধুর্য । আধো আধো বোকে-শিশুর অস্ফুট কথায়। 
কুন্দ__একপ্রকার সাদ। ফুল। তুলনীয় £ “যা কুন্দেন্মতুষারধবলা” ইত্যাদি । 
বৃন্ত-ছিন্-বৌটা হইতে ছেঁডা। দত্তরুচি_াতের শৌন্দ্ধ। কই সে 
কান্তি পুণ্যহাসির চিহ্হ ?_-শিশুর পাত্র হাসির দারা উত্তাদিত সে 
দস্তশোভা আর কোথায়? পাঁণি-_হাত। তুলনীয় : “আমি কেড়ে রেখেছিন্ু 
বক্ষে তোমার কমল-কো'মল পাণি”-_ রবীন্দ্রনাথ । ননীর পুতলি-_ননীর 
পুতুলের মতো কোমলদেহ পুত্রটি। জাগিবে হয়ষে__জীবন ফিরিয়া পাইয়! 
মৃত্যুনিদ্রা হইতে সানন্দে জাখিয়া উঠিবে | পাধাণ--নিষ্ঠুর, হদয়হঠীন | বিষবাণ 
বিষাক্ত শর! তার নয়নের মণি ভিন্প- তাহার চোথেন্স তারা বিদ্ধ 
হইয়াছে, তাহার চক্ষু দৃিলন হইয়াছে ।' 


জীবন-ভিক্ষা ১৯৩ 


চতুর্থ স্তবক 


অবনীর এই পল্মবেদীতে-ধরণীর ধুলির উপর পন্মাসনে বসিয়। ৷ যোগ- 
দাধনায় বাঁসবাপ এক্প্রকান ভঙ্গিকে পল্মাসন বলে। হপ্সিলে ভ্রিতাপ-ছুঃখ-_ 
মানুষের আধিদৈবিক, আরধধিভ্তিক ও আধ্যাত্মিক এই ভ্রিবধ দুঃখ দুর কারলে। 
দুরগম পদ ক্ষুরণারনম জুক্ম__জীবের ছুঃথ দূর করিবা? সাধনায় গৌতম 
বুদ্ধ যে পথ বাছিরা লইয়াছেন, তাহা ক্ষুবের শাণিত ধারেরন্যায় সংকীর্ণ ও দুর্গম । 
তুনীয় £ “ক্ষুরন্য পারা নিশিতা ছুরত্যয়া ছুর্গং পখস্তৎ কবয়ো বদস্তি |” 
উপনিষৎ। লক্ষণীর 5 করুণানিধান প্রধান'তঃ রূপের কবি । তাই যেখানেই 
তিনি তাহার গ। ধকার ছাড়িক্রা তত্বের মধ্যে অনধ্ক!র-গ্ুবেশ করিয়াছেন, 
সেখানেই একটা অপামঞ্জশ্ত ও গেলযোগের হি কছিষাছেন। না হইলে 
নাস্তিক নিধ।ণ-সার্ধক শুগবাদী গৌতম বৃদ্ধকে দিরা ভিশি উপনিধদিক 
অমুত॥াধন' করাইভেন সা। মহানিবাণ--কামনাবিজয়ের ফলে জন্মান্তব-জয় 

পঞ্চম স্তবক 

নীরব-সম|পি-মম _-মবহ্যুত চিরমৌন মহানিদ্র।য় অভিভূত । বরণ করেছে 
চিরন্ুন্দর ই 51 দি__যে মৃত্যু চিরবাগ্ছত নির্বাণের ছ্বার, সেই মগ্তান্রন্দরকেই 
বরণ কারয়াহে ; মৃত্যুর শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় লইয়াছে। অশোকনিলয়-_ 
যে গৃহে কেহ কোনদিন শোক পায় নাই অর্থাৎ ষে গৃঠে কেহ কোনদিন 
মরে নাই। সর্ষপচয়-_-কতকটা সরিশ্বা। চয়-সমূভ। পরান-স্থণ।ল ভগ্ন 
প্রীণরূপ পদ্দের ভাঙা-দাটাটি। পরশে ভাহার""জগ্ন _শোকহ'ন গৃহ 
হইতে একঘুষ্টি সরিষ। আনিতে প।রিলে তাহারই স্পর্শে গোতমীর মৃতপুত্র প্রাণ 
ফিরিয়া পাইবে । 


বন্ঠ স্তবক 
শিখাইলে শেষ শিক্ষা_€তোমার কাছেই আমি জীবনের পরমজ্জান লাভ 
করিলাম-__বুঝিপাম যে, মৃত্যু ও শোক মানুষের অপরিহার্য দুর্ভাগ্য । জীয়াতে 
_ পুনজীবিত করিতে । হবো-_দুর কর। বিরহ-আজাধার_মৃত্যাজনিত 
শোকের অন্ধকার | অন্তদীক্ষা/_মৃত্যুকে জয় করার সাধনায় দাক্ষা, নির্বাণের 
লাধনায় দীক্ষা । 
% পছ্চ-_১৩ 
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৮৪ ব্যাখ্যা 
৫১) অবনীর এই পন্মবেদীতে- -আরুখানু কেশ রুক্ষ । (স্তবক ৪) 

এই অংশটি কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের “জী বন-ভিক্ষা/-শীর্বক কবিতার 
এটি স্তবকক | কিসাঁগোতমী নায়ী জনৈকা রমণী মৃতপুত্রের প্রাণভিক্ষা- 
“পণ বুদ্ধদেপের প্রতি আলেঃচ্যমান অংশেক প্রার্থনাটি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

বুদ্ধধের জগতের যাবতীয় ছুঃখ দূর করিবার জন্য কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ 
“প্রয়াচিলেন এবং দ্ীঘ ছর বত্সরকালের সাধনার পর দিদ্িলাভ করেন । এই 
'₹দ্ধির ফণে তিনি স্থখ-ছুঃখের মূল কারণ কামনাকে জয় করেন। ইহারই নাম 
মহাশিধাণলাত। বুদ্ধদেব তাহার সাধনার ফলশ্রতটুকু সাপারণেএ মধ্যে বিতরণ 
“প্রিয় মানুষের আধ্যাত্মিক, আবধিভোৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিনপ্রকার দুঃখ 
হঠতে মুক্তির পথ নির্দেশ কবেেন। এই মরজগতেরই একস্বলে যোগাসনে বসিয়া 
৬নি এই অপাধ্যপাধন করিয়াছেন এবং তাহার পর অতিশয় কষ্টখাধ্য দুরু 
সাধনায় লিপ্ পহিয়াছেন । এমন যে সিদ্ধপুরুষ, তিনি নিশ্চই তাহার তপোবলে 
(কলা-গোতিমীর মুশপুজের প্রাণ ফিপাইয়া ধিতে পারেন । এই স্থির বিশ্বাস 
সইয়াই গোতমী বুদ্ধের চরণে লুটাইয়া পড়েন £ শোকে দুঃখে আলুথালু, উহার 
টল, আকুলতা-ভর! তাহার এই কাতর মিনতি। 
1 পদ্মবেদীতে, ভিতাপ, ঢুরগম.. সুক্ষ, মঠানির্বাণ--ইভার্দের উপর টাক] লেখ।] 


€২) বিশাল পুরীর দ্বারে ছ্বানে-- দাও গে! অন্থতদীক্ষাঁ। (সবক ৬) 

এই অংশটি কবি করুণানিধানের “জীবন-ভিক্ষা” শীর্ষক কবিতার অন্তগত। 

এস্লে পুত্রশোক ভু ভুলিয়! কিসা-গোতমী নামী মণী বুদ্ধেব নিকট দীক্ষাগ্রহণের 
আকাজ্ষ1] করিতেছেন । 


গোতমী পুত্রের পু্জীঁবনের জন্য বুদ্ধদেবের শরণাপ্রন্ন হইয়াছিলেন। 
বুদ্ধদেব তাহীকে যেখানে মৃতু) প্রবেশ করে নাই এমন গৃহ হইতে একমুষ্টি সরিষা 
আনিতে বলেন । কিন্তু সার! নগরীর গৃহে গৃহে ঘুরিয়াও গোতমী ব্যর্থকাম 
হইলেন। এমন গৃহ নাই যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। তাই কেহ 
তাহাকে সরিষা ভিক্ষা দিল না। এই অভিজ্ঞতা গোতমীঝ হৃদয়ে এক 
অনির্বচনীয় উপলব্ধির সঞ্চর করিল! তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সৃত্যুশোক 
মাছষমাত্রেরই অনিবাধ ছুর্তাগ্য । ইহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বুদ্ধদেবের 
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(নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে । সরিষা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত করিয়। বুদ্ধদেব ষে 
স্বকৌশলে এই শিক্ষাই দিলেন তাহা গোতমী এইবার বুঝিলেন এবং বুঝিবামান্ত 
এই ছুঃখতাপময় মরজগতে পুত্রকে পুনরায় বাচাইতে তাহার আর ইচ্ছা রহিল 
না। কারণ, ছুঃখের সংসার হইতে মৃত্যুর পথে ষে একবার মুক্তি পাইয়াছে, 
তাহাকে পুনজীবিত করার অর্থ আবার দুঃখতোগ করিতেই ফিরাইয়া আনা। 
তাই গোতমী পুত্রের মরণকে এতক্ষণে বাঞ্চনীয়ই মনে করিতে লাগিলেন এধং 
এ জগতের ছুঃখজ্ালা হইতে নিজের মুক্তি পাইবারু জন্য বৃদ্ধদেবের নিকট দীক্ষণ 
চাহলেন। তিনি বুঝিলেন, ছুঃখ দূর করিবার জঙ্ট বুদ্ধদেব এ জগতে 
আবিতুত হইয়াছেন । তাই তাহার ন্যায় বিয়োগব্যখায় যাহারা ব্যথী, তাহাদের 
তথ দুর করিবার জন্কও গোতমী জানাইলেন সশ্র্ধ প্রার্থনা। 
[ শেষ শিক্ষা, বিরহ-আধার ও অমৃতদীক্ষা- ইহাদের উপর টীকা লেখ। | 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র.১। কৰি ককুণানিধান বন্দ্যে।পাধ্যায়ের “জীবন-ভিক্ষা 
কবিভাটির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 

প্র. ২। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবন-ভিক্ষা 
কবিতার মধ্যে যে চিত্রটি ফুটিয়াছে তাহ। নিজের ভাবায় প্রস্ফুটিত 
কর। ” 

উ.। সমালোচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং জংক্ষিগুসারের প্রথঘাংশ 
দেখিয়া উত্তর সংকপন কর। . 

প্র-৩। কৰি করুণানিধানের 'জীবন-ভিক্ষা।' কবিতাটির প্রবীন 
বিশেধত্বগুলি উল্লেখ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত আলোচন। লেখ । 

উ.। সমালোচনা দেখ । 

ব্যাকরণ ও রচনা 


স্ন্্ি£ কে) তপোবল- তপঃ+বল। নীরব-নিঃ+রব। থে, 
বিয়োগ-উত্স-মপিৎ» বিয়োগোত্স-সরিৎ। 


১৯৬ ০75 0 পাঠ-সংকলন 


লান্ন £ বিয়োগ-উৎ্স-সরিৎ--বিয়োগ উত্স যাভার ( বন্থত্রীহি )+ 
সেইবপ সত্রিৎ (কর্মধারয় )। মরণ-শ্যেনের-_মরণরূপ শ্যেন (বূপক-কর্মধারয় ) 
তাহার । রসনাপ্রন্থন--রসনা-কপ প্রন্থন (বূপক-কর্মধারয় )। পরসাদ- 
ঘধুরদে_মধু অর্থাৎ মধুর যে রস ( কর্ধারয় ); পরসাদ অর্থাৎ প্রসাদের 
ষধুরপ ( ৬ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে । মুখচম্পকে_ মুখরূপ চম্পক (ব্ূপক- 
কর্মধারয় ), তাহাতে । অধরকমলপণ্ণ_-অধররূপ কমল (রূপক-কর্মধারয় )7 
তাহার পর্ণ (৬ঠীতৎপুরুষ )। পীধুষবিন্দুরিক্ত-_-পীষুষের বিন্দু ( ৬ষাতৎপুরুষ )%) 
তাহার দ্বার! রিক্ত ( ৩য় তত্পুরুষ )। দন্তরুচিতে-দস্তের রুচি অর্থাৎ দাপ্তি 
(৬্ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে | বিষবাণে__বিষ-্দগ্ধ বাণ (মধ্যপদলোপী 
কর্মধারয়) তাহাতে । ভ্রিতাপছুঃখ-_ত্রি অর্থাৎ তিন তাপ (ছিগু ); তজ্জনিত 
দুঃখ ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। ক্ষুরধারসম-_ক্ষরের ধার অর্থাৎ ধারা 
( ৬ঠীতৎপুকষ ); তাহার সম ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। নীবব-সমাধি-মগ্র_-নিঃ অর্থাৎ 
নাই রব যাহার (বন্ুত্রীহি )7 নীরব যে সমাধি ( কর্মধারয় )7) তাহাতে মগ্ন 
€ ৭মীভৎপুরুষ )। চিরস্ন্দর_চির (-কাল) ব্যাপিয়। সুন্দর ( ২য়াতৎপুরুষ )। 
অশোক্নিপয়-নাই শোক যাহাতে ( নঞ্বন্ব্রীহি); অশোক যে নিলয় 
( কর্মবারয় )। অর্ধপচয়-_-সধপের চয় ( ৬্ঠাতৎপুরুষ )। .পরান-মণাল" পরান 
কূপ মুণাল (ব্ূপক-কর্ধাবুয় )। . বিরুহ-আঁধার-খিরহজনিত জাধারু 
( মধ্যপদলোপী কর্ধারয় )। 

সাঞু চক £ আগলিআাগলাইদ:। আজিকে-_আজ। পরশে 
ম্পর্শে। হরযে_হষে। ছুরগম-দুর্গম। কোথা--কোথাও ( কোথায়ও )। 
ঘাগি--য1গিয় (বাঁ, চাহিয়া )। নিবেধিল_-নিবেদন করিল। জীয়াতে-_ 
জীয়াইতে (বা, জীবিত করিতে )। 

গ্রক্রুক্ডিপ্রভ্যজ্স £ আগলি'--আগল € বিশেষ্য, বিনা প্রত্যয়ের নাম- 
ধাতু )+ইয়।। পরিষিক্র-পরি সিচ১+ক্ত কর্মবাচ্যে। মাধুরী__মধুর +অণ 
+ঈ অ্রীলিঙে । শুক্ক__শুষ+ক্ত কর্তৃবাচ্যে। ভিন্ন__ভিদ্‌+ক্ত কর্মবাচ্যে। 
নিবেদিল-নি-_বিদ্‌+ পিচ, (সংস্কতধাতু)+ ইল। জায়াতে-_জী+আ1+ইতে। 

রী ্্য-ল্রল্ুল্ন। ১ দ্রবিগলিত £ তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় 
অশ্রু বহিতে লাগিল । 

মাধুরী £ রাজকন্ার ক্বপ-মাধুতী সকলকে মুগ্ধ করিল | 
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তপোবল £ বিশ্বামিত্র তপোবলে নূতন ব্রহ্মা সহি করিতে চাহিয়া 
ছিলেন। 

চিরনুন্দর £ মরণের হবরূপ ধাহারা জানেন তাহাদের কাছে মরণ চিনুন । 

হাহাকার £ বন্টাকিই্ট নরনারীর হাহাকার সরকারকে বিচলিঙ কৰিয়াছে। 

ব্যাকল্রপগ্গভ ভীকা ; দেউলে দেউলে, ছাবে ছ্বারে-বীক্ষায় 
বিশেষের দ্িত্ব। 

আগলি' প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্রগ্ব্য। নামধাতুজাভ ক্রিযা। পরসাঈ 
€ প্রসাদ), পরশে ( এম্পর্শে ) ভরষে (বহে ), ছুবগয (দুর্গম), পরান 
( ব্গ্রাথ)-প্রত্যেকটিই বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাতরণ। 

বৃস্তছি্-_ বন্ত+ছিন্ন বৃণ্তচ্িন (সংস্কৃত সদ্ি 'নয়নে)। কিন্তু পাঙলাহ 
এই নিয়ম সর্বত্র মানা হয় না। 

ঢুলিয়!. উঠিবে__একুটি অসমাপিকা। এবং একটি সমাপিক! ক্রিয়া মিজিয় 
একটিমান্তর ক্রিয়ার 'ভাব প্রকাশ করার খৌগি? ক্রিয়া) 

নিবেদিল-_গ্রকৃতি-গ্রত্যয় দ্রষ্টব্য । কাঁওল। গিজস্ত ক্রিয়ার উদ [হয় 

(শিখাইলে ) শিক্ষ|_ধাত্বর্থক করনের উদ্দাংরণ এখানে ঠিক সমধাতুজ 
কর্ম নয়, কারণ বাউলা “শিখ (শিখা) এবং সংস্কৃত “শিক্ষ” ধাতু অর্থে এক 
হইলেও রূপে বিভিন্ন। 

জীয়াতে_প্ররুতি-গুত্যয় দ্রষ্টব্য । বাউলা গ্লেরণাথক ফিয়ার উদাহরণ । 
জী+আ|জীয় £ য়-্রুতির উদাভরণ॥ 

বিরহ'আধার-সমসু উ্টব্য। তৎসম এবং অতৎপম শবে মাস কর: 
উচিত না হইলেও এখানে করা হইয়াছে । কর্মকারকে শূন্য বিভদ্কি। 

নবাক্যান্ভর্প £ চুরি গেছে মোর আচলের ধন ( কর্মবচ )শাআমাঃ 
ক্সাচলের ধন কেউ চুরি করেছে ( কর্তবাচা )। 


জন্মভূমি 
য্তীন্্রমোহুন বাগচী 


কি-প্ন্রিলক্স- পাঠ্যপুস্তকের 'পবিচয়পঞ্জী? দেখ । 


রবীন্দ্রনাথের সমকালে যে-সকল কবির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে তাহাদের অন্যতম 
গ্রতিষ্টাবান্‌ কবি যতীন্ত্রমোহন । রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাহার উপরে যথেষ্ট 
-কন্ত ভাব ও ভাষা, কল্পনা ও কথায় তাহার মৌলিকতাও সামান্য নয়। 

নাধুষই যতীন্দ্রমোহনের কাব্যের প্রধান আকর্ষণ । সে কাব্যে গভীর তত্ত 
বা অতল ভাবের স্থান নাই। নরনারীর, বিশেষ করিয়া নারীর, কতকগুলি 
স্বকোমল ও সুকুমার বৃত্তিকে কল্পনার বর্ণবৈচিত্র্যে রাঙাইয়া সাবলীল ছন্দে 
বসরূপে বিকশিত করা-ই যতীন্দ্রমোতনের প্রধান কৃতিত্ব । কবির .অন্থলক্ষণযুক্ত- 
আমারও নানান কবিতাও আছে । তবে এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই বোধ হয় ষতীন্র- 
হান একক । 

নাওলার পল্লীপ্রকৃতি এবং বাঙালী-জীবনের অতি সাধারণ স্থখছুঃখও 
বতীজ্রণোহনের কাব মনোজ ভইয়! দেখা দিয়াছে । কবির বাস্তবগ্রীতি ও 
পহপরতার পরিচয় যেমন, তেমনি স্থকুমর কল্পনারও পরিচয়ও নিহিত আছে এই 
কাবোে। তাহা ছাডা, “যতীন্রমোহনের কবিতার ভাষা ভাব যেমন 
পরীবাদী খাটি বাঙালীর ভাব-কল্পনায় সপ্ভীবিত, তেমনি উতক রাঁচ ও 
বসবোধের দ্বারা ংমত ও সমাজিত।” , *, 

উদ ও ন্নালক্কল্রপ-এই কবিতাটি যতীবন্দ্রমোহন বাগচীর 
খা কবিতা -গ্রস্থ হইতে সংকপিত। 

কবিতাটির বিষয়বস্তু করিব জন্মস্থান একছি গ্রামেন বর্ণনা | গ্রামটি গ্রাম, 
'ভমাবে যেটুকু বিশেষত্ব, যেটুকু সৌন্দধের অধিকানী, তাহার বর্ণনা তো! এই 
বিত1% আছেই, তাহা ছাড়া জন্মভূমি বলিয়াই কবির নিকট সেই গ্রামের মহিমা 
জগনত্ত । জননী ও জন্মাভূমি ব্বগের চেয়েও গরীয়লী | জগ্সভূমিই পৃথিবীতে 
সাক্ষাৎ স্বর্গ । এইজগ্থই উহ্থার তুচ্ছ বস্তু কবির এত প্রিয়। উচ্াত্ দ্রীনতা 
শান্তা আর শত ক্রটি-সত্বেও এত স্থখের এত শাস্তির স্থান আর জগতে নাই । 
কাক এইঈভাবেউ এখানে তাহার জন্মভূমিকে চিত্রিত করিয়াছেন । গ্রাম-গ্রকৃতির 
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সহজ স্বাভাবিক ৫বশিষ্ট্যগুলিকে তিনি নিবিড গরীতির সুধা মাখিয়ী অপুর্ব করিয়। 
তুলিয়াছেন। কবিতাটির শীর্ষনাম তাই সঙ্গত। 

সম্মাত্পোলম্না-_'জন্সভূমি' কবিতা বাউঙগার পল্লীগ্রামের একটি অতি- 
রঞ্জনহীন বিশ্বস্ত ছবি । আপাতদৃষ্টিতে গ্রামটির এমন কিছু শোভা নাই । অডর 
ক্ষেতের পাশে কেয়াঝাডে ঘের! একখানি গ্রাম | পৃবদিকে তার আম-কাঠালের 
বাগান, রাখাল বালকের! সেখানে জটলা করে । বাশবাগানের পাশ খেষিরা 
সজনেগাছের মধ্য দিয়া তয়তো। একটা পথ । পথে গোরুর গাডীর চাকার দাগ, 
বৃষ্টি হইলে তাই কাদা শুকায় না। ঘ্ুঁটে-ছাইয়ের গাদ। তারি পাশে পাশে। 
গ্রামের পুকুরগুলি পানায় ভর, চৈত্রমাসে তাহাদের জল থাকে না। ডোবা আর 
জঙ্গলে ভরা সেই গ্রাম । ইভার মধ্যে আর কি ০সীন্দয খাকিতে পারে? পাঠশালা, 
চিকিত্সক বা ধনাঢ্য ব্যক্তির যথে& অভাব সেখানে | তবে রাজ্যের পাখীর 
শমাবেশ ও ্বচ্ছন্দ গীতি গ্রামখানিকে মুখরিত করিয়া রাখে । তবু গ্রামটি কবির 
নিকট দ্বশৃস্বরূপ শুধু এই কারণে যে উতা তাহ।র জন্মভূমি | শিক্ষায় অনগ্রসর, 
রোগে তন্তে জর্জরিত বাঙালার গ্রামের ইহাই প্রকৃত ছবি । কবি ইহাকে ঘিথ্যা 
কল্পনার রঙে রঙীন করিয়। দেখান নাই । উভ। শুধু ভাতার বাস্তব দৃষ্টিবই গ্রমাণ 
নহে, ইহার মপ্যে আছে তাহার গভীরতর কবিত্বের পরিচয় । সন্তানমাজই . 
মাতাকে যে কারণে ভালোবাসে, কবিও সেই কারণে তাবু জন্মভূমির গতি এত 
অনুরাগী । উহার রূপের কথ।ট1 তাহার নিকট তাই নিতাস্ত নগণ্য । কবির 
নিকট উহ শুধু শান্িত্বখের পরম আশ্রয়। উহার একটি বস্ত অবশ্তাই কবির 
গভীর রসান্ুভূতিকে পুষ্ট করিয়াছেএ তাহা তইল গ্রামের সবুল স্রন্দর জীবন । 
সেখানে মান্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ণধারায় একনিষ্ট। বিবাদ-বিসংবাদ শিল্দ- ' 
স্তঁতি সবকিছুই সেখানে আছে ।' তবু প্রতি সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া তাভার। 
কীততন করে। [দিবসের ক্লহট্সিংবাদ ভুলিয়া সন্ধ্যার নিবিড ছায়াখ তাতার। 
যেন মিলনের মধুমাগা একতান তোলে! বাধাবন্ধনহীন, অলে-তষ্ট, অনাডদ্বর, 
স্গাধীন ও সুখী এই গ্রাঘবাসীদের জীবনের গভীবে একটি অপূর্ব রখমঞ্চয আছে। 
উহাই তাভাদেব সকল চুঃগ-টৈন্ট ছাপাইয়া মিলি তসঙ্গীতে অভিব্যক্তি লাভ করে । 
কৰি গ্রাম-জীথনের সেই মর্নগীতির স্পন্দন আপন জয়ে অন্টভব কিনা অনপাগে 
বিভোর হইয়া উঠেন । এইরূপে বাঙলার পল্লীর ধিশ্ষে ছবিটি নিধিশেষ মহিমায় 
মণ্ডিত হইয়া উঠে! পাক আমরাও ইহার মধ্যে জস্মভূমির আবর্ষণ অন্যন্ডব 
করি। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড অন্বতহ উভাই আমাদের স্গাৎ 
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ত্র্গ। এইখানেই আমাদেয় পারিবারিক জীবনের যাবতীয় বাৎসল্য--প্রেম 
প্রীতি ও স্রখের লীলাখেলা । সৌন্দর্য তাহার আছে কি নাই, সে-কথ] তুচ্ছ। 
ঈন্সভূমি জন্তাভুমিরূপেই মান্টষের হৃদয়ের উপব একটা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্বাপন 
করে। বিশেষ করিয়া কবিজনের মনে তাহার প্রভাব অপরিমেয় । অলঙক্ষা 
অনির্বচনীয় এক অপুব' আকর্ষণে তাহা কবিকে মুগ্ধ বিভোর করিয়া দেয়। এই 
কথাটিই কবিত টির মর্নবাণী। “জন্মভূমি” কবিতার সরল ভাষা ও বাস্তব বর্ণন' 
এক ঠিসাবে সহজ নতে। কারণ, ইত্াদ্বার1 কবি বস্ত হইতে ভাবে অতি সন্থর্পণে 
নিপুণ অভিযান করিয়াছেন। গ্রাম-গররুভির অনাডম্বর ছণ্টির মর্ধমূল ভইতে 
তিনি যে ভাবের প্রবাহ উতৎ্পারিত কবিয়াছেন তাহাই জন্মভূমির প্রতি মানুষেস 
বাভাবিক অন্বাগ। উহা কবির আত্মলীন ভাবের সরণি হিয়া পাঠকের 
চিত্তেও আপিয়া পৌছিয়াে। কবিতাটির এইখানেই স্বোত্বম আবেদন । 
এইখানেই কবির সত্যকার কবিত্বের পরিচয়। 


লহক্ষিশুসাক্-আইর্রি-ক্ষেতের আডালে ষে গ্রামখানি দেখা যাইতেছে 
তাহাই কবিপ জন্মভূমি, তাহার ব্বগপুরী | ইহার সীমানায় সবুজ কেয়াঝাঁভে” 
শিবিড ছায়া, পুবধিকে আমর্কাঠালের বাগান_ সেখানে পাখাল বালকের 
মিলিয়া গল্পগজব বরে । কবি হয় পিয়া রহিয়াছে এই গ্রামে । গ্রামের 
রাস্তাটি নাশগ[ছেধ পাশ দিয়া আকিয়া বাকিয়। গিয়াছে । গে গাশে 
ঘনসন্নিবন্ট আজনগাছের সারি। গ্রোক্রু গাডী চলার ফলে পথের জলা 
শুকাইতে পার না, কৌথাও বাঁ বেভাস পাশে ঘুটে-গাইয়ের ভূগ | তবু কৰিণ 
জঞভূমি এই রাম তাং চোখে পরমহন্দর | গ্রামের গাছে গাছে কত বিচ 
পাখী বাপ! বাধয়।ছে। পথে চলিতে গেলে*নীচু ডালগুলি আর্িয়] গায়ে লাগে 
"বার ওত পদাবঙ্গেপে শুকনো পাতা গুডাইয়। যায় তবু এই বনময় গ্রাম 
কবির মন হরণ ক।রয়াছে। গ্রমে বজ জলাশয় নাই, পন্ুদীঘ তে দুবের কথা । 
গ্রীষ্মের দিনে জলের বড অভাব হ্য়। যে কয়েকটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহার 
জগ পঙ্ষিল ও প!ণার আচ্ছন্গ। চারিদিকে ভাঙগাগ। ভাট-পঠলির বনের 
সধ্য পিয়া চলিতে চলিতে বাতাসের নিজেরই যেন দম বন্ধহইয়া আসে । 
এখানে না আছে একটি পাঠাশালা, না আছে ডাকঘর । অস্খ-বিস্থথ যথেষ্ট 
থাকলেও চিকিৎসক পাওয়া যায় না। খড অট্টালিকা ব! দ্েবমন্বিপ্র কিছুই 
এখানে নাই। গ্রাসবাসীরা পোশাক-আশাক না থাকিলেও লজ্জাবোধ করে 


জন্মভূমি ২৯৯ 


না, করে না দানিদ্যকে ভয়। সহ্ম্র অভাব থাকিতেও তাহাদের অভাববোধ 
পাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় কুমোরপাডায় কদমতলার ধারে সকলে মিলিয়। 
সংকীত্তন করে। সকলেই এখানে স্বাধীন ও সখী, সর্বপ্রকার বাধা ও বন্ধন 
তইতে মুক্ত! যেযাহার নিজের কাঁজ করে। তাহাদের মধ্যে বগভাবাটি হয়, 
আবার মিটিয়াও যায় । শোভা স্বাস্থ্য না থাকুক, এই গ্রামের কাছে আসিলেই 
কবির মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। সকল প্রিয়জনের আবাস এই জন্মভূমি 
তাহার কল সৃথ-শাস্তির আধার, তীভা স্বর্গপুরী । তাই ভাঙার মনটা সর্বদা 
এখানেই পড়িয়া থাকে । 
শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 
প্রথম স্তবক 

গাগ্রান। “'আইরি' খেতের আড়ে--অডহরের ক্ষেতের পাশে বা 
অন্তরালে । 'আইউবি' কথাটি গ্রাম্য বলিয়। উদ্ধতিচিন্ের মধে) পাখা হইয়াছে। 
প্রাপ্তটি-_:শেষণীমাটি |'আধার-করা-অদ্ধকারাবুত, ছায়ায় খেরা। কেয়াঝান্ে 
-কে্রাগাছ্ের গুচ্ছে ॥ কেয়া এক্জাতীয় উগ্র সগন্ধিফুল। ইহাকেই সংস্কৃতে 
কেতক কা কেতকী বলে। পুবের_ শব্দটির বানান “লক্ষণীয়! “পৃৰ” শব্দচি 
ভঙসযু) কিন্তু 'পুব" তৎসম ৭য় ললিয়া উচ্চারণ-অন্তসারে বানানে হৃষ্ঘ উ করা 
হইয়াছে । াবধশ্বভারতী রবীন্রনাগের রচনায় এই বানান-পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়াছেন । পুরিকে আম-কাঠালের বাগান থাকার অর্থ এই যে গ্রামখানিতে 
হুর্ষের কিরণ অনেক দেরীতে আসিয়া পড়ে অর্থ।ৎ তাহা প্রভাতেও প্রা 
অন্ধকাঃ। জটলা! করে _একত্র 'মিলিত হইয়া গল্পগুজব করে। আমার 
স্বপুরী-_ন্ষগপুরী *অমরাবতী যেমন মানষের বল্পনায় পরম সুন্দর ও স্ধময় 
স্বান, ক্র পক্ষে গ্রামধানিও তেমনি । এদানে খাকিদাই তিনি স্বর্গস্থথ 
উপভোগ করেন। এঁখানেতে হৃদয় আমার ইত্যাদি--এ গ্রামথানিউ 
আমার মন হরণ করিয়াছে ; আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার মনটি 
সব সময় পড়িয়া থাকে এ গ্রামে । 

দ্বিতার স্তবক 

পথটি বাকা_বান্তাটি বাঞ্চয়া গিয়াছে বা মোড় ঘুরিয়াছে। গালাগলি 
সজনে গাছের শাখা ঘনসমিবিই সজনে গাছের ডালগুলি এমনভাবে একটি 
অন্যটিব গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে যে মনে হয় তাহারা ষেন পরম বন্ধুভাবে পরস্পর 
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গলা-ধরাধরি করিয়া রহিয়াছে । গ্রামে মান্রষে মানষে সম্পর্কটিও যেন এমনি ২ 
গোরুর গাড়ির চাকায় ইত্যাদি__গ্রামের কাচা ব্রাস্তা দিয়া গোরুর গাডী 
চলিলে চাকার চাপে ছুইধারে গর্ভের শষ্টি ভয়, এবং এই গর্তে বুষ্টির জল জমিলে 
তাহা বাহির ভইয়া যাইতে পাপে না বলিয়া পথের কাদাও শুকায় না । তাঁর__ 
সেই গ্রামের অথবা গ্রামের নাস্তার । ঘুটে-ছাইযের গাদা-ঘুঁটে এবং ছাই 
স্বপাকারে পড়িয়া আছে। বিশ্বশোভা----.গেছে চুরি__ পৃথিবীর সব সৌন্দর্য 
কে যেন চুরি করিয়া আনিয়া এ গ্রামে বাখিয়াছে | সহজ কথায়, কবির বিবেচনায় 
এমন শন্দর স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাউ । 


তৃতীয় স্তবক 


যত দেশের যত পাখা ইত] দ-_এ গ্রামে নানারকমের পাখী দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাই কবির মনে হয় পৃথিবীতে যত জাণ্তির পাখী আছে তাহার 
কোনটিরই অভাব তাতার গ্রামে নাই । কবিতার এই চরণটির শেষে বিস্ময় 
চিহ্ন এই ভাবের গ্যোতনা করিতেছে । বাসার কাছে কাছে_ঝোপঝাডের 
কাছাকাছি গাছগুলিতেই তাহারা বাসা দাধিয়াছে, উডিয়া ফিরিবার সময় 
এই বাসার আকধণেই তাহারা দুরে চলিখ। যার না। গাছেব ভগা-বৃক্ষশাখার 
অগ্রভাগ । নুইয়ে পড়ে গীয়ে_বাস্তায় মাশ্ষের উপর নত হইয়া পড়ে, যেন 
গ্রামবাসীর সভিত আত্মীয়ত। প্রকাশ করিলার জন্তা। গ্ুডোয-শুড। ভইয়া যায়| 
পায়ে পায়ে- প্রতি পদক্ষেপ । চলতে গেলেই নিযে পায়ে পায়ে__ 
গ্রামের রাস্তার উপর রাস্তার প।শৈর গাছগুলি হইতে শুকনে। পাতা পড়ে, ফলে 
সে পথ চলিতে গেলেই প্রতি পদক্ষেপে পাতাগ্ুলি গুড়াইয়া যায়। বনে-ভরা 
_বন-জরঙ্গলে ঢাক | তবু--অথাৎ এত দোষ থাঁঞ্লেখ, জলকাদ্ আবু 
বনজজভ থাকিলেও। আমর চিত্ত সেথায় ইত্যাদি-_ প্রথম জ্ববকেপ 'এরখানেতে, 
হৃদয় আমার গেছে চুরির ভাবানবুত্ি। 
চত্রর্থ স্তবক 
পন্ুধিঘি-_-পদ্বাফুল ফুটিং। পাকে এমন দীঘি । 1বক্ত পদ্মফুল ধাঘির 
শোতভাবর্ধন করে। পদ্ম নাইকো মোটে মে যে দাঘি বা জল াশগ আছে 
তাহাতে পদ্দোর নামগন্ধগ নাই | চৈ৪-বোশেখে- ইত বশাখ মাসে যখন 
বঁড় অত্যন্ত প্রথর হয় । জলটুকু না জোটে-ল্গশ-পানেব ভপদুক্ত লামান্ত জল 


ছে 
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পাওয়া যায় না। পানায় অরাযাহার জলাশয়গুলি ভাসমান কচুরিপানায় 
এবং সাধারণ পানায় আচ্ছন্ন হইয়। জিয়া গিয়াছে । এইরূপ জলাশয়ে যেটুকুও 
বা জল থাকে তাহা ম্বান-পানের অযোগ্য । ডোবায় ভরাপানীয় জলের 
ভালো পুকুর বা দীঘি নাই, আছে কেবল ময়লা জলের ক্ষুদ্র জলাশয় । সিদ্ছি 
গাছে ছাঁওয়া_সেখানে পিদ্ধি বা ভাঙের গাছ প্রচুর আছে। স্াাট 
পিঠিলির জঙ্গলেতে _ঘেটুফ্ুল এবং পিঠিলির অসংখা গাছ জন্িয়া যে 
জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে। পিঠিলি বা পিটলি একপ্রকার বুনো 
গাছ। ইহার গোলাকার ফল হইতে পিট্রলিগোলার মতো সাদা রস বাহির 
হয়। হুশপিয়ে বেডায় হাওয়া__বাতাস যেন শ্রাম্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে 
ফেলিতে বহিতে থাকে ; বনজঙ্গলের মপ্য দিয় বহিতে গিয়া বাতাসের নিজেরই 
যেন দম বন্ধ হইয়৷ আসে। ন্বর্গছাঁড়! স্বর্গপুরী--কবির নিকট যাহা স্বর্গপুণী 
বলিয়া! মনে হয়, তাহা এমন হ্ট্রিছান্ডাই বটে $ স্বগের “প?-ও সেখানে নাই |. 
স্বর্গ শোভা তবু ইত্যাপদি_-এত দোধক্রটিপবেও কবির চোখে তাহার জন্মভূমি 
ন্বগপুপীরই মতো পরম রমণীয় স্থান3_ম্থগ্র সকল শোভা চুরি করিয়া কে 
যেন এ গ্রামে আনিয়। রাখিরাছে । তুলনায় £ "জননী জন্মভূমিশ্চ শ্বর্গাদপি 
গরীরসী”-_বাল্সীকি রামায়ণ । 
পঞ্চম স্তবক 
নাইকো! সে ডাকঘর- গ্রামটি এত ছোট, তাহার অধিবানীর সংখ্যা এত 
কম যে সেখানে সরকার কোন্প ডাকঘর বা পোস্ট অফিস স্থাপন করার 
প্রয়োজনীয়তা বধু করেন নাই । 4" এখানে কথার মাত্রারপে ব্যবজত 
অব্যয়স্থানীয় | বদ্দি_-চিকিৎসক, বৈদ্য ॥ কম্তি নয়কো বডে জর-__চিকিৎসক 
না থাকিলে কি হইবে, জ্বরজ।ল| অন্থথ-বিস্ুখ সেখানে বছ একট! কম নর। 
ধনীর দেবালযস-_ধনবান্‌ মানুষের ছার! প্রতিষ্ঠিত মন্দির । সঙ্জীহীনের 
লঙ্জা নাইকো|_দরিদ্র গ্রামবাসীদের পক্ষে লজ্জ। নিবারণের বস্ত্র সংগ্রহ কাউ 
কঠিন, পোশাক-আশাক তাভার। পাইবে কোথায়? পোশাক-আশাক না 
থাকিলেও কিন্তু শবের মান্তষের মতো তাহারা লজ্জাবোধ করে না। দারিজ্ে 
নাই ভয়-দারিদ্রযকে তাহার] ভয় করে না, মানুষের মতো দাবিদেোর 
সহিত যুদ্ধ করে। সষ্টিছাড়1-__অভভুত ; দুনিয়ার বার। তুলনীয় ২ “স্ট্িহীড! 
সথত্িমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস”__ রবীন্দ্রনাথ । সকল অভাব."'"*রিচু-- 
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দারিক্যের সঙ্গে অভাবের নিত্যসম্পর্ক থাকিলেও এখান হইতে সকল অভাব দর 
হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ প্রকৃত অভাব থাকিলেও গ্রামবাসীদের অভাববোধ নাই-_ 
তাহার। যাহ] পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট । 
ষষ্ঠ স্তবক 

কুমোর-পাভায়-- গ্রামে যে অংশে কুস্তকারেবা। বাস করে সেখানে । 
বংকীর্তনে মিলন-গীতি-_অনেকে মিলিয়া সমস্বরে দেবতার নাম বা মাহাত্ম্য 
'গান। এখানে নামকীতন অর্থাৎ হরিনাম-সংকীর্তনের এবং লীলাকীর্তনেরও 
কথা বল] হইয়াছে । রাধাকষ্জের বুন্দাবনলীলা-গানের ব্যগুন। রহিয়াছে 
 *কদমতলা” কথাটির মধ্যে । মিলন-গীতি-্মবহু লোকের সমস্বরে গান (০1075 
30038 ) অথবা ষে গীতি সামরিক বিবাদ-বিসংবাদ ভূলাইয়া দকলকে মিলিত 
করে। শান্ধ্য অন্ধকারে সন্ধ্যার অন্ধকারে । সংকীর্তনের সময় গ্রামবাসীরা 
অপ্রয়োজনবোধে আলো জালে না জালিবার পয়সাও হয়তো তাহাদের নাই। 
তাই অন্ধকারে গান চলিতে থাকে । বাধা-বাধন-হারা-দারিদ্র্য ও দুঃখ- 
কষ্টের বাধা এবং তথাকথিত সভ্যতা ও বিলাসিতার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ 
সুক্ত। খ্াবাদ-কৃষিকাধ। আবাদ-মিষ্টালাপ। আবাদ, বিবাদ, সুবাদ_- 
তিনটি শবেই বাদ ধ্বনির মিল রহিয়াছে । ইহার নাম অন্ুপ্রাস। 


সপ্তম স্তবক 


আছে বানা আছে- থাকুক বানা থ্বকুক। অপক্ষপাত বিচারে গ্রামে 

শোভা স্বাস্থ্য কিছুই নাই, কিন্ধ কবির বিচাষ শে-সব নয় / , বুকটি তবু নেচে 

ওঠে ইত্যাদি-_-প্রবাপ ভইতে জন্মভূমিতে ' ফিরিবার সময় গ্রামের কাছে 

আমিলেই কবির হৃদয় এক অননুভূতপুর্ব আনন্দ ও আশা দ্রুত স্পন্দিত হইতে 
খাকে। 

ন্যাহ্থ।। 
৫) বাশ-বাগানের-পাশটি-”'""এখানেতে গেছে চুরি ! (সবক ২) 
এই অংশটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর “জন্মভূমি কবিতার অন্তর্গত। এই 


অংশে কবি তাহার জন্মভূমি গ্রামখানির কপৈশ্র্যহীন খাস্ব চিত্রটির কোথায় 
ধ্মাকধণ,তাহাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
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গ্রামথানি আপাতদৃষ্টিতে এমন কিছু স্ন্দর নয়। সেখানে বাশবনের পাশ 
ঘেঁষিয়! পাড়ার পথখানি বিছবাইয়া আছে। উহার একপাশে সঙ্জনেগাছগুলি 
গলাগলি করিয়া ষেন জডাইয়া আছে। দুইপাশে এইরকম ঝোপজ্ঙগলের মধ্য 
দিয়া এই যে পথথানা গিয়াছে, উহাতে গরুর গাড়ীর চাকার গভীর দাগ 
কখনও মিলায় না; জলকাদ! কখনও শুকায় না। কোথাও বা বাদীর বে'ডাটির 
পাশে ছাই আর ঘৃ'টের গাদা-_পথের ধারেই রহিয়াছে । ইহার মধ্যে দেখার 
মতো কিছু শো নাই। তবু কবি ইহ!র প্রতি অন্রাগী। কারণ এই গ্রাম, 
এই পথ নিবিড় পরিচয়ে আবু গভীর অগ্ুরাগে কবির চেতনায় পরম আনন্দময়) 
অন্রপম সৌন্দধ্ময়। এ সৌন্দধ বস্তর বাহা সৌন্দর্য নহে, ইহা অন্গরাগরঞ্জিত 
অনুভূতির নিকট এক অনিধ5নীয় মর্মশোভা। সেই হুষ্মৃতর সৌন্দযই সেই 
গ্রাম্যপথ আর অনাচন্বর প্রকৃতিকে কবির নিকট স্বগতুঙ্গ্য কিয়! তুলিয়াছে। 
পৃথিবীর সকল শৌন্দধ যেন উহাতেই পুঞ্াত্কৃত হইয়া রহিয়াছে । 

(২) পদ্মদীখি কোথায় পাব-....সেথায় গেছে চুরি! (স্তবক ৪) 

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগছীর 'জন্মভূমি' শীধক কবিতা হইতে 
উদ্ধাত। এই অংশে কবি তাহার গ্রামখানির ১দন্ই বর্ণন। করিয়াছেন। এই 
দৈন্যপত্বেও জন্মভূমি হিসাবে গ্রামথানি তাহার প্রিয়-_ইহাই উদ্ধত স্তবকের 
মম্নকথা | 

গ্রামধানিতে পদ্দুদীঘি তে দূরের কথা, ভালো! 'একটি সাধারণ জলাশয়ও 
নাই। পানায় ভর পুকুর আন ডোবাগুলিতে কোথাও পদ্দের নামগন্ধ নাই। 
চৈত্রমাসে সেগুলি শুকইয় কাঠ হয়। নানারকম জংলী গাছ আর ঝোপজঙলে 
সব আচ্ছন্ন। একটু মুক্ত বাতাস বহিবারও উপায় নাই। বন্তত: বাতাস ষেন 
এই ঝোপজঙ্গলে আপিয়! শ্বাস ফেপিতেও পারে না_যেন তাহারও দম. 
স্সাটকাইয়। যায়। তাই পাতার মর্রে বাতাস ষেন হাপায়। এইভাবে গ্রামে 
জলকষ্ট ও বাতাস চলাচলের অস্থবিধা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তবু এই 
গ্রামই কবির এত প্রিয়, কারণ ইহা যে তাহার জন্মভূমি । জন্মভূমি জননীর 
মতো।। জননীর শত দৈন্য থাকিলেও সম্তানের নিকট চিরকাল তিনি অতি 
প্রিয় । ঠিক তেমনি জন্মভূমি কবির নিকট হ্বর্গের মতো হুখসৌন্মধের আধার । 

(৩) পাঠশালাটি নাইকো - "সেথায় গেছে চুরি! ; স্ববক ৫), 
এই অংশটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর “জন্মভূমি'-শীর্ক কবিতার 
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থন্তর্গত। এই" অংশে কবি ভাভার গ্রামের নানান অভাব-অভিযোগের কথা 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং এসকল শত্বেও তিনি যে সেই গ্রামের প্রতি বিশেষ 
অন্তরাগী সেই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন । 

গ্রামটিতে একটি পাঠশাল! নাই, নাই ডাকঘর । চিকিৎসকের অভাবও 
সেখানে তেমনি । অথচ গ্র।মে জরজালার প্রকোপ বড় কম নয়। দ্ীনহীন এই 
গ্রমে না আছে বাজা-জমিদারের প্রাসাদ, না আছে ধনী ব্যক্তির মঠমন্দির | 
এদিক দিয়া অনেক গ্রাম হইতেই উহা দীনতর। বস্বতঃ দারিদ্র্য সে গ্রামে 
সবত্র। গ্রামের মানুষ সেখানে সাজগোজ জানে না, দ্রারিদ্র্যকে সেখানে কেহই 
ভয় করে না। ভাসিমুখে শক্ত বুকে মানুষ সেখানে সরল অনাডম্বর জীবন 
বাপন করে । এই তো কবির গ্রামখানির ছবি। আপাত দৃষ্টিতে ইহা সত্যই 
হ্্টিছাডা, শ্রীহীন | তবু তাহা কবির নিকট স্থথের ত্বর্গ । এইখ|নে এত অভাব 
এত অনটনের মধ্যেও যেন অফুরস্ত স্থখ । তাই এই সুখের ঘধ্যে অভাব যেন 
আর অভাব থাকে না। সুখের মতে? এমন পরম এমখর্ের মধ্যে জাগতিক সব 
অভাব যেন দূর হইয়া যায়। 

€৪) তবু ওঠে কুমোর-পাড়ায় "গেছে চুরি! (স্তবক ৬) 

এই অংশটি কবি ষতীন্দ্রমোহন বাগচীর “জন্মভূমি' কবিতার অন্তর্গত |. কাবি 
এইথানে গ্রাম্যজীবনের একটি মধুর দিক্‌ চিত্রিত করিয়া জম্মভূমির প্রতি নিজের 
গভীর অন্ুরাগের হেতু বর্ণনা করিয়াছেন | 

কবির জন্মস্থান সাদাসিধা গ্রামখানিতে বাহ শৌন্দ্গ বা এশ্বম কোনোকিছু 
নাই । রোগের প্রকোপ আর অভাবের তাডনায় মানুষ সেখানে সর্বদ1 পীড়িত । 
তবু উহার একটা দুশিবার আকর্ষণ আছে। কবি তাহার কারণ বর্ণনা 
করিয়াছেন। সেই গ্রামের দৈন্য-লাঞ্ছিত অনাড়ঘ্বর জীবনখানির মর্্মূলে একটি 
মধুসঞ্চয় আছে। দিবসের কর্মকোলাহলে মানুষে মানুষে সেখানেও স্বার্থের 
সংঘাত--কলহ-বিবাদ যথে্ইই আছে। পরম্পরের নিন্দা বা স্তৃতি, ভালোমন্দ 
কত কিছুই চলে । কিন্তু সন্ধ্যার শান্ত ছায়ায় লিপ্ধ পত্রিবেশে গ্রামবাসীরা সে-সব 
ভুলিয়। যায়। এ কুমোব্রপাড়ায় কদমতলার কাছে একটা জায়গায় নিত্য 
সন্ধ্যায় তাহারা মিলিত হয়, মিলিত হইয়া] তাহার হরিনামকীতন, রাধাকৃষ্জের 
লীলা-কীরত্তন গান করে। সংকীতনের মধুর স্বরে তাহাদেগ মিলন, তাহাদের 
ধক্যই ষেন ব্যগ্রিত হয়! তখন তাহার! স্বাধীন, সখী । এইভাবে সন্ধ্যার 
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নিবিড় পরিবেশে গ্রাম্জীবনের মিলন-মধুর অপৃৰ এক আস্তর মহিমা! ফুটিয়। 
উঠে। কবি এই মাধুষে মোহিত হন। জন্সভূমির প্রতি তাহার অন্থরাগের 
তাই সীমা নাই। উহা তাহার নিকট সাক্ষাৎ ত্ব্গ--হুথশাস্তির একাস্ত আশ্রয় । 

৫) শোভ। বল, স্বাস্থ্য বল" "গেছে চুরি ! (সবক ৭) 

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'জন্মভূমি' কবিতার শেষ স্তবক। 
জন্মভূমির প্রতি কবি তাহার গভীর অন্গরাগের কারণ বর্ণন। প্রসঙ্গে আলোচ্য 
উপসংহার টানিয়াছেন।। 

কবি তাভার জন্মস্থান গ্রামখানির দেন্বপীডিত রাগ-লাঞ্চিত শোভাহীন 
সাদাসিধা ছবিখানি দেখাইয়াছেন । তবু কেন তাহা কবির নিকট সাক্ষাৎ স্বর্গ 
তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন | গ্রামে সরল অনাডস্বর জীবনখা পির মর্নযূলে 
আছে এক মিলন একতান, আছে এক অনিবচনীয় মাধুর্ব। তাই গ্রামটির 
কাছে যাইবামাত্র কবির হৃদয় আনন্দে নাচিরা উঠে। আশৈশব কবি এইখানেই 
আাতাপিতার অগাধ স্ষেতে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, এই গ্রামই তাহার যাবতীয় 
প্রেমগ্রীতির লীলাভূমি । এই সকল কত মধুর ভাবানুষঙ্গ জডাইয়৷ আছে 
গ্রামখানি ঘিরিয়া। তাহারই আলোকে কবির নিকট ইহা সাক্ষাৎ ন্বর্গপুরী । 
ইহা তাহার সমগ্র চিত্তকে একাস্তভাবে অধিকার করিয়। বসিয়া আছে। 


আঘর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র ১। কবি বতীন্্রমোহন বাগচা তাহার জন্মভুমির যে বর্ণনা 
দিয়াছেন তাহা নিজের ভাবায় ব্যক্ত কর। 


উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 


প্র. ২। “এটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী'--(ক) এই গ্রামখানির একটি 
বর্ণনা লেখা । (খ) কবির নিকট ইহা কেন হ্বর্গপুরী তাহা বুঝাইয়া দাও। 

উ.। (ক) অড়হর-ক্ষেতের পাশে কেয়াঝাড়ের কালো রেখায় ঘের! 
সাদাসিধা একটি গ্রাম। পূর্বদিকে তাহার আম-কাঠালের বাগান। রাখাল 
ছেলেদের লীলাভূমি এই ছায়াভরা বাগান । অন্যদিকে বাশবাগানের ধার 
ঘেধিয়া বাকা পথটি বিছাইফ়া আছে গ্রামের মধ্য দিয়! । একপাশে তাহার 
সদজধিনাগাছগুলি ভালে ভালে জড়াইয়া দাড়াইয়া আছে। গোরুর গাড়ীর 
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গভার খাত আকা সে পথে, জলকাদ। তাহাতে শুকায় ন। পথের পাশে বেড়ার 
ধারে কোথাও কোথাও ঘুটে আর ছাইয়ের গাদা। ঝোপজজল আর গাছ- 
পালায় গ্রামথানি আচ্ছন্ন । তাভাতে যত রাজ্যের যত পাখী আছে সবই 
আসিয়া ভিড করে। পথে চভিংতে গাছের ডগা ভইরা পড়ে। পায়ে পায়ে 
গুঁড়াইয় যায় ঝরা পাতা । এ গ্রামে ভালে। একটি জলাশয়ও নাই । পুকুর আর 
ভোবাগুলি পানায় পাকে ভর1। ঘন জঙ্গলে এখানে ব তাসও মুক্ত হইয়! বহিভে 
পারে না। গ্রামে না আছে পাঠশালা, না ডাকঘর । নাই সেখানে বৈদ্য 
কবিরাজ, বাজ জমিদারের প্রাসাদ বা ধনীর মঠমন্দির । গ্রামবাসীর সাজসজ্জা! 
নাই, আছে শুধু চিরফ্ভী দারিদ্র্য ও বোগ । দিবসে নানা কাজে তাহাদের 
বিবাদ বিসংবাদ হয় আবার তাহা মিটিয় যায়। নিন্দা স্তুতি সবই সেখানে 
আছে। কিন্তু সন্ধ্যায় তাহার; সব ভুলিয়া একত্রে কীত্তন করে । তখন স্বাধীন 
স্বখী গ্রামবাসী মরবেন্জ হইতে মিলনমধুর জীবনসঙ্গীতের অমিয়ধাবা! উচ্ছ্বসিত 
ইয়া উঠে। কবির জন্মভূমি গ্রামখানির এইটুকুই মাত্র বর্ণনা । 

(খ) ৫নং ব্যাখ্যার দিতীয় অন্তচ্ছেদ দেখ । 

প্র. ৩ | ববি যতীজ্রমোতন বাগচর জন্মভূমি ক'বতাটিব বিধয়বস্ত বিশ্লেষ 
করিয়া আলোচনা লেখ। রা 

উ.। জমালে!চন। দেখ। 


ব্যাকরধ ও রচন। 

জমাস 2 আধার-করা_-কর) হইয়াছে আধার যাভাকে (বহুব্রীহি ) 
তাহ1। স্ব্গপুরী-স্থগেঁর পুরী (৬্চী তৎপুরুষ্ব ) অথবা প্বগাস্থত পুরা ( মধ্য- 
পদলোপী কর্মধারয়)। গল'গলি--গলায় গলায় আকর্ষণ করিষা! যে মিল 
(ব্যতিহার-বন্তত্রীহি)। বনে-ভরা-বনে (বন দিয়া) ভর] (অলুক্‌ ৩য়! 
তৎপুরুধ)। পদ্দীঘি--পন্মসমহিত দীঘি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। দ্ব্গছাড়। 
-_-ছগী হইতে ছাভা (৫মীতৎপুরুষ )। ডাকঘর--ডাকের জন্য ঘর ( ৪র্থা- 
তৎপুরুষ ) | সজ্জাহীনের-জজ্জার দ্বারা হীন (গয়াতৎপুরুষ ) তাহার 
সপিছাড়া__কৃষ্টি হইতে ছাডা (৫মীতৎপুরুষ )। কুমোর-পাডায়-_কুমোরদের 
পাড়া (৬ঠাতৎপুরুষ ) তাহাতে । মিলন গীতি-হঠি্িনের গীতি ৬ষ্টাতৎ- 
পুরুষ )। ন্বাধীন--ন্ব-র অর্থাৎ নিজের অধীন ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। বাধা-বাধন 


জন্মভূঘি ২৩৯ 
হার1--বাধা এবং বাধন (ছন্দ); তাহাদের দ্বারা! হারা ( ৩য়াতৎপুরুষ )। 
হাসিমুখ__হাসিধুক্ত মুখ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় । 

স্সস্ভ*শ্ক-গ্পউঁন্য £. গোরুর গাড়ি-গোরুগাড়,। গোর্র-গাড়ি 
( অলুক্-৬ঠীতৎত্পুরুষ )। বাজার প্রাসাদ রাজপ্রাসাদ । 

সা গচ্চ-দশ £ ষাচ্ছে_যাইতেছে । বার যাহার | দিয়ে-দিয়া। 
গেছে গিয়াছে । তার-তাহার | উড়ে-উডিয়া। মুইয়ে__নুইযা। চলতে 
-_ চলিতে । গুঁডোয়- গড়ায় । পাব-পাইব | শুকিয়ে শ্তকাইয়া। হাপিশ্বে 
_ঈগাপাইয়া। সেথার-৫সখানে | নেচে-_নাচিয়া। ওঠেউঠে। এলে 
আমিলে। যেখায়-_যেখানে | 

প্রক্রন্ডি-শ্রতভ্যজ্ £ ঘেরাপির মা! কমতি-কম (নামধাতু )+ 
তি। দারিদ্য--দরিদ্র+য্যঞ,। সান্ধ্য--সন্ধ্য7অথ. | স্বাস্থ্য-ন্যস্থ্য ('ন্থস্ত? 
নয় )1ব্যঞ | 

কালু ও শিক্ডত্তিত £ প্রান্তটি যার-অধার-করা সবুজ “কেরাঝাডে, 
(করণে বা অন্ক্ত কর্তার়-এ)। পালায়, ডোবায়, গ'ছে-তিনটিতেই করণে 
--এ | “্বাবিক্র্যে নাই ভয় €( অপাদানে-এ )। 

শ্িদেস্পালুসলাক্রে াক্যেল্র শবিবভিন্ন £ এখানেতে হৃদয় 
আমার গেছে চুরি-__এখানেতে আমার গ্রদয় কেউ চুরি করেছে ( বাচ্যাম্তর )। 

যত দেশের যত পাখি এ গায় কি আছে ( বিন্ময়বোধক )--এটা বিন্ময়েন 
কথ" যে যত দেশের যত পাখি এ গীয়েই আছে (নির্দেশাত্মক )। 

শযাকল্রপঙ্গভ ভীল্ক। £ গাটি-গ্রাম১র্গী £ অধ তৎসম শব্দ 

কাঁঠালের-কাট। +আল-কাটাল, প্রচলিত উচ্চারণে ট-কে ঠ ককিয়া 
'কাঠাল? £ বর্ণবিকতিত্ন অন্তর্গত. পীনায়নের অর্থাৎ অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণে 
পরিণতির উদাহরণ । 

বদি-_“বৈছ্া' (তংসম) শব্দের বিকৃত উচ্চারণ £ অধর্তৎসম শব্দ এবং দৃ 
+ধ.-দ্‌+দ্‌ হইম্লাছে বলিয়। সমীকরণেরও উদাহরণ | 

চৈৎঃ বোশেখ-মধ তৎসম শব্দ । তংসম রূপ £ চৈত্র, বৈশাখ | 

নাইকে'_নাই” ক্রিয়াবাচক অব্যয়) ইহার সভিত অবধার- বা নিশ্চয়তা” 
বাচক অবান “কো? যুক্ত হইয়াছে । 

* পহ্যা--১৪ 
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কম্তি-_কম্‌ (নানধাতু )+তি। শব্দটি সাধারণতঃ বিশেষ্যরূপেই প্রযুক্ত 
হয়, বিস্ত এখানে বিশেষণ । 

গুডোয়-গুডা, নাম-শব ? ইহাই বিনা প্রত্যয়ে ধাতু হইয়া 'ক্রয়াপদ হি 
করিদ্ধাছে বলিয়া এটি নানধাতুর উদাহরণ । 

লাস্ট জন স্পক্ষ £ জটলা, গলাগাল, স্গ্িছাডা, ঈুবাদ | 


আমর 


সত্যেন্দ্রনাথ দন্ত 
ক্ুত্রি-স্পপ্রি্জ- পাঠ্যপুস্তকের পিরিচয্পঞ্জী” দেখ । 


ভু শু শালকল্রপ- সত্যেন্রনাথ দণ্ডের “কুহু ও কেকা'-নামক 
কাব্যপ্রস্থ হইতে এই কবিতাটি আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে । মুল কিতাটিতে 
৬৪ পডক্তি, কিন্ত মধ্যশিক্ষা-পর্যৎএর সংকলনে শেষাংশের ৮ পও.ক্তি বাদ দিয়া 
অবশিষ্ট অংশ গ্ান পাইসাছে। ইহাতে কবিতাটির কিছু অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। 

কবিতাটির নাম 'আমরা” হইয়াছে এইজন্ত যে, ইহা দ্বারা কবি বাঙালী 
জাতিকেই বুঝাইতেছেন। বিগত দিনের বাঙালীর কীতিকাহিনী ইহার 
বিযয়বস্ত । ্‌ 

সসা্লোক-া1--সত্যেন্্রনাথ বাঙলাসাহিত্যে ছন্দষাছকর নামে 
অভিহিত হইয়া খাকেন। আলোচ্যমান অংশটি, তাহার এই আখ্য। যে কত 
সাথ ক হইয়াছে তাহার প্রমাণ । ইহার ব্ষিয়বস্ত বিশ্লেষণ করিলে উত্কষ্ট কাব্র 
লক্ষণ বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ইতন্ততঃ বিক্ষিগ্ত বাঙালীর 
অতত গৌরব, কীন্তি ও কৃতিত্বের একত্র সমাবেশ কাঁরয়! কবি এখানে ছন্দের 
ইন্দ্রজালে বাঙালীহ্বদয়ে একট! গর্ববোধ উদ্বোধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে 
তাহার স্বজত্যভিমান ও ম্বদেশবাৎ্সল্যই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়া 
উঠিগ়াছে। কিস্তি তথাপি শ্বীকার করিতেই হইবে ষে মহাকালের বিচাবে 
এইগ্রকার কবিতার আযমুষাল স্দীথ নহে । 


আমরা ২৯১ 


শিঅজ-বিলেঘল--১। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রারু-ত+ 
সৌন্দ্য। (স্তবক ১) 
২। ব্লাঙালীর শৌরবীধের পরিচয় । (স্তবন্ত ২) 
৩। জ্ঞানচর্চায় ও আকুমার-শিল্পে বাঙাষ্ীর দান। (স্তবক ০) 
৪| বাঙালীর কষ্টসহিনুঃতা ও প্রাণশাকহ প্রাচুর্ম ? চ জব ৫) 
৫ | বাঙালীর আধ্যাত্সিকত| । (স্তবক ৫) 
৬। আধুনিক কালের বাঙালীর সধন।। ( গুধক ৬) 
৭। বিশ্বত্রাতৃত্বপ্রতিষ্ঠায় বাঙালীর ভবিধ্যৎ সাধনা । ( ম্তবক ৭) 
সহল্ষ্িগু-সাব্র-্বচ্ছন্দগতি পুণ্াসলিল। গন্গ৷ যেখানে হেলায় সকপুকে 
আুক্তির বিতরণ করেন, 'আমরা বাঙালী সেই অতি পবিত্র বঙ্গভূমিতে বাস কার । 
এইদেশের বাধে কমলালেবুর জন্মস্থান শ্রীহট জেলা, দক্ষিণে মনুয়াবুক্ষ- 
পরিশোভিত গ1ওতাল পরগন।, শীর্মদেশে হিমালয়ের তুঁষযারধখল কাধচন জজ শুঙ্ 
এবং পদপ্রান্তে তরদ্রচঞ্চল বঙ্গোপমাগর বিপ্াজয।ন। এই সজল", সুফল: 
বচিত্র পুষ্পাপংকারে শোভিতা বঙ্গভূমি আমাদের প্রিয় বাসস্থান । 
বাঙালা আমরা ভীরু অথবা কাপুরুষ শহি। আমাদের এই বান (দেশ 
একদিকে যেমন বিচিত্র ফ্লশস্তে পত্রিপূর্ণ। অপরদিকে তেমন বানর সপ প্রভাত 
; হিবশ্প্রাণিপংকুল। এইসকল হিংস্র প্রাণীর সভিত নিয়ত পংগ্রাম করিয়া আমরা 
বাস করিতেছি । সমরক্ষেত্রে৪ও আমর অসামান্ত শৌধ ও বাঁধের পারচয় 
দিয়াছি। বাঙালীর স্থদ্ুর অতীতে দিগ্বিজয়ী রখুরাজার সহিচ্ত বিপুল বিঞ্ুে 
যুদ্ধ করিয়াছিল । বাঙালীর ছেলে বজয়সিংহ লঙ্কা জয় করিয়] উহার 'নিংহল' 
নামের মধ্যে নিজ বীব্লত্বের অক্ষয় পরিচয় রাখিয়। গিয়াছেন। বঃঙালী জাতি 
একদিকে মগ-দক্্যদিগের উপদ্রব নিবারণ করিয়াছে, অগ্ঠদিকে প্রবল 
প্রতাপশালী দিলীশ্বরের সহিত বিরোধিতা করিয়] দেশের স্বাধীনতা অ্ষু্ 
রাখিয়াছে। বাঙালী ভূম্বামী চাদ রায় ও প্রতাপাদিত্যের শিকট দিল্লীর মোগল 
সম্রাট, আকবরকেও পরাজয় ন্বীকার করিতে হইয়াছে । 
জ্ঞানচর্চায় ও স্থৃকুমারশিল্পে বাঙালী জাতির বিপুল দান আছে। সাংখ্য- 
দর্শনগ্রণেতা কপিলমুনি এই বাঙলাদেশেই আবিভূততি হইয়াছিলেন। বাঙালী 
অতীশ দীপংকর হিমালয়ের কঠিন তুঘারস্তর অতিক্রম করিয়া] তিববতে বৌ দ্ধধম 
প্রচার করিয়াছিলেন । বাঙালী যুবক রঘুনাথ শিরোমণির নিকট মিথিলার 
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অপরাজেয় টৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়া-. 
ছিল। বাঙালী কবি জয়দেব সুমধুর পর্দাবলী রচনা কৰিয়! সংস্কৃত সাহিত্যকে" 
এক অভিনব স্থকুমার মাধুষে সমুদ্ধ করিয়াছেন । ষবদ্বীপের “বরভূধর” ও 
কম্বেজের "ওংকাবরধাম” মন্দির বাঙালী লাতির স্থাপত্য-গৌরবের উজ্ভ্ল 
নিপশন। ্তপ্রশিদ্ধ ভাক্কর ধীনান্‌ ও বিটপাল বাঙালী ছিলেন । অজল্ঞাগুহার 
অমল চিত্রাবলীর মধ্যে বাঙালী চিত্রকরগণের নিপুণ তুলিকার কোমল স্পশ 
আছে। . 
বাঙাল জাতির সহিগুতাও অপরিসীম । তাই ১১৭৬ সালের ভীষণ' 
দ্রভিক্ষেও এ জাতি লোপ পায় নাই এবং নানাবূপ মভামারীর সহিত প্রতিনিয়ত 
যুদ্ধ করিয়া এ ইহারা লীণও আছে। 

আধ্যান্সিক সম্পধেও বাঙালশ হীন নহে । বাঙালী জাতি তাহাদের 
আরাধ্য -পধতাকে দুর হইতে নথঙ্কার করিয়া তৃপ্ধ হইতে পারে নাই-দেবতার 
সহিত আত্ম'য়ভ' স্থাপন কর্য়াছে, এবং মাজযের মধ্যেই দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ 
করিয়াডে 1 বৈষণ ধর্রের অগ্কতম প্রবর্তক চৈতগ্থদেব, শুধু বাঙাল'ই ছিলেন 
ন', তিনি যেন বাঙাল।র সুমা বুভিগুলির জীবন্ত প্রতিমৃতি। বীর সন্গ্যাসী 
বাঙালী বিবেকানন্দের নিভীক বাণী জগৎ্ময় প্রচারিত হইয়াছে । তাই মনে 
হয়। অনাগত ভাব্যাততি ইহাই প্রাগ ও প্রভীচ্যের মধ্যে এক অপৃধ সামন্ত 
সপন কারুফ়] অযান্তশ্তপ আস্ত" পস্ণিত করিতে সমথ হইবে | 

বাড়ান বেঙ্ঞানিক সাধনার শতল অটেতনের মধ্যেও চেতনার আলিষ্কীর 
করিয়াঞেন, বিভিন্ন মৌপিক উদাদানের রাসায়নিক সংমিশশে অভিনব পদার্থের 
জি করিয়াঙেন। বাঙালার কবি সমগ্র মানবজাতির মিলনের গান 
গাহিজাছেন | বাড়াল ভুচ্ড নহে ভগবানের আশীর্বাদে তাহারাই একদিন 
পৃর্থবীতে ভগবানের অভিএ্ায় পূ করিবে। 

বাঙালী সাধক শ্রী ঘুধজ যে সবধর্ধপমন্ধয়ের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, 
তাহারই ফলে বিশ্বে লক্ষক্োটি নরনারী এক্ষ মহামিলনের ভোরে বাধা 
পন্ডিত । অভাতে বাঙাপী যে সাধন! আরস্ত করিগ়্াছে, একদিন-না-একদিন, 
তাহা সিদ্ধিলাভ কৰিব] বাঙালীর কাঁতিকথ1 জগত্ময় প্রচার করিবেই। কিন্তু 
সে সিদ্ধি লাভ করিতে বাহুধবলেব প্রয়োজন হইবে ন।, সে সাধন। কাহারও, 
মনে হিংসাঘেষ জাগাইবে না--ধীরে ধীরে বাঙালী বিশ্বমানবকে এঁক্যের মন্ত্রে 
দীক্ষিত করিবার মহৎ কত্তব্য সম্পন্ন করিয়া বিবাতার খণনুক্ত হইবে । 
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৫ ওঁ প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দষে পরিপৃণ বাওপাদেশ, হুজলা সুফল? ও 
শন্যশ্যামলা বাঙলাদেশ। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়। আমরী ধন্য । আত গ্রাচান- 
কাল হইতেই নান।রূপ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙ!লী থাঠিয়। 
আছে, পমুদ্ধি লাভ করিয়াছে । বাঙালী বুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে, সমুদ্র পা হইয়া 
দেশবিদেশে রাজা বিস্তার ক'রয়াছে, ব্যবস।-বাণিজ্য কারয়াছে। শুধু তাহ।ই 
নভে, জ্ঞানবিতরণেও বাঙালা চিরকাল অগ্রণী। শি্লেও ললিতকলায় বাঙালটর 
জেষ্টত্বের নিদর্শন শুধু ভাবতে নয়, সমগ্র প্রাচ1জগতের বর্বত্র ছড।ইয়। আছে। 

সংস্কৃতির ভাগারে বাঙালীর ধান অপগ্রিসীম | ধমজগজে ও আধ্যাত্মিকতা 
বাঙালীর অবিসংবাধিত শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করকিজাছেন বু ধঙ্ামায । বাউালার 
সাধনায় মান এখানে দেবতা হইয়াছে। পেবতা মানুষের মত আপন হইয়া 
গিয়াছেন। বাঙ!লী জভের মপ্েও প্রাণধর্ম আবিঙ্কার কারয়াছে, পরস্পর- 
বিরোধী বস্ত ও ভাবের মধ্যেও সমন্থণ সাধন করিযাছে। এইভাবে বাঙালার 
গ্রতিভা নানা দিকে নানা আকারে বিকশিত হইয়। উঠিষাছে। ইহাতে মনে 
হয় যে বাঙালী চিরদিন অসাধ]সাধন করিয়। আ.সয়/ছে, গুতরাং ভ(বস্তৃতেও 
্সসাধ্যপাধন কর্সিবার ৬৬ একমাত্র বাডাল।গই আছে। 


শব্দার্থ ও টাক৷ প্রভৃতি 

শান্তি ৯-৮। মুক্তবেণার গঙ্গ1 ইহার ছুইটি অর্থ *ভব ২ 
(১) প্রাণে গঙ্গা-বমুন্ধাসরন্ধতা মিলিত হওয়ার উহ বে ুক্তত্রিরেণী খলে এখৎ 
বাঙলার হুগলী জেলায় ত্রিবেশীনামক স্থানে তিনটি না পৃথক হইয়। যাওযায় 
উহাকে যুক্তত্রিবেণী বলে। কবি হুগলীর ্রিখেশীর মুল্ধারা গঙ্গার কথাই 
হতো মনে করিফ্াছেন । (২) গঙ্গার ধারা] পখেন নান। বাধা আওঙক্রম কিয়া 
অবশেষে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়া “মুক্ত” অথাৎ বারধাই?ণ হইয়াছে। কাজেই 
গঙ্গাসাগরকে 'মুক্তবেশীর গঞ্গা' ভাবাও কবির পক্ষে অস্বাভাবিক *হে। পুথাকামী 
নরনারীগণ ভ্রিবেণী অপেক্ষা শঙগানাগরকেই চিরকাল বহুগুণে অধিক পাবন্র 
বলিয়। মনে করে। এইস্থানে স্নানের ওগ্য তাহারা দলে ধজে মৃত্যুবরণ করিতেও 
প্রস্তত। এই কারণে দ্বিতীয় অর্থই পমীচীন বশিরা মনে করি? কিন্ত তাই 
বলিয়। প্রথম অর্থকেও ভুল বলিতে পারি না। মোটের উপর আমে 
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পক্ষপাতিত্ব দ্বিতীয়টি উপর | যেথায়_-যে দেশে। মুক্তি বিতরে রঙে. 
অনায়াসে, অবলীলাক্র€ম মুক্তিদ্ান করে । হিন্দুদিগের বিশ্বাস, গঙাসাগরে আান 
করিলে মাভযের মোক্ষলাভ হয়, পুনর্জন্মের ভয় আবু থাকে না। যে মুক্কি বহু, 
তপস্যা ও কুচ্ছুপাধনার পর একাধিক জন্মে লাভ করিতে পার যায়, বঙ্গদেশে 
তাহা এত স্থল । তীর্থে পুণ্যস্থানে। বঙ্গভূমি লক্ষ লক্ষ মানুষের 
পানভান্] ও মুক্তিদাতরী বলিয়াই কবি ইহাকে তীর্থ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । 
বরদ-_নিনি বরু অর্থাৎ ঈপ্সিত বস্ত দান করেন এবং সকল মনস্কামনা পূর্ণ 
কাপস। বর্শ-_বঙছ্গদেশে। বাম হাতে যার কমলার ফুল-_( এস্থলে 
বহদেশকে নারীমুত্তিরপে কল্পনা করা তইয়াছে ) বঙ্গদেশের বামদিকে অর্থাৎ 
মানচিত্ের পূর্বদিকে আসামের শ্রীহট্র অঞ্চলে কমলালেবু জন্মে । এজন্য কবি 
কল্পন' করিরাছেন-বঙ্ঘমাতার বামভাতে কমলার ফুল। ভাহিনে_ডান 
হাত্ত।  মধুক-মালা _মহুয়াফুলের মালা। ডাহিনে মধুক-মালা_ 
বল্গ-পশের ভ'নদিকে অর্থাৎ মানচিত্রের পশ্চিমদিকে বিহারে সীগতাল পরগণ' 
অআপণল প্রচুর মন্য়া জন্মে। এইজন্বাই কবির এইরূপ কল্পনা । বাম হাতে". 
মনকমালা-শ্রীহট্র এবং সীওতাল পরগণ। বর্তমানে বজগদেশ্রে সীমার মধ্যে 
না থাকলেও একসময়ে ছ্রিল। কবি তৎকালীন বৃহত্তর বঙ্গদেশেরই চিত্র 
অন্য করিয়াছেন! ভীলে -কপাঁলে, মস্তকে (অর্থাৎ উত্তরকে )! 
কাঞ্চন-শৃজ সুকুউ- হ্যালয়ের কাঞ্চনভজ্ঘা শৃ্দরূণ শিবোভূষণ অপবা স্ুবর্ণময় 
অগ্রভাগযুন শিতধাভূষণ | উভয় অর্থই কাঞ্চনজজ্ঘা শূঙ্দকে বুঝায়, কারণ 
তঘ!ব্ধবল কাঞ্চনজ্জঘার উপর ্ুর্ধকিবুণ পডিলে তাহ হবর্ণীভ দেপা যায় । 
লিবণে-এজ্জল্যে, বিজায় । [এই কিরণ বঙ্গমাতা দেহদীপ্তি না তাহার 
মুক্ুটের গুজ্জপ্য- তাহা স্পট বুঝা ষায় না] আর্ল-- আলোকিত, দীপ্ত । 
কোল-ভরা ঘার কনকপান্য _ব্গদেশ শশ্তশ্তামল | ইহার সর্বত্র ধানের 
শত। এই ধান যখন পাকে তখন তাহার সোনার মতো বউ হয়। 
হালাল এই ধান বাঙলার স্্পদ্‌। সুতরাং করি কল্পনা করিয়াছেন, 
স্পমাক্ঞার কোল ভরিয়া সোনার ধান। বুকভ্র। যার প্েহ--বঙদেশ 
নদীব্হল | এই নদীগুলি যেন সন্তানের জন্য বঙ্গজননীর শ্বতঃ-উৎসাব্রিত 
স্েধারা। মাতৃন্মেহ যেমন সন্তানের পক্ষে পরম মঙ্গলকর এবং অমঙ্গলনাশক, 
একট নদদীন্থলিত তেমনই ব্জদেশকে উর্বর করিয়া আমাদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা 
করিতেছে । চরণে পন্ম-বজদেশে অজত্র পদ্মফুল ফোটে । এগুলি যেন 
বঙ্গমাতার চদরণে বঙ্গপাসপীর ভক্তি-অর্থারূপে শোভমান। ছতলসী- 
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অপরাজিতায় ভূষিত দেহ -বাঙলা নানাপ্রঙ্গার ফুলের দেশ ইহার অতদী 
এবং অপরাজিতা ফুপ দরিয়া যেন বঙ্গজননীর দেহতূষণ রচিত হইয়াছে । সাগর 
যাহার বন্দনা রচে শততরঙ্গ ভঙ্গে_ বঙ্গদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । 
ইহার শত শত উদ্জির অবিরাম উ্ান-পতনে ষে গম্ভীলু গর্জন শ্না যায়, তাহা 
যেন বঙ্গমাতারই বন্দনাগীতি বা প্রশস্তি। বাঞ্িত ভূমি -প্রিয় স্যান, 
আকাজ্কিত স্বান, যে দেশে সকলেই বাস করিতে ইচ্ছা করে। তুলনীয় 
«মামার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি 1” দ্বিজেজ্লাল । 
স্ঙক্িত ৯৯৬ । বাঘের জঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইত্যাদি-বঙজদেশে পু 
অ্ণ্যবাজিতে, বিশেষ করিফা সুন্দরবন অঞ্চলে, ভিতত্ব ব্যান্রকূলের বাস 
বাঙালীর এমনই শক্তি যে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াও তাভার। বাচিয়া আছে । 
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই-_বঙ্গে অনেক সাপুভিয়া আছে। তাহারা 
অবলীসাক্রমে বিষধর সর্পকে বশীভূত করিয়া তাহাদের ছারা খেল। দেখার । 
লাশেরই মাথায় নারি ইহার ছারা বালক গর কলীয়-দমনের 
নিত্রটিই মনে জাগে। বাঙালী তেমন কিছু করে নাই বটে, তধে তাহার 
বালক প্রীরষ্ণের মতো সর্পকুলকে বশীভূত করিয়াছে ইভাই করিবু বক্তব্য | 
বাঙাল” বিষধর সর্পকে ভয় তো করেই ন', বরং তাহাকে লইয়; খেল। করে ।, 
চতুরঙ্গ _হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক-_এই চানিপ্রকার বাহিনী সজ্জিত 
সৈহ্ঘদল। দ্রশাননজয়ী র্ামচন্দ্রের প্রপিতামহের অজ হাবণবিজমী 
রামচন্দের প্রপিতামভ বুঘুব সহিত। আমাদের সেন' -প্রপতামহের 
জাঙ্গে-_বাঙালী শৌর্যবীর্য ও পরাক্রমে কাতারও অপেক্ষা হীন নাত) দুধধ 
রাক্ষস লঙ্কারাজ রাবণকে যিনি নিহত করিয়াছিলেন সেউ রাংমচন্দের প্রপিতামহ . 
ঘুর সহিত৭ তাঙ্কার! যুদ্ধ করিয়াছে । কবি এখানে কৌশলে বাঙালীর 
শৌর্ষের পরাকণষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভ্রিভুবনজয়ী বাধণকে যিনি জয় 
করিয়াস্থিলেন, তাভারঈ প্রপিতামহের শৌর্ধ যে কত বেশি ছিল "াহা বলাই 
বানল্য। কিন্ধ বাঙালী সৈন্বাগণ সেই অমিতবল দিখ্বিলপী বানের সভিতও 
বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছে । স্থৃতরাং বাঙালীর শোর তুলনা পৃথিবীর 
উত্তিহাসে কোথাও নাই । প্রপিভামহ-পিতামতের অর্থাৎ ঠা্ুরদাদার পিতা । 
রামচন্দের পিতা! দ্রশরথ, তীভার পিতা অজ, অজের পিতা রঘু। অতএব 
রঘু রামচন্দ্রের প্রপিভাম | মহাকবি কালিদাসের বঘুবংশ-ক্কাব্যে রখুর 
দিথিজয়বর্ণনার মধ্যে বঙ্গ-বিহন্নেত্রও উল্লেখ আছে। তুলনীয়; “বঙ্গানৎথাযু 
তরসা নেতা নৌসাধনোগ্তান্‌। নিচথান জ্যন্তস্ভান, গজালোতোহন্তরেষু 
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যঃ”__রখুবংশম্‌, ১তুথথ সগ। অ।মাদের ছেলে বিজয় দিংহ--বঙ্গের রাজ 
সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ বাঙালী ছিলেন । তিনি পিতাপর্তৃক রাজ্য হইতে 
বহিচ্কত হইয়া নৌবাহিনী লইয়া লঙ্কাীপে আসিয়া উপস্থিত হন। লঙ্কা! 
করিয়! জয় সিংহল নামে---'পরিচয়-_বিজয়সিংহ তাহার নৌবাহিনীর 
সাহাযো লঙ্কা জয় করেন। তাহার নাম-অন্রসারে লঙ্কার নাম হয় 
“সিংহল' | এই “সিংল" নামের মধ্যেই তাভার শৌর্ধবীর্ষের খ্যাতি অক্ষয় 
হইয়া রহিয়াছে । তুলনীয় £ “একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা 
করিল জয়”--দ্বিজেশুল।ল। [বিজয়সিংহকে ডঃ স্রনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বাঙাল বলিয়া স্বীক।র করিতে চাহেন না। তাহ।র মতে বিজয়সিংহ গুজরাট- 
বাসী |] মগ_ ব্র্গৰেশের আরাকান অঞ্চলের অধিবাসী । ইহাদের মধ্যে 
অনেকেই জপদ্রহ্যবৃত্তি অবলম্থন করিয়া নিবীভ নৌকাযাত্রীদের ধনপ্রাণ ভরণ 
করিত । ইহাদের এবং পতুগিজ জল হ্যদিগের উপত্রবে বাঙলার নধীপদ এক- 
সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। রুখেছি_বাধা দিয়াচি। মোগলেরে 
_-মোগল, বিশেষ করিয়। সআটু আঞ্বরের সৈম্গণকে ।' এক হাতে মোর! 
-০০*১ আর হাঁতে-_বাঙালীর পন্রাক্রম তুচ্ছ নভে । তাহারা যুগপৎ দুই পি 
হইতে তই প্রবল শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছেন_ ইহাদের একধল দুর্ধর্ষ 
জল) এগ আর একদল দিলীর মোগল সপ্ত টি, আকবরের সৈম্যগণ। বাঙলার 
বারভূঞশর প্রবল প্রতিরোধ এক সময়ে মোগল-সম্রাটকেও বিব্রত ক রয়" 
তুলিয়াছিল। টাদপ্রতাপের হুকুমে টাদ রায় ও ঞ্তাপাদিত্যের আদেশে 
অর্থাৎ লিরোধিতায়। চাদ রায় ছিলেন বঙ্গের বিখ্য/ত বারভূঞ্ার অন্থতম | 
বিক্রমপুরের অস্তগত শ্রীপুর ইহার রাজধানী ছিল। প্রতাপাদিত্য যশোহরের 
স্বনামধগ্থা স্বাধীন নরপ্‌তি। টি ভন ককিতেচ। দিল্লীনাথে-_ 
দিলীর সম্রাট আক্বপকে অর্থাৎ তাহার সৈন্থধলকে । 
সঙ ০৭-২৪। জ্ঞানের নিধান_ জ্ঞানের আকর। আদি 
বিদ্বান্‌__প্রথম অর্থাৎ বহুঞ্জাচীন বিদ্ধান্। শ্বেতাম্থতর উপনিষদে সাংখ্যকার 
কপিলকে আদি বিদ্বান বলিয়া বর্ণনা কর] হইয়াছে । ইহার আবির্ভাবের কাল 
সঠিক জনা যায় না। কপিল লাংখযকার্ হিন্দু ষড়-দর্শনের অন্ততম 
সাংখ্য-শর্শনের প্চতিতা কপিলমুনি। ইনি বাডালী ছিলেন। গঙ্জাসাগর- 
সংগমের নিকট ইহার আশ্রম ছিল। গাঁথিল সুত্রে হীরখ্হাঁর- স্ৃতার 
সাঙ্গাযো যেন ভীরকপঞ্ গীথিয়া মালা প্রত্তত করা যায়, কপিলও সেইরূপ 
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জ্ঞানগর্ত স্ত্রের ( ব্যাকরণাদিতে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত বাক্য) সাহায্যে অমূল্য 
সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন। হীরকভার যেকধপ মহামূল্য, এই পাংখ্যদর্শনও 
সেইরূপ জ্ঞানগ্ভ। "ত্র কথাটি এস্থলে ছুইটি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
অতীশ--ইনি “দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ” বপিয়া পরিচিত। ৯৮০ খুষ্টাবে 
বিক্রমপুরের বজজধোগিনী-নামক স্থ[নে ইভার জন্। হয়। বাল্যে ইহার নাম 
ছিল চন্দ্রগর্ভ। অল্পবযসেই উন হিন্দু ও বৌদ্দধর্মসংক্রান্ত বু শাঙ্ছে প্রগ] 
পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বু্গতদশের চন্দ্রকীতি-নামক জনৈক বৌদ্ধয।জকের নিকট 
দশ ব্সর থাকিয়া যোগসাধনায় সিিলাভ করেন । গুধশ্তপুরীর মহাসাজ্বিক 
আচাধ শীলর।ক্ষতের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর ইতভার উপাধি হয় 'দীপংকর 
শ্রীজ্ঞান'। কালক্রমে উহার প।গিঙে]র খ্যাতি তিব্বতে পৌন্ছিলে সেখানকার 
তরদনীস্তন রাজা লামা ইয়াসি হোড তাহাকে নিজদেশে লইয়া যাইব!র 
জন্য বহু চেষ্ট। করিয়াও বিফল হন। অবশেষে এই রাজার মৃত্যুর পর তাহার 
পুরগণের নিবন্ধাতশয্যে অতীশ ৬০ হর বরমে বহুকষ্ছে তুন্নারাবুত ঠিমালয 
অতিক্রম কটিযা তিব্বতে পৌছেন। সেখানে তিনি ৫ বৎসর বৌদ্ধদর্্ প্রচার 
করিয়া'১০৫৩ খুঃ অন্দেবতমান লাগা নগটীর শিকটস্য নিরাখাং নগরে মানবলীলা। 
সংপরণ করেন। তিনি আগন গ্াতিভাবলে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল করিয়া 
গিয়াছেন | লজ্ঘিল__লজ্ঘন করিল, অঙব্ম করিল । শিরি-_হিমালয় পরত । 
জ্বালিল জ্ঞানের দ্বীপ-আপামব-সাধারণকে বৌদ্ধশান্ত্রের তব্বগুলি শিখাইয়া 
জ্ঞানরূপ আলোক বিতরণ করিল দীপ যেন অন্ধকার বিনাশ কত্তিয়! বস্তর 
'বরূপকে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদযাটিত করে, জ্ঞানও সেইফপ আমাদের 
অন্তরের অজ্ঞানতা দূর পরি সভ্যদর্শনের শক্তিদেয় | এইজগ্তই জ্ঞানকে 
দীপব্পে খল্পনা করাঞ্তয়। দীপংকর-'অতশ" দেখ । বি. দ্র--অতীশ এবং 
প্ীপংকর দুইজন বিভন্ন ব্যক্তি নহেন-একই প্যক্তি। কিশোর বয়সে অল্প 
বয়সে। পক্ষদর_0১) মিখিলার স্বপ্রপিছ্ছি &শয়ায়িক পপ্ডিত পক্ষধর মিশ্র। 
ইনি রখুনাথ খিরোনণির শুরু ছিলেন। (২) পক্ষ (অর্থাৎ পাখা) পরবে 
যে পক্ষী । (৫) তককযুদ্ধে কোন বিশেষ পক্ষবা পিদ্ধান্ত-অবলগ্বী। 
পক্ষশাতন করি- (১) পাখা কাটিয়া দিয় (শাতন- ছেদন )। 
7২) গিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণিত করিগা, যুক্তি খণ্ডন কপিয়া, তর্যুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়া । বাঙালী একটক্ষু নৈয়ায়িক প্রঘুণাথ শিরোমণি তাহার গুরু পক্ষধর 
মিশ্রকে ন্যায়ের বিচারে পরাস্ত করিরাছিলেন। বাঙালীর ছেলে-__ঘুনাথ 
শিরোমণিকে লক্ষ্য করিরা ইহা খলা হইয়াছে ইনি চৈতন্তদেবের সমসাময়িক! 
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নব্যন্থায়ের প্রপিদ্ধ কেন্দ্র নবদ্ধীপে ইহার জন্ম। যশের মুকুট পরি--খ্যা! 
এ সম্মানে বিভূদ্ষিত হইয়া। বাংলার রবি- সূর্যের ম্যায় প্রতিভাচ্ছটাক় 
বঙ্গদেশের মুখোজ্জলকারী। জয়দেব কবি_ইনি বাংলাদেশের একজন 
নুপ্রসিদ্ধ কবি। ইভার রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের ন্যায় স্থুললিত মধুর 
গীত্তিকাব্য সংস্কৃত ভাষাম আর নাই। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবহ 
('কঁছুলি ) গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি গৌডাধিপতি লক্ষমণসেনের সভাকবি 
ছিলেন । কান্ত কোমল পদে--গীতগোবিন্দের পদগুলি সুন্দর (কান্ত) 
এবং শ্রত্তিমধুর (লোমল )। তাহার পদগুলি সম্বদ্ধে এট বিশেষণ ছুইটি জয়দেব 
নিজেই প্রয়োগ করিযাছেন | তুপনীয় £ “মধুরকোমলকান্ত-পদাবলং শৃণু তদা 
জয়দেব-সরস্বতীম্” । আুরভি-_ুভ্রাণঘুক্ত, সুগন্ধ । কাঞ্চনকোকনদে-_ 
ত্বণ্ময় পদকে । কৌকনদ-__রক্তপদ্ম। তুলনীয় £ “মধুভীন করে! না গো 
৬ব মনঃ-কোকনদে”-মাইকেল মধুস্থদন। কান্ত কোমল পদে.) 
কাঞ্চন-কোকনদে--সংস্কৃত সাহিত্যূপ সোনার পদ্ধা সুন্দৰ হইয়াও এপর্যস্ত 
গন্গ অর্থাৎ মাধুর্ষহীন ছিল। জয়দেব তীভার “গীতগোবিন্দোর ললিত 
পদমাধুর্ষে যেন ইভাতে স্ন্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন অর্থাৎ ইভাকে যুগপৎ রমণীয়' 
ও রসিকজনের উপভোগ্য কারয়া তুলিয়াছেন। 

পওভ্ি ২৫-৩২।  স্থপভি_গৃহনিপ্র।ণশিল্পী | বিরভুপরা 
যবদপের বোঝোবুদধব মন্দির । ইহা একটি বৃহৎ বৌদল্তুপ এবং ইভ!তে হিন্দু 
ধন্ত দেবদেবীর মুতি ক্ষাদিত আছে প্রাচীনকালে বহু বালী পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের কতকশ্খলি দ্বীপে এবং শ্রাম-কম্বেজ প্রভৃতি দোশ উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল । কবি অন্রমান করিয়াছেন, এই মন্বির তাদেরই কীতি। 
“বরভূর” কথাটিপ্র অথ “বৃহৎ পর্বত । সম্ভবতঃ কবি যন্বিরটির বৃঃৎ আকার 
হতেই এই নাম কল্পম! করিয়াছেন । শ্যাম কান্বোজ--হমদেশ € ব্মান 
খাইল্যাণ্ড) ব্রহ্গদেশের পূর্বে । কাশ্বোক্ (কাদ্বোভিং ) বর্তমান ইন্দোচীনের 
দক্ষণাংশ। এইলসকল দেশেও নাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারলাভ করিয়া- 
ডিল। “ওংকার ধাম" _কান্ষোজে সুবুতত আগঙ্কার-ভট মন্দির | ইহা 
কখনোজের প্রাচীন রাজধানী অস্কে!র বা ঞক্ষাবের বুশভুম বিষুমন্দির এবং 
একটি বিশ্ষে দর্শশীয় বস্ত। ইহ] বাঁডালীর কীতি 1! কবি অস্কোর বা এক্কষোর 
কথার সহিত সাঘৃশ্য দেখিয়া “ওংকার? কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন । অনেকের 
মতে “ওংকার মগ? হইতে অপত্রংশ হইয়া “অস্কোর ভট' হইয়াছে । আব একমতে 
সংস্কৃত “নগর' শব কান্বোজ ভাষায় “অংগ” এবং ভিট? অর্থে মন্দিব । অতএব 
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অস্কোর-ভট অর্থে নগরমন্দির, বুঝাইতেছে। পলেয়ানের ধনে মুত্তি দিয়েছে; 
যাহা কেবল কল্পনাদ্বারাই উপলব্ধি কবা যায়, অন্থকরণের দ্বার! একেবারেই 
অসম্ভব, সেই অমূল্য ভাবরূপ সম্পদ্‌কে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে_-তাহাকেই 
্রস্তরে ক্ষোদ্িত করিয়া রাখিয়াছে। ভাস্কর-_প্রস্তরাদি কাটিয়া যাহারা মৃক্তি 
নিমাণ করে (5০81000) 1 বিটপাল আর ধীমান্‌ --ধীমান্‌ একজন স্থপ্রমিদ্ধ 
বাঙালী ভাক্কর ও চিত্রকর। ইনি রাজা ধর্মপালের (গুস্টীয় নবম শতাব্দী ) 
সমসাময়িক । বীতপাল (বিটপাল )ধীমানের পুত্র । ইনিও একজন ভাস্কর 
ছিলেন এবং বাঙালীর ভাক্কর্ষের প্রভৃত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন সুপটু_ 
স্থনিপুণ, সুদক্ষ। পটুয়া_-চিত্রকর। লীলায়িত তুলিকায় _নিপুণ এবং সাবলীল 
তৃলিকাম্পর্শে। অন্রপ্রান লক্ষণীয়। অজন্তা_হায়দ্রাবাদের ( দাক্ষিণাতো ).. 
অন্তর্গত একটি ক্ষুত্র গ্রাম। ইহার গুহামন্ির, বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্যগুলি 
পৃথিবীখ্যা ত | পর্বত ক্ষোদিত করিয়। এই মন্দিবগুলি নিমিত হইয়াছিল । মন্দির 
গাত্রে নানাবিধ চিত্র খুম্টীর পঞ্চম, নবম এ দশম শতাব্দীতে অঙ্গিত' 
তইয়াছিল। এগুলি" অতি উন্নত চিত্রকলার পরিচয় দেয়। পটচিত্রাঙ্কন 
বাঙালীর নিজন্ব বস্তু । এজন্য কবি অনুমান করিয়াছেল ষে, অলম্থার গুহা 

মন্দিরের চিত্রগুলিও সম্ভবতঃ বাডালীপটুয়ার কীতি। কীর্তন-_কুষ্ণলীল। 

বিষযুক সংগীত। এই সংগীতও বাঙালীর নিজন্ব সম্পদ; বাউলের গানে 
বাউল-নামক বৈরাগী-সম্পদায়ের বিশিষ্ট সবরের সংগীতে | ইহাদের দ্ধ বৈষ্ণব 
ধর্ম! গান গাহিয়া ভিক্ষা করাই সাধারণতঃ ইহাদের উপজীবিকা। 
[ রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাঙল1 আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি 
বাউল সুরে গীত হয়।] আমর! দিয়েছি খুলি-.'ঘভগুলি--কীতন এবং 
বাউল গানের মধ্য. দিয়াই বাঙালী তাহার ভক্তিবিলপিত হৃদয়ের ভাবরাজি- 
উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে । এই গানগুলির মধ্যেই বাঙালীর ভক্তিরপাতুর হৃদয়ের 
গ্রকাত পরিচয় পাওয়া যায়| 


পৃওক্তি * ৩৩-৪০। মন্বম্তরে ছুই মন্ূুর শাসনকালের মধ্যবর্তী 
সময়কে এমম্বস্তর” বলা হয়। এস্থলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দের বঙগদেশব্যাপী ভীষণ 
দুভিক্ষেত্র কথাই বলা হইয়াছে! ইহা ইতিহাসের “ছিয়াতুরের মন্থস্থর? নামে 
প্রসিদ্ধ! বঙ্কিমচন্ত্রেরে 'আনন্দমঠ” উপন্যাসে ইহার একটি মর্মম্প্শী বর্ণনা 
আছে এবং ইহারই পটভভূষিকাঁয আনন্দমঠ রচিত । মন্বন্তরে......আমরা_ 
ছিয়াতৃবের মন্বস্তরের গ্যায় ভীষণ দুভিক্ষের কবলে পড়িয়াও বাঙালী সী চিয়া 
আছে। তাহার প্রাণশক্তি এতই প্রচুর । মারী-_ব্যাপকভাবে ওলাউঠা, বসস্ত' 
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প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ। মারী নিয়ে ঘর করি-মহামারী 
বাঙালীর জীবনে নিত্যসংচর | বিধির আ'শসে--ভগবানের আশীর্বাদ | 
অম্ুভের টিক! পরি-_শমুতের স্পর্শে বা তাহা পান করিলে নাকি মানুষ অমর 
তয়। ভগবান্‌ যেন তাহার অক্ষয় আশীব।দন্ব্ূপ বাঙালীর ললাটে অমুতের 
টিকা পরাইয়। দিয়] তাহাকে ছুভিক্ষ-মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 
'দ্বেবতারে মোরা আত্মীয় জানি বাঙলার বৈষ্ণব স।ধকগণ শ্রীরুষ্ণকে সধ্য 
বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন-_জ্ঞানমার্গ তাহারা 
অবলম্বন করেন নাই। এই সকল ভাব নিবিড আত্মীয়তার উপর প্রতিঠিত | 
এইজগ্ভই দেবতা বাঙালীর আত্বীয়। তুলনীয় £ “এদেশ মানবের দেশ, 
বাঙালী মান্গষকেই জানে । দ্েেবতাকেও সে ঘরের মানব করে' নিয়েছে। 
বাংলার শিব-হুর্গায় বাঙালী-চবিত্রেরই প্রকাশ | গঙ্গা-গৌরীর কোন্দলে শিব- 
দুর্গার কলহে আমাদের ঘরোয়া ঝগডা। ভালমন্দ পব নিয়েই আমাদের শিব 
আমাদের আপন মানুষ 1-*--*" দেবতাকে প্রেমের জন ব'লে দেখেছেন ব'লে 
বাংলাদেশের সাধকেরা তাদের রচনায় যে দরদ দেখিয়েছেন সে-দরদ আমবা 
শান্সরপন্থীদের কাছে আশাই করতে পারি নে।”_-_ রবীন্দ্রনাথ । আকাশে 
প্রদীপ জ্বালি-বঙ্গের হিন্দুরা লক্ষমীনারায়ণের উদ্দেশে কাতিকমাসে 
প্রতিসন্ধ্যায় শৃন্ভদেশে প্রদীপ জালাইয়া দেয়। মানুষের ঠাকুরালি-_ 
মানুষের মধ্যেও দেখত্ব। এই অংশটি ঠাকুর বামকৃষ। এবং তাহার স্টায় 
মহামানবের কথাই ম্মরণ কর।ইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন 'দেবতায় মানুষে 
এখানে কোনো অনৈক্য নেই” । আমাদেরি.. .. ঠাকুরালি- বঙ্গে অনেক 
গ্ুহে এমন অনেক মহা পুরুষের জন্ম হইয়াছে যাহার দেবতার সমকক্ষ হইয়াছেন 
এবং দেবতার ন্যার সরুলেক ভক্তিশ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছ্েন। বিশ্বভূপের 
ছায়া সমগ্র ব্রন্ষাণ্ডের অধীশ্বর ভগবানের এঁশী শক্তির আভাস! ঘরের 
ছেলের-*- ছায়া দেবতা বাঙালীর ঘরের ছেলে । তাহারই মধ্যে আমরা 


ভগবাপের ব্বপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি । এস্থলে বালক শ্রীরুষ্ণের মুখের 'মধ্যে যশোদার 
বিশ্বত্রহ্ধাগুদর্শনের কাহিনীটির কথা মনে পডে। হিয় অমিয়. মঘিয়?- হৃদয়ের 
অমৃত মত কব্রিয়া। বাঙালীর হিয়। অমিয়--*...কায়া__বাঙালীর ভক্তি 
প্রবণতা, তাহার অন্তরে যাহা কিছু স্থকুমার, যাহা কিছু মধুর, তাহারই মুত কূপ 
যেন নিমাই গ্গীরাঙ্গ)। নিমাই--উঠৈতত্ত ; গৌডীয় বৈধবধর্মের প্রবর্তক 
মহাপুরুষ । বীর সন্সযাস্ী-ধর্ধবীর নিভীক সাধু! বিবেকের বাঁণী- স্বামী 


আমরা ২২১ 


বিবেকানন্দের বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচোর আধ্যাত্মিক সম্পদের বাণী: 
সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করিয়া প্রতীচ্যে নিভীকভাবে প্রগার করিয়াছেন | বিবেকের 
বাণী যেরূপ ভ্রান্ত, তাহার বাণীও সেইকব্প। “বিবেকের বাণী” এখানে স্র্থক। 
ব্যাঘে বষভে-বাঘে গোরুতে । বাঙালীর ছেলে-."সমহ্থয়-_গোরুর 
সহিত বাঘের খাছ্য-খাদক সম্বন্ধ । তাহাদের সমন্বয় যেরূপ অসম্ভব, প্রাচ্য ও. 
প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবগত মিলনও সেইরূপ অসম্ভব। কিন্তু বিবেকানন্দ এই 
অসম্ভব কার্ধে ব্রতী হ্ইয়াছিলেন এবং কবির বিশ্বাস, এই অসম্ভব একদিন এই 
বাঙালী ছেলের এক্রান্তিক চেষ্টার ফলেই সম্ভর হইবে । 


্পঙভ্তি ৪৯-৪৮। তপের প্রভাবে-_সাধনার বলে। বাগালী 
আধক- _আচার্ধ জগদীশচন্দ্র বসকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বল! হইয়াছে । জড়ের, 
পেয়েছে লাড়া--জড পদাথের মধ্যেও চেতনের ধূর্ম আবিষ্কার করিয়াছেন, 
প্রাণের স্পন্দন অগ্গভব করিয়াছেন। আচাধ জগদীশচন্দ্র অনেক অন্তসন্ধান ও 
পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে মানুষের মতো উদ্ভিদ্‌, 
এমন-কি ধাতব পদাথের প্রাণ আছে (অবশ্ ধাতব পদার্থ ব' প্রস্তর প্রভৃতির 
ষে প্রাণ নাই তাহ] অন্যান্ত টৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন )। শব-সাধনা- 
মৃতদেহ লইয়া তাম্ত্রিক সাধনা । শব-সাধনার বাডাশব-সাধন1 অপেক্ষা, 
শ্রেয়। আমাদের এই নবীন সাধনা ইত্যাদি__বাঙালী বৈহগনিকের ষে 
নৃতনতর সাধন, তাহা শব-সাধন। অপেক্গী বড, কারণ শব-সাধনায় শব শবই 
থাকিয়! যায়-:তাহান্র মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না; কিন্তু জগদীশচক্দ্রের সাধন! 
জন্ড পদার্থের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে । “শব- 
সাধন], কথাটি কবি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেন নাই । “শব-সাধনা” এখানে, 
শবের সাধন, শবেব উপর বসিয়া সাধনা নহে । শব নিপ্প্রণ হইলেও প্রাণের 
ভাবানুষক্গ তবু তাহাঁতে থাকিয়া যায়, কিন্তু জড় জড়ই-_উহাতে ভাবের দিক্‌ 
দ্রিয়াও চেতনা কল্পনাতীত ।. অতএব এই কল্পনাতীত বস্তর আবিষ্কার শব- 
সাথন! হইতেও মহত্তর | বিষম ধাতু-_বিপরীতধম মৌলিক পদার্থ। মিলন 
ঘটায়ে_-বরাসায়মিক মংযোগ ঘটাইয়।। বাঙালী- এখানে প্রসিদ্ধ বাঙালী 
বৈজ্ঞানিক আঁচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্রই লক্ষ্য | দিয়েছে বিয়া-বিবাহ দিয়াছে অর্থাৎ 
বিবাহের ফলে নরনারীর জীবন যেমন এক হইয়] যায়, সেইরূপ রাসায়নিক, 
সংযোগের ফলে তাহাদের পৃথক সত্তার লোপ ঘটাইয়! তাহাদিগকে এক বসন্তে 
পরিণত করিয়াছে। বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে ইত্যাদি--বাঙালী বৈজ্ঞানিক 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিপরীতধর্মী মৌলিক পদার্থের মধ্যে বাসায়নিক সংযোগ, 
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'ঘটাইয়া এক অভূতপূর্ব নৃতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পাদ ও 
নাইট্রেজেন অস্ত্র লইয়া গবেষণা করিতে করিতে 26:51:05 [161৮5 নামে 
“একটি পদধাথ প্রস্তুত কবেন। তাহার পূর্বে অন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক ইহা গুপ্ত 
করিতে পারেন নাই। নব্য রসায়ন -নৃতন রসায়নবিগ্ভা। প্রচলিত 
রসায়নপিদ্যা কেবল বস্তজগৎকে লইয়া, কিন্তু বাঙালীর নৃতন রসায়ন বিদ্যা 
বস্তজগতের সীমা অতিক্রম করিয়া ভাবলোকেও গিরা পৌছিয়াছে। বিভিন্ন 
ভাবের মধ্যেও তাহাদের প্রতিভা মিলন ঘটাইতে পারিয়াছে। গরমিলে 
মিলা ইয়া__-আপাতদৃষ্টিতে যাহাদের মধ্যে মিলন অসম্ভব তাহাদের মধ্যেও 
মিলন ঘটাইয়া। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পরম্পরবিরোধী ভাবধার। ও কৃষ্টি 
. মধ্যে বাঙালীই সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছে। বাঙালীর কবি গাহিছে 
জগাতে ইত্য।পি_-বাঙলার কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার ভাত-তীর্থ কবিতায় 
শীবশ্বমানবকে মহামিলনষজ্জঞে আহুতি দিতে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। 
'বিশ্বমানবতার মিলনমন্ত্র এই কবিতাটির প্রতিটি ছত্রে ধ্বনিত হইয়াছে । বিফল 
নভে এ বাঙালী জনম ইত্যার্দি-__পৃথিবীতে যে আমর বাঙালী হইয়া, জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, বাঙ।পীজীবন যাপন করিতেছি, তাহা নিক্ষল নহে। পৃথিবীতে 
অন্তান্ত জাতির মতো বাঙালীরও বুহত্তর মহত্বর কোনো কতব্য সম্পন্ন করিধানু 
'আছে। ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই-বাঙালীর সাধনা ভবিষ্যতে যেদিন 
সিদ্ধিলাভ করিবে সেই দিনটির দিকে আমর] তাকাইয়া আছি--কবে সেই 
শুভদ্দিন জগতে আসিবে । বিধাতার কাজ-_ভগবান্‌ যে মহৎ উদ্দেশ্টা অর্থাৎ 
বিশ্ব্রাতৃত্বের প্রাতষ্ঠ। সাধন করিবার জন্য বাঙালী জাতিকে পৃথিবীতে 
পাঠাইক্সাছেন | ধাতা--পরমেশ্বর | 

স্ঙন্তি ৪৯-৫৬। শ্মশানের বুকে দক্ষিণেশ্বরের নিকটে গঙ্গী- 
তীরস্থ শ্মশানের উপর । পঞ্চবটী-_যুগাবতার রামরুষ্ণ পরমহংসদেব যে ছায়া- 
শীতল স্থানটিতে বলিয়া সাধনা করিতেন, তাহার নাম পঞ্চবটী | ইহ] দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাডীর উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এখানে পাচটি না.থাকিলে9 একটি 
বটগাছ আছে। স্মশীনের বুকে আমরা ইত্যদি--বাঙালীদের মধ্যেই এম” 
মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে, হিনি শ্মশানকেও ছায়?-শীতল মহামিলনের পীঠস্থানে 
পরিণত করিয়াছেন। শ্মশানের অদৃরে পঞ্চবটীতে বসিয়াই যুগন্ধর মহাপুরুষ 
্রীরামকুষ্ণ তাহার সর্বধর্মসমন্থয়ের আদর্শ ও বাণী প্রচার করিতেন। তাই সেই 


স্থান জগতের সকল জাতির, সকল ধর্মের লোকের পক্ষেই তীর্ঘক্ষেত্রন্বরূপ। 


আমরা ই. 


ভাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব ইত্যাদি-যেদিন লক্ষকোটি জগন্বাসী 
মহামিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনস্থল পঞ্চবটাই হইন্বা 
উঠিবে বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র, বিশ্ববাসীর তীর্ঘক্ষেত্র | আর এই অসাধ্াসাধন 
বাঙালীর সাধনার বলেই হইবে । অতীতে যাহার হয়েছে সুচনা_-যে মহৎ 
কর্মের আস্ত অভীতে হইয়াছে (কিছু এগনো সমাপ্তিব অপেক্ষা প্রাখে )1 খে 
'ঘটন। হবে হবে-তাহা অর্থাৎ বিশ্বমানবের মিলন অবশ্যই বাস্তবে পরিণত 
হইবে । দুইবার 'হবে"র প্রয়োগ ভবিষাদ্বাণীকে শক্তিশালী করিতে । ভৰিবে 
ভূবন__পুথিবী পূর্ণ হইবে । অস্ুপ্রাস পক্ষণীয়। লাগিবে না তার বেশি- 
প্রতিভা ও সাধন] ছাডা আৰ কিছুই প্রয়োজন হইবে না। লাগিবে না ভাহে 
বালবল--বাডালী যে বিশ্বানবের মহা মিলন ঘটাইবে তাহা বিশ্ববাসীব চিউকে 
'জয় করিয়া! কিজ্ঞ এই জয়ের ব্যাপারে শারাব্রিক শক্তি বা অঙ্কের প্রয়োগ 
তাহাকে কখনোই করিতে হইবে না। জাগিবে না দ্বেনাদ্বেষি_বিজেতা ও 
বিজিতের মধ্যে যে বি“ছবধ্ভাব স্বভাবতঃই জাগে তাহা দেখা যাইবে না, কারণ 
বাঙালীর এবশ্বজয় শুইবে প্রকৃতপক্ষে চিস্তজয়। মিলনের মহামন্ত্রে- যে 
অপূর্ব "নী ও আদর্শ এমগ্র পুরিবীপ্ণ জনসমূহকে এক কৰিরা দিখে তাহাবই 
সাহায্যে। মুক্ত হইব দেব-ণে মোর1--মহামিলন-সাধনের যে শক্তি ও 
প্রতিভা দিয়া ভগব!ন্‌ বাঙালীকে খণে আবদ্ধ করিয়াছেন, বিশ্বজনীন এঁক্য 
প্রতিষ্ঠিত হইপেই খণ পরিশোধ হইবে, আমর! দেবতার ঝণমুক্ত হইতে 
পাত্রিব। এই অংশটি 7311)16-এর 106 08181016 0£ 005 09121505-এর কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয়। 


ব্যাখ্যা 


(১) মুক্তবেণীর গঙ। --""কিরণে ভুবন আল।। (স্তবক ১) 
এই পডক্তি কয়টি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতার প্রথমাংশ। 


কবি এস্থলে রূপকের মধ্য দিয়া বাঙলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা 
করিয়াছেন । 


হুগলী জেলার অন্তগত ত্রিবেণী নামক স্থানে যমুনা সরস্বতী হইতে পৃথক 
হইয়া মুক্তব্ণৌ গঙ্গাস|গরে গিয়া মিশিয়াছে। এই পাগরসঙ্গমে গঙ্গা আবার 
পথের সকল বাধা হইতে মুক্ত হইয়া অবারিত ও হ্বচ্ছন্দগতি হইয়াছেন। 
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গঙ্গাসাগরে মুক্তবেণী মুক্তহত্তে পুণ্য বিতরণ করেন। এখানে আ্বান করিলেই 
মোক্ষলাভ হয় বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস। এই পুণ্যসলিল! গঙ্গার স্পর্শে পবিত্র 
গক্ষাতার্থে আমর] বাস করি । এই দেশ আমাদিগকে আমাদের আক-ভিক্ত 
সকল বস্তই দান করে। এই স্ুস্মুদ্ধ দেশে বাস করিয়া আমদের কোনো" 
কিছুরই অভাব নাই । জীবনধারণের প্রতিটি উপকরণ এখানে এত অনায়স- 
লভ্য যে আমরা যেন তাহ] বঙ্গজননীর ঘরে বিনা শ্রমেই লাভ করিয়! থাকি। 
বাঙলাদেশের বামপার্থখে আসাম অঞ্চলে গ্রচুর কমলালেবু জন্মে । তাই কবি 
কল্পনা করিয়াছেন, বঙগমাতার বামভাতে কমলার ফুল । দক্ষিণ পার্খে বিহার 


প্রদেশের সীমায় প্রচুর মনুযাঁগাছ, স্থতবাং বঙ্গমাতার ডান হাতে মহুয়াফুলের 
মালা । বাঙলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতের তুষারধবল উচ্চশুজ 
কাঞ্চনজজ্বা। সেই শৃ্গর উপর সঞ্চিত তুষাররাশিতে স্যকিরণ প্রতিফলিত 
হওয়ায় সোনালী বর্ণে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠে। দেখিয়া মনে হয়, 
বঙ্জজননী সোনার মুকুট মাখায় পরিয়! দেবরূপে বিরাজমান । 

[ মুক্তবেণীর গঙ্গা__ইহার উপর টাচ লেখ । 


(২) বাঘের সঙ্গে." প্রপ্পতামহের সঙ্গে । (স্তবন্ ২) 

এই পড় প্ডিচতুষ্টঘ্ সত্যেন্দ্রনাথ দলের “আমবানামক কবিতার দ্বিতীয় 
স্ভবকের গ্রথমার্ধ। কবি এস্কলে কাডালীর শোপুলীষের কণা বলিক্াছেল। 

বাঙলাদেশের দকন্দিণাংশে ম্বন্দস্বন। সেখানে ভিংল ব্যান এবং বিষধর 
সর্পকুলের বাস। সেইসকল হিংল প্রাণী” সহিত সংগ্রাম করিয়া আমরা বাচিয়া 
রহ্য়ীছি, তর্থাৎ ত'হাদেব পর্সান্রম অত্তা'পক হইলেও বাঙালী তাহাদিগকে 
বশীভূত করিয়াছে । আমপ্পা সাপ লইয়া খেলা করি, সাপের মস্তক পদদলিত 
করি। যুদ্ধ্বগ্যাতেও্ বাড়ীলী কম তে । রাধ্ণকে জর করিয়াছিলেন মহাবীর 
পাঁমচন্দ্র । রামচন্দ্র প্রপিতীমত হইলেন দিগ্বিজ্য়ী রঘু । সেই রঘুর সঙ্গে 
বাঙালীর? যুদ্ধ করিয়াছিশ) ০সই যুদ্ধে বাঙালীর পদাতিক, অশ্বারোহী, 
গজারোহী এবং রথী বাহিনী বঘুর সৈগ্দলকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ 
করিয়়াছল। ইহাই বাঙালীর শক্তির পাঁরটয়। বহু হিংস্র জন্তর সহিত 
সংগ্রামে বাঙালী আত্মরক্ষ] করিনে সমর্থ হইয়াছে । বিদ্রেশী শত্রুর আক্রেমণকে 
বাধ। দিতেও বাঙালী পশ্চাৎ্পদ হয় নাই। 

[ নাগ, দশানন, চতুরঙ্গ_ ইহাদের উপর টীকা লেখ । ] 


আমর। ২২ 


(৩) জ্ঞানের নিপান----.- দীপংকর । (স্তবক ৩) 

এই পড্ক্তিচতুষ্টর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “আমরা” পামক কবিতার তৃতীয় 
স্তলকের প্রথমার্ধ। কবি এস্লে সংস্কৃতি ও জ্ঞানের ভাগ্াবে বাঙালীর অবদানের 
কথা বলিয়াছেন । 

প্রাচীনকালে ভারতে যখন দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব হয়ঃ তখন সর্বপ্রথম 
মহাজ্ঞানী মি কপিল সাংখাদর্শনের স্তর রচনা করেন। কপশিস ছিলেন 
বাঙালী । এখনো বাংলাদেশে কাপলাশ্রষ রহিয়াছে । অতএব বাঙালীই 
ভারতে প্রথম দার্শনিক জ্ঞান প্রচার করেন ইহ! অত্যুর্ত নহে। কপিলপ্রণীত 
সংপ্যদশনে যে সকল তব্বের ব্যাণ্যা কর] হইয়াছে অথলা! যে সকল সত্য 
প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হীরকখণ্ডের স্ায় বতমূগ্য গঠিন ও উদ্জল। হীরার 
টুকরা সুতায় গথিএ! "যমন হার টতয়ারী করা ভয়, তেমনি মি কপিল এ 
সকল তত্ব ও সত্যকে স্যাত্ের দ্র পর পর সঙ্গিবছ ও গ্রথত করিয়া হীরকভারের 
গায় মহামূপ্য ভাবসপঙ্গের সৃষ্ট করেন। জ্ঞানান্ুশীসূনে বাঙালীর রুতিত্তবের 
পার্চচয় আরো আছে । পৌদ্ধধুগে বাঙালী অনীশ দীপংকর জ্ঞনপ্রচারের 
নিমিত্ত ঠিব্বতে গিয়ািলেন। ইহ|এ জন্য তাভাকে হিমালয়ের তুষাপাবৃত 
ভীষণ ছুর্গঘ পয অর্িতিরূধ কারতে হইয়াহিল। প্রণীপ আ্রপলে যেমন দের 
অন্ধকার বিলুপ্ত তয়, তেমন দীপংকর-প্রচারিত জ্ঞানের দ্বারা তিব্ব তবাপীক 
অজ্ঞানরাশি দুরীভূত হইয়াছিল। 

| কপিল সাংখ্যকার, হুত্র- ইহাদের উপর টীক্কা লেখ। “মুত্র কথাটিক 
ছুইটি অর্থ বুঝাও। অতীশ দ্রীপংকরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও | ] 

(8) কিশোর বর্রসে......কাঞ্চর-কোকনদে । (স্তবক ৩) 


এই পড্ক্ত কর্নটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “আমর।”-নামক কবিতার তৃতীয় 
স্তবকের শেবার্ধ। কবি এস্কলে বাঙালীর পাগ্তি্ত্য ও কাব্যপ্রতিভার পরিচর 


দিয়াছেন । 
বাঙালীর কৃতী সন্তান রঘুনাধ শিরোমণি অতি অল্প বয়সে অনাধারণ ধাশক্তি 


ৰেবাইপ়াছিপেন। ঠিনি মিথিলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পক্ষধর মিশরের নিকট গিয়, 

ন্ায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন! সেখানে সর্বশান্ত্রে পারদর্শী হইয়া অবশেষে তিশিং 

পক্ষধর মিশ্রকেই শান্ববিচারে পরাজিত করেন। পাখির পাখা কাটিয়া! দিলে সে 

যেমন আর উড়িতে পারে না, তেমনি পক্ষধর মিশ্র বাঙালী রঘুনাথের নিকট 
গ্যাস" ১ ৫ 
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পরাজিত হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব হারাইলেন_ তাহার দর্প চুর্ণ হইল। রঘুনাথ বিপুল 
সুগ্যাতি অর্জীন করিম! ঘরে ফিরিয়া আমিলেন | সেই সষশ তাহার মাথায় 
মৃকুটস্বরূপ হইল। মুকুটে যেমন খাজার মস্তক অলংকৃত হয়, সেইকপ স্ৃযশ 
রঘুনাথকে সুশোভিত কর্রিল। তারপর বাঙালী কবি জয়দেব গীতগোবিন্দের 
মপুর ললিত পদাবলী রচন1 করিয়া সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া 
প্চোলেন। সংস্কৃত সাহিতা যেন একটি সোনার পন্ম-_অপূর্ব স্ন্দর | কিন্তু 
ছুবোধ্য হওয়ায় জনসাধারণ তাহার রসাম্বাদে বঞ্চিত ছিল। সের উদযে 
যেমন পু প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার স্তগন্ধ ছডাইয়! থাকে, তেমনি জয়দেবের 
লেখনীম্পর্শেসংস্কৃত সাহিত্য এক অপূর্ব মাধুধ লাভ করিয়া জনসাধারণের শিফট 
পরম উপভোগ্য হইয়া? উঠিয়াছে। 

[ পঙ্গধর, পঙ্গশাঁতিন, কাঞ্চন-কোকনদ, এবং কান্ত কোঘল পদ--ইহাদের 
উপর টীকা লেখ। ] 

€ র্‌ টনি বুক এপ উ রি ্ 

(৫) কার্ডনে আর বাউলের -..”যতগুলি। (শুবন্চ ১) 

এই ছুইটি পঙ্ক্তি সত্যেক্জনাথ দণ্ডের “আমরা কবিতার চতুর্থ স্তকের 
শেষাংশ । কণি এস্কলে বাঙালীর বিশিষ্ট সংগীত এবং তাহার মধ্যে বাঙালার 
প্রাণের যে পরি5য় রহিয়াছে তাহাবু কথ! বলিতেছেন। 

বাঙালীর স্বকীয় সংগীত-শিল্প হইল কীর্তন ও বাউল । এই ছুইপ্রকার গান 
বাঙলার বিশেষত্ব ।' ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ প্রধানতঃ -সষ্কপ্রেম অবলম্বন করিয়! 
কীততনগানের শষ্টি করেন এবং বাউল নামে অন্য উপাসক-সম্প্রধায় দাশশিক 
তত্বের সহজ ব্যাখ্যাস্বূপ বাউলগানের উদ্ভাবন করেন । শ্রেমই সমাজ-বন্ধানের 
সূলঙ্থত্র। প্রেমই মানুষের কাছে মান্ষকে টানি আনে এবং পরস্পর সম্বন্ধ 
স্বাপন করে । সেই প্রেম লইয়াই কীর্তনগান। তাই উহাতে মানুষের মনের 
নিভৃত ভাবগুলি প্রকাশ পায়। বাউলগানেও সেইরূপ! জন্মমৃত্যু, সংসার- 
মায়া, সুখ-দুঃখ, পরলোক, ভগবৎকুপা--এইসকল লইয়াই বাউলের গান 
বচিত। এই গানের মধা দিয়াই বাঙালীর অন্তরের গোপন ভাবরাশির 
অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে!। বাঙালী কি চায়, তাহা জীখনাদর্শ কি, অতি সহজ 
এবং সরলভাবে এই গানগুলির মধ্যে তাহ! আত্মপ্রকীশ করিয়াছে । ঘরেন 
দ্বরজ। খুলিলে যেমন বাহিরের আলোক আসিয়। ঘরের মধ্যস্থিত সকল বস্ক্ষেই 


জামষর] ২২৭ 


স্প্টভাবে প্রকাশিত করে, কীত্তন ও বান্ডলগানের ঘধা পিয়।৬ সেইন্সণ বাঙডালীত 
ভক্তিরসাতুব ও মানবপ্রেমিক অন্তর শ্রোতার নিকট স্বচ্ছ হইয়। উঠে। 
; কীতন ও বাউলের গান-__ ইহাদের উপর টীকা লেখ । ] 


€৬) দেবতারে মোরা আত্মীয়." "ধরেছে কাযা ।” (স্তবক €) 

এই পঙভ্তিচতুষ্ট় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “আমরা'-নামক কবিতার অস্তর্গন্ত 
ক্র এস্থলে বাঙালীর আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দিমাছেন। 

আমর] বাঙালী । স্বর্গে ঘ্ত্যে যোগ রাখি ইভাই আমাদের আধ্যাত্মিকতার 
বিশেষত্ব । বাঙালীর আচার-ব্যব্হার, বীতি-নীতিতে ইহা প্রকাশিভ। 
বাঙালীর ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে আকাশে গুদীপ জ্ঞালিবার একটি গ্রথ। আছে। 
ইহার অর্থ কি? উর্ধে আকাশ তপেবতাদের স্থান। সেখানে প্রদাপ জালিশে 
দেবতারা প্রীত হন, ইহা আনাদের বিশ্বাস । এইকূপে আমরা দেবতাদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করি । দেবতার। আমাদের অঠি প্রঃ আপনার জন। 
বাঙলার বৈষ্ণব সাধকগণ পথ্য, বাৎসল্য প্রীত ভাবের মধ্য দিন! দেবতাঞ্চে 
ত'হাদ্দের নিকট-আআববুপে লাভ করিবার চে) করেন। আমর! দেখিয়াছি, 
আমাদের দরিব্র গৃতস্থের ঘরে মানুষের মধ্যে দেবতার আবিভাব, মাতষের কাষে 
দেবতার লীল]। খামকুফ্, নিমাই_ ইশারা আানষের ঘরে যগ্ষ্যদেহ ধারণ করিয়া 
জন্মলেও দেবতার মতো! কার্ধ করিয়াছেন--দেবতার পদবতে উঠিধ়াছেন। 

ভগবানকে লাভ করিবার জন্য, বাঙালী আমর] বাঁৎসল্য প্রেমের সাধন; 
করি। সম্ত(নকে ঈশ্বপ্নূপে দর্শন করাই আমাদের এই সাধনার মৃল-তন্তব। 
সেইজন্। আমরা যখন*' আমাদের সন্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে 
পাই তাহার চক্ষে চ্ছ মণিতে ত্রন্মাগুপতির প্রতিবিম্ব । এইরূপে বাঙালীর 
আধ্যাত্মিকতা স্বর্গে মত্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। বাঙালীজদয়ে যাহ! কিছু 
স্থকুমার, মধুর ও পবিত্র তাহা মন্থন করিয়া যে সারবস্ত উঠে, তাহার ছারাই 
যেন নিমাইয়ের দেহ তৈয়ারী হইয়াছিল; তাই তিনি পবিজ্র প্রেমধর্ম প্রচাল 
করেন। 

[ আকাশে প্রদীপ, মানুষের ঠাকুরালি- ইহাদের উপর টীকা লেখ। “হিম 
অমিয়? শকটির অর্থ লেখ । 'নিমাই'-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । ] 


(৭) দেবভারে মোরা”. "মানুষের ঠাকুরালি । (ক. বি. ১৯৪৮) 
€৬)-নং ব্যাখ্যার প্রথম দুই অন্চ্ছেদই এই অংশটির ব্যাথ্যা। | 
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€ বীর সন্ধানী বিবেকের *ঘটাবে সমন্বয়।  (স্তবক ৫), 

এই অংশটি সত্যন্ত্রনাথ দতের 'আমব1নামক কবিতাটির পঞ্চম শ্তবকের 
অন্তর্গত । বাঙালীর অতাঁত গৌরবের পরিচয় দরিয়া কবি বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
কথা বলিতেছেন--আমাদের নিরাশ হইবাত্র কোনো কারণ নাই । বাঙালী 
অধঃপতিত অবস্থা হইতে মাথা তুলিয়া দাডাইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ 
করিতেছেন রামকৃষ্ণ শিষ্ত বিবেকানন্দকে । 

বাঙলাদেশে অতীতকালে অনেক বণবীরের আবিভাব হইয়া গিয়াছে । 
হ্রীহার। যুদ্ধক্ষেত্রে অদিত পরাক্রম দেখাইয়াছেন। বরঙমান যুগে বাঙলায় এমন 
বারপুচ্য আপিরাহেন, যিনি কন্থা-কৌনীন-সগ্গন সর্বৃভ্যাগী সন্ত্যাপী। তিনি 
রামকষ পন্রমহংসদেবের ভক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ । প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের 
বানাস্থানে ওআান্ঘন। ভাষায় বক্তৃত। করিয়া তিনি গগদ্ধাপী জনগণকে , এক নৃতন 
কথা শুনাইয়ছেন_-ভাহা ভারতীয় বেদান্তদর্শনের যূল তত্ব। তড়িদবেগে এই 
নত্য ুধিবীর পল বেশে প্রচারিত হইয়াছে । ইহ দেখিরা আশা হয়, ভবিষ্যত 
বাঙালা যুবক বিবেকানন্দের ম।নর্শে অক্রপ্রানত হইয়া! জগতে অপাধ্য দাধন 
করিবে_অপস্তবকে সম্ভব কারবে। নাঘে গোরুতে খাগ্ঠ-খাদক সম্বন্ধ, বগিয়া 
ইহাদের একসঙ্গে থাকা অসস্ভব ব্যাপাত। কিন্ধু ভবিষ্যতে বাঙালী যুবকের! 
তাহাদেপ সাধনার বলে এই অদম্ভব ঘটনাকেও সম্ভব করিবে । বাঙালী 
চেষ্র'য় জগতের [হংপাছেষ দুর্বাভৃত হই এং বকল দেখেন শকল জাতির, 
মধে) মৈত্রী ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইবে। 

[ বিবেকের বাণাঁ_-ইহার উপর টাকা লেখ। 'বৃষভ*ও সমন্বয়" শব্ধ দুইটির 
অর্থ লেখ । ] 


(৯) তাপের প্রভাবে বাগালী"-গ্ররমিলে মিলা ইয়া। (স্তবক ৬) 

এই অংশটি কবি সতোন্রনাথ দত্তের 'আমরা'-শীরধক কবিতার অন্তর্গত. 
এস্থলে কবি বাঙালীর সাধন।র শ্রেষ্তা ও বিশেষত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । 

বাঙালীর সাধনা শতমুখা । অতীতে ও বর্তমানে তাহার সাধন। জীবন ও 
জগতের প্রতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ফল অর্জন করিয়াছে । বিজ্ঞানে আজ পশ্চিমই 
আগামী, কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাঙালীর কৃতিত্ব সামান্ত নহে। তাই আমাদের 
অগদীশচন্ত্র, আমাদে* এফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিজ্ঞানীর দরবারে আজ সসম্মানে বরণীয় 
জাদন লাভ করিয়াছেন! পদার্থবিজ্ঞান ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রই একা! বিরাট: 


আমর] ২২৯ 


'অঃলোড়ন স্থষ্টি করেন জড়ের চেতনা ঘোষণা করিয়া! । উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর 
ন্যায় জড় ও পাষাণখণ্ডের চেতনা আছে, এ কথা পরীনক্ষ1-ছার] প্রমাণিত কতিয়। 
জগদীশচজ্জ জগৎকে চমতকৃত করিয়া দেন। তারপর আচার্ধ প্রস্কল্চ্জ রসায়ন 
বিদ্যায় অসাধ্যসাধন করেন পারদ ও নাইট্রোজেন অগ্লের অভূতপূর্ব যৌগিক 
পদার্থ গ্রস্তত করিয়া । জড়ের মধ্যে চেতনার আবিষ্কার এক হিসাবে শব-সাধন। 
অপেক্ষা মহত্বর | তান্ত্রিক সাধক্ক শবের উপর বসিয়া সাধনা করেন । শব 
শবই থাকিয়া যায়, সিদ্ধিলাভ করেন সাধক । জগদীশচন্দ্র শবের বুকে বসিয়া 
সাধন করেন নাই, করিয়াছেন শব অর্থাৎ তথাকখিত জভ্ডপদার্থ লইয়া । এই 
হিসাবে তিনি'ও শবসাধক, যদিচ তান্ত্রিক-ভাবের নন। জগদীশচন্দ্রের সাধনাং 
জড় বিশ্সমক্ষে গ্রমাণ করিল যে, সে-ও গ্াণবান্‌, সে-ও চেতনাদীপ্ধ। তাই 
ভগদীশচজ্দ্রের সাধনা শব-সাধন] হইতে উন্নততর | দ্বিভায়তঃ:, বিরুদ্ধ ধর্ধের 
পদার্থকে যৌগিকভাবে একীভূত করাও কম কৃতিত্বের কথা নহে । বস্ততঃ বরু্ 
ধর্ের সমস্বয়েই যেন বাঙাল'র প্রতিভ।, বাঙালীর সাধনা শ্রেষ্ট । এশ্ডপু বন 
রসাধনেন ক্ষেত্রেই সত্য নহে--কৃষিগত পসায়নেও বাঁডালী এই একই বিশেষক্ 
গ্দর্শন করিয়াছে । তাই তো দিশ্বযামবতার উদ! বাণী এই দেশেই, এই 
দেশের কবি রবীন্দ্রনাথের সুখে উদগীত হইবাছে। 
৬/ /-৫১০) শ্বশানের বুকে আমরা-“জগতের শতকোটি । (ভ্ভবক ৭) 
৮ এই অংশটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দণ্ডের 'আমর।'-শীর্নক কবিত। হইতে উদ্ধৃত । 
কবি এখানে বাঙালীর সাধনার একটা 1দকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
বাঙলা! মানবধর্মের দেশ। যুগে যুগে এদেশের মভাপুরুষগণ মানবঞ্রো 
শিক্ষ। দিয়া গিয়াছেন। জাতিধর্ম'নধিশেষে সকলের সমন্বর--এই মহান আদশ 
এদেশেরই রামকুঞ্চ প্রচার করিয়। যান। পক্ষিণেশ্বরের পঞ্কবটীচ্জারে নিড়ূত 
সাধনায় পরমহংসদেব যে পরম উপলব্িটুকু লাভ করেন, ভাভাই আজ সবধমে 
ও সর্বমান্থষে , সমন্গরসাধনে কাষকরাী হইতেছে । আজ তাই রামকৃষেন 
সাধনাস্থল বিশ্বমানবের তীর্থন্বূপ | এখানে আসিয়া জগদ্বাশী মিলিত হইবে । 
এ এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার । যে শ্মশান মানুষের নিকট করুণতম বিচ্ছেদে 
স্থান সেই শ্মশানের অদ্বরেই ছিল রামকৃষ্ণের যোগাসন। আবার তাহ।ই কিনা 
হইয়া উঠিবে মিলনের পীঠস্থান। আগামী দিনের এই অদ্ভূততপূর্ব অত্যাশ্চধ 
ব্যাপার বাঙালীর সাধনারই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করে। 


| শশানের বুকে, প্বটা- ইহাদের উপর টীকা লেখ । ] 
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রঃ ৰ 
২১) প্রতিভার তপে সে ঘটনা '--মুক্তবেণীর তীরে । (স্তবক ৭) 

এই অংশটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দক্তের 'আমরা-শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত । 
এই অংশে, বাঙালী যে ভবিষবাতে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে মিলন ঘটাইবে, 
ইহারই সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় কবির দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশিত ভইয়াছে। 

বাঙালীর আছে অতুল প্রতিভা, আছে তেমনি অনবচ্ছিন্্ সাধনা । কাজেই 
বিশ্বমানবকে এক করিবার সামর্থ; তাহারই আছে। জগতের সকল মানুহ 
একা বাঙালীর পৌরোহিত্যে মিলিত হইবে__সে দিন দুরবঞ্জী নহে। এরূপে 
কির প্রভাবে জগৎ জয় কবা হইবে । বাহুবল ব1 অদ্্রবল ব্যতিরেকে ও এই ষে 
জয়, ইহা বিজিত-বিজেতার মধ্যে বিদ্বেষের সম্পর্ক স্থাপন করিবে না, স্থাপন 
করিব প্রেমমধুর িলনসম্পর্ক। মিলনের মহামস্্রে বাঙালী বিশ্বচিত্ত জয় 
করিবার প্রতিভা লইয়া জন্মিযাছে। ভগবান্‌ এই ক্ষমতা দিয়া তাহাকে ষে 
খণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ হইবে সেই দিন, যেদিন বিশ্ব- 
মানবের এক্যবিধান হইবে । সংস্কার-মুক্তির দেশ এই বাঙলা, গঞ্গারেবী তাই 
ভ্রিধারায় মুক্তচ্ছদে এখ।নেই অনন্ত সমূদ্রে মুক্তি পাহয়াছেন। মানুষও একদিন 
বাঙলার সাধনার মেহনাপথে সংস্কার ও সংকীর্ণভা হইতে মুক্তিনাভ করিয়' 
ঘহাযালবতার মিলনসাগতে এক ভূত হইয়া যাইবে । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 

প্র.১। "আমরা কবিতায় কৰি বাগালীর শৌর্ষবীর্য ও কৃতিত্বের 
কথা ব(হ! বলিরাছেন তাহা! নিজ ভাবায় লেখ । 

উ.! জংক্ষিপ্তনার দেখ। ৫ 

প্র. ২। “বাশল'র ছেলে ব্যাথে বৃধন্ভে ঘটাবে সমন্থর”-_বাগালীর 
দানর্থের কি পরিচয়ে এই মন্তব্য করা হইয়াছে? উত্তরের জমর্থনে 
পাঠাাংশ হইতে উদাহরণগুলি সংঞছু কর । ( ক. বি. ১৯৪৪) 

উ.। সংক্ষিগু সার হইতে উত্তর সংগ্রহ করু। 

প্র. ৩। 'আমরা' কবিতার বিংয়-বস্কর আলোচনা কর । 

( ক. বি. ১৭৪৭ ) 
উ. সমালোচ, .পছ | 
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প্র. ৪। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “আমরা' কবিভাটির একটি রসবিচার 
লেখ। 

উ.। 'আমর1” কবিতায় কবি সত্যেন্ত্রনাথ ব্জ-প্রকৃতির সৌকুমাধ ও 
ৰাঙলার জ্ঞান কর্ণ সংস্কৃতির এত্হিকে একটি সঞ্চিত আবেশে পসমপ্ডিত করিয়া 
বর্ণশা করিয়াছেন। সত্য বটে এই বর্ণনায় বাঙলার রূপ, বাঙলার সংস্কৃতি ও 
এঁতিহা একটিমাত্র সংবদ্ধ রূপ-স্ল্পনায় সংহতচিন্তে মৃত হইয়া উঠে নাই। কিন্ত 
একথাও সত্য যে ইহার ভাববস্তরর মধ্যে একটা যে আনন্দঘন গৌরবোলাসের 
জাবেগ আছ্যন্ত উদ্কসিত হইয়। আছে তাহার মধ্যে একটি পরম উপভোগ্যত' 
আছে। 

বাঙলার ভূ-প্রকরুতিকে কবি অস্কত করিয়াহেন মাড়রূপে। বাম হাতে 
ভাহার আসামপ্রাশ্তের কমলার ফুল, ডান হাতে সাঁওত।ল পরগণার মন্ুঞার 
ষাল)। কপাল ঝেষ্টনণ করিয়া মাথায় রহিয়াছে তাত।র কাঞ্চনজজ্যার ন্বরণমুক্টট ! 
নিক়্বৃ্গই তাহার ক্রোডপ্রদেশ । লেখানে স্বর্ণশীর্ষ অজ ধান্াশম্য। এই দেশের 
অসংখ্য নদনদী বঙ্গমান্তার শ্তগ্ধারার মতো! স্সেহরসে পুষ্ট । বঙ্গোপসাগরের 
জনস্থ তর্গভঙ্গ এই মাতৃরূপা বঙ্গভূমির পরপ্রান্তে নিত্য লীলাচঞ্চল,যেন শতচঠ্ে 
ভাহার! কলকলরবে মাতার বন্দণাগীতি গাহিতোছ। এই বাঙলারুই প্রান্তরে 
পুন্যপলিলা গঙ্গা স্বচ্ছন্দে গ্রবাহিত। বাঙালীর পাপক্ষালন তথ মুক্তির জন্ত দেবা 
গঙ্গা যেন অকুপণ হস্তে তাহার বারিধারা এখানে ঢালিয়া দিয়াছেন। বাঙলা 
তাই তীর্থক্ষেত্র। বাঙালী তাই পরমভাগ্যবান্। এই পযন্ত মোটানুটি একট? 
রূপকল্পনা । ইহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া! কবি অচিরেই বাঙলার অতীত হইতে 
অনাগত ইতিহাসের জ্ঞান কর্ম সাধনা সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন | 
প্রকৃতির ক্রুর পরিবেশে বাঙালীর বারত্বময় জীবন সংগ্র[মঃ বিধেশী আত্রখণ- 
কারীর বিরুদ্ধে বাঠাঁল'র আত্মরক্ষার শৌর্য, বাঙালীর অভিযান,_জ্ঞানের বা 
বিক্রতমের জয়যাত্রা, বাঙালী? স্থাপত্য ভাঙ্ক্ ও বিচিত্র শিল্পকর্ম, বাঙালীর ধর্ম ও 
জ্ঞানসাধনা, বাঙালীর বিজ্ঞানচর্চ__এই বিচিত্র দিকে বাঙালীর অপূর্ব গৌরবে 
সমুজ্জল এতিহাটুকু কবির চক্ষে ভাবন্বপ্লে যেন ভান্বর হইয়া উঠিয়াছে। কবির 
উচ্ছুসিত আবেগ তখন যেন এক নিঃশ্বাসে বাঙলীর মহিমা সবটুকু বলিয়। 
ফেলিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে। [দ্রিতচ্ছন্দে মন্দ্রিত হইয়া উঠে তাহার 
স্ফীতবক্ষের দেশপ্রেম । 


এইভাবে দেখিলে কবিতাটির মধ্যে তথ্যঘটিত ক্রটি নগণ্য হইয়া! পে । 
বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিলেন কিনা অথবা অজস্তা গুহায় বাঙালী 
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শিল্পী কীত্ি আছে কি নাই-_ এইসব গ্রসঙ্গ এ্রতিহাসিক গবেষণায় একপ্রকার 
মূল্য বহন করে। কিন্ত কাব্যবল্পনায় এ সম্বন্ধে কয়েকটা গুবাদ বা কিংবাদস্তীকেও 
মিথ্যা বল] চলে না। কবিতাটি তাই শুধু অন্ধ দেশপ্রেমিকের আত্মস্ততি নয়__ 
ইহা এক হিসাবে বছল এত্তিহাসিক সত্যের উপর কুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালীর কীতি 
স্তস্ের সজীব ব্ূপায়ণ, আনেক হিসাঁবে ইহা বাঙালীর ভবিষ্তুৎ সম্বন্ধে আদর্শবাদী 
কবির আস্তিক আশার একট। উজ্জল বাণীরূপ । “আমরা” কাবতাকে আমর 
তাই উপভোগ করি-উপভোগের চেয়ে বেশী করি উহার সোলাস সগৰ 
আবৃত্ত। এই আবুত্তর আতিশয্যটুকু বাধ" সৃষ্টি করে না। 


ব্যাকরণ ও রচনা 


সন্ক্ষি 2 চতুর _ চতুঃ+ রঙ্গ । মন্বন্তর - মন্তর4অভ্তর | সমন্বয় সম+ 
অন্ঠ7অয়। তাহারি- তাহার+ই (বাঙলা সদ্ধি)। সঙ্গ্যাসী - সম্+ন্তাসী | 

হম্মীস্‌ 3 বরদ--বর দান করে যে ( উপপদ-তৎপুরুষ )। কাঞ্চনশূর্গ- 
মুকুট-বাঞ্চন অর্থাৎ কাঞ্চনজজ্বা-নামক শৃঙ্গ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )) 
তাহাই মুকুট (কর্মধারয় )। কেল-ভবা-কফোল ভরে যাহা (উপপদ-ত ৎপুরুফ)। 
কনকধান্য--কনববণ ধান্ত (মধ্যপদল্ছেগী ক্সধারয়)। শত-তরলভঙগে-_ শত 
ভবজ (ছি) তাহাদের ভঙ্গ (৬ষতৎপুরুষ ), তাহাতে । দশ।ননজয়ী-_দশ 
আনন যাহার ( বচব্রীতি); তাহাকে ভঞ% কম্িস।ছেল |ফনি (উপণদ তুর য )। 
গুপ্িতামহ্র-এগত পিতামহ (হু1দি-তৎপুরুষ ), তাহার | হরর হার- হীরক 
নিমিত হার (ম্ধযপ্দজে গা বর্ধধারয় )।  কাথনকোকনদেকাধনময় 
কোকনদ (মধ্যপধলে।গী কর্ষধারয়), তাভাকে । বাডালীর-ভিয়া অমিয় 
বাড়ালীর হিয়া ( অলুক ৬ষ্ঠতৎ্পুরুষ); তাতার অমিয় ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। 
বিশভৃপের- ভূ অথাৎ পুথবকে পালন ককেন যিনি (উপপদ-তৎপুকুষ )) 
শিশ্বের ভূপ (৬৪.৩ৎপুরুষ ), উাভার । আশা-৬র+--জ1ম1য় ভরা (তয়াতৎপুরয।) 
প্বটী_পঞ্চ বটের পমাহার (সমাহাব-ছিগু )। ভয়ংকব্ু-- ভয় কবে অর্থ;ৎ 
জন্মায় য'হা! (উপপদ-তৎপুরধ )।  ছেষাছেষী_ পরস্পর ছেষ যাহাতে 
€ব্যতিহার বহুব্রীহি )। 

ঘ্ভ৮৮২-% ভন জ্ঞানের দ্ীপশজ্ঞানদীগ | যশের মুকুট শ 
ব্োমুকুট | তদের গত তে লতগঃগ্ভ)বে | সিটের মহামহ্্রেল মিন মহাম্রে 
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স্াঞু গচ্চ-ক্দ £ বিতরে-বিতরণ করে ।) রচে--রচনা করে। 
কিস _লজ্ঘন কিল । সাধিবে-_সাধন করিবে । (বাঙালীর ) হিয়া-অমিয়ু 
€ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬” )- হৃদয়ামুত। 

গ্রক্রন্ডিশ্রভ্যক্স £. শৌধ- শৃরস্যঞ্। লজ্বিল_লজ্ঘ, (সংস্কত 
ধাতু, নামধাতু নয়)+4+ইল। জ্বালিল-__জ্খল্+ণিচ, (সংস্কত ণিজন্ত ধাতু )+ 
ইল। লীলায়িত_. লীল+ক্যঙ্‌ ( নামধাতু )+ক্ত। ঠাকুরালি_ঠাক্চুর + 
অলি। কার1--কায়+ অ! (স্বার্থে, বাঙল1 তদ্ধিত )। 

জঅহাগিজ্ড শার্লক 2 ভাঙ্কর-ন্থ্র, প্রস্তর শিল্পী ; ভাম্বর _-উজ্জল, 
জ্যোতির্ধর মারী--মারাত্মক সংক্রামক রোগের ব্যাপক আক্রমণ ; মাৰি 
প্রহার করি। টিকা বোগের মৃদু জীবাণু দেহে প্রবেশ করানো? টীকা ব্যাখ্যা, 
ভাস্ক। সাড়া__শব্ব বা স্পন্দন ; সারা__সম্পূর্ণ। 

স্দ-শলিন্বভ্ভন্ন £মুক্তি-দুক 1 আেহ-সিঞ্ধ॥  বন্দনা-_বন্দিত, 
বন্ব্য, বন্দনীয়। নিধান-__নিভিত । স্থাপনা- স্থাপিত । স্থরতি-__সৌরভ | 

নব্যাকল্রপগভ ভীল্কী। £ বিতরে-বি-তি (সস্কত ধাতু )+এ £ 
সংস্কৃত ধাতু হইতে সষ্ট বাউলা ক্রিয়', কেবল পঞ্ঠে ব্যবহ্াত । 

রচে-রচ (সংস্কৃত ধাতু )7+এ। পূর্ব | 

লজ্ঘিল-__গ্রকৃতি-ঞুত্যয় দ্রষ্টব্য | পুব বত 

ধেয়ান-ধ্যান১ ধেয়ান-বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি | 

জনম__জন্ম৯জনম-_বিপ্রকধ | 

পঞ্চবটী (উ. যা", ১৯৬০ )__সমাস জষ্টব্য। সমাহার'দ্িগু সমাসে সমন্তপরটি 
আধ।/রণতঃ আকারস্ত ক্লীবলিক্গ তর, কিন্তু কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে আবার ঈ- 
কারাস্ত স্্ীলিও হৃ। এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। কর্মকারকে শূন্য বিভুক্তি। 

মিলাইয়া__মিল+-আ (বাঙলা প্রেরপার্থ? ধাতু )- ইয়া £ প্রেরণার্থক বা 
তথাকথিত “[ণজন্ত” ক্রিয়ার উদাহরণ, কিন্তু ণিজন্ত বল। ভূল । 

শান্ক্য-ন্লম্থা £ বুক-ভরা £ মাতৃস্তগ্তও যেমন, মাতার বুক-ভরা-ল্সেহও 
তেমন সন্তানের পুষ্টির জন্ঠ গ্রয়োজনীয় | 

বান্িত £ এই পথে গেলে বাঞ্ছিত স্থানে পৌছিতে পারিবে । 

নিধান £ বৌদ্ধমতে কামনা-বাসনাই সকল ছুঃখের নিধান। 


২৩$ বি0েছও 01৭ পাঠসংকলন 


অবিনশ্বর : ধীহারা পৃথিবীতে অবিনশ্বর কঁতি রাখিয়। যাইতে পাবেন) 
তাহারাই ধন্য । 

লীলায়িত £ শঙ্কর-দম্পতির লীলাদ্িত দেতচ্ছন্দ দর্শপজনকে মুগ্ধ করিল । 

গরমিল £ আয়ুবিচারে হিসাবের সামান্ত গরমিল ভইলেই সবনাশ। 

এন ক্রখাজ শ্রী £ কিশোর বরস- কৈশোরে | 


ছোটোর দাবি 
কুমুদরপ্জীন মন্লিক 


কুন্বি-স্ভ্রিলজজ-পাঠাপুজ্তকের পরিচয়প্জী” দেখ | 

উউুস্ন--আলোচ্য কবিতাটি কবির “অজয়” নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে 
সংকলিত । 

সনাকঞ্প--এই কবিজায়, ক্ষুব্র পস্ত বা ঘটনাখাতই যে উপেন্মণীয় নঠে 
ক্ষেত্রাবশেষে তাতাদের মধাদী বে বড হইতে ন্যুন নহে- এই কথাটাই বিভিন্ন 
দৃষ্টান্তের আভায্যে গ্রুতিষ্িত হইয়াছে । বধ পত্র গতি ৬ প্রকৃতি টিমেফণ 
কন্সিলে উহ্ভার সমগ্রতা অপেক্ষা মণ্রগ্রাতী ক্ষু্র ক্ষুদ্র অংশই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি 
জাকর্ষণ করে । এক একট) মহৎ ঘটনান্ু, একটি মহৎ জটবনেঞ্ সমগ্র শুভাব যতই 
বিশাল হউক না, উহ।র শ্ুদ্র ক্ষুত্র দুই একটি অংশই গভীর তার ও নিবিডতায় 
আমাদের মর্শমূলে অক্ষয় রেখায় মুদ্রিত হইয়া যার! কাজেই*ক্ষুত্রের মযাধা কম 
কিসে? আমাদের সমীহ!, আমাদের মনোযোগের উপপ্ধ তাহার পুণ পাবি 
রহ্তিয়াছে। উল্লেখযোগ্য হইবার দাবি তাহার শডব সমান এই সত্যটুকু 
উপজীব্য করিয়] রচিত বলিয়া আলোচ্য কবিতভাব শিরোনাম হইয়াছে, 
“ছেোটোর দাবি? । 

সহ্নাল্লো5স্ম-ছোটোর দাবি" কবিতার প্রথম শ্তবকটি সমগ্র কবিতার 
ভূমিক! | ইহাদের মধ্যে কবিকৃতির মূলসুরটি বাঞিয়। উঠিয়াছে তৃতীয় চরণে. 

“অতিনড় তুচ্ছ যা তাই ভালবাসি জাম্র! সবাই” | 


যাহা তুচ্ছ বাঁ ছোট তাহাই আমাদের কাছে অতিবৃহৎ-এর মর্ষী্] বই করে 
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অর্থাৎ যাহা অতিবুহৎ, অতিবিরাট্‌, তাহারই একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ 
অনেক সময় আপন এশ্বর্ষে মাধুর্ধে এমন মভিমোজ্জল হইয়া উঠে যে ইহার কাছে 
বৃহৎ স্বয়ং আচ্ছন্্র হইয়। যায়, না হয় নৃতন মহিমা লাভ করিরা অধিকতর 
সার্থক হ্ইয়া উঠে। ছোট ও বডকে বিচ্ছিন্ন বা নিঃসম্পর্কভাবে দেখ। বির 
জভিপ্রেত নয় ; তীভার ছোট বডরই অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গমান্র। পরবতী সবকগুলি' 
এই মৃলস্থত্রের ই দৃষ্টাস্তময় ভাষ্য | 

তরু ও তাহার ফুল, ভোলি উৎসব ও তাহার ফাগের দাগ, সাগর ও তাহার 
মুক্ত!, বিরাট্‌ বামায়ণকথা ও তাহার অস্তদুক্ত রাম-গুহক-মিতালি এবং 
অশোকবনে সীতার সহিত সরমার সখীত্ব, লক্ষঞ্জেক মহাভারতের মধ্যে বিদুর- 
ক্ষুদের সৌপভময় কাহিনীটুতু, বিপুলব্যাপকবিচিত্র কৃষ্চলীলার মধ্যে কিশোর 
স্ামের “বাশরী আর শিখীর পাখা" এবং স্ুদামার সখ্য, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের 
বিশালত্বের মধ্যে আত ভংস্কে কেন্ত্র কবিরা বুদ্ধবরুণার ক্ষণিক প্রকাশটুকু, 
মহামায়া অশেষ এর্বর্ধময় রূপের মধ্যে ভক্তের জন্য গৃহীত ক্ষণিক কন্ত!রূপ গু 
স্বেহশ্মিতানন মাতৃরূপ, শিখী ও তাহার শাখা, রসালবন ও তাহার একটি পল্লব, 
খনি ও তাহার মণি, ভ্রমর ও তাহার সঞ্চিত মধুকণ।, দিগন্তহার] অভ্রভেধী 
হিমাচলের অন্কলশ্দ্রী মা মেনকার অশ্ব সর্বব্রহ তথাকথিত “ছেটে? 
“বডো'রই অঙ্গ | 

এই আলোকে দর্শন করিলেই কবিতাটির প্রতি স্তরবিচার করা হইবে এবং 
ব্যাখ্যা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। 

'ছোটোর দাবি” নাম হইতে সমস] এই ধারণাই তয্প কবি যেন "ছোটো? পই 
প্রশস্তি গাহিতেছেন । কিন্তু কবিতাটি পন্ডিলেই বুঝা বাদ্ব এ ধারণা সত্য 
নয়ু। অবশ্ঠা, “ছোটে-র প্রশস্তিই তিনি গাভিয়াছেন কবির ছোট সাধারণ 
ছোট নয়, বডরই অংখ ভূত | - করবি প্রথম শুবকে বাতা স্ত্রিত করিয়াছেন, অন্ত 
শুবকগুলি তাহারই গোদহরণ বিশদীকরণ | 

ৃষ্টাস্তের পর দৃষ্টান্তের মেলা গীঁথিয়। বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার সচেতন প্রয়াস 
ছন্দিত বাক্যে দপায়িত হইলে তাহা পদ্যই হয কাব্য হয় না। এইজাতীয় পঞ্চ 
পদলালিত্য ও ইন্দতারল্যের মিশ্রণ ঘটিলে একপ্রক্কার মাধুর্ঘমম উপভোগ্যতানর 
স্যটি হ্যু। “ছোঁটোব দাবি' এই লক্ষণাক্রান্ত কবিতা, বসোতীর্ণ কাব্য নয়। 


তবু ইহার মধ্যে কবির নৈপুণ্য আছে প্রচুর দৃষ্টান্ত গুলি হনির্বাচিত। ইহাদের 
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উপস্থাপনে কবি বর্ণবানুল্য বজন করিয়]ছেন ; কিন্ত কুশলী হস্তে স্বল্পরেখাপাতে 
ষে চিত্র তিনি অস্কিত করিয়াছেন তাত) স্ন্দরই হইয়াছে । “ভুলতে পারি 
ভোলির দিবস, ফাগের দাগ যে তুলতে নারি”-র ব্যঞ্তনাটুকু সত)ই মধুর । 
“ভুলি কোশল-পৌরভবন ভুলতে নারি অশোককানন, 
সরমার সে সবখীত্বটি বন্দিনী মা সীতার সাথে” 


পাঠকচিত্তকে অশোকবনে সীতা-সরম।র সন্মুথে দাড করাইয়া দেয়। কবির 
আন্তরিকতা এ কবিতার বনুস্থলে ষেন মুত হইয়া উঠিয়াছে। 

তাই বলিয়া কবিতাটি যে একেবারে দ্রুটহীন এমন কথা বলা যায় না। 
প্তদামার গেম সখ্যে যে মান পাগ্ডব এবং বৌরব৩”-_'গে' রব”, 'সৌরভ'-এর 
মিলশ্ুত্রে অবতারিত “কৌরব"' এখানে ভর্থভীন, কারণ কৃষ্ণ কৌরবের সখা 
ছিলেন না। এপুর্ণভা দেয় বিরাট ক'রে ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে”__কবির 
বক্তব্য এখানে কতকটা বুঝা গেলেও ভাব ভাষার অনুসরণ করে নাই; ইভার 
অন্ধ কি? পর্ণতা তাহার ক্ষুদ্র অংশটিকে বিরাট করিয়া দেয়? না, ক্ষুদ্র 
(বিশেষা ) তাহার (সমগ্রের ) অংশটিকে (অর্থাৎ নিজেকে ) বিরাট কক্রয়। 
পূর্ণতী দেয়? প্রথমটিবে ই শুছ, অন্ধয বলিয়া! আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এবং এই 
'ন্বয়ে 'পূর্ণত'১ “তদয়'-ক্রিয়ার কর্তা হওয়ায় অথ দাড়ায় এইরূপ £ 

'পূর্ণত1, অথাৎ “হাজার হাজার মুতি'র অমন্থয়ে গঠিত বুদ্ধিমহিমার সমগ্র 
রূপটিই তাহার 'ক্ষুত অংশ্টিকে অথাৎ "বুকে কাতন্র হংস'-ধারণকারী বুদ্ধের 
অসাম করুণার ক্ষণিক গুকাশ্ট্ুকুকে বিরাটু করিয়া দের অর্থাৎ বিপুল “গীরবে 
মণ্তিত করিয়া দেয়। এ ব্যাখ্যা অসঙ্গত এই কারণে যে করির ইহা অভিপ্রেত 
নয়--কবির উদ্দেশ্বা 'অত্তি-বডে তুচ্ছ যা” তাভারই আত্মনিষ্ট মৃহিমার প্রশক্তি; 
বিদ্ব এ ব্যাখ্যায় দেখিতেছি 'নড়ো-র গুভাবেই "ছোটে? বড হইয়া উঠিতেছে, 
তাঁহার নিজন্থ মভিমায় নয় । কবিতার আছ্যন্তের সঙ্গততস্ুত্রে বিচার করিলে এ 
ভর্থ গ্রতণ করা যায় নী; কাভেই এ ভন্থয় অত । ছিতীয় অন্বধের ব্যাখ্যা £ "ক্ষুদ্র 
ভা্খাৎ আহত হংসটিকে কেন্দ্র কারিনা অসীম বুদ্ধকরণার ক্ষণিক এ প্রকাশট্ুকু 
“তাহার” অর্থাৎ বৃভৎ বুরূ.পর অংটিকে অথ।ৎ নিজেকে বিরাট করিয়া পূর্ণতা 
্ান কবে অর্থাৎ আপনাআপনি অশেষ মহিমা লাভ করে। তাৎপর্য এই ৫খ 
'্ুদ্র' অর্থাৎ এবটি তুচ্ছ ঘটন। (আহত হংসকে বক্ষে রাখিকসা সেব1) হাজার 
হাজার ঘটনা লইয়া রচিত হাজার মুক্তির সমন্বয়ে রচিত পূর্ণ বৃদ্ধবরূপের একটি 


ছোটোর দাবি ২৩৭ 


অংশরূপকে বিরাট করিয়া তুলিতে পূর্ণতা দান করে অর্থাৎ, ব্যঞ্চনায়, পূর্ণ 
ুদ্ধবূপকে যেন পূর্ণ তর করিয়া তোলে । কবি উদ্দেকে (দৃষ্টান্তপরম্পরায় 


যাহা যুর্ত হইয় উঠিয়াছে ) অক্ষুপ্ন রাখিয়] ব্যাখা করিতে গেলে এই ব্যাখ্যাই 
সঙ্গত হয়ঃ কিন্তু ভাষার অন্থসরণে এ ব্যাখ্যা পাওয়া সৃকঠিন, কষ্ট কল্পনার 
আশ্রয় লইতে হয়। তবু আ মি এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী; কারণ, ষে-মুতির 
কাছে বুদ্ধের হাজার হাজার মৃতিকে কবি হার যানাইয়াছেন, তাহার নিজ 
মহিম1] এই ব্যাখ্যাতেই প্রতিঠিত' হয়। আর একটি চরশও ঠিক পার্থকত। লাভ 
করিতে পারিস়াছে বলিম্বা! মনে হয় না) “মা মেনকার অশ্রুকণার বিশাল গিরাশ 
পড়ল ঢাকার কথা বলিতেছি। কতকগ্চলি প্রশ্ধ মনে জাগে-পিতগণের 
মানসকন্যা মেনক1 গিরীশের (গিরিরাজ হিমাচপের ) পত্রী; গ্রিরীশ-মেনকা 
স্বামী-স্ত্রী। গিরীশ বিশাল সন্দেহ নাই; কিন্তু মেকার ক্ষুত্রতা কোথাঘ? 
অতি-বে তুচ্ছ যর বিচারে বিশাল গিরীশের ক্ষুত্র অঙ্গ মেনক। কেমন 
করিয়া, কোন্‌ মাদর্শে? “মা মেনকা" বলায় মেনকাব মাতৃক্জপেপই প্রতি কবির 
ইঙ্গিত রহিয়াছে ঃ কাজেই গিরীশ হইলেও তাহার শিতন্ধপেরই ব্যকন! 
পাইতেছি। “ম। মেনকার অশ্র্ণা'র উৎস "য কন্যা! পার্ভার লিক্ছেব-জনিত 
বেদনা] ইছাতেও সন্দেহ নাই । কিন্তু এ বেদনা কি একা মাতাত্র, পিতার 
নয়? হিমাচলেরও চক্ষে কি 'অশ্রকণ। জাগে না/ কবি কি ভাবিয়া এই 
চরণটির অবতারণা করিয়াছেন জানি না। কিন্ধতৃব্যাখ্যা কৰ্ধিতেই হইব এবং 
“মা মেনকা' ও পিতা ধগরীশ”-এর কন্ঠাবিচ্ছেদ-বেদনার সাধারণ ভিত্তিভূমি 
হইতেই এ ব্যাখ্যা! করিব । 


একপ্রকার ব্যাখ্যা £ পিতা গিরীশ বিশাল”" এবং অশেষ পৌরুষময় 
কঠিন। সুতরাং তাহার বেদনাবোধ যতই গভীর, যতই তীব্র হউক না কেন, 
তাহার প্রকাশ অতিপংবত, হয়তো প্রকাশই নাই, মান মন্মানপাপেক্ষ । তাহা 
আমাদের বুদ্ধিলোকে জাগ্রত হইলেও যর্লোকে আলোড়ন স্যষ্ট কত্রিতে 
পারে না। কিন্তু “মা মেনকা” ন্সেহকোমলা নারী; তাহার নয়নপ্রাস্তে অন্তরের 
বদনা সহজেই অশ্রুবিন্দুতে মুতিমতী হইয়া উঠে। এ একবিন্দু নম্বনের জল 
আমাদের স্বদয়কে প্লাবিত করিয়া আমাদেরও নয়নপথে প্রবাহিত হয়। 
হিমাচলকে আমর] ভুলিয়৷ বাই,কিন্ধ অশ্রুনয়না মা ঘেণকাকে ভূগিতে পারি না! 
সহজজকোমল! নারী অশ্রু দংঘমকঠোর বিরাট্‌ পুক্তষকে ডুবাইয়া তলাইম় দের। 


২৩৮ টেন 0 পাঠসংকলগন 


আব একপ্রকার ব্যাখ্য। £ কন্তা পাবতীন বিচ্ছেদবেদনাবে!ধ মা 
মেনকার যেমন আছে, পিতা বিশ।ল গিরীশের৪ তেমনি আছে। দুইজনেরই 
বেন] অশ্রুতে সশ্রকাশ | কিন্ত গিরাখ অতীব বিশাল, অত্যন্ত বির1ট. বলিয়া 
ভাহার অশ্রুও বিপুল । সে অশ্রু এত অলশ্র যে তাহাতে গজ যমুনার স্বর 
হইয়া যায়। মর্ডের ক্ষপ্র-ম!ছষ আমরা বেদনার এত বন প্রকাশকে ধারণায় 
জানিতে পারি না। কিন্তু মা মেনকার একটি বিশু অশ্রু, বেদনার এই সংঙ্ষি€ 
ও স্থনিপি প্রকাশটুকু আমরা সহজেই ধরিতে পারি । আমাদের চক্ষুও সহজেই 
অশ্রজল হইরা ওঠে। তাই আমাদের কাছে ম!মেনকার অশ্রকণায় বিশাল 
- 'গিরীশ ঢাক। পড়িয়া যায়, আচ্ছন্ন হইয়। নিরর্থক হইয়া! যার। 

দ্বিতী4 ব্যাখ্যাটিকেউ যেন ভালো বলিয়া মনে করি । 

পরিশেষে প্রথম স্বক-ধন্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া সমালোচনা শেষ 
করিতেছি। , , 

“রেখ! টেনে ছোটোর গতি বড়ো বে জল গাঁবিয়ে চলে” : ইহা 
£য-ব্যাখযার দিকে মনের স্বাভাবিক প্রবণত। জাগে, তাহ! এই--একটি ছোট 
প্রাণী, যেমন হাস বা মাছ, যখন জলের উপর ধিয়। ভাঁগিয়া চলিয়া বায় তখন 
'ভাহার পদসঞ্চালনে বা পুচ্ছতাদনায় নয়নমণোহর একটি চমত্কার স্বন্রপবক্ষিম 
রেখা অঙ্কিত হউয়া যার | কিছু কুমীর বা এজাতায় অতিবৃহৎ প্রাণী খন চলিয়া 
যায়, তখন তাহার ধিপুলবিশাল দেহের প্রচণ্ড আঘাতে আলোড়িত হইয়৷ জল 
পঙ্থিল হইয়া] উঠে) সৌন্দমধের 'আভাসও ভাভাতে জাগে না, মন যেন একটা 
জন্বপ্তিময় ম্বোভ অনুভব ক্সে। পু 

কিন্তু এ ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি হয় ছুইটি কারণে। প্রথমতঃ হাস "অতি বড়ো” 
কুমীবের 'তুচ্ছ' অঙ্গ নয় । দ্বিতীক্পতঃ এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে প্রথম 
স্তবকটি এ কবিতার ভূমিকা, ইহাতে কবি যাহা স্থত্রিত করিয়াছেন, পরে তাহাই 
গ্রতিপাদিত হইয়।ছে--এটিকে £60618] 200)0০1901000? বলা যাইতে পারে। 
এই কারণে চরণর্টিকে তৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ না করিয়। সাধারণভাবেই বুঝিবার 
চেষ্টা করা উচিত অর্থাৎ ইহার অস্তনিহিত ব্যঞ্জনাটুকুই ব্যাখ্যা করিতে তইবে। 
সাহা স্ুবৃহৎ এবং সুবিশাল তাহার সমগ্র দূপটিকে আমাদের চেতনা ধরিতে 
পারে না? কিন্তু এই স্ববুহৃতের একটি ক্ষুদ্র অংশের অর্থাৎ অসখ্য ক্ষুদ্রের 
সমষটিতে গঠিত অপরিমেয় বিরাট, সত্তার একটিমাত্র অংশের পরিস্ফুট প্রকাশ 
-স্থনির্দিইভাবে আমাদের চেতনায় বূপলাভ করে বলিয়া আমগা তাহাকেই সহজেই 


ছোঁটোর দ্রাবি ২৩ 


বুঝিতে পারি এবং উপভোগ করিতে পারি । বিরাট, আমাদের চেত্তনাকে 
গ্রাবাইয়া চলে অর্থাৎ বোধশক্তিকে পন্থু করিয়া! আখিল করিয়া দেয়; কিন্তু 
ক্ষুদ্রের প্রকাশটুকু আমাদের চেতনায় স্পষ্ট সুন্দর রেখা টানিয়া চলে অর্থা হন্দর 
পরিপূর্ণ অন্ুতৃতি জাগাইয়া তোলে । একট] স্থুল উদাহরণ দিয় ব্যাপারটা 
বুঝাইবার চেষ্টা করি । ধরা যাক্‌ গঙ্গার ভপর দিয়া একথা নি বড় স্টীমার 
যাইতেছে । বিরাট, সীমা বিশাল তাহার দেহ, দুর্বার তাহার শক্তি, 
প্রচণ্ড তাহার গন) গঙ্জাবক্ষকে দ'লয়। মথিয়া ভাডিয় চ্সিয়া হেলির। ছুলিয়। 
ফুলিয়া ফপিয়া বারদর্পে সে চলিয়াছে, যেন এক অতিকান্ধ দানবের 
বিজয়াভিযান। বে মহাদুশ্টে আমাদের চেতনা অভিভূত হইয়।যায়। কিন্তু 
উত্তারই পিছনে পরছ্ছনে হাজপুচ্ছের তাডনার উদ্ভিন্ন ষে স্বঠামহন্দর রেখাটি 
সপিল গতিত৬ চলিতে থাকে তাহ! আমাদের মনে জাগ। ইয়া তোলে এক 
সুকুমার প্রশান্ত অঠভঁতি। ম্টামাপ্েত্র বনুবিচিত্র ভীমক্চান্ত সমগ্রক্ূপের একটি 


আংশিক, শুঢার্ প্রকাশ এইট বঙ্ষম পরেগাটি ) আমরা ইহাকে ভালোবাসি-- 
*অতি-বডো তুচ্ছ বা তাই ভালোবাপি আমরা সবাই” । হি এইভাবেই 
বুঝিতে হইবে “ভুলায় বড়োন্র অট্রভাসি ছোটে।র কণা ময়নজঙলে |” ঈশার 
অঙ্গ বড় মাগষের অট্রহাসি এবং শিশুর তশ্রবিন্ু, বা এইরকম কিছু নয় । 
এখানে “বডোর? "ছোটোব যষ্টীবিভক্তিচহৃঠত হইলেও তাত্পর্ষে ইহারা 
*অট্টহাপি' ও “কণ।'প বিশেষণ, দুইটি বিপরাীতাথক পদ । অষ্রহাসি ও অশ্রকণা 
দুইয়ের প্রক্কাশক্ষেত্র মানুষের মুখমণ্ডল । অট্রহাসির কারণ যদি আনলও হয়, 
তথাপি দর্শকের পক্ষে তাহ! ফৌতুকাবহ হইলেও ঠিক আনন্দদারক হয় না। 
অদ্রগাসির প্রকাশ বিরাট__সমগ্র মুখমণ্ডলের পেশীগুপির ইহাতে বিকট আক্ষেপ 
ৰা ০07)৮এ]15191) ঘটে, ফলে হয়ু মুখবিকৃতি | কিন্তু অশ্রুণায় থাকে একটি 
প্রশাস্ত ভাব, একটি স্থির বেদনাময় মাধুধ। দর্শকের যনে অষ্টভাসি আঙ্মেয়পিক্বির 
স্কু*ম্পনের অপ্ন্যৎ্পাতের মতো! একটা ক্ষণিক আঘাত হানিয়া মিলাইয়া যায়) 
কিন্তু অশ্রকণা'ঞ ফল স্থায়ী, মনে ইহা একটা গভীর রেখাপাত করে। 

বক্তব্য : সমালোচনাটি কিছু দীর্ঘ হইয়। গেল--ঠিক “হইয়| গেল" নয়, ইচ্ছা 
করিয়াই করিলাম; কারণ কবিতা ব্যাখ্য! সহজ করিবার জন্ক ইহার প্রয়োজন ছিল। 

সংক্ষিগুসার--সংপারে ছোট যাহা, অনেক সময় তাহা বড়কে তাভীর 
প্রাপ্য গৌরব হইতে বঞ্চিত করে। ছোট বলিয়াই তা! হেয় নয়। বিরাট 
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আমাদের চেতনাকে পঞ্নু করিয়। আবিল করিয়! দেয়, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র অংশটি 
সবন্বর পরিপূর্ণ অগ্ভূতি জাগাইয়া তোলে। বড়র বড়ত্বের মর্যাদা] না দিয়া 
আমরা তাহার তুচ্ছ ক্ষুত্ব অংশকেই সমাদর কত্রি। নয়নপ্রাস্তে ছোট একবিন্দু 
অশ্র দেখিলে বড় অষ্টহাসির কথা ভুলিয়া ষাই। 

বিশাল গাছটির কথ! মনে থাকে না, কিন্তু তাহার ছোট ফুলটিকে ভুলিতে 
পারি না। দোল-উৎসব স্তিভ্রষ্ট হইলেও তাহার ক্ষুদ্র ফাগ-চিহুটি ভুলিতে 
পারা যায় ন7। বিশাল রত্বাকরকে মনে থাকে না, কিন্তু তাহার তলের ক্ষুদ্র মুক্তা 
সাদরে গলায় পরি । ছোটব স্সেহইভোরে আমর] সহজেই বীধ। পড়ি। 

রামায়ণের বড বড ঘটন] ও কাহিনীর, এমন কি বাবণের অনির্বাণ চিতার 
কথাও ভুলিয়া যাই--ভুলি না নিষাদপতি গুহকের সহিত রামচন্দ্রের মিলনের 
ক্ষুদ্র কাহিনীটি । লঙ্কার অশোক্কাননে বন্দিনী সীতার সহিত সরমার মধুর 
সথীত্ব অযোধ্যার রাজৈশ্বর্ধকে সান করিয়া দেয়। 

কৃষ্ণের পুরী দ্বারকার এশ্বর্-আডম্বব, কংসবধের গৌরন, এমন।ক সমগ্র 
কুরুক্ষেত্রসমরের কাহিনীও বিদুরের ক্ষুদ্র আিথ্যের তুলনায় তুক্ফ হইয়া যায়। 
বুন্দাবনের বংশীধারী ময়ুপপুচ্ছশোভিত শ্রীকষফচের কথা আমরা মনে বাপি, 
' ভুলিয়া যাই যোদ্ধবেশে তাহার বীরত্বের সবল কাহিনী । কুক্ষপাগুবের সহিত 
তাহ।র প্রীতির চেয়ে ধামার সথ্যের কথাই আমদের মন বেশী করিয়া 
আকর্ষণ করে। 

বৌদ্ধধার্সর গৌরবময় যুগ ও তাহার অবপানের সুদীর্ঘ ইতিহাস ভুলিতে 
পার? যায়, কিন্তু আহত হংসটিকে বুকে লইয়া বুদ্ধদেবের ক্ষণ!কোমগগ মুতি 
অবিল্বরণীয়। হাজার হাল।র যুতি থাকিলেও তাহার সেমুঠিটির তুঙ্গনা কোথায়? 

সিংহবাহিনী অথবা দ্র্ণসিংহাসনে আসীন! মহামায়ার মহিমা] যতই হউক 
না কেন, সাধক রামপ্রসাদ নিজের বেডার ধারে তাহার যে মৃতি দেখিয়াছিলেন 
তাহার কথা ভাবিলে রামপ্রপাদের সৌভাগ্য আমরা ঈর্ষান্বিত হই। ছুর্গাপুজার 
শত সমারোহের মধ্যেও মনে জাগে দেবীর আননে মাতৃন্সেহের কোমল মধুর 
হাসিটি। 

মযুরের চেয়ে চুভাশোভী মযুবপুচ্ছের আদর আমাদের কাছে বেশী। বিশাল 
ক্মাআবনের চেয়ে বেশী মর্যাদা ক্ষুদ্র আশ্পল্লবটির | খানি ভূলিয়। ক্ষুদ্র মণিটিই 
আমর! তুলি, মধু পাইয় তুলি তাহার সংগ্রাহক মৌমাছিকে। গরিরিরাণী 
মেনকার একবিন্দু অশ্রু হিম)লয়ের বিরাট, ছুঃখকেও তলাইয়! দেয় । 
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শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 


প্রথম স্তবক 


বড়োর দাবি দাবিয়ে চলে বর অর্ধাদা ক্ষুগ্ন করিয়া চলে ; বডর যে 
সম্মান প্রাপ্য তাহা তাহাকে পাইতে দেয় না, চাপা দিয়া দয়। রেখ টেনে 
ছোটোর গতি ইত্যাদি--জলচর ক্ষুদ্র জীব যখন চলিতে খাকে, তখন জলের 
মধ্যে একটি চন্দর রেখা অস্থিত ভইয়া! যায়; কিন্তু বৃহৎ জীব চলিতে আরম্ভ কারলে 
জল ঘোল। হইয়া যায়। মন্তব্য £ ইহা সাধারণ অর্থ) কিন্তু ভবকটির মুল সুরের 
সহিত সঙ্গতি রাগিয় অর্থ করিতে হইলে তাভা এইকপ ঈাডায় £ বিরাটের 
সামগ্রিক রূপটি আমাদের চেতনাকে বিপযন্ত করিয়া দেয়; কিন্তু তাহা? ক্ষুদ্র অংশ 
চেতনায় হন্দব মধুং হনিদিষ্ট রূপ লাভ করে। গ্াঁবিয়ে চলে ঘোলা করিয়া 
৮সে। ভুলা বড়োর অউহ্থাপি ইত্যাদি অব্টহাসির কাশ বিরাট? তাত 
চকিত চমকে আলাপের মনে স্পন্দন হষ্টি করে বটে, কিন্ত নয়নের কোণে ছে?ট 
অশ্রর্বন্দু দেখিপেই তাহা আমলা তলিয়াযাই । ছোট একবিন্টু অশ্ব স্থির 
বেদনার নাধুর্ধ মনে স্থায়ী ছাপ আকিয়া দেয় । 

দ্বিতীয় স্তবক 

তরুবর--বন্ড গাছ। নারি_-পারি না। ভরুবরে হয় না". 
নারি-_যে বড় গাছের ফুল ফোটে, তাহার কথা আমরা মনে রাখি না) কিন্ত 
তাভার ছোট ফুশটি অ।মাদিগকে আকৃষ্ট করে-_গ।ছের কণা মনে না থাকিলে 
ফুলটির কথা আমর ভুলিতে পারি না। ভুলতে পারি হোলির দিবস-- 
দোলপুর্রিমার উৎসব ও আনন্দ উৎসবশেষে আমরা ভূলিয়! যাই। ফাগের 
দাগ যে তুলতে নারি প্রিয়জন ও বন্ধুবাদ্ধবের সাইত আমাদের দোললীলার 
সাক্ষ্য আবীরের রকুবাগটুত ষে উঠিরাও উঠে না; বড উৎসব ভুলিতে পারি, কিন্ত 
তাভার অন্তনি'5ত প্রেমান্তরাগের ক্ষুদ্র চিহুটুকু স্বৃতি হইতে মুছিয়া যাগ না। ভুলি 
সাগর'”তার মকুতায় ইত্যাদি--বিশাল বারিধির অনস্ত বিস্তার আমাদের 
স্বৃতিভ্রষ্ট হইয়া যা কিন্ত তাহার তলদেশে ক্ষুদ্র মুক্ত! আমরা সযত্বে গলার মালায় 
গাথিয়া রাখি । ছোটোর অনুরাগের রাখী-ন্েহের জন গ্রীতিভরে যে রাখী 
বাধিয়। দেয়। ঝুলপ-পুণিমার দিন পরস্পরের হাতে ভ্রাতিভাব-স্থচক রাখীবন্ধন 
বাঙলাদেশে প্রচলিত আছে । আয়াম করেও-_চেষ্টা করিয়াও। 

* পদ্য-_১৬ 
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বাখণ-রাজার চিতার াখে_ গণের মৃত্যুঃ সপে সঙ্গে । রামের 
মিলন গুহক-গুঙহে হঠ্যা [(দি- নিবাধপাত গুহক [৮লেন ব।মচন্োর নিঞএ । 
৮[গ1৫খাতি।রে শর্পবেরপুরে হিল তাহার বাশ বনবাছে বাহবা এমএ 
রমচঞ্জ ভাভাপ্ পাজে; উপাহত হহশে তাপ তাহাদের নিজগৃতে এইয়। গৈয়া 
এধে।চিত অভিখিসংকার শ নাশাপ্রকাধ সাহাব্য করেন । বামাহথের অনেক 
ভি... মি৩।র সাথে পামারথের ুদ্-বিগ্রহের লো মহর্ষণ চার আমাদের 
'ঘতিতে স্থ|য়ভাবে থ!কে না, এমন কি যে লঙ্ক।যুক্ধে রাখণবধ হয় তাহা ও আমরা 
'ফালণা যাই কিন্ত গুহ-র/ম6শ্রধিলনের ক্ষুদ্র কাহনীটি টির পা নী। 
কোশল-পৌরভবন--অযোধ্যার ব।জপ্রসাদের এশ্বব-আঙদর । অশোক 
ক (নন পঙ্কারাজ পাপণের প্রির বন | এই কাণনে ব্রাবণ আতকে পশ্ব। পরা 
র1াখয়াছিল। অবরমার মে সখাত্বট ই ই৬)1ধ--অশোকখান খঞকগান্টাত ১চডা- 
পরিবৃতা সাঙার পাতত একমাত্র খানি সরু ও মধুর ব্যবহার করিতেন, তিপি 
'প্ভাবখপত্ী সর্রমা। গুযোগ পাইশেই তান আসিয়। শনাপ্রক।রে এতি।ক্ষে 
প্রবোধ ধিতেন। এই গুহটি ধরধা হদদেু এ বন্ধুত্বের ক্াহনী ক্ষু্ হলেন 
গাঁরবে ইহা অযোধ]ার পাজৈশ্বংষর চেরে কম নয়। ' 
্ স্তবক 

দ্বারাবতা-_ঘাওক। ১. কস মাজবান)। ভুলি দ্বারাধভার হাটা -- 
ঘ্াএকারাজ শারুঝের এ্রখ্য-আ ডের কথা আমাধের মনে খাকে এ কংস- 
বধের গৌরবও- এমন কি মগুরারাজ কংসকে বুদ্ধে নিহত করিয়। কর্বলগাম 
যে গৌরব অজন করিয়াছিলেন তাহাও | কৃ্ণকে বধ করিবার সকল চেষ্টা শিক্ষল 
£ইলে কংস কষ্খবিনাশের উদ্দেশ্যে ধ্বজ্ের অ্্টান করিয়া কষ ও বপবাষকে 

আনিবধ।র আস্ত অক্রুরকে পাঠাইনলন। তাভার। আশিয়া কংসের মহাধল দুইটি 
এশ্তীকে নিহত করিয়া কংসকে বধ কর্রিবার জগ্ত অগ্গনর হইলেন । কংসও 
গুখের জন্য প্রস্তত হইলেন। ডি কিংসের মৃত্যু হইল । কুঞক্ষেতর গোটা 
_প্মগ্র কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কাহিনী । খ্ছুর-ষুছ্রে নৌরভ--বিদ্রের 
িক্ষানন্ধ অন্ধের সুভ্রাণ | বিছু্ পাওুবদের পিতৃব্য । ভিনি পত্রম ধাতিক ও 
জ্ঞজীনী পুরুষ হিলেন। কুকক্ষেত্রধুদ্ধের অব্যবহিত পৃবে শ্ররুষ্ণ একবার 


চাটার দাবি ২টি 


ঞ্ 


হভিন(পুরে গয়। ড্যেোপতেড আিহঙ্গাদান্ত পাজজোগ ত্যাগ করিয়া শিছুবের 
আতিথ্য স্বীকার করেন । লাভা বিচির আর কিছু না থাকায় ক্ষার ভান 
বাপিযা পরম আদরে অভিনিত কাস শেন । কু তাহ।ভেই, পিখেশ করিয়া 
বিচবের আন্তনিকতাডু,। ২ উদ পাত ১৪ বাশরীশশীরতার হাতেপ বাশ) 
শশার পাখা ময্ধকিওি। 1৮] ০ এ? এ পার তিত1 নাশনী আবু শিখার 
পাখা যুশী আন মনুরপুচ্ছে নে হ পুন্দাণনে কিশোর এরষ। সুদর্শন 
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] ॥ 
না পো 

্' 
5) 


নং 


4 


2) ০ 


রঃ - ঞ রর স ॥ 8 মু শক ১৭ 
-- ঈকফের পখ্যাকি ১৩2 হিতুরা চিপ শাসক পির অন ৬.৭ নগ্থচঞ্রগদ 
পূ টি চে রী রি নি 
পন্দপ|রী চু? $ কপ খিছ এদদরিস 7 কিন্ছ কষ বি কত জঞ্চলালাং 
৪ 
রা রে ট উর: ৩ রি রা রি স্শ? 
[ধক উহা প্রেত তা] ছি 2 অগাদেচপ্ধ হচ্ছি ডি না 'শবতাদের 


রঃ বিজলার শি 
সচপাঠী ও বাশ্যলঃলা শান ইশক দর প্রাণ দি ব্চপ্রাি 
অতপনীন1 আক বখন ছক 5 ধপতি, তখন সার সশাননে ভান সখা 
হত দেখ। করিতে হত 7 হল) আময় পঙ্গুর অনা কাপ সানাস্ত চিডাত 
সড়ু কাশন্ডের খুঁটে ৭ ই শিখহিলেন | শ্রীরুষা লাশানণ।র এই সামাজ' 
উপহাসেও পরম গীত ₹ শুদামার প্রেমদখ্যে থে চান ৩1 
শে পাগুপদের রা »লে 2৮12 প্র৬ পাঞ্বদের প্রাত সুদ!মার সভঙ্ঞ 
সন্পর্প অনাবিল খদুপহ০তত শত ১ নিপ্রভ ই সায়। প্রবং কৌরবঙ্ড_ 
এই আংশটি ছন্দের এলেন টি চে বাপয়তি মনে তয়, কারণ কোরবন্দও 


শর 


হা 


রী 


বাহ 


রী 


কের সন) লি না 
গড 


পঞ্চম স্তবক 
পারন।থ-ভাকতত ১1522 ছক্যখানের যুগে যারনাথের বৌবিহাত 


ও স্তুপ, ধর্ম ও কৃষির কেজ ₹5,০ পিতেষ প্রাধান্য লাভ করিয়। রি ৷ নালন্দা 
মঠ-ধবংমাচকে_ও [চান লেক কিছালয় নাপন্দার গৌকধমন যুগে এবং তাহার 
ধ্বংসের ইতিহাসকে । ৩৭ সাকুনাধড নাই, নালন্নাও নাই। সুতন্াং 
“সারনাথ-এর'সহিত "বি “নটি” যোগ বুঝিতে হইবে। ভুলতে পারে 
সারনাথ ইত্যাদিতে ছি্ের প্রাধান্তের গৌরবোজ্জল ইতিঙ্া। 
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কামাদের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব । মনে পড়ে বুদ্ধদেবের ইত্যাদি-_ 
বৌদ্ধধর্্েন প্রবর্ন্গ ও প্লচারক গোৌতমের বাল্যকালের একটি ক্ষুদ্র ঘটনার চিন্ত 
লজীব হ্ইয়! আমাদের মনশ্চক্ষুর সন্মুথে ভাসিতে থাকে_ বৌদ্ধধর্মের মহত্ব- 
মহিমার চেয়ে বুদ্ধের করুণার হদয়েক ক্ষুদ্র ইঙ্গিতটুকূর যুলা আমাদের কাছে 
অনেক বেশী। ঘটনাটি এইরূপ £ একদিন সিদ্ধার্থ অন্যধনস্ক ভাবে রাজপুরীত 
উদ্যানে বধিক্পা ছিলেন, এমন সময় ধেবদত্তের বাণে বিদ্ধ একটি মরাল হঠাৎ, 
আগিয়! তাভার কোলের উপর পডিল। তিনি পলম স্বেহে আহত পাখাটিকে 
ক্রম করিয়। হ্স্থ করিলে দেবধদভ আঘিদ্লা মেটিকে তাহার শিকার বলিয়া দাবি 
কবিলেন। কিনতু মিদ্চার্থ তাহার জাবন দরাছেন বলিষা কিছুতেই তাহাকে দিতে 
রাজী হইলেন না! এই ঘটনাটি লঈঘা কবি নবা'নচন্দ্র মেন একটি শন্দন কবিতা 
রচনা করিয়াছেন । হাজার হাজার মুভ তাহার হত্যা দি-_বুদ্ধঃদন্র হাজার 
হানার মৃতির চেয়ে উল্লিখিত ঠিত্রটির মহিম! ও আক্ষণ অনেক বেশী: পূর্ণতা 
দেয়নিরাট ক'রে ইত্যাদি_যাহা খণ্ড ও ক্ষুদ্র, খণ্ডতিবাবে সূল্যই তাগকপ্রপ্য। 
কি". ক্ষুদ্র একটা বৃঙতম মর্যাদা আডে। যে ববাটের সে অংশ, তাহাকে 
পওপূর্ণ চা দান করে বলিয়া ক্ষু্র আপন মধাণাকে সঙমগুণে বাড়াইয়' তোলে। 


ষষ্ঠ স্তবক 


ধহামায়দগ'। সিংহ এবং সিংহাসনে দেবী দুর্গার অশ্গরদ্লনা 
সিংতবা'তনী একটি মতি, আর একাট মৃত অন্রপূর্বাসলে সিংহাধশে উপশিষ্টা 
ঝামপ্রসার্দ -ম্বনাঘধল সামাসাধক এ সর্গাত-রচধিতা। পিতার মতে অভাবে 
পাড়য়া ইন গ্রথমে ত্রিশ টাকা মাহিনার মুভ্তরীল কায গ্রহণ করেন । পরে 'গপুতৃর 
দয়ায় এই কার্ধ হইতে অব্যাহত পাইয়া সাধনায় আত্মানতহোগ করেন ' বিশিষ্ট 
স্থরে গীত তাহার রচিত অজন্র শ্যামান্বষর়ক সঙ্গীত আজও বাডাল'র ঘারে ঘরে 
আদৃত হইয়া থাকে। রাম্প্রলাদের বেড়ার পারে ইত্যাদি-মহামায়ার 
যেরূপ খামপ্রসাদ নিজের বেডর ধারে প্রত্যক্ষ করিয়।ছেস, আমরা নারধেখিলেও 
াহার কথ শুনিমা রামপ্রসাধের অপরিসীম মৌভগোয ঈর্ষা'হ 5 হই। রামপ্রসাদ 
একদিন গান গ্াহিতে গাহিতে বাগানে বেডা বাধিতেছিলেন। এপ দড়ি 
ফিরাইতে অন্্রবিধা হওয়ায় কন্টাকে ডাকিয়া সাহায্য করিতে বাজলেন। কিছুক্ষণ 
পরে কন্ত। কোনে! কার্ধ উপলক্ষে পিতাকে না বলিয়াই চন্লিয়া যাওয়ায় রামপ্রসাদ 


ছোটো দাবি ২৪৪ 


ভাক।ভাকি করিতে লাগিলেন । তখন মহামায়া তাহার কন্তার মুতিতে সেখানে 
আসিয়া তাহার কজেসাভাষ্য করিতেলাগিলেন। কিন্তরপরে কন্য। আবার ফিবিয়। 
আপিতেই মহামায়] অদৃ্ হইলেন । এত অল্প সময়ের মধ্যে একাকী এতখা।ন 
বেডা বাধা হইয়াছে দেখিয়া বগা! পিতার নিকট বিশ্মর় প্রকাশ কালে রামপ্রপাঙ্থ 
বলিলেন যে পুত্রীর সাহাষ্যেই এতথানি কাজ হইয়াছে। পুত্রী বাললেন_ তিনি 
তো অনেকক্ষণ সেখানে 'ছলেন ন। | তখন প্রামপ্রসাদ বুঝিলেন, গয়ং মহামায়াই 
তাহ।র কন্থ।প রূপ ধপ্রিযা তাভাকে ছলপ। কর্িীছেন। বাছঘট1-- পুজার বাজন। 
ও ধুমধাম। অলক্ষেয সব ইতা।দি-_-সক্লই বিশ্বৃতির গর্ভে শীন হইয়া যায়ু। 
বক্ষে জাগে দৃষ্টি ইত্য1৫- মনের মধ্যে জাগে মাতুরূপা দেবীর শ্রেহকোষঙ 
ঘুটি, লনা বুখখানিতে মধুর হা পি। মভাফারার এ রূপ ভলিবার ন্য়ু। 


অপ্তম স্তখক 

শিখী- মঘুর | পুদান্ত শোভা যাভা ছুডাটিকে ছন্দ করে | শ্ীর পাখা, 
ময়ু-পুচ্ছ | বসাল-আমগাছ। ভুলনরু £ “রসাল কহিল উচ্চে দ্বর্ণণতিকাব্রেশ 
_-ঈবুস্থদন । ঘটের ছোট আমের শ্াখ।মাদলিকতিসীবে ঘটে উপর 
স্থাপিত ক্ষুদ্র আঅপজব। খনি রেখে দাণহ তুলি-_মণর উৎস 1ধশাল খনিচিও 
আদর ন; করিয় ক্ষুদ্র মণ্টিক্ইে মূল্য দেই । আপু পেয়ে ভ্মর ভূলি- মধুঃ 
আন্বাদ পাইয়া আমরা, মধু যে সংগ্রহ করে সেউ যৌমাছিকেই ভুলিয়া ফাই! 
আ জেনকার অশুভকণায় ইত্যাদি-গিররাণী মেনকার একবিন্বু চোখের জজ 
আমা'দগকে বিশাল হিমালয়ের বিপুল বেদনার কথা ভুাইফা দেখ! বস্তা 
পাবতীকে শ্বামাগুহে পাঠাইতে মঙ্বেদনা উভয়েই বোর করেন বিদ্ভ মেনকার 
বোদনাউ আমাদগকে গভীবভানে বিচা্িভ করে। 'দমীগলোচনী? জষ্টবা। গিকীশ 
-শিগি্রাজ ঠিখালরু। 

ব্যাখ্যা 


€১) ছোট যে হার অনেক অমন্'-..-.কণা নয়ণ-জলে । ৮ ৭% ১) 


এই অংশটি কবি কুখুদরঞ্জন মলিকের 'ছেোটোর দাবিীর্ষক কবিতা 
ল্প্তত। অনেক ক্ষেত্রে বড বস্ত অপেক্ষা ছোট বগ্র্ মবাদ্দা ষে বেশী এই 
গাধারণ সত্যটিই কাব এই অংশে বলগিতেছেন। 

এংসারে যাহ] কিছু বড তাহাই সাধারণতঃ আমদের বিশেষ দি আক 
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হি 


করে| কিছু গভীরভাবে পধবেক্গণ কপি :স ১,» ভোট জিনিস বড ভিন, 
প্পেক্ষা। 'অবিক তর ৪৮ পরিমাতে 2 নাত একটা স্কুল বিশাদতন্বে 
মামাদিগকে অ্তম্তিত করিয়া দে বলে, কিন ভতত্ত আমাদের অ্বক্ষমগভীর 
শ্বন্তভৃতিগ্ুলি উপভোগ-গ লাভ করিত পা মা অিবডর স্ুলশক্ির 
বিশাশতা আমাদের বৃদ্ধিকে স্ত্তিত করিছ 7.7 আনন-চতনা সঞ্চার করিতে 


৩৮ 


পারে না। পন্ম।জরে বুতুতর ক্ষুদ্র আহ হাতল তেল একাডি স্পট অন্দর রেখ।বিভ 
পারে! বলে ামার্দের চেতনায় এন এ রড নিংব সু ১ নি হয়? 
ভাভার গাও প্রভা ৬: ৪ টবচিত্র্য 5 

কারবার জুযোগ পাই | এই হিবে আলে পক রঃ উপর কঃ 
ছাট অংশের পাবই বুভত্তত | বস্তুতঃ বছ ০0 তুচ্ছ অংশগুলিই বিশেষ- 


নি হজ £ 
ভ্রাবে 1চ৮স্পন করে । মাচ বডকে দহ গত? ভাতলা ন। বানিয়া এপ ক্ষুদ্রতুচ্ছ 
শে রি দু. 


রি দেশে সমাদর ক 


নাকি | “বেশ বন্ধে আমাতর ইদফেহু হাহীতে ভীত জানাদের হাদয়ের ভপর 
চন লে দাবনা পন ১৯৪ সক িশিনি 8 চপ চপ সি টি সু শর 
ছাঢর অধিকার পড় হঠজে মম সময় ছলনিত . সমালোচনা ভ্রষ্টলা 1 


(২) কাযাাদের অনেক কুলি - দার সাথে । ( স্ভবপ ৩) 


২৩ ৯ প্ এ ক এ ৯ ৮9 ০ শন: রণ চি 
এই ২10 টি পিশুপ তা আগ তল হাব শীষব কাত 2]ত 
চপ নে ক 
একটি 1 1 ৮17 ঘন প্রিকতধ বশী) রহ ৮৮ তক্াতি উরতিবুল দত 


"করিয়াছেন । 


শাসক এ ৮ এ শান পি রে সে এ -প্ গর ০82 ভি তু মা 2 

শশায়ণে বর গ্রক বি লা (ববুতি ই ছা ক্ষ মাগুতলপ মলে হে সিভি 

নে শর সপ ১ হত হও এতে ০ ্ 

হত ঘটল প্রায় বিশ্বুতিব রি? চুল হত. উরি 15 ভাতার হু 

দিক ্ 916 পি স্পা । রিল ররর সিএ ০৯ 

অভুল €৬।প যেখানে ভে পরিণত উদ, হা ৪ শযাপ অনিবাণ। কিন্তু 
রশ 


শ্পচি 

হর 
এ 
চি 
1 


যানের সমু 5৬ মেজ জিত আভানলার মুল্য উ+,*চেওে ববুং গ 
শুহবেন (8 আক্রিক নিতালী,হৃরব্দ্ধতে এসে অগগিন কাশিনীটিই আমা দেন 
স্বরণে দাদকতভপু উজ্জ্বল, আধকতর প্র 2 আআ প্রাবাণক চিভাব সহিত্ত জি 

আছেমেন নেছক।ভিনী, আরও কত *ন গুতপূর্ণ ঘন1। কিন্তু গুরুতর ঘটনা, 
টন11০ ৮৩৯ বড় হউক, মর্গাহিত 7 চোটি গুটনাইী বড 1 তাই অধোধ্যার 
থয 4:10 ২9০ দা উঠান ক হত কুলিশ নদ, কলি যার কোশল- 


রর 


ছোটোর দাবি ২৪৭ 


প্রাসাদের শত আডগ্গর | কিন্তু লঙ্কার অশৌককাননে বন্দিনী বিষাদমলিনা 
সীতার কথা কেহ ভুলে না। ভূলিতে পারা যার না সীতার সেই নিরানন্দ 
বন্দীজীবনে বিভীষণপত্রী সরমার সদর মহান্তভূতি ও পৃত সতাত্বের কাহিনী । 
এরূপে এত বড ্রামায়ণের এত শত বড বড ঘটনার মধ্যে এমনতর ছুই একটি 
ক্ষত্র ক্ষুদ্র করুণসজল ঘটনাই আমদের স্মৃতিতে অক্ষয় হইয়া থাকে। কাজেই 
বড অপেক্ষা চোটর শক্তি কখনো কগনো বেশীই বটে । 


€৩) ভুলি দ্বারাবতভীর ঘটা-...পাঁশুব এবং কৌরবও । (স্তবক ৪) 


“ভোটের দ!িশীর্বক কবিতা! আলে শ্তবকে কাধ কুমুদ রত্ন মলিক 
চোর ঘধাদ! প্ুদশন করিতে চাহিয়াছেন। 

জগতের বড বড ঘটনাগুলি অন্তর গুরুতে ঘতই বড হউক, আমাদের জয়ে 
তেমন একটা গার বেখাপাত ককে না উদ্াহরণশ্বকপ দ্বাবকার শ্রীকফোর 
নাজৈশধের ক! উল্লেখ করা যায় । সেই সমাতোভের মধ্যে বাজবপে শ্রারুক্মৃতি 
কিন আমাদের স্মুতিপটে স্থায়ী হয় লা । ক'সপ্দংসে তাহার সেই উগ্র বীরমৃতিও 
'অংহর। ভুলিয়া থাকি। অথচ ঘটনাভিসাবে রুষের দ্বাব্কাবিভার বা কংসবধ, 
অতিশয় গুরুত্বপুর্ণ সন্দেভ নাই । হইলে কি হয়_উহ|দের চেয়ে ঢের ছোট সামান্ব 
ক্ষিনিসই অন্ভৃতি-নশিবিড হইয়া আমাদের মনে বেশীদিন স্কায়ী তর়। সমগ্র 
কৃপক্ষেত্রের সেই বিটিত্র-জটিল বিপুল বৃত্তান্ত মান সব মনে প্াখিজে পাবে না। 
কিন্ বিছরের ক্ষুদে তপু শ্রীরুষ্ণের কথাটি কেহ তুলিতে পাবে শা। পাপাশয় 
ছুযোধনের প্রদত্ত রাজভোগ অপেক্ষা ধর্গনিষ্ঠ [বছরের দেওয়া সামানা শ্দকণা. 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ের নিকট যে প্রেয় হয়, এই অপূর্ব কাতিনীটি সকল চিত্তে দীস্থামী। 
ইতাদ্বার। ক্ষুতেরই জয় ঘোষত হয়। বস্ততঃ মগ্রগাতিতীয় ক্ষ, বুঠহ সন্ত হঠতে, 
অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেয়। সেইজন্যই তো শ্রকুষ্ণের সেই অমোগ দর্শনচত্র অপেক্ষা 
তাভার শীহন্তের মোহন মুরলীটুকু ও চুডার শিখিপুচ্ছটিই আমাদের পল্পপ।য় চির- 
জজল্যমান । সেইক্সহাই পাগুব ও কৌরবগণের সকল পরাজ্ম 9 মহত অপেক্ষা 
কুষ-এদামীর গভীর প্রেম আমাদের নিকট অধিকতন্ প্রিয়! একপে জগতের কু 
তুচ্চ ছোটখাট ঘা'নাগ্ুলিই আমাদের চিন্তে অপিকতর অপিকার নিজ্তার করে। 

মন্তব্য £ “কৌরবও" ছন্দের মিলের খাতিরে এখানে আপিয়াছে । এখালে 


এ 4 রং রি 
ই! নিরর্থক, ক'বণ কৌরবের অভি কুফর সথা ছিল ন।। 


২৪৮ 078১ 01৭ পাঠ-সংকলন 


(৪) ভুলিতে পারি সা্গনাথ......ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে । (বক ৫) 

এই অংশটি কবি কৃমুদব্রপ্ন মলিক্ষের 'ছোতটোর দবি”শীর্ষক কবিত।ন একটি 
শুবক। ক্ষুদ্রের মচিম। বণনা-প্রপঙ্গে কাব আলোচ্য উদাহবণটি ধিয়াছেশ। 

গৌতিম বুদ্ধের কত শত মৃত্তি ও মহৎ কীতিস্তস্ত সারা ভারতবর্ষে ছডাইয়া 
'আচ্চে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সারনাথেব বুদ্ধমৃতি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির পীস্থান নালন্দার 
ধবংসবিশেষ আজিও সেই মহাপুরুষের মহৎ কীতি ঘোযণ। করে । কিন্ত এই 
বিরাট পুরুষে মতত্ব আমাধের ম্ম্ণে সকল সময়েই জাগিয়া থাকে না। বরং 
তাহার ক্ষুদ্র ছুই একটি করুণার মোহন মুতিই আমাদের চিহকে অধিকার করিয়া 
রাখে । মশে গডে শবাবদ্ধ কাতব হংসটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া কেমন করিয়া 
বুদ্ধদেব বসিয়া! আচ্চেন। এই ছোট একটি চিএরের মধ্যে তীহাাপ্ধ অসীম করুণা 
ও বিশ্বরী অহিংসা থেন ধরা পড়িরাছে। করুণায় ও ভাবব্যঞ্রনায় ইহ1 তাই 
বুদ্ধদেবের অন্যান্য শতসহল্র সৃতিকে ভার মানাইখা দেয়। সে-হকল সহম্র মৃতি 
তাহার স্বপের সতত দিক্‌ ফুঢাইয়া তুলিয়াছে । সকলে গিলিয়া একত্রে যে ছবিটি 
আমাদের মানমপটে ফুট ইয়া তোপে, তাতাই হো বৃদ্ধের সত্যস্বরূপ। কিন্তু সেই 
সমমিত রূপে মভিমা তাহার অংশগুলির উপর নিভরশীল-_বিশেষ কিয়া 
এই বে“1কাতিএ্ অশ্রপজল মু্তিটি উভার পক্ষে অপরিহাধ । গৌতম বুদ্ধ করুণার 
অখতার-- ইহাই ভাহার শ্রেষ্ট পায় তই আহত হংসখক্ষে বুদ্ধমতিটি ক্ষ 
হইয়াও আন!দের কল্পনার বৃহৎ মহৎ শোৌতম-ুপকে পর্পুণ করিয়া তোলে । 


(৫) মহ্থামায়ায় যতই মানাক......মঞ্ট হাঁস চক্্রীননে। ভিথক ৬) 

'ছেোটোর দাব-শীষক কবিতার এই শ্তবকে কবি কুমুপরঞন মলিক সাধক 
এম প্রগাদের জীবনের একটি ছোট কাহিশীপ উল্লেখ কগিখা ক্ুদ্রের মহিমা কীতন 
করিয়াছেন । 

ম| থাক বিজয়িলা মুতি দেখিতে আমরা অভ্যস্ত । ধহবাহনে অধিষ্ঠিত 
শক্রুনিধসরত পেখী ক্লুপ সত্যই মহিমামক্ডিত 1 আব।র হ্ব্ণপিংহাসনে উপবিষ্টা 
অন্পৃ্/রুপেও বেবী মুতিটি মনোহর | কিন্ত এই দুই রূপ অপেক্ষা আরও হন্দর 
মুতিতে পেনিক্ধে পাই দেবীকে সাধক কামপ্রসাদের বেডার ধারে । 'একদ! 
নহামার়। ৬৬ বাংরপ্রনাদের সহাদতা করিবার জন্য ভাতার কন্যার বেশে আবির্ভূত 
*ন 1 রামু) বোদা ইধিতেছিলেন, দেবী ঘডি ফিরাইয়া দিতেছিলেন। 


ভোটোর দাখি ২৪৯ 


মহামায়ার এই কগাবূপ, সুমি হান্তবিভাপিত তাহার সেই স্থশর মুখখানি 
আমাদের কল্পনায় অক্ষয় হইয়া আছে। যা দুর্গার পৃজায় কতই না সমারো5 ! 
বাছ্াভাণ্ডের কতই না বিপুল ঘট]! বলি ধুম লাগয়া যাযু। কিন্তু তেই 
রাজসিক আড়ম্বপ্রের মধ্যে মায়ের যে রূপ দোখতে পাই তাহা আমাদের 
অজ্ঞাতসারে কখন কোথায় মিলাইর যায়। বাগ্ভভাণ্ডের সমারোভের সহিত 
সেই রূপও ্ব্স্থাণীহ হইয়া থাকে । কিন্তু ভক্তবংসণা মায়ের ম্মেহমধুর অপরূপ 
সৌন্দযে আমাদের ভয় ভগিযা যায় মহামায়ার মাতৃমৃতির ন্সিনয়নের প্ুসন্ 
বটি, অধবের মেভকোসল মধুর ভাসি পুজাপাডীর সকল আভন্বর ও অলোক- 
সঙ্জাতকে নপ্রভ কপ্সির। দেয় । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। কধি কুমুদরপ্তীন মল্লিক তাহার 'ছোটোর দাবি” কবিতায় 
ছোটর নর্যাদ। কিবূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াহেন? 

উ. সংক্ষিগ্তনার দেখ। 

প্র ২। কুমুদরঞ্জন মরিকের 'ছোটোর দাবি' কবিতার একটি 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখ। 

উ. পমালোচন! দেখ । 


ব্যাকরণ ও রচন৷ 

সন্কি 8 চ্জাননে লটন্দ্রআননে । গরীশ লাগরি 1ঈশ। 

সম্মান 3 তরুবরে-_-তঞদের মধ্যে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ট (শী ততপুক্ষ ), 
স্ভাহাকে । রাবণ-রাঞজাপ-রাবণনামক রাজা (মধ্যপদলোপী কর্মধান্রয় ), 
ভাহার। কোশল-পৌরভবন--পৌর অর্থাৎ পুরস্থিত ভবন (কর্মধারয় ); 
কোশলের পৌরভবন €(৬ষাতৎপুরুষ )। অশোক-কানন_অশোক-নামক কানন 
( মধ্যপদলোপাী কম্ধারয় )| কংসবধেও__-কংসেও বধ (৬ঠোতৎপুরুষ ), তাহার । 
প্রেম-পথো- প্রেম এবং সধ্য (ছন্দ), তাহাতে । নাণন্দা-ম১-ধবংসটিকে- 
নাণন্দাস্থিত মঠ ( মধ্যপদলোপী কর্মধাবয়)$ তাহার ধ্বংস ( ধ্বংসটি )--( ৬্ী- 
ভৎপুরুব), তাহাকে । বুদ্ধপেবের-ধিনি বুদ্ধ তিনিই দেব) কর্মধারফ ), তাহান। 
সিংভামনে- সিংহ চিহ্িত আপন (মধ্য পদ্লোপা কর্মধারয় ), তাহাতে । বাগ্ুঘটা 


২৫, 075 0 পাঠ-সংকলন 


_বাছ্ের ঘট] € ৬ঠীততৎপুরুষ )। চন্দ্রাননে- চন্দ্রতুল্য আনন ( মধ্যপদলোগী 
কর্মধারয়), তাঁতাতে | যশামায়ায়_মহতী মায়া ধাহতি € বহুব্রীহি ), তাভাকে। 

2নসভ্ুগ্ীক-লিউস্ব £ কংসবধের গৌরব -কংসবধগৌরব 1 বিদ্ধর- 
ক্ষদদেরে সৌরভ স্বিদুর-ক্ষুদসৌরভ 1 পাগুব এবং কৌরব-পাগুবকোৌরব | 
অনরাগের রাখী লঅনরাগ-রাখী | 

সাও গ্ভা-ক্শ 2 দাবিরে-দাকাইয়া | টেনে টানিয়া। গাবিয়ে 
গাবাইয়া। যা ভাই- যাহা তাহাই । সবাই--শকলে। তক 2 /কে। 
তার--তাভার । ভুলতে_-ভূলিতে । নানি-প'রি না। তুলতে_ তুলিতে । 
তাব মুকুতায়--তাতান মুক্তাকে | গেথের্গ |থিয়! ! করেও করিরাও । খুলতে 
নাি_ গুলিতে পারি না। সাথে__সঞ্জে | ানছে_মানিতেছে । কারে 
করির।1।  মতামায়।র-মহামায় রা | দেখেই-এখিরাই 1 চলি--টলিযা | 
বেগে রাখিয়া | পেখেলপাইয়।। পভল- পিল । 

এল স্কহখাজ রত শিখার পাখাশিখিপুচ্ছ (শিগিপিচ্জ )। 
আমের শাখা আমপ্লব | 


[ন্যছেস্পীল্ুসীল্ে লক্ক্েল্ গভ্িলভন্ন £ মা মেনন্গাতু অশ্ু- 
কণায় বিশ্বাল গলীশ পড়ল ঢাকা-যা মেনকীত অশ্রুকণা বিশাল পরী, ঢেকে 
ফেলল ( বাচ্যান্তুব )। 

মনে পড়ে বুদদেখের বুকে কাত ভজটিকেবুগদেবের বুকে কাতর 
তংসটিকে মনে কখি £ বাচ্যাস্তর )। 

মহামসায় যতই মানাক হিং এবং সিংচাসুন জামপ্রসাদের কোডাক পাকে 
দেখেই যে হয় ভিংসা মনে € জটিল )--সিংত এপং সিংতাম্বনে মহাম ায়াকষে বেশ 
মানালেও বাঁমগুসাদের বেজাবু প্রারে দেখেই বে যনে িংলা তয় & সরল )। 

াঁক্রয-্রভল্লার আলু স্পল্ £ অন্টহ!পি, অরাস, অলক্ষ্যে) অস্রকণা। 

স্পাকি-সভ্রিন্দভ্ভল্‌ £. অনুরাগ-অনবন্ত | তি | ধ্বংস 

_ধবস্ত | মুতি-মুর্ত। চিত-ভিংসক, তিক ভিষন । মিতমিতালি । 
স্বুলণ---স্যুত | 

গুক্ভি-নভক্র £ পৌব-পুর অণু অঙীতাসখীকত্ব। সৌরভ 
কুতঙিনিশল অথ্যবগহিবীষ। ভাধহারুকঈ (িচ্চাদে ইলাপ ) 


সত 


২ এ, ৮ ১. ন্ শি + ই ৮ 
শিক উিখএইল । জলা কাজ) শীশবালঙিশশকী। 


তাট ২? 


কাভন্ক প্ ব্িজ্িত্তিত £ ভুলায় বডোগ অট্রহীসি োটোর কণা 
“নরনজলে, ( গথনটিতে কর্ম শন বিভক্তি, দ্বিতীয়ে কর্তায়এ)1 “তরুবরে? হয় 
না ম্মরণ (উক্ত করে অর্থাৎ কর্মবাচ্যের কর্সেএ ) 1 তার “নুকৃতার? গেঁথে রাখি 
গলালু “নালা ০ কষে বা ভি অধিকরণে-এ বা -য় )। 
“মভ(মায়1' যতই মানাক সিংহ এবং এসিংভালনে" €(গুথমাটতে কর্কর্তবাচো 
কর্তরূপী কর্ধে -এ বা য়, দ্বিতীয় বাউননিও -এ | 

বারন ডন: নারি-_নএঞর্থক নাক? পাত অের্থব না পারা) 
41 নঞ্্থক ক্রিয়ার উদাহরণ | 

নুকুভা-দুক্তদুকৃতা 2 জু যুক্তবাঞ্জনটিল নর্ণ চটির মধ্যে উ আসায় ইহা 
ব্বর্ভত্ি ব! [বগ্রকনের উদাতরণ । 

বাঁপণ রানার দ্রবণ নামক বাজ এই রাংসসাক্যে যধাপদলোলী কর্ণধার 
সংস্গ;তব নিষমে মা চপ ভয় 'প্াবণরাজ” ( সমাসাস্থ টচ.ব। অ- 
যো), রা কহ্ধ প1ংল|য় লমাস'স্তাবধি সর মান) তয় শা ( অহ ্াজা) মহারাজ 
একই অখে ঢু রূপই চলে )। 

জসহ্খঙগন্ড সাহখজ্তয 2 বলিন পাণতাস দেশে প্রাণিতভ্য| ) বল - 
বালী) গিরিশ_মঠাদের, গিরাশ_ভিঘালছ। নিগরি-শিক্ষ: করি) নিখী 
ঘুর | শাতাডাল ও শাছ। শঙ্খনিমিত বগয়। 


সময 


১০৫55 টু ্ ্ ০ ১, 
ভিনভহ-স্পভ্রিনত্লন? মিতা মিতেন 1 পন্দিশনিবন্নী | 


হাট 
ঘতীন্দন।থ সেনগুপ্ত 


“লু বব পুন্তকের 'পরিচয়পঞ্জী? বেগ 


তী .সনগ্তপু রবীন্দ্বোন্তর যুগের কবি । একথ' এতিভা পিক দিক্‌ দির 
ষেমন; তাহার রি পের দিক্‌ দিরাও তেমনি সত্য | কল্পনার স্থগ্স বায়বীরু ঘ্তর 
রড ঠে লু্ভীন 


ড্য 
ডে বুতীন যায়ারূপে পা লাল তাভাব মধ্যে নাই। বন্ধুর 
হার সবল অসঙ্গভিসভক।রে যেমনটি তেমনি চনি দেখরাছেন 


৮ 
শাভাশে হু 


২ ০7৮5 ()খ পাঠপংকলন 


'দেখিয়াছেন বলিয়াই যাহাদের দে পুষ্টি নাই ভাহাদেব্ গতি ত ত্র শ্লেখ ও কঠোক 
'জিজ্ঞাসায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণ1 করিয়াছেন । রবান্দ্রনাথকে পর্যন্ত তিনি ছাড়েন 
সাই-কবি রবির শরতের সেই “মধুর-মূরতি'-র মধ্যে যেমন তিনি সত্যকার 
বিধুর রূপটি খুলিয়! ধরিয়াছেন, তেমনি প্রবল ব্যঙ্গভরে বলিয়াছেন-_ 


সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় ষারা, 
সত্যের শপ কালো ব'লে খাসা ব্বাডা খোসা! চোষে তার । 


অক্টোপাসের মতো যে গ্রভাখ সমগ্র বাঙালীজীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়! 
.ফে্লিয়াছে তাহা হইতে যতীন্দ্রনাথ হয়তো একেবারে মুক্ত নহেন। ভাষায় ছন্দে 
তয়তে। কোথাও কখনও রবীন্দ্রপ্রভাব তিনি মাশিয়া লইয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর 
বৃদক্‌ দিয়া তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন । তাহার “আত্মিক আকৃতি ও বন্ধনবোধ,**. 
আস্তরিক ভালবাসার স্পৃহা ও একান্ত অতৃপ্টির ইতিহাস,***প্রতিবাদী-বৃদ্তি ও 
বিদ্বোহাত্মক ভত্প্রাস, কৃত্রিমতার তীক্ষ বিশ্লেষণ ও ভ্রাস্তি-জড়তারু তীব্র শ্লেষ” 
যেমনই মৌলিক, তেমনি আবার এষুগেন প্রবৃত্তিসঙ্গত। 

বাস্তব জীবনের অসঙ্গতিটাই তাহার চোখে বড হইয়া ধর] দিয়াছে। 
জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ যত কিছু অসঙ্গতি দীর্ঘ অভ্যাস ও বদ্ধমূল সংস্কারের ফলে 
আমাদের দৃষ্টি এডাইয়া যায়, যতীন্দ্রনাথ সেগুণিকে বার বাত আমাদের সম্মুখে 
ধরিয়া ধিয়াছেন। বৌবাজারের মোডে যে “ফুলের দোকানের পাঁশে কপাই-এ 
মংস থোড়ে”, অথবা মাথায় যখন “তড়িৎ ব্যজনী” ঘুরে তখন যে 'ললাট উঠিছে 
ঘামি'_-এ সকল বিস্দৃশ ঘটন। তাহার রসবুঁতুইল পৃষ্টিকে পংজেই আকর্ষণ করে 
এবং ইহাতে তাহার কাব্যে একটি সুচার কৌতুকরস জমিয়া ওঠে। 


বিশ্বাসের দিক ধিয়া যতীক্্রনাথকে 75510150 বপিয়! হ্বীকার কৰি ন।। 
'জীবন কূঢ, এমন-কি নির্শষ বটে? তাই বলিমাই ভা উভ। বর্জনীয় নহে। 
ষতান্দ্রন!থের বিশ্বাস “নিসবলম্বন আনন্দের কোন গ্রাহরূপ নেই, দুঃখের কণ্টক- 
বৃন্তেই ফুলের আনন্ধরূপের প্রকাশ” । তাই তে কদ্র নিাধকে তিনি কাল 
€ধশাখীর বর্ণলেশহীন নিজলারূপে কামনা করিতে পারিয়ছেন। 

দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস ও ভাবে যেমন, ভাষাতেও তেমনি যতীন্দ্রনাথ যুক্ত । 
কোনোপ্রকার রীতির শাসন তিনি মাণিতে বাজী নহেন। গছ্যকে পদ্য করিয়। 
ভুলিয়া, সাধু-অপর, চল্তি-অচল, সংস্কৃত-অসংস্কত. অকল শব্বৰেই তান কাব্যে 


শন করিয়া দিয়াছেন । 


ভাট ২৫৩, 


আসল কথা *্যতীন্দ্রনাথ ভীরু, পলাতক, আশাভঙ্গ-পরাজ্িত স্থবির চিত 
নন্‌। সজাগ বুদ্ধি ও খু মেরুদণ্ড নিয়েই তিনি জীবনকে--জীখনের 
অঙ্গীকার ও পরিহাসকে গ্রহণ করেছেন ।”* 


ভশুস্ন ও ম্বামক্কল্রপ-কবিতাটি যতীন্দ্রনাথের “মরীচিকা-নামক 
কবিতাগ্রন্থ হইতে সংকলিত। ।কবির “অন্ুপূর্বানামক কাব্য-সংকলনেও উহা 
স্থান পাইয়াছে। 

এই কবিতাটির মধ্যে একখানি গ্রাম্য ভাটের চমৎকার বর্ণনা ফুটিয়াছে। 
কিন্তু গ্রাম্য হাটের বস্থুলীন বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য নয়। তাই শেন স্তবকে এই 
সংসারক্েই ঠিনি একটি বুহত্তর হাটকূপে কল্পন! করিয়াছেন। হাট আর বাজারে 
পার্থক্য আছে। বাজার স্ায়ী, ভাট অস্থায়ী--রেজ বসে রোজ ভাঙে। 
সংসারও তাই । এই হাট সংসারলীলাম় এক একটি জীবনে জমিয়া উঠে, আবার 
অচিরেই ভ্বাডিয়া যায়।, বাস্তব ভাট হইতে কবি এইরাপ ভাবের হাটে 
পৌহিয়াছেন। জীবনটা যে একটা নিরর্৫থ কেনা-বেচ। দকষাকষির ভাট-_ 
ইহাই কবির মূল বক্তব্য । মূলের পটভূিকায় যে বাস্তব হাটের বর্ণনা, তাতাতেও 
এই কবিতা স্বকীয় বিশেষত্তে উল্লেখযোগ্য । ভাব ও বন্ত ছুই দিক্‌ দিয়াই 
কবিতাটির শীষনাম সঙ্গত । 


-নন্যালাল্বাঁকবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুঞ্চের ভাট" কবিতাটির প্রথম 
চমৎকারিত্ব বর্ণনার মধ্যে নহিত। কবি এখানে একখানি গ্রাম্য হাটের বাস্তব 
কূপ কল্পনায় বর্ণাঢ্য ক্রিয়া] চিত্রিত করিয়াছেন | দিনের বেলায় সেখানে কেনা- 
বেচার সোরগোল, বিকাল পড়িতেই হাট ভাঙিয়া যায়) রাত্রির আধারে 
হাটের শূন্য রিক্ত ছবিটি তখন কেমন দেখায় তাহা কাব পরম দরদ দিয়! 
আমাদের দেখাইযাছেন ! গোধুলির প্রদোষছায়া ঘনাইয়া আসিতে পৃবের মাঠ 
হইতে অন্তহ্থ্ষের বিলীয়মান শেষ রশ্মি আকাশে বকের পাথাকে আশ্রয় কিয়! 
কোথায় মিলাইয়া যায়। তারপর আধারের আগমন। দলহার1 একটা ক্লাস্ত 
কালে! কাক বিলম্বে ফিরে-__তাহারই পাখায় ভর করিয়া নামে আধার | এই ষে 
বর্ণনা, ইহার মধ্যে শুধু কল্পনার অভিনবত্বই নয়, দৃষ্টির প্রথরতাও লক্ষণীয়। 
দিনের শেষ আলোটিব আস্তে আম্তে উপরে উঠিয়া মিলাইয়া যাওয়া আর 
শ্রেণীহারা একটি বিচ্ছিন্ন কাকের কালে! পাখায় মিলিয়া অন্ধকার নামা 
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এ সত্যই কল্পনা নয়। ইভাএ মধ্যে গভীর পযবেক্ষণ-প্রস্থত একটা নিত্যককার 
সত্য আছে। 
কবির এই গভীর পষবেক্ষণ ও 2কুবার বনশাশক্তির সভিত একটি বিশিছ 
মান্সভঙ্গার উপ/ভাগ্যতা মিপিয়া আছে । জগৎ ৩ জীবনের বি, এছ পথ 
উনের পরিভাম হাতার চোথে সর্বদাই তিনে গুরুত লাভ করে| ভাটেন চিকটিও 
মধ্যে পরিত্যক ও অনাদূত একটা নিঃসজগ ঢুঃপীর ছবি আচে) ভাটের ঢালর 
ঘুণেধ্রা পাশের খু টগর পঞ্জে পরে বাভাগের গুঞ্ধন তাই খবর শক 
বিদ্রপের গও প্রকাশ করে । এ বত কবি বিশি কল্পনার ব্যাখ্যা এঠ কল্পনার 
প্রেরণাতে শান্ব-পোওয়া পভচতে সম অংঙ্গত তাজা ফলটি গতি মাঠধেণ 
অনাদ্র-অ 7৭1 এবং দিনাঞ্ছে গক্গ্াদ » ফলটি শপনুলো পিক্রয়ের বে) কারি 
দা প্রতি একটি রে শারতান অক্ষ) করেন | এইসবের মধ্যে যতান্শাথের 
মানসভঙ্গ।র খে লিশেবন্টি ধর। পে হত ঠিক [95551771310 ব! তন ,1দ গড়ে, 
এরি মামর। ন|্তব জীবের কু অতো জভ্যন্তরে যে একটা রমাশ্বাধ আছে 
তাহার উপভোগপ্রণণতা বলিতে পাতি খ্রামা হাটের নগণ্য ছবিটির মমনুপ 
হইতে রঃ (নউডাতযা সেই পান্িহাপিকঠোঞ সত্যোপলন্ধির রসটিই বাহির কছেশ 
বং ই এপে আ1াব্ ভা জগহ এগ ইভার ব্যাপকতর অথ আবিষষীবু পক 
বসেন । মানবের জীধনটাও মল একটা চাট । ইহার চাওয়া পাওয়া, হা 
কান্নার মনন তগন নৃতন আলোকে তাহা চোখের সন্মুথে উদ্ভাসিত হইয়। উঠে । 
কবিতাটির অধ্যে কল্পনার এই বিশ!শ, ভবের এই সৃনিপুণ পুষ্টি বিশেষ 


উপভোগ্য । 

সংক্ষিগুপার_ঘুরে দূরে অবস্থিত শবারোখার্শি গ্রামের মধ্যে এক- 
খানি হাট । সান্ধ্য প্রথপ সেখানে জলে না, প্রভাতে ঝাট দিয়া কেহ আবর্জনা 
সরা না। বাহ!র| হাটে আসে তাতার। মন্ধ্যানস পূর্বেই বেচাকেনা সারিয়া 
ঘরে রিয়া যায়। সন্ধ্যাসমাগমে দূ গ্রামের ঘরে ঘরে প্রদীপ জলিয়া উঠে, 
কিন্তু ভাট থাকে অন্ধঞ|রে | রাঞি নামিয়া আসে; পাকুডগাঞ্ের ডালপাতার 
মধ্য দিয়া বত1স সশব্ষে বছিতে থাকে । জনমানধশুন্ত হাট মীবুব অন্ধকারে 
বিলীন হইয়া যার, শোন! যায় শুধু জীর্ণ বাশের ফাটলে বহমান বাতাসের 
বিকৃত শিস্ধ্নি | ধিনের বেলার হটি থাকে পরিচিত-অপবিচিত সহন্র মাভষের 
দরদাম কেনাবেচান বিচিত্র কোলাহলে মুখর ; অসংখ্য পদচিৎ তাহার ধুলায়। 


হাট ২৫৫ 


ফরিবার সময় কেহ হতো দেখে তাহার প্রচুর লাত হইস!হে, কাঠ।কেও বা 
লাতের ব্ধলে লোকসানই ও হইয়াছে। হাটের বনে অসংখ্য লোকের 
এই আনা-বাওরা আবরাম চপিয়ছে 1 নদার এপার ওপার পথ জাখগা হইতেই 
ক্রেতা-বিক্রেতা পেখানণে আসয়া অভ হয়। প্রভাতের 157 ডাজ। ৮ 
শত ভাতের নাড়াচাডায় মাপন শিক্ষপ্রা় হই বিকালে অবহেণায় অল্প পথে 
বিকাইয়া বায়। 
এই অংসার একটি বশাল ঠা । প্রুতিশিয়ত এখানে লক্ষকেটি নতন আনা 
সনগম ও শিগম হইতেডে! আহ অভিনয়ের বিবাদ শাহ আ ঠাট হার 
নারী, বস্ত।৫ হয় শবণাহ খোগা! রতিআাতেন ওখানে আপা ধার 
কোনো লাধা নাই । এখান হইততি পরলে বিবিসবার সময কেহ বাথভাত 
বিলাপ বে, কেভ বা দাখেয় পঞ্চর সএয়া য় সিন বিচি! ।».ম এই 
একই খেলা চিরকাল টসসাছে। 


লে, 


শব্দার্থ ও টাঁক। প্রভৃতি 
প্রথম শ্তবণ 

দুরে দূরে একথাশি হ9- পরস্পর বিচ্ছিম অনেকগুণি গ্রামের অধো 
একথাণি হাট ; এই হাটখানিই ভে নগুণির অধিবাশীদের চাঠিশ) এটা 
এখানে আপিয়া তাভারী কেনাবেচা চরে । সাধারণতঃ গ্রাম খুব এড ববংআহাত 
অধিবাসীদের সংখ্য1 বেশ হইণে রা? ন ভাট বসে, ছোট গ্রামে তাট বসে শা) 
সন্ধ্যা সেথা জলে না ই৬/1দ--51ট তো আর গৃহশ্থের গৃহ সয় যে তেছাপে 
গৃহস্থবধূ সন্ধ্যায় প্রদীপ জালিয়া দিবে আর প্রভাতে ঝাট দিয়। আপজনা 
সরাইযা ফেলিবে । ভাট একটা-সাধারণ (০০701001) স্থান এবং সাধারণ «গাই 
তাহাকে পরিষ্কার-পবিচ্ছম রাখিবার পায়িত্ব কাহারও শয়। তাহ। চাড। সঙ্ধঃ 
পূর্বেই টের সব কেনাবেচা শেষ করিয়া লোকে চলিরা ধাণ বাঁলয়া সান্ধ্য 
প্রদীপ জালিবার জন্য কেহ খানে খাকে না, জাপিবার প্রো জশ ও ৬য় পা। 
কবি এখানে ইঙ্গিতে গৃহস্থের ঘরের সহিত তুলনা কিয়া হাটের মখবেদনা 
ব্যক্ত করিয়াছেন । গৃহস্থের ঘরখাণির কত আদর, কত যত, কিন্তু ভাট সর্বধাই 
অনাদূত। যেষাহার সবে_ ইহার অন্য় এইরূপ £ সবে (সঞ্চলে) যে 
যাহার। বকের পাখায় আলোক ইত্যাদি-স্থযান্তের সঙ্গে সঙ্গে যখন 
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অন্ধকার পৃথিবীতে নাধিতে থাকে, তখন এই দানবের ভয়েই যেন আলোক 
প্রথমে পূর্বদিকের প্রাস্তর ছাডিয়৷ উচু গাছের চুড়ায় আশ্রয় লয়; তাহার পর 
বৃক্ষচড়া অন্ধধার হইলে আরও উরধের্ব আকাশে ভড্ডীয়মান বকশ্রেণীর পালক 
শুষে শেষ রশ্মিটুকু দেখা যায়-আর কোথাও দেখা যায় না। মন্তব্য £ কবি 
এখানে একটিমাত্র বাক্যে একটি অপুন চিত্র আকিয়াছেন। দুরে দুরে গ্রামে 
ইত্যারি__সন্ধ্যাসমগমে দুরে গ্রামগ্তলির ঘরে ঘরে গৃঠস্থবধুরা প্রদীপ 
জালইয়া দেয়, কিন্তু হাটে একটি প্রদীপ জলে ন _গনমানবশূন্ত হাট অন্ধকারে 
একাকী পর্ডিয়া থাকে । 


দ্বিভায় স্তুবক 


নিশ! নামে দুরে ইত্যাদি যান সব কাক বে বাত শীডে ফিরিযাছে 
পন কোনো কারণে দলগ্াড| একটি কাক সঙ্গীদের খুজিধ। খুজিএ' ক্লান্ত হইয়া 
উডিতেছে । চতুদিকের ঘনায়নান অন্ধকারের মধ্যে আকাশে এ একক কাকের 
কালা পাথা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন রুষ্ণা রতি এ পাখায ভর করিয়াই 
'নামিয়া আপিতেছে | নদীর বাতাস_নদীর উপর ধিয়া প্রথাহিত বাযু। 
প্রশ্বাস__ঘ বায়ু ভিতরে টানিয়া লওয়] হয়, এখানে “নিশ্বাম” অর্থে ব্যবন্ৃত। 
পার্থ পাকুড়শাখে_হাটের পাশের পাকুভগাছটির ডালে । নদীর বাঁভাস-"* 
পাকুড়-শীখে--নবীর উপর শিরা আপি বাত।প হাটের শাশে পাকুড- 
গাছটির ডালসপাতার মধ্য ধিয়া যখন এঠিতত খাকেঃ তন একরকম বিরঝির 
শব্দ হয়। কবি কল্পনা করিতেছেন, এই শব্দ ধেন ভাটের ছুখে বাতাসের 
দর্ঘশ্বাস | দোঁচাল1-খড অথবা টিনের দুইটি চালাবিশিঞ্ট দেওয়ালবিহীন ঘর। 
এরূপ ঘরে হাটের অস্থায়ী দোকান বসে। মুদিল নগান-_চোথ বুলি অর্থাৎ 
অন্ধকারে অদৃশ্য হইল $ শিদ্রিত প্রাণীর মতো। শাঁএব হইল । 'নয়ন”-এর স্থলে 
“য়ন” এখানে মিলের অন্রোধে করিতে হইয়াছে। মিলের প্রয়োজন ন। 
খাকিলেও 'নয়ান? "অনুপাম? (অলুপম) প্রভৃতি কপ কবিরা ব্যবহার করিয়া 
থাকেন । ব্রবীন্দ্রনাথও “নধান' লিখিয়াছেন ৪ “করুণ।-কিরণে বিকচ নয়ান”। 
কারো তবে ইত্যার্দি_হাট এখন আর কাহাকেও ভাকিবে ন!। বাজে 
আসি ইত্যাদি-_হাটের দোচালাগুলির বাশের খুটি জীণ হইয়া পছ়িয়াছে। সেই 
ফাট! ঘুণে ধর বাশের ছিদ্রপথে যখন বাতাল বাহিতে থাকে, তখন ধ|শীর বিকৃত 
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স্থরের মতো! একটা ধ্বনি শোন] যায় । এই ধ্বনি যেন ভাটকে বিদ্রপ করিতে 
থাকে। বাতাস অবশ্ত নিজে বিদ্রপ করে না-_ফাট। বাশের ফাকে ফাকে 
বহিবার সময় যে ধ্বনি আপন] হইতেই হয় তাহাই বিদ্রেপের মতো! শোনায়। 
একক কাকের ডাকে- একটিমাত্র কাকের রবে। এই কাকটির কথা কবি 
পূর্বেই বলিয়াছেন। এখানে “কাকের ডাক*-এর বিশেষ তাৎপর্য আছে । হাটের 
পক্ষে যাহা একান্ত অবাঞ্ছিত সেই রাত্রি আপিয়াছে। ইহা যে আসিবে তাহারই 
অশ্ঞশ হুচনা কাকের ডাকে । 


তৃতীয় স্তবক 

চেনা-অচেনাঝ ডিডে-_হাঁদে নান গ্রামের বু লোক আসিয়। ভিড করে; 
তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও পরিচিত, কেহ বা অপরিচিত। কত-না 1ছল্স 
চরণ্চিহ্--অসংখ্য গায়ের দাগ যেগুলি নৃতন পায়ের ছাপে অস্পষ্ট ও খণ্ডিত 
হইয়া গিয়াছে । সে ঠুই ঘিরে_সেই স্থানের চতুর্দিকে; হাটের সর্বত্র । 
কত-ন। ছিন্ন -*....... ঘিরে দিনে বেল! বহু লোকের সমাগমে হাটের সর্বত্র 
মান্তষের পায়ের চিহ্ন পড়িয়া্ে, কিন্ত কোনো! চিহ্ই স্থায়ী হইতে পারে নাই-- 
নৃতন পায়ের ছাপে পুরাতনগুণি আংশিক বা পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু 
এখন হাট জনমানবশূন্ভ | সেখানে শেষ পদচিহ্ন যাহ পড়িয়াছিল, তাহা এখন 
অবিকৃতই আছে । মাল-চেনাচেনি__হাটে বিক্রয়ের জন্ত আনীত বস্তুর পরখ ॥ 
দর-জানাজালি _দদাম-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ। শানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি 
__ক্রেতার পক্ষে সামান্য ছুই-এক পয়সা কমাইবার এবং বিক্রেতার পক্ষে দুই-এক 
পয়সা বাড়াইবার জন্ত কি বিপুল প্রচেষ্টা ! হানাহানি_-জোরজবরদস্তি । ক্রেতার 
পক্ষে )। এখানে “চেনাচেনি জানাজানি টানাটানি হানাহানি+-তে ধ্বনিসাম্য 
লক্ষণীয়--জন্দর অন্ধপ্রাস। কেউ গেল খালি ফিরে--কাহাকেও হয়তো 
পছন্দমতো! জিনিস কিনিতে না পারিয়া খালি হাতেই ফিরিতে হইল । অথব1, 
কেহ লাভ করিল, কাহাকেও বা লোকদান সহিয়াই বাড়ী ফিরিতে হইল | 


চতুর্থ স্তবক 
কত কে আসিল ইত্যার্দি--হাটে অতীতে বনু লোক আপিয়াছে, বর্তমানে 
আসিতেছে--এবং ভবিগ্কতেও আপিবে | ওপারের লোক--নদীর অপর পারেব 
গ্রামগ্ুলির লোক। পৃসরা--পণ্য ; বিক্রয়ের 'দ্রব্য। শিশিরবিমল --ইনশ 
ক পদ্ট--১৭ 
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শিশিরে সান করিয়াছে বলিয়া! নির্ধল। কথাটি “প্রভাত'-এর বিশেষণ, 
“কল,-এর নয়। প্রভাতের ফল-_সকালবেল৷ ষে ফল গাছ হইতে ছেঁড়। ৭1 পা 
হইয়াছে । এই কারণেই সে ফল তাজা । শত হাতে সহি পরখের ছল-- 
কত শত লোক ফলটিকে যাচাই করিবার জন্ত হাতে কৰিয়] নাডিয়া-চাড়িয়। 
দেখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই যে কিনিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছে এমন নয়, 
কেহ কেহ শুধু দেখিতেই আসিয়াছে । এইজন্যই পরখকে “ছল” বলা হইয়াছে। 
বেচারি ফলটিকে এইসব উপদ্রব নীরবে সহ্া করিতে হইয়াছে । বিকাল বেলায় 
বিকায় হেলায্ব-_ শত হাতের নাঁড়াচাড়ায় ফলের সতেজতা আর থাকে না, 
বিকাল পধস্ত তাহা অবিক্রীভই পড়িয়া থাকে । সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিব্রিবার 
তাগিদেই বিক্রেতা অনাদরে সেটিকে কম দামে অনিচ্ছুক ক্রেতার কাছে বেচিয়! 
ফেলে। 
পঞ্চম স্তবক ূ 
নূতন করিয়। বস! ইত্যাদি_-বহুদিনের পুরাতন এই হাট একদিন সকাল 
হইতে বিকাল পধস্ত বসিয়! ভাঙে; আবার হাটবারে নূতন করিয়। বসে ও 
ভাঙে। হাটের এই বসা-ভাঙা মেলার মতোই সাময়িক ও অস্থায়ী, কিন্তু এই 
বসা-ভাডার ধারাটি চিনস্তন। এই সংপারও যেন একটি বিরাট হাট; এখানেও 
চলিতেছে বসাঁভাঙার সাময়িক অথচ নিত্যলীলা। ধিবসরাত্রি নুতন যাত্রী 
__পৃথিবীতে অহশিশ লক্ষকোটি নৃতন প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিতেছে, তাহারা এই 
ভবের হাটে নৃতন যাত্রী। নাটের খেলা_-অভিনয়। নিত্য নাটের 
েলা- বিশ্বের রজমঞ্চে এই অভিনয়, এই লঙ্গকোটি প্রাণীর আপা-যাওয়া ও 
হাসিকান্না অবিরাম চলিয়াছে। মুক্ত বাতাসে- পৃথিবীর বিপুল অবারিত 
বিস্তারে । বাধা নাই ওগো! ইত্যাদি-এখানে প্র।ণীর আসা-ফাওয়ায় বাধ। 
দিবার কেহ নাই । কেহ কাদে- জীবনের ব্যর্থতায় কেহ হয়তো বিলাপ করে। 
কেহ গাঁটে কড়ি বাধে- কেহ বা পরলোকের প্রভূত পাথেয় সঞ্চয় করিয় লয়। 
খবে ফিরিবার বেলা--পরলোকে যাত্রা করিবার সময়; পৃথিবী হইতে বিদায় 
লইবার সময়। পরলোকই জীবের ঘর, হুস্থান,_ পৃথিবী সাময়িক লালাক্ষেত্র 
মাত্র । চিরকাল একই, খেল-_-এই একই অভিনয় অনাদি অনন্তকাল ধরিয়। 
চলিয়াছে, এ অভিনফের আর বিরাম নাই। মন্তব্য মনে রাখিতে হইবে ষে 
শে শুবকে কবি লৌকিক হাট এবং ভবের হাটকে একদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন | 
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টি 
ভাবায় দুই দ্িকেরই ব্যঞ্জীনা রতিয়াছে। সংসারকে হাটরপে কল্পনা করা আমাদের 
দেশে প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আদিতেছে। এই কল্পনা লইয়া বহু 
লোকসঙ্গীত বাঙলায় রচিত হইয়াছে । তুলনীয় £ 


“অবেলায় হাট ভাঙলি, শ্যামা, কি নিয়ে মাঘরে ফিরি। 
ভাঙা হাটের হেটো যাঁরা একে একে গেছে তারা; 


(আমি) কর্ধপদোষে রইলাম বসে পাপের বোঝ। শিনে ধরি ॥” 


ব্যাখ্য। 

(১) বকের পাখায়*"-*“আধারেতে থাকে হাট । ( স্তবক ১) 

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট+ কবিতার অন্তর্গত । সন্ধ্যা- 
বেলায় শুন্য হাটের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি উদ্ধৃত অংশের অবতারণা করিয়াছেন। 

দূরে দুরে অবস্থিত দশবারোখানি গ্রামের মধ্যে, একখানি হাট । দিনের 
বেলায় তাহাতে বেচাকেনার ধুম লাগে, সন্ধ) ঘনাইতেই .হাট ভাঙিয়া। যায়। 
হুা!টে ঠখন কেউ থাকে না, সেখ!নে কোথাও একটি দীপও জলে না। সকালে 
সেখানে ঝাট পড়ে না। দিনের রেলাতেই সেখানে যাঁকিছু ভিড । বিকাল 
পড়িতে সবাই যার যার বাড়ী ফিরিয়া যায়। দিনের আলো পৃথিবী ছাড়িয়া 
ক্রমে উপরে উঠে। গাছের চু'ডা ছাভিয়। শেষে আকাশে বকের পাখায় সর্ষের 
শেষ রশ্মিটুকু ক্ষণিক আশ্রয় লয় । বকশ্রেণী পুবের মাঠের উপর দিয়া দূরে পশ্চিম 
দ্বিগবলয়ে কোথায় মিলাইয় যায় আর সেই সঙ্গে বেলাশেষের ক্ষীণ আলোটিও 
রিদায় লয় | যেন আধৰর রাত্রির ভয়ে সেই আলো বকের প্রাথায় চড়িয়া কোথায় 
আত্মগোপন করে । ক্রমে আধার নামে, দরে দুরে গায়ে একটি একটি করিয়া 
প্রদীপ জলিয়। উঠে। কিন্তু হাটখানি আধারে ভুবিয়া যায়। 

(২) নিশ। নামে দুরে "একক কাকের ডাকে । (স্তবক ২) 

এই অংশটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “হাট* কবিতার দ্বিতীয় স্তবক। 
সন্ধ্যায় পরিত্যক্ত হাটখানির উপর কেমন করিয়া! আধার ও রিক্তা নামিয় 
আসে এই অংশে তাহারই বর্ণনা। 

বেলাশেষের ক্ষীণ আলোক মিলাইয়া যাইতেই আধার নামে । তাহার 
পূর্বেই পশুপাখী সব নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে । সারি বাধিয়া কাকেরা ফিরিয়া 
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গিয়াছে । একটা দলগ্রষ্ট কাক হয়তো! বিলম্বে ফিরে । তখন আধার হইয়া 
গিয়াছে । কবির কল্পনায় আধার যেন এই একক কাঁকটির কালে পাখায় ভর' 
করিয়াই পৃথিবীতে নামে । তখন হাটখানি আধারে ঢাকিয়। রিক্ততায় খ' খ 
করিতে থাকে । ভাটখানির এই অন্ধকারাচ্ছন্ন শুন্তা ছবি দেখিয়। পাশের নদীটি 
শুধু সবেদনা বোধ করে । সযবেদনায় উহা যে দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে 
তাহাই যেন বাতাসরূপে হাটের পাশের পাকুড়গাছটার পত্রমর্ণরে শূন্য নিঃম্বন 
সষ্টি করে। হাটের চালাগুলিতে আলো নাই-যেন তাহার! ক্রমে চোখ বুজিয়। 
রিক্ততার ব্যথা নীরবে সহা করে। সেই আধারে সেখানে কেহ আহ্বক, আপিয়া 
কেনা-বেচা করুক--এমনতর ইচ্ছায় তাহারা আর কাহাঁকেও ডাক দেয় না। 
বাতাস আসিয়' চালার জীর্ণ বাশের রন্ধে বন্ধে বাশীর শব্ধ বাহির করে । সেই 
শবে হাটের প্রতি একট বিদ্ধেপই যেন ব্যক্ত হয়। হাটখানির দিনের সেই 
প্রাণচঞ্চল ঠাট আর নাই। দিনভর স্বার্থের খেল! সারিয়! মানুষ তাহাকে স্বচ্ছন্দ 
অবহেলায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে__ইহাই যেন সেই বিদ্ধপের মর্ম । সন্ধ্যাবেলায় 
কেহ তাহার বন্ধু নয়, কে5 তাহ্বার শুভকামনা করে না। তাই না একটা 
অলক্ষুণে কাকের ডাকে আধার আপিয়। তাহাকে গ্রাস করে। হাটের জীবনে 
অদৃষ্টের এই নিষ্টুর পরিহাস নিত্যকচার প্রাপ্য । স্বার্থের সংসারে এটাই সকলের 
জীবনে একান্ত সত্য-_ইহাই কবির পরোক্ষ বক্তব্য । 


(৩) শিশিরবিমল প্রভাতের - -ক্রেতা-বিক্রেতা !  (স্তবক ৪) 

এই পড্ক্তি কয়টি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “হাট" কবিতার চতুর্থ স্তবকের 
অংশ। ধিনের বেলায় হাটের সহশ্র কেনা-বেচা বর্ণনাঞ্সঙ্গে কবি এই অংশটি 
যোজন করিয়াছেন । 

সকালবেলায় হাট জমে । কত লোক কত জিনিসের পসরা সাজাইয়! বসে। 
ফলওয়ালার শিশির-ধোওয়া প্রভাতে সগ্ভ-আহ্ৃত টাটক1 ফলগুলি তখনও সতেজ! 
সেই ফগগ বিক্রি হইতে হয়তো বেলা পড়িয়। যায়। কত লোক হাতে লইয়! 
তাহাদের পরখ করে, দামদত্তর করে, আবার দামে ধনে ন1 বলিয়া ফেলিয়া যায়। 
এইভাবে শেষে বিকাল পর্ধবস্ত ফলগুলি হয়তো! বিকাইয়! যায়। তখন তাহাব? 
আর টাটক] থাকে না। মানুষের এই মৃলা-যাচাই ফলের প্রকৃত মর্ধাদার প্রতি 
উপেক্ষাই স্থচিত করে। টাটক1 সতেজ লাবণ্যময় ফলটির একট নিজন্ব মৃল্য 
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'আছে। ছৃঃখের বিষয় লোকে সেদিকে জ্রক্ষেপও করে না । তাই সকালের ফল 
সকালে বিকায় না, বিকায় বিকালে । হয়তো! তাহাও অল্প দামে। ইহাতে 
ফলের প্রুতি একটা অপমান স্থছচিত হয়। ফলযেন তাহ! মর্ষে মর্মে অনুভব 
করে, কিন্তু নীরবে সে সব অপমান সব ছুঃখ সহিয়1 বিকলবেলায় [ভ্য়মণ 
হইয়! পড়ে। হাটের কেনা-বেচার মধ্যে শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থের শোরগোল আর 
কত লোকের ষাওয়া-আসা। 


এই অংশটি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ের “হাট” কবিতার শেষ ভ্তবক | ভাটের 
নিভ্যলীলার মণ্যে কবি যে গুঢ মর্নটি পলন্ধি করিয়াছেন, এই অংশে তাহাই 
ব্যক্ত হইয়াছে। 

ভোরের দ্বিকে হাটবারে হাট জমে, বিকালে আবার ভাহ। ভাঙিয়! যায়। 
এইভাবে নিত্য হাট বসা আর ভ'গার খেলা চলিতেছে । প্রতিদিন কত নূতন 
মান্গষের আসা-যাওয়] চলে সেখানে । হাটের প্রাণচাঞ্চল্যের পরেই বিত্ত 
রিস্ততার পর প্রাণচঞ্চল কর্সমুখরত1-এই যে দৈনিক পটপরিবর্তন_-এ যেন 
একটা নাটকের অভিনয়লীল! মাত্র) হাটের এই রঙ্গমঞ্চে যে-কেহ আনিয়া 
অভিনয় করিতে পারে__কাহারও পক্ষে কোনে বাধা নাই । মুক্ত-বাতাসে 
স্বচ্ছন্দ এই পালা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে । এখানকার েচ-কেনায় কাহারও 
লাভ, কাহারও ব! লোকসান। একজন ক্ষতির ব্যথায় কাদে, আব একজন 
হযতো লাভের কঙি গটে কষিয়া বাধে । ৫ 

হাটের এই বর্ণনার মধ্যে কবি ক্রমে ব্যাপকতর একটি ভাবে পৌছিয়াছেন। 
এই বিশ্বমংসার তাহার চোখে যেন একটি হাটের বূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । মাউষ 
এখানে জীবের দিবসকালটি স্বার্থের বিনিময় করিয়া কত লা'ভ-লোকসান আর 
হিসাব যাচাই করিয়া কাটায়। জীবনশেষে যখন মৃত্যুর রাত্রি আসে তখন 
আবার সংসার-হাটের প্রাঙ্গণ হাঁড়িয়া তাহাকে বিদায় লইতে হয়। জঙ্গমৃত্যুর 
বিচিত্র রহন্তের জন্ত সংসারের হাটে কাহারও ছুদিনের আনন্দ, কাহারও বা 
গতীর বিয়োগব্যথা--কাহারও ব্যর্থতা, কাহারও সাফল্য । সংসার সত্যই হাট 
_ ইহার দুর্বোধ্য কলরোল এই আছে, এই নাই। সবটাই যেন মায়। 


২৬২ 07৩ 01 পাঠ-দংকলন 


আদর্শ প্রশ্ন ও ভত্তর 


প্র, ১। কবি যতীজ্মনাথ সেনগুপ্তের “হাট' কর্বিভা্টির বন্তব্ 
বিষয় লংক্ষেপে লেখ। 


উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 
প্র. ২। কাব বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “হাট” কবিতাটির মর্মকথ! 
বিশদভ্ঞাবে ব্যাখ্যা কর । 


উ.। ঘতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতাটির মর্নমূলে রহিয়াছে জীবন- 
সম্বন্ধে একটি নিগুঢ় উপলব্ধি। কবিতাটির প্রথমাংশে গ্রাম্য হাটের একখানি 
বন্তলীন চিজ্র আমাদিগকে চমত্কৃত কৰে সন্দেহ নাই । কিন্তু এই চিত্রে হাটের 
সত্যকার স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের*চিত্ে একটি ব্যাপকতর 
ও স্থগভীর ভাবের সঞ্চার হয়। অবশেষে শেষ স্তবকে আসিয়া সমগ্র এই 
সংসারটিই একটি ভাটের রূপ পবিগ্রহ করে। গ্রাম হাটের একটি খণ্ড 
অনুভূতি ক্রমে বিশ্বহাটের ব্যাপক অন্গভ তিতে পুষ্ট হয়। মান্গুষের এই জীবনট। 
ছুদিনের হাসিকান্া মাত্র__সংসারের রঙ্গমঞ্চে কত কি অভিনয় করে মান্ষ-_ 
হাটের পটভূমিকায় এ যেন স্বার্থের অর্থহীন দরকযাকষি। দিনের শেষে যেমন 
হাট ভাঙে, জীবনশেষে ভেমনি সংসারলীল! সাঙ্গ হ্যু। অথচ “যতদিন শ্বাস 
ততদিন আশ, লাভলোৌকসানের হিসাবনিকাঁশ আর চাওয়া-পাওয়ার অনন্ত, 
খেলা । এই লীলাষ মানুষের সবসময় যথার্থ শ্রেয়োবোধ থাকে না। কাঞ্চন 
ফেলিয়! অনেকে কাচে গেরে। দেয়। হাটে যেমন সকালের তাজা ফলটির কদর 
হয় না, বিকালে শুকনা ফলটি কম ধাথে বিকীয়--তেমনি জীবনের সত্যকার 
মূল্যবান্‌ বস্ত্র প্রতি আমাদের প্রায়ই ভ্রুক্ষেপ থাকে না। আমাদের দ্বাথান্ধ 
ক্ষয়ক্ষতির হিসাব তাই যেমন বেদনাদায়ক ভয়, তেমনি মিথ্যা আনন্দের আত্ম- 
গ্রবঞ্চনাও তাহাতে কম থাকে না। এ জীবন শুধু ক্ষণস্থায়ী হাটের লীলা । এই 
সত্য আমাদের উপলব্ধির মর্মকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়। গুয়োজন। তাহা হইলে 
জীবন-সগ্থন্ধে সত্য ও মৃল্য-নিরূপণে আমাদের ভুল না হইবারই কথা । কবি এই 
জীবনদর্শনই যেন 'ভাট'-এর বর্ণনায়, ভাবের বিস্তারে এই কবিতায় ছন্দিত 
করিয়া তুলিয়াছেন। 
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.. প্র. ৩। কবি যতীক্্নাথ সেনগুণ্ের “হাট কবিতাটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ 
করিয়! একটি আলোচনা লেখ । 

উ.। সমালো্ন। দেখ । 

প্র. ৪। “বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাভিম্বা পুবের মাঠ ।” __বকের 
পাথায় কথন কিসের আঙ্গোক কেমনভাবে লুকায় ? 

উ.। ১নং ব্যাখ্যা দেখ! 

প্র. ৫। “বাজে বায়ু আসি বিদ্রপ-বাশি জীর্ণ বাশের ফাকে ।*--কোথাকারু 
জীর্ণ বাশে বাষু আসিয়া! বাজে? তাহাতে কিসের জন্য বিদ্রপ ব্যঞ্রিত হয়? 

উ.। ২নং ব্যাখ্যা দেখ।। 

প্র. ৬। “শিশিরবিমল প্রভাতের ফল' 


বিকাল বেলায় বিকায় ভেলায় সহিয়1 নীরব ব্যথা । 
_ প্রভাতের ফল? বিকালে কেন ও কি ব্যথ। সহে ? অংশটির ব্যাখ্য! কর । 
উ.। ৩নং ব্যাখ্যা দেখ! 
প্র. ণ। 'দিবসরাব্তি নৃতন যাত্রী, নিত্য নাটের থেল। ) 
_দিবসরাত্রি কোথায় এই নৃতন যাত্রী আসে? এখানে উল্লিখিত “নাটকের 
খেলা” বলিতে কবি কি বুঝাইতেছেন? ঘআন্তপুরিক্ক প্রপঙগ বুঝা ইয়] অথ স্প্ট কর। 


উ.। ৪নং ব্যাখ্য! দেখ । 


". ব্যাকরণ ও রচন। 

সহাসন 2 বেচাকেনা_বেচা ও কেনা (ঘবন্ব)। শ্রেণীহারা--শ্রেণী 
হারাইয়াছে যে (উপপদ-তৎপুরুষ)। বিদ্রপ-বীশি-__বিদ্রপস্থচক বাশি (মধ্যপদ- 
লোপী কর্মধারয়)। মাল-চেনাচিনি-_-মালের চেনাচিনি (৬গী তৎপুরুষ )। 
কানাকড়ি_-কানা যে কডি (কর্মধারয়)। ওপারের--ও অথাথি ওই পার 
( কর্মধারয়), তাহার । শিশিরবিমল--বিগত মল যাহা হইতে (বহুব্রীহি) 
তাহা বিমল; শিশিরের ন্যায় বিমল (উপমান-কর্মধারয় )। দোচালা- দে! 
অর্থাৎ দুই চাল যাহার ( বন্ুব্রীহি ), তাহা । 
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সাধ্র গচ্চ-ক্্ষ্পী £ পাখেপাখায় | শাখে_ শাখায় নয়ান- নয়ন । 
নিয়ে-_-লইয়া। সহি--সহা করিয়া। 


প্রক্কভি-প্রভ্যক্স £ ঝাট_বাট+অ (উচ্চারণে এই অ-টি লুপ্ত)। 
একক--এক+ক (হ্বার্থে)। 


ব্যাক ্রপঞ্জগভ ভীক্ষা। £ জলে ওঠে_-একটি অসমাপিক। এবং একটি 
সমাপিকা ক্রিয়া মিলিয়া একটি যৌগিক ক্রিয়া হইয়াছে । এইবপ ক্রিয়ার মূল 
অর্থ থাকে পূর্বাঙ্গে, উত্তরাঙগটি পূর্বাঙ্গের অর্থ পূর্ণ অথবা সম্প্রপারিত করে । 

সয়াপ--মূল শব্দটি “নয়ন? ; এখানে “আছ্বান”-এর সহিত মিল রাখিবার জন্ত 
“নয়ান? করা হইয়াছে । অবশ্য এইবূপ উদ্দেশ্য না থাকিলেও কবির] “নয়ন”-স্থলে 
নয়ান; প্রয়োগ করেন সম্ভবতঃ শ্রুতিমধুরতার জন্য। তুলশীয় £ “আমি নিশি শিশি 
কত রচিব শয়ান আকুল নয়ান রে” ( রবীন্দ্রনাথ ); এখানে “নয়ান,ও এইবূপ | 


টানাটানি--পরস্পর টানা অর্থে একই ক্রিয়ার ( বিশেষ্কের নয়) দ্বিত্বের ফলে 
শব্দটি উৎপন্ন । কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যতীহার বনুত্রীহি সমাস হ্বীকার 
করিলেও প্রকৃতপক্ষে এখানে ব্যতীহার বন্ুত্রীহি নাই, কারণ একই বিশেষ্যপদের 
ঘিত্ব এখানে হয় নাই। কবিতাটিতে এইবপ আরও শব্দ: চেনাচিনি, জানা- 
জানি, হানাভানি। 


স্বাক্ষ্য-ব্র5ম্মী £ একক £ ভীম একক চলিলেন ছুযোধনের সহিত যুদ্ধ 
' করিতে। 

কানাকড়ি ঃ অর্ধিকাংশ উৎকৃষ্ট কবিতারই বাস্তব মূল্য কানা কডিও নয়।: 
পসর] £ ফুল্লর! মাংসের পর? ফেলিয়] জল পান করিতে যাইতে পারে না। 
পরথ £ ব্যাপারাট। সত্যি কি মিথ্যা একবার পরখ করেই দেখা যাক ন]। 


শিশ্িজ্ার্খে অক্মোণ 2 'আাধারেতে থাকে”_এখানে "আধার? সত্য- 
সতাই অন্ধকার অর্থাৎ বাচ্যার্থে প্রয়োগ ) কিন্ত আধারে বা অন্ধকারে থাকা”ব 
বিশিষ্টার্থে প্রয়োগও আছে ; অর্থ-_কিছু না জানা, অজ্ঞ থাক! ; যথা 

আমি তে! আধারে ( অন্ধকারে ) ছিলাম, স্বাপ্রেও ভাবিনি সে তলে তলে 
আমাকেই ডোবাবার আয়োজন ক'রে চলেছে। 


কালবৈশাখী 


মৌহিতলাল মজুমদার 


কন্রি-সক্রিল্__পাঠ্যপুস্তকের পিরিচয়পঞ্জী” দেখ । 

উস ও আসক ব্র্- কালবৈশাখী” কবিতাটি মোহিতলালের 
“হ্মস্ত-গোধৃলি'-নামক কবিতা-গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে। 

এই কবিতায় কবি কালবৈশাখী ঝডবষ্টর একটি লেখ!-চিন্তর অঙ্কন করিয়াছেন। 
চৈত্রের শেষে বৈশাখের প্রারস্ভে বাঙলায় যে ভয়ংকর ঝড়বুষ্টির খেল চলে, 
তাহাকেই আমরা কালবৈশাখী বলিয়া থাকি। উহার গ্রচণ্ডততার মধ্যে এমন 
একটা বিশেষত্ব আছে যাহার জন্ত সকলের নিকট উহ বরণীয় হয় । পুরাতন 
বৎসরের অবসান আর নৃতন বৎসরের স্ুষ্তাম পটতৃমিকায় নবজীবনের দঞ্চার__ 
ইহারই অগ্রদূত কালবৈশাখী । কবি এই কালবৈশাখীরই নানান রূপ দেখিয়াছেন 
মেঘকজ্জল আকাশে, মত্ত প্রভপ্তনের ভৈরব লীলায়, বিদ্যুত্চমকে, বজের নির্ধোষে . 
আর. ধারাসার বর্ষণে । বিনাশলীলার মধ্য দিয়া নৃতন স্ষষ্টির সুচনা ইহাই 
কালবৈশাহীর তাৎপর্য । কবি কালবৈশাখীব বিচিত্র রূপ হইতে এই ভাবটিতে 
গিয়া! উপসংহার করিয়াছেন । এইভাবে কালবৈশাখীই কবিতাটির আন্ত বস্ত 
ও ভাবের অবলম্ঘন। স্থুতরাং উহার শিরোনাম “কালবৈশাখী” । 


ম্মালোচ্া।_'কালবৈশাখী কবিতাটির মধ্যে মোহিতলালের যাহা 
সর্বাপেক্ষা উল্লেগযোগ্য বিশেষত্ব তাহার কিছুটা পরিচয় 'মিলে। এই বিশেষত্ব 
হইল মোহিতলালের কাব্যে বুদ্ধির সহিত আবেগ-কল্পনার এক অপূর্ব সমন্থয়। 
একথা স্পষ্টতই অনুভূত হয় যে কালবৈশাহীর বিচিত্র রূপদর্শনে কবি ক্ষেবল 
কল্পনার মর্শচন্ষু দিয়াই সৌন্দর্য ভোগ করেন নাই, বুদ্ধির বিঙ্লে বণে তাহাকে অর্থময় 
করিয়া তুলিতেও চেষ্টা করিয়াছেন । সেইজন্য তাহার নিকট কালবৈশাখী একটি 
স্থিররূপে, একটা একীভূত রূপকল্লানায় ধরা দেয় নাই। উহার খণ্ড দৃশ্ত তাহার 
নিকট খণ্রূপে বৈচিত্র্যময় হইয়া দেখা দিয়াছে। দ্বিপ্রহরে সতব্ধ ও রুদ্বশ্বাস 
প্রকৃতির বুকে যখন কালবৈশাখীর ছায়াপাত হয়, তখন দিনের আলে! কালো! 
আধারে নিভিয়া আসে। বুক্ষ প্রভৃতি নিম্পন্দ নিথর হইয়া আতম্কের সহিত যেন 
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একট! গ্রলয়কাণ্ডের প্রতীক্ষা করে । এই এক দৃশ্য । আকাশে ঘন যেঘের চঞ্চল 
বিস্তার আর গুরু গর্জন আর এক দৃশ্য প্রকট করে । সেই মেঘ বিশাল একটা 
বাহুর মুণ্ডের মতে অথবা চলমান একটা পর্যতের মতো যেন স্র্কে গ্রাপ করিতে 
চপিয়াছে। আবার সেই ঘনঘোর মেঘের বুকে ঘন ঘন বিদুৎ-বিকাশে কবি 
দিগ হত্তীর দীর্ঘদত্তে আকাশ-বিদারণের রূপ দেখিয়াছেন। তৃতীয়ভঃ, আকাশ- 
লোকে সেই তৈরব বজ্রনির্ণেষ ও বিদ্যুৎ-চমক, প্রচণ্ড ঝড ও বর্ধণ__সব' 
মিলিয়া যেন দেবাস্থরের যুদ্ধের দৃশ্য প্রকট করিয়াছে । এইভাবে কালবৈশাখীর 
আগম ও নির্গম পর্মস্ত কবির মন প্রকৃতির বিস্তৃত বিক্ষোভের মধ্যে নান] বুপ, 
নান অর্থ আরোপ করিয়াছে । কবিতাটির সপ্তম স্তভবক পর্যন্ত কবির এইভাবে 
রূপ হইতে রপাস্তরে দ্রুত প্রয়াণ। তারপর ছেদ। মূল কবিতার কিঞ্চিৎ বর্জনের 
ফলে এই ছেদরেখা এখানেও আরও বিশেষভাবে স্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছে । ইহার 
পর কবিরও রূপধ্যান অন্তহিত ; তখন জাগ্রত বুদ্ধির মুখর আলাপই কবিতাটির 
মধ্যে নবজীবনের আশার কথা সঞ্চারিত করিয়া তোলে । কবিতাটির মধ্যে 
চিত্রের প্রাচ্য যেমন উচ্ভার উৎকর্ষ স্থচন] করে, তেমনি চিত্রগুলির রূপরেখা 
 জটিলতা-সত্বেও নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় । কেবল এক আধ জায়গায় বেখাগুলি 
অস্পষ্ট । কিন্তু এই চিত্রগুলির দ্রুত-পরিবর্তনের মধ্যে একটি ঝডের বেগ দেখ! 
ষায়। হার বাহন হইয়াছে অন্নবূপ বেগবান্‌ ছন্দ। ইহার ফলে কবিতাটি 
মধ্যে ষেন কালবৈশাখীর দুর্মদ আবির্ভাীবই হইয়া উঠে। 

কবিতাটির চিত্রধমিতা৷ ও ইন্দোবেগ কবির মৌলিকতা। প্রাণ করে । কিন্ত 
, এই চত্র-রচনায় কবি এদেশের প্রাচীন কাব্য ও পুরাণের নিকট নিঃসনেহে 
ধণী। মেঘগুলিকে ভ্বাতীরূপে এবং বিছ্যুৎচমককে তাহাদের ঈ'তে আকাশুশ 
বিদারণের কল্পনায় কবি কালিদীসের মেঘদৃত দ্বার] প্রভাবিত। মেঘদৃতে এক 
স্থলে আছে-- 

আধাচন্ত প্রথম দিবসে মেঘমা শ্রিষ্টসান্টং 
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ-প্রেক্সণীয়ং দদর্শ। 

এখানে যেঘক্ধপী হাতীগুল আকাশে দাত ফুটাইতেছে । দ্বিতীয়তঃ, পুরাণে 
দেববীজ ইন্দ্রকে বৃষ্টি ও শক্তোর দেবত। এবং বুত্রীজুরকে অনাবুষ্টির অধিপ্িকূপে 
কল্পনা কর] হইয়াছে। দেবান্থরের যুদ্ধে বৃত্রান্রবধ প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বুকে 
অজন্মা ও অনাবৃষ্টির অবসান ল্রটন1 করে। তৃতীয়তঃ, কবিতাটির শেষাংশে যে 


কালবৈশাখী হু, 


ভাব এবং যে মনন-ক্রিয়া দেখি তাহার সহিত রবীশ্রনাথের “বর্যশেষ” ও ইংরাজ- 
কবি শেলির 0৫6 £০ 0৪ ড/০5৫ ৬10৫-ধর সাধৃষ্ঠ আছে। কবি এই অংশে' 
প্রভাবিত, অস্ততঃ মৌলিক নহেন। এধানে কেবল ভঙ্গীটাই তাহার নিজন্ব। 
কিন্তু এই ভঙ্গীর এমন একট] বিশেষত্ব জাছে যাহা! পূর্বশ্রত সঙীতকেও নৃতন 
স্থরে, নৃতন ভাবে উপভোগ্য করিয়া তোলে। কবি অন্যের কথাকে, অন্ত্রের 
প্রভাবকে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া লইয়াই যেন এই দার্থকতা৷ অর্জন করিতে: 
পারিয়াছেন | 
চপজ্শহক্ষিগুসালর-_কালবৈশখীর আবির্ভাব আসন্ন। মধ্যাহ্থে রক্তচচ্ষু 
হূর্ধ ঢাকা পড়িল, পুপ্তীভূত যেঘের ছায়া বিরাট্‌ ছাতার মতো পৃথিবীকে আচ্ছন্ন 
করিজ | অরণ্যের মুখ বিবণ, বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ। ভয়চকিত মানুষ ও পশুপাখীর 
তন্ত্। গেল ঘুচিয়া! ঘোর বিপদের আশঙ্কায় সারি সারি বনম্পতি নিথর নিষ্কম্প- 
ভাবে দি[ড।ইয়! যেন ভীষণেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। হয়তো তাহারা বাণ্তাসে 
আসন্ন মহাযুদ্ধের ইঙ্িত পাইয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে । পুীভৃত মেঘরাশি 
দেখিয়া মনে হয় তাহা যেন আকাশের বিশাল কটাহ হইতে উখিত রাশি রাশি 
ধোয়া অথবা কাহারও বিশাল মুণ্ডের কুগুলীপাকানে! জটাজাল, অথবা! সুর্ধকে. 
গ্রাদ করতে উদ্যত বেগে ধাবমান কোনো লচল পরত । 

তাগ্ডবরপ্ত মহাদেবের আন্দোলিত জটাজালের ন্যায় মেঘরাশি চলিতে 
লাগিল. গ্রুপুরু রব যেন বাঁটকার নাপিক|-গর্জন শোনা গেল, নীলকঠের 
কঠের ন্যায় আকাশের এক প্রান্ত পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিল। সর্বাঙগে ধুলা 
মাখিয়া পাগলের বেশে ঝড আপিয়া পড়িল আর জঙ্গনি পৃথিবী হইল সান্ধ): 
অন্ধকারে আছন্ন।' আকাশের এক প্রাপ্ত হইছে অপর প্রান্ত পর্ষস্ত বললসিত,' 
নিচ্যুৎ-বপ সম্কুশের আঘাতে অস্থির ভইয়। মেঘপুঞ্জরূপী দিগগজগুলি যেন 
দস্তাঘাতে আকাশ চিরিয়া ফেলিন্ে লাগিল। ঝডের প্রচণ্ড গর্জন সময় সময় 

বজ্রনির্ঘোষকেও ডূবাইয়া দিতেছে । এ যেন দূর আকাশের পথে ছুই মহাবজ 
যোদ্ধার মৃত্য ঘোর যুদ্ধ।) অবশেষে বিদ্যুৎ্ূপ অসির আঘাতে ০ 
অস্থরের দেহ ৮৪ নামিল বর্ধণ। ধীরে ধীরে মেঘের 
কালে! রঙ হালকা হইয়া আসিলে আলোকের মুখের কালে। যবনিকা অপসারিত 
হইল। 

বিজয়ী সেনাদলের মতো খগ্ডমেঘগুলি গুরুগর্জনে যেন নিজেদের জয়বার্া; 


২৬৮ 0789 ০0৯ পাঠ-সংকলন 


ঘোষণা করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। আকাশের নীলিম! শ্বচ্ছ হইল, পৃথিবীর 
মালিন্ত গেল ধুইয়া। বাতাদের মৃহুশ্বাসে আবার নদীর বুকে উঠিল কলধ্বনি 
আর আলোকে উগ্তাসিত বৃক্ষরাজি যেন শ্বপ্তির নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল । 

নববর্ষের পুণ্যদিনে আপিয়াছে এই কালবৈশাখী । ঝড় বিদ্যুৎ ও প্রচণ্ড বজ্জ- 
নির্ধোষে মিলিয়! ইহার সামগ্রিক প্ূপটি ভীষণ হইলেও, কবির মনে ইহা একটা 
ভয়াতীত অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করে, আনিয়া! দেয় নূতন আশার বাণী। 
তাহার আবির্ভাব যেন ধবংস ও কল্যাণের দেবতা মহাদেবেরই আবির্ভাব । ত্রের 
ধূলিরা শি উড়াইয়া, তপ্তপৃথিবীকে শীতল কারয়া পে আনে শুষ্ক তৃণাস্কুর ওমাটিতে 
সরস নবানতা। তাহার রুদ্র রূপ -দথিষ্কাও পৃথিবী আনন্দে উচ্ছুসিত হয়। 
কালবৈশাখীর সকল ভীষণতার মধ্যেই যেন মহাকালের শুভ পরামর্শ রহিয়াছে, 
কারণ সে অ'সে নবজীবনের অমোঘ আশ্বাস লইয়া । 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 


প্রথম স্তবক 


মপ্যদিনের রক্ত নয়ন__ছিপ্রহরের ক্রুদ্ধ চক্ষু। বৈশাখের মধ্যাহ্ে সর্ষের 
দীপ্চি অত্যন্ত প্রথর হর বলিয়া তাভাকে (দ্প্রহবের ক্রুদ্ধ চক্ষুরূপে কর্ন! করা! 
হইয়াছে । এই চক্ষু আগ্নদৃষ্টিতেই যেন পৃথিবী তণ্ত হইয়া উঠে। অন্ধ করিল 
€কে--.ক ঢাকিয়া ফেপিল! কালবৈশাখী ৩।হার কাঁগে। নেঘের ছারা ঘধ্যাহ্ের 
চক্ষু সুর্ধকে অন্ধ করিরাছে, অর্থাৎ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মেঘে ঢাকা বলিয়। 
হূর্ধ তণ্হার দুটি হারাইয়'ছে। মন্তব্য £ "ই স্ববকে" কবি ধাহার প্রসঙ্গে 
“কে «ই অনির্দেশবাচক সবনামটি তিনবার প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনিই 
“কালবৈশাখী'। মেঘের রক্তচক্ষুকে যিনি অন্ধ করিলেন, ধরণীর উপর ছারার 
ছত্র ধিলেন, বনভূমিকে প1ডুর করিয়া এবং জলস্থলের নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া যিনি 
তলাঙালয় হইতে পাখীর নীড পর্ধন্থ জীবেত্ তন্দ্রা হরণ করিলেন তিনি কে? 
[তনি আর কেহই নন, স্য়খ কালবৈশ।খী। বিরাট ছায়ার ছত্র--আকাশ 
বালে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে । এই আক্কাশলোড।| বিরাট ছায়।কে বিশালকায় 
ইাতান্র মন্ডো ধরণীর উপর তুলিয়া! ধরিয়াছে কালবৈশাখী । ধরণার 'পরে"* 
রিল কে-কে যেন দ্রিগস্তবিস্তুত মেঘের ছায়াকে একটি বিরাট ছাতার্পে 


কালবৈশাখী ২৬৯৮ 


পৃথিবীর উপর ধারণ করিয়াছে । কানন-আনন--বনের মুখ। পাওুর-- 
ফ্যাকাশে । কাঁনন-আনন পাণুর করি-_কালবৈশাখীর আবির্ভাব আসন্ন 
বুঝিতে পারিয়! ভয়ে যেন বনের মুখ বিবর্ণ হইয়াছে, কারণ কালবৈশাখীর দাপটে 
বনের গাছগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলস্থলের নিশ্বাস হরি _ভয়ে যেন জলম্থলের 
দ্রম বন্ধ হইয়। গিয়াছে, অর্থাৎ বাষুপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় জলে-স্থলে সর্বত্র একট 
গম্ভীর থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে । এই বাতা বন্ধ হওয়া এবং থমথমে 
ভাবই ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। আলয়ে কুলায়ে-_মানুষের ঘরবাড়ীতে এবং পাখার 
বাসায় অর্থাৎ মানুষের এবং পাখীর। তন্দ্রা ভুলায়ে-_ঘৃম ভাঙাইয়া। বস্ত তঃ 
গ্রীষ্মের মধ্য।হ্থে যাহ হইতে পারে তাহ তল্জ্া বাঁ ভালকা ঘুম, নিদ্রা নয়। এই 
তন্ত্র ঝড়ে আশঙ্কায় ভাঙিয়া গিরাছে, সকল জীবই ত্রস্তভাবে ঝড়ের প্রতীক্ষা 
কন্ধিতেছে। গনন ভরিল--সারা আকাশে ছডাইয়া পডিল। 
দ্বিতীয় স্তবক 

যতেক বনম্পতির-_বিশাল গ্াচগুলির ৷ ভাগ্য দেখি যে মন্দ-_অর্দষ্ট বড় 
খারাপ দেখা যাইতেছে । প্রবল ঝডে বড বড গাছগুলি ভাঙিয়া পড়িতে বাঁ 
উন্মুলিত হইতে পারে বলিয়াই কবি তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছেন। 
নিমেষ গনিছে ইত্যাদি__এই কারণেই কি তাহার সারি সারি নিশ্চলভাবে 
দা1ডাইয়া সভয়ে প্রতীক্ষা! করিতেছে কখন দেই চোর বিপদ্দ আপিয়! পড়ে ? 
মরুত-পাথারে-বাতাসের সমুদ্রে; বাযুষণ্ুলে। বারুদের ঘাথ-_বারুদের 
গন্ধ। কবি কালবৈশাখীর ঝড়কে এখানে তুুল যুদ্ধন্ধপে কল্পনা করিয়াছেন । 
যুদ্ধে গোলাগুলি ছোঁড' হয়, বাতাসে পাওয়। ষায় তাহার পোড়া বারুদের গন্ধ। 
মরু-পাথারে'".""তুলিয়াছে প্রাণ ?--গাছগুলি কি ইতিমধ্যেই বাতাসে 
বারুদের গন্ধ পাইয়া আসন্ন মহাযুদ্ধের শঙ্কায় বিচলিত হইয়াছে? পশিয়াছে 
_প্রবেশ করিয়াছে কি? পৌছিয়াছে কি? দুর গগনের বজ্রঘোষণ! ছচ্দ__ 
দূরে আকাশে কোথায় বজনিনাদে কামানের গোলা ফাটিতেছে তাহার শব । 
পশিয়াছে......বজঘোধণ ছন্দ ?_-এখনও ঝড় আসিয়া পড়ে নাই। কবি 
ঝড়ের পূর্বে বনম্পতিগুলির ত্রম্ত নিশ্চলতার একট কারণ অনুমান করিয়া 
সে অন্থমান ঠিক কিনা তাহাই জানিতে চাইতেছেন। তাহার অন্গমান-_ 
গাছগুলির কানে আসিয়া পৌছিয়াছে দূরে আকাশের কোথাও গোলাগুলি 
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ফাটার প্রচণ্ড শব্দ । শক্রসৈন্ত এখনি আলিয়া পড়িবে বলিয়া তাহাও1 ষেন 
ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে। | 


তৃতীয় স্তবক 
আক।শকট।হে--আকাশরূপ কড়ায়। ধৃত্র মেঘে ঘটা পুঞ্তীভূত ধেঁধয়ার 
মতো সারি সারি মেঘ। আকাশটাহে ধুম ০মথের ছট1--আকাশরূপ 
বিশাল কডায় কি যেন জাল দেওয়া হইতেছে । তাহা হইতে উখিত ধূমই যেন 
খুসর মেঘরাশির আকারে দেখা যাইতেছে । ভীমকুগ্ডল জট?__ভয়ংকর পাকানো] 
জট1। নে যেন......জট1-আকাশে পুপ্ীভূত মেঘরাশিকে দেখিয়া মনে হয়, 
সেগুলি যন কাহারও বিশাল মুণ্ডের ভয়ংকর পাকানে। জটাজাল। পরবর্তী 
স্তবকে কবি এই জটাকে তাগুবরত মহাদেবের জট বলিয়। কল্পনা করিয়াছেন । 
সচল অচল--চলমান পর্বতত। গতিশীল মেঘে এই পৰতকল্পনা | পর্বত স্থির; 
মেঘ চঞ্চল; তাই পর্বতবাচক 'অচল'-এর বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে “ঈচল্ত/-- 
কবিকল্পনা। ভ্েেদিয়া কোন. সে অসীম অতল- কোন্‌ সীমাহ!ন পাতাল 
.ভেদ্ব, করিয়1। “অতল? সাতটি পাতালের মধ্যে একটি । এই পাতাল ভেদ 
কতিয়াই যেন মেঘরূপী চলমান পর্ধত উঠিয়াছে। ধাইছে উধাও_-গুচণ্ড রেগে 
'ছুটিয়া চলিয়াছে। গ্রাসিতে মিহিবে--স্বকে গ্রাস করিতে ; স্র্যকে ঢাকিয়া 
ফেলিতে । ছি”ড়িয়া রশ্মিছটা--সরল রেখায় বিকীর্ণ সুর্যের আলোককে 
ছিন্নভিন্ন করিয়া অর্থাৎ সুর্বলোক বাহির পখ হইবার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়। 
| চতুর্থ স্তবক 
তাঁর_€সই কালবৈশাখীর । এই স্তবকে সেই জটাধাবী যে তাগুবরত 
মহাদেধ ভিন্ন আর কেহই নন তাহ] ছুই-একটি ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যায়। 
ঘোর নির্ধোষ- ভয়ংকর হঙ্ক।র, এখানে মেঘের গভীর গর্জন। ছুলিয়। উঠিল 
জটাভার--কালবৈশাখী যেন নটরাজবেশে তাণ্ডব আরম্ভ করিল, তাই তাহার 
জটারাশ আন্দোলিত হইলে অর্থাৎ ঝডের বেগে মেঘরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইতে লাগিল। শুরু হয়ে গেছে ইত্যাদি-মেতের গুরুগ্ুরু ধ্বনি আরম্ভ হইয় 
গিয়াছে । কবির কল্পনায় এই ধ্বনি যেন কালবৈশাখীরই নাসিকা-গর্জন | পিঙগল 
_-ীতাভ গাঢ় নীল। গলতলদেশ--গলার নীচের অংশটা । মেঘের পক্ষে, 
'মধাগগনকে মস্তক ধরিলে দিক্‌-চক্রবালের কিছু উপরে হইবে তাহার গলার 
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'তলদেশ। পিঙ্গল হল গলতলদেশ--দিগন্তের কিছু উপরের মেঘরাশি লঘু 
হইয়া ফ্লান স্ূর্যালোকে পীতাভ নীলবর্ণ ধাণ করিল, যেমন দ্বিতীয়বার সমুদ্র মন্থনে 
উখিত বিষ কণ্ঠে ধারণ করায় মহাদ্ধেবের কও নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল । 
এখানে কালবৈশাখীকে মহাদেবরূপে কল্পনা খুবই স্পষ্ট হইয়াছে। ধুলিধুনারিত 
উদ্মাদবেশ_মহাদেব যেমন সর্বাঙ্গে ছাই মাখিক্না সাশ্নলের বেশেতাগুবে মাতেন 
তেমনি আত্মহারা মেঘের দ্বেকেও ঝড়ের বেগে উখিত ধূলিজালে আচ্ছন্ন 
হইয়াছে । শিবসের ভাগে-_দিবাভাগে ; দিন থাকিতে থাকিতেই। টানির। 
খুলিছে বেণাবন্ধন সন্ধ্যার--অদ্ধকার যেন সন্ধ্যার কালে! চুল। দিন 
শেষ না হওয়া পর্যন্ত তে এই চুল বেণা বাধিয়। সংযত করিয়া] রাখে । কিন্ত 
কালবৈশাখীর মেঘ দিন শেষ না হইতেই তাগার এই বেণী টানিয়া খুলিয়াছে 
অর্থাৎ দিনেই সান্ধ্য অন্ধকার ঘনাইয়। তুলিয়াছে। 


পঞ্চম স্তবক 

অন্কুশ--হাতীকে চালনা ও সংযত কপ্রিবার অন্জ্রবিশেষ। ইহার কতকটা 
সোজা কতকট। বাকা । অস্কুশ কার...দিকৃ-আন্তে_এখানে কবি ধীরে ধীরে 
একটি' রণক্ষেত্রের ছবি পাঠকের সম্মুখে তৃপিয়া ধরিয়াছেন । আকাশের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিছ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে। সরল-বক্ রেখায় তারার 
দীপ্চি যেন একটি প্রকাণ্ড অন্কুশের রূপে প্রতিভাত হইতেছে । দিগ.বারণেরা_ 
দিগহস্তীরা। এরাবত, পুগ্ুগীক প্রভৃতি আটটি প্রকাণ্ড হাতী আটটি দিকের 
রক্ষক বলিয়া কল্পিত হয়। ইহাদের পিঠে চাপিয়। দেবরাজ যেন সদলে আজ 
ুদ্ধে নামিয়াছেন বেদনা-অধীর-_অন্কুশের আঘাতে ব্যথায় অস্থির হইয়!। 
'বিপারিছে নভ দৃন্তে দাত দিয়া আকাশ চিরিয়া ফেলিতেছে। কবি এখানে 
স্পষ্ট৩১ই কালিদাসের মেঘদূত-ছ্বার। প্রভাবিত। যেঘদুতেও আছে,_আবাড় 
মাসের প্রথম দিনে মেঘাবৃত পর্বতের সানুদেশে মেঘগুলি ষেন হাতীর মতো দাত 
ফুটাইয়! খেলা করিতেছে । রণ-ছুন্দুভি-যুদ্ধের দামামা । বাজে” রণ-ছুম্দুভি-_ 
বজ্র গজনে যেন এই যুদ্ধের দামাঘার ধ্বনি শুনা যাইতেছে। ঝড়ে সে আওয়াজ 
ইত্যার্দি--কথনও বা ঝডের মত্ত হুঙ্কার বজধবনিকেও ডুবাইয়। দিতেছে। 
ঘুঝিতেছে কোন্‌ দুই মহাবল-কোনো! ছুইটি মহাশক্তিশালী সৈন্যদলের 
মধ্যে যেন প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে । পথের স্ভবকে এইযুদ্ধকে কবি 
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দেবান্থরের যুদ্ধরূপে বর্ণনী করিয়াছেন । ছ্যলোকের দূর পঙ্থে--আকাশের দূর 
পথে; দূর আকাশের কোলো জায়গায়। 


যন্ঠ স্তবক 


বঙ্কিম নীল অসির ফলকে--নীল রঙের বাঁক! তলোয়ারের ফলায়। নালাভ 
বিদ্যুতের আকাবাকা রেখাকেই কবি এখানে অসির ফলক বলিয়াছেন। দেহ 
হল কার ভিশ্র?কাহার দেহ ছিন্নবিছিন্ন হইল? পূর্ব স্তবকে ছুই যুধ্যমান 
দলের কথা বল। গইয়াছে। এখানে কবির প্রশ্ন__-তাহাদের মধ্যে কে পরাজিত 
হইয়া! প্রাণ দিল? অনাবৃষ্টির অন্থরের বাগ! ইত্যাদি__অনাবুষ্টি যেন এক 
অস্ত্রের মৃত্তি ধরিয়া এতকাল পৃথিবীর মানুষকে শঙ্ষিত কত্রিয়া রাখিয়াছিল ; 
কিন্তু কালবৈশাখীর "আবঙাবে দ্েবরাজের লঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে পারিল না, 
মৃত্যুবরণ করিল। সহজ কথায়, কালবৈশাখীর আবির্ভাবে অনাবৃষ্টির সকল 
সম্ভাবন। দুর হইয়া ধারাসারে নামিল বর্ষণ। পুরাণে অনাবৃষ্টি বৃত্রান্ত্র এবং 
ইন্দ্র শস্য ও বুষ্টর অধিপতি বলিয়৷ কল্পিত হইয়াছে । স্তরাং কালবৈশাখীর 
_আবিভাবে এই দেবাস্থবের ইদ্ধকল্পনাষ কৰি পুরাণ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন । 
বাধ-ভাঙ! জল-_যে জল বাধ বা কৃত্রিম বাধা ভাডিয়া আসিয়াছে। নেমে... 
জল-.এনন মুষলধাবে বুষ্টি আরস্ত হইল যে দেখিয়। মনে হয় জলবাশি যেন বাধ 
ভাডিয়। আসিতেছে । মেঘকজ্জল-_মেখের কাজলকালো রঙ। ম্লান" মেঘকজ্জল 
--কিছুক্ষণ বর্ষণের পঃ মেঘের কাজলকালো রঙ কতকটা হালকা বা ফ্যাকাশে 
হইয়া আসে। আলোকের মুখে হত্যাদি_ পু্ীভূত মেঘ স্যালোকের মুখের 
উপর যে কালো পর্দা টানিয়া দিয়াছিল অর্থাৎ সযালোককে দৃষ্টির অগোচর 
করিয়। রাখিয়াছিল তাহা এতক্ষণে সরিয়া! গেল, আবার অখলে। দেখা দিল । 


সপ্তম শ্তবক 
হেরো-_দেখো। সে রণবাহিনী-_সেই যুদ্ধরত সেনাদল। ইহার কথ 
পঞ্চম গুবকে বল হইয়াছে । বর্ষণের পর আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘখগ্ুগুলিই এখানে 
রণবাহিনী । ফিরে চলে সে......বিজয়শঙ্__-যুদ্ধশেষে বিজয়ী সেনাদল যেমন 
শঙ্খরবে বিজয়বার্তা ঘোষণ! করিতে করিতে ফিরিয়া যায়, তেমনি কালবৈশাখীর 
ঝড় ও বর্ষণের শেষে বিক্ষিপ্ত মেঘখগুগুলি বাঘুপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে; তখনও 
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থাকিয়া থাকিয়া মেঘগর্জন শুনা যাইতেছে তাহা যেন তাহাদেরই জয়স্চক 
শঙ্ধ্ধনি । আকাশের নীল নির্ল হল--প্রচণ্ড গ্রাত্মে অনাবৃদ্ির আকাশের 
. নীলিমা ঘোলাটে হইয়াছিল, বৃষ্টির ফলে তাহা! আবার স্বচ্ছ ও নিল হুইল । 
ধবার পক্ক-_পৃথিবীর ধূলামাটি | মৃদু উচ্ছাসে_মন্দ বেগে । নদী ...ভাষে-.. 
কুলুকুলু ধ্বনি কবিয়া নদী ম্ফকীত হইতেছে । আলো-ঝলমল-_-আলোকে 
উদ্ভাদিত। বিটপীর দল-_গাছগুপি। নিশ্বাসে নিঃশস্ক-_নির্ভয়ে নিঃশ্বাস 
ফেলিতেছে অর্থাৎ মন্থর পবনে আন্দোলিত হইতেছে । বডের পূর্বে ইহারই 
ভয়ে রুদ্ধশ্বাস নিশ্চল হইয়া ছিল। 


অষ্টুম স্তবক 
নববর্ষের পুণ্য-বাসরে _নৃতন বৎসরের শুভ পখিত্র দিনে অর্থ(ৎ বৈশাখেন 
প্রথম দিনে । বাদর-দিন। নববর্ষের - "আসে কালবৈশাখী অন্য সময়েও 


আপে, কিন্তু কবির বগ্রিত কালবৈশাখী বৈশাখের প্রথম ধিনে আপিয়াছে। 
হোক সে ভীষণ ইত্যাদি--কাসবৈশাখীর কূপ ষে ভয়ংকর তাহাতে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু এই রূপ দেখিয়াই কবির মনে এমন একটা অনির্ধচনীয় আনন্দ জাগে 
যাহ! তাহার সকল তয় দুর করিয়াদেয়। প্রাণ ভরে আশ্বাসে_কালবৈশাখী 
তাপদগ্ধ'মান্ষের কাছে নৃতন আশ ও সাস্বনার বাণী লইয়। আসে, নবজীবনের 
আনন্দে প্রাণ ভবিয়। দেয়। 


নবম স্তবক 


চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে__চৈত্র পুরাতন বৎসরের সর্বশেষ মাস। 
তাহার মুত্যু অর্থাৎ অবপান হইয়াছে বৈশাখের আবিতাবে। কবি কল্পনা 


করিয়াছেন, চৈত্রের শবদেহকে যেন চিতায় দগ্ধ করা হইয়াছে এবং কালবৈশাখী 
সেই দেহের অবশেষ চিতাতম্মকে উড়াইয়৷ চৈত্রকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিয়াছে । 
রূপক ভাঙিলে, বুর্ধের খরতাপে তঞ্ত পৃথিবীই ঠত্রের চিতা আর চিতাভন্ম 
পৃথিবীর ধূলিজাল। কালবৈশাখী এই ধূলিরাশিকেই উড়াইয়া লইয়৷ গিয়াছে । 
জুড়াইয়। জাল! পৃথীর-_মুষলধারে বর্ষণে তপ্ত পৃথিবী শীতগ হইয়াছে, তাহার 
জ্বাল! জুড়াইয়াছে। তৃগ-অস্কুরে সধশারিত রস--গ্রথর বৌদ্রতাপে শুষপ্রায় বিবর্ণ 
তৃপাস্থুরগুলিকে কালটবশাখীর বর্ধণ আবার সরল ও সজীব করিয়াছে । মধু ভরি 
বুকে মবৃতির-ম্বত্তিক1! বা মাটিকে সরসতার মাধুর্য দান করিয়।। সে আপিছে 


ক পদ্ভ--১৮ 
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আজ কাল-বৈশাখে--আজ বৈশাখের প্রথম দিনে শিব বা য্জলের দেবতা 
আসিতেছেন। টক্কার-__ধন্ুকের ছিলার শব্দ । পিনাক- শিবের ধনুর নাম। 
এইজন্য প্পনাকপারণি শিবের অনেক নামের মধ্যে একটি । তবু জয় জায় 
ইত্যাদি---ভয়ংকর হইলেও কালবৈশাখীর কল্যাণকারিতার জয়গান ন1 গাহিয়। 
কবি পাধেন না। 


দশম স্তবক 

ধরার ধরে ন1 হর্ষ--পৃথিবীর আনন্দের অবধি থাকে না| ওরি মাঝে-_ 
আকুতির ভীষণতার অন্তরালে । কাল-পুরুষের স্গ্বভীর পরামর্শ-ধ্বংসের 
দেবতা সর্বসংহারক কালের অত্যন্ত গোপন মন্ত্রণা। কালপুরুষ কালবৈশাখীকে 
পৃথিবীতে পাঠান কেবল পুরাতনের ধ্বংস করিতে নয়;--অত্যন্ত গোপনে 
তাহাকে নৃতন স্গ্টির, নবজীবনের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রামর্শও দেন। কবির 
কল্পনায় কালবৈশাখী প্রাকৃতিক ঘটনামান্র নয়। ইহার পিছনে দেবতার গুচ 
উদ্দেশ্ব আছে। নীল-অগ্রন-গিরি নিভ- রসাঞ্চনে সু পর্বতের স্টায় ! 
'নীজাঞচন' পার! দিয়! প্রস্তুত এক রকমের কাজল, স্থুর্মা। ইহার রঙ নীল, ঠিক 
কালো! নয়। কায়া_দ্বেহ। কালবৈশাখীর দেহ নালাঞনে গঠিত পর্বতের শ্তায় 
অর্থাৎ যুগপৎ ভীষণ ও সুন্দর। নিশীথনীরব ঘনঘোর ছায়া__নিশীখের মতো 
নীরব এবং মেখের মতো ঘোর অন্ধকারময় ছায়া। ওঁর মাঝে” দুর্ধর্ষ _ 
কালবৈশাখীর ভয়ংকর ব্রপের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক অমোঘ আশার বাণী, 
পুরাতনের বিগোঁপ ঘটাইয়া কল্যাণময় নবজীবনেন প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত সন্ভাবন]। 
দুরধয--দসলাক্র মণীয়, প্রবল , এখানে-- অব্যর্থ, নিশ্চিত ।, 


ব্যাখ্যা 
€১) হেরি যে হেখায় আকাশকটাহে......রশ্মিছটা! । (রক ৩) 
এই অংশটি কবি মোহিতলাল মভ্যঘান্থের “কাবৈশ।বী' কবিতার একটি 
স্ভবক। কলবৈশাধীর আকন্মিক আবির্ভাবে "আকাশের ঘনঘট। নর্না-প্রসক্গে 
কবি এখানে একটি লেখাচিন্ত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 


কাঞজাবৈশাখীর বন্ড ব্আসন। খঘনঘোর কালো! ছাতা মধ্যদিনের গর দীথি 
ঢাঞ্িঘ' [8ঘাছে। চাতিমিকে দির ছিস্পন্ধ একট! নধতা- এই ঝুছি রাড় কুটে । 
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আকাশটা ঘেন দিগন্ত-জোডা বিরাট কড়াইয়ের মতে? । উহাতে কি যেন জাঙ্গ 
দেওয়। হইতেছে এবং তাহা! হইতে যে ধম বাহির হইতেছে তাহাই মেঘে 
ক্সকার ধারণ করিতেছে । উহার নীচে মেঘমণ্ডলের জমাট ধৃনর রূপে যেন এক 
বির্লাট ছিজমুগ্ডের মতো! দেখা যায়| সেই মুণ্ডের কুগলীপাকানে। জটাজাল দূমাল 
বর্ণ বিকাশ করিয়! নিয়ে ঝুলিতেছে | এই ঘন মেঘ যেন একটা চলমান বিরাছ 
ধাহাড়-রিশেষ। পাতালের অগাধ তল 'অতম্'-স্তর হইতে যেন উহা! আকাশে 
উঠিয়া দুরস্কবেগে ধাবমান । এই জটাজালমগ্ডিত বিশাল বস্তটা যেন রাহুর মক্কো 
ন্্যকে গ্রাম করিরার জ্বগ্ ভ্রুতবেগে ধাইয়। চলিয়াছে, এবং স্থর্ষের কিরণমালাক্ষে 

ছিন্নবিচ্ছি্ন করিয়া সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া! দিয়াছে। 
[ আকাশকটাহ, ভীমকুগুল জটা ও অতল--এইগুলির উপর টাকা লেখ ।] 


(২) ওই শোন তার ঘোর"".বেণীবন্ধন সন্ধ্যার (স্তবক ৪) 

এই অংশটি মোহিতলাল মজুমদারের “কালবৈশাখী কবিত! হইতে উদ্ধত; 
কালবৈশাখীর আবির্ভাবে আকাশলোকে যে তুমুল কাণ্ড রাধিয়া উঠিক্কাছে, 
তাহারই বর্ণনা-প্রঙ্গে কবি এই অংশটি প্রয়োগ করিয়াতছন। 

কালবৈশাধীব বড আসম্ন। এমন সময় সার! আকাঙ্গ মেধে মেঘে ঢাঙ্চিয়া 
গিয়াছে । জমাট মেঘ কবির চৌখে একবার একট] সঞ্চরমাগ প্রাহাড়, মার 
একবার জ্টাজুটবিল্বী বিরাট একট] মুগুরূপে মুতি পরিগ্রহ করিয়াছে। রিস্ক 
€মে থেডীক কি৪ কে-_-তাহা মেন রুবি বুঝিয়া উঠেন না1 কালবৈশাতীই এই 
বিজ্রিত্র বলুপ গ্রকই করিতেছে । মেঘের দ্বনঘোর গর্জন যেন সেই ভয়ংকর 
কালবৈশ্রাখীর নার্িক্রাথর্জন। রানর ছিন্ন মুগডটির যতো এ প্লে আকাশ ব্য 
করিয়া! ,একট! লটাজ্ড়িত রিশাল মেঘের মুড, উহার জটারূলী হেঘস্তর চট্লীল 
হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই জটাজালের বর্ণ একেরারে পিল হ্ইয়' 
গেল, ধূলার উঠিল ঝড়। তারপর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া নটরাজবেশে, 
খুলিধূমরিত দেহে কালবৈারী যেন এ করিয়া দিন কাঞর। চারিদিক 
অন্ধকারে ছাইয়! গেল। অন্ধকার যেন সন্ধ্যাক্ূপিণী কোনো রমণীর রাশি বাশি 
কালো চুল। দিকাশেষেই সেই চুলের বেণী খুলিয়া এলাইয়া দেওয়া হয় আর 
তাহাতেই নামে সন্ধার আধার। কিন্তু আজ ভীমভৈরব এই কালবৈশাখী 
দিবসের .মধ্যভাগেই ! সন্ধ্যাদেবীর বেশীরূপ দেই অন্ধকার টানিয়। খুলিয়াছে। 
'ভাহাতেই জাধারের এলোচুলের কালোছ্থায়ায় চারিদিকু ঢাকির! গিয়াছে । 
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(৩) অন্কুশ কার-".."'ভ্যলোকের দুর পন্ছে। ( স্তবক ৫) 

এই অংশটি কবি মোহিতলাল মন্্রমদারের “কালবৈশাখা” কবিতা হইতে 
উদ্ধত। কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টির সময় ঘন ঘন বিদ্যুতৎ্চমক ও বজনিনাদের বর্ণনাই 
এই অংশটির প্রসঙ্গ । 

চৈত্র-বৈশাখ মাসে একদিন ঘনঘটা করিয়া কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব 
শুরু হয়। তখন মেঘের মধ্যে দিকে দিকে বিদ্যতৎ্চমক আর ঘোরগর্জন আরস্ত 
হয়। কবির কল্পনায় দৃশ্ঠটি দুই পরাক্রাস্ত বীরের মধ্যে তুমু্প যুদ্ধের বূপ পরিগ্রহ 
করে। এযেন দেবাহ্থরের যুদ্ধ। দ্রেবরাজ ইন্দ্র সদলে হাতীর পিঠে চাপিয়া 
যুদ্ধে নামিয়াছেন, হয়তো অন্থরগণও হাতীতে চড়িয়াই যুদ্ধ করিতেছে । এক 
একবার বিছুৎ চমকাইতেছে, মনে হইতেছে যেন হাতীর মাথায় অন্ুশের আঘাত 
এবং সেই সময় অস্কুশের উজ্জল জ্যোতি ঝলপিয়া উঠিতেছে। দিকৃদমৃহকে 
হস্তিরূপে কল্পনা স্থপ্রাচীন, ঘষোহিতলালও তাহাদ্দিগকে এখানে হস্তিরূপে 
দেখিরাছেন । দিকে দিকে ষে বিদ্যচমক, তাহ] যেন বিভিন্ন দিকের এই 
দিকহস্ত'গ্ুণ্লর মাথার অঙ্কুশের ঝলক । অস্কুশের আঘাতে এ হাতীগুলি অস্থিব্র 
হইয়া উঠিক্বাছে। ফন্ত্রায় পাগল হইয়া তাহার] যে চীৎকার করে তাহাই 
বজ্র'নর্ধোষরূপে মানুষের কানে পৌছায়; দীর্ঘরন্তে যে তাহারা রণক্ষেত্র 
এ আকাঁশটাকেই বিধীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, তাহাই যেন মধ্য-আকাশে 
বিছ্যুতৎরেখায় বিকশিত হইয়। উঠে । আকাশের কোন সুদূর স্তরে এই যে ষুদ্ধ 
চলিয়।ছে, তাহার সঙ্গে ঘন ঘন দুন্দুভিও বাজিতেছে। মেঘের গুরুগুরু গর্জনই 
এই ছুন্দুভির শব্দ। ঝডের গভীর নিঃম্বন আবার এই শব্দকে কখনও ঢাকিয়। 
দেয়। তাই থাকিয়! থাকিয়া আকাশ-লোকের পেই যুদ্ধের দামামা বাজিয় রি 
_-এমন শোনা যায়। 


(8) বধিদ-দীল জসিয্র ফলকে "০ হল ছিক্স। (স্তবক ৬) 


কবি মোহিতলাল মঙ্তুমদারের 'কালবৈশাখী” কবিতা হইতে এই অংশটি 
উদ্ধত হইয়াছে । কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি-বর্ণনাই এই অংশটির প্রসঙ্গ । 

কালবৈশাখার ঝড়-ঝঞ্। যখন আকাশ তোলপাড় করে তখন মনে হয় যেন 
দ্বারে যুদ্ধ লাগিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র মেঘ ও বৃষ্টির অধিপতি বলিয়াই কল্পিত 
হইয়। থাকেন। যে শক্তি আকাশে মেঘ জমিতে দের না, বাহান্র প্রচণ্ড প্রকোপে 


কালবৈশাখী ২৭৭. 


পৃথিবীতে অনাবৃষ্টির স্থষ্টি হয়, তাহাই অস্থুর | ইন্দ্রের সহিত সেই অন্ুরের যুদ্ধই 
কালবৈশাখী । সেই যুদ্ধের সময় আকাশের বুকে ষে আকাবীকা বিদ্যুৎ্চম 
দেখ! যায় তাহ! যেন ঈষৎ নীল জ্যোতি বিকাশ করে । উহা! যেন ইন্জের হাতের 
তরবারিটির বাকা ফলক। ভীষণ ঝড়ে জমাট মেঘ ক্রমে ছিন্নবিচ্ছি্ তইয়1 
আসে। লেই মেঘের ফাকে নীল আকাশের কিঞ্চিৎ আভাস বিদুযুৎ-ঝলকে 
ফুটিয়। উঠে। ছুইদিকে মেঘ-মধ্যে একটু আকাবাক] মুক্ত আকাশের রেখা। 
যেন মেঘব্ুপী অনুরটার ধড আর মুণ্ড ছিন্ন হইয়া গিয়াছে সেই রেখায়। এই 
দৃশ্তের মধ্যেই কবি অনা বৃুষ্টিরূপী অস্থরটার বধ কল্পন? করিয়াছেন । অস্থ্রটা বধ 
হওয়ামাত্র বৃষ্টির আর বাধা থাকে না। অমনি ধারাসারে নামে জল, নদীর 
বাধ ভাঙিলে ষেমন অজন্্র জল বন্তার বেগে ছুঁটিয়া আসে, ঠিক তেমনি । সারা, 
আকাশে এইবার মেঘের কাজল-কালো বণ ফ্যাকাশে হইয়া আসে । জমাট মেঘ 
জল হইয়া গলিয়া পড়ে, মেঘের যে কালে! প্দাখানি এতক্ষণ সূর্যের আলোকে 
আটকাইয়! রাখিয়াছিল তাহা এইভাবে ছিন্নবিছিন্ন ভইয়া বায়। মুষলধাে 
বৃষ্টি আকাশ পরিষ্কার করিয়া আলোক ফুটাইয়া তোলে। 


(৫) চৈত্রের চিতা-ভম্ম'.....সেই শুভ কীতির। ( স্তবক ৯) 


এই অংশটি কবি মোহিতলাঁল মজুমদারের 'কালবৈশাখী” কবিতার অন্তর্গত । 
এই অংশটিতে কবি কাঁলবৈশাখীর সর্ধধ্বংসী করাল মৃত্তির মধ্যে যে নবজীবনেক 
অগ্রদূত রহিয়াছে তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ 
জানাইয়াছেন। 

টত্রের শেষে বৈশাখের প্রারস্তে কালবৈশাখীর আবিঙাব যেন নটরাজের 
কালভৈরব মৃতিতে প্রত্যক্ষ হয়। বিগত বৎসরে শবদেহটি চৈত্রমাসের খরতণ্ত 
গ্রকৃতির মধ্যে যেন পুতে খাকে। আকাশ-প্রাস্তরবাগী চৈত্রের সেই ভীষণ 
রৌদ্রতাপ কীপিয়া কাপিয়া লেলিহান শিখার মতে! আকাশে উঠে উহাই যেন 
এবটি বিরাট্‌ জ্বলস্ত চিতার দৃণ্ঠ রচনা করে। তাহাতে বিগত বর্ষটির যাবতীয় 
প্রাণপম্পদ্‌--হ্যামল তৃণশম্প আর সরসতা--পব পুডিয় ভন্মীতৃত হয়। এমল 
সময় আসে কালবৈশাখী গ্রলয়ঙ্কর রূপে । মত্ত গ্রভঞ্জনে উহা সেই চিতা! হইন্ডে 
ধূলিরাশি আর জীর্ণ গলিত পত্রের পুত উড়্াইয়া লইয়া যায়। এই ধূলা, এই 
জীরশপত্রপ্তুপ__সবই তো! বিগত বৎসরের চিতাভম্ম। এইভাবে কালবৈশাখী 
'্তাহার প্রচণ্ড ধবংসলীলায় মৃত বৎসরের শেষ দ্বেহাবশ্যে,শেষ চিহুটুকুও নিঃশেছে 
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উড়াইয়। লই ধার | কিন্তু সেইসঙ্গে আনে মে অজশ্র ধর্ষণ। সেই বর্ষণে শুফ- 
তৃণাঞ্ুর রসপিপ্ত হয়, যাটির তরে শুয়ে সঞ্চিত হয় অমৃতদ্বাদ জল | মাত বন্থমতী 
পরক্কত্তির ধাজী। এই জল তাহার বুকের পীধুধধারা-স্বরূপ--উহাই মধু । এই 
ধর্বাণ জলকস টানিয়াই প্রকৃতির বৃক্ষলত। পুষ্ট হইয়া উঠে। কালটবশাখী 
এইভাবে একদিকে ধ্বংস অঙ্গদিকেনৃতন জীবনের সঙ্ধীবনী সুধা লইয়া] জাসে। 
গঁথিবীর জলি! জুঁড়াইয়া দেয় তাহার দ্ষিধধ ধারাবর্ষণ। কৰি তাই কালধৈশাখীর 
ঈধ্যে কল্যাণময় গ্প্ঈপটিই বড় করিয়া দেখেন, তাহাকে হ্বাগতত জানান ।: 
বর্টাজরূপে গ্রলয়কাণ্ডে তাহার আবির্ভাব--তাহার পিনাকের টস্কাক্ছই চিত হয় 
ৃস্তীর বজনির্ধোষে । 'তষু এই প্রলয়ঙ্কর তৈরব সৃত্তির আবির্ভাব শুভ । তাঁহারই 
পাঁঙ্গেপে পৃথিবীতে পুরাতন স্থাট্টির বিনাশ, নৃতন জীবনের বিকাশ । 


4৩ এত বে ভীষণ". আশ্বাস দুধর্ধ। (গুবক ১৯), 

এই অংশটি মোহিতলাল মজুমদারের “কালবৈশাখী”-শীর্ধক কবিতার জন্তর্গত। 
উদ্ধৃত অংশটিতে কবি কালবৈশাখীর স্বরূপ-বর্ণনার উপসংহার করিয়াছেন । 

কালবৈশাখীর আবির্ভাব ভয়ংকর সনোহ নাই। কিন্তু তথাপি উহ! সকলের 
নিকট বিশেষভাবে কাম্য । উহার আগমনে সকলেই আনন্দে মাতিয়া উঠে। 
কবি ইহার হেতু বুঝিয়াছেন। কালবৈশাখীর মধ্যে শুধু ধ্বংসশক্ষিই নহে, 
শজজনশভিও নিহিত রহিয়াছে । যাহ! জীর্ণ পুবাতন তাহাকে ধ্বংস কর] এবং 
সেই ধ্বংশত্তূুপ উড়াইয়। দিয়া নবজীবনের বীজাস্কুর বিকশিত করিয়া তোলা-_ 
ইহাই তো কালবৈশাখীর প্রকৃত কাজ। খতুরাজ কালপুরুষ স্জনরহস্তের মূল 
শৃঙ্টি যেন ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করেন। নীলাভ বিশাল একটা পর্বতের মতো 
কালটৈশাখীর ভয়ংকর রূপ । ভাহার করাল ছায়ায় মধ্যদিনেও নৈশ জন্ধকার' 
শ্রার স্তব্ূত| পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলে । দেখিলে ভয় হয়। উহা! যেন এক স্থ্টি- 
বিনাশী কূপ । কিন্তু বিনাশের মধ্য দিয়াই নবজীবনের সুত্রপাত। একদিকে 
বাহ জীবনের শেষ, মৃত্যু -অন্তদিকে তাহাই নবজগ্মের মাহেন্ুক্ষণ। কালবৈশাখী 
বৃতন কট্টর আয়োজন করিবার জগ্তই জরাজীর্দ গলিত স্খলিত পত্রের জঞ্জাল চুর 
করিয়া! ঘেয়। তারপর প্রচুর বর্ষণ-অভিষেকে মূলুক ও কিশলয়ের করে উদ্বোধন । 
এইভাবে ধ্বংসের ভিতর দিম জন---এই কর্মের মঙ্গলদূত বলিদাই কালবৈশাখী 
মুফলের এত প্রিয় । 


ক][লবৈশাখী ২৭৯. 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 
প্র, ১। কৰি মোঁহুতলাল মজুমদারের কবিতা অনুসরণ করিয়। 
কালবৈশাখীর আঁবিস্ভগৰ ও ভিরোভাব বর্ণন! কর । 


উ.। সংক্ষিগ্তসারের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতায় অন্গচ্ছেদ দেখ । 


প্র. ২। (ক) কৰি মোহিত নাল মজুমদারের “কালবৈশাখী” কবিতার 
মূল গাবটি নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর। (খ) কবিতাটির বিচিন্ত 
রূপকয়ানা কি নিছক বন্তলীন বর্ণনা, অথবা উহার মধ্যে মূল ভাবটির 
একটি সৃষ্ষম ফন্তধার! নিহিত রহিয়াছে? আলোচনা কর। 


উ.! (ক) মোহিতলালের “কালবৈশাখী” কবিতার মূল ভাবটির অব্লস্থন হইল , 
এই সত্য যে ধ্বংসের মধ্যেই নবজীবনের বীদ্ধান্থুর নিহিত থাকে । আপাত- 
দৃষ্টিতে কালবৈশাখী সত্যই ভয়ংকর । ঝড়বঞ্চার তুমুল তাঁগবে উহ! এক প্রচণ্ড 
ধ্বংসলীল! স্থষ্টি করে । তাই উহার আকম্মিক আবির্ভাব-সম্ভাবনায় সমগ্র প্ররুতি. 
ষেন সভয় প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়! উঠে । মনুষ্তগৃহ হইতে পাখীর বাস। পধস্ত 
সর্বত্র সেই আতঙ্র ছায়াপাত হয়। ধুহৎ বুক্ষরা্জি সমূলে উৎপাটিত হওয়ার 
শঙ্কায় একেবারে নিস্তব্ধ নিথর হইয়া যায়| তারপর যখন কালবৈশাখী সত্যই 
আসিয়া! পড়ে তখন 'আকাশে বাতাসে কি ভীষণ করুদ্রলীলা-- চারিদিকে যেন শির 
বিনাশ অনিবার্ধ হইয়া উঠে । মোহিতলাল কালবৈশাখীর এই ভয়ংকর বূপ বিস্তৃত . 
ভাবেই বর্ণনাকরিয়াছেন । কিন্কঝড়ের পরই বর্ষণ-বর্ণনার লময় কবি কালবৈশাখীর 
কল্যাণমূতিটি খুলিয়া ধরিয়াছেন | কালবৈশাখী জীর্ণ পুরাতনের সূপকে উভাইয়া 
লইয়! যায় বটে, কিন্তূ সেইসজে ধারাসারে বর্ষণ করিয়া! নবজীবনের 
অস্কুর-বিকাশও সহজ করিয়! তোলে । যাহ। জীর্ণ, যাহা গঙ্গিত, তাহার আবর্জন। 
দূর না করিলে নৃতন সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না। কালবৈশাখীর ধ্বংসকার্ধের 
্ধ্যে কালপুরুষের যেন সেই রূঢ় হলাকর্ধণ আর আবর্জনা পরিষ্কার করার কাঙ্ছটি " 
সাধিত হয়। তাহার ফল রসসিক্ত মৃত্তিকার সরস অভিষেকে জচিরেই প্রকৃতির 
হুশ্যাম প্রাপস্ুরণ । কাঙসবৈশাখী এইভাবে ধ্বধলের মধ্য দিয়া সুষ্জনের ভার বহন 
করে এবং এই ভাধটিই মোহিতলালের কবিতার মর্মবাণী। 

(খ) “কালবৈশাখী” কবিতাটির সঞ্চম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত যে বর্ণনা আছে 
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তাহাকে প্রথমে বস্তলীন বর্ণনা! বলিয়াই মনে হয়। কবি কাল্বৈশাখীর আসন্ 
আবির্তাবে প্রকৃতির ছবিটি দিয় বর্ণন! শুরু করিয়াছেন । তারপর আকাশের 
মেঘের ঘনঘটাকে তিনি বিচিত্ররূপে দেখিয়াছেন। কখনও উহা একটা 
জট]সমাচ্ছন্ন বিরাট, মুণ্ড, কখনও একট] চলমান পর্বত। মেঘের গর্জন, ঝটিকার 
নিঃম্বন, কি এক ভীমভৈরবমূতির যেন নাসিকাগর্জন | এই ভাবে কবি ক্রমে 
কালবৈশাখীর তাগুববর্ণনায় আসিয়া পড়িয়াছেন। ইহার মধ্যে কবি একট! 
দ্েবান্থবের যুদ্ধের কল্পনা করিয়াছেন । এইখানে কবিতাটির মূল ভাবের 
পটভূািকা রচিত হইয়াছে । আমরা জানি, দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ ও শশ্তের 
অধিপত্িরূপে পুরাণাদতে চিত্রিত হন। অনাবৃষ্টি__শশ্ত তথ প্রকৃতির শত্র, 
একমাত্র বর্ণাধিপ দেবরাজ তাহার বন্ধু । অনাবুষ্টি এখানে তাই অকল্যাণ 
বা অন্ুরের রূপে চিত্রিত হইয়াছে । তাহার সহিত যুদ্ধে দেবরাজের জয় 
নবজীবনের পথ প্রস্তত করে। জগৎ জুডিয়া! অনাদ্িকাল হইতে কল্যাণ 
ও অকল্যাণের এই শক্তি দুইটির মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে । বিতাটির 
মধ্যে এই ছুই শক্তির সংগ্রাম-বর্ণনার একট! সার্থকতা আছে । কালবৈশাখীকে 
কবি যুগপৎ ধ্বংশ ও স্থির শক্তিরূপেই দেখিয়াছেন। অকল্যাণকে দলিত 
না করিলে তো কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ভইতে পারে না। কালবৈশাখী তাই'যাহ। 
জীর্ণ ও অস্থন্দর, পুরাতন ও অকল্যাণকর, তাহাকে ধুলির সহিত উডাইয়া লইয়া 
যায়। তান্ুপর বর্ষণে বর্ষণে পৃথিবীকে শশ্তশ্টাম করিয়া তোলে । এই কথাটারই 
ব্যঙনা আছে সেই দেবান্তরের যুদ্ধকল্পনয। কিন্ত তাই বলিষু! এই কবিতার 
রূপকল্পনাগুলির মধ্যে আছ্যন্ত মূল ভাবের ফন্তুধার] আবিষ্ার কর] কঠিন। কবি 
প্রথমটায় সত্যই একটু বস্তলীন। বস্তকে দেখিতে দেখিতে কল্পনা জাগিয়াছে। 
কল্পনার সহিত জাগ্রত হইয়াছে কবির মনন-ক্রিয়া! তারপর একটু ছোট 
বিরামের সেতু বাহিয়? কবি মূল ভাবটিতে আসিয়! উপনীত হইয়াছেন । একথা 
সত্য যে কাবতাটির মধ্যে এজন্য কোনে বিশেষ অসঙ্গতির স্ঙি হয় নাই। বরং 
কল্পনা হইতে ভাবের ক্রমিক বিকাশ ও পুষ্টির ধারাটি হইতে অনেকটা হুন্দর৮ও 
খ্বাভাবিকই হইয়াছে। 

প্রঃ ৩। কবি মোহিতলালের “কালবৈশাখী কবিতাটির বস্ত-বিশ্লেষণ কৰিয়া 
একটি আলোচনা লেখ । 


উ। সংক্ষিগুসার দেখ। 


কালবৈশাখী ২৮১ 


ব্যাকরণ ও রচনা 


সন্ত £ বনম্পতি- বন+পতি (নিপাতনে)। দিগ বারণ. দিকৃ+বারণ। 
ছালোক-ধিব+লোক। নিশ্চিহ- নিঃ+চিহ্ৃ। এখনি ৮ এখন+ই ( বাঙল। 
সন্ধি)। উচ্ছাসে-উতশ্বাসে। 


সহমাসন 2 মধাদিনের--দিনের মধ্যে ( বাঙলা মতে ৬ষী তৎপুরুষ, সংস্কৃতমতে 
একদেশী ), তাহার । মরুংপাথারে__মরুতের পাথার (৬ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে । 
বন্রঘোষণ-__বজ্র ঘোষণ। করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ )। আকাশ-কটাহে-- 
আকাশরূপ কটাহ (বূপক-কর্মধারয় ), তাহাতে । ভামকুগ্ডল--ভীম কুগল যাহার 


( বনত্রীহি ), ত্বাহা। গলতলদেশ--তলই দেশ অর্থাৎ অংশ বা অঞ্চল 


€ কর্ণধার); গলের তলদেশ (*ঠীততপুরুষ)। ধূপিধূদরিত-_ধূলির দ্বার ধূনরি'ত 
( ৩য়াতৎপুক্ুষ )। দিগ.বারণেরা-.দিকে অধিষ্ঠিত বারণ (ষধ্যপদলোপী 
কল্পধারয়), তাহার । রণছুন্দুভি--রণে ব্যবহৃত দুন্দুভি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। 


অনাবৃ্টির__নয় আবৃষ্টি (নঞ্শৎপুরুষ ), তাহার । বাধ-ভাঙা-বাধ ভাঙিয়াছে, 


যাহা, (উপপদ-তৎপুরুষ )। বিজন্নশঙ্খ _বিজয়স্থচক শহ্ধ (মধ্যপদলোগী 
কর্মধারয় )। ন।ল-অগ্ুন-গিরি-নিভ--নীল অঞ্জন ( কর্মধারয়, সপ্ধি বর্জন করিয়া) 
তাহার দ্বার রচিত গিরি ( মধ্যপর্দলোগপী কর্মধারয় ); নাল-অঞ্চন-গিরি তুল্য 
€ নিত্যমাস)। নিশীথনীরব-__নিঃ (-নাই ) রধ তাহাতে (বন্ুত্রীহি )) 
নিশীথের ন্যায় নীরব (উপমানকর্মধারয় )। 

াএু গচ্যা-্প 2 হরি__হরণ করিয়া। ব্যাকুলি-__ব্যাকুল করিয়া। 
পশিয়াছে__প্রবেশ করিয়াছে। হেরি- দেখি | বিদারিছে (উচ্চতর মাধ্যমিক 
১৯৬০ )-_বিদীর্ণ করিতেছে । যুঝিতেছে-যুদ্ধ করিতেছে (অথবা, যুবিতেছে'-ই 
গগ্যেও চলে )। পন্থে-পথে। এতখনে- এতক্ষণে ।  হেরো- দেখো । 
উলিছে--উথলিয়া উঠিতেছে। নিশ্বসে- নিশ্বাস.ফেলে। সঞ্চারি--সঞ্চারিত 
করিস্কা। মৃত্তির-_যুত্তিকার । চমকিয়া--চমকাইয়া। 


শ্রক্ষভি-শ্রুত্যল্স 8 ধৃ্রধূম+র (বিশেষণ)। ধৃসরিত--ধৃসর 
(বিশেষণ )+ণিচ. (নামধাতু )1+ক্ত। সঞ্চারি--সম্বচর+পিচ (সংস্কৃত 
খাতু )+ইয়া। দুরধ্ঘ-_দুর্‌--ধুষ1খল্‌। 


ব 
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ব্র্যাক্চল্রপঞ্ভ্ড টীকা £ ব্যাকুলি_ব্যাকুল (বিশেষণ+ঁণিচ, ( নাঁম- 
ধাতু )+ইয়া। কেবল পদ্ঘে ব্যবহৃত নামধাতুজ ক্রিয়া। 
পশিক্পাছে--সংস্কৃতৈর 'প্র-বিশ, ধাতু উপনসর্গনমেত বাওলায় 'পশ” ধাতু 
ইইক| গিয়াছে); পশ+ইয়াছেস্পশিয়াছে। এইপ ক্রিয়াও কেবল পদ্চে: 
ব্যবহৃত হয়। 
গ্রাসিতে--গ্রাস” শবটি বিশেষ্য ; ইহাই বিন! প্রতায়ে নামধাতুতে পরিণত, 
হইয়া ষ্রিয়াপদটি স্টি করিয়াছে । কেবল পদ্যে ব্যবস্ঠত। 
ধূলরিত--“গ্রকতি-প্রত্যয়' জট । 
নিশ্বদে-নি+শ্বস্‌ (সংস্কৃত ধাতু )1+এ। সংস্কৃত ধাতুজাত বাঙলা ত্রিরা, 
ফেখল পঞ্ঠে ব্যবহাতি। 
পশ্থে-_পন্থ+এ-পন্থে ; পথ, অর্থে 'পঙ্থ' শকের প্রয়োগ বাঙলায় থাফিলেও, 
বিরল। তুলনীয় £ “ঘোর কুটিল পন্থ তার ।”-_ববীন্রনাথ | 
ঝনঝনি__“ঝনঝন? ধগ্ঠাত্বক অন্কার-শব। ) ইহাই ধাতু হইয়! ক্রিন্নাপদটি 
সুট্টি করিয়াছে বলিয়। 'ঝনঝন' ধ্বগ্যাত্মুক ক্রিয়ার উদ্বাইরণ। 
_. ম্বত্তির--'ম্বৃত্তিকার' পদটিকে ছন্দের প্রয়োজনে সংঙ্গিপ্ত করিয়া! 'মুত্তির' রূপ 
দেওয়। হইয়াছে। | 
বিশিষ্টার্ঘে শ্রক্সোগ £ আকাশ ভাতিয়া পড়ে_-এই শব্ঘমমন্তিকে 
বিশিষ্টার্থে গ্রয়োগ করিলে তাহার অর্থ হয় “বিষম বিপন্ন বোধ করে? £ পকেটে 
হাত দরিয়া শ্তামলালের তো মাথায় আকাশ ভাঙিয়! পড়িল--ছ*শ' টাকা সমেত 
মনিব্যাগটি উধাও | 
ধরার ধরে না হর্ব_-এখানে ধরা? ক্রিয়াঁটি বিশিষ্টার্থক ধরে না-্পরিষেয় 
হয় না) অপরিষেয়। 
আক্ষ্য-ল্রন্ন। 2 পাত্র £ পঞ্চমীর পাওুর জ্যোংলায় সব-কিছুই যেন 
কেমন মায়াময় ধলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
ধৃত্র : মহাদেবের ধূম জটাজাল হইতে ভাগীরথীর উৎপতি--ইহাই পৌরাণিক' 
কাহিনী । 
উধাও £ শীর্ণ পত্ররাশি ঝডের বেগে উর্ধআকাশে উধাও হইয়! ছুটিয়াছে। 
বাধ-ভাঙা £ প্রতিধৎসর বর্ধায় দামোধরের বাধ-ভাঙা জল বর্ধমানবালীর 
অশেষ দুর্গতির হয়। 


ত্রিরতু ২৮৩ 


যবনিকা £ জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী যবনিকা উত্তোলন করিবার চেষ্টা 
মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে করিয়া আদিতেছে। 

টক্কার £ সেই মহাবীরের ধনুর টঙ্কার শুনিয়াই অনেকে মৃছিত হইয়া 
পড়িল । 

তুরর্ঘ £ গ্তর্থার! যোদ্ধা হিসাবে দুর্ধর্ষ । 

ঘনঘোর £ সেই ধনঘোর অন্ককারকে উপেক্ষা করিয়াই পথিক পথ চলিতে 


লাগিল। 


সিরত্ব 
কালিদাস রায় 


কন্বি-স্পপ্রিকক্র__পাঠাপুস্তকের 'পরিচয়পজী' দেখ । 

কলিদাস রায় কেবল একজন স্থকবিই নহেন, তিনি একজন খ্যাতিষান, 
শিক্ষক ও সমালোচক । ছন্দ ও অলংকারসম্ূদ্ধ কাব্যরচনায় তিনি বিশেষ 
পারদর্শী। তাহার কবিতায় বহিরঙ্গের কলাচাতুর্ষের সহিত জন্য বছতর গুণের- 
সমাবেশ হইয়াছে । তাহার লিখিত সমলোচনাগুলি নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ | 

কঞুস-নিত্যানন্দ দাস-রচিত “প্রেমবিলাস' গ্রন্থের একটি কাহিনীর: 
কাব্যরূপ কবিশেখর কালিদাস রায়ের “ত্বিরত্ব* কবিতাটি ।' 

কাহিনীটি এই £ 

কামরূপরাজ্যের রাজধানী এগার সিন্দুর, নগরের খ্যাতিম্যান্‌ পত্ডিত- 
লক্ষমীনারায়ণ ছিলেন মহাপ্রতৃ শ্রীচৈতন্তদেবের সমকালীন। তীহার একমাত্র 
পুত্র রূপনারায়ণ অসৎসঙ্গে মিশিয়া অত্যন্ত উচ্চুঙ্খল হইয়! উঠিগ্াছিলেন। 
বৎসরের পর বৎসর পরম ধৈর্যে বনু চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে সৎপথে আনিতে এবং 
লেখাপড়ায় মনোযোগী করিতে না পারিয়া লক্্ীনারায়ণ হতাঁশ হইলেন । 
একদিন খাইতে বলিয়া! ভাতের খার্লায় একপাশে একটু ছাই দেখিয়। ইহার 
অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় স্বপনারায়ণ মাতার মুখে শুনিলেন যে এ কাজ তাহাকে 
বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছে তাহার পিতার আদেশে । রূপনারীয়ণ অনাহানে: 
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হত্যগ করিলেন। মাতাকে বলিয়া গেলেন-__যদি লেখাপড়1 শিখিতে পারি 
তবেই গৃহে ফিরিব । 

পঞ্চবটি-নামক একটি গ্রামে গিয়া রূপনারায়ণ পাঠ করিলেন সংস্কৃত ব্যাকরণ। 
তারপর নবছধীপে আসিয়া কয়েক বৎসরের অক্লান্ত সাধনার আয়ত্ত করিলেন 
স্যায়শান্ত্র এবং সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্ত দর্শন। সেখান হইতে তিনি 
উড়িস্তায় চশিয়া গেলেন। পুর্ীতে হ্বল্পকাল থাকিয়া মহাপ্রভৃকে দর্শন করিয়া 
-ক্পানারায়ণ চলিয়া! গেলেন ভারতের সারস্ততীর্থ বারাণসীতে । সেখানে 
“আচাধ উপাধি লভ করিয়া আরো জ্ঞানলাভের আশায় তিনি গেলেন 
পুনানগরীতে। পুনায় মভারান্ত্রীয় পণ্ডিতগণের নিকট বেদ ৬ উপনিষৎ অধ্যয়ন 
করিয়া বূপনারায়ণ “সরম্বতী+ উপাধি লাভ করিলেন । 

এমন অসামান্য পাপ্ডিত্য-সত্তেও তাহার স্বভাব পরিবতিত হইল না। 
ওঁদ্ধত্যের সহিত মিলিত হইল আত্মীভিমান। বপনারায়ণ দিগ বিজয়ে বাতির 
হইলেন। তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি, অথগুনীয় যুক্তিপরম্পরার কাছে দক্ষিণ তথ। 
উত্তর ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী মাথা অবনত করিতে লাগিলেন । অচিরে তিনি 
' “দিগ বিজয়ী” আখ্যা লাভ করিলেন। নবীন-প্রবীণ সকল পণ্ডিতের বিভীষিক| 
“দিগ বিজয়ী? বূপনারায়ণ। | 


অবশেষে “দ্রিগ বিজয়ী” আসিলেন বুন্দাবনে বিশ্রুতনামা পণ্তিত শনাতন ও 
ক্ূপগোদ্বামীকে পরাজিত করিবার বাসনায় । বৈষ্ণব বূপ-সনাতন বিনা তর্কেই 
তাহাকে 'জয়পত্র লিখিয় দিলেন--বধিনীতঙাবে তাতি।এ জানাইয়া পিগেন ষে 
তাহাদের কথা লোকে .বাডাইযা বলিয়াছে, তাহার মতো পৃপ্তিতকেশরীর সহিত 
গ্রাতদ্বন্দিতার যোগ্যতা উহাদের নাই । জয়পত্রের ভাৰ ভাষা সবই উদ্ধৃত 
দিগ বিজয়ীর, ব্ূপ-সণাতন শুধু তার লিপিকার। 

তবু দিগ.বিজয়ী স্বস্তি পাইলেন নাঁ_ তিনি শুনিয়াছিলেন বে ব্ূপ-সনাতনের 
এক মহাবিদ্বান্‌ ভ্রাতুদ্পুত্র আছেন। সেই ভ্রাতুষ্পুত্র ভরুণ জা ধগো্বামীর সহিত্ত 
তিনি সাক্ষাৎ কব্রিলেন এবং বূপ-সনাতনের পরাজরবাতা সদস্ভে ঘোষণা করিয়া 
'তাহাদের লিখিত তথাকথিত জয়পত্র দেখাইয়া তাহাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান 
করিলেন। ক্রুদ্ধ জীবগোম্বামী সে আহ্বান গ্রহণ করিলেন। 

তর্কযুদ্ধ আরস্ত হইল যমুনাতীরে অসংখ্য শ্রোতার সম্মুখে ৷ একদিন, ছুইদিন 
».*..পঞ্চম দিনেও বোঝা গেল না জয়লম্্ী কাহার কে মাল্য অর্পণ করিবেন । 


ত্রিরতু ২৮% 


ষষ্ঠ দ্িনে মনে হইল দ্িগবিজয়ীর চরুণতলের মাটি যেন একটু একটু করিয়া 
সরিয়া যাইতেছে। সপ্তম দিনে হইল ভীম্মের শরশয্যা। 

দিগবিজয়ীর দক্তই শুধু চূর্ণ হইল না, রূপ-সনাতনের প্রতি অসৎ আচরণের 
জন্য অনুতাপেও তিনি জর্জরিত হইতে লাগিলেন। সজলচক্ষে রূপ-সনাতনের 
কাছে ক্ষম] ভিক্ষ। করিয়। তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। অছৈতৰাদী জ্ঞানীর 
ভক্তিবাদী বৈষ্ণবে রূপাস্তর ঘটিল। র 

রূপগোস্বামী কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের এই আচরণ সমর্থন করিতে পারিলেন না। 
তাহাকে আশ্রম হইতে বিতাডিত করিলেন। শ্রীঞ্জীব মন্দিরের অনতিদুরে এক 
পর্ণকুটিরে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া প্রায়শ্চিত করিতে লাগিলেন। একবৎসর 
পরে সনাতনের চেষ্টায় রূপের রোষ গ্রশমিত তইল এবং জীব আশ্রমে ফিরিবার 
অনুমতি পাইলেন । বৈষ্ণবের জীবনধর্ম কি জানিতে চাওয়ায় রূপ সনাতনকে 
বলিয়াছিলেন-__“জবে দয়” । সনাতন তখন শ্লেষ করিয়া বূপকে বলেন-_“তুমি' 
কেমন বৈষ্ণব? তোমার তো জীবে দয়।' দেখিতেছি না1” বূপ তখন লঙ্জিত 
হন এবং ভ্রাতুষ্পুর্রকে আশ্রমে ফিরাইয়। আনেন। 


ইহাই “প্রেমবিলাস'-বণিত কাহিনীর সংন্ষপ্ত রূপ।. কবিশেখর কালিদাস 
কাব্যোচিত ভাবে ইহাকে পরিবতিত করিয়া 'ত্ররত্' রচনা করিয়াছেন। 


সীমকল্রপ-কবিভাটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'আহরণ'নামক 
কবিতা-সংকলন হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


এই কবিতার রূপ, সনাতন ও জীব এই তিনজন পরম বৈষ্বের চরিত্র- 
মাহাত্ম্যই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। মথুরার এক দিগ.বিজয়ী তাফিক একবার 
বৃন্দাবনে পদার্পণ করেন। তর্কযুদ্ধে তিনি রূপ ও সনাতনকে পরাস্ত করিবার 
উদ্দেস্ত্ে :তাহার কুটারে উপস্থিত হন। কিন্তু মহাপ্রতুর প্রসাদপুইট পরম 
বৈষ্ণব বূপ-সনাতন বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেন এবং সবিনয়ে পণ্ডতিত- 
প্রবরকে জয়পত্র লিখিয়া দেেন। পথিমধ্যে গর্বোদ্ধত এই পণ্ডিতের সহিত 
জীবের সাক্ষাৎ হয়। গুরুর মর্যাদারক্ষার জন্ত জীব তাহাকে তর্রযুদ্ধে আহ্বান 
করেন এবং অচিরেই তাহাকে ম্ূর্ণ পরাস্ত করেন। এই সংবাদে রূপ অসন্তুষ্ট 
হন। জীবের মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে তিনি ক্ষমা করিলেন না--আশ্রম 
হইতে তিনি তাহাকে নির্বাদিত করিলেন। সনাতন ইহাতে ব্যুধিত হটুল্নে। 
তিনি অভিযোগ করিলেন যে রূপও অভিমান হইতে মুক্ত নহেল। পাণ্ডিত্যের 
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না হউক, দীনতার অভিমানে তিনি ক্ষমাগ্ডণ তুলিয়া! গিয়াছেন। এই কথা 
শুনিধামাত্র রূপ আত্মদোব বুঝিতে পারিলেন এবং জীবকে ক্ষম| করিয়! বুকে 
ধরিয়। অশ্রসাগরে মগ্ন হইলেন। ইহাই কবিতাটির কাহিনী । এই কাহিনীর 
মধ্যে কবি যে তিনটি মহৎ চরিত্রকে ফুটাইয়] তুলিয়াছেন তাহার! প্রত্যেকেই 
এক একটি মহামূল্য রতুম্বরূপ। রূপ, সনাতন ও জীব-_ প্রত্যেকেই মানবচরিত্রের 
চরমোত্কর্ষের নিদর্শন । এই হিসাবেই তাহার] ব্রত্বের সহিত উপমিত 
হইয়াছ্েন। এই কবিতা এই তিনজন যহাপুরুষেরই মাহাত্ম্যকীত্ন। সেইজন্য 
ইহার শিরোনাম এত্রিরত্ু | 


রাজ বিক্রমার্দিতোর সভায় নয়জন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতঙে নবরত্বু বলা হইত । 
কবিশেখর এখানে তিনজন মহাপুরুষকে, সেই রীতিতে, “ত্রিবত্ব' আখ্যায় ভূষিত 
করিয়াছেন । 


সঙ্াাজ্লোচন্বা_কবিশেখর কালিদাস রায় এত্রিরত্ব কবিতাটির মধ্যে 
শ্থবিখ্যাত তিনজন বৈষ্ণবসাঁধকের পুত-চরিত্রকে আলোকিত করিয়া তুলগিয়াছেন। 
রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর সম্বন্ধে একটি কাহিনীই কবিতাটির বিষয়বঞ্ত | 
কাহিনীটি উপভোগ্য, উহ্হার বিবরণ আমাদের মর্স স্পর্শ করে। এই বিবরণ 
কৌশলের মধ্যেই নিহিত আছে কবিশেখরের স্থম্পষ্ট কৃতিত্ব। কবি পাণ্ডিত্য- 
'গর্বে স্ফীত সেই দ্বিগবিজয়ী পণ্ডিতের অভিযানটি রাজকীয় সমারোহে বর্ণন। 
করিয়াছেন। ব্বপ-সনাতনকে বিনাযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে উত্ত 
পঙ্ডতের দ্িগ্রণ আক্ষালন এখানে এমন নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে ষে 
মান্গবমাত্রেরই এই আক্ষালনে ধৈর্যঢ্যুতি ঘট স্বাভারিক। ব্বপ-সলাতনের 
বিনয়ের তাৎপর্য ধিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাহার.পাণ্ডিত্য যতই হউক, 
দত্ত অসহনীয় । কাজেই শ্রীন্ূপের প্রিয়শিত্ত গ্ীজীবের ধৈর্ধচ্যুতি ঘটিবার যথেষ্ট 
কারণ এই বিবরণের মধ্যে রহিয়াছে । একদিকে প্রগাঢ় গুরুভক্কি, অন্ঠদ্দিকে 
'ভারুপ্যোচিত তেজস্বিতা-_এই দুই কারণে গ্রীজীব সেদিন পণ পণ্ডিতকে তর্ক- 
যুদ্ধে হতগর্ব নতশির করিয়া দেন। ইহার মধ্যে তাহার ষে বিন্দুমাত্র আত্মঙগাঘার 
ভার ছিল না তাহা পাঠকঘাত্রেরই স্পষ্ট ধারণ] হয়। অথচ এই ঘটনায় প্রীরূপ 
প্রীজীবের গ্রততি বিরূপ হন। শ্রীদনাতন শ্রাবণের এই অক্ষমার মধ্যেও যে আর 
একপ্রকার অভিমান রহিয়াছে তাহা! শ্রীক্ূপকে দেখাইয়া দেন । তখন গুরু-শিষ্বোর 
দিলন ঘটে প্রেমাঞ্রর পবিত্র অজনন উৎসারে। বর্ণনাটির এই নম্বর ধারার মৃধ্ো 
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'আবেগলোত-স্অভিমান হইতে রে।যে।রোঘ হইতেবিচ্ছেদ-বাথায় এবং সর্বশেষে 
মিলনের আনন্দোচ্ছল অশ্র-উদ্দবাসে জগিয়। স্থ্র্রলাভ করিঘাছে। ইহার মধ্যে 
কিঞ্চিৎ নাটকীয়তা আছে । ভবেগকে এইভাবে মথিত করিয়া কবি যেন একটি 
পরম উপলব্ির নবনী ছানিয়! বাহির করিয়াছেন এবং তাহ। পাঠকের স্বদয়ে 
সঞ্চার করিয়! দ্রিয়াছেন। এই উপলব্ধি হইল বৈষ্ণব-বিনয়ের পরম আদর্শটিরই 
সম্পকিত। তৃণের চেয়েও নীচ, তরুর চেয়েও মহিষ, এবং সম্পূর্ণ অভিমানবঞ্জিত 
যে ব্যক্তি অন্থকে মান ধিতে জানেন, তি'নই ভগবানের যথার্থ উপাসক। ইহাই 
বৈষ্ণব-বিনয়ের সারকথা। রূপ-সনাতনের চরিত্রে কবি এই মাহাত্মাই 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহারা জয়গবা পর্ডিতকে ছয়পত্র লিখিয়। দিয়া এই 
আদর্শেরই অন্থমরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু দীনতার অভিমান তখনে। শ্রীকনপের 
হদয়ে বান! বাধিয়া ছিনল। প্রিঘশিত্ের গ্রাত তাই তাহার সেই কঠোর, 
অক্ষম! দেখা দিল। সনাতন শ্রীরপকে তুল ধরাইয়! ধিলেন। “তখন নক 
অহংকার প্রীক্পের হায় হইতে অশ্রতে বুইয়া মুছিয়া গেল। রূপ সনাতন ও 
জীব--কে যে তখন কাহার চেয়ে মহৎ সে কথা আর উঠেনা। বৈষ্বপাধনার 
নিষ্ষট আমাদের রসচেতনায় উজ্্প হইয়। প্রতিষ্ঠালাভ করে। এইখানেই 
কবিতাটির প্রধান আবেদন ও উৎকর্ষ। | 


কবিতাটির কাহিনীমৃগক বিষক্ববস্ত হইতে এইভাবে একটি অপূর্ব ভারবন্কর 
উত্তব হইয়াছে । কিন্তু ইহার বর্ণনা ও ছন্দে এমন একটি সরল ও অ্নান্নানসিদ্ধ 
বিশেষত্ব আছে যে তাব এখানে আপনা হইতেই ফুটিরা উঠ্রিয়াছে। কাব্যে 
তত্বমীমাংস1৷ বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। তত্ব যখন দ্বতংস্ফুতভাবে কাব্যের 
উপলদ্ধির মধ্যে উপরি গাওনার মতো জানে তধম আম কোনে বিরোধ থাকে 
ন1। তন্ব ভধন তরলিত রসবন্ত হা আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী হয়। কবিশেখদের 
এ্রিরত্ তাহারই একটি জুম্দয ইউদাহরণ। 


সঃক্কিও শার--একদিন চতুর্দোলায় চাপিয়! জয়মাণ্যত্ুযিত এক দিগ. 
বিজন্বী পিত তাহার অঙ্বারঢ় চারণ, পতাকা ও 'জয়ধ্রনিকারী জনুচয়দের 
সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আমিলেন। ভয়ে পণ্ডিতগণ পৃধিপত্ধ গটাইয়! ফেললেন। 
কূপ ও লনাতন এখানে শীরব ণিভুতে সাধদ-ভঙ্জনে রত খাকিলেও, দেখে দেশে 
উহাদের ঘা গতোরব্যাতি তু নিন।এই গরিতএ্ররর তাহাদিকুকে তরে পুরা 
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করিবার জন্য বুন্দাবনে আসিয়াছেন। সোজাস্থজি বপ-সনাতনের কুগ্জে গিয়া 
তিনি তাহাদিগকে বিচারে আহ্বান করিলেন । তাহার] পরম সমাদবে তাহাকে 
অভ্যর্থনা করিয়া বিন1-বিচারেই জয়প্জ লিখিয়া দ্িলেন। 

জয়গর্বে তূর্ধধ্বনি করিতে করিতে পণ্ডিত ফিরিয়া আসিলেন। জনতা 
ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে তাহার পথ করিয়] দ্িল। জীব তখন প্রাতঃল্সান সারিয়া 
ভিজা কাপড়ে আশ্রমে ফিরিতেছেন। রূপ ও সনাতন বিনা বিচারেই পরাজয় 
স্বীকার করিয়াছেন এই মগ্নে পণ্ডিতের মদস্ত আস্ফালন শুনিয়া তাহার ধৈর্যচ্যুতি 
ঘটিল এবং তনি এই দত্ত যোগ্য পত্যুতরদিবার জন্য পণ্ডিতকে বিচারে আহ্বান 
করিলেন। রূপ ও সনাতনের অনগৃহীত শিষ্য ও সন্তান তিনি, তাহাদের অসীম 
জ্ঞানের কণামাও্ই তিনি পাইয়াছেন ; তথাপি তাহাকে পরাস্ত করিয়াই যেন 
পণ্ডিত বিজয়র গর্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু অহংকারী পণ্ডিত সহাস্তে বালক 
জীবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে জীব আবার 
তাহাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। 


যমুনার তীরে তর্ক আরম্ভ হইল । কৌতুহলী ব্রজবাসিগণ দলে দলে আসিয়! 
'ছুইজনকে ঘিরিয়া দাড়াইল। জাব পণ্ডিতের সকল কুট প্রশ্নের উত্তর দিয়! 
অচিরেই তাহাকে পরাস্ত ক'রলেন। জনতা তখন পণ্ডিতকে ধিক্কার দিতে 
লাগিল। লজ্জায় অপমানে বিবর্ণমুখে তিনি সোজা মথুরার দ্রিকে পলাইয়। 
বাচিলেন। জীবের এই জয়বার্তা রূপ ও সনাতনের কানে পৌছাইল | জনতার 
ভিড ঠেলয়া জীব যখন কুঞ্জে ফিবিলেন, তখন বেল! তৃতীয় প্রহর গডাইয়া 
' গিয়াছে। 

কুঞ্জে তখনো কেহ আহার করে নাই। জীব আসিতেই ক্রুদ্ধ রূপ তীব্র 
ভতগনা করিয়া তাহাকে বলিলেন, যশ ও প্রতিষ্ঠার কাঙাল অশ্তচি জীবের মুখ- 
দর্শন করিবার ইচ্ছ। আর তাহার নাই, তাহার সমস্ত শিক্ষা নিশ্ষল হইয়াছে। 
এমন ব্যক্তির উপযুক্ত স্থান রাজসভা-_ব্রজধাম নয়। জীব গুরুর পায়ে ধরিয়া 
অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রূপের রাগ পড়িল না! । অবশেষে 
জীব অন্নজল ত্যাগ করিয়া যমুনার তীরে হরিনাম-জ্পে রত হইলেন। তাহার 
দুই চক্ষু ধিয়ী অবিরাম ত্র ঝরিতে লাগিল। 
. শ্রীজীবের এই কাতরতায় ব্যথিত সনাতন নিভৃতে শ্রীরূপকে বলিলেন--. 
জীবকে ত্যাগ করা তাহার পক্ষে উচিত হয় নাই; জীব শুরুর মর্ধাদারক্ষার 
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জন্তই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন__তীহার এই অপরাধ এমন কিছু গুরুতর নয় । 
উত্তরে রূপ জানাইলেন যে জীব বৈষ্ণব হইয়াও অবৈষ্বোচিত জ্ঞানগর্ব পরিহার 
করিতে পারেন নাই। প্রকৃত বৈষ্ণব হইবেন সর্বতোভাবে দীন, জয়-গৌরবে র 
আকাজ্ষ! তাহার থাকিবে না। গুরুর মর্ধাদারক্ষার জন্যই ষদি জীব এইবপ 
করিয়া থাকেন, তবে তিনি গুরুকেও চিনিতে পারেন নাই। সনাতন সহাস্ডে 
বলিলেন--জীব বালক বলিয়! এখনে! অভিমান জয় করিতে পারেন নাই সত্য, 
কিন্তু বৈষ্ণবগুরু হইয়াও রূপ ষে ক্রোধ জয় করিতে পারেন নাই তাহা কি তীহায় 
অপরাধ নয়? এই অজুহাতে সনাতন কি তাহাকে ত্যাগ করার কথা ভাবিতে 
পাবেন? আর দ্ীনতার অভিমাঁনই বা বৈষ্ণবের মধ্যে থাকিবে কেন? সর্ব- 
জীবে দয়! বৈষুবের ধর্ম; কিন্ধ রূপ জীবের প্রতি দয়া দেখাইতে পারেন নাই। 
এই কথ শুনিয়) বূপের চেতনা হইল । তিন বুঝিলেন, বৈষ্ণব হইয়াও আপন 
সন্তানকে ক্ষমা করিতে না পারায় প্রকৃত অপরাধী তিনিই । না বুঝিয়া জীবের' 
প্রতি তিনি ঘোর অবিচার কবিয়াছেন, তাহার মনে দারুণ বেদন দ্রিয়াছেন। তাই 
তিনি সনাতনকে অগরোধ করিলেন তৎক্ষণাৎ গিরা জীবকে ফিরাইয়া আনিতে ॥ 
সনাতনের সঙ্গে জীব আসিলেন-_কস্কালসার মলিন মৃতি। ব্ূপ তাহাকে 
বুকে জডাইয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিলেন, বার বার তাহার ললাটে চুম্বন 
করিয়া হৃদয়ের ব্যথা দূর করিয়া দিলেন। তাহাদের দুইজনের সম্মিলিত অশ্রধারায় 
সিক্ত হইয়। দিগ.বিজয়ীর স্পর্শে অশুচি ব্রজধামের ধুলি আবার পবিত্র হইল। 


শব্দার্থ ও টীকা! প্রভৃতি 
প্রথম স্তবক 


দিগজয়ী--নান৷ দিকের অর্থাৎ বহু স্থানের পণ্ডিতগণকে যিনি শাস্্বিচারে 
পরাজিত করিয়া বিজল্মীর সম্মান লাভ করিয়াছেন । দ্িগগজ-_আটটি দিকের 
প্রত্যেকটি এক একটি বিশাল হস্তীর দ্বারা রক্ষিত হ্য় বলিয়। পল্লীনা করা ক্ষ, 
ইহাদের নাম দিগগজ। শবকটির লাক্ষণিক অর্থ "শক্তিশালী । বাঁরপণ্ডিভ. 
_ যোদ্ধা যেমন প্রকৃত যুদ্ধে অন্যকে পরাস্ত করিয়া বীরখ্যাতি লাভ করে, 
এই পপ্তিতও তেমনি তর্কযুদ্ধে অন্যকে পরাস্ত করিয়াছেন; তাই তিনিও 
বীর । (মন্তব্য £ এই পণ্ডিতের পরিচয় সম্বন্ধে 'উৎস' জষ্টব্য।) ব্রজখামে 


ক পছ্য১৪ 
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-বৃন্দাবনে | দস্তী--দাতওয়ালা হাতী। পঙ্কজবনে-_-পদ্মবনে । যেন 
রণমদে*"'-নামে-যেন একটি যুদ্ধোন্সত হাতী পদ্মবনে নামিল। বিশালকাক্ 
হাতী নামিলে যেমন পদ্মবন বিধ্বস্ত হইয়া ষায়, তেমনি এই গবিত পণ্ডিতও 
যেন আপন পাণ্ডিত্যের শক্তিতে ভগবদ্তত্তির আশ্রয় বুন্দাবনকে দলিত করিতে 
আসিয়াছেন। এখানে সুন্দর ও স্থকুমার পদ্মের সহিত বৈষ্ণব ভক্তি ও 
বিনয্বের এবং পদ্মবনের সহিত ব্রজধামের তুলনা করা হইয়াছে । ঝাণ্ডা 
পতাকা । অশ্বমুণ্ডে উড়ায়ে ঝাণ্ডা-_ঘোডার মাথায় নিজের পরিচয়-জ্ঞাপক 
পতাকা উডাইয়া। চারণ--ঘোষক; ভাট। ফুকাব্রি-_চিৎকার করিয়া । 
চতুর্ণোল_চারিজন লোকের দ্বারা বাহিত পালকি। পণ্ডিত দোলে-_ 
পগ্ডিত গর্ভরে নিজের দেহ দোলাইতেছেন। বাজো চিত সম্মান ও প্রতিপত্তি 
পাইয়া তীহার যেন আর মাটিতে পা পডে না। জয়নাদ-_জয়স্থচক ধ্বনি । 
ভয়ে সব পুঁথিপত্র গুটায়--যে-সব পণ্ডিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য পুঁথি 
খুলিয়া বসিয়াছিলেন তাহার! দিগবিজয়ী পণ্ডিতের ভয়ে পু'থিপত্র গুটাইয়া 
ফেলিলেন। | | 


দ্বিতীয় স্তভবক 


সপ সনাতন- ইহার] ছুই ভাই ; সনাতন বড, রূপ ছোট । খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ 
শতকের শেষর্ধে উত্তরবঙ্গে ইহাদের জন্ম ভয়। ইহাদের পিতার নাম কুমারদেব। 
কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে তিনজন মহাপ্রভুর পা লাভ করেন-_সনাতন, রূপ 
ও অনুপম (বল্পভ)। অনুপমই গ্রনিদ্ধ শীজীব গোস্বামীর পিতা । রূপ ও মনাতন 
ছুইজনেই ছিলেন গৌডেশ্বর হোসেন শাহের মন্ত্রী__জ্যোষ্ঠ সনাতন ছিলেন তাহার 
ধ্ববির খাস' এবং রূপ ছিলেন “সাকর মল্লিক” । ইহাদের মূল নাম রূপ ও সনাতন 
ছিল কিনা বুঝা কঠিন; কারণ, চরিতামতে মহাপ্রভু বলিয়াছেন, “তুমি ছুই ভাই 
মোর পুরাতন দাদ। আজি হৈতে দৌহার নাম রূপ সপাতন |” ছোট ভাই রূপ 
মহাপ্রভুর দর্শনে ও কথামৃত-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া আগে সংসার ত্যাগ করেন এবং 
মহাপ্রতুর শিশ্তুত্ব গ্রহণ করিয়া শেষজীবনে বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন। 
সংস্কতশান্ত্রে ইহার গ্রগাঢ পাণ্ডিত্য ছিল। সনাতনও ছিলেন সংস্কৃতে স্থপণ্ডিত। 
ইহ ছাড়া আরবী এবং ফার্সী ভাষাতেও তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল কূপের 
পরে সংসার ত্যাগ করিয়া ইনি চৈতন্তদেবের শিশ্ক হন এবং বৃন্দাবনে ধর্মচর্চার 


ভ্রিরতু ২৯১ 


আত্মনিয়োগ করেন। রূপ ও দনাতন দুইজনেই পরম সাধুশীল বৈষ্ণব ও 
চৈতত্তভক্ত। সাধনভজনরত-_কষণের পৃ্গা-আরাধনায় ব্যস্ত । বটিয়াছে-বিদ্ভৃভ 
হইয়াছে; ছড়াইয়। পড়িয়াছে। বিচারমল্ল তকে প্রতিদন্দী। কুস্তিগির 
(যল্পল কুগ্তিতে অন্থকে পরাস্ত করিতে চায়, ইনি চান শান্বের বিচাকে। 
অভিযান-যুদ্ধযাত্।। প্রেমাবেশে মজি--কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিস্া অর্থাৎ ওম্ময় ভইয়। 
“যুদ্ধং দেহি'-_( সংস্কৃত) খুদ্ধ দাও অর্থাৎ আমান সহিত তকঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হণ 
মহ হাসি-_এ হাপি পণ্ডিতের দন্ত দেখিয়1। দৌহে-_ছুইজনে। বিজয়পত্রী- 
পণ্ডিতই (বিনাযুদ্ধে) জয়লাভ করিয়াছেন এই মধ স্বাফতিহ্চক পত্র জয় 
ভিখারীর করে--জরলাভই ধাহার একমার কাম তাহার হাতে; জয়েত 
কাঙালকে। 
তৃতীয় স্তবক 

তুর্ধ_তুরী ; কু" দিয়া বাজাইবার একপ্রকার বাছ্যযণ্ড। জূর্য তখন মাথার 
ইত্যাদি-অর্থ/ৎ বেল তখন কমে বাডিতেছে। ভয়ে-বিম্ময়ে-_ভয়, দস্ত ও 
সমারোহ দেখিনা, 'আর বিশ্ময় রূপ-সনাতনকে পরন্দ কারয়াছেন এই কথা! 
শুনিয়া। পিক্তবসনে-__ভিজা কপডে। আ্ীজীব--ইান জপ-সনাতনের কনিষ্ 
ভ্রাতা বল্পভের পুত্র। পিতার মুত্যুর পর বুন্দাবনে আসিয়া ই।ন দ্ধপের নিকট 
শান্তর শিক্ষা করেন এবং প্রগাঢ় পাগ্ডিত্য ও তবজ্ঞান লাভ করেন। বৈষ্ণবধর্শের 
ব্যাথ্যামূলক কয়েকথানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া ইনি যশন্সী হইয়াছেন। গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবের ছয়জন প্রধান আচার্ষের অন্ততম ইনি। আশ্ফালন-বড়াই: 
আত্মগৌরব ঘোষণ1। বিন। বিচারেই- অর্থাৎ ভয় পাইয়াই। পণ্ডিতের বক্তবা 
_বূপ ও সনাতন বুঝিয়াছিলেন যে তাহার সঙ্গে বিচারে আটিয়া! উঠা যাইবে 
না, তাই তাহার! ভয় পাইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই"! প্ররুতপক্ষে বৈষ্ব- 
বিনয়ই তাহাদিগকে তর্কযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল । 


চতুর্থ স্তবক 
শ্রীজীবের ধের্য টলিল-_শ্রীজীব আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না, অসহিফু 
হইয়া উঠিলেন। বাঁহাদের কুঞ্জে তুমি িগগজ ইত্যা দি--সবত্বরচিত কুক বা 
'উপবনে হাতী প্রবেশ কৰিলে তাহ বিধ্বস্ত হইয়া যায় । সেইক্*প এই পত্তিত মত্র- 
হ।তীর মতে কূপ ও সনাতনের পবিজ্র আশ্রমে অভিযান করির়াছিলেন'তাহাদ়েত 
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পাঙ্ডত্যের খ্যাতি চর্ণবিচুর্ণ করিতে । এখানে “কু” বৈষবের আশ্রম ॥ 
চরণাশ্রিত শিষ্য ও জন্তান-_ একাস্ত অনুগৃহীত শিশ্ত ও পুত্রস্থানীয় । শ্রাজীব 
ন্ূপ ও সনাতনের ভ্রাতুদ্পুত্র বলিয়া! সম্তানস্থানীয় এবং রূপের শিষ্য । ভান” 
সাগরের শুধু এক অঞ্জলি-_বূপ ও সনাতনের শাস্রজ্ঞান সমুদ্রের মত গভীর 
ও অপার । তাহাদের নিকট যে জ্ঞান জীব লাভ করিয়াছেন তাহা এতই সামান্ত 
যে মহাসমূদ্রে বিশাল বারিরাশির তুলনায় তাহা যেন অগ্ুলিভর1 জল। এই 
কথার দ্বার! জীব সবিনয়ে নিজের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা ও গুরুর জ্ঞানের ব্যাপকতা! 
প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানকে সাগরের সহিত তুলনা সকল ভাষাতেই অতি 
সাধারণ হইয়| গিয়াছে । ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটনও 40০০8 0£ 10১0 - 
1০5০" বলিয়াছেন । জিনি-জয় করিয়া । মোরে জিনি তবে ইত্যাি-_ 
রূপ-সনাতনের সহিত তর্কযুদ্ধে জী হওয়া তো দুরের কথা, তাহাদের জ্ঞানের 
কণিকামাত্রের অধিকারী আমাকেই পরাস্ত করা তোমার সাধ্যাতীত__-করিতে 
পারিলে তুমি সত্যই বিজয়গোৌরব দাবি করিতে পার। 


পঞ্চম স্তবক 

অকু$_-কুগ্ঠীহীন ; দ্বিধাহীন); সোজাম্মজি। অভিমানী--অহংকারী ; 
দাক্টিক। ককশরী কি কভু ইত্যাদি-_শক্তির দিক দিয়া সামান্ত শশক ও 
পশ্তরাঁজ সিংহের মধ্যে অনেক ব্যবধান, তাই সিংহের পক্ষে দুর্বল শশকের 
প্রাণবধ করা শুধু শক্তির অপচয় নয়, অশর্যাদাকরও বটে । দাম্ভিক পণ্ডিত এই 
কথাটা বলিয়] তরুণ জীবের শান্ত্জ্ঞানের প্রতি তাচ্ছিল্য গ্রকাশ করিতে চান। 
জীবে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে ফাওয়া যেন তাহার মতে। দিগ বিজয়ী পণ্ডিতের 
পক্ষে অগৌরবেরু ব্ষিয়। পারাবার_ সমুদ্র । গ্োষ্পদ- গোরুর খুরের 
চাপে মাটিতে ষে ছোট গণ্ত হয় তাহাতে সঞ্চিত জল। পারাবার পার'***" 
গৌম্পদ্ে- সমৃদ্রেই ডোব। সম্ভব, গোম্পদ্ের সামান্ত জলে ভোবা অসম্ভব । 
তেমনি মহ] মহা পণ্ডিতকে পরাত্ত করিয়া শেষে এই ক্ষুব্র বালকের কাছে 
পরাস্ত হওয়াও অসম্ভব । তিষ্ঠ-_( সংস্কৃত ক্রিয়া) দাডাও ) থাম। 


যন্ঠ স্তবক 


বনুনার ভীয়ে-- জীব এতই অসহিষুর হইয়া পড়িলেন ষে আশ্রমে ফিরিবার 
তবও তাহার সিল নাঃ__-সিক্তবসনে ঘমুনাতীরেই তর্ক আরম্ভ করিয়া! দিলেন ।. 


ত্রিরতু ২৯৩ 


অল্প-_কুস্তিগির ; এখানে তর্কঘুদ্ধে প্রতিগ্বন্ী। শাণিত প্রশ্নবান__ধারালো 
তীরের মতো কৃট ও কঠিন প্রশ্ন । বাণ সতি)কারের যুদ্ধের অস্ত্র, আর কুট 
তর্কযুদ্ধের অসম । এই অস্ত্র ধিয়াই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা হয়। হেলায় 
ওস-সব করিলেন ইত্যাদদি--জীব অতি সহজেই সেইসব কুটগুশ্ট্ের উ্নং 
দিলেন । দুই দণ্ডেই-_-অতি অল্লকালের মধ্যেই । ধ্বনিতেছে--শব্দ করিতেছে; 
উচ্চারণ করিতেছে । 

অপ্তম স্তবক 


অবনতশির--লজ্জায় মাথা নীচ করিয়া। নিতগুাবীর-_-বিতগ্! অর্থাৎ 
তর্কমুদ্ধে যিনি সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াচ্িলেন। পাত্ুর-বিবর্ণ। ফ্যাকাশে । 
ধবজা গুটাইয়া-_পরিচয়জ্ঞাপক পতাকাটি গোপন করিয়া। জীবের নিকট 
পরাজয়ের পর এই পতাকার আর তাহার কোনো প্রয়োলন রিল না। সোজা 
'পলাইঙ্গ_ লজ্জায় অপমানে লোকসমক্ষে মুখ দেখানো ভার হইল বলিয়! তিনি 
স্বানত্যাগ করিলেন। শুভসংবাদ ভাঁবি-_বুন্দাবনের এক তরুণ পণ্ডিতের 
কাছে দিগবিজয়ী পণ্ডিত হার মানিয়াছেন, ইহা বুন্দাবনের পক্ষে গৌববেক 
বলিয়াই ব্রজবাসিগণের ধারণা । সিক্ত বসন-_ ভিজ কাপড়। তৃতীয় প্রহর 
বেলা-প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। ঠেলি জনতার মেলা আনন্দিত ব্রজ- 
বাসীর বিজয়ী জীবকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে বলয়! তাহাকে সেই ভিড় ঠেলিরা 
বাহির হইতে হইল, তাহাতে আরো দে।র ভইয়া গেল। 


অষ্টুন স্তনক 


কুপ্তে-_ আশ্রমে? যশ-প্রতিষ্ঠা শুকরা বিষ্ঠা ইত্যাধি- জীব দিগ বিজয়ী 
'পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া বিজয়ীর খ্যাতি লাত করিয়াছেন ; হয়তো এ খ্যাতির 
আকাজ্ষ। তাহার মনে আছে । কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবের উচিত যশখ্যাতির কামন 
সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা । অতংকার মুক্তির পরিপন্থী বলিয়া সম্মান প্রতিষ্ঠা 
বৈষ্ঞণবের নিকট বিষ--অপবিত্র । সেই যশপ্রতিষ্ট!র অধিকারী হইয়া জীব অত্যন্ত 
অপবিত্র হইয়াছেন--ষেন অশুচি জীব শুকবীর ততোধিক অপবিজ্ঞ বিষ্ঠা সারা 
গায় মাধিয়াছেন। বৃথ। তোম। পালিলাম-তোম[কে লালনপালন কৰি 
শান্তরশিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ অবৈষবোচিত মনোভাব তোমার 


'্ঘুচে নাই। রাজসভা। তব ন্ুবোগ্য ঠাই ইত্যাদি ষশখ্য।তির প্রতি লো 
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বাজসভার পণ্ডিতের পক্ষে শোভন-__তাভাতে রাজান্ুগ্রহলাভের স্থযোগ হয় ৮ 
কিন্ধু প্রেম ও ভক্তির পরি ভূমি এই বৃন্দাবন তাহার স্থান নয়। 
নবম স্তবক 


কোপের হল ন' ক্ষ়--প্র/গ এতটুকু পড়িল ন'। ভমাল তরু রুষ্তবর্ণ 
বৃক্ষবিশেষ । এই তরু কুষ্চের অত্যন্ত প্রিয় । ধারা--অবিরল অশ্রু। ফুলে 
ট্রঠে বুক-_গুরুর নিক? প্রত্যাখ্যাত হুইয়া শোকে, অন্তশোচনায় তিনি দীর্ঘশ্বাস 
ফলিতেছেন। বসনে ্লাকিয়া মুখ এমন মুখ দেখাইতেও আজ তাহার 
লঙ্ঞা! | 


দশম স্তবক 
বিরূপ-_অপ্রসম্প $ ক্ু্গ । বিরূপ শ্রীবপে-ছুইটি কথায় “রূপ'্ধবনি থাকায় 
এখানে অন্ুপ্রাম অলংকার । বৈষ্বগুরু হয়ে তব ইত্যাদি_তুমি বৈষবদের 
শ্াচার্য ; অথবা, তৃষি শুধু গুরু নণ্ত, বৈষুব93 তোয়ার এমন বুদ্ধির ভুল হইল 
কন? জীবকে ত্যাগ কৰ। তোমার মোটেই উচিত হয় নাই। 
একাদশ অস্তবক 
তরু হতে খেবা হয় সহিগুঃ ইত্যাদি-বৃক্ষের চেয়েও যে সহনশীল, কৃৎ 
£ইতেও যে নীচ, সেই বৈষ্ণব | এই অংশ্টি একটি সংশ্কত শ্লইকের মধানবাদ | 
তলনীয় : 
“তুণারণি সুনীচেশ, তরোগ্িব সহিষুনা | 
অমানিলা মননদেন কীর্তনীয়ঃ নদা ৬রিঃ ||”-(ইচৈতন্তদেবের উক্তি) 
জয়গৌরব-*বড়ো--গ্ররুত টুষ্ণব কখনো মানের কাঙাণ হইবে না। গুরুরেও 
সেনা চিনে-যে গুরু ম্বং মধাদা বা মান-সন্মান কামন] করেন না, তীহায় 
“যাদাওক্ষার জন্ত 1শিস্তের আগ্রহ একাস্ত অসংশ্ত। জীবের এইকপ আগ্রহ 
£ইতেই বুঝিতে পার? বায় যে তিনি তাভা গুরুকে চিনিতে পারেন নাই । 
দ্বাদশ স্তবক 


ছিনিবারে--জয় কারতে। অভিমান--অহ্ংকার। তাত-_পিতৃস্থানীয় । 


বৈধ্ুব হয়ে রোষ জিনিবারে ইত্যাদি-বৈষব সর্বপ্রকার (োধ জয় 
করিবেন । ক্রোধ জয় ককিতে না পারা যাঁদ বৈষ্বের পক্ষে ধোঁধ হয়, বৈষ্ণব* 


ত্রিরত্ ২৯৫ 


গুরু রূপের পক্ষে তাহ গুরুতর অপরাধ । অছিলায়__-অভুহাতে। দ্ীনতার 
অভিমান--তাঁও অভিমান- বৈষ্ণব দীন হইবেন বটে, কিন্তু দীন হইয়াও 
যদি মনে করেন যে দীন হইতে পারিয়াছেন, তবে সে দীনতাও অহংকারের 
স্পর্শে দুষ্ট হইল । এই সুক্ষ অহংকারও অবৈষ্ণবোচিত। বৈষ্ঞব মোরা নই-_ 
অহংকারের লেশমাত্র থাক পর্যন্ত, সম্পূর্ণ নিরহংকার না হওয়া পথস্ত প্রকৃত বৈষ্ণব 
হওয়া যায় না। জাঁব--প্রাণীদিগের প্রতি ' জীবে-.... ধর্ম সরজীবে দয়া 
বৈষ্বের পরম ধর্ম, তাই বৈষণবের1 জীবহিংসা করেন না। 'জীবে+_-শ্রীজীবের 
প্রাতি। কবি “জীবে” কথাটিকে 9ই অর্থে গ্রয়োগ করায় এখানে মক অলংকার 
হইয়াছে । “জীবের দয়া"*.কই ?,_-উৎস" দ্রষ্টব্য । 


জয়োর্শ স্তবক 
অশনি-বজ! কুন্বমকোমল-_ফুলের মতো নরম । মুঢ়-মূর্থ। 


চতুর্দশ স্তবক 

কঙ্কালসার দেই_-অনাহারে ও ছুঃখে শ্রীন্গীবের দেহ কয়দিনেই অস্থিচর্মসার 
হইয়াছে । অকুণ নয়ন-র্কাদিতে কাদিতে চক্ষু চক্তবর্ণ হইয়াছে। অবুঝ 
শিশুর মতো!--শিশু যেমন একবার কান্না আরস্ত করিলে আর কিছুতেই, 
থামিতে চায় না তেমনভাবে । জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত-_রাোষবশে প্রত্যাখ্যান 
করিয়া মনে যে বেদনা দিয়াছিলেন তাহী দূর করিলেন। তিঠডিল-_ভিজ্জিল। 
রজ-_ধূলি। শুচি হল তায় ইত্যাদি_ প্রেম ও ভক্তির পুণ্যগীঠ ব্রজধাম 
দিগ বিজয়ী পণ্ডিতের অহংকারের স্পর্শে যে অশুচি হইয় পড়িরাছিল, রূপ ও জীব 
দুইজনেই তাহার্তে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। আজ উভয়ের অস্রর বন্যায় যেন 
সেই মলিনত! ধুইরা-মুছিয়া গেল। উভয়ের মন হইতে অহংকার দূর হওয়ায় 
বুন্দাবন আবার পবিত্র হইল । 


ব্যাখ্য। 
(১) বলিল, মুর্খ, কেশরী কি-”."কি গোম্পদে 2” (স্তবক ৫) 
এই পঙ্ক্তি ছুইটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের “ত্রিরত্ব'-শীর্ষক কবিতার 


অবংশ। উদ্ধৃত অংশের উক্ভিতে মথুরার বিখ্যাত দিগ.বিজয়ী পণ্ডিত বল্লভভ্ট 
শ্রীজীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন । 
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উক্ত পণ্ডিতপ্রবর রূপ-সনাতনের নিকট হইতে বিনাহুদ্ধে জয়পত্র লইয়া 
ফিরিতেছিলেন। রূপ-সনাতন পাগ্ডিত্যর অভিমান পরিহার করিয়াছিলেন 
বলিয়াই তকযুদছ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই । বরং সেই দপণী পণ্ডিতকে জয়গৌরব হেলায় 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিত কিন্তু ইহাকে ভয়ার্তের পরাজয় স্বীকার বলিয়াই 
বুঝিয়াছিলেন। কাজেই তার আন্ফালনের অস্ত ছিল না। পথিমধ্যে নদীতে 
জান সারিয়া ফিরিবার কালে শ্রীজীব এই গর্বোদ্ধত পণ্ডিতের সম্মুখীন হইলেন। 
তাহার আস্ফালন শ্ানয়! শ্রীজীবের ধৈধচ্যুতি হইল, তিনি পণ্ডিতকে তাহার 
সহিত তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতগ্রবন্ন অবজ্ঞার হাসি 
হাসিলেন। রূপ-সনাতনকে যিনি পরাস্ত করিয়াছেন, তাভার পক্ষে দপ-সনাতনের 
শিষ্ঠ নিতাস্ত বালক এই শ্রজীবের সহিত তর্বযুক্ধে অবতীর্ণ শ৩য়া যেন অপমান- 
কর। এই কথাটিই পণ্ডিত একটি বূপকের মধ্য দিয়] ব্যক্ত করিয়াছেন। সিংহ 
বিক্রম দেখায় তাহার তুল্য শক্তিশালী জীবের সহিত যুদ্ধে।, সামাগ্ত খরগোস 
টাকে হত্যা করিতে সে ত্বণা বোধ করে। পণ্ডিত নিজে যাদ সিংহ হন, তবে 
শ্রীজীব যেন তুচ্ছ একটা শশক মাত্র__এইরূপই দৃপ্ত তাহার ধারণ; | তিনি বলেন, 
যে ব্যক্তি সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে সে কি কখনে। গোম্পদে ডুবিয়া মরে? 
পত্তিতপ্রবর খড বড পণ্ডিতদিগকে সমুদ্র এবং তাহাদের তুলনায় শ্রাজীবকে 
গোণ্পদ জ্ঞান করিয়া এইভাবে তাচ্ছিল্য জ্ঞাপন করেন। 

পর্ডিতের উদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে একটু নাটকীয় পূর্বাভাম বহিয়াছে। ইনি 
অবশেষে এই গোম্পদেই ডুবিবেন, শ্রীজীবের নিকট তিনি শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হইবেন । 

(২) জীব, পিছে. তব.""'নহে এ ব্রজধাম। * (স্তবক৮) 

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের শত্ররত্ব' শীষক কবিতার অন্তর্গত । 
ইহা শ্রীজীবের প্রতি শ্ররূপের উক্তি। 

জীব নদীতে ম্বান সারিয়া ফিরিবার পথে দিগবিজয়ী পণ্ডিতটির আস্ফালন 
শুনিলেন। শুনিলেন বিনা-বিচারে রূপ-সনাতন নাকি তাহার নিকট পরাজয় 
ক্বীকার করিয়াছেন। এই লইয়া পণ্ডিতপ্রবর আম্মালন করিতে করিতে 
যাইতেছেন। শ্রীজীব ইহাতে অধৈর্য হইয়া পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন 
এবং তাহাকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিয়। পলায়নে বাধ্য করিলেন । বুন্দাবনে 
ন!ড়া পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে প্রজীবের ভিজ] কাপড় গায়েই শুকাইয়। গিয়াছে। 


ত্রিরতু ২৪৭ 


'তিনিষখন আশ্রমে ফিরিলেন তখনদলে দলে লোক তাহার পশ্চাতে আসিতেছে 
দেখিয়! শ্রীরূপ রুট হইলেন । তাঁব্র ধিক্কার দিয়] তিনি শ্রীক্খীবকে ভৎসন। করিতে 
লাগিলেন। তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিয়। শ্রীজীব আজ্ঞ যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা 
পাইয়াছেন, তাহা প্ররুত বৈষ্কবের পক্ষে শৃকরের বিষ্ঠার মতোই অত্যন্ত দ্বণ্য ও 
সর্বথা বর্জনীয় । শ্রীজীব অহংকারে স্ফীত হইর! সেই খ্যাতিরূপ অশুচি বিষ্ঠ সর্বাঙ্গে 
মাখিয়া ফিরিয়াছেন। শু বন্ দেখিয়া শ্রীরূপ ধারণা করিলেন, জীব যমূনার 
জলে গুচিনানও পর্যস্ত করেন নাই । ইহাতে তার ত্রোধ বাড়িয়া গেল। 
এতকাল তিনি বৈষ্ণব-বিনয়ের শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, জীবের মধ্যে তাহার 
কিছুমাত্র প্রভা স্থায়ী হয় নাই বলিয়াই আজ তিনি পাণ্ডিঠ্যের অহংকার 
দেখাইয়াছেন। স্ৃতরাং শ্রীবূপ ্বণাভরে শ্রঙ্গীবের মুখদর্শন করিতেও অস্বীরুত 
হইলেন। জীব আশ্রম হইতে বিতাডিত হইলেন। কারণ শ্রীরপ বলিলেন, 
পাঁগুত্যের অহংকার যাডার যধ্যে তাহার পক্ষে বাজপভাই যোশ্যস্থান ; কেন- 
ন! সেখানে বিচার-বিতর্কে সেই অহংকার জাহির করাণ সুযোগ আছে। 
বৈষাবের আশ্রমে এই অভিমানের তথা অূভিযানীর স্থান নাই। 


(৩) বুৰাবার তাই আছে-*....এশিক্ষা এতদিনে | (স্তবক ১১) 


এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিবত্ব" শ্ীধক কবিতার অন্তর্গত | 
শ্রীতীবকে শ্রীর্ূপ কেন ত্যাগ করেন তাহার কারণ ববরণ-প্রনঙ্গে দপ ননাতনকে 
উদ্ধত উক্তি করেন। 


শ্রধীব জয়গবাঁ, পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গুরুর সম্মান রক্ষা 
করিয়াছিলেন । সনাতন ইহার মধ্যে আত্মস্তরিতা বা অন্ত কোনো দোষ দেখিতে 
পান নাই। সুতরাং রূপ কেন জীবকে ত্যাগ করিলেন ত'হা তিনি জানিতে 
চাহিলেন | রূপ বলিলেন, ইহ! আর বুঝাইয়া বলার মতো! কিছু কঠিন ব্যাপার 
নয়। যেব্যক্তি সমস্তপ্রকার অহংকার ও গৌরববোধ বিসর্জন দিয়া, বৃক্ষ অপেক্ষা 
সহিষুঃ, তৃণ অপেক্ষা দীন হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ বৈধঃব | বিনয়ের 
পরাকাষ্ঠাই বৈষ্ণবধন্জনের সার কথা এবং জীবকে এতকাল এই শিক্ষাই তিনি দিয়! 
আপিয়াছেন। জয়মদযত্ত পণ্ডিতকে বিনা-বিচারে জয়পত্রী লিখিয় দিয়! সেই 
বৈষ্কব-বিনয়ের দৃষ্াস্তই স্থাপন করিয়াছিলেন | অথচ জীব ঠিক সেই পণ্তিতকেই 
তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আজ পাণগ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন । 
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সনাতন ইহার মধ্যে গুরুভক্তিরই নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছেন । গুরুকে পরাস্ত 
ন! করিয়াই একজন অকারণ আস্ফালন করিবে, তাহার অপূর্ব বিনয়কে কাপুরুষত! 
বলিয়] প্রচার করিবে,__ইহা জীবের পক্ষে সহানাতীত হইয়াছিল । সেইজন্তই 
তিনি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিজেন | রূপের মতে ইহাও মস্ত অপরাধ । বূপ 
কখনে। মর্ধাদা চাহেন নাই, ঠবঞ্ণব-দ্বীনতাই তাহার জীবনব্যাপী সাধনার বসত । 
ইহ1 জানিয়াও শিষ্ত জীবের পক্ষে তাহার মরধাদারক্ষার জন্ত ধৈর্যের অভাব ও 
পার্ডিত্যের অহংকার দেখানো সংগত ভয় নাই। বস্ততঃ জীবের এই অপরাধ 
রূপের মনে রূঢ় আঘাত করিয়াছে । সেইজন্য তীব্র ধিক্কারের সহিত তিনি; 
জীবকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 


এইভাবে জীবকে ত্যাগ করার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয় শ্রীরূপ ঠৈষ্খব- 
দীনতার নিষর্ষটি এই অংশে ব্যক্ত করিয়াছেন । 


(8) দ্বীনতার অভিমান:*..“জীবে' দয়! ভব কই?” (ভ্তবক ১২) 
এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের “জ্রিরত্ুঁ কবিতা ইইতে উদ্বত। 
ইহ শ্রীরূপেরপ্রতি সনাতনের উক্তি। রূপ তাহার প্পরয়শিঘ্ত জীবকে ত্যাগ 


করেন । রূপ ও সনাতনের মধ্যে এই লইয়া কথোপকথন হয়, লেই প্রসঙ্গে 
সনাতনের উদ্ধৃত উক্তি । 


জীবকে ত্যাগ করাবু কারণ তাহার পাগ্ডিত্যের অভিমান । বপ জীবকে 
বৈষ্ব-দীনতার যে শিক্ষা দিয়া আপিরাছেন তাহ। ভূলিরা গিয়া জীব অধৈর্ধ ও 
অহৃংকার প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইজন্ত রূপ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন । 
সনাতনের যুক্তি এই যে, রূপ নিজেও অভিমানমৃক্ত নহেন। পাগ্ডিত্যের 
অভিমান অবশ্ত তাহার নাই, কিন্তু বৈষ্ব-টৈন্োর অভিমান তাহার আছে। 
এই অভিমানের ফলেই তিনি নিজেও জীবের প্রতি অধৈর্য ও অক্ষম প্রদর্শন 
করিয়াছেন। টবঞ্ণবধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ সর্বজীবে দয়া । কিন্তু সেই 
দফার ভাব বূপ এইক্ষেত্রে পরিহার করিয়াছেন | শিষ্য জীবের প্রতি তিনি 
ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন । তাহাকে অপরাধী জানিয়া তীহার পক্ষে ক্ষমা করাই 
সংগত ছিল। বিশেষতঃ, জীব আত্ম-অপরাধ উপলব্ধি করিয়া! গুরুর নিকট 
সাহ্ননয়ে ক্ষমাও চাহিয়াছিলেন। কূপ তো তাহাকে ক্ষমা করিয়। দয়াধর্ধ 
দেখাইতে পারিলেন না। বৈষ্ঞব-দীনতার একপ্রকার অঙিমাঁনে তখন তিনি 
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আচ্ছন্ন ছিলেন। সেইজন্তই সেই দীনতার আদর্শ হইতে আর্ট শিষ্যকে তিনি 
উপেক্ষাভরে পায়ে ঠেলিয়া দিলেন । সুতরাং অভিমান, অধৈধ ও দয়ার অভাব 
--এই তিন অপরাধে শ্রী্প নিজেই অপরাধী । জীবকে শান্তি দেওয়া সংগত, 
হয় নাই__-এই অংশে ইহাই সনাতনের ইঙগিত। 
(৫) কী কথা শুনালে ! হায়”"এ মুঢের অবিচার । (স্তবক ১৩), 
এই অংশটি কবিশেখর কািদাসবায়েব€ত্তিবত্ব' কবিতার অন্তর্গত । দনাতনের 


বিশ্লেষণশুনিয়া জীবকে ত্যাগ করা যে ন্যায় হইয়াছে তাহা শ্রীরূপ উপলব্ধি করিলেন 
এবংউদ্ধৃত বচনে জীবকেফিরাইয়া আনিবার জন্বা সনাতনকে অনুরোধ করিলেন । 


রূপ বুবিলেন জীব পাগ্ডিত্যের অভিমান দেখাইবার জন্য অপরাধী । কিন্তু 
তাহাকে ত্যাগ করার মধ্যে পের নিজেরই বৈঞ্ুব-দীনতার অভিমান ও দয়ার 
অভাব স্থচিত হইয়াছে । সুতরাং জীবের অপেক্ষা রূপের অপরাধই বেশি ।", 
শ্রর্প' সনাতনের অপূর্ব বিশ্লেষণ শুনিয়াই সহসা এই উপলব্ধিতে পৌছিলেন 
ক্রোধ ও অভিমানের মোহ যেন তাহার হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙার পর 
স্বচ্ছ চেতন] ফিরিয়া] পাওয়ার মতো শ্রীবূপ যেন স্চপ] সত্য দেখিতে পাইলেন। 
অমনি তীহার প্রবল অন্ততাপ উপস্থিত হইল । মোহবশে তিনি জীবকে:, 
বিতাডিত করিয়াছিলেন। এই বিতাডন বজের মতো কঠোর আঘাত 
হানিয়াছিল জীবের কুস্থমের মতো নত্্র প্রাণে । এই কখ] ভাবিয়া শ্রীর্ূপের প্রবল 
একট আত্মবিক্কার জাগিল। অভিমান আর অক্ষমার মোহে তাহার চৈতন্ত 
আছন্ন হইয়াছিল এবং নেই মূঢ় অবস্থায়তিনি জীবের প্রতি অন্যায় করিয়াছিলেন । 
নিজে অপরাধী হইয়া নিরপরাধ শিশ্কুকেই শাস্ত দিয়াছিলেন। শ্রীরূপের এই: 
কথাকয়টির মধো গভীর অনুশোচনা ব্যক্ত হইয়াছে এবং জীবকে ফিরাইয়! 
আনার অন্থবোধে তাহার প্রেমশ্র উচ্ছৃসিত হইয়া! উঠিয়াছে। 


(৬) চারি চক্ষুর ধারায় তিভিল-.-পরশে অশুি ব্রজ। (ত্বক ১৪ ). 

এই পঙক্তিচয় কবিশেখর কালিদাস রায়ের “ত্রিরত্ব' কবিতার শেষাংশ। 
শ্ীর্ূপ ও শ্রী্গীব গুরু শঙ্ের মধুর মিলনদৃগ্ঠ বর্ণনা-প্রসঙ্গেই কবি উদ্ধৃত মন্তব্য: 
করিয়াছেন । 

সনাতনের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ বুঝিলেন জীবকে পাণ্ডিত্যের 
অভিমানে অভিমানী ভাবিয়া ত্যাগ করা তাহার অন্তায় হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
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তাহার নিজের দীনতাবোধের অভিমান ও অক্ষম গ্রকাশ পাইয়াছে। তখন 
তাহার গভীর অন্ুশোৌচন] উপস্থিত হইল | জীলকে ত্যাগ করিয়া! তিনি যে কত 
বড় আখাত দিয়াছেন তাহা তখন তিনি মগ্নে মর্মে উপলন্কি করিলেন, এবং 
প্রিয় শিষ্বের জন্ত আকুল হইয়া তিনি তখনই তীহাঁকে ভাকাইয়া আনিলেন । 
অনশনক্লিষ্ট জীব ফিরিলেন। রূপ তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আরে! কাতর 
হইলেন । জীবকে বুকে গ্রডাইয় তিনি শিশুর মতো অজন্্র অশ্রবর্ষণ করিলেন। 
জীবও এই প্রেমের অভিষেকে অশ্রধারায় গলিয়া গেলেন। তখন শ্রীবূ্প ও 
শ্ীজীব-__এই দুইজনের চারি চক্ষু হইতে নিঃস্ুত সেই পৃতধারা বুন্দাবনের ধূলি 
সিক্ত করিয়৷ দিল। অভিমানম্পীত ধিগ. বিজয়ী পাগডতের আবির্ভাবই হইয়াছিল 
যত অনর্থের মূল। তাহার অভিমান যেন অপবিত্র একটা প্রণল অভাবের মতো 
বুন্দাবনকে স্পশমাত্রে অশুচি করিয়া দিয়াছিল ত্বং সেই প্রভাবে স্বয়ং শ্রীপও 
কিছু সময় মোহাচ্ছন্্র হইয়া পড়িয়াছিজেন। এইবার শ্রারূপের মোহ কাটিল, 
জীবের সহিত তাহার পুনগ্রিলন ঘটিল। আর সেই মিলনমুহর্তে তাহাদের 
অশ্রধার] স্বর্গের স্থরধুনীর ন্যায় সমস্ত মালিন্ত দূর করিয়া দিয়া বৃন্দাবনের 
ধূজিকণাটি পর্যস্ত পবিত্র করিয়া! দিল । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ত্রিরত্ব' কবিতার কাহিনী 
শ্নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ। 

উ.। সংক্ষিগসার দেখ। ৃ 

প্র. ২। “দুই দণ্ডেই হল দণ্ডিত পণ্ডিত দাস্তিক-_-(ক) এই “পণ্ডিত 
দান্ভিক'টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (খ) উক্ত পৃগিত কিরূপে কাতার দ্বার 
বপ্ডিত হইলেন? 

উ.। সংক্ষিপতসার ও টীকা হইতে উত্তর সংগ্রহ কর। 

প্র.৩। "না জানি কত-ন1 পায় সে যাতনা এ মুট়ের অবিচারে |” 
(ক) 'এ মূঢ' বলিতে এখানে কাহাকে বুঝাইতেছে ? (খ) কি অর্থে কেমনভাবে 
তিনি মুঢ় হন ? (গ) এখানে উল্লিখিত 'মূটের” কোন্‌ অবিচাবের কথা হইতেছে ? 

উ.।, সংকেত ; (ক) শ্ররূপকে বুঝাইতেছে । (খ) শ্ররূপ ভীবক্ে ত্যাগ 


ভ্রিরত্ব ৩৪৯. 


করার সময় ধৈষ্ঞব-টৈস্ভের অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া পডেন। ইহার ফলে তাহার 
ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধের বশে তিনি জীবকে ত্যাগ করিয়া অক্ষম] প্রদর্শন 
করেন। এইভাবে অভিমান, ক্রোধ, অক্ষমী--এইসব মিলিয়া শ্ররূপের মোহাবেশ' 
স্ট্টি করে। তাহার নির্দল বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়। এই মোহের অবস্থাই মৃঢ়তা। 
এই অর্থে তিনি মুঢ় হইয়া পড়েন। (গ) উদ্ধৃত অংশে “অবিচার” কথাটি শ্রীরূপ 
কর্তৃক শ্রীজীবকে ত্যাগ করার কাহিনীটিকেই বুবাইতেছে। 


গর. 8৪। কবিশেখর কালিদাস রায়ের এত্রিরত্ব কবিতাটির বিষয়বস্তু 
বিশ্লেষণ করিয়া একটি আলোচনা লেখ । 


উ.। সমালোচন। দেখ। 


প্র. ৫। কবিশেখর কালিদান রায়ের '্রিরত্ব' কবিতাটির সারাংশ 
উল্লেখ করিয়। মূল ভাবটি পরিস্ফুট কর। 


উ.।! সমালোচন| দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচন৷ 


সহি £ দিগজয়ী- দিক+জয়ী। দিগগজ-দিক়1গজ। আজো. 
আন্দ+ও (বাংলা সন্ধি)। আমাদেরি-আমাদের+ই (8)। আরো. 
আর+ও(এ)। তখনে-তখন+ও (এ)। গোম্পদ -গো+পদ। 

সমাস: দিগ জয়ী--দিক্সমূহ জয় করিয়াছেন যিনি (উপপদ-তৎপুরুষ )। 
পদ্গজবনে-_পঙ্কে জন্মে ষাহা ( উপপদ তৎপুরুষ )) পশ্থজের বন (৬ীতৎপুরুষ ),. 
তাহাতে । জয়নাদ-_ জয়ন্চক নাদ ( মধ্যপদলোগী কর্ধারয় )| সাধনভজনরত। 
সাধন এবং ভর্জন (ছন্দ); তাহাতে রত ( এমীতৎপুরুষ )। বিচারমন্প-- 
বিচারে মল্ল ( *মীতৎপুরুষ )। ভর়ে বিস্ময়ে-_ভয়ে এবং বিশ্বয়ে (অলুক্‌ হবন্ব))। 
চরণাশ্রিত--চরণকে আশ্রিত ( ২য়াতৎ্পুরুষ )। জ্ঞানসাগরের--জ্ঞানরূপ সাগর 
(কপক-কর্মধারয় ), তাহার | রণে-আহ্বান-বাণী__রণে অর্থাৎ রণার্থ আহ্বান 
( ৪র্থীতৎ্পুরুষ ); তাহার বাণী (৬ঠীতৎপুরুষ )। পুরবাসী_ পুরে বাস করে 
যাহার (উপপদ-তৎপুরুষ )। প্রশ্নবাণ- প্রশ্নকূপ বাণ (কূপক-কর্ণধারয় )।। 
অবনতশির-_-অবনত শির যাহার (বন্ত্রীহি ), সে। বিতগ্ডাবীর--বিতগ্রায় বীর 
( +মীতৎপুরুষ )। কুহৃমকোমল-_কুন্ুমের ন্যায় কোমল ( উপমান-কর্মধারয় )। 
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'মৃখদর্শন-মুখের দর্শন (৬ঠীতৎপুরুষ )।  কক্কালসার--কস্কাল সার যাতার 
( বন্থরীহি ), তাহা 

সাএু গল্-কদস্প £ দোহে ( উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬০ )--ছুইজনে। 
'জিনি_-জয় করিয়া। বধে_বধ করে। ধবনিতেছে-_ধ্বনি করিতেছে। 
পালিলাম__পালন করিলাম। ত্যজিয়া ত্যাগ করিয়!। ত্যজিলে-_ ত্যাগ 
করিলে । জিনিবারে ( উ. মা. ১৯৬০ )--জয় করিতে । ত্যজিব_ ত্যাগ করিব । 
চুমিয়া- চুম্বন করিয়া । তিতিল (উ. মা. ১৯৬০ )-_-ভিজিল, সিক্ত হইল । 
'আগায়__অগ্রপর হয় (অথবা, 'আগায়'-ই গছারূপ )। 

অক্রভি-প্রভ্যস্স £ দত্তী-_দস্ত+ইন্‌। পাশ্তিত্য-_প্ডিত+-স্মুঞ্, | 
কুতৃহলী-_কুতৃহল+ইন্‌। বৈষণব-_বিষু+অণ।  গুরুতর-_গুর+ তরপণ। 
সহিষু__সহ+ ইঞুচ,। হারি-হার+ই ( আধুনিক উচ্চারণে এই ই-টি 


/ 

১ সদ গইম্ম £ রণমদে মত্ত-রণমদমত্ত | পাগ্ডিত্যের খ্যাতি” 
পাপ্ডিত্যখ্যাতি। বূপ আর সনাতন - বূপ-সনাতন । যমুনার তীরে 
ষমুনাতীরে । তমাল-তরুর তল-_তমাল-তরুতল ৷ জীবে দয়া_জীবদয়!। 

ল্রচাকব্রপঙ্গভ টীক্কা। £ পুথিপত্র__ পত্র কথাটি এখানে বহুত্ববাচক, 
ইহার স্বতন্ত্র অর্থ নাই। |] 

আগায়__সংস্কৃত 'অগ্র'--আগ » এই “'আগ”'ই আ-প্রত্যয়যোগ শামধাতুতে 
পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদটি স্্টি করিয়াছে । 

বধে__হন+অপ.ুবধ (বিশেষ) $ এই 'বধাহ বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু হইয়া 
ক্রিয়াপদটি স্থস্টি করিয়াছে । নামধাতুজাত ক্রিয়া। 

তিষ্ট__সংস্কতের স্থা (ধাতু )+লোট্‌ হি-তিষ্ঠঃ এই “তিষ্ঠ' বাঙলায় মূল 
' জস্কৃতের অর্থেও যেমন চলে (এখানে চলিয়াছে), তেমনি চলে বাঙল। ধাতুরূপে-__ 
পাড়ায় আর 'তিষ্টিতে' ( তিষ্ঠ+ইতে ) পারা যায় না ( তিষ্টিতে » থাকিতে )। 

পালিলাম, ত্যজিয়া, ত্যজিলে, ত্যজিবে__গ্রত্যেকটি সংস্কৃত ধাতু হইতে 

*উৎপর বাঙল। ক্রিয়া; ইহাদের প্রয়োগ হয় কেবল পছ্ে। 
পরশে__ম্পর্শে৯পরশে $ বিপ্রকর্ষ বা শ্বরভক্তির উদাহরণ । 
পারুব--গর্১গরব £ বিপ্রকর্ষ। 


কাণ্ডারা হুশিয়ার ৩০৩ 


বিশিষার্খে ভ্রক্সোগ ই রূপের হৃদয় গলিল না--এখানে 'হদয় গলিল 
না'_ হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না, অতএব গল ক্রিয়াটি বিশিষ্টার্থক | 
াক্্য-ল্রকন্ম। £ প্রতিফল £ এই অন্ায়ের প্রতিফল একদিন তুমি 
পাবেই ? চরণাশ্রত £ মহতের চরণাশ্রিত ব্যক্তির বিপদের ভয় থাকে না। 
কৃতুহলী £ কুতুহলী জনতার সহশ্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বেচারার দম বন্ধ 
হইবার উপক্রম হইল। 
শাণিত £ ঘাতকের শাণিত খড্া মুহূত্ণের মধ্যে শ্রামতীর মস্তক তৃলুষ্টিত করিল । 
সহিষু £ এ সংসারে সহিষ্ণ না ২ইলে শ্রেরকে লাভ করা যায় না। 
অছিলা £ জীমূতবাহন একটা জরুরী কাছে অহিলায় মিত্রাবন্থুকে গৃহে 
পাঠাইয়া দিলেন! 
কুহ্থমকোমল £ বিদ্যাসাগরের সংকল্প ছিল বজকঠোর কিন্তু অস্তর ছিল 
কুহ্থমকোমল। 
অবুঝ £ অবুঝ শিশু যথন প্রশ্ন করে, 'আমার মাকে তোমরা এমন করে 
কোথায় নিরে যাচ্ছ? তখন সে প্রশ্নের সছুপ্তর দিতে পারে এমন ভাষ! 
'পৃথিবীতে কই? 


কাণগ্ডারী হুশিয়ার 
কাজী নজরুল ইঙ্লাম 


ন্বকুলি-স্পাল্রচজ্স-_পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ) 


কাজী নজরুল ইস্লাম বিদ্রোহী কবি বলিয়াই পরিচিত। অসংখ্য গজল, 
গান ও অন্ত নানাগ্রকার কবিতার রচয়িতা হইলেও “অগ্নিবীপা'র বিদ্রোহী 
কবিরূপেই তাহার স্থায়ী ও ব্যাপক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এসদস্ধে তাহার 
'*আমার কৈফিয়” কবিতায় আত্মপরিচমটি অনেকাংশে সত্য। কবি বলিয়াছেন £ 
“বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'। ূ 
কবি ও অকবি যাহ বল মোরে মুখ বুজে তাই সব সবি | 
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কি যে লিখি ছাই মাথা ও মু আমি কি বুঝি তার কিছু ? 
হাত উচু আর হ'ল নাক ভাই, তাই লিখি ক'রে ঘাড 'নচু 


দেখিয়। শুনিয়। ক্ষেপিয়। গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে, 
ব্রক্ত ঝরাতে পাব্রি না ত একা! 
তাই লিখে যাই এ বুক্তলেখা, 
বড় কথ বড ভাব আসে নাক মাথাত্ব, বন্ধু বড দুখে! 
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহার আছ সুখে! 
পরোয়া করি না, বাচি বা না বাচি যুগের ভজুক কেটে গেলে, 
মাথার উপরে জলিছেন রাঁব রয়েছে সোনার শত ছেলে । 
প্রার্থনা ক'রো--যারা কফেডে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস 
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সবনাশি 1” 


এই বিবরণে কবি ষতই বিনয় প্রদর্শন করুন না কৈন, তাহার কাব্য ষে 
ক্ষণিকের স্ফুলিঙ্গমাত্র নহে তাহাতে সন্দেহ নাই । এই কাব্য আস্তরিক ও গুঢ় 
খের অন্ভৃতি হইতে ম্বতঃম্ফৃত । রণীন্দ্রনাথের পূর্বে দেশপ্রেমের কাব্য ছিল 
বিদেশী কাব্যের অন্করণকাত্র। ঝবাজ্দনাথের্ ভাতে এইজাতীয় কাব্যে 
আন্তরিকতার বর সংযোজিত হয বটে, কিন্ত সৌকুমাধ ও মাধুর্ধন্র আতিশয্যে 
তাহাতেও অগ্রিজ্বাল ফুটে না। ছিজেন্দ্রলাল, বিশেষ কবিরা সতোন্দ্রলাথই এই 
কাব্যের ওজন্বিতার উদ্দীপন করেন» কাজী নজরুল সেই স্থবটিকে চরমে তুলিয়। 
জআ্বালাইয়া দেন আগুন । স্থতবাং নজরুণেপ কাখেতই নিধাতিত নীনহীলের 
অব্যক্ত বিদ্রোহ সধাপ্ক্ষা সার্থকভাবে বাণী লাভ করিয়াছে । এইজন্যই তিনি 
সাধারণের নিকট এত অধিক সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । 


কিন্তু গুকৃতপক্ষে নজরুলের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ পর্রিচয় অন্তর! পল্লী, 
প্রতি ও মানুষকে লইয়া তিনি ষে বস্তনিষ্ঠ কাব্য স্থষ্টি করিয়াছেন এবং 
বধীক্্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভা প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া যে একটি স্বতন্ত্র কবি- 
পরিচয় গডিয় তুলিয়াছেন, সেইটাই নজরুলের সর্ধপ্রধান কৃতিত্ব । 

ভু -ন-কবির “সর্বহারা”নামক কাব্যে কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় । 


পরে ইহা “সঞ্চিতা' কাব্যসংকলনগ্রন্থে সন্রিবেশিত হয়। 


কাগডারী হুশিয়ার ৩৪৫ 


সাসক্ব্রএ--আলোচ্যমান কবিতায় কবি জাতির এক অতিশয় সংকটময় 
কাল কল্পনা করিয়াছেন। এই সংকট যেন ঝড়ঝঞ্চা-বিহ্ষৃন্ধ বিপুল সমূদ্রের তুল্য । 
জাতিকে সেই ভীষণ সংকট পার হইতে হইবে । কিন্তু উপস্থিত বিপদের এই 
সণুদ্র পার হইলেই ঘষে মামাদেএ যাত্রাপথ শ্থগম হইবে তাহা নহে । ইহার পরেও 
রহিয়াছে দুর্গম ভবধ্যং। অশনিগর্জন আর ঘনঘটার ভরাবহ আকাশতলে 
দুম্তর জাতির গতিপথ । এই পথেজাতিকেষে কর্ণধার চালন। করিবেন তাহাকে 
সর্বদা সাবদান হইতে হইবে। বিপদ্‌ ও দংগ্বামের রক্তাতু ভবিযাতের মধ্য 
দিয়। পৌছিততে হইবে সনের উদয়াচলে। নিভীক ও সতর্ক তন চাই মামাদের 
সেই বিদ্রোহ বিক্ষোভমন্্ বিপর্যয়ে পরিচালনা করিতে পারিবেন । তাই কবি 
এই কবিতায় জাতির সর্বাধিনায়কের উদ্দেশে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন 
এবং সেইজন্য কবিতাটির শিরোনাম হইয়াছে কাগারা ভব শিমার? | 


সতুলা০নলা--'কাগ্ডারী হুশিয়ার? দেশপ্রেমের করিত! ইহার মধ্যে 
তাই বিষ ও কল্পনার চমংকারিত্ব গৌণবন্ত। আন্তরকতানয় অনুহ্তই এই- 
জাতীয় কবিতার প্রাণ এবং তাহ! পাঠকচিতে যে পারিযাণ উদ্দীপনা সঞ্চার 
কর্তিত পারে তেই পরিমাণে সাধক" মালোচ্যমান কবিভায় আমরা এই অনু. 
ভতিব্,আন্তরিকত। এবং বশিষ্ঠ প্রেরণার জ্বালাময় প্রাণ বিশেষভাবে লক্ষ 
করি। বিষয়পন্ধ এখানে সাধাবরণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পংকটময় মুহুত। 
চতুর্দিকে বিপ্লব-বিক্ষোভ ; সম্মুখে বন্ধুর পথ । এন সমর চাই দক্ষ নান্কের 
অন্রান্ত পরিালন!। অদম্য নিষ্ঠা, অপূর্ব আত্মত্যাগ আর ভর়লেশহা'ন অবিচলসিত 
মনোবল ধাহার আছে, তিনিই জাতিকে এই সংকটের দিনে সকস বিপত্তির মধ্য 
দিয়া পরিচালিত করিতে পারেন। কবি জাতির সর্বাধিনায়কের প্রতি এই 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সংগ্রামের ছুরূচতা-স্ঘদ্ধে শঙ্কা 
ঞাগাইবার জন্য নহে । কাণ্াবীকে তিনি “হু শিয়ার+ করিভেছেন, বলিতেছেন 
যে লম্মুখে আমাদের-_দছুর্গম গিরি, কান্তার মরু, ভুত্তর পারা বব, কিন্তু সেইসঙ্গে 
এই বাধাগুলি নশীধ রাত্রিতেই “লজ্িতে হবে? বলিয়া! সংকল্প মন্থটই পাঠকের 
চিত্তে সঞ্চারিত করিতেছেন । ভাবের দিক্‌ দিয়! তাই কবিতাটি উদ্দীপনাময়ী। 


ষে রূপকল্পনার মধ্য দিয়! কবি দেশসেবার এই উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছেন, 
তাহাও সুন্দর । সাগরবক্ষে একটি নৌকা, তাহার মধ্যে একদল অভিধাত্রী । 
সাগর-কালের সমুদ্র । ঝড়-ঝঞ্কার আকারে দেখ! দিয়াছে জাতির সংকট । 


* পন্ড-_২* 
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চর্ভাগা দেখা দিয়াছে তামপী বাত্িরপে। এই পরিবেশ কল্পনার মধ্যে 
অক্তিয়ান্্র'র/৮প কবি জাতিকে দেখিফাছেন। দেখিয়াছেন তিনি শতাৰীর 
পুগ্জ'ভৃত ল গ্ুনা দেশবাসীর চিন্তে বিপুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে। 


কিছু তাহাদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও পিছুটা উগ্র হইয়া উঠিতেছে 
তাভাএ পির দৃষ্টি এডায় নাই । দেশাত্মবোধের আদিগুর বন্কিমেও দীক্ষা ষেন 
কবির মধে9 সুস্পষ্ট । তাই তিনিও দেশকে মাত এবং দেশসেপ্ককে যাতৃমন্ত্র 
সাস্ত্রী াঁলয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ভেদজ্ঞ।ন ভূ লখা ,দশবালা পরস্পর 
পরস্পরকে যাহাতে এক মায়ের সন্তানকূ.প ভাবিতে শিখে সেই মঞ্জে উদ 
আহ্বান জনাইয়াছেন। 


সম্যকার করবিগণ এক হিসাবে ভবিষ্দ্বন্ত] তাহাদের হরদৃষ্টির সম্মুখে 

ভবিঙবোর পটলেখা শ্বতঃই ভাম্বর হইয়া উঠি । কাজী নভ্তরুল তাই জাতীয় 
সংগ্রমের শেষ পধায়ে আশা-হতাশার অপৃব চিত্রটি পল্লনান্ত্রে প্রত্াক্ষ করিতে 
পারিয়'চেন। দার্থ পথশ্রমে ক্রাস্ত ও ভগ্নোছ্াম একদল অ'ভযাত্তী পিছাইয়া 
পভিয়াছেন, সম্মুখবতীদের প্র'ণেও বুঝি বা আর আগের বল নাই । এমন সময় 
নায়কের অস্ততঃ শক্তি হারাইলে চলিবে না । কবি তাই পলাশীর রণাঙ্গনে 
াতিকে নুতন ইতিহাস ঝচন1 করিবার প্রেরণা দিয়াছেন । পলাশ আমাদেত 
জাতীয় চেতনার খেদস্চকই নভে, উত্ডেজনা ও প্রেবণ'রও উত্স। কবি সেই 
পঙজাশীত কথ, দ্মরণ করাইয়া, বিশেষ করিয়া ফাসির মঞ্চে মৃত্যুবৎণঞারী শতেক 
শহীদের অশরীরী আবির্ভাব বর্ণনা ক'ব! শান্ত মনকে আবার উজ্জ্রাবত করিয়া 
তৃপিয়াছেন। মনে পডে বাজপুতানার সেই গল্প। "টম তুপ "আমি 
বুভূক্ষু চাই বাজরক্ত। মহাকালীর সেই বুতুক্ষার বলি হর সহশ্ব রাজপুত বীর। 
আঞ্জ আমাদের নিকটও দেশমাতৃকার বেধীমূলে যাহারা আত্মবালদান করিয়। 
গিয়াছেন তাহার] যেন সেই ক্ষুধাই ব্যক্তঞ্চারয়াছেন_-চাই আত একক ধান)আরো 
আত্মত্যাগ_-তবেই দেশের স্বাধনতা1 আপিবে। কবির এই উপলান্ধটুকুই যেন 
আলোচ্যমান কবিতার শেষাংশে অভিব্যক্ত। এই স্থন্রে মনে পড়ে নেতাজী 
ক্থভাষের বাণী--”3156 205 1900 8130 ] 81981] 6৮৩ 508 11১910.৮ 


শক গুস্নাব্র--জাতীয় জীবনের এক সংকটময় কালে কবি দেশনেতা তথা 
দেশকমীঠুদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন! জাতির অগ্রগতির পথে 


কাগানী হুশিয়ার ৩৯৭ 


স্সাজ দুর্লক্া বাধা, সে পথ দুর্গম ও দুম্তর । স্থাধীনত'কূপণ লক্ষোব প্রতি জাতিয় 
এই অগ্রগণ্তঠকে বটিকাচত উন্তাল তরঙজবিক্ষন্ধ সমুদ্রের বুকে ভামসী নিশায় 
কর্ণধার হীন ক্র তরুণী লয় যাত্রার সহিত তুলনা করা যায়। এই ভীষণ সংস্টটে 
প্রয়োজন অন্মহবীর্য অবিচলিত নেভার । এইরূপ একজন নেতার পভ 
পরিচালনা জাতি পদে পাদ প্রার্থনা করিতেছে । সকল বাধ'স'বন্ম ঝড-তৃফাছ 
উপেক্ষা করিয়া জাতিকে ভ'ভার লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিতে হইবে । পরাধাম 
অত্যাচারিত দেশবাসীর পুলীভূভ প্রবল অসস্তে'ষ অজ বির্রোহের ক্ধগে 
আত্ম “পাশ করিয়াছে । .দশমাত্ৃকার মেবক বীরগণকে অতি সাদধাচে 
জ্রনশভ্তর এই হাদয়বিক্ষো ভরে দেশের কাজে নিয়োগ করিতে হইবে- বি 
সর্বহার দিগকে দেশের মুক্ত অভিযানে €সনিকের -গাঁওব দিয়া সসম্ম'নে গ্রহ 
করিতে হইবে । আত্ম-পারচালনে অক্ষঘ জাতি দুগতির গভ'লবে লামিয়া চর 
বিপধয়ের লন্মুপীন হইয়াছে । এমন সময়ে ল্হ যাহ।তে সান্প্রদ'গিকভার ধু 
তুলিয়া, জাতির মধেো তদবুদ্ধির সৃষ্টি করয়। ব্যক্তিগত ন্বং৭'লদ্ধিঃ চেষ্ট' ন 
করিতে পারে) সেদিকে দেশনতাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । তাহাকে বলিতে 
হইবে_ জাতীয় স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, জাতিন দুদিন সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই 
দুর্দিন । ছর্গঘপথে অভিষানবত স্বাধীনতা-সংগ্রামের টৈনিকেন মধ্যে বগি 
অভিযানের সাফল্য-সহ্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয় দেখ! দেয়, যণ্দ পথশ্রঘে * হতাশায় 
কেহ পিহাইযা। পড়ে, তবু৭ জাতির সবাধিনারক তাহা গুরুপাযিত ত্যাগ করিু 
মধাপথে রশে ভঙ্গ প্রিবেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পল'শীর কলগ্ময 
কাহিনী নৃতন করিয়া লিখিত হইবে। পলাশীর যুদ্ধ বাড়ালী তাহার ম্বাধ'নত 
হারাইযছিল। আসৃন্স ভন্ষ্যিতে যে নৃতন যুদ্ধ হইবে, তাহাতে শচ শহ'দের 
বক্ষোরক্তে ্বাীনতান্ছ্ধ নৃতন অরুণিমায় ররিত হইয়া উদ্দিত হইবে এবং 
এক নবধু'গবর স্থচনা করি?ব | দেশমাতৃকার শৃর্খলমোচন করিতে গিয়া যসকল্ত 
বীর ফাপিাষ্টে ম্বভাবরণ করিয়াও অমর হইয়াছেন, ভীঙ্কাদের অশরীরী খাত 
আমাদের স্ঙে রহিয়াছে । তাহার] দেখিতে চানঃ জাতি চরয ত্যাগের জঙ্গ 
প্রস্তত কিনা । জাতির নেতা এই অগ্রিপরীক্ষান সাম্প্রঙ্গায়িক ভেদবুদ্ধ বিসর্জন 
দিয়া জাতিকে মুক্তির পথে অন্রান্তভাবে পরিচান্সিত করিতে পারিবেন-- 
ইহাই কবির আশা । কবি জাতির নেতাকে এই গুরুদাক্সিত্বের কথা বার বার 
স্মরণ করাইয়া! দিতেছেন। 
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শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 
প্রথম স্তবক 

ছুরগম গিরি-দুরারোহ পর্বত। কান্তার-দুগম স্থান বা অরণ্যানী। ছৃত্তর 
পারাবার--দুর্লজ্য সমুদ্র। রাজি-পিশীথে_গভার রাতিতে। দুর্গম গিরি" 
রাত্জিনিশীথে-জাতির ঘোর দুদিন উপস্থিত | তাহার অগ্রগতি তথ] লক্ষ্যের 
পথে দুর্তজ্ঘ বাধ: । কিন্তু দেশকমী তথা দেশনায়ককে এই সকল বাধায় তিঙ্গমাক্র 
ভীত না 5ইযা সম্মুখের পানে অগ্রসর হইন্তে হইবে। এই কথাটিই কবি নানাক্সপ 
প্রাকৃতিক বাধার রূপক আশ্রর করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 'বাজি-নিশীথ 
খাশার আন্গাকহীন অগ্ধতমপাচ্ছন্ন পথের প্রতীক । লক্ষ্য করিতে হইবে যে 
কবিতাটি দেশনেতাকে উদ্দেশ করিয়া বচিত হইলেও ইহার আপল উদ্দেশ্য 
দেশকমীদের অন্তরে শ্বদেশকে বিধেশীর অধীনতাপ।শ হইতে মুক্ত করিতে উৎসাহ 
এ উদ্দীপনার সঞ্চার করা । 


দ্বিতীয় স্তবক 

ভুলিতেছে তরী ইত্যাদি__এখানে কবি, বাত্যাক্ক্ষ্ধ সমুদ্রেঃ উপর ক্ষ 
একখানি নৌকায় ছুঃসাহাঁপক যাত্রীদের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার চিত্র 
জাকিয়াছেন। ইহাঃবিক্ষু্ধ জাতীয় জীবনের প্রতাক। জাতি যেন নৌকায় 
করিয়া সমুদ্রবন্ষে অগ্রসর হহতেছে' ফুলিতেছ্ছ জল _প্রবল বটিকার 
বিক্ষোভে সমুদ্রল চচ্ছুসিত হইয়. উঠিতেছে। তরঙ্গের প্রচণ্ড মভিঘাতে নৌকা 
থা যাতীদের অবস্থা অত্যন্ত বিপৎপন্কুল। ভুলিতেছে মানি পথ-_নৌকার 
কর্ণধ।র দরিশহার!] হইয়া অভ্রগ্তভাবে নৌকা চালাইতে পারিতেছে পা। (হম্মৎু 
_ শক্তি, সাহস। শবট ফাসী। হাকিহে ভাঁবয্যৎ_-জাতির অগ্রগতির 
পথে যাহা লক্ষ্যস্থঙ্গ, তাহাই জাতির ভবিষ্যৎ । এই ভবিষ্যৎ প্রকৃত শক্তিশালা 
নেতাকে এই সংকটে জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইতেছে। 
নিতে হবে -...-ভরী পার-_জাতিরপ তরুণীকে বিদ্ষৃ সমুদ্র পার করিয়া 
দ্বাধানতার লঙ্গো অবশ্যই পৌছাইয়া দিতে হইবে । 


তৃতীয় স্তবক 


ভিমর রাত্রি-_-অদ্ধকারমন্্রী নিশা। এই তামসী রজনীই মহাকালীক়্শিকী 
দেশমাতৃকার পুজার প্রশস্ত সম । “ভিমিব' শট বিশেষ্য, এখানে বিশেষণ- 
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রূপে ব্যবহৃত। মাতৃমন্ত্রী সান্ত্ীপাঁ_দেশমাতৃকার সেবা মন্ত্রে দীক্ষিত কর্মী বৰ 
যোদ্ধার দল। জান্্রী-ইংরেজী 5610 | দেশকে মাতৃরূণে কল্পনা! করিতে 
গ্রথমে বাঙালীকে শিগাইয়াছেন বন্ধিযান্ত্রে। বহ্থিমের পরোক্ষ প্রভাব নজরুলেক 
উপরও লক্ষ্য করা যায়। যুগীধুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথ! ইত্যাদি-পরাধীন জাতি: 
জনগণ যুগে যুগে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হইয়াছে । তাহাদের হৃদয় এই 
পুতীভূত বাথা-বেদন1 সহা করিয়াও নীরব এবং নিষ্রিয় ছিল কিন্তু আম্ 
তাহাতে গুচগ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় তাহারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণ। করিয়াছে । ফেনাইয়। উঠে বঞ্চিত বুকে ইত্যাদি-_এহিকের 
সর্বহথবঞ্চিত পরাধীন ভাবতবাণীর হ্ৃদয়বেদনা চবমে উঠিয় উচ্ছৃসিত হইয়া 
পড়িাছে, আগ্নেয়গিরির অন্তর্হর ম্যায় অচিরেই হয়তো তাহার স্ফুরণ ঘটিৰে 

দর পথে নিতে হুবে ইত্যাদি-জনশক্তির এই অযেচ হৃদয়বিক্ষো ভক্ষে 
দেশের স্ব।ধীনতা-অজুনর কাজে লাগাইতে হইবে । দেশের প্রতিটি বৃতুক্ষ 
সবহার।কে সম্মানে বাচিবার অধিকার দিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুধধ সৈনিে 
পরিণত করিতে হইবে__কিন্তু সাবধানে! একটি ভূল পদক্ষেপ হইলেই জাতিঃ 
ভবিষৎ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। 

চতুর্থ স্তবক 

অসহায় জাতি মরিছে ডুঁবরা-উপযুক্ত নেতার অভাবে জাতি কর্ণধার 

হীন তরণীর যাত্রীর স্তার ঘোনু সংকটে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। জানে না 
সম্তরণ-_ সাতার না জানলে যেমন জলে সমুহ বিপদ, আত্ম-পর্িচালনা শা 
অতাবে৪ জাতির তেমনই বিপদ । কাণ্ডারী--যাঝি, কর্ণধার । মাতম জপণ- 
দেশমাতকার শৃঙ্খলমোচনের প্রতিজ্ঞা। কাগারী !---*মাতৃ-মুক্তিপণ- 
দেএনাযকের সম্মুধে আজ অগ্রিপণীক্ষ। উপস্থিত । তীহাল প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তা এব 
পরিচালনার দক্ষতার প্রমাণ দিবার সময় জাতির এই সংকটমুহর্তে আপিয়াছে। 
*হিন্দু না ওর! মুসলিম ?” ইত্যাদ-_জাতির ছুপিনে কোনো দুইবুদধি স্বার্থপর 
মানুষ সংকীণ সাম্প্র্দারিকতার ধুযা তুলিয়া জাতির মধ্যে বিভেদ্সষ্ির চেষ্ট 
করিতেছে । কাগারী ! বলো, ডুবিছে মানুষ ইত্যাদি--জাতির যিনি নেতা, 
তাহার উদ্দেশেই কবি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । জাতির নেতাকে 
সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উঠিয়। সকলকে এক দেশমাতৃকার সন্তান ধলিয় ভাবিতে 
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এবং পরিচর দ্দিতে হইবে) সম্প্রদায়নিবিশেষে সকলকে এক জাতীয়তাবোধে 
ঈদ্বুদ্ধ কর্ণিতে হইবে । জাতির নেতৃত্ গ্রহণ করিয়া ষে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি বজন 
দবিতে ন। পাবে, সে নেতা হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য । 


পঞ্চম স্তবক 


শিরিসংপট, ভীরু যাত্রীরা ইত্যাদি__এই শুবকে কবি সংকটের মুহুর্তে 
ক্াতিকে একদল অভিদ্বাত্রী রূপে চিত্রিত করিয়াছেন । তাহারা সকল বাধা ও 
যোগ উপেক্ষ। করিয়। জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিতে দুর্গম পার্বত্য পথে 
খভিষান চালাইয়াছেন। শির্সিসংকট-_পর্বতগাত্রের অতিশয় দুর্গম এবং 
'বপজ্জনক স্থান । গুরু গরজায় বাজ -_একে তো দুম পার্বত্য পথ, তাহার 
টপ আবার আকাশে প্রচণ্ড মশনিনির্ধোষ আসন ঝটিকা ইঙ্গিত দিতেছে। 
শন্চাশসপথ-বাত্রীর মনে ইত্যাদি-_দুর্গম পথে চলিতে চলিতে যাহার] হতাশা 
+ শ্রমে পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মনে সন্দেহ জাগিতেছে- আমরা লক্ষ্যে 
পষপধস্ত পৌহিতে পাত্রিব তো? কাগারী! তুমি ভুলিবে ক পথ? 
চতাশ। ও শ্রমে যাগার অভিযানের লাফপ্য-লন্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পচিয়াছে, 
পই ছুবল সনীদের স্িমিতপ্রান্ প্রেরণা! কি জাতির নেতাকেও হতোদ্যম করিপা 
শবে? তিন কি অন্টের কথায় অগ্রগতির পথ শাড়িয়া ফিরিবার পথ 
গরিবেন 7_কখনই না। তাহাকে শটল্‌ বিশ্বাস লইঘ়াই জাতিকে সম্মুখের পথে 
গালাইতে হইবে । ভ্ক্িবে কি পথমাঝ ?-তিনি কি মধ্যপথে রণে ভঙ্গ 
দবেন? কারে হানাহা ন_ণগ্রোগ্ভব অভিযাত্রীকে নূতন উদ্দীপনা নূতন 
ক্তি দিতে ১ইলে ষাঁদ আঘাতের প্রয়োজন হয়, তবে তাহাও করিতে হইবে । 
খাঘাতের ফলেই তাহার জডবৎ চেতনাবু জাগ:ণ ঘটিবে। নিয়াছ যে 
যহাভার _তুমি যে জাতিকে তাহার লক্ষ) অর্থ স্বাধীনতায় পৌছাইয়া 
বার গুরু দায়ত্ব গ্রহণ করিয়াছ, তোমার পক্ষে এ দায়িত্ব বন করা কিছুতেই 
চালবে না। 

তব সম্মুখে এঁ পঙ্গাশার প্রান্তর-ইতিহাস-বিখ্য/ত পলাশীর যুছ্ছে 
ভারতের স্বাধানতাস্থধ অস্তমিত হইয়াছিল। গে আজ্ঞ প্রায় ছুইশত বৎসরের 
চথা। আকার ভারতীয় জ।ত যেন হুষে।গ্য নেতার পারচালনে সেই 


কাণ্ারী হুশিয়ার ৩১১ 


পলাশীর রণক্ষেত্ত্রে আপিয়া নূতন যুদ্ধ করিবার আন্ত প্রস্তত। পলাশীর প্রথম 
যুদ্ধে বাঙালা তাহার স্বাধীনতা! হার'ইয়াছিল। কিন্তু আসন ছিত'য় যুদ্ধে জয়া 
হইয়! সে হাগ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবে । ইহাই কবিব আশা। স্লাশী 
ৰর্তমান মুশিণব'দ জেলার একটি স্থ'ন। ইভার আত্রকাননে ১৭৫৭ থৃষ্টাবে 
বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ঈন্ট ইগ্ড়! কোম্পান র যুদ্ধ হয়। 
বিশ্বানঘাতক মারঞাফরের কুমন্ত্রণায়ু সিরাজ পলায়ন করেন এবং ইংরেজ 
সেনাপতি ক্লাইভ জদ্নলাভ করে। খুনে-রক্কে। শব্দটি ফাসী। খঞজর- 
ছোরা। বাগালীর খুনে : “খঞ্জর-_পগাশীর যুদ্ধে বছ বাঙাল বারের 
রক্তক্ষয় করিয়া ক্লাইভ কুটকৌশলে বাঙলার ম্বাধানতা হরণ করিয়ছিল। এ 
গঙ্গায় ডুবিযাছে ইতাদি-পলাশীর বণক্ষেত্রের প্রাস্রবাহিনী গঙ্গার জলে 
সেদিন বাঙলা তথ' ভারতের গ্বাধীনতাহ্্য অন্তযত হইয়াছিল। এই পঙউক্তিটি 
কবিবর নবীনচন্্র দেনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তুলনীয় ঃ “নিতান্ত কি 
দিনমণি "ডুবিগে এবাধু ডুবাইয়া বঙ্গ আঙ্গি শোকসিক্ধুজলে” ( পলাশীর যুদ্ধ)। 
উার্দবে সে রবি ইতাদি--ন্বাধীনত। সংগ্রামের নিভীক দৈনিকদের বক্ষোবুক্ধে 
ভারতের স্বাধীন ঠাম্ুর্ধ নৃতন অরুণিমায় রঞিত হইয় ভারতের নৃষ্ভন যুগের 
শৃচনা করিঠে উদ্দিত হইবে । ভারতবাপী: রক্তদান বিফল হইবে না। 
পপ্গারশীর কলস্কত ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিত হইবে । 


সপ্তম স্তবক 


ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল ইত্যাদ--দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের জগ 
ষে সকল মুহ্যক্নয়া শহীদ ফাসিকাষ্টে মুডাবরণ করিবার পূববুইত পধস্থ রাভির 
সসম্মানে হ্বারশ্নভাবে ধাচিবার অধিক্কার সগর্বে ঘোষণ কারঘ়াছেন।? যাহার? 
দেশের স্বাধীন ভার ছন্য মরিয়া ও অমর হইরাছেন। তুলশয় 8 “বিজয়া বারের 
দল, মরিপা তোমর1] শিখাইয়া গেলে বাচিবার কৌশল ।”--বিজমুলাল 
চট্টোপাধ্যায়। আলি অলক্ষ্যে দাড়ায়েছে ইত্যাদি_সেইসব মুহাজয়ী 
বারের অশরারী আত্মা যেন জাতির এই সংকটের মুহুতে পাশে আশিয়া 
ঈাড়াইয়াহে। তাহার। দেবিতে চান ম্বাধীন'তাকামী জাত চরমতা'গের জঙ্ক 
প্রস্তুত কিন) কারণ রক্তের খণ শোধ ন' ঠই/ল লুপ স্বাধীনতা যে 'ফববার 


'নয়। আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?--জাতির 
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সম্মুখে ষে কঠিন অগ্নিপীক্ষা উপস্থিত, তাহাতে কোন্‌ স্বার্থ নেতার প্রধান লক্ষ্য 
হইবে-_জাীন স্বার্থ, ন! তুচ্ছ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দ্বার্থ৭ সহজ কথায়, 
জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক স্বাথের মধ্যে যখন ছন্দ উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃত 
দেশনেতা কাহার প্রাধান্য দিবেন জাতির, না সম্প্রদায়ের? উত্তরে কবি 
ইহাই আশা কপ্পেন ষে, জাতীয় স্বার্থ সাম্প্রনায়িক স্বাথের বু উর্ধেবে। দেশ- 
নেতাকে এই মঃ1?সত্য ভুূলিলে চলিবে না। 


ব্যাখ্যা 


€১) দুর্গম গিরি, কান্তার......বাত্রীরা ভ'শিয়ার ! (স্ভবক ১) 

আশলোচঢামান অংশটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজ্ঞরুল ইন্লামের *কাগ্ডারী 
ছাঁশিয়ার'শষক কবিতার অন্তত । এই অংশে কবি বপ্রকের সাহাযো জাতির 
সংকটময় অবন্থ। বর্ণনা করিতেছেন । 

শতাব্দীর পরাধানতাম্স অধঃপতিত জাতি আজ হতাশ আর অজ্ঞতার 
ঘনঘোরে [শিমজ্জিত। এই হতাশা ও অজ্ঞতা যেন গভীর বাজির মসীময় 
অন্ধকারম্বরূপ । এইবূপে বর্তমান আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভব্ষ্বাৎ বিপৎ্সঙ্কুল | 
জাতির প্রগতি পখে এক একটি বিপুল গ্রুতিবন্ধক তম পবতের মতো ঈধডাইহা 
আহে। হসকঙ বিপদ্‌ পার হইয়া! জাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে গঙন 
অরণপখের শ্বায় কেশকর, নিহপঙঈগ, আপগ্িচিত পুণে হল পথ গিয়াছে দুঃখের 
উষণ মরুভূমির মধ) ধয়।। তাহারও পরে রাহয়াছে বিপ্রব ও বিপধয়ের বিক্ষুব্ধ 
সমুদ্র । এইসকল সংকটের মধ্য দিয়া আমাদের ভবিষৎ স্বদিনের লক্ষ্যস্থলে 
উপনখত হইতে হইবে । দেশকম্খণের তাই ওস্তত হইতে হইবে । দুর্গম পথের 
সকল ছুঃথ শু ভুলে সম্ভা বন] জ্ঞানিয়া হইতে হইবে আমাদের মতর্ক। 

(২) দ্ুলিতেছে ভরী*.- নিভে হবে তরী পার। ( শুবক " ) 

কারান হা।শয়ার১শীষক কাতার ওই অংশটিতে কবি নজ্ঞরুল ইস্লাম 
বিক্ুৰক জাত"য় জ বনের [ত্ুটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ই জাতিয় বিক্ষোভের 
দিনে ষে সতঙক নেতার নিভীক অভ্রাস্ত পরিচালন। গ্রয়োজন, এই আংশটির 
ভাহাই বভব্য | 


কাগাবা হুশিয়ার ৩১৩ 


কালসমুদ্রের ধিপুপ বক্ষে আযাদের জাতি যেন একটি তবণীবাহিত বাল্তরীর 
ছ্বল। যুগযুগব্যাগী পরাধীনতার ফলে সঞ্াত নিক্ষিয়তা আজ টুটিক়। গিয়াছে । 
জনগণমন সহস1 ফিবিয়া পাইযাছে তাহার লুপ্ত সন্থিৎ। এই জাগরণ, এই 
জাতীয় বিক্ষোভ বিরুদ্ধ শক্তির দ্বার] প্রতিহত হইয়। যেন ফুলিয়] উঠিতেছে। 
নেতৃবৃন্দ এই আকত্মিঙ্ বিপ্রধে যেন দিশাহার] হইয়া পড়িয়াছেন। এই বিপ্রব 
ও সংকট ঝছের আকার ধারণ করিয়া কাপাইয়া তূলিয়াছে নবযুশকে | তাই 
কালসমুদ্রের অ'শ এই ষে বিক্ষুব্ধ যুগ, ইনার মধ্য দিয়া জাতীয় তরণীকে অভ্রাস্ত 
জক্ষ্যের প্রতি চালিত করিতে হইবে! বিপ্লব ও বিপর্ষয়ের ঝডবঞ্চা সেই তরনণীর 
পাল ছিডিয়া, ভ্রু কাশাইয়া এই যে এক অক্ভুতপূব আলোডন স্থষ্ট্ি করিল, 
তাহার মধ্যে জাতিকে চালবা করিতে পাবেন একমাত্র অমিতবীধ অভ্রাস্তলক্ষ্য 
নিভীঠক বীর ! সেই বীর আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন এবং অগ্রগতির পথে 
আমাদিগকে অনিক্দ্ধভাবে পরিচালিত করুন! 


(৩) তিমির রাত্রি "দিতে হবে অধিকার । ( স্তবক ৩) 
এই অংশটি বিদ্রোহী কবি নজঞ্চলের “কাগু বাঁ ভাঁশিয়ারশীর্ধক কবিতার 
ন্তর্গত। জাতির এক অতিশয় সংকটমুহূ্তে বে শক মীদের উদ্দেশ্তেই আলোচ্যমান 
অংশের সাংপানবাণী উচ্চারিত হইয়াছে । 
যুগ-যুগান্তব্যাগী পরাধীনতার পর জাতি যেদিন জাগিয়! উঠিয়াছে, সেদিন 
বরে-বাহনে আপংথয ংকট তাষসা বার আক্চারে দেখ।ধিয়াছে। কবি দেশকে 
মাতা এবং দেশলেবকদিগক্ে দেশমা হারসাধকরূপে বল্পনা করিয়াছেন । দেশমাতা। 
যেন শক্কিকপিণী মঠুামায়া। তাহার পুজার প্রশস্ত ক্ষণ তিযিরান্ধ রাত্রিহ বটে। 
দ্বেশকে ধাহারা যাতা জ্ঞান করেন এ*ং মাতুজ্জনেই তাহার সেবা করেন, সেই 
দেশকমিগন সাবধান হইয়া যেন কাধে ব্রতী হন। বহুযুগের পুরধীভূত ছুঃখ আজ 
দেশবাদীর চিত্তে আপগোডন হ্স্ী করিয়াছে । হৃদয়ে ভ্দয়ে দেখা দিনাছে 
বিভ্রোহ। একটা জলন্বোত চারিদিকে বাধা পাইয়া রুদ্ধ হইয়া পড়িলে যেমন 
ফুলিয়া। উঠে, ঠিক তেমনি -দশবাস'র হৃদয়ে পুঞ্জ'ভূত চাপা দুঃখ উচ্ছৃদিত হইরা 
উঠিয়াছে। এই বিপুল জনশক্তির অমেয় হাদয়-বিক্ষোভকে দেশের কাজে নিয়োগ 
করিতে হইবে। সহায়ত লইতে হইবে লাঞ্ছত বঞ্চিত সর্বহারাদের | কিন্তু 
এ বিবয়ে বিন্দুমাত্র ভূলও জাতির ভাগ্যে অপূরণীয় ক্ষতি লাধন করিতে পারে। 
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এই কথা মানে রাখিয়া জনবিক্ষোভকে স্ুচিজিত পথে পরিচালিত করিতে হইবে, 
কাজেই দেশকমিবুজ্দের পক্ষে সতর্কতা প্রয়োজন । এই অংশে কবির ইহাই 
বক্তব্য । 


(8) অসহায় জাতি মরিছে-' "সন্তান মোর মার । (ত্বক ৪) 

এই অংশটি কাজী নজরুল ইস্লামের “কাগাবা ভুশিয়ার”-শীর্ষক কবিতার 
অন্তর্গত । কবি এই অংশে দেশনায়ককে সম্প্রাদাঘিক ভেদাভেদ ভূলিয়। একনিষ্ঠ 
চিত্তে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে অন্প্রাণিত করিতেছেন । 

করধি'রহীন নৌক যেমন সমূদ্রগর্তে নিমক্ফিত হয়, ঠিক তেমনি বিচক্ষণ 
নেতার সুদক্ষ পরিচ'লনার অভাবে জাতি সংক্টস্মুদ্রে ডুবতে বসিয়াছে। দ্বেশ- 
বাদীর মধো ধরনের নামে দেখা দিয়াছে সাম্প্রদাফিক ভেদবুদ্ধ। এই আত্মঘাতী 
ভেদ-বিবাদের মধ্যে জাতিকে পরিচালনার ভার যে নেতার উপণ ন্যস্ত, তাহার 
পক্ষে আজ অগ্নিপর"ক্ষা উপস্থিত । সকল ভেদবুদ্ধির উর্ধে উঠিয়া মাতৃ স্বরূপ] জন্স- 
ভূমির স্বাধীনতা অর্জনই তাহার ব্রত। এই ব্রতে প্রগাঢ় নিষ্ঠার দ্বাণ দেশনায়ক 
জাতিকে হিন্দুমুদলমান ভেদ-জ্ঞান ভূলাইয়। দিতে পারেন। আপনার হৃদয়ে 
আস্ভতবিক জাত*য়তাবোধ সঞ্চারিত করিতে পারেন তিনি সকলের মধ্যে, এবং 
হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, কেবল বিপন্ন মান্ঠ”ষর উদ্ধারই যে আমাদের ব্রত-_-এই 
মহান্‌ ভাবে জাতিকে তিনি উদ্বোধিত কণিতে পারেন। একাজ অভিশস্ব কিন 
সন্দেহ নাই । কঠিন বলিয়াই কবি জাতির কর্ণধারের প্রতি এই সাবধানবাণী 
উচ্চারণ জ্বিয়াছেন। 


(৫) গিরিসংকট; ভীরু.” নিয়া যে মহাভার ।' (স্তবক ৫) 

এই অংন্টি কাজী নজরুল ইপ্লামের 'কাগ্ডাবী ভ'শিয়ার।-শীর্ষ ক কবিতা 
হইতে উদ্ধৃত। কবি জাতীর জীবনের এক অ'তশয় সংকটখয় মুহ'তর ৰর্ণন। 
করিতেছেন এবং সেই সংকটে আবচলিত বিশ্বাপে নগ্রনর হইবার জন্য দেশ- 
নাষককে অনুপ্রাণিত করিতেছেন । 

কবি জাতিকে মুক্তিপথের অভিধাত্িজাপ বল্পনা করিয়াছেন। যাত্রাপথের 
একটি শ্থলে কঠোরতা ও প্রতিরোধ যেন গিরিবত্বের মতো দুর্গযাতা ক্থটি 
করিয়াছে তাহার উপর আবার আকশ্দিক কতকগুলি ভয়ংকর বিপদ্‌ অশনি- 
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নির্ঘথোষের যতো অভিযাত্রী টসনিকদিগের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করিতেছে ।' 
পথ্শশ্রমে ও হতাশায় ভগ্রনৃদয় হইয়া কেহ কেহ পশ্চাৎ্পদদ হইয়া পডিতেছে 
তাহাদের মনে জাতির মুক্ত-সন্বদ্ধে যেন সন্দেহ জাশিয়াছে এবং সেই সন্দেহ 
তাহাদের সংগ্রাম-প্রেরণ! স্তিমিত করিয়া দিতেছে । এই ভীষণ পরীক্ষার সন্দুে 
্বশনায়ককে বিশ্বাস হারাইলে চলিবে না । অচল নিষ্ঠায় আর অটল বিশ্বাসে 
তীহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। বিপুঙ্গ সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাহাকে ভয়োদহ 
জাতিকে সম্মুখ চালাইতেই হইবে । ইহাই গাহার এক্াস্ত কর্তব্য । এই 
কর্তব্যের গুরুদারিত্ব ভূললে চক্িবে না, চলিবে না অর্ধশথে বরণে ভঙ্গ দিলে । 


(৬) কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে "খুনে রাহিয়! পুনর্বার | (স্তবক ৬) 

এই অংশটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্লামের “কাসারী ছশির়ার+- 
শীর্বক কবিতার অস্তর্গত। স্বাধীনতা-সংগ্রামে অভিধাত্রী জাতির সম্মুখে কষি 
এখানে" একটি আশার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। 


প্রায় ছুই শতাব্দী পৃরে পলাশীর রণাঙ্গনে বাঙলী তাহার স্বাধীনতা হারায়। 
বৃটিশ বাহিনীর অধনাপক ফাইভ পেদ্িন অপংশ] বাঙাঙ্গীবীরের বক্তক্ষয় করিস 
ইংরেজশাসনের ভিত স্থাপণ করে। ভাবতের ভাগ্যরূপ স্থণ পেদিন সন্ধ্যায় 
পলাশীপ্রাস্তরবর্তী গঙ্গার জলে মস্তমিত হয়। আজ দ্বইশত বৎসর পরে বন্ধ 
হুম বাধা উত্তীর্ন হইয়া স্বাধীনতাকামী জাতি যেন সেই পগাশ'রই প্রান্তে 
আসিয়া পৌছিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি আসন্ন, কিন্ত ভপ্ফিতের এই 
বুদ্ধ ভারতের মুক্তি আনয়ন করিবে, পরাধীনতার কলঙ্কে মসীন্সিপ্ত পলাশীর 
ইতিহাস আগামী ধুদ্ধর পর নৃতন করিয়া! লিখিত হইবে । দেশবাসার অজশ্র 
পক্রক্ষয়ে আবার আমর] স্বাধীনত! লাভ করিব, আবার ভার/তর পৌভ"গ্য" 
স্ধ ব্রক্তর ধ্ুত হইয়া নবধুগেও স্থচন! করিবে । দেশনায়কের সম্মুখে কবি এই 
আশার চিন্রটিই তুশিয়া ধরিয়াছেন। এই মাশার 'শান্বত হইয়া প্রবল 
প্রেরণায় /তনি জাতিকে মুক্তিপংগ্রামে চালিত করুন, ইছাই কবির আকাঙ্কা। 


৬৫4) ফাসির মঞ্চে গেয়ে "তকাঙ্ারী ভাশিয়ার | (স্তবক ৭) 


আলোচ্যমান পও.ক্তি কয়টি কবি নজরুস ইস্পামের “কাগাবী হাশিয়ার'শীধক 
কবিতার শেষ শবক, এই অংশে কবি স্বাধীনত।-সংগ্রামের শহইংদদিগের স্মৃতি 
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সম্মুখে স্থাপন করিয়া জাতিকে আত্মত্যাগে অন্নপ্রাণিত করিতেছেন এবং জাতির 
অধিলায়ককে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। 

দেশের মুক্তির জন্ত কত বীর ফরাপিকা্ঠে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই মহৎ 
ব্রতে আত্মবাল দিয়! তাহার] জীবনকে সার্থক করিয়াছেন। মৃত্যু তাহাদিগকে 
মারিতে পারে নাই, বরং এক্সপ গৌরবময় মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহারা জাতির 
অমর জীবনের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন । এইরূপ মৃত্যুতে যে জীবনের ন্দয় নুচিতত 
হয়, গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাহারই দৃষ্টান্ত রাখিয়৷ গেলেন এই শহীদবৃন্দ। আজ 
তাহাদের অশরীরী আত্মা ষেন আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাডাইয়াছে। জাতির 
সুক্তর জন্য তাহারা চাহেন আরো! ত্যাগ, আরো আত্মবলি। তাহাদের নিকট 
আমরা খণী। তাই ভাহাদের দাবি পূর্ণ করিয়া স্বাধীন] অর্জন করিতে হইবে । 
কিন্তু দেশের জন্ত নিজেকে মৃত্যুর যৃপকাষ্ে সমর্পণ বড সহজ কথা নয়। বিশেষ 
করিয়া জাতির খ্বার্থে ও সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের ।'জাতের') স্বার্থে যখন ছন্দ উপস্থিত 
হয়, তখন আত্মত্যাগের পরীক্ষা স্বকঠোর। এই সংকটের দিনে জাতির 
“অধিনায়ক যেন সাবধান থাকেন, ইহাই কবির বক্রব্য। 


আঘর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র.১। “কাণারী হুশিয়ার কবিতায় কৰি নজরুল ইসলাম যাহা 
বলিয়াছের্ব, ভাহ। ব্ূপক ভাঙ্গিয়া সরলভাবে প্রকাশ কর। 

উ.। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার) কবিতায় কবি নজরুল ইস্লাম মুক্তকমী জাতিকে 
একটি বিশেষ পরিবেশ-কল্পনার মধ্যে অভিযাত্রী বাহিনীরূ,প দেখিয়াছেন। 
মহাকাল সমুদন্বরূপ | উহারই এক একটা অংশ এক একট! যুগ। সেইরূপ 
এই অংশে অথ ৎ একটি বিশিষ্ট যুগে আমাদের জাতিটি যেন নৌকারোহী 
যাত্রখর দল। আংভকার নবযুগ এক সংকটময় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। জাতির 
দুর্ভাগ্য ও *ত বত পরাধ লতার অন্ধকার যেন ভামসী রাত্রির মতো ঘনঘোর হা 
করিয়াছে । ইহার মধ্যে পড়িয়া অগ্রগতির পথ আমরা ঠিক করিতে পারিতেছি 
না। এখ্িকে জাতীয় সংকটসমূহ ভীষণ ঝড়-বঞ্চার আকার ধারণ করিয়াছে 


কাণ্ডারী হু শিয়ার ৩১প 


আমাদের কাল, আমাদের জীবন তাই কিক্ষুন্ধ সমৃদ্রের রূপ লাভ করিয়াছে । 

নৌকারোহী যাত্রিস্বক্ূপ জাতিকে এই সমৃদ্রে পাড়ি দিতে হইবে । ভাই বিচক্ষণ 
কর্ণধারম্বব্ূপ ধিনি জাতির নেতা, তাহার দক্ষ পরিচালন! চাই । নৌকা 
মাঝি থাকে বনু, কর্ণধার একজন, দেশদেবকের সংখ্যা অগণ্য। ইহাদের তো 

সতর্ক হইতে হইবেই, নায়ককে সাবধান থাকিতে হইবে সর্বাধিক | ম্বাধীনতা- 

সংগ্রামের দৈনিক-নির্বাচনে দেশের নায়ককে পর্বহারা বঞ্চিত লাঞ্কিত দেশবাসীর 

কথা মনে রাখিতে হইবে এবং ইহাদের মধ্যে যুগপঞ্চিত বিক্ষোভটিকে মুক্তি- 

সংগ্রামে নিয়োগ করিতে হইবে । জাতির আক্ত বডই দুদিন। অসীম সমূক্জে' 
নিমজ্জমান মানপের মতো তাহার অবস্থা । এই অবস্থায় হিন্তু-মুদলযান বা 

সাম্প্রদায়িক স্বাতস্বাবোধ থাকিলে চলিবে না । দেশ মাতা, আযরা জাতিধর্ম- 

নিধিশেষে সকলে তাহার সন্তান । সকলেই আমরা মানুষ আর সকল মাছুষই 

'ভাই-ভাই । এই ভ্রাতৃত্ববোপ সংহত করিয়া জাতিকে বিপতৎপঙ্কুন সংগ্রামের পথে 

চালিত করিতে হইবে । সাগরপারের অপর সীমায় হএতো আবে সংকট 

আযাদেষ পথ রোধ ককিিয়া দাডাইবে। ভয়তো দে'খব দ্বুম গিরিপংকটের 

মধ্যে বিচঘশিত আমাদের অগ্রগতিও পথ । হয়তো তখন শতেক শঙ্ক। আকাশের 

বুকে বজহংগ্গারে জাগিবে। হয়তো তখন শ্রান্ত সেনিকদলের কত কেহ সভয় 

সন্দেহে পিছাইধা পণ্ডিবে । ষাহারা আগাইয়া যাইবে, তাহাদের নেও হয়তো 

হতাশার কালে ছায়া! কিছুট1 বিস্তার লাভ করিবে । কিস শুধু অধিনায়ক, 
ষপ্দি তখনও অবিচল সংকল্পে অটুট থান, তবে ভগ্রোগ্ম বাহিনীর মধ্যে তিনি 

আবার প্রেরণা সঞ্চার করিতে পাব্রিবেন। ক্রমে সংকট গিবিবন্ম্ অতিক্রম 

করিয়া আমব্া সমণ্ডলে আসিয়। পড়িব। দুইশত বসন পৃণ্ব পপাশীব প্রাস্তবে 

আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি, আজ আমর পঙ্গাশখীর নূতন ইতিহাপ রচন! 

করিব । এক? যেখানে ভারতের ভাগ্যহ্থর্য অস্তমিত হয়, সেইথানেই আবার 

সৌভাগ্যের রককরাও। তরুণ তপনের আবির্ভাব ঘটিবে | এই বিশ্বাস, এই প্রেরণায় 

বুক বধির আমাদের চলিতে হইবে। ফাপিকাষ্ঠে যাহারা দেশের জন্ক 

আত্মবলি দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের অশরীরী আত্মা যেন আমাদের নিকট 
আরে] কিছু ত্যাগ দাবি করিতেছে। স্বাধীনতার' জন্ত চাই অকুঠ ত্যাগ, 

নির্ভীক আত্মবলি। এই ত্যাগের পথে, সংগ্রামের পথে আমাদের নেতা যেন 
সতর্ক পরিচালন। করেন- ইহাই কবির সাবধানবাণী । 


৮৩১৮ 1075 0 পাঠ-সংকলন 


প্র.২। “কাণ্ডারী ভ্শিয়ার” কবিতাটির সার নিজের কথায় 
সংকলন কর। 

উ.। সংক্ষিগ্তনার দেখ। 

প্র. শ। “কাগ্ারী হু*শিয়ার' কবিতাটির বিবয়বন্ত্র বিচার করিয়। 
ইহার শীর্বন।ম সমর্থন কর। 

উ.। নামকরণ দেপ। 

প্র.৪। 'কাগারী ভঁশিয়ার' কপিভাটির যে সকল দিক ও বিষয় 
তোমার ভালে! লাগিয়াহে, তাহা! উল্লেখ করিয়! একটি প্রবন্ধ লিখ । 


অথবা 
“কাণ্ডারী ছ'শিয়ার' কবিতাটির সন্ধন্ধে একটি আলোচন! লেখ । 
উ.। জমালোচনা দেখ । 


ব্যাকরণ ও রচনা 


সন্ত দরশ্ুর-ছুঃ+তর | পুনর্বার -পুনঃ+বার। পরীক্ষা পরি+ 
'সীক্ষা! | 

সমাস 2 রাত্রিনিশীথে_-বাত্রিন শিশীথে অর্থাৎ মধ্য/ংশ € ৬ষী তৎপুরুষ ), 
তাহাতে । তিমিবররান্ধি--তি“মরময়ী রাজি (মধ)পদলোপী ক্বদাওয় )। মাতৃ- 
ঘুস্ী-মাতার অর্থাৎ মাতৃভনক্কর মন্ত্র ( ৬্চী ঠৎপুকষ ), তাহা আছে ইহাদের এই 
অর্থে মাতৃমআ7ইন্‌। যুগধুগাস্তপ ধত--যুগের অস্ত €৬্ঠীঙৎপুরুষ); যুগ হইতে 
যুগাস্ত (বিনামব্যরে অবাধীভা+); ত'হা ব্যাপিয়। সাঞ্চত (৭ চাহৎপুক্ুষ)। 
মাতৃমুস্তপণ-__মাতার মু'ক্ত ( ৬চীততপুরুষ ); তাহার জগ্ত পণ ( ৪থা তৎপুরুষ )। 
গিরিসংকট-_গিরিক্র সংকট অর্থাৎ দুর্গম অঞ্চল € *্ঠীতৎপুরুষ )। পশ্চাৎ-পথ- 
যাত্রীর-_পশ্চাৎস্থিত পথ ( মধ্যপদলোপী কর্নধারয ) "তাহার যাত্রী ( তৃতীয়ার্থে 
৬্ঠীতংপুরুষ )১ তাহার । |দবাঞর--দিবা করে বাহ। (উপপদ-তৎপুরুষ )। 
'জল্সপান”-অঃসচক গান € মধ্যপধলোপী কর্মধারর )। 


কাণ্ডারী ইঁশিয়ার ৩১৯ 


সাধু গচ্চ-প £ লঙ্ঘিতে-লঙ্ঘন করিতে । ঘোষিয়াছে-ঘোষণা 
করিয়াছে । গ€জায়__গর্জন করে। ত্যজিবে--ত্যাগ করিবে । উদ্দিবে-- 
উদ্দিত হইবে রাঙিঞা (উচ্চতর মধধ্যমিক ১৯৬ )-রাঙা হইয়া ইহাদেরে-_ 
ইঙ্াদের অথবা ইহার্দিগকে! জিজ্ঞাসে_-জিজ্ঞাসা করে। 

প্রকরণ ভ-স্মভ্যল £ ছুর্গম__ছুর্+গম্খল্‌। হশিয়ার_হাশ আছে 
অর্থে ইশ+ইয়ার। ফেনাইয়া-_-ফেন+আ (নামধাতু)+ ইয়া । পু্ত--পুঃ+ 
ইতচ(গ্জাতার্থে)। ত্যজিবে_ত্যঙ্গ (সংস্কৃত ধাডু)1+বে। ফাসি 
ফাস+ই। উদদবে_-উৎই (ধংস্কৃত ধাতু+ইবে)। 

শ্বা-্জাশ্লচন্য]2 কাস্তার £ গহন কাণ্ভারে শ্বাপদকুলের বাস। 

পারাবার £ মুত্যু পারাবারেই কি সকল জীবনের পরিদমাথি? 

অলক্ষ্যে: পাপঞাজ দকলের অলক্ষ্যে করা হইলেও ডগণানের দূ এছায় ৭! । 

ব্যান ল্রপগপভ টীকা £ লঙ্ঘতে _লজ্ঘ (সংস্কৃদ ধাত)+ইতে) 
কেবলমাত্র পদ্চে ব্যবহৃত। কাবতাটিতে এইরূপ আরও প্রয়োগ “ঘা ধিয়াছে?। 
“উদ্দিবে | 

ফেনাইয়া--প্ররৃতি-প্রত্যয় দর্টব্য। 

পাস্্র ইংরেজী ৩াঠঠাগ? শব্ধের বাঙল। রূপ; বিদেশী শব। আপএ 
বিদেশী “ক “হিস্মং” থুন'। 

জিজ'সা-জ্ঞা+মন্‌_ দিজ্ঞাম্‌ (ধাতু )7 জিজা্‌+এ। অতএব এটি সপ 
ক্রিয়াপদ (নামধাতু ৪য়)। কিন্ধ এইজাতীয় ক্রিয়া কেবজ পগ্যেই ব্য ঠ হয়। 

গরজ।য়_গরজ ( বিশেষ্য )৯গরজ ( বিপ্রকর্ষ বান্বরভক্তি)) গরু+ আ] 
( নামধাতু )+4। 

রা উযা--খা$ী বিশেষণ) ইহারই আপ্রত্যয়টি লোপ করিয়া রাড 
নামধাতু হইয়াছে। নাঙড+ইয়া-রাঙিয়।। [“রাঙাইয়, এই নামধাতু রাও 
হইতেই অ-গ্রত্যরযোগে হট প্রেএণার্ঘক ধাতুজাত ভ্রিয়া। ] 


গদ্যাৎ্শ 
শকুস্তলার প্তিগ্রহে যাত্রা 
ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্যাসাগর 


৫কনখ্ক্-ঞ্পন্রিজ্- পাঠ্যপুস্তকের 'পরিরিচয়পঞ্তী” দেখ । 


বাঙলা গছযের সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠ রূপের প্রবর্তক চিসাবে বিছ্যাসাগর সর্বজন- 
বরেণ্য । ইহার “৩টিপতা ঘুচাঈয়া একে ভারসমন্তা আ"নয়ছিলেন অক্ষয়- 
কুমার । ঈশ্বরচন্ত্র তাচাতে আরোপ করিলেন লালিত্য এবং শ্রুতমাধুধ। 
বাঙ্গাল] গদোর যথার্থ তাল বাঁ [1)50)2) আবিষ্কার করিয়া তদভষায়ী বাক্যগগন- 
রীতি ঞচলন করা বিচ্যাসাগরের অনুপম কীতি। উচ্চ শ্রেণীর সাহিতোর শর্ট 
না হইয়াও শুধু বাঙ্গালা গ্যের শু এবং ললত রাঁতির প্রবর্তয়িতা বলিয়া 
বিছ্বামাগর নাঙ্গালা সাহতো চিরদিন শে সাহিত্যিক গৌদণেক অধিকারী 
বৃভিবেন।” 

*সংদ্কৃত কবিগণের প্রতি তাহার যে শন্ঘরাগ ছিল তাহাই আধুনিক আধশে 
ষুগপ্রনৃভির শাসনে সংযত হইঝা বালাভাষার নপরূপ পিমাণের প্রেরণা 
হইয়া'ছল। মধূশদন দত কান ও গাণের যে সাধনা বাংলা আমত্াক্ষর ছন্দ 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, চরছাষাগরও আর এক পথে তেধনই সাধনার ফলে এই 
গছাচ্ছন্দ আবিষ্কার কিয়াচিলেন।*** ৮ বিদ্যাদাগর মহাশয় বাংলা গন্ধের 
ছন্দ-ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার উপরে বাঙ্কম ও পরে ববীন্দ্রনাথ 
তাহাদের কারুকীতির অশেষ নিদর্শন নিগ্নাণ করিয়াছেন ।”- মোহিতলাল। 

ভু ন_-কালি্দাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্” নাটকের ছায়া অবলম্ব" 
করিয়া বিগ্ভাসাগর মহাশয় “শকুত্তলা” গ্রন্থ রচনা করেন। পাঠ্যাংশটি তাহা 
হইতে সংকলিত । 

সখহক্চল্রপ-আলোচ্যমান পাঠ্যাংশে কথ্ধমনর আশ্রম ত্যাগ করিয়া 
শবুস্তলার পতিগৃহে যাত্রার বর্ণনা রহিয়াছে । এইজন্ব উহার এইকপ শিঞোণাধ 
দেওয়া হইয়াছে। 


শকুত্তলার পতিগৃহে যা ৩২১ 


সমাক্লৌক্মা--যে ভাষা! বাঙলা গছ্যের ভিত্তিম্বদপ, আলোচ্যমান 
গছ্যাংশে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে । গছ্যেরও যে একটা ছন্দ রহিয়াছে, ইহার 
মধ্যেও যে ভাব তরঙ্গভঙ্গের স্তায় লীলায়িত রঙ্গে মনোজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে, 
বিছ্ভাসাগরের এই রচনা] তাহারই একটি আদি নিদর্শন । 

এই গল্পাংশে আর একটি লক্ষণীয় বিষম এই যে ইহাতে স্ত্রীলোকের কখোপ- 
কথনের অংশটুকু অনেকটা লঘু-_প্রায় প্রচলিত বাঙলা । কিন্তু কথ বা শাঙ্গরবের 
ভাষা তুলনায় অনেক গুক্ু-গম্ভীর। ইহা লেখকের ম্বাভাবিকতা-বোধেরই 
পরিচয় দেয়। 


গল্পহিসাবেও ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গুণ রহিয়াছে । অনুবাদ বা মূল 
যাহাই হউক, ষে গল্প পাঠককে বর্তমানের কঠোর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া 
ঘুগাস্তরে নিয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, সেই গল্প বিশেষ প্রশংসা । “শকুস্তলার 
পতিগৃতে যাত্রা” পড়িবার সময় কোন্‌ এক জাছুমস্ত্রে যেন কালের দুস্তর ব্যবধান 
অতিক্রম করিয়া একেবারে সাক্ষাৎ ক্ধমুনির আশ্রমে গিয়া! উপস্থিত হই । কৃত্রিম 
পরিবেশে বর্ধিত এুগের পাঠক ভাই গল্পে পুবাকালের আশ্রমজীবনের পবিত্ত 
আবহাওয়ার এক অপূর্ব রসাম্বার্দ উপভোগ করিয়া থাকেন । 


স্ুশ্রল্ভ_মহধি কের আশ্রমে লালিতপালিত হইয়! ক্রয়ে শকুদ্তল। 
যৌবনে পদার্পণ করিলেন । একদিন মহারাজ ুত্বস্ত মুগয়ায় বাহির হইয়া 
একটি মুগের অনুলরণ করিতে করিতে মালিনীতীরে কথ্ের আশ্রমে আসিয় 
উপস্থিত হন। মহধযি তখন আশ্রমে ছিলেন না-_-শকুস্তলাকে অতিথি-সৎকারে 
নিযুক্ত করিয়া তাহার গ্রহশান্তির জন্য সোমতীর্থে গিয়াছিলেন। শকুম্তলাই 
রাজার যথোচিত পরিচর্ধা করিলেন । শকুম্তলার রূপে মুগ্ধ নুপতি অস্গুবীয়- 
বিনিময়ের হবার! ইহার পাণিগ্রহণ করিয়া! নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন । 
এই সময়ে শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হইল । তপোবনে ফিরিয়! কণ্থ এক দৈববাণী 
শুনিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তাহার পর, ছুয়ান্ছের কথামত নিদিষ্ 
লময়ের মধ্যে রাজধানী হইতে রথ আসিল না দেখিঘা! তিনি শকুস্তলাকে 
পদব্রজেই পতিগৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন | 

লহক্ষিগুলাল্ল- শকুষ্তলার পতিগৃহে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। 
তাহার সহিত ধাইবেন গৌতমী এবং শাঙ্গরব ও শারঘত নামে মহষি কথের ছুই 


ভ গছ্া---২১ 


৩২২ ম০পুঞ্৪ ০৭ পাঠ-সংকলন 


শিষ্য | অনম্ুরা ও প্রিয়ংব্দা তাহাদের প্রিয়সথীকে বস্বালঙ্কারে সজ্জিত করিয়! 
দিলেন। শকুম্তলার আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় স্সেহ প্রবণ মহির হৃদয় শোকাকুল, 
ক অশ্রুরুদ্ধ। বনবাসী তপন্থী হইয়াও তিনি স্নেহের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে 
পারেন নাই। তাই তিনি কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় গৃহীদিগের 
নিরতিশয় শোকের কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরে শকুস্তলাকে 
আর বিলম্ব করিতে নিষেধ করিয়া! তিনি সন্নিহিত তপোবধন-তরুদিগকে সম্বোধন 
করিলেন এবং তাহাদের পরম অন্গরাগিণী শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রা অনুমোদন 
করিতে বলিলেন। 

গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া শকুত্তল] প্রাণসখী প্রিয়ধবদার নিকট গিয়া 
বলিলেন, দয়িতকে দেখিবার জন্য তাহার চিত্ত অত্যন্ত উত্স্ুক হইলেও তপোবন 
ছাড়িয়া যাইতে তাহার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদাও শকুস্তলা-বিরহে 
তপোবনের জীবকুলের নিরানন্দ ও শোকাকুল অবস্থার প্রতি সখীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলেন। 

যাত্রার বিলম্ব দেখিয়া কঞ্থ পুনরায় শকুত্তলাকে সত্বর হইতে বলিলে তিনি 
বলিলেন, বনতোম্িণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইতে পারিবেন না। এই বলিষ। 
তিনি ভগিনীস্েহে লালিত আশ্রমলতা বনতোষিণীর নিকট গিয় বিদায় লইশ্ন 
এবং তাহার ভার তাহার সখাছ্য়ের হস্তে অর্পণ করিলেন | সখীপরিতাক্ত 
অনস্থয়া! এবং প্রিয়ংবদা শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ইহা 
দেখিয়া মহধি ভংসনার স্বরে তাহাদিগকে শোক স্ংবরণ করিতে আদেশ 
দিলেন। ূ 

কুটীরপ্রাস্তে শায়িতা একটি পূর্ণগর্ভা হরিণীর প্রতি দৃষ্টি পডিলে শকুস্তল' 
তাহার নিবিস্ষে প্রসবের সংবাদ যথাসময়ে জানাইতে পিতাকে অনুরোধ 
কর্বিলেন। কথ বলিলেন, তিনি এ সংবাদ দিতে কখনই ভুলিবেন না। 

শকুস্তন! কয়েক পা অগ্রাপণ হইন্ডেই একটি যাতৃহান হরিণশিশু বস্ত্রাঞ্চল 
আকর্ষণ করিয়া তাহাপ গতিরোধ করিল। তিন ফিব্রিয়া ভাকাইতে কঞ্ 
বল্লিলেন, মাতাবয়োগ হইলে যাহাকে শকুক্তলা পরম স্সেহে নিজ সন্তানের স্তাঁয় 
শালনপালন করিয়াছিলেন, সেই অসহায় হরিণশিশুই তাহার গমনে বাধা 
দিতেছে । শকুন্তলা সন্সেহে গায়ে হাত বুলাইয়! তাহাকে প্রবোধ দিতে গিয়া 
নিলেই অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। 


শকুম্তলার পতিগৃহে যাজআা ৩২৩ 


এইরূপে নানা কারণে বিলম্ব দেখিয়া শাঙ্গরিব মহষিকে বলিলেন, তিনি যেন 
আর অগ্রসর ন]1 হইয়! সেইথানেই তীহার বক্তব্য বলিয়া দেন। তদচুসাঁরে সকলে 
ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় ধাড়াইলে মহষি দুতম্তকে এই অনুরোধ জানাইতে বলিলেন যে, 
তাহার প্রতি শকুম্ভলার ম্বত:প্রবৃত্ত অনুরাগ এবং নিজ উচ্চ বংশমযাঁদার কথ! 
বিবেচনা করিয়া ছুম্বন্ত যেন অন্তান্য সহধমিণীর ন্যায় শকুস্তলার প্রতি শেহপৃষ্টি 
রাখেন | পরে কন্তাকে সম্বোধন করিয়া! তিনি, পতিগৃহে গিয়া! সপত্বী, দাসী এবং 
স্বামীর সহিত শকুন্তলাকে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে একটি সংশ্ষি€ধ 
অথচ সুন্দর উপদেশ দ্রিলেন। আর কিছু বলিবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা 
হইলে গোৌতমী বলিলেন, বধৃদ্দিগের পক্ষে এই উপদেশই যথেষ্ট | শকুস্তলা যেন 
ইহাই সযত্ে মনে রাখেন । 

ইহার পর মহযি শকুস্তলাকে বলিলেন আলিঙ্গন করিয়া বিদায় ৮ইতে । 
শকুপ্তলা অন্ররমতি চাহিলেন অনসশ্ুয়া ও প্রিয়ংবদাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে । কিনব 
উহারা উভয়েই অনূঢ়া বলিয়া] মহষি তাহাদের যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। 
তবে তিনি গৌতমীকে শকৃম্তলার সঙ্গে পাঠাইলেন । বিচ্ছেদ-বেদনায় শকৃস্থল] 
ভাঙিয়া পড়িলেন, কথের কণলগ্ন হইয়। প্রভূত কাতর অশ্রু বর্ষণ করিলেন । 
মহাতপাঁ কথের নয়নযুগল বাণ্পাকুল হইল । তবু সাস্বন৷ দিবার জন্ত তিনি 
বলিলেন যে শকুস্তল৷ একট সংসারের গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হইতে যাইতেছেন। 
সংসারের কর্মব্যস্ততায় তাহার শোক নিশ্চয় অন্তহিত হইবে । তখন শকুস্তলা 
জিজ্ঞাসা করিলেন কবে আবার তিনি সেই তপোবনে ফিরিয়! আসিবেন। মহষি 
বুঝাইয়! বলিলেন, সং্সারধর্ম স্ুট্ুভাবে আচরণ করিয়া যথাকালে স্বামীর সহিত 
শক্স্তলা একদিন বানপ্রশ্থ অবলম্বন করিবেন । সেইদ্দিন তপোঁধনের শাস্ত 
পরিবেশে আবার তাহার পুনরাগমন হইবে । 

বেলা হইয়া যাইতেছে । গৌতমীর কথায় তখন শকুম্তলা শেষ সম্ভাষণ 
করিতে সখীধগের নিকট গেলেন । তাহারই অনুরোধে তাহারা শকুস্তলাকে 
একসঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন, এবং বাজ যদি তাহাকে চিনিতে বিলম্ব করেন তবে 
রাজার নামান্কিত অন্গুরীয়টি দেখাইতে বলিলেন । সখীরাঁ এমন কথা কেন 
বলিলেন তাহা ন! বুঝিয় শকুস্তলার ভীরু হৃদয়টি ভয়ে একেবারে এতটুকু হইয়া 
গেল। সখীর] বলিলেন, ইহ! কেবল ন্সেহাতিশষ্যবশেই তাহাদের অমূলক শঙ্কা, 
শকুস্তলারর ভয়ের কারণ কিছু নাই। | 
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সকলের নিকট বিদায়গ্রহণ সমাপ্ত হইল । অতঃপর শকুস্তনা গৌতমী 
প্রভৃতির সহিত ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে দূরে তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে 
অদৃশ্য হুইয়। গেলেন। অনন্থয়। ও প্রিখংবদা উচ্চৈঃম্বরে কাদিয়া ভাঙিয়া 
পড়িলেন। মহষি তাহ!ধিগকে প্রবোধ দিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া আশ্রমা- 
ভিমুখে অগ্রসর হইলেন | পথে আপন মনে তিনি বলিতে লাগিলেন যে, গচ্ছিত 
ধন ধনম্বামীর হাতে ফিনলাইয়া দিবারই গ্তায় শকুত্তনাকে পতিগৃহে পাগইয়া আজ 
তিনি নিশ্চিন্ত 'ও নিরুদ্ধেগ হইলেন। 


শব্দার্থ ও টীকা! প্রভৃতি 


অস. ৮1 প্রস্থাননময় _যাত্রা করিবার কাল, শকুস্তলার পতিগৃহে যাইবার 
সময় | শকুন্তলাকে প্রভাতকালেই পতিগৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
গৌতমী-মহধি কে ভগিনী । শীঙ্গরব ও শারদ্বত-__কথের ছুই শিত্য। 
ইহাদের মধ্যে শার্গ রবই প্রধান । শকুন্তল।_(শকুস্ত_ +/লা+ক স্ত্রীলিঙ্গে আ) 
'“মহধি বিশ্বামিন্মের উরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুস্তলার জন্ম হয়। শকুস্তনার 
মের পর বিশ্বামিজ্ম মেনকাকে বিদাছ্গ দিয়া! তপশ্চরণার্থ গমন করিলেন। 
মেনকাও সচ্যোজাত কন্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়] প্রস্থান করিল । তখন 
একটি শকুস্ত অর্থাৎ পক্ষী স্বীয় পন্ষাচ্ছাদনে বালিকাকে রক্ষা করিতে লাগিল । 
অতঃপর মহামুনি কথ বালিকাটিকে তদবস্থার প্রাঞ্চ হইয়া তাহাকে স্বীয় আশ্রমে 
লইয়া যাইয়া সযত্বে লালনপালন করিতে লাগিলেন এবং শকুস্ত কর্তৃক রক্ষিতা 
হইয়াছিল বলিয়া বালিকার নাম শকুন্তলা রাখিলেন।” -_স. বা. অ.। 
সমভিব্যাহারে _সঙ্গে, সহিত। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদ! _ শকুস্ত সাঁর প্রিয় 
স্থীন্ধঘ্ন | উহাদের টদহিক রূপ, বয়স এবং মানসিকতা প্রায় শকুন্তলারই ন্যায়। 
মথা সম্ভব _এস্থলে যথাজ্ঞান, যতদূর জানতেন তহ্দূর | অনন্থয়] ও প্রিয়ংবদ! 
কখনও অলঙ্কার পরিধান করেন নাই । তথাপি চিত্রবিদ্ঠার সহিত পরিচয় ছিল 
বলিয়া কোন্‌ অঙ্গের কি অলঙ্কার তাহা জানিতেন। বেশভুবার সমাধান 
করিয়া দ্রিলেন-_কাপড পরাইয়া দিয়া অলঙ্কার যেখানে যেটি দিলে মানায় 
সেখানে সেটি পরাইয়? দিলেন। [পতিগৃহে যাইবার সময় শকুস্তলার বেশতূষার 
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মধ্যে ছিল পরনে রেশমের শাদা শাড়ী, পায়ে আলতা এবং অঙ্গে নানা রকমের 
অলঙ্কার । এগুলি কিন্ত তাহার নিজের নহে । পতিগৃহে যাইবার রি আশ্রমের 
কয়েকটি বুক্ষ হইতে বিস্ময়জনকভাবে তিনি এগুলি উপহী'র স্বব্ূপ পাইয়া'ছিলেন।] 
মহবি-_কথ, শকুম্তপার পাঁলক-পিতা। মালিনী-নদীর তীরে ইহার আশ্রম 
ছিল। উৎ্কঠিত-_ব্যাকুল, অস্বস্থ। বাম্পরাঁশি-_অশ্র। এজ 
কথা বাঁলবার ক্ষমভাবিহীন। জড়তা--অবসাদ, কর্মে অৎসাহ । বনবাসী-__ 
লোকালয় হইতে দরে নির্জন অরণ্যে ধ্যানধারণাঁয় কালযাপনশীল তপস্থী, অতএব 
গৃহীদের দুর্বলতা হইতে মুক্ত। ঈদৃশ_এইব্প। বৈক্লুব্য-কাতরতা, 
বিহ্বলতা, অধীরতা, চিত্তচাঞ্চল্য । ছুঃসহ-অসহনীয়। অস্ত শকুন্তল।-".... 
করিয়া থাকে- এই অংশটি মূলের একটি গ্লোকের একপ্রকার ছুবন্ত অন্ঠবাদ। 
তুলনীয় £ 
“যাস্তত্যগ্ক শকুস্থলেতি হদযং সংস্পৃষ্টমুৎকণয়া 

কণ্ঠ; স্তস্ভিতবাম্পবুত্তিকলুষশ্স্তাজড়ং দর্শনম্‌। 

বৈরুব্যং মম তাবদীদৃশমহো! ন্েহাদরণ্যৌকসঃ 

গীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিক্লেফদুঃখৈনবৈঃ ॥৮ 


বিষম__অসমান, স্থান-কাল-পাত্রভেদে মনের উপর বিপরীত প্রভাব বিস্তার- 
কারী। বুঝিলাম,*-*."বস্ত-যিনি সহ করেন এবং যে স্সেহের পাত্র ইহারা 
পরস্পরের সান্লিধ্যে থাকিলে দ্মেহ উভয়কেই পরম আনন্দদান করে, কিন্তু একে 
অপর হইতে দুরে সরিয়া গেলে এই স্সেহই উভয়ের অস্তর বেদনাত্র করিয়। 
তোলে । অতএব বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্মেহের কার্ধ পরস্পরবিরোধী। অন্ত শকুস্তলা 
তা বিষম বন্ত্ু--এই কথাগুলির মধ্যে মহধি কথ্থের চরিত্রের পরিচয় রহিয়াছে । 
পালক-পিতা হইলেও শকুস্তলার প্রতি তীহান্র স্সেহ অকৃত্রিম । শকুম্যলার আসন্ন 
বিচ্ছেদে তাহার যন অত্যন্ত উৎকন্ঠিত এবং বেদনাতুর হইলেও তিনি সাধারণ 
গৃহীর মতো! নহেন। খধির ন্তায়ই তিনি ইহা অন্তভব করিয়া তাহার অন্ভূতিকে 
বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াম পাইয়াছেন। ভাবাবেগের মুহতডেও এই যে গভীর 
অস্তদৃ্টি_ইহাই প্ররুত খধির বৈশিষ্ট্য। কাঁলহরণ-_কালক্ষেপ, বিলম্ব। 
সন্নিহিত-নিকটবতী। ভূষণ-প্রিয়1--অলঙ্কার পরিতে ধিনি ভালবাসেন। 
পল্পবভঙ্গ করিতেন না-_-পাতা ছিড়িতেন না। কুম্ুমপ্রসব-_ ফুল ফোট]। 
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সেই শকুন্তলা-_-তোমাদের প্রতি এতদূর অন্ুরাগিণী শকুস্তলা। অনুমোদন 
কো সম্মতি দাও। হে সন্নিহিত "*অন্রমোদন করে|_তুলনীয় £ 
“পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্ততি জলং যুদ্ম।শ্বপীতেষু যা 
নাদত্ডে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং ন্েহেন যা পল্পবম্‌। 
আছে বঃ কুক্রমপ্রস্ততিসময়ে যন্তা ভবতুযুৎসবঃ 
সেয়ং যাতি শকুস্তপা পতিগৃহং সর্বৈরন্তজ্ঞায়তাম্‌ ॥৮ 
__অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌ । 
“তোমাদের জল না করি দান 
ষে আগে জল না করিত পান; 
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু 
ন্নেহে পাতাটি না ছি'ডিত কতু; 
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে 
যে জন মাতিত মহোৎসবে ; 
পতিগৃহে সেই বালিকা যাঁয়, 
তোমরা সকলে দেহ বিদায় ॥__ববীন্দ্রনাথ-কুত অন্তবাদ | 
অ ২। গাত্রোথান করিলেন_-উঠিলেন। আর্ধপুত্রকে- রাভা 
তধান্তকি। “সংস্কৃত নাটকাদিতে স্বামীকে আধপুত্র বলিয়! সম্বোধন করার রীতি 
আছে ।” বাগ্র--উৎস্থক। নিরানন্দ--আনন্দহীন। পরাস্ুখ _ বিমুখ, নিবৃত্ত । 
আত্রমুকুল _আমগাছের অগ্জরী | মধুকগ_ ভ্রমর, যৌমাছি। জাঁবমাত্রই"". 
পরিত্যাগ করিয়াছে__এই অংশ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তপোবনের 
সহিত শকুস্তলার সম্পর্ক কত নিবিড। তপোবন ব্যতীত শকুস্তলা অসম্পূর্ণ এবং 
শকৃস্তলা ব্যতীত তপোবনও অসম্পূর্ণ 
জস. ৩। তাত-_-পিতা এবং পুজ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতে ব্যবহাত 
সস্তৃত শব । বনতোবিণী--শকুন্তলা এবং তাহার সখীছয়ের ছ্বারা ভগগিনীন্সেহে 
বধিত আশ্রংমর একটি লতা । মূলে আছে বনজ্যোৎমা (বনজোসিণি )। 
সম্ভাষণ -_ বিদীয়কালীন কথোপকথন | শাখাবানু-_শাখাক্ূপ বানু। দুরব্তিনী 
_দৃরাবস্থিতা। জথি! আমাদিগকে” বলো! এই বাক্যটির মধ্য দিয়াই 
শকুত্তলাবিরহে সখীছয়ের অস্তরের পু্তীঙূত বেদনার প্রকাশ হইয়ীছে। প্রিয় 
সধীকে বিদায় দিয়া তাঙ্বারা সত্যই নিরবলম্ব ও রিক্ত। 
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জস. ৪1 প্রাস্ত-_শেষসীমা। এই হরিণী নিধিত্রে ইত্যাদি_-মনে 
রাখিতে হইবে শকুন্তলা নিজেও অস্ংন্বত । সম্ভবতঃ এইজগ্থাই গভিণী হরিণীটির 
জন্য তাহার বিশেষ উৎকণ্ঠা । 


জস. ৮। কতিপয় পদ--কয়েক পা। গীতিভঙ্গ হইল-_-গমনে বাধা 
পিল, গতি রুদ্ধ হইল । মাতৃবিয়োগ - মাতার মৃত্যু । শ্যামাক-__একপ্রকার 
ধান্য। ইচছুদি-_একপ্রকার ফল। ইহার তৈল খধিরা ব্যবহার করিতেন। 
ব্রণশৌবণ-ক্ষতনিরাময়। যাহার মাতৃবিয়োগ "৮ শিতিরোধ 
করিতেছে-_তুলনীয় £ 
“যন্ ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং 
তৈলং ম্যষিচ্যত মুখে কুশক্ষচিবিদ্ধে। 
শ্টামাকমুষ্টিপরিবধিতকো জহাতি 
* সোহয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মুগন্তে |”--কালিদাস। 


শ্মে চরণটি ঠিক অনুগত না হইলেও মোটের উপর সুন্দর বলিয় রবীন্জনাথ 
কুত ইহার অনুবাদটিও দিলাম £ 
“ইছুদির তৈল দিতে স্সেহসহকারে 
কুশক্ষত হলে মুখে যার, 
শ্ামাধান্মুটি দিয়ে পালিয়াছ যারে 

এই মুগ পুত্র সে তোমার |” 
গায়ে হস্তপ্রদান করিয়-গায়ে হাতে বুলাইয়া। রক্ষগাবেক্ষণ--পালন 5৪ 
তৰাবধান। অশ্রবেগে-অশ্রর প্রবাহে । পদক্ষেপ করাতে-পা ফেলাতে। 
বসে ! শ্াস্ত হও,*..আঘাত লাগিতেছে_ তুলনীয় £ 


“উৎপস্মণোন্যনয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং 
বাম্পং কুরু স্থিরতয়া বিরতান্তবন্ধম্‌। 
অস্মিন্নল ক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে 
মার্গে পদানি খলু তে বিষমাভবস্তি ॥”_-কালিদ্াস। 


ভ. ৬1 আপনকার--আপনার । প্রতিগমন করুন- প্রত্যাবর্তন করুন, 
ফিরিয়া যান। ক্গীরবৃক্ষ-_ সম্ভবতঃ বটবুক্ষ 7; ইহার পাঁত। ভাঙিলে দুধের ন্যায় 
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নির্ধাস বাহির হয়। অন্ত বুক্ষও হইতে পাবে । আবেদন-_-অন্ুরোধ | অতি 
প্রধান বংশে_ দুস্বাস্তের জন্ম পৌরব বংশে । বন্ধুবর্গের অগোচরে-_আত্মীয়ন্বজ্নের 
অজ্ঞাতে |  স্বেচ্ছাত্রমে_স্বেচ্ছায়, নিজ ইচ্ছায়। অনুরাগিণী-প্রণয়িনী, 
দমপিতচিত্তা । সহধিণী-_-্রী। সেকালে রাজার] একাধিক বিবাহ করিতেন । 
আমরা বনবাসী-*.."". বলিয়! দিবার নয়__তুলনীয় £ 


“অস্মান্‌ সাধু বিচিন্ত্য স্যমধনান্চ্চৈঃ কুলঞ্চাত্বন- 
ত্বম্যস্তাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্বেহপ্রবৃত্তিঞ্কতাম্‌। 
সামান্ত প্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃষ্তা তয়া 
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধুবন্ধুভিঃ ॥৮ 
শব. ৭ | সন্দেশ বার্তা। লৌকিক ব্যাপারে-_সাংসারিক বিষয়ে | 
অনভিজ্ঞব_অভিজ্ঞতাহীন | শশ্রাষা পরিচর্ধা। সপত্ী-_সতীন | পরিচারিণী 
_দ্াসপী। কার্কশ্য--ব্ট আচরণ, কর্কশতা। রোষবশা ক্রোধের বশবতী, 
কুদ্ধ। প্রতিকুলচারিণী-বিরুদ্ধাচারিণী। কুলের কণ্টকম্বরূপ__বংশের কাটার 
তায় অর্থাৎ বংশের পক্ষে অতান্ত ক্রেশ ও অমধাদাকর। তুমি পতিগৃহে গিয়। 
রি কুলের কণ্টকন্বব্ূপ-_ তুলনীয় ঃ 


“শুশ্রষন্ধ গুরূন্‌ কুরু প্রিয়সখীবুর্তিং সপত্রীজনে 

ভতুবিপ্রকৃতাপি রোষণতঞ্1 মাস্ম প্রতীপং গমঃ | 

ভূষিষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগোঘগৎসেকিনী 

যাস্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো। বামা কুলস্যাধয়ঃ 1৮-_ কালিদাস । 


শকুস্তলার প্রতি এই উপদেশ এবং দুখ্ন্তের প্রতি বার্তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে 
মহষি কথ “লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ” নহেন ; শাংসারিক জ্ঞানের দিকৃ 
দিয়া এগুলি রত্বু। দেখ, শৌতমীই বা ইতাদি-_নিজে সকল জানিয়াও 
গৌতমীর সমর্থনলাভের চেষ্টা, ইহাঁ কথ্ের বিনয় চিত করিতেছে । এই বই-_ 
ইহ" ছাড়া । 

ভ. ৮ | সে পর্যন্ত রাজা ছৃযাস্তের প্রাসাদ অবধি । ইহাদের বিবাহ 
হয় নাই ইত্যাদি--অনস্থয়া ও প্রিয়ংবদার বিবাহ হয় নাই, সৃতরাং তাহাধের 
পক্ষে শকুষ্কলার সহিত রাজসদনে যাঁওয়! দৃষ্টিকটু । তুলনীয্র £ “বলে, ইমে অপি 
দেয়ে" ( অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌)। গদ্গদশ্বরে--বাম্পাকুলকঠে, শোকের আবেগে 


' শকুস্তলার পতিগৃহে বাত্রা ৩২৯ 


সজলকণঠে। অনুক্ষণ__সর্বদ1। সসাগরা ধরিত্রী--সাঁগরসহ পৃথিবী । একাধিপতি 
_ একচ্ছত্র রাজ1। দৃষৃন্থকে বুঝাইতেছে । অপ্রতিহত-প্রভাব--অবারিত প্রভাব- 
সম্পন্ন ; ধাহার প্রভাব বা শক্তি বিনা বাধায় চতুদিকে ছড়াইয়া পড়িবে সেইরূপ 
ব্যক্তি। তনয়-_পুত্র। দুহ্স্ত ও শকুস্তলার এই পুত্রই বিশ্ববিখ্যাত রাজা ভরত। 
সন্িবেশিত--অধিটিত | তদীয-_তাহার | শাম্তরসাম্পদ- শাস্তলসের আশ্রয় । 
অনাবিল শাস্তি ও শুচিভার পীঠস্থান বলিয়া তপোবনে ভোগলালসা, এক কথায় 
প্রবৃত্তির স্থান নাই। সেখানে আছে শুধু নিবুত্তি ও সাম্যভাব। তাই তপোবন” 
জীবন শাস্তরসের আশ্রয় । অলঙ্কারশ্স্ত্রে শান্ত নবম রস! ইহার লক্ষণ £ “ন 
যত্র ুঃখং ন কুখং ন চিন্তা, ন ছ্বেষরাগো ন চ কাচিদিচ্ছা। রসঃ স শান্তঃ কথিতে। 
মুনীন্দ্: সর্বেষু ভাবেষু শমপ্রমাণঃ ॥” শান্তরসাস্পর্ঘ-' আসিনে-_ কথ এই 
কথা-কয়টিতে বানপ্রস্থের ইঙ্গিত করিতেছেন । সেকালে মানুষ বার্ধক্য যোগ্য 
পুত্রের হাতে সংসারভার অর্পণ করিয়া আশ্রমে গিয়া! ধ্যানধারণায় আত্মনিয়োগ 
করিত। ইহারই নাম বানপ্রস্থ। প্রাচীনকালের চতুরাশ্রমের ইহা তৃতীয় পর্ধায়। 


ভ. ৯। এক কালে-_একসঙে । কিয়ৎক্ষণ-_কিছুকাল। সখি! যদ্দি 
রাজ শীঘ্র চিনিতে না পারেন ইত্যাদি--এই উক্তির পিছনে একটু ইতিহাস 
আছে।* রাজা দুয্যস্ত মুগয়া করিতে আসিয়া শকুস্তলার সহিত পরিণয়স্ত্রে আবদ্ধ 
হন। তারপর তিনি রাজধানীতে প্রস্থান করিলে শকুস্তল! একদিন স্বামিচিস্তাস্ব 
অতিশন্ন মগ্ন হইয়া পাঁড়লেন। এদিকে কোপনস্বভাব দুবাস| আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, কিন্ক তাহাতে ও শকুস্তলার ভাবন্বপ্ন ভাঙিল না। মুনি রাগিয়! গেলেন । 
অভিশাপ দিলেন__যাহার চিন্তায় শকুত্তলা1 এমন মগ্ন, স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি 
তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। অনন্ুয়া ছুর্বাসার এই ভীষণ অভিশাপ শুনিয়া 
যথেষ্ট মিনতি করিলেন । অবশেষে মুনির রাগ পড়িল। কিন্তু মুনির কথা তো 
বিফল হইতে পারে না। তাই তিনি বলিলেন যে শকুম্তলা যদি দুখাস্তকে কোনে? 
স্মারক আভরণ দেখাইতে পারেন, তবে তাহার শাপ হইতে অব্যাহতি মিলিবে। 
ুয্যস্ত শকুস্তলার আগ্গুলে একটি নিজের নামাস্কিত আঙটি পরাইয়া দিয়াছিলেন । 
অনস্থয়! এই আওটিটিকেই ধোগ্য অভিজ্ঞান বা স্মারক আভরণ বুঝিয়া নিশ্চিস্ত 
হইলেন। ব্যাপারট1 কেবল অননুয়া আর প্রিয়ধবদার মধ্যেই গোপন রহিল । 
শকুস্তল1 ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না। এইখানে তাই শকুস্তলাকে রাজা না 
চিনিতেও পারেন এই ইঙ্গিতটি রহিয়াছে । শকৃস্তলার মনের দিকে চাহিয়া সথীর। 
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ইহার চেয়ে বেশী স্পষ্ট করিয়া ভবিষৎ এই সম্ভাবনার কথাটি খুলিয়া! বলেন নাই। 
স্বনামান্কিত- নিজের নাম খোদাই করা। তোমরা এমন কথ! বলিলে 
কেন ইত্যাদি__শকুন্ুল! হর্বাসাৰ অভিশাপ সঙ্গদ্ধে কিছুই জানিতেন না বলিয় 
পাজা তাহাকে না চিনিতেও পারেন এমন কথার অর্থ বুঝিলেন না। অথচ শঙ্কাটা 
যে একেবারেই অমূলক এমন দৃঢ় প্রত্যয়ও তাঁহার হৃদয়ে দেখা গেল না। আগামী 
ঘটনার ছায়া পড়ে মানুষের মনে (0007176 9৮0065 0886 60610 80%00ঘঘ৪ 01১07 
01)9 1010] ) 7 শকুস্তলার মনেও সত্যকার দুর্ঘটনার ছায়াপাত হইয়াছে । রাজা 
সত্যই তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। শকুন্তলা রাজার নামাঙ্কিত আঙটিটি 
হাঁরাইয়া ফেলিবেন। কাজেই ছুযান্ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। এই 
ঘটনারই ইঙ্গিত ফুটিয়াছে শকুম্ভলার অজানা শঙ্কায়। ভাবী ঘটনার এইরূপ 
দিতকে বলে 07%778616 200% বা নাটকীয় পূর্বাভাস। স্লেহের স্বভাবই 
এই ইত্যাদি__ম্সেহ অর্থাৎ স্মেহপরবশ মন স্বভাবতঃই দুর্বল। ন্মেহভাজনের 
অমঙ্গল আশঙ্কায় কারণে অকারণে স্সেহকারীর হৃদয় দুর্বল হইয়া থাকে । এখানে 
এই স্বভাবটির কথাই বল হইতেছে । ইহার প্রসঙ্গ রাজা দুষ্ন্ত শকৃস্তলাকে না 
চিনিতেও পারেন _এই শঙ্কার কথা । শঙ্কাটি অমুলক ছিল না। অনম্থুয়া ও 
প্রিয়'বদা হুর্বাসার অভিশাপ জানিতেন। কিন্তু শকুম্তলার নিকট সেকথা গোপন 
রাখিবার জন্যই অনস্য়া ও প্রিয়ংবদ1 এখানে কথাটাকে ঘুরা ইয়া একটণ মনগ্ভার্িক 
ব্যাথ্য। দিতেছেন । 
আআ. ৯০। স্থাপিত ধন-__গাচ্ছত ধন। ধনম্বামী--টাকার মালিক। 
প্রত্যপিত হইলে-ফিরাইয়! দেওয়া হইলে । স্থাপিত দন ধনস্বামীর হস্তে 
প্রতযপিত হইলে ইত্যাদি_কথাকয়টি 'অভিজ্ঞানশকুস্তলম্-এর একটি শ্লোকের 
অমাগ্রবাদ। মুল শ্লোকটি এইক্প £ 


*অর্থে। হি কন্া। পরকীয় এব 
তামদ্য সন্প্রেন্ত পরি গ্রহীতুঃ। 
জাতো! মমায়ং বিশদঃ প্রকামং 
প্রতাপিতন্তাস ইবান্তরাত্মা ॥” 


অথাৎ কন্তা পরধনস্বরূপ। তাহাকে আদ্র তাহার গ্রহীতা অর্থাৎ স্বামীর নিকট 
প্রেরণ করিয়া মুনি পরম শাস্তিলাভ করিয়াছেন । অপরের গচ্ছিত ধন আপরকে 
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ফিরাইয়া দিলে যেমন হাদয় দায়মুক্ত ও নিশ্চিন্ত হয়, সেইরূপ স্বস্তি আসিয়াছে 
কথর হৃদয়ে । 


ব্যাখ্যা 


(১) কী আশ্চর্ব 1'*০অভিবিষম বস্ত। (অ.১) 


আলোচ্যযান অংশটি ঈগ্ববচন্্র বিছ্বাসাগরের শেকুন্থলার পাতগৃহে যাত্রা 
পাঠ্যাংশের অন্তর্গত | 

মহষি কথ্ের আররের দুল|লী শকুন্তলা আজ আশ্রম ছাড়িয়া পতিগৃহে 
যাইবেন। পালিত! কণ্ার আসন্ন বিচ্ছেদের কথ! চিন্তা করিয়া মহধির হৃদয় আজ 
শোকাকুল 7; এক অবর্ণশীয় অবসাদ তাহাকে নিতাস্ত ব্হিবল করিয়া দিয়াছে। 
তিনি বুঝিতেছেন, শকৃস্তলাব প্রতি স্লেহই তাহার এইব্ধপ পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। 
মায়ামুক্ক বনবামী তপস্বী হইয়া ও তিনি ন্মেহের প্রভাব হইতে আপনাকে সম্পৃণ- 
বূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই। পাবত্র তপোবনে থাকিয়াও যে তপোবন-বিরুদ্ধ 
ভাব তাহার মনে স্থান পাইয়াছে ইহাতে তিনি বিশ্মিত। পালিতা কন্যাকে 
পতিগৃহে পাঠাইতে তাহার ন্তায় তপস্বীরই যখন এইরূপ দুর্দশ!, তখন গুরস 
কন্যাকে বিদায় দিবার সময় গৃহীরা অবশ্যই অসহা মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। 
মহধি বুঝিতে পারিয়াছেন, শ্সেহই ইহার মূল কারণ। স্সেহ ক্ষেত্র এবং সময় 
বিশেষে মানুষের মনের উপর পরম্পরবিরোধী প্রভাব বিস্তার করে। যাহাদের 
মধ্যে স্লেহসম্পর্ক থাকে, পরস্পরের সান্ধ্য থাকিলে তাহারা নেহবৃত্তির 
চরিতার্থ তার মধ্য দিয়া পরম আনন্দ অন্তভব করে | কিন্ত একে অন্য হইতে দূরে 
সরিয়! গেলে উভয়েই অতান্ত মানসিক কষ্ট ভোগ করে। স্েহ আছে বলিয়াই 
এইরূপ দুঃখান্ৃভব হয় _নিঃসম্পর্ক অনাত্বীয়ের বিরহে কেহই কষ্ট ভোগ করে না। 

[ “বৈরুব্য' কথাটির অর্থ লেখ ] 

(২) এই বলিয়।-..... . সকলে অনুমোদন করো ।  (অ.১) 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকৃস্তলার পতিগৃহে যাত্রা" হইতে এই অংশটি উদ্তৃত। 

পালিতা কন্যা শকৃস্তলার আসন্ন বিরহে নিজ অন্তরের গভীর শোকাবেগ 
সংবরণ করিয়! মহবি কথ আশ্রমের বৃক্ষগুলিকে সম্বোধন করিয়! শকুস্তলার 
পতিগৃচ্হে যাত্রা অনুমোদন করিতে বলিলেন। শকুস্তলা' আবাল্যপরিচিত 
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আশ্রম হইতে বিদায় লইতেছেন । আশ্রমের প্রতিটি বৃক্ষলভার সহিত তীহার 
হ্বদয়ের একট। নিবিড সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । শকৃস্তলা .তাহাদের সকলের 
প্রতি পরম অন্গরাগিণী ও স্রেহশীলা। অ্েহবখে তিনি বুক্ষসেচন শেষ করিবার 
আগে জলপান করিতেন না। পুষ্পপল্পবের অলঙ্কাপন তাহার অত্যন্ত প্রিয় 
হইলেও অলগ্কারের জন্য পলবভঙ্গ করিয়া তিনি বুক্ষগুলিকে বেদন] দিতে 
পারিতেন না। তাহাদের প্রথম পুম্পোদ্গমের সময় উপস্থিত হইলে তিনি 
অত্যন্ত হয অন্থভব করিতেন। তাই পরম স্বেহভাজন এই বৃক্ষগুলিও 
শকুষ্তলার বিরহ-বাথা বোধ করিতেছে মনে করিয়া মহযি তাহাদিগকে তাহার 
স্বামিগৃহে যাত্রার অনুমতি দিতে বলিষাছেন। শকুন্তলা যে তপোবনেরই অঙীভূত 
-_তপোবনের মক প্ররুতির নিকট বিদায় না লইয়া তিনি পতিগৃহে যাইবেন 
কিরপে? 

[ এই অংশটি যে সংস্কৃত শ্লোকের একপ্রকার গছ্যান্থবাদ, তাহ! এস্থলে উদ্ধৃত 
করিতে পারিলে ভালো হয়। ] 


(৩) হরিণগণ আহারে-বিহারে-পরিত্যাগ করিয়াছে । (অ.২) 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শকুম্তলার পতিগৃহে যাত্রার এই অংশটিতে শকুম্তঙ্গার 
প্রাণসধ্ধী প্রিয়ংবধা শকুস্তলাবিরহে তপোবনের জীবন্ুলের নিরানন্দ অবস্থার 
বর্ণনা করিয়া! তাহার প্রতি সখীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

আবাল্যপরিচিত তপোধন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে শকুম্তলাই যে কেবল 
বেন! বোধ করিতেছেন এমন নহে--তপোনের প্রতিটি প্রাণীই তাহার বিরহে 
কাতর । ম্বভাবচঞ্চল হরিণগণ তাহাদের চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থির হ্ইয়! 
আছে। আহারে তাহাদের রুচি চলিয়] গিয়াছে_ মুখের গ্রাস মুখ হইতে খসিয়া 
পর়িতেছে। অগ্য দিনে যে মযুর-মযুরী গাছের ভালে ডালে ও কুটার-প্রাঙ্গণে পরম 
আনন্দে নাটিয়! বেডাইত, আজ তাহার! উর্ধে মুখ করিয়] ্ব্ধ হইয়া আছে। 
কোকিলগণ আর আত্মমুকুলের রসান্বাদ করিতেছে ন1, তাহাদের মধুর স্বরলহবীতে 
তপোবধন আজ আর মুখর হইতেছে না। ভ্রমবেরা ফুলে ফুলে মধু আহরণের 
চেষ্ট| করিতেছে না এবং তাহাদের সুমিষ্ট গুঞ্তনধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে । এক 
কথায় তপোবনের জীবজগৎ যেন শকুন্তলার বিরুহ-বেদন1 মর্মে মর্মে অনুভব 
করিয়। তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিয়াছে । 
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(8) আমরা বনবানী-....-বলিয়! দিবার নয় । (অ ৬) 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রা" পাঠ্যাংশ হইতে ইহা 
উদ্ধাত। এই অংশটি বাজ] দুঘন্তের প্রতি মহধি কথ্থের বাতা । 

শকুম্তলার সহযাত্রীদের অন্যতম, শিষা শাঙ্গরবের অনুরোধে কথ ক্ষীরবুক্ষের 
ছায়ায় দাড়াইর] শিষ্বাকে দুযান্তের নিকট গিয়া এই বার্তা নিবেদন করিতে নিদেশ 
দিলেন_-আমরা অরণ্যে বাদ করিয়া তপন্বীর জীবন যাপন করি । তুমিও অত্যন্ত 
উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বংশ-গুণে তুমি তোমার কর্তব্য কখনই বিস্মৃত 
হইতে পার না । শকুন্তলা তাহার আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতেই স্বেচ্ছায় তোমাকে 
পতিত্তে বরণ করিষাছে । এইসকল কথা বিবেচনা করিয়া তোমার নিকট প্রেরিত 
শকুন্তলাকে তুমি স্নেহের চক্ষে দেখিবে। তোমার বনু পত্রী থাকিলেও এই ন্মেহ 
তাহার প্রাপ্য । এইরূপ করিলেই তুমি তোমার সংযম, তোমার বংশগোৌরব এবং 
তোমার, প্রতি শকুন্তল]র স্বতঃপ্রবৃত্ত অন্তত্লাগ এ-সকলকেই তুল্য মর্ধাদা দিতে 
পারিবে । বধূজনের আত্মীয়স্বজন এই পধন্তই অনুরোধ এবং কামনা করিতে 
পারে। ইহার বেশী অর্থাৎ অধিকতর গৌরব এবং স্সেহ, ভাগ্যের উপর নির্ভর 
করে। শকুস্তলার ভাগ্যে থাকিলে তাহা হইবে, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার 
কথা শয়। [এস্থলে 'অভিজ্ঞানশকুণ্ঠলম্*-এর মূল শ্লোকটি যথাযথ উদ্ধৃত করিবে । ] 


৫) তুমি পতিগৃহে গিয়া কুলের কণ্টকস্বরূপ। (অ.৭) 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রা'র এই অংশটি স্বামিগৃহে 
প্রস্থানোছত শকুম্ভলার প্রতি মহধি কথ্থের উপদেশ । কণ্থ শকুম্থলাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন-_-' | 


পতিগৃহে গিয়! তুমি সুযত্ধে গুরুজনদিগের পরিচর্যা করিবে। সপত্বীগণ 
সাধারণতঃ ঈর্ধার পাত্র বলিয়! বিবেচিত হইলেও তুমি তাহাদের সহিত এমন 
আচরণ করিবে যাহাতে তাহার! সকল সময়ে মনে করিতে পারে তুমি তাহাদের 
প্রিয় বন্ধু-_সযভাবে তাহাদের স্থখ-দুঃখের ভাগী | দাসীজনের সহিত তুমি সর্বদ' 
উদার ব্যবহার করিবে । সৌভাগ্যে গবিত হইবে না। স্বামী বড আচরণ করিলে ও 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাহার বিরুদ্ধীচরণ করিবে নাস্তায় অন্যায় বিচার 
না করিয়া সর্বদা তাহার অনুগামী হইবে, ক্রোধের পরিবর্তে স্থমধুর ব্যবহারে 
তাহাকে সন্ত্ট করিতে চেষ্টা করিবে। যে সকল বধূ পতিগৃহে থাকিয়া সর্বদ! 
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এরূপভাবে চলিতে পারে, তাহারাই গৃহকক্রীর দায়িত্ব এবং মর্ধাদা লাভ করে। 
বন্ৃবল্পভ স্বামীর গৃহে দায়িত্ব এবং মর্ধাদাই বধূজনের একান্ত কাম্য । কণ্টকাকীর্ণ 
পথে যেমন চলিতে পারা যাখ না, স্বামীর বিকুদ্ধাচারিণী বধৃদের দ্বারাও তেমন 
বংশের মধাদা রক্ষা হয় না। 

[কালিদাসের শ্লোকটি এস্থলে সঠিক উদ্ধৃত কর। ] 


(৬) স্রেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে। 
(অ. ৯) 
এই অংশটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রা”শীবক 
কাহিনীর অন্তর্গত। শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে অনস্থয়া ও প্রিয়বংবদা 
যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই শকুন্তলাকে প্রবোধ দিবার 
জন্য উক্ত সখীদ্ধয় আলোচ্যমান মন্তব্য করিয়াছেন । 


অনস্থয়া ও প্রিকংবদা জানিতেন যে ছূর্বাপার অভিশাপে রাজ। দুষ্ত্ত, স্মরণ 
করাইয়া দিলেও, শকুন্তপাকে চিনিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র উপযুক্ত 
অভিজ্ঞান বা স্মারক চিহ্নম্বপ কোনো আভরণ দ্রেখাইতে পারিলেই দুয্ন্ত 
শকুম্তলাকে চিশিবেন | ছুঘ্াস্তের একটি অন্ুবীয় শকুস্তলার হাতে ছিল, স্থতশাং 
রাজার বিস্মরণকালে এই অস্গুরীয়টি দেখাইয়া যাহাতে শকুন্তলা আত্মপরিচয় 
প্রতিষ্টা করিতে পারেন, সেই ইঙ্গিতই ছিল অনস্থয়? এবং প্রিয়ংবদার কথায় । 
কিন্তু শকুন্তলা ছুবাসাব অভিশাপের কথা জানিতেন না; কাঙ্জেই এইরূপ অকারণ 
সাবধানবাণীর মরন ন বুঝিয়া তিনি অজানা আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠেন । অনন্য়] 
ও প্রিয়ংবদ1 তখন কাতর শকুস্তলাকে প্রবোধ দিবার জন্থা একটি মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা 
প্রদান করেন। স্েহপরবশ চিত্তের একটি সাধারণ দুবলতা এই যে, স্রেহভাঁজন- 
সম্বন্ধে তাহ] সর্বদাই অমূলক ও অকারণ আশঙ্কা কিয়! বাকে। সেইজন্য অনস্থয়] 
ও প্রিয়ংবদা, রাজ] শকুন্তলাকে না চিনিতে পাবেন এমন সম্তাবনা-সন্বন্ধে যেন সেই 
অ্েতুক সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিশেন। অলোচ্যমান মন্তব্য সখীছয় 
এইাবেই শকুম্তণাকে প্রকোধ দিতে প্রয়ান পাইয়াঞেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্ক সত্য 
কথাটি গৌপন করিবার উদ্দেশ্যই ইহার মধ্যে নিহত । 

(৭) স্থাপিত ধন ধনন্বামীর হস্তে." নিকুদ্বেগ হইলাম। (অঅ. ১০) 

এই অংশটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ঠাসাগবের 'শকুস্তলার পতিগৃহে ধাত্র+শীর্ষক 
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কাহিনীর অন্তর্গত। শকুম্তলাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করিয়া মহষি কথ কিক্ধপ 
দায়মুক্ত ও স্বস্তি বোধ করিলেন, এই অংশে তাহ। অভিব্যান্ত হইয়াছে । 

শকুন্তলা পতিগৃহের অভিমুখে পা বাড়াইলেন | গভীর বিচ্ছেদবেদনার মধো? 
কথ একটি সাত্বনা খুজিয়া পাইলেন। কন্যা অপরের গচ্ছিত ধনম্বরূপ, কয়েক 
বৎসর লালনপালন করিয়া তাহাকে স্বামীর হস্তে অর্পণ করিতেই হয়। যতদিন 
পর্ষস্ত এইরূপ স্বামীর হস্তে কন্তাকে অর্পণ কর] না হয়, ততদিন পিতা অতিশয় 
দায়গ্রন্ত থাকেন। কণ্মমুনিও তাই এতকাল শকুস্তপার দায়িত্ব বহন করিতেছিলেন 
এবং সেইজন্য তাহার দুশ্চিন্তাও কম ছিল না। বিশেষতঃ শকুস্তল! ছিলেন 
পাঁলিতা কন্যা । কাজেই আজ যখন শকুম্তল] পতিগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন 
তখন তিনি শোকাঁকুল হইলেন বটে, কিন্তু সেই শোকের মধ্যেও অনেকটা] নির্ভার 
9 দ্রায়মুক্ত বোধ করিলেন । পরের টাকা গচ্ছিত রাখিলে তাহা লইয়! মাষের 
দুশ্চিন্তাই হয় সার | নিজের টাকার বেলায় নিজের লাভ-লোকসান ও ক্ষয- 
ক্ষতির জন্য কাহারও নিকটে কোনো লজ্জা! পাইবার বা জবাবদিহি করিবার 
কারণ থাকে না, কিন্তু পরের টাকার কপর্দকও নষ্ট হইলে লজ্জায় মাথ! কাট? 
যায় । স্থতরাং এইবপ গচ্ছিত ধনকে যেদিন কড়ায় গণ্ডায় নিকাশ করিয়া 
ফিরাইয়] দেওয়] যায়, সেদিন মানুষ স্বভাবতঃই হাফ ছাড়িয়া বাচে। মহষি 
কণ্বও আজ সেইবপ শ্বস্তিবোধ করিলেন। স্নেহের ছুলালী শকুস্তলার বিচ্ছেদে 
ইহাই হুইল তাহার পরম সান্বনা। 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। শকুন্তলার পতিগৃহে বাত্রার দৃশ্যটি সংক্ষেপে বর্ণন। কর। 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ 

প্র. ২। “শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা” পাঠ্যাংশের কোন্‌ দিকট। 
তোমার নিকট সবাপেক্ষা মনোজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়? কারণ-সহ 
তোমার এই নির্বাচন সমর্থন কর। 

উ | শকুম্তলার পতিগৃহে যাত্তার কাহিনীটিতে প্রথমেই দেখিতে পাই 
তপোবনশ-জীবনের একটি রমণীয় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। লোকালয়ের বহু দুরে 
অবস্থিত ছায়ানিবিড এই স্থানটি তরু-লতায় ফলে-ফুলে পবিভ্রতান্ন একখণড 
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অনাবিল হাস্তের মতো উদ্ভাসিত। আর তাহারই মধ্যে মহষি কথ দেবকল্প 
মহত্ব লইয়া যেন বিশাল বনম্পতির মতো দণ্ডায়মান । এই আশ্রমবাসীদের 
আচার-ব্যবহার এবং বাক্যালাপের মধো এমন একটা শালীনতা এবং নৈত্তিক 
উত্কর্ষের পরিচয় রহিয়াছে, যাহা চিত্রকে সহজেই এক মহান্‌ ভাবে পরিপুণ 
করিয়া দের । ক্ষীরপাদপের পাদমূলে দীডাইয়৷ মহধি কথ যেকয়টি সংক্ষিপ্ত এবং 
মৃল্যবান্‌ উপদেশ উচ্চারণ করেন, কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া এযুগেও 
তাহা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। 


কিন্তু মহান্‌ যাহা! তাহা হৃদয়কে বিস্ময় ও শ্রদ্ধাতেই মাত্র পুণ করিয়া দিতে 
সমর্থ । অন্তরের অস্তস্তলে অধিকতর গভীরভাবে রেখাপাত করে দৃশ্ঠটির করুণ 
আবেদন । এই কারণেই শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যে করুণ অংশটুকু আমার নিকট 
সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হয় । 

শকুস্তল] চলিয়! ধাইবেন। তাহাতে সমগ্র তপোবনটি বিয়োগব্যথায় ভিয়মাণ 
হইয়া! পড়িয়াছে। পশুপক্ষী, তরুলতা সকলেই শোকে মুহমান। হরিণগণ 
তাহাদের আহার বিহার ত্যাগ করিয়া নিশ্চল হইয়া দাডাইয়া আছে, মুখের 
গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে । ময়ুর-মযুরীর সহজ আনন্দক্ফৃতি নাই, 
তাহাদের নৃত্য থামিয়া গিয়াছে, বিচ্ছেদবিধুর হৃদয়ে তাহারা উর্ধ্বমুখ হইয়! 
রহিয়াছে । কোকিলগণ আত্মমুকুলের রসাম্বাদ হইতে বিরত, তাহাদের সুমধুর 
কুন নীরব হইয়া গিয়াছে । মধুকর-মধুকরী মধুপান ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের 
জনও থামিয়] গিয়াছে । অদূরে কুটারের একপ্রান্তে আসন্নপ্রসবা এক হবিণী 
বিষণ্ন চিত্তে শয়ান। সর্বত্র একটা বিষাদের করাল ছায়া এই তপোবনভূমিকে 
করুণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই দৃশ্যের মধ্যেই শকুস্তলা যাত্রা 
করিলেন। সহসা তাহার গতিভঙ্গ হইল । মাতৃহ্রীন এক হরিণশিশু শকুম্তলার 
বস্কাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে | শকুস্তল! ইহাকে মাতৃন্সেহে শৈশব অবধি 
শেলনপালন করিয়াছেন । সবদা শ্কামাক আহরণ করিয়া তিনি ইহাঁকে 
খাওয়াইতেন | কুশের অগ্রভাগ দ্বার? তাহার মুখে ক্ষত হইলে ইচ্তুদি তৈল-ছারা 
রশশোষণ করিয়। দ্রিতেন ; তাই, তাহার চলিয়! যাইবার সময় এই একান্থ 
নিরাশয় জীবটি তাহাকে পশ্চাতে আকর্ণ করিবার বৃথা প্রয়াস করিতেছে। 
বস্ততঃ. দৃহাটি এতই করুণ যে পাঠকের চিত্ত পযন্ত ব্যথাতুর হইয়া উঠে। 


শকৃত্তলার পতিগৃহে যাত্রা ৩৩৭ 


এই যে চেতন-অচেতন-নিবিশেষে সমগ্র প্রকৃতির সহিত শকুস্তলার এরূপ 
হাদয়সন্বন্ধ তাহা! সত্যই মর্মস্পর্শী । কর্মূনি শোকে অভিভূত হুইয়াছেন। ইহা 
মায়ামুক্ত মহধির পক্ষে বিস্ময়ের বিষয় হইলেও অস্বাভাবিক কিছুই নহে । কারণ, 
কথ্মূনিও মানুষ, তাহারও পিতৃহদয় ব্যথায় চঞ্চল হইয়া! উঠিবে ইহাতে আর 
বিচিত্র কি? এমনকি সেই হরিণ-হরিণী, মযুর-ময়ুরী ও কোকিল প্রভৃতি পশু 
পক্ষীর হাদয়-বেদনাও অনুভব করিতে পারি, কেনন1 তাহারা? সচেতন জীব । 
কিন্ত অচেতন প্রকৃতিও যে বিচ্ছেদব্যথায় কাতর হইয়া উঠিয়াছে ইহাই সর্বাপেক্ষা 
বিল্ময়কর ঘটন1| ইট-কাঠ-পাথরের স্ুপগর্ডে বাস করিয়া! এবং নিজের চারিদিকে 
ব্যক্িস্বাতঙ্্যের কঠিন আবরণ গড়িয়া এষুগের মান্ধধ আমরা শামুকের মতো! 
নিতাস্ত আত্মকেন্সিক হইয়া! পড়িয়াছি। হ্ৃদয়স্পর্শে বহিঃপ্রকৃতিও যে একটা 
বিস্ময়কর সাভায় মর্মরিয়া উঠে, একথা এধুগে ছুই-একটি মরমী কবিহ্বদয় ছাড়া 
আব কেহ অনুভব করিতে পারে না। তাই এ যে অচেতন প্রকৃতি, এ খে 
বনতোধিণী যাহাকে আলিঙ্গন না করিয়া শকুম্তণা যাইতে পাগ্রিতেছেন না, 
এঁ যে তরুলতা যাহাদের মূলে জলসেচন না করিয়া তিন কখনও জলগ্রহণ 
কবিতেন না, যাহাদের কুন্বম-প্রসবের স্ময় হইলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত 
না__সেই মূক প্ররুতির বেদনাতুর ঘ্রিয়মাণ বিটি বিস্ময়ে করুণতায় আমার 
চিত্তকে সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে স্পর্শ করে । 


প্র. ৩। শকুস্তলার প্রতি কর্ধমুনির উপদেশ অংক্ষেপে বিবৃত 
করিয়া এসকল উপদেশ আধুনিক যুগেও প্রযোজ্য কিন। বিচার কর। 

উ. | পতিগৃহে যাত্রার প্রাকৃকালে শকুস্তলার প্রতি মহধি কথ অতিশয় সংঙ্ষি€ 
কয়েকটি উপদেশ দেন। তাহার মর্ম এইরূপ £ গুরুজনের প্রতি সেবা, সপত্বীদিগের 
সহিত প্রিয়সখীব্যবহার এবং পরিচারিকাদিগের প্রতি সদয় আচরণ-_-এসকল 
বধূদের প্রধান কর্তব্য । সৌভাগ্যগর্ব পরিহার করিতে হইবে এবং স্বামী কর্কশ 
আচরণ করিলেও, তাহার প্রতি সুমিষ্ট ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যথা সংসারের 
সখ নষ্ট হইয়া যাইবে । স্বামীর প্রতিকূল আচরণ ধাহার] করেন তাহারা সংসারের 
ষাবতীয় কর্তৃত্ব আত্মসাৎ করিতে পারেন বটে, কিন্ত স্বামীর সোহাগে বঞ্চিত হন 
এবং পরিবারস্থ সকলের নিতান্ত বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। বধৃদের প্রতি 
নিদিষ্ট আচরণঞ্পাঁলন ন। করিলে স্ত্রীলোক কুলের কণ্টকন্ববূপ হইয়া উঠেন । 

উউ গঠ্য-- ২২ | 


৩৩৮ ঘ০গ৪ ০ম পাঠ-সংকলন 


ক্মূনির উপদেশ সংক্ষেপে ইহাই । এফুগেও এসকল উপদেশ বধৃদের পালন- 
যোগ্য কিনা সে অবশ্ঠই বিসংবাদিত প্রশ্ন । কারণ, উপদেশমাত্রই একটা বিশিষ্ট 
সাদর্শের সহিত সন্বন্ধযুক্ত । ভারতীয় একট! সনাতন আদর্শের কথা প্রায়ই শুনিতে 
পাই। কিন্তু এযুগেও সে আদর্শ অব্যাহত এবং অবিকৃত রহিয়াছে, এমন কথা 
বল] যায় না। পাশ্চাত্য ব্যক্তিত্বাতস্ত্র্ের প্রভাব আমাদের জীবনযাত্রার উপর 
দ্থেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং আমাদের আত্মীয়-পরিজনসহকারে একান্নতুক্ত 
বিশাল পরিবারগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়! ভাঙিয়া আবার নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । 
গুলকথা, আযর] এক যুগসন্ধিক্ষণে জীবনধারণ করিতেছি, আমাদের জীবনাদর্শ 
আবার নৃতনবূপে পুরাতনে-নৃতনে গড়িয়া উঠিতেছে। অতএব এই সন্ধিক্ষণে 
আলোচ্যমান উপদেশগুলি বধূদের অবশ্ত পালনীয় বলিলে স্ত্রীপুরুষের সমান 
অধিকারবাদী অনেক স্বাধীনতাপস্থী মহিলা হয়তো লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়! বসিবেন। 
কেন্তু সে শঙ্কা-সত্বেও ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করিবার শ্বাধীনতা সকলেরই আছে এবং 
এই উত্তরপত্রে আমাদের পক্ষে তাহা নথিবদ্ধও করিতে হইবে । অতএব ধরিয়! 
ওয় গেল, অস্তঃপুরই স্ত্রীলোকের প্রশস্ত কাধক্ষেত্র | সেখানে স্ত্রীলোক সেবাতেই 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহাই তাহার প্রকৃতিসঙ্গত, অন্ততঃ অতিশয় 
বাঞ্ছনীক। স্ত্রীলোক মাতা এবং রমণী- যুগপৎ এই দুইটি ব্ূপেই আমাদের মধ্যে 
বিরাজ করেন । রমণীরূপে স্বামীর নিকট সর্বতোভাবে রুমণীয় হইয়] উঠিবেন--এ 
চেষ্টা অবশ্যই তাহার সর্ধদা থাকা উচিত। স্বামীর দৈবাৎ অন্তার আচরণের 
প্রতিদানে প্রতিষেধকহিসাবে মিষ্ট ব্যবহারই সধাপেক্ষা ফলপ্রদ। অন্যায়ের 
প্রতিবাদ হয়তো কর উচিত কিন্তু তাহাও এমন [ম্তাসহকারে সময় বুঝিয়! করা 
ঘায় যাহাতে অন্তঃপুরে গজকচ্ছপের তাণ্ডব অনিবাধ হইয়া না উঠে। সুতরাং 
স্বামীর প্রতি আচরণের নিদেশ কথ্থমুনি যাহা দিয়াছেন তাহা এযুগের বধৃদের পক্ষে 
গ্রথণীয় বলিয়া মনে কার । পরিবারস্থ অন্ত সকলের প্রতি আচরণের যে নির্দেশ 
তিনি দিয়াছেন তাহার অধিকাংশ এযুগে আরও বিশেষভাবে পালনযোগ্য | 
গর্ষোদ্ধত ব্যবহার এবং পরিচারণীদের প্রতি বূঢ়তা--এই দুইটি ষে অবশ্যবর্জনীয় 
সে সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য । বাকী রহিল কেবল গুরুজনের প্রতি সেবাশুশ্রযার 
কথা | যেকালে নিয়সাধারণের মধ্যে পর্ষস্ত পরিবার? শব্দটি বিশেষ পারিভাষিক 
অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে,সেকালে অনেক নবপরিণীতার নিকট নীতিটি মনঃপৃত না 
হইবারই কথা (ইংরেজীর অনুকরণে 150০815 » পরিবাএ স 106) *আত্মীয়পরিজন 


শকুস্তলার পতিগৃহে বাত্রা ৩৩৯ 


বিহনে স্বতত্ত্রভাবে শহরের কোনো। এক কুঠুঁরির মধ্যে নীড় বীধিয়া! “কপোত 
কপোতী ষথা” অবস্থান করিবার আকাজ্ষা কাহার হৃদয়ে না জাগে? কিন্তু 
ঘথাপি বলিতে হয় এ আদর্শটি এদেশের মাটির সহিত সম্পর্কশূন্ত । ইউরোপের 
স্বীলোক প্রধানতঃ রমণী, আর আমাদের দেশের স্রীলোক প্রধানতঃ মাতা । 
তাহার সেবাপরায়ণ দ্সিপ্ধ করম্পর্শ গুরুজনদিগকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে বৃহত্বর পরিখি 
ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে--ইহাই অতি হন্দর। অতএব বধূদের প্রতি মহধি 
জ্থের উপদেশের প্রথমাংশটুকুও এযুগে পালনযোগ্য-_ ইহাই আমাদের হুচিস্তিত 
মত। সপত্বীদের সহিত প্রিয়সখীব্যবহারের প্রশ্বটি এযুগে তেমন গুরুতর নহে, 
কারণ বহুবিবাহপ্রথা একপ্রকার লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। 


প্র. ৪। “মহিলার! এইবপ ব্যবহারিণী হইলেই গুহিণীপদ্দে 
প্রতিষ্ঠিত হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ ।”__ এই উদ্ধৃত 
অংশে কিরূপ ব্যবহারের কথ বুঝাইতেছে ? এইবপ ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়তা কি? বর্তমান সমাজে উহ্ণর কোনো ব্যতিক্রম 
দেখিয়াছ কি না? ( ক. বি. ১৯৪২) 

উ.। আলোচ্যমান প্রশ্নে উদ্ধতাংশে উল্লিখিত ব্যবহার” দ্বারা বধৃদের 
প্রকষ্ট ব্যবহারের কথাই বুঝাইতেছে । গুরুজনদের প্রতি সেবা, সপত্বীদিগের 
সহিত প্রিন্বসধীব্যধহার, দাসদাসীর প্রতি সদয় আচরণ, সৌভাগ্যগৰ পরিহার 
এবং কর্কশ আচরণ করলেও স্বামীর প্রতি অনুকূল ব্যবহার-__বধূদের পক্ষে একপ 
আচরণ বিশেষ প্রশংসনীয় | 


পারিবারিক জীবনকে মধুর ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয় তুলিবার জন্য বধূদের পক্ষে 
এব্ধপ আচরণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । এদেশের শ্বীলোক প্রধানতঃ 
মাতা, সেবাতেই তাহার প্রতিষ্ঠা । গুরুজনদিগকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সেবাযতু 
ক্রমে পরিবারস্থ সকলের মধ্যে প্রপারিত হইয়া পড়ে। আধুনিক পরিবারগুলি 
অবশ্য ভাডিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পডিতেছে। কিন্তু তখাপি ভারতবর্ষ ইউরোপ 
নহে । এদেশের প্রাচীন আদর্শটি একেবারে নিবাসিত হইতে পারে না । এই কারণে 
গুরুজনের প্রতি সেবাপরায়ণ ব্যবহার বধূদের এখনও অবশ্ঠ কর্তব্য | নচেৎ সংসারে 
সুখ নষ্ট হইবার যথেষ্$ আশঙ্কা রহিয়াছে । সপত্বীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহাবের 
কথা এধুগে উঠে না) কারণ, বহুবিবাহ প্রথা লুপ্তপ্রায় । দাসদাসীর প্রতি সদয় 
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আচরণ করার কি প্রয়োজনীয়তা সে-সম্বদ্ধে বিশেষ কিছু বলাই বাছল্য এবং 
সৌভাগ্যগর্ধ পরিহার না করিলে পরিবার-জীবন যে নানাদিক দিয়াই বিষম 
হুইয়| উঠে ইহাও সর্বজনবিদিত । ন্বামী কার্রশ্ট প্রদর্শন করিলেও স্ত্রীর স্থমিষ্ 
ব্যবহারই ফলপ্রদদ মনে করি । অন্যায়ের প্রতিবাদ হয়তো কর। সঙ্গত, কিন্তু তাহা 
স্বামীর প্রতিকূল আচরণ না করিয়াও করা চলে। অন্যথা শান্তিময় গৃহকোণ 
রণাঙ্গনে পরিণত হয়, সকল সখ ক্রমে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। 

এসকল নীতির কথা বন্ুপ্রচলিত ও বহুকাল প্রচলিত থাকা-সত্বেও প্রায়ই ইহার 
ব্যতিক্রম ভইয়] থাকে । এই ব্যতিক্রম যে কেবল এ-যুগেই হইতেছে তাহা নহে, 
অল্পবিস্তর সকল যুগেই হইয়াছে, ভখিষ়াতেও যে হইবে একথা অবধারিত | তবে 
সাপাপণতঃ প্রতিযুগেই ক্চমুনির উপাঁদষ্ট আচরণের আদর্শটি মোটামুটি মানিয়া 
লওয়] হইয়াছে । বর্তমান সমীজে এই আ'দর্শটির সম্বন্ধেই যেন প্রশ্ন জাগিয়াছে। 
উদাহরণস্বরূপ, স্বামীর প্রতি বধূর বাবহারের কথা ধরা যাউক। এ ষুগে স্থী- 
স্বাধীন'তা স্বীকৃত ভদয়ায় পরিবারের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সমান স্থাণ 
অধিকার করিরা থাকেন | কাজেই স্বামীর অন্যায় বিনা প্রতিবাদে আী যানিয়! লন 
না, ইহাতে স্বামীর প্রতিকূলে যাইতে হইলেও তিনি কুন্ঠিতা নহেন। দ্বিতীয়তঃ 
গুরুজনের প্রতি সেবার আদশটি ক্রমেই অতীতের বস্ত হইয়া উঠিতেছে। 
কারণ খ্যক্তিদ্বাতস্ত্রের প্রভাবে এুগের নরনারী গুরুজ্ঞনাদি হইতে দুরে 
সরিয়া গিয়াই দ!ম্পত্যস্থধ উপভোগ কারিতে অধিকতর লালায়িত। গুরুজনের 
নিকটে থাকিয়া তাহাদের শুশ্রষা করিবার কর্তব্াযবোধ অধিকাংশ আধুনিকার 
নাই--অস্ততঃ ইহা তাহাদের নিকট যে মুখাস্থান লাভ করে না একথা অতিশয় 
সত্য । নিন্দার কথা হইতেছে না) যুগধর্মের অমোঘ শাসনে পুরাতন আদর্শাটির 
যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তাহাই মাত্র বলা হইল । 


প্র. ৫1 তোমার পঠিত প্রবন্ধ হইতে শকুন্তলার মেহমমতার 
কথ! বিবৃত কর এবং মহষি কথ্ের লৌকিক ব্যাপারে অভিজ্ঞতার 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর । 

উ.। (ক) শকুস্তলার ন্মেহমমতাঁর সীমাহীন দৃষ্টান্ত “শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রা? 
প্রবন্ধটির অধিকাংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; চেতন-অচেতন-নিবিশেষে তপোবনের 
প্রতিটি তরুলতা৷ পশ্ুপক্ষীর সহিত পবস্ত তাহার এক নাবড় হৃদয়সন্বন্ধ গড়িয়া 
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উঠিয়াছিল। তরুমূলে জলসেচন ছিল তাহার নিত্যকার অভ্যাস। কিন্তু ইহা 
স্কাহার খেয়ালমাজ্ম নহে। ইহার মূলে ছিল সেই তরুলতাপ প্রতি একট! প্রগাড় 
মাতৃন্বেহ । তাই তাহাদের মূলে জলসেচন ন1 করিয়া! তিনি জলগ্রহণ করিতেন না; 
তাহাদের কুস্থমপ্রসবের সময় হইলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। বনের 
পশুকে ধরিয়া! তিনি মাতৃন্সেহে লালন-পালন করিতেন । কোথাকার কোন্‌ এক 
মাতৃহীন মুগশিশু একদা তাহার ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। শ্যামাক 
আহরণ করিয়া তিনি তাহাকে আহার করাইতেন। কুশাগ্রে ক্ষত হইলে 
ইঙ্গুদিতৈলঘ্বারা তাহার মুখের ব্রণ শোষণ করিয়া দিতেন। এইরূপই ছিল তাহার 
স্েহমমতায় পরিপূর্ণ হৃদয় । তাই, তিনি যখন পতিগ্ৃহে যাইবার উদ্যোগ 
করিতেছেন তখন দেখিতে পাই বিচ্ছেদব্যথায় সমগ্র বনভূমি নিতাস্ত কাতর হইয়! 
পড়িয়াছে। হরিণগণ আহার তুলিয়া স্থির হইয়া! আছে-_মুখের গ্রাস মূখ হইতে 
পড়িয়া যাইতেছে । মন্তুর-মযুতরী নৃত্য ত্যাগ কারয়া আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ 
করিয়াছে । কোকিলগণ নীরব, আত্রমুকুলেও তাহাদের আর কুচ নাই। মধুকর- 
মধুকরীর নিকট মধু কটু হইয়া উঠিস্বাছে, তাহাদের গুঞ্তনও থামিয়া গিয়াছে 1. 
ইহা সত্বেও শকুস্তল! পতিগৃহে যাইবেন। মমতাময় হৃদয় তাহার অভ্র ত্রন্দনে 
উৎসারিন্ত হইতেছে । তথাপি যাইতে হইবে। কিন্তু ভগিনীপ্রতিম বনতোধিধীকে 
একবার আলিঙ্গন ন! করিয়া তিনি যাইতে পারেন নাই। যাওয়! তো বাস্তবিক 
এত সহজও নয়। অপত্যন্সেহে লালত দেই মাতৃহীন মুগশিশু বস্ত্রাঞ্চস ধরিয়া 
পশ্চাতে টানে। অব্যক্ত ভাষায় মুক জীবের প্রাণের কথা “যেতে নাহি দিব” 
শকুস্তলাকে বিহ্বল করিয়] দেয়। 

শেষপধস্ত অবশ শ্রকৃন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার 
বিদায়ের বর্ণনাতীত করুণতার মধ্যে তাহার ন্মেহমমতার তুলনাহীন পরিচয় 
প্রকাশ পাইয়াছে। 


(খ) আলোচ্যমান প্রবন্ধের শেষাংশে যে উপদেশ বিবুত হইয়াছে, তাহাতে 
কথ্মুনির লৌকিক অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাই। মহধি কথ বনবাসী । গুরুজন, 
পরিজন ও দাসঙ্গাসী লইয়া জীবনযাত্রার সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় না থাকারই 
কথা; কিন্তু মানবজীবন সম্বদ্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় রহিয়াছে । তিনি 
বলিয়াছেন, বধূদের কর্তব্য গুরুজনের সেব!, সপত্বীদের সহিত প্রিক্সসখীব্যবহার, 
ধাসদাশীর প্রতি সদয় আচরণ, সৌভাগ্যগর্ব পরিহার এবং কার্কশ্ত প্রদর্শন করিলেও 
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স্বামীর প্রতিকূল আচরণে বিরত থাকা । গৌতমী বলিয়াছেন, ইহার অধিক বধূদের 
কিছু বলিবার নাই। তৌকিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ব্যক্ত নিশ্চয় এবিষয়ে 
ছ্িমত হইতে পারেন না। দ্ুযান্তের প্রতি মহধি ক্থ ষে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন 
তাহাও অন্বূপ লৌকিক অভিজ্ঞতার পরিচায়ক । দ্ুঘাস্তের বংশগৌরব এবং 
তাহার প্রতি শকুন্তলার অনুরাগ ম্মরণ করাইয়] দিয়া মহধষি কেবল শকুস্তলার 
প্রতি ন্বেহ প্রদর্শন করিতে আবেদন করিয়াছেন । ইহার অধিক বিধাতার 
বিধেয, কণ্থমূনি সে-সম্বদন্ধে কিছু বলিতে চাহেন নাই। লৌকিক ব্যাপারে 
পূর্ণ-অভিজ্ঞ পিতা ও কন্তাসম্বন্ধে এইব্দপই প্রার্থনা কৰিয়া থাকেন। 

কথ্থের লৌকিক অভিজ্ঞতার অপর একটি দৃষ্টান্ত পাই অনন্থয়া ও প্রিয়ংবদাকে 
শকুম্ভলার সহিত গমনে অসম্মতি জ্ঞাপনের মধ্যে । অনুঢা তরুণীকে এইব্বপভাবে 
অপরিচিত স্থানে, বিশেষতঃ রাজপ্রাসাদে প্রেরণ বাস্তবিক শোভন নয়। মহষির 
উক্তি তাই তাহার গভীর সমাজ ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে হ্রানেরই পরিচায়ক । 

তৃতীয়জঃ, শোকাকুল শকুস্তলার প্রতি একটি প্রবোধবাক্যও কথ্থমূনির লৌকিক 
জীবনসন্ন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট । সংসার এমনই স্কান ষে সেখানে দায়িত্ব ও জটিলতায় 
মান্তষ একেবারে ডুবিয়া যায়। সেই কারণে বিচ্ছেদব্যথা সেখানে স্থায়ী হইতে 
পারে না। শকুস্তলা একটা রাঁজ-পরিবারের গৃহিণী হইতে যাইন্তেছেন | 
অতএব সংসারের কাজেই তাহার শোক অপনীত হইবে । ঞধির এই কথাও 
মধ্যেও লৌকিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। 


প্র. ৬। “বুঝিলাম, স্েহু অতি বিষম বস্ত 1” 

(ক) কোন্‌ প্রসঙ্গে কাহার এই উক্তি? 

(খ) বক্তা কি অর্থে জেহ অতি বিষম বস্ত-_-এই কথা বুঝিয়াছেন ? 

উ. | কে) মহবি কণ্ধ শকুত্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় অত্যন্ত কাতরতা বোর 
করেন । নিজের এই বিহ্বল অবস্থা আলোছন।-প্রসঙ্গে তিনি এই উক্তি করেন। 

(খ) মহধি বনবাসী, খষি। শকুম্তলাও তাহার পালিতা কন্তামাত্র । তথাপি 
এই কন্যারই বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তিনি অস্থিরতা বোধ করিতেছেন । চক্ষু তাহার 
অবিরল অশ্রধারায় পরিপূর্ণ হয় ৮ শোকাবেগে কঠরোধ হইয়া] আসে, মুখে কথা সবে 
নাঁ। বিহ্বগ জডতায় তাহাকে যেন আডষ্ট করিয়া দিশ্াছে। এই অবস্থায় মহষি 
আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি খষি, মায়ামমতার প্রভাব গৃহীর চেয়ে তাহার 
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উপর অনেক কম হইবেই | আত্মসংযম ও সাধনাবলে মোহ ও সংস্কার হইতে, 
তিনি উর্ধ্বে । অথচ স্সেহের প্রভাবে তিনিও কাতবর হইতেছেন। ইহা হইতে 
সহজেই তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছেন ষে, এ অবস্থায় গৃহীর বেদনা আরও 
সাংঘাতিক হইবে । স্বতরাং স্েহ ষে সথখেরই মূল তাহা! নহে, ক্ষেত্রবিশেষে উহ! 
পরম বেদনারও হেতু । কখনও কখনও স্েহ তাহা হইতে অত্যন্ত বেদনাদায়ক 
এবং এই অর্থে উহা বিষম । আবার দুঃখ এবং স্থুখ উভয় দিকেই প্রভাব আছে 
বলিয়া স্বেহের প্রভাব বিষম অর্থাৎ অসমান বা পরম্পর-বিরোধী । উভয় অর্থেই 
মহষি ন্মেহকে বিষম বুঝিয়! থাকিবেন। 


প্র. ৭। “যদ্দি রাজ শীঘ্র চিনিতে না! পারেন, স্াঙ্থাকে ভদীয় 
ত্বনামাঞ্কিত অন্ুরীয় দেখাইও।” 

(ক) এই কথা কে, কখন, কাহাকে এবং কোন্‌ প্রপঙ্গে বলিয়াছিল? 
(খ) ইহার পশ্চাতে কি কারণ ছিল? (গ) এই কথা বলায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর 
কি প্রক্রিয়া দেখ! ফায় এবং সেই সময়ই বা বক্তা কি বলেন? 


উ. | (ক) অনস্থয়া ও প্রিয়ংবদ! শকুষ্তলাকে তাহার পতিগৃহে যাত্রার সময় 
এই কথা,বলেন। প্রসঙ্গ_বিদায়-সম্ভাষণ। বিচ্ছেদের জন্য প্রত্যেকেই তখন 
শোকার্ত। ক্রন্দনের উচ্ছাস কমিলে অনস্ুয়া ও প্রিয়ংবদ। প্রিয়সখীকে এই কথ! 
বলিলেন,_-আপাত-দৃটিতে সাধারণ সাবধানবাণী হিসাবেই। 


(খ) কিন্তু ইহার পশ্চাতে একটা গু কারণ অবশ্ঠই ছিল । একদিন মহামুনি 
তুর্বাসা কঞ্থমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। শকুম্তলা তখন দুষ্যস্তের চিস্তাস্থ মগ্ন 
ছিলেন এবং সেইজন্য দুর্বাপামুনির অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। মুনি কৃপিত 
হইয়া শকুস্তলাকে এই অভিশাপ দিলেন যে, ধাহার চিন্তায় তিনি মগ্ন সেই ব্যক্তি 
শকুন্তলাকে চিনিতে পারিবেন নাঁ। শকুস্তল। এই অভিশাপের বিষয় কিছুই 
জানিতে পারিলেন না। অনবুয়৷ ও প্রিয়ংবদ প্রমাদ গণিলেন, মুনিকে অনেক 
অনুনয় করিলেন । অবশেষে মুনি একটু সদয় হইলেন এবং এই কথা বলিলেন ষে, 
কোনো ন্মারক চিহ্ন দেখাইতে পারিলে রাজা শকুস্তলাকে চিনিবেন। এইজদ্ই 
সখীঘ্বয় শকুম্তলার প্রতি উদ্ধৃত উক্তি করিলেন । 

(গ) শকুস্তলা এই উক্তি শুনিবামাত্র বিচলিত হইয়! পড়েন। রাজা চিনিতে 
পারিবেন না_-এমন সম্ভাবনাও হইতে পারে ? শকুস্তলা একথা কল্পনাও করিতে 
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পারেন না। তাই অশুভ পাবধানবাণী তাহার উপর এক অতিশয় ভীতিপ্রদ 
প্রতিক্রিয়া! স্থষ্টি করে। 

সখীন্ছুয় তখন তাহার ভয় াঙাইব।র জন্ত সচেষ্ট হন। বলেন যে-_ও যেন 
একট কথার কথা। ন্েহভাজনের সম্বন্ধে মানুষ খারাপটাই বেশী ভাবে। 
লেইজগ্থই তাহার] এমনিতেই এঁকপ শঙ্কার কথা বলিয়াছেন । এইভাবে অনস্থয়া 
৪ প্রিয়ংবদ! প্রকৃত সত্যটি চাপিয়া যান। 


ব্যাকরণ ও রচনা 


শ্ক্ষি £ আশ্চর্য _আ+1চধ। সংবরণম্ত সম+বরণ। সন্নিহিত » সম্‌+ 
নহিত। প্রিয়ংবদ]- প্রিয়ম1ব্দা। ব্যগ্রশ্বি+অগ্র। নিরানন্দ- নিঃ ( নির্‌) 
+আনন্দ। পরাজ্ুখ » পরাক্‌1মুখ। নীরব স্ননিঃ+রব। রক্ষণাবেক্ষণ স্রক্ষণ 
+অবেক্ষণ। তপোবন স্তপঃ+বন। বহিভূতিস্কহিঃ+ভূত। ' প্রত্যপিত 
স্প্রতি+ অপিত। নিরুদবেগ- নিঃ+ উদ্বেগ | 

প্রশ্ন 2 “ছৃত্ন্তরাজধানী-উদ্দেশে?, কথাটিতে সমাস থাকা সত্বেও সন্ধি কর। 
হয়নাই কেন? 

উত্তর £ শ্রুতিকটুতার জন্য সন্ধি কর] হয় নাই। 

স্হাত্ন ৪ যথাসম্তভব-- সম্ভবকে অতিক্রম না করিয়া € অব্যয়ঈভাব ) অথবা, 
ধথ! সম্ভব (থপ হ্রপা )। বাকৃশক্তিগহিত-_বাক্‌ উচ্চারণের শক্তি (মধ্যপদলোপী 
কর্মধারয় )$ তাহার দ্বারা রহিত (৩রাতৎপুরুষ )। বনবাপী-_বনে বাস করে 
“য (উপপদ-ততপুরুষ / তপোবনতরুদিগকে--তপঃ অথাৎ তপন্ঠার জন্থা বন 
: ৪র্থীতৎ্পুরুষ, সংস্কতমতে তাদরথ্যে ৬ষীততৎপুরুষ ); তপোন্নজাত তরুগুলি 
 মধ্যপদলোপী কর্নধারয় ), তাহাদিগকে । তৃষশপ্রিযা-প্রিয় ভূষণ যাহার অর্থাৎ 
ষ-নারীর ( বহুব্রীহি), সে। প্রিরংবদা _প্রিয় (কথা) বলে যে নারী ( উপপদ- 
পুরুষ )। নিরানন্দ--নিঃ(- নাই) আনন্দ যাহার ( বন্ুত্রীহি ), সে। 
পর।আুখ--পরাক্‌ মুখ যাহাদের ( বহত্রীহি ), তাহার1| উর্ধ্যমুখ _উর্ধ্য মুখ যাহার 
বহুব্রীহি ), সে। শাখাবাহু-_-শাখারূপ বাহু (রূপক কর্ণধারয় )। মাতৃহীল 
_মাতার দ্বারা হীন ( ৩য়াতৎপুরুষ )। রক্ষণাবধেক্গণ- রক্ষণ এবং অবেক্ষণ 
( দ্বন্থ)। ্বেচ্ছাক্রমে- স্ব অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা ( ৬ষীতৎপুরুষ ); তাহার ক্রম 
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€ ৬্ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে । নেহদৃ্টি__স্সেহপূর্ণ দৃষ্টি ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। 
সপত্বীদিগের-_-সমান পতি যাহাদ্দের (বনুত্রীহি ), তাহাদের । অন্ক্ষণ--ক্ষণে 
ক্ষণে ( অব্যকীভাব )। সসাগর1--সাগরের সহিত বর্তমান ( বন্থত্রীহি, 
তৃল্যযোগে)। একাধিপতির-_এক অধিপতি ( কর্নধারয়, দ্বিগড নয়), তাহার । 
অপ্রতিহতপ্রভাব- প্রকুষ্ট ভাব প্রভাব ( প্রাদিতৎপুরুষ ); নয় প্রতিহত ( নঞ.- 
তৎপুরুষ ); প্রতিহত প্রভাব যাহার ( বনুত্রীহি ), সে। স্বনামান্থিত-_স্বর অর্থাৎ 
নিজের নাম (৬্ঠীতৎপুরুষ ); তাহার দ্বার অঙ্কিত অর্থাৎ চিহ্নিত (৩য়াতৎপুরুষ )। 
নিরুদবেগ-_ নিঃ (- নাই ) উদ্বেগ যাহার (বহুত্রীহি ), সে । 


সম্জ্জ »দ-গগউন্ব £ প্রন্ম £ “পল্পবভঙ্গ শব্দটির অনুকরণে “ভঙ্গ'-কে 
উত্তরপদ করিয়] কয়েকটি সমস্তপদ গঠন কর । 


উত্তর ই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, ধনুর্ডঙ্গ, স্বরভঙ্গ, ধ্যানভঙগ, গতিভঙগ, নিদ্রাভঙ, 
বসভঙ্গ, সভাভঙ্গ, মোহভঙ্গ | 
[ এইরূপে গঠিত সমস্তপদকে লইয়া বাক্য-রচন! অভ্যাস করিতে হইবে | ] 


দৃষ্টিপাত”-এর অন্থকরণে “পাত? উত্তরপদরূপে £ দেহপাত, বজ্জপাত, কর্ণপাত, 
ইন্দজ্রপাত, নেত্রপাত, অশ্রপাত। 
“গভিরোধ*এর অনুকরণে “বোধ” উত্তরপদরূপে £ করোধ, বাকরোধ, শ্বাস- 
বোধ। 
“মাতৃহীন”-এর অনুকরণে “মাতৃ” পূরপদরূপে £ মাতৃভূমি, মাতৃনেহ, মাতৃবাক্য, 
মাতৃহস্তা, মাতৃভক্তি | , 
“ধনন্বামী”র অন্তকরুণে ধন” পুরপদরূপে £ ধনকুবের, ধনাঢা, ধনধান্, 
ধনপতি, ধনবত্ব, ধনরাশি, ধনাভাব, ধননাশ, ধনলোভ । 


ও ক্ভ্ি-প্রন্যজ্স £ সমভিব্যাহার-সম্‌+অভি+4বি+আ1- হৃ+ঘঞ। 
উৎকন্ঠিত-উৎকঠা+ইতচ,। পরিপূরিত--পরি--পুর্+ত। বৈরুব্য-_বিক্লব- 
ষ্যঞ | দুঃসহ--ছুরু-_সহ.+খল্‌। সন্নিহিত-__সম্+নি-ধা+ক্ত। সমর্পণ 
- সম্‌-_খণিচ+ল্যুট | দগ্ডাসমান_-দ+ক্যঙ (নাম ধাতু )+শানচ,। 
শুশ্রবা- শ+ সন্+অশক্ীলিঙগে আ। দাক্ষিণ্য__দক্ষিণ+হ্যঞ। সন্িবেশিত 
»লম্+নি-_বিশ.+পিচ4+জ্ঞ। 
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হিম্পিজার্খে পরো 5 পা উঠিতেছে না" এখানে উঠা" ক্রিয়াটির 
অর্থ 'উখান' নয়; তাই 'উঠা"-র প্রয়োগ এখানে বিশিষ্টার্থক | 

প্রশ্ন 8 উঠা” ক্রিয়াটির আরও কয়েকটি বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ দেখাও । 

উত্তর £৫ ছেলেটির চোখ উঠেছে । চালের বাজার (বা দাম) উঠেছে? 


আজকাল যারার দল কক্রিয়া খরচ উঠে না। এত পেয়েও তোমার মন উঠে না । 
এই বাড়ীতে তোমার অন্ন উঠেছে। 


প্রশ্নঃ “ভালো দেখায় না” বাক্যাংশটির অর্থ নিদেশ করিয়া ইহাকে ম্বরচিভ 
বাক্যে প্রয়োগ কর। 
উত্তর ভালে দেখায় না সমীচীন বা সঙ্গত হয় না। 
শুধুহাতে বৌভাতের নেমস্তন্ন খেতে যাওয়! ভালে! দেখায় না। 


প্রশ্ন $ 'পড়িয়। যাইতেছে” ক্রিয়াটিকে বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ কর। 
উত্তর ঃ বর্তমানে আলুর দাম পড়িয়া যাইতেছে ( কমিতেছে )। 


স্ন্ক-স্পভ্তিকর্ভন্ব (বিশেষ হইতে বিশেষণে এবং তাহার বিপরীত ) £ 
সমাধান (বি)- সমাহিত (বিণ)। অভিভূত (বিণ )--অভিভব ( বি.) * 
সন্নিহিত (বিণ )-সন্নিধান (বি) ভঙ্গ (বি)_-ভগ্র(বিণ)। বিরত (বিণ) 
-বিরতি, বিরাম ([ব)। দাক্ষিণ্য (বি) দক্ষিণ (বিপ)। সংবরণ (লি) 
--সংবৃত (বিণ)। সাংসারিক (বিণ)--সংপার (বি)! 

নিছেম্পাল্ুসান্রে বাল্ক্যেক্র সব্রিবর্ডল £ প্রস্তানসময় উপস্থিভ 
হইল (সরল )--যখন প্রস্থান কারতে হইবে সেই সময় উপস্থিত হইল (জটিল)। 

অদ্থ শকুন্তলা! যাইবেক বলিয়া আমার যন উতৎকন্তিত হইতেছে ( জটিল) 
--অছ্য শকুন্তলা! যাইবে (-ক), সেইহেতু আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে 
(যৌগিক )। 

বুঝিল।ম, স্েহ অতি বিষম বন্ত (জটিল )-_ন্মেহকে আত বিষম বস্ত বলিয়া 
বুঝিলাম (সরল )। 

আমর1 বনবাদী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নি 
( ফৌগিক )__আমরা বনবাসী হইলেও লৌকিক ব্যাপারে নিতাস্ত অনভিঞ্ নহি 
( সরল )। 


শকৃস্তলার পতিগৃহে যাত্রা ৩৪৭ 


সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও (জটিল )_-সধীদিগকে তোমার 
বক্তব্য বলিয়া লও ( সরল )। 

ধদি রাজা শীপ্র চিনিতে না পারেন, তাহাকে তদীয় শ্বনামাহিত অঙ্গুরীয় 
দেখাইও (জটিল )-_রাজা শীপ্ব চিনিতে না পারিলে তাহাকে তদীক়্ শ্বনামাক্কিত 
অনুরীয় দেখাইও (সরল )। 

ন্মেহের শ্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে (জটিল)-_ ন্মেহেক্র 
স্বভাবই অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা কর! (সরল )। 


ভিস্ল্রীভার্থক স্পক্দ ৫ নিরানন্দ__সানন্ন। পন্সাজ্ুখ-_উন্মুখ | উর্ধ্ব- 
মুখ__অধোমূখ | নীরব--সরব | বিরত-_নিরত | দাক্ষিণ্য-_কার্পণ্য । ব্যক্ত 
-সমস্ত। নিরুদবেগ- সোদ্বেগ । 

উশসগ্গগে লুকডন স্পক্র-গ৯ন্স 8 অভিভূত" প্রভৃত, 
পরাভূত, সম্ভৃত, অনুভূত, উদ্ভূত, পরিভূত। 

'সমাপ্ত - প্রাপ্ত, অবাঞ্ধ, ব্যাধ, পধাঞ ! 

'আঘাত'-__অপঘাত, সংঘাত, বিঘাত, প্রতিঘাত (প্রত্যাঘাত )। 

“ব্যস্ত'-_-পরান্ত, সমস্ত, স্থন্ত, নিরস্ত, অভ্যন্ত, পর্যস্ত, ( বিপর্যস্ত )। 


নাল্যাজ্্ল ৪ আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে ?-_-আমার অঞ্চল 
কাহার দ্বারা টান! হইতেছে? 

তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন করো-_তোমাদের উভয়ের দ্বারা এক 
কালে আলিঙ্গন করা হউক। 

তাহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অন্ুরীয় দেখাইও-_তীহাকে তদীয় শ্বনামান্থিত 
অঙ্গুরীয় যেন দেখানো! হয় । 


নান্নু ও লিভ্ভক্তি ( উদ্ধারচিন্ের মধ্যবর্তী পদগুলির ) £ “মধুপানে, 
বিরত হইয়াছে (অপাদানে -এ)। নয়ন “বাম্পবারিতে' পরিপৃরিত হইতেছে 
€ অন্ুত্ত-কতায় বা করণে তে )। আমি বনতোষিণীকে তোমাদের “হস্তে সমপ্পর্ণ 
করিলাম ( সম্প্রদানে -এ )। 'শকৃস্তলাতে'ও ন্েহদৃষ্টি রাখিবে ( অধিকরণে -তে ) 
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অন্নুক্তি ্পুল্রপ £ ধিনি**হইয়াও,***, কদাচ তোঘাদের "করিতেন 
না) তোমাদের***সময় উপস্থিত হইল, ধাহার-*লীমা থাকিত না? অন্য সেই**" 
পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমর! সকলে ..করে।। 


মহ্ুর-মযুরী, ***পরিত্যাগ করিয়া, "হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ,**' 
রসাম্বাদে*.'হইয়া,*"লইয়া আছে। 


[ এইরূপ আরও কতকগুলি অংশে অনুক্ত পূরণ পাঠ্যপুস্তক দেখিয়৷ অভ্যাস 
করিতে হইবে; যথা_শকুন্তলার প্রতি কথের উপদেশাংশে, সময়ের সাবধান 
বাণীতে ইত্যাদি । ] 


নাক্য-ল্রচ্ুলাল্র জন্ুত স্পক্দ ১ যথাসম্ভব, বৈরুব্য, ছুঃসহ, পরাজুখ, 
বক্ষণাবেক্গণ, লৌকিক, সন্নিবেশিত, সাংসারিক, হ্ংকম্প। 


ল্ুহিভ-ভ্ামবাল্প বদস্পী্র £ যেকোনো অংশই এই উদ্দেশে 
তুলিয়া দেওয়া হইতে পারে; স্থতরাং সেইভাবেই প্রস্তত হইতে হইবে। 


ব্্যাকল্রশঙগন্ড 2ুলশ্শিষ্ট্য £ সমভিব্যাহার__সম+অভি+বি+আ-- 
হা+ঘঞ.| চারিটি উপনর্গের যোগে গঠিত এই একটি শবই সংস্কৃতে পাওয়া 
যায়। ) 

তাহারে, তোমারে-_বর্তমানে সাধু গদ্যে সর্বনামে -রে বিভক্তির প্রয়োগ নাই, 
আছে-কে। বিদ্যাসাগরের সময়ে অর্থাৎ বাঙলা গছ্ের গঠনের যুগে এইরূপ 
প্রয়োগ দোষের বলিয়া পরিগণিত হহত না। 


সাত্ধনা করিবে-বঙমানে এই রূপ অচল, সচল রূপ 'সাস্বনা দিবে? | 

আপনকার--আপান + ষষ্ঠী বিভক্তি “কার? | “র”, 'এর'-এর মতো! “কার” 
যী বিভক্তির চিন্ধ, যদিও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র খুবই সংকীণ। “কার'-যুক্ত কয়েকটি 
পদ : এখানকার, তখনকার, সবাকার, উপরকার, ভিতরকার, অগ্যকার, কল্যকার 
ইত্যানি। 


সাগরসঙ্গমে নবকুমার 
বহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


তেখলু-এক্রিলস্স- পাঠ্যপুস্তকের পরিচয়পঞ্জী, দেখ । 


লক্িস-সাহিভ্ড 2 উহ্হাল্র ভদেকস্থামু লক বঙ্কিমসাহিতা- 
লন্বন্ধে মোহিতশাল বলিরাছেন, “একটি মুল লক্ষ্যের অভিমূখে, অতিশয় অবিচলিত 
পদক্ষেপে আপনার মনঃপ্রাণের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একজন পুরুষ- 
বীর, এই জাতির আণ'ধ:ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক মু'ক্তপন্থা নির্গীণে অগ্রসর 
হইয়াছেন । তাহা চত্ুষ্পার্থে যত কিছু বাধা-অনশিক্ষিতের অবিশ্বাস) শিক্ষিতের 
অশ্রদ্ধা, বিধমীব আক্রোশ, প্রেমহীনের পহাস--এই সকল অগ্রাহ করিয়া কেবল 
আপনার অন্থরের অনি ৪ তাহারই আলোকশিখাকে সঙ্গল করিয়া এই নিভীক 
পুরুষ যে অপীঘ বিশ্বাসে সেই অপাধ্য সাধন করিরাছেন_-তাহার সেই বিশ্বাসই 
আর সকলকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছিল, “সই হুর্জয় আত্মপ্রতায়ের বলেই তিনি 
একটি জাতির মনোরাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন ।” ইহাই বঙ্ধিম- 
সাহিত্যের গোডার কথা। স্পঞ্টতঃ একটি মূল লক্ষ্যের অভিমুখে কেন্দ্রীভূত 
হওয়ায় এই সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক। তবে স্থুলভাবে উদ্দেশ্ট বলিতে যাহা বুঝায়, 
তাহা! অপেক্ষা প্রগাঢতর অর্থে বঙ্থিমচন্দ্রের সাহিত্য-সম্বন্ধ এই কথা প্রযোজ্য। 
মোহিতলালের অন্যতম মন্তব্য হইতেই আবার ইহার অর্থ পরিফ্ষার হইবে। 
তাহার কথায়, ভাব ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করিয়] বাণী হইয়া উঠে এবং “ভাবের 
এই যে বাজ্ময় ূপ বা বাণী, ইহা সম্ভব হয়-_যখন সেই ভাব ব্যক্তিবিশেষের ভাব, 
অতিশয় মৌলিক ও স্বতন্ত্র; এই বাণী ব্যক্কিরই আত্মপ্রকাশ... 1” এই অর্থে 
বস্কিম-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট বাণী রহিয়াছে । তাহাতে “গোড়া হইতে শেষ 
পর্যন্ত একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবের বিচিত্র ও পূর্ণ তম বিকাশ সুস্পষ্ট হইয়া আছে ।” 

জীবন-সম্বন্ধে বস্কিমচন্দ্রের একটা সমগ্র ও সুসমঞ্জস উপলব্ধি তাহার সাহিত্যকে 
উদ্দেশ্যূলক করিয়াছে । এই মহৎ উদ্দেশ্রে অন্নপ্রাণিত হইয়া তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর 
সাহিত্যন্থসটির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “যেমন কুলী-মুর 
পথ খুলিয়া! দিলে অগম্য কানন বা! প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ 
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করিতে পারেন, আমি সেইব্প সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল 
প্রদেশ খুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতাম।” তবে উপন্তাসিকর্ূপেই বক্ধিমচন্ত্র 
বঙ্গদাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই উপন্যাসের মধ্যেও আবার এই 
উদ্দেশ্থের সুক্ছধ প্রমবিকাশের সুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। “উপন্যাস লিখিয়' 
বাঙ্গালী পাঠকের শুধু গল্পপিপাস! মিটাইয়া রসসিস্ক্ষু বন্ধিমচন্্ ক্ষান্ত থাকিতে 
পািতেন। কিন্তু বঙ্কিমের আরও একটা দিক ছিল, তাহা হয়ত আরও গুরুতর । 
শিক্ষিত বাঙ্গালীকে জ্ঞানে, কর্মে, মননে সর্বত্র উদ্ধদ্ধ করাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে 
সরবাঙ্গীণ এশ্বর্বমণ্তিত করিয়া তুলিবার অদম্য প্রবৃত্তি বস্কিমের চিত্তে চিরজাগক্ধক 
ছিল।”__স্থকুমার সেন । 


হবহিক্ভুত্তেক্রল্র ব্রচ্ম্াউম্পললী-বঙ্কিমের রচনাশৈলীর ষে কয়টি 

বিশেষত্ব অধ্যাপক শ্বকুমার সেন নিদেশ করিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইবপ £ 
“(ক) বাক্যের বহর ছোট এবং বাক্যগুলি সাধারণতঃ সরল । 

(খ) অধিক সংষোজ্জক অসমাপিকার অব্যবহার, এবং তৎস্থলে সমাপিকা 
ক্রিয়ার ব্যবহার । 

(গল) **-৮ বিবিধ উপায়ে--*--*বাগ ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আনয়ন । 

(ঘ) রচনাকে সরস এবং ভাবভঙ্গিকে বিশ্র্ধ করিয়া তুলিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে 
পাঠক অথবা বহিঃপ্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া - মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ । 


() বর্ণনভঙ্গির অন্তরঙ্গতা। ইহাই বস্ধিমের নিজন্ব রীতির মুলগত 
বিশেষত্ব । পূর্ববর্তী লেখকদিগের আখ্যাপ়্িকায় বর্নভঙ্গি নৈব্যক্তিক অর্থাৎ লেখক 
ও পাঠকের মধ্যে অন্তরঙ্গুতা বা বিশ্রন্ধত! নাই, লেখকের স্থান সেখানে কথকের 
অন্থরূপ, শ্রোতার ভূমিকা গৌণ। বন্ধিমী পদ্ধতিতে বর্ণন। কাহিনীর অপেক্ষা 
পাঠকের পরিচর্ধী কম প্রয়োজনীয় নয়।” 


বস্কিম্রে ভাষাকে সাধারণতঃ বিছ্যাসাগরী ও আলালী ভাষার মধাগ] বলিয়। 
অভিহ্থিত করা হৃয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিছ্ধাসাগরের রচনারীতি আশ্রয় করিয়াই 
বস্কিমা বিশিষ্ট র5নাশৈলী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন 
ষে আলালী ভাষাও মিশ্র সাধুভাষা । উহাতে প্রচলিত বাক্সস্ভারের ব্যবহার 
প্রধানতঃ কথোপকথনের অংশেই সীমাবদ্ধ । অন্তত্র যে ভাষার ব্যবহার হইয়াছে 
তাহ! বিদ্যাসাগরের রীতি হইতে খুব দ্বুরবতী নহে! বাঙ্কিমের রচনায় আলালী 
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কথোপকথনের ভাষাও বজিত হইয়াছে । অতএব বিদ্যাসাগরের বীতিকেই বঙ্ধিমী 
ক্ীতির ভিত্তি বলা বাইতে পারে; তবে উহাতে উপব্িি-উক্ত বিশেবত্বগলি 
লংযোজিত হইয়া একটি নৃতন রচনাশৈলীর সৃষ্টি হইয়াছে। 


এই রচনাশৈলীর প্রধান গৌরব ভাবসম্পদ্‌ । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে 
গেলে বস্কিম “ভগীরথের স্তায় সাধনা করিয়া ভাবমন্দাকিনী অবতারণ করিয়াছেন 
এবং সেই পুণ্যঝোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভক্মরাশিকে 
লপ্তীবিত করিয়া তুলিয়াছেন; ইহ? কেবল সাময়িক মত নহে, একথা কোনে 
বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি এতিহাসিক সত্য ।” 


৩ এও ব্রচস্মান্কান_-আলোচ্য কাহিনীটি বঙ্ধিমচঞ্জের দ্বিতীয় 
উপন্যাস 'কপালকুগুলা”র প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । কপালকুগ্ডপার 
প্রকাশকাল বঙ্গাব্দ ১২৭৩, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৭ | 


ল্কপ্পালললুক্ভজলা? ভ্যানের সহক্তিিশ হ্াহিন্নী- 
পাঠ্যাংশে নবকুমার কিরূপে নিন বনবাসে বিসঙ্জিত হইয়াছিল তাহাই বত 
হইয়াছে । ইহার পরবর্তী কাহিনী নিয়রূপ £ 


নবকুমার এক কাপালিকের নয়নগোচর হয় । কাপালিকের পালিত কপাল- 
কুণডলী নায়ী ফোডশী রমণী তাহাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া হিজলীর 
ভবানীমন্দিরের পু্জক অধিকারীর নিকট লইয়া আসে। অধিকারীর পরামর্শে 
নবকুমার তাহাকে বিবাহ কক্রিয়া স্বদেশযাজ্রা করে। মেদিনীপুরে চটির নিকটে 
মতি'ববি-নায়ী এক মুসলমান রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। এই মতিবিবিই . 
নবকুমারের প্রথমা পরিণীতা ভাখা পদ্মাবতী । বাধা হইয়া ইহার মাতাপিতা 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় নবকৃমার ইহাকে পরিত্যাগ করে। মতিবিবি স্বামীর 
নিকট নিজ পরিচয় গোপন - রাখিল বটে, কিন্ত সেইদিন হইতে তাহার শ্বামিসঙ্গ- 
লাভের প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। নবকুমার কপালকৃগ্ডলাকে লইয়া! পৈতৃক বাসস্থান 
সধগ্রামে আসিল। এক বৎসর পরে মতিবিবিও সেখানে আসিয়! স্বামীর 
প্রেমভিক্ষা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল । সেই হইতে কপালকুগুডলার চরিত্র-সম্বন্ধে 
নবকৃমারের মনে সন্দেহ উপস্থিত করিয়া নিজ অভীষ্ সিদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা 
করিতে লাগিল। একদিন রাত্রিকালে কপালকুগুলা তাহার ননদ শ্যামা হুন্দরীর 
সহিত ম্বামী বশ করিবার ওউষধ সংগ্রহ করিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিলে পুরুষের 
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ছন্মবেশে মতিবিবি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল । নবকুমার গোপনে ইহা! লক্ষ্য 
করিল এবং স্বীয় স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে নবকুমারের মনে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল । একদিন 
পূর্ববণিত কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া! কপালকুগুলার সহিত পুরুষবেশী 
মতিবিবির গোপন মিলন দেখাইলেন। ক্রোধে এবং কাপালিকের প্রদত্ত 
স্বরীপানে উত্তেজিত নবকুমার কপালকুগুলার চরিত্রহীনতায় নিঃসংশয় হইয়া 
কাপালিকের নিদেশে কপালকুগুলাকে বলি দিবার পূর্বে মান করাইবার অন্ত 
নদীতীরে লইয়া গেপ। তীরে ঈাডাইয়া কপালকুগুল! নবকুমারকর্তৃক জিজ্ঞাসিত 
হইয়] নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করিল বটে, কিন্তু গৃহে ফিরিতে রাজী হইল না। 
এমন সময় তরঙগগাভিঘাতে নদীতট ভাঙিয়া গেলে কপালকুগুল জলে পড়িয়া] গেল। 
তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য নবকুমার জলে ঝাপ দিল, কিন্তু দুজনের কেহই 
ফিরিল না। 
সলমাক্লোচ্ন্বা-কপালকুগডল।'-সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার 
সেন বলিয়াছেন, “বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞাতসারে ছন্দে কাব্য-রচনায় অকুতকাঘ হইয়াছিলেন। 
কপালকুণুলায় তিনি অজ্ঞাতসারে গছ্যে কাব্য-রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন।” 
পাগ্যাংশটুহ্ব “কপালকুগুলা"র নিতাস্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ হইলেও ইহ1 হইতেই এই 
উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ইহা প্রায় আডাই শত বৎসর পূর্বেকার কাহিনী । 
সেই স্দুব অতীত-_যাহা আমাদের কল্পনায় মধুর স্বপ্নের মতো বিরাজমান -_- 
তাহাকে লইয়া কত রূপকথা, কত লৌকিক কাহিনী | উহারই মধ্যে কপায়িত 
করিয়া কাহিনীটিতে বঙ্কিমচন্দ্র এক অপূর্ব রোমার্টিক আবহাওয়ার স্্টি 
করিয়াছেন । বাস্তবজীবন ও সমসামস্তিক কলের খ্বতাবতঃই একটা সংকীর্ণ গণ্ডি 
রহিয়াছে । উহার বাহিরে গেলেই গল্প অলীক ও অসম্ভাব্য হইয়1 পড়ে। 
কিন্ত অতীতের কোনে৷ সীমারেখা নাই। অতএব ইতিহাসের পূর্ণ সমর্থন না 
থাকিলেও অনেক সময় সেকালের রঞ্তিত কাহিনীও একপ্রকার সম্ভাব্যতা লাভ 
করে। “সাগরসঙ্গমে নবকুমার”-এর কাহিনীটিও আমাদিগকে অনুবূপ এক জগতে 
লইয়া যায়। সেই জনমানবহীন নির্জন বনানী, সীমাহীন অনস্ত সমুদ্র, এবং 
তাহার মধ্যেও প্রাচীন বাঙলার কয়েকটি সরল প্রাণী, তাহাদের সরল বিশ্বাস, 
পুণ্যলাভার্থে তাহাদের দূরদেশে ৪050$57, সবশেষে নির্জন বনে নবকুমারের 
নির্বাসন--এসকলই আমাদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করিয়া! তোলে। 
রচনারীতির নৈপুণ্যের জন্তই অবস্থা কাহিনীটি এত সজীব হইয়াছে-কেখল 
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অতীত কাহিনী বলিয়া নয়। বর্ণনভঙ্গীর এমন একটি অস্থরঙ্গতা ইহাতে 
রহিয়াছে যাহাতে গল্পটি সহজেই আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া লয় | ইহা 
মধেণ বস্কিমের মাজিত রসিকতাও মধো মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বিবিধ 
শব্ববিহ্তাস করিয়া স্ীলোকদিগকে ক্রন্দন অথবা খাবার সময় বুঝা যাঁকে বলিয়া 
নবকুমারের একাকী প্রস্বান__এরূপ ছু"একটি সংঘত অথচ স্মনিপুণ বাক্য বন্থাস 
বচনাটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে । 

পাণ্যাংশের শেষের দিকে বঙ্ধিম নাতির উপরেশ দিবাছেন । গল্পের সাহৃত 
ইহার কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই । তবে উচাই শস্কিমেণ রীতি । ভাহার সকল 
সাতিত্যপ্রয়াপের অভ্যন্তরে রসষ্টিপ সভিত যে একটি মহাগুর উদ্দেশ্বা নিডিত ছিল 
ইহা তাহার প্রমাণ; উহ] ভাডা পাদকির পরিচসাব জন্য 'বশ্রদাভাবে মযম- 
পুরুষের প্রয়োগ ও এই অংশে লক্ষণীয় । 

নহশ্গিকি হা ভ্র- প্রায় আজাহি শত বহসর পৃরে মাঘের ওক প্াতিশেষে 
সাগরসঙ্গম হইতে একটি নৌকা ফেরতৈছিল | ঘেকালে পউুগীজ জগপগ্াদের 
ভয়ে নৌকাগুলি দলবন্। হইয়া চালত, কিছু াতিশেধের কুযাশাছ পখ হাবাইয়া 


চা 

নবকুমার-নামক একটি যুবক জাগিখা ব্িয়। ছিল । বুদ্ধ মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন সেই দিন কতটা যায়) যাইবে, (িন্ধ মাঝিবা ইহার কোন সঠিক 
উত্তর দিতে না পাপার বুদ্ধ তাহা ।পগকে তিরক্কার করিতে লাগিলেন । যুবক 
বলিল-_যাহা দৈবের হাতে তাহা পগুতদিগের ৪ ছুজ্ঞেঝি, পামান্ মূর্থ মাঝির 
তাহা জানিবে কি কারয়া? অতএব বৃদ্ধের পক্ষে এপ অর্ধীরতা অসঙ্গত | 

বুদ্ধের অধীরত্তার কারণ ছিল। সাগরসঙ্গমে আশিয়া তিনি জানিতে 
পারিয়াছিলেন যে চোবরে তাহার ২০1২৫ বিঘা জমির ধান কাটিয়া লইফা গিয়াছে । 
সংবৎ্সর পুত্রকন্তাগণসহ কি খাইবেন সেই চিন্তা তাহাকে ব্যাপ্ুল করিয়া 
তুলিয়াছিল। নবকুমার বুদ্ধকে স্মরণ করাইয়া দিল যে তাহার পক্ষে পুণ্যপাভের 
জন্য অভিভাবকহীন অবস্থায় ঘরবাডী ফেলিয়া আসা সঙ্গত হয় নাই । তাহার 
নিজের সে বালাই ছিল না, আপিয়াছিল সমুদ্রদর্শন করিতে। 


এদ্দিকে মাঝিদের কথাবার্তা হইতে বুঝিতে পারা গেল নৌকা দিগ্রাস্ত 
হইয়াছে । এখন সমুদ্রে পড়িয়৷ সকলে অকুলে মার] যায় এই আশঙ্কায় তাহার! 


উ গছ্া--২৩ 
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ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যাত্রীদের মধ্যেও শোরগোল পড়িয়! 
গেল। নবকুমার বছু চেষ্টায় তাহাদিগকে শান্ত করিয়া মাঝিদিগকে নিশ্েষ্ট হইয়া 
শোতের মুখে শৌক। ছাডিধা দিতে বলিল | কারণ, স্থ্ষেদয় আসন্ন, ইতিমধ্যে 
পৌকা যারা যাইবার আশঙ্কা বাঈ | মাঝিরা নবকুমারের নিদেশ মাঁনিয়া লইল 
বটে, কিন্তু আরোহীদের মধ্যে শগ্ধা দূর হইল না। পুরুষেরা পরম উৎকণায় 
তর্গানাম জপিতি লাগিলেন আব খ্বীপোকেরা বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করিতে 
হা/গেলেন। কমে সুমোদয় হইলে দেখা গেল ভথের কারণ নাই, সন্মুখে ৫০1৬০ 
হাতের মধ্যেই এক বিশাল মোহানান পার্খে সমুদ্রের পশ্চিম তটরেখা | অদুরে 
রস এলের নদী দীপযন্থর গতিতে আসিয়া সমুদ্রে পছিতেছে। অপর পারের 
চিঙ্গযাত্র দেখা যায় না। বাত্রীদিগের এক্ষণে ধডে প্রাণ আসিল। ভারপন্র 
স্বর হইপ আহাগাদি উদ্যোগপব | রর 

কিন্ধ কাঠের যোগাড কোখায় ? বৃদ্দেণ অঙগরোধে নবকুমার একাকী কুঠার- 

হস্তে না'হর হইয়া পড়িল এবং কাছাকাছি কোথাও স্থবিধামতে। গাছ না পাইয়! 

বর বতী অরণ্যানীর মধে] প্রবেশ করিল | গেখান হইতে কাঠ লইয়া ফিরিয়া 
আ[সিভে তাহার অনেক দেরী হইতে লাগিল। 

নপক্মাদের আসিতে ধেরী দেখিয়া বাত্রীদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ন্দল্পনা 
চলিতোচিল। নবকুমারকে বাথে খাইয়াছ্ে বলিয়া কেহ কেহ অগ্কমান কারিল। 
সহসা বিপুল উচ্ছাসে জোয়ার আসিয়া পড়িল । চাল-ভাল তারে পড়িয়! রহিল 
এব* বের নিকট থাকা [বিপজ্জনক বলিয়া মাঝিরাও নৌক। ছাডিয়া দিল । 
প্রবশ কআতের সহিত অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া তাহারা রম্থলপুরের নদীর মুখ হইতে 
নৌকা ফিপাইতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু বাহিরে আপিয়া প্রবলতর জলোচ্ছাসে 
উত্তরমুখী হইয়া শৌক! তীববেগে ছুটিয়া চলিল। অচিরেই নৌকা রক্থুলপুরের 
নদীর মোহানা হইতে বহুদূরে আনিয়া পড়িল । এখন ভাবনার বিষয় হইল 
বরা ফিরাইয়া আনিতে যাওয়া সঙ্গত কিন! । মাঝির ইহাতে সম্মত 
হইল না, বিশ্মেতঃ তাহাদের ধারণা নবকুমানকে শিয়ালে খাইয়াছে। যাত্রীরাও 
দেখিল, ফিবিয়া যাইতে হইলে আব এক ভাটার অপেক্ষা করিতে হয় এবং 
পরদিন জোয়ারের পূর্ব পযন্ত অনাহারে কাটাইতে হয়। স্থতরাং রন্ুলপুরের 
নদীর মোহানায় আর ফিরিয়া যাওয়া হইল না । নবকুমার 'এইভাবে অজ্ঞাত 
এবং ভীষণ নিজন বনানীর মধো একাকী পরিত্যক্ত হইল। 


সাগরসঙ্গমে নবকৃমীর ৩৫৫ 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 


যাত্রীর নৌকা যাক্রিবাহী নৌকা (8507801১৩8০) শঙ্গাসাগর -- 
গঙ্গানদী যেস্থলে বঙ্গোপসাগরের সভিত মিশিয়াছে । এই স্থান তিন্মৃদগের নিকট 
পরম পবিভ্র তীর্থ । তুলনীয় £ “গঙ্গালাগরের ন্নানে পুণ্য বাঞ্ছা করি" 17 
রজনী কাস্ত। পতুগীস-_ইউরোপের পতুগাল দেশের অধিবাসী । ইহারাই 
সব্প্রথম জলপথে ভারতবর্ষে আসে । তদবধি ইহরি! ভারতে বাশিজা করিতে 
থাকে । ইহাদের মধ্যে অনেক জলপথে দঙ্গ্যতা করিয়া নির।হ নীকাযাতীদের 
যথাসবস্থ লুণ্ঠন করিত । নাবিকদস্্রা-_জলদতাা (01500) । টুজ ব'টিকা'-- 
কুষাশ1 | দিউনিরূপণ--দিউনি্য়, কোন্টি কোন্‌ দিক্‌ ভাহা স্থির করা। বহর 
--নৌশ্রেণী (%.189৮ ০0৫ 0০86৪)! জাঁগ্র--জাগবিত । নাবিকদিগকে-.- 
নৌকার মাঝি-মান্নাধিগকে । বারেক--একবার | 


যাডা, জগদীশ্বরের "ইত্যাদি--যাহা মাঞষের হাতে নহেলভগবানের হাতে, 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিও তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে ন1। বেটারা- বঙ্গের 
শক্রগশের (চোরদের ) উদ্োেশে ব্যবহৃত ! বিঘা---৮০ হাত দীর্ঘ ও ৮০ হাত প্রস্থ 
তমিখগ্ডকে এক বিঘা বলে। পশ্চাদাগত--পরে যাহারা আসিরাডিল। 
অভিভাবক-_গৃহের তত্বাবধানের উপধুক্ত বয়স্ক ব্যক্তি। ভিনকাল গিয়ে 
এক কালে ঠেকেছে__বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি । মান্ধষের জীবনকে চাটি 
ভাগে ভাগ করা হইসা থাকে ; ষথাবাল্য, ফৌবন, প্রৌটত্ব ও বার্ধক্য । 
ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি কাটিলে অবশিষ্ট থাকে বার্ধক্য । ভীর্থদর্শনে 
যেব্ধূুপ ইতাদি--শুদ্ধচিতে গৃহে বসিয়া সতকার্ধে ব্রত থাকিলেই তথদর্শনের 
পুণ্য তয়। পুণ্যসঞ্ধয় করিতে হইলে ষে তীর্থে যাইতেই হইবে, এমন কোনো 
কথা নাই । তুলনীয় £ “গৃহেশপি পঞ্চেন্ছিয়নিগ্রহস্তপঃ 1” 

দুরাদয়শ্চক্রনিভন্য তন্বী ইত্যাি_-মহাঁকবি কালিদাসের রঘুব'শের 
ত্রয়োদশ সর্প হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধত । ইহার অর্থ-_অযশ্চকূনিভশ্য (লৌহের 
অর্থাৎ নীল ইম্পাতের চাকার মতো ) লবণান্ুবাশেঃ ( সমুদ্রের ) তমালতালী- 
বনরাজিনীলা (তমাল ও তালবনসমূহের বর্ণে নল ) তন্বী খেলা (ক্ষীণ তটভূমি ) 
দুরাৎ (দূর হইতে ) ধারানিবদ্ধা ( অবিচ্ছন্ভাবে অঙ্কিত ) কলঙ্করেখা ইব 
( কজঙ্জলকুষ্ণ রেখার মতো! ) আভাতি ( শোভা পাইতেছে )। কালিদাসের এই 
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শ্লোকটি অতিশয় বিখ্যাত এবং প্রিয়। অনেকের মুখেই ইহার আবৃত্তি শুনা যায় । 
এই কারণে মৃলঙ্লোকের অনগত এক ছুন্দে গ্রথিত অনুবাদ হার সহিত দিলাম £ 
“লৌহচকুমম গিদ্ু ললণদলিণ 
পয তমা সভাগাবনপাজ্জিনীল, 
খঙ্গী সৈকতভুমি দূরে বায় দেখা 
গাবাধ গ্রথিত যেন কঙ্জলের রেখা ” 
€ অধ্যাপক শ্রীশ্টামাপদ চরুবতা-কৃত অগ্তবাদ ) 
* শ্রু' ৬ কর্ণ, কুন 1 একভানমনা--এক বিষয়ে নিবিগ্চিত্ত | খারাবি-- 
খারাপ । বিশেষ) শীদরিয।--াভির সমুদ্র । ধরিয়া ক সমুদ্র বা নদী । 
সশন্চচিন্তে ভাত মুন | দিগত্রান্থ হইয়াছে-দিক্‌ ঠিক করিতে পাবে 
নাই, এক দিকে যাইতে মা এক দিকে আসবাছে। অকুল-কুল বা তীর ন; 
পাইয়া, কুলহান সমুদ্রে । 
হমানব।|রণ জন্বা -লাহিরের গাগা যাহাতে নালাগে সেজন্য। কেনারার 
পড়--নীনা ভীনের নিকটে লইয়। যা । নব্য--যুবক | 
া-পাচ দ.গুর মধ্যে - ঘন্টা দুইয়ের মণ্যে। এক ঘণ্টা আডাই চণ্ডেস 
সমান ৬তএব পাচ দণ্ড দই ঘণ্টা । পশ্াংপরে | তদগ্রূপ আচরণ কৰি 
লাগিনল-স্ুপকেন কথামতো নৌকা আতর মুখে ছাডিব! দিলি 
নিশ্চেঃ-ঠেঠা বিহীন, আপল। কষ্টাগতপ্ 1৭. বাহাদের পাণ গলা প্যস্ত 
আসিয়াছে, আর এক হইলেই বাহিন হইরাযাইবে ;মুতপ্রায় । তরঙ্গীন্দোলন- 
কম্প ঢেউয়ের ফন নৌকা আন্দোলিত হওয়ায় দোলা । দুর্গানাম জপ 
করিতে লাগিলেন -বিপদ্‌ নিবারণের জন্য ভখহারিণী দুর্গাদেবীকে ভাকিতে 
লাগিলেন । বিবিধ শব্ববিগ্কাসে_বিনাইয়া শিনাইয়া, নান প্রকার কথা বলিয়]। 
যথা, “৪শ?1, আমার কি হবে হগা ইত্যাদ। শঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন 
সেকালে সন্তানহীনা নাবাীগণ সম্ভানল[ভের মানসে প্রথম সন্তান গঙ্গাসাগরে 
নিক্ষেপ করিবার মানত করিতেন । উইলিয়ম বেটিস্ক এই নিষ্টুর প্রথা রহিত 
করিয়া দেন। ছেলে জলে দিয়া! আর তুলিতে পারে নাই-_কথিত আছে, 
গঙ্গানাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিবার পর গঙ্গাদেবী স্বয়ং যাহার সন্তান তাহাকে 
ফিরাইয়] দিতেন ₹ এই স্বীলোকটির বেলায় তাহা হয় নাই। সে-ই কেবল 
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কীাদিল না পুত্রকে গঙ্গাসাগরে প্সিজন দিয়া সে শোকে নিজ জীবনের প্রতি 
বীতম্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিল | এইজন্বা নিজ প্রাণ হাপাইবার ভয়ে সেকাঁদে নাই । 


অন্চভবে-_অন্তমাঁনে । এক প্রহব- প্রায় তিন ঘণ্টা, আট প্র্ঠকে এক দিন- 
রারি হয় । গীর- মুসলমান ফকির ব। সাধু । দরিয়ার পাচ-্পীর- সমুদ্রে 
বদর, "মালি, কালু, গাজী, একদধি--এই পাচজন পীর । উতারা মুসগ্ঘান 
নাবিক্গণের উপাশস্তা। তাহাদেল শ্বাস, কই পাচ-পীরের মাঘ স্বাণ পারলে 
সদ সকল বিপদ্‌ কাটিয়া যা যায় মোভাশা- ধস রে নদী ও ঘ1১য1 ৮২ ৯ গীতি) 
রবিরশ্মিমালা এপ্রদীপ্ত-_ক্ষের রে ণসমৃতে উজ্প 1 জটণাচবাসাধারণত 
নীলপ্রভ--ঈষৎ দীলবর্ণ, নীলাভ । কলদৌত- অধাহন--গপিত কপার ধারার 


হ্বাধ। কলধৌত-রৌপা। মৈকত-ভামথকেনিবাশুকাময় নদীতে । 


সপ, 


লোচ্জাম- -আরন্ডেই- জোয়ার আবু হইবার সঙ্গে সপ্রেই। প্রাভঃক্ত্য 
-প্রাঙ্কালে করণীয় মলত্যাগ, দন্ছধাবন প্রভীতি কাধ 

বিপন্তি__বিপদ, অগ্ুবিধ! রং | খাবার সময় বুলা 
বীবে- বাঘের ভয়ে এখন কেহই জামার সতিত আঙিল শা, কিন্তু খাষ্টবাপ্ধ সময় 
সকলেই আসিবে; তখন তোমাদিগকে খাইতে দিব না। কাষ্ঠাইুণে কার 
সংগ্রহ করিতে । ছেধনযোগ।--কাঁটিবার উপযুক্ত । সম্যক বিবেচন। ইত্যাদি 
-_ কাঠ সংগ্রহ, বহন ইত্যাদি ব্যাপালে কি জস্থাধিধা হইত পারে, এইজাতীয় 
কাধে অনভ্যন্ত নবকুমার পুবে তাহা চিন্তা করে নাই। 


প্রত্/াাগমন-_ ফিরিয়া আসতে । অমভিব্যাহাপিশাণু-পদিগণ্, এশীকার 
অপরাপর যাত্রিগণ। জস্ভাবা কীল--যে মময়ের মধো ফিরয়া আসা সম্ভব 
সেই সময় । আর-এক ভ্ভাটার কর্ম ভাটা সময় নদীর জন উপর দকে না 
গিয়া নীচের দিকে আলির থাকে; চুতরাং সেউ টানে নৌকাকেদ ন চপ ধিকে 
লইয়া 'মাসিবার অন্বিপী হয়| এই ভাটার যোগ নঙগ ভহয়া গেলে পুনরায় 
ভাটা না আমা পশস্থ অপেক্ষা করিতে হইবে। 

ভৈরব কল্লোল_-ভীষণ গঙ্গন । জশোচ্ছাসকালে-জোয়ারের ফলে জল- 
বৃদ্ধির সময়ে । তওডলাদি--চাউল প্রভৃতি | স্দেদ্রতি_ঘামের ধারা । আত্ম- 
বন্ধু_আত্মীয়। তুপ্পনীর £ পগ্ৃহীরে শখালে গৃহ করিতে বিস্তার প্রতিবেশী 
'আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে |” রবীন্দ্রনাথ | 
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বিসঞ্জিত--পরিত্যক্ত । পরের উপবাস-নিবারণার্থে__অপরে মাহাতে 
উপবাসী না থাকে সেজন্ত । আত্মোপকাখীকে _নিজের উপকারক ব্যক্তিকে । 
তুমি অধম ইত্যাধি-কেহ হীন আচরণ করিলেই যে তাহার প্রতিদানে হীন 
আচরণ করিতে হইবে-__ইহার মধ্যে কোনো যুক্তি নাই । তুলনীয় £ 


“কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কাঁমড দিয়েছে পায়, 
তা ব'লে কুকুরে কামডাণ কিরে মানুষের শোভ। পায় ?”- সত্যেন্দ্রনাথ । 


ব্যাখ্যা 


(১ মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের--. "হইবে না। (অ.২) 


এই পওক্তি-কয়ুটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্য।স্বের “কপালকুগুলা” উপন্তাসের অংশ 
'সাগরসঙ্গমে নবকুমার'-কাহিনী হইতে উদ্ধৃত। গঙ্জাসাগর হইতে ফিরিয় 
আমসিবার সমস দিগত্রান্ত একখানি থাত্রিবাহী নৌকার একজন বুদ্ধ আরোহী 
মাঝিদিগকে সম্বোধন করিয়া! সেদিন তাহারা কতদূর যাইতে পারিবে জিজ্ঞাসা 
করিলে মাঝি কোন সঠিক উত্তর দিতে পারিল না। ইহাতে বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ ইয়া 
মাঝিকে তিরস্কাত্র করিতে আরম্ভ করিলে নবকুমার এইরূপ উক্তি করিয়াছিল । 

তৎকালে জলপথে ষাতায়াত নানাপ্রকারে বিপত্সঙ্কুল ছিল । পরিমধ্ 
পতুগী্জ দস্থ্য প্রভৃতির উপদ্রব তো ছিলই, তাহা ছাড়া অকালের ঝড় বা বান 
নৌকাকে কোথায় হইতে কোথায় লইয়া ষাইবে তাহার কোনে। স্থিরতা ছিল না। 
বিশেষ করিয়া অজ্ঞাত কুজ্মটিকায় আচ্ছন্ন পপ | স্বুতরাং যাঝিরা সেদিন ষে 
কতদুর যাইতে পারিবে তাহা সঠিক খলিবে কিরূপে? লাঁধারণ অবস্থায় অভিজ্ঞ 
মাঝি বলির দিতে পারে ধে দ্রিনে কতটা পথ ষাঁওরা যাইতে পারে । কিন্ত 
যেখানে মানুষের কোনো হাত নাই, যেখানে এত প্রকারের আপদ্-বিপদ্‌ দৈব- 
দুর্ঘটনা বিবেচনা করিতে হইবে, সেখানে একটি দিগ-্রান্ত নৌকার মাঝির পক্ষে 
এইরূপ কিছু বলাই দুষ্ষর । যাহা দৈব তাহা মানুষের পক্ষে দুজ্ঞেয়। বুদ্ধিমান্‌ 
ও বিবেচক ব্যক্তি দৈব-সন্বন্ধে সঠিক কোনো নির্ণয় কারিতে পারেন না। সুতরাং 
সাধারণ এক অশিক্ষিত মাঝির পক্ষে তাঁহা বুঝিয়! উঠ1 কিরূপে সম্ভব গ তাই 
বৃদ্ধের পক্ষে অধীর ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া খাঝিদিগকে তিরস্কীর করা? 
নিতান্তই অসঙ্গত। 
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€২) যদি শাস্ত্র বুঝিয়! থাকি'-..... হইতে পারে। ( অ. ২) 


এই পঙ.ক্তি কয়টি বন্কিমচন্দ্রের 'কপালকুগুলা” উপন্যাসের অংশ “সাগরপঙ্গষে 
নবকৃমার”-নামক কাহিনী হইতে উদ্ধত। গঞঙ্জালাগর হইতে প্রভা বন্তন-কালে 
দিগ্রান্ত একখানি নৌকার ছইজন আরোহীর মধ্যে বাক্যালাপ চপিতেছিল। 
তাহাদের একজন প্রাচীন, অগ্যজন যুবা-নাম নবকুমার। বুদ্ধবাণ্টী [ফারবার 
জন্য ব্যস্ত কারণ তিনি শ্ানয়াছেন চোর তাহার কুডি পণচিশ বিঘা ভমির ধান 
কাটিয়া লইয়া! গিয়াছে । ইহা শুনিয়া নবকুনার অভিভাবকহীনভাখে বাডীঘর 
ফেশিয়া বুদ্ধের তীর্থে আসা উচিত হয় নাই, এইরূপ মগ্তব্য করিলে বুদ্ধ উগ্র হইয়া 
পলিয়াছিবেন--বার্ধক্যেই যদি তিনি পরকাণের জন্য পণ্য সঞ্চয় না কৰিবেন 
তবে করিবেন কবে? ইহার উত্তরে নবকুমার বলিয়াছিল-- 

পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় করিতে হইলে যে তীর্থদশন করিতে হইবে ইহার 
কোনো অর্থ নাই। সাধারণ লোকে আজীবন ধর্ণকর্ম-সঙ্ন্ধে উদীসীন থাকিয়া 
বার্ধক্যে উপস্থিত হইয়। ইহার সম্বন্ধে মচেতন হয় । তখন তাহারা ভীর্থদর্শনের 
সবার পাইকারাভাবে পুণ্যসঞ্চয় করিবার জশ্য ব্যাকু্গ হইয়া উঠে। তীর্থদূর্শনে 
পুণ্যলাভ সন্দেহ হয় নাই, কিন্ত গৃহে বসিয়া ও 'ভীর্থরশনের ফললাভ হইভে পারে । 
নান! কারণে সকলেই তীর্থভ্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু গৃহে বসিয়া যে পুণ্যলা 
করা যায় তাহা সকলেন পক্ষেই সম্ভব । শুদ্ধ শান্ত চিন্তে যে ব্যক্ত সর্বদা সৎকর্ধে 
ব্রত থাকেন তিনি গৃহী হইলেও তপস্যার বা তীর্থদর্শনের ফণলাভ করিতে 
পারেন--ইহাই শান্বের প্রকৃত মর্ম । 


(৩) একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরের......৫ককেবল কীদিল ন1। (অ. ১০) 

আলোচ্য অংশটি বস্ষিমচন্দ্রের 'কপালকুগুল]” উপন্যাসের অংশ “সাগরসঙ্গষে 
নবকুমার'-নামক কাহিনী হইতে উদ্ধৃত। গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া আসিবার 
সময়ে দিগত্রাস্ত ষাব্রিবাহী নৌকাখানির মাঝিরা নবকুমারের নির্দেশে নৌকা 
শ্রোতের মুখে ছাভিয়া দলে আরোহীরা ভয়ে আনুল হইয়া পড়িল। বিপদ 
নিবারণের উদ্দেশ্তে পুরুষেরা দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল আর স্ত্রীলোকের 
বিনাইয়া বিনাইয়1 কাদিতে লাগিল। দ্রীলোকদের মধ্যে একজনই কেবল কাদিল 
না| সন্তানের রোগমুক্তি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে মানত করিয়া! আসিয়াছিল 
গঙ্গাসাগরে তাহার সন্তান নিক্ষেপ করিবে । দে আশা করিয়াছিল, গঙ্গাদেবী স্বম্তং 
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'ঠাঠার সন্তানকে 'ছাহার কোলে ফরাইয়া দিবেন | কিন্কু সে আশা তাহ।র পূর্ণ 
»য় নাই । নিজপবোনে পুরে হারাইয| অপত্বিমীম শোকে এবং আত্মধিক্কারে নিজ 
জাবনেব প্রতিও সে বীতল্পৃহ হইয়া পন্ডিধাস্ছিগ। তাই নৌকার অন্যান্য সকল 
আন্োহী ঘখন মৃত্যুভয়কা তর হইয়া এ্দনরত, তখন একমাত্র সেই জীবনরক্ষার 
গন্ধ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, মৃত্যুভধে ভ্রন্দনও করে নাই । 

| গঙ্গানাগরে সন্থ!ন বিনজনের প্রধাটি টাকারূপে যোগ কর ] 

(8) তুমি অপম-_তাই বলিয়া --...না হইব কেন? (অ. ২৯) 

আপোচ্য বাকাটি বাঙ্কমচণ্দ চট্রোপাপায়ের “দাগরসঙ্গমে নবকুমার”-নামক 
কাহিনীর শেষাংশ | নব্কুমার তাহার অনাত্ীয় নৌকারোহীদিগের উপবাসকষ্ 
শিবাপণেপ জন্য কাঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া একাকী বিজন অরণ্যে পরিত্যক্ত 
হইয়াছল। লেখকের শঙ্কা-অকুতঙ্গতাণ ঘ্বণা কাহিনী পাগ করিয়া কেহ হযতো 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতে পারেন যে তিনি আর কখনও পরের উপকার 'কৰিতে 
অগ্রসর হইপেন নাঁ। কারণ, উপকারের বিনিমধে বর্দি অপকারই লাভ করিতে 
হগ তাহা হইলে লোকের পরোপকাপে প্রবৃত্তি চলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক | কিন্তু 
শেখ বলিতে চাতেন, মিনি এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবতী হইবেন ভিনি 
উপহাসাম্পদ | অকৃতজ্ঞ খপ্রক্তি ব্যক্তিদের স্বভাবই এই যে তাহারা উপকারীর ৪ 
অপকার করিয়া বসে । তাহার] নপাধম সংন্দহ নাই । কিন্তুআর এক শ্রেণীর 
পোক আছেন যাহাক্; অপবের উপকার অগকার শিরপেক্ষ হইয়! পরোপকার- 
দার্পনে ভ্রচী ভইয়া খাঁকেন | কে তাহা উপকার করিল কে অপকার করিল, 
'শাভা দিকে ভাহারা জর্ষেপত করেন না। বস্তুতঃ, পরের উপকার করিয়া 
ভাঙা অন্তরে এক অনিবচণীয় আনন অন্ঠভব করেন এবং এই আনন্দই 
তাহ।'পগকে সতকণে প্রবৃত্ত কণে | তাহারা উত্তম | অর্ধ 9 উত্তমের আপর্শের 
মধ) উত্তমের আদর্শ ই সবদা গ্রহণীয় এবং অধমের আদশ বজনীয | 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 
প্র.১। “নবকুমার সেই ভীষণ লমুদ্রতীরে বনবাসে বিসজিত 
হইলেন” নবকুমার কিরূপে বনবানে বিঘজিত হইরাছিলেন তাহার 
কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ । 
উ.| প্রায় আভডাই শত বৎসর পুর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি 
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যাত্রিবাহী নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিতেছিল । বাত্রিশেষে ঘোর কুঙ্খটিকায় 
নৌকার মাঝির] দিক্‌ ঠিক করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে সাবা পিয়াল 
এবং নৌকা কোথায় যাইতেছে কিছুই স্থির করিতে পারিতোছিল না। এই 
নৌকায় নবকুমীর-নামক এক যুবক তীর্থদর্শ,নর জনক যশুটা না হউক এমুদ্রধশনের 
জন্য যাত্রীদের সঙ্গে আপিয়াছিল। মাঝিদেন ভয়ওন্ত আলাপ হইতে যখন পুঝা 
গেল যে তাহাদের দিগভ্রম হইয়াছে, তখন যারীধিগের মধ্যে শোরগোল পিয়া 
গেল। কিন্তু নবন্ুমারের পরামশে মাঝিরা নৌকাটিকে শ্রাভের মুখে ভাঙিয়] 
দিল। কিছুকাল পরে রৌদ্র উঠিশে মকলেই আশস্ত হইল এবং দেখা গেল 
নৌকার পঞ্চাশ হাতের মধ্যেই সমুদ্রের পশ্চিম ওট | 

জোয়ার আপিতে তখনও দেবী আছে । মাঝিদের পরামশে যাত্রীরা এই 
অবসরে তীবে নামি! আহারের উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিল । কিন্তু 
নৌকায় ব্রানার কাঠ নাই । অগ্ভ্য। এক বৃদ্ধের অগশ্নবোধে নবকুমার কুঠারহস্তে 
কাঈ-আহরণে চলিল। বাঘের ভয়ে কেংই তাহাব সহিত যাইতে রাজী হইল না। 
তাঁরের নিকটবী স্থানে সুবিপামূতো গাছ না পাইযা নবকুমার দুরে গভীর 
অরণামধ্যে প্রবেশ করিল । পেখানে ্দনধোগা একটি বৃক্ষ পাইয়া সে ভাহা 
হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল । কিন্ত নবকুমার বন্ডঘরের ছেলে । 
অন্ভ্যাসের ফলে কাঠের বোঝা বহিয়া! আনিতে তাহার বেশ পরিশ্রম হইতে 
লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া আসিতে আমে াহাপ্র অনেক 
দেবী হইয়া] গেল। 

এদিকে নবকুষারের ফিরিতে দেরী দেখিয়া কেহ কেহ মনে কিল শাহাকে 
বাঘে খাইয়াছে। পন্তাপ্য সময় অতীত হইলে তাভাদের এই ধাবণা বঙগমুণ 
হইল | ই[তমধ্যে ভিরুব কলোলে জোয়ার আসিয়া পরল । জোয়ার সময় 
তীরের নিকট খাকিলে নৌকা চ্ণবিচিণ হইয়া যাইতে পাবে ওই আশগ্ায় 
মাঝরা তাডাতাঁডি নৌকা ছাড়িয়া ।দপ এবং যাত্রীরা ও চাল-ডাল তীরে ফেলিয়া 
রাপিয়া ত্রস্তে আসিয়া নৌকায় উঠিল । 

মাঝিরা নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলন্লোতে নৌকা রন্বলপুরের 
নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল । আরোহীর যধ্যে কেবল একজনেরই নধকুমারের 
কথা মনে পড়িল, কিগ্ত মাঝিরা “তাহাকে শিয়ালে খাইয়াছে' এইরূপ বলায় সে-ও 
নিরস্ত হইল । শ্বোতের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া মাঝির। নদীর মধ্য হইতে 
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নৌকাকে বাহির করিল বটে, কিন্তু তখনই প্রবলতর ম্লোতে উত্তর-মুখা হইয়া 
নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। মাঝির] নৌকা ফিরাইতে পারিল না। 

শোতের বেগ খন কাময়! আসিয়াছে তখন নৌকা রম্থলপুরের মোহানা 
হইতে অনেক দূরে আয়! পডিয়াছে। নবকৃমারের জন্য সেখানে ফিরিয়া 
আসিতে হইলে অনর্থক দেরী তে। হইবেই, উপরন্ত ছুইদিন অনাহারে যাত্রীদের 
প্রাণ ওষ্ঠটাগত হইবে এই মনে করিয়া তাহার! ফিরিয়া না-আসাই সিদ্ধান্ত করিল ! 
মাঝির! বলিয়াছে, নবকুমারকে বাঘে খাইয়াছে সকলেই এই কথা মানিয়! 
লইল। নবকুমারকে লইবার জন্ত নৌকা আর ফিবিল না। 

এইবূপে নবকুমীর সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিজিত হইল । 


প্র. ২। “তুমি অপম--ভাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?” 
_-€কাঁন্‌ প্রসঙ্গে কে এই উক্তি করিয়াছেন? কেনই বা! করিয়াছেন ? 


অথবা 


“তুমি অধম-তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?”_-যে 
প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হইয়ীছে তাহার আনুপুবিক বিধরণ দিয় 
মন্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ কর। (ক. বি. ১৯৪৭) 


উ.। পেখক বস্কিমচঞ্র নৌকাধাত্রীদিগের অকতজ্ঞতাব অসাধু মৃষ্টান্তে শন্কিত 
হইয়া পাঠককে সঙ্গোধন করির়া এই উক্তি করিয়াছেন । 

গঙ্জাসাগর হইতে ফিরিবাল সমএ দলভ্রষ্ট একটি যাত্রবাহী নৌকা রাব্রিশেষের 
ঘোর কুঙ্টিকায় দিগভ্রান্ত হইয়া অবশেষে রহ্গলপুরের নদী যেখানে আসিয়া! সমুদ্রে 
পড়িয়াছে তাহারই পশ্চিমতটে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিল । জোয়ার আসিতে 
তখনও বিলম্ব থাকায় আরোহীরা মাঝিদের পরামর্শে তীরে নামিয়! রহ্ধনাির 
আয়োজন করিতে লাগিল । কিন্তু নৌকার বন্ধনের জন্য কাঠ ছিল না। অবশেষে 
এক বুদ্ধের অনুরোধে যাত্রীদের মধ্য হইতে নবকুযার-নামক একজন যুবক কুঠার- 
ইন্তে একাকী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে চলিল। তাহার অন্রোধ সত্বেও কেহ তাহার 
সঙ্গী হইল না। তীরের নিকটে স্থবিধামতো কাষ্ঠ না পাইয়া বাধ্য হ্ইয় 
নবকুমারকে গভীর বনে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল । কিন্তু দৈহিক পরিশ্রম করা 
তাহার অভ্যাস ছিল না। কাঠের বোঝ! বহিয়া আনিতে তাহার বেশ কষ্টই 
হইতে লাগিল। একবার বিশ্রাম করিয়া একবার কিছু পথ চলিয়া! আসিতে 
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আসিতে তাহার অনেক বিলম্ব হইর1 গেল। ইতিমধ্যে জোয়ার আদিল এবং 
শ্রোতের বেগে নৌকা! মোহান1 হইতে বহুদূরে চলিয়া গেল। শ্রোতের বেগ 
মন্দীভূত হইয়া আঁসিলে যখন নৌকা ফিরানো সম্ভব হইল তখনও যাত্রীর] 
উপধাস-কষ্ট ও বিলম্বের ভয়ে নবকৃমারের জন্য ফিরিতে রাজী হইল না। এইবপে 
নবকুমার সেই ভীষণ বিজন অরণ্যে একাকা পরিত্যক্ত হইল। যাত্রীদিগের 
মধো কেহই নবকুমারের আত্মীয় ছিল না। তাহাদের উপবাস-কষ্ট নিধারণের 
জন্যই নবকুমার পরোপকারে ব্রতী হইয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল । 
কিন্ত অরুতজ্ঞ আরোহীর দ্লল তাহার উপকারের কথা সম্পূর্ণ বিস্বৃত হইয়া 
তাহাকে একাকী সেই ভীষণ সমুদ্র-কূলে পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরোপকারের 
প্রতিদান দিল । এই প্রসঙ্গে লেখক উপর্রিলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন | 

মন্তব্যটির সহিত মূল কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু যে দ্বৃণ্য 
অকুতজ্ঞভার উদাহরণ এই কাহিনীটির মধ রহিধাছে তাহা পাঠ করিয়া লোকের 
পরোপকারে স্পৃহা যাহাতে চলিয়া না যায়, লোকে যাহাতে এই রুতদ্সতার 
অন্সরণ না করে, এইজন্য লেখক উতকন্তিত হইযাছেন। পরোপকারে প্রবৃত্তি 
দান করিবার জন্যই তিনি বলিয়াছেন_-যে উত্তম, অন্তে তাহার প্রতি অন্তায় 
আচরণ করিলেও নিজ প্রকৃতি-অন্তসারে তাহার উত্তমই থাঁকা উচিত অর্থাৎ 
অপরেব উপকার করা! উচিত। অধমের অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত অন্রসরণ করিয়া 
তাহার পক্ষে অধম ও অকৃতজ্ঞ হওয়া নিতান্ত অশোভন । 


ব্যাকরণ ও রচনা 


হহ্দ 2 কুজঝটিকা-কুৎ+ঝটিকা। দিগন্ত দিক1অস্ত। ব্যাঞ্চধ- 
বি+আপ্ত। দিউনিরূপণ- দিক্‌ +নিরূপণ। কথোপকথন- কথা + উপকথন । 
বারেক- বার+এক (বাঙলা সন্ধি )। তিরম্কার- তির:+কার। প্রতীক্ষা _ 
প্রতি+ঈক্ষা। দিগভ্রম-্দিক+ভ্রম। নিশ্চেষ্ট-নি১+চেষ্ট। দিউমগুলল 
দিক্‌ + মণ্ডল। প্রাগুক্ত -্প্রাকৃ+উত্ত । কিয়দ্দূর কিয়ৎ+দুর | ক্ষণেক _ 
ক্ষণ1এক (বাঙলা সন্ধি)। জলোচ্ছাঁস-জল +উচ্ছ্াস (উৎ+শ্বাস)। 
আত্মোপকারী » আত্ম ( “আত্মা” নয় )+ উপকারী | 

সহবাস £ নাবিকদক্যিগের- নাবিক যে দক্থ্য (কর্মধারয় ), তাহাদের & 
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যাতায়াত- যাত ও আয়াত (ঘ্বন্দ__টুইটি পদই বিশেষ্য )। জন্মজন্ান্তরে - অন্ত 
জন্ম জন্মান্তর (নিত্যসমাপ )$ জন্ম ( অর্থাৎ বঙমান জন্য ) ও জন্যান্থর ( ছন্দ ), 
তাহাতে । একতান-মনা--এক তান যাহার ( বন্থব্রীহি ) শাহ একতান। 
একতাশ মন যাহার (বভুব্রীহি ), সে। সশঙ্কচিত্তে শঙ্কার সহিত বর্তমান সশঙ্ক 
( তৃপ্যযোগে বন্তত্রীহি ); মশস্ক চিত্ত ( কর্নধারয় ), ভাহাতে। কঠাগতপ্রাণ_ 
কণ্ঠকে আগত ( ২য়াতৎপুরুষ ) বা কণ্ঠে আগত ( ৭মীতৎপুক্ষ-__বাডলামতে ); 
কঠাগত প্রাণ যাহাদের ( বনুত্রীহি ), তাভাদের । তরঙ্গান্দোলনকম্প- তরঙ্গের 
আন্দোলন (৬ষাঙৎপুক্ধ ); তজ্জনিত কম্প (মধ্যপদণোগী কমধারয় )। 

প্রহরাতীত - প্রহরকে অতীত (২য়াখপুরুয )। রবিবশ্বিমালাপ্রধীপ্ত_ ববির 
রশ্মি ( ৬ঠী তৎপুরুষ ); তাহাদের মালা (৬ঠাতৎপুরুষ ); তাহার দ্বারা প্রদীপ্ত 
( আ়াততপুরুষ )। টৈকতভূমিখণ্ডে-সৈকত (অর্থাৎ বালুকাময় ) ভূমি 
£ কর্মধারর ); তাহার খণ্ড (৬ঠিততপুরুষ ), তাহাতে । প্রাতঃক্ত্য-সম্পাধনেন 
প্রাঙঃকালীন কৃত ( মধ্যপদলোপী কর্নধারয় ); তাহার সম্পাদন ( ৬ীতৎপুরুষ ) 
তাহাতে । ব্যান্রভয়ে-_ব্যান্র হইতে ভয় (৫মীভত্পুরুষ ), তাহাতে | বৃক্ষাবণী- 
শোটিত--বুক্ষের আণলী (৬ঠাতৎপুরুষ ); তাহার দ্বারা শোভিত ( ৩য়া- 
ততপররুন )। জলোচ্াসকালে-জলের উচ্ঠাস (৬ঠাতত্পুরুষ ); তাহার কাল 
( ৬ঠাঙৎপুরুষ ), 'াভাতে। উপবাসশিবাতণার্২-উপবাধের নিধারণ 
( ৬ঠিততপুকুষ ), তাহার জন্য ইহা ( নিত্যসমাস)। নিকটস্--নিকটে থাকে 
ঘাহা (উপপদ-তৎপুরুদ )। 


আভ্স্াল-গাউন্ন টা নৌকাস্যান্জিনৌকা। যুবা পুরুষ. 
যুখপুরম | বক্তার খর. বভৃম্বর । উপথুক বৃক্ষের অঙ্টসন্ধানে সউপযুক্তবৃক্ষা্- 
প্ধানে। দারিদ্রের ডিল | 


এসক্কভি ওভয 2 ব্যাপ্ত-বি_আপ।ক্ত। জাগ্রৎ-জাগু+ শতৃ। 
খার[বি-খারান + ই ( ভাববিশেষা )। উংস্ক্য -উতৎস্ৃক4য়াঞ | টসকত-_ 
সিকতা+অণ | মীমাংসা মন্+ সন্+অ ভাববাচো। স্্বীলিঙ্গে আ। হত্যা 
--ইন্‌+ক্যপ, ভাববাচো + স্ত্রীলিঙ্গে আ ( সংস্কৃতে অবশ্ঠ শুধু হত্যা” হয় নাঃ অন্ত 
শব্দের সহিত যুক্ত হইলে হয় )। বিসজি ৬--ব--*জ.+ কর্মবাচে; (পদটি 
হওয়।৷ উচিত “বিহ্ষ্ট )। 
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লিশ্পিজীাত্ে আত্জোগ £ ইিতস্ততঃ করিয়া সংস্কৃতি “ইতস্ততঃ-এর 
অর্থ এখানে সেখানে" 3 বাঙলায়, “দ্বিধা” | 


“৬ঙন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে? »বার্ধকা উপস্থিত হইয়াছে । 
“কেনারান্র পড৬-এখানে পদ. আশ্রয় গ্রহণ কর্‌। 


প্রল্ম ৎ পড়া" ক্রিয়াটির আরও কয়েকটি বিশিশ্রার্থে প্রয়োগ দেখা ও । 


উত্তর ঃ আলুর দাম পড়িয়াছে ( কমিয়াছে )। তার এখন দুঃসময় পড়েছে 
( আরম্ভ হইয়াছে )! এক এক জনের ভাগে কত পদ্ছল (প্রাপ্নি ঘটিন )? 

'নৌকা মারা যাইবে না” এখানে “মারা যাইবে--ডূবিবে বা বিধ্বস্ত হইবে। 

প্রপ্র 5 “মার। যাওয়া" ক্রিয়টির আরন বিশিষ্টাথে প্রয়োগ দেখান | 

উত্তর ৪ তার তিনশ টাকা মাবা গেল (নষ্ট হইল )। তোমার আপধরের 
ছোটে ছেলেটা যে মারা যাষ (বিপন্ন বোধ করে )। 

'প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে? ₹ প্রাণ বাহির হউবার উপকষম হইবে, মুমুযূ অবন্থ। 
উপাস্তিত হইবে। 


লিক্ষেস্পান্ুস্জে জাতল্যল শপভিজন্ডন্ন 2. মহাশয়ের আস: 
ভালো হয় নাই-__মহাশয় আসিয়া! ভালো করেন নাই ( "মহাশয়'কে কঠপদ 
করিয়া )। 

এখন পরকালের কর্ধ করিব না তো কবে করিব (গঠনে যৌগিক কিন্তু অর্থে 
জটিল )-_-এখন পরুকালের কণন না করিলে কবে করিব (সবল)? 

বক্তার স্বর অত্রাস্ত ভয়কাতর (সরল )--যে বপিল তাহার ম্বর অত্যন্ত 
ভয়কাতব (জটিল )। 

যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতশ্রাণ-_-যাত্রীদের প্রাণ ভয়ে ক পর্ধন্ত আসিয়াছে 
( সমাস ভাঙিয় ব্যবহার )। 


কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিছ়ুদ্দুর অগ্রসর হইয়া 
তাহার অন্তসন্ধান করে ( জটিল )__কাহারও তীরে উঠিয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়] 
তাহার অনুসন্ধান করিবার উপযুক্ত সাহস হইল না ( সরল )। 

নৌকা আর ফিরিল না-নৌকার আর ফেরা হইল ন] ( বাচ্যান্তর )। 
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তুমি অধম-_-তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন (যৌগিক )-_তুমি অধম 
বশির) আমি উত্তম হইব না কেন (সরল )7 

বৃদ্ধ কহিলেন, “তবে তুমি এলে কেন ?”-বৃদ্ধ জানিতে চাহিলেন তবে সে 
আপিল কেন (পরোক্ষ উক্তি )। 

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না (নেতিবাচক )-সকলেই 
মবকুমারের সহিত যাইতে অস্বীকার করিল (স্থাপনাত্মক বা অস্তার্থক )। 


খাবার সময় বুঝা যাইবে--খাবার সময় বুঝে নেব (বাচ্যান্তর )। 


তুমি ইহার উপায় না করিলে আমর] এতগুলি লোক মারা যাই (অস্তিবোধক) 
তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক বাচি না ( অপোহনাত্মক 
1 নেতিবাচক )। 

এই হেতৃবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলঙ্গ হইতে লাগিল-_-এই হেতু 
বশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমন বিলম্বিত হইতে লাগিল-__( “প্রত্যাগমনে”কে 
কতৃপদে বূপাস্তবিত করিয়! )। 


-গন্রল্ ও ভ্িভ্ভক্তিন (উদ্ধারচিহ্কের মধ্যবত্তী পদগুলির ): তাহা 
'গণ্তিতে' বলিতে পারে না (কতায়-এ)1 এ সংবাদ তিনি অন্ত যাত্রীর “মুখে? 
পাইয়াছিলেন (অপাদানে-এ)। 'মহাশধের” আসা ভালো হয় নাই । অন্ত্তকতায় 
এর )। “সমুদ্র দোখব বড সাধ ছিল (কর্ধে শূন্য বিভক্তি )। এই “আশঙ্কায়? 
ভীত হইয়াছে (অপাদানে য় বাঁএ)। সে পুনর্ধার পরের 'কাষ্ঠাহরণে? যাইবে 
( কারক নাই, উদ্দেশ বুঝাইতে অকারক চতুর্থী বা-এ )। 


াঁক্ক্য আ্রল্ম্বাক্র ভ্কন্থ্য স্পন্ছ্ষ 2 দলবদ্ধ, অপেক্ষাকৃত, ঈষৎ, ৎসুক্য 
নানাবিধ, উপক্রম, মন্দীভূত, উপহাসাস্পদ, জন্াজন্মাস্তরে | 


ব্যাুল্রলগ্গন্ড টীকা জাগ্রৎ্_জাগৃ+শতৃ। কিন্তু আধুনিক 
ধাওপায় এই শুদ্ধ শবটির পরিবর্তে অশ্রদ্ধ 'জাগ্রত" শব্টিই বেশী প্রচলিত। 
সম্বংসর-_-সম্‌ + বৎসর _'সংবৎসর” শুদ্ধ, কারণ অস্তঃস্থ বর্ণ ( এক্ষেত্রে 


অন্তঃস্থ-ব ) পরে থাকিলে “ম" অন্ুমস্বার হইয়া যায় । কিন্তু “সম্বংসর” কথাটি ভুল 
হইলেও বহুপ্রচলিত । 


স্বাদেশিকতা হি 


“কোন্‌ দেশে এলাম, তা যে বুঝিতে পারি না” _চলিত-ভাষার মধ্যে সাধু- 
ভাষার ক্রিয়াপদ 'বুঝিতে' ব্যবহার করায় এখানে গুরুচগ্ডালিয়া দোষ হইয়াছে, 
“বুবিতে'-র পরিবর্তে 'বুঝতে' ব্যবহার করিলে এই দৌষ কাটিয়! ষায়। বস্থিমের 
রচনায় এইরূপ দোষ প্রচুর দেখিতে পাওয়] যায় । 

সয-প্রতি-_-স্ধ' এবং “প্র'ত' একসঙ্গে যুক্ত থাকিলেও সমাসবদ্ধ নয়; প্রতি” 
অন্ত্সর্গ, তাহার যোগে “স্ুষ? দ্বিতীয়াস্ত । 

প্রাণপণে- প্রাণ পণ যাহাতে তাহ। ( বন্ুত্রীহি ), সেইভাবে । ক্রিয়াবিশেষণে 
-এ বিভক্তি | 


স্বারদদেশিকতা৷ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তখন -স্পভ্রিলজ- পাঠ্যপুক্তকের পিত্রিচয়পঞ্তী” দেখ । 


উন ও ল্নাননল্রপী-ম্বাদেশিকত।' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন- 
স্মৃতি” গ্রন্থ হইতে সংকলিত । 'জীবনন্থৃতি? গ্রন্থে রবীন্রনীণ আত্মজীবনের অতীত 
স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । প্রসঙ্গত: নিজ পরিবার, সমাজ ও দেশ লা 
তাহার নানান কথ] মনে পড়িকাছে । রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে প্রয়োজনমতো? বর্ণনা 
করিয়াছেন। মুলগ্রন্থে প্রবন্ধটির আরম্ভে এই বাক্যটি আছে £ “বাহির হইতে 
দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের 
পরিবারে হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্টিতে জাগিতেছিল।” ইহার 
পরই পাঠ-সংকলনে উদ্ধৃত প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে । মধ্যস্থলে একটি অনুচ্ছেদ 
বাদ দিয়! বাকী সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ-সংকলনে স্থান পাইয়াছে। 

এই প্রবন্ধের আবুস্তের যে চিত্রটি পাঠসংকলনে বজিত হইয়াছে তাহাতে 
প্রবন্ধটির প্রসঙ্গনিরদেশ আছে । এখানে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাহার পরিবারে 
ত্বদেশী ভাব বর্ণনা করিয়াছেন । শিরোনাম, দেখিলে প্রবন্ধটিকে একটি চিস্তামুলক 
প্রবন্ধ বলিয়া মনে হয় ! এই শিরোনাম মৃলগ্রস্থে রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া | “জীবন- 
স্মতি'র আলোকে ইহার বিশেষ তাৎপর্ধও একটা আছে। কিন্তু 'জীবনম্থাত? 
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হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই শিরোনাম একটু ভরাস্তি স্থষ্টি করে। প্রবন্ধটি মোটেই 
চিন্তামূলক নয়, ইা সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক | ইহার যথার্থ শিরোনাম “আমাদের 
ব্বাদেশিকতা” বা এঁ ধরণের একটা কিছু হওয়া উচিত। সেকালে স্বাদেশিকতার 
আবেগ গাকুর-পরিবারের কারকটি লোককে পাইয়] বসিয়াছিল | মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
হইতে ঠাকুর পরিবারের অন্য সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর স্বদেশাভিমান দৃঢমূল ছিল 
কিন্তু জ্যোতিরিপ্র-পরমুখ কয়েকজনের মধ্যে উহা এক উগ্র আকার ধারণ করিয়াছিল। 
অল্পবয়সের উত্ভেছনায় এ ভাব প্রবণতায় জ্যোতিরিন্রের এই স্বাদেশিকতা। 
হয়তো একটি উত্কেধই হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে আবার বাহির হইতে 
চই-একজন পাঁকামাথাও আপিয়া জুটিলেন। এগুলি অর্থহীন হইলেও অনর্থক 
নদ। দেশের প্রতি অর্ধ এবং দেশকে দেশীভাবাপন্ন করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল 
এই সকল কাযকলাপ। পরবীন্পনাখ পরিণত ময়সে এই “ম্বাদেশিকতা? বর্ণনায় তাই 
কৌতুক বোধ করিলে ইহা! অশ্রদ্ধার বস্ত নহে। এই প্রবন্ধে এইভাবে কৌতুক 
রমে পসপিক্ত করিয়া নিজ পরিবার ৪ পত্রিবার-সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাদেশিকতা' 
বর্ণন। করিয়।ছেন, বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতা বিষয়ে কোন মৌলিক আলোগনা করেন 
নাই । শ্ুতবাং ইহার শিরোনাম সার্থক হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। 
স্্বাতননাজন্না- স্বাদেশিকত! প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাহার অতীত 
জীবনে একটি দিক্‌ খুলয়া পরিয়াছেন। শৈশব হইতে যে পরিবেশে তিনি 
বাড়িয়া উঠিয়ািলেন তাহা বাহাতঃ পুবাপুরি বিদেশী ভাবাপন্ন বনিয়াই বোধ 
হইত। ইহার মধ্যে থাকিয়। প্রবীন্রনীথ কোথ। হইতে বদেশের প্রতি ভালোবাসা 
ও শ্রদ্ধা পাইলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরই এই বিবরণ। স্বদেশের প্রতি এই আন্তরিক 
শ্রদ্ধা তিনি তাহার শ্রিতার নিকট হইতেই স্বপ্রথম পাইয়াছিলেন। মহষি 
দেবেন্্রনাথের স্বদেশপ্রেম যেমন আন্তরিক তেমনই ছিল সুধৃঢ। সেকালে শিক্ষিত 
লোকদের মধ্যে এবস্তটির বিশেষ অভাব ছিল । স্বদেশ দুরের কথা, দেশের 
ভাষার প্রতিও তাহাদের শ্রদ্ধা ছিল না। এমন দিনে মহষির দেশপ্রেম দুর্লভ 
মহত্বে উদ্মল হইয়। বিরাজ করিত এবং তাহাই সমগ্র ঠাকুর-পরিবারটির মধ্যে 
স্বদেশগ্রী'তন্ একটা গভীর আবেগ সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ এই 
প্রভাবেই সবপ্রথম দেশের প্রতি অনুরাগ শিক্ষা করেন। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুমেলার 
প্রভাব৪ তাহার মধ্যে স্বাদেশিকতা পুষ্ট করে। তৃতীয়ত: জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
“সর্জীবনী সভা” বালক রবীন্দ্রনাথকে এককালে রীতিমতো মাতাইয় 


স্বাদেশিকতা ৩৬৯ 


তুলিয়াছিপ। ইহ! ছাঁচা মনীষীপ্রবর পাজনারাম়ণ বন্থ-প্রমুখ কয়েক ব্যকির 
প্রত্যক্ষ স্পর্শ ববধীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । তাহাদের 
ব্যক্ভিত্ব ও প্রগাট দেশাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার পক্ষে বহুল পরিমাণে 
পুষ্টিকর হইয়াছিল । 

আলোচ্য প্রসঙ্গটির বিষয়বন্ত মোটামুটি ইহাই। রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্থৃতি' র 
অংশ-তিসাবে ইহার একটি বিশেষ মূল্য আছে । ববীন্দ্র-জীবনের মূলে যে প্রগাট 
দেশগ্রীতি এ জাতীয় সংস্কৃতি-সম্বন্ধে গৌরববোধ দেখি-তাহারই বীজাঙ্কুর 
কোণায়, সেই সন্ধান এই বিবপণে আছে | তাহা ছাঁড! বিবরণ-ঠিসাবে তো 
প্রসঙ্গটিব্‌ স্বতন্ত্র মূল্য আছেই | ছেলেবেলার কগা পরিণন্ত বয়সে ভাব্তে বসিলে 
সকলেই কিছু-না-কিছু কৌতুক বোর্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ সেই কৌতৃকবোধ 
শইয়াই উাহার বাল্যকালের স্বাদেশিকতা বর্ণনা করিয়াছেন । শ্রমাহ আলেগ 
৪ টত্ুদনায় মাতিখা সেকালে ভাভাগা ফাল কপিতেন সেশুলি আনেকাক্ষহেই 
'অর্থভীন, কিক অন্বাভাবিক নহে । পবান্ছনাথ উহার মনভ্ভার্ধিক বাখযাএ 
পয়াছেন | মেকালে বাঙালীজীবন এমন এক নিস্তবন্গ বন্ধদশাম় উপনী'ত হইয়াছিল 
ঘে, কেহ তাহার বিচির শক্তিকে চালনার যোগ পাইত না। তাই নবজাগ্রত 
জাতীয় চেতনা কয়েকটি আবেগপ্রবণ পাক্তির মধ্যে যে বীরত্বের স্পৃহ! প্রবুদ্ধ করে 
তাহা নানান দিকে বিকৃতরূপে আত্মপ্রকাশ করে । এইজন্য বাল্য-জীবনে 
লবীল্দনাথ অন্যদের “স্পীবনী সভার উত্তেজনার আগ্চন? পোহাইতেন | 

কিন্তু শপ্তীবনী সভা”র খ্যাপামির তপ্ত হাওয়াকে রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন ভাতে বিষ না থাকিলেও ভলের খোচাটা বেশ স্পষ্ট । কিন্ত 
জ্যোত্তরিক্্নাথের কথ! বাদ দিলেও, রাজনারায়ণ বহ্থ় শ্যায় মনম্বী যাহার 
সভাপতি তাহা এমন লঘুহান্তে উডাইয়! দিবার বস্ত নহে। বীরত্বের প্রহসনও 
সময় সময় একট] উপযোগিতা বহন করে । তাহাতে ফোট্ট উইলিয়মের একখগু 
ইটও না খসিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রভাবে মান্তষের অশ্তরলোকে একটা 
আলোডনের সৃষ্টি হয়। আসল কথা “সন্ভীবনী সভা”র উগ্র মতবাদের সহিত 
রবীন্দ্রনাথ ষে এককালে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে কথাটা পরবর্তী কালে তিনি মুছিয়! 
ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। 

এই “ষঞ্ীবনী স্ভা ইটালীর বিখ্যাত নেতা মাৎসিনির বিপ্রবাত্মক গুধ 
সভার ক্ষীণ অনুকরণেই গঠিত হয় । ইটালীর গুপ্ত সভাটির নাম ছিল 'কার্বোনারী 
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(00১02) বা কাঠপোডানি"। ইহানের সাংকেতিক ভাষা ও অনুষ্ঠানাদি 
ছিল কাঠপোডানিদের ভাষা হইতে গৃহীত । কাজেই দলের সভ্য ছাডা অন্যের 
ইহাদের ভাবা বুঝত না। "সপ্তীধনী সভা'র৪ তেমনি সাংকেতিক নাম ছিল-_ 
'হাঞ্চু পাথু হাক এবং ইহার কার্যবিবরণী জ্যোতিরিগ্রনাথের উদ্ভাবিত এক 
অদ্ভুত গপ্ুভাবায় গিখিত হইত | পাল রেশমে জডানো একটি বেদমন্ত্রের পুঁথি, 
ঢুইটি মডার মাথার খু'ল (85011), খুলিগুলির চক্ষুকোটবে দুইটি মোমবাতি--এই 
ছিল স্ভীপ উপকধণ। মগার মীখাক খুনি মৃত ভারতের প্রতীক ; মোমবাতি 
জালাইবার অর্থ_-এই ভারওঙকে স্ীরিত করিণ্েে হইবে, চনত জ্ঞানচক্ষু 
খুলিতে হইবে | সভার প্রারন্তে ঝক্মন্ত্রে উদ্দত হইত--ণসংগচ্ছরধধম সংবদর্ধম্ | 

ববীপ্ছনাথ 'জীবনন্ঘ্ত' লিখিবার সময় এই “সব্ীণশী সভার নাম উল্লেখ 
করিতেও কুগ্ঠিত বোধ করিয়াছেন । “সঞ্ত'বশী সভা” বাঙলার বিপ্লববাদের 
হয়তো পথনিদেশ দিয়াছে এবং “জীবনন্থত লেখার সমর সত্য সত্যই সরুকারের 
“সন্দিপ্ধ তা অত্যান্ত ভীষণ হইয়া” উগ্তিরাছে | রবীন্দ্রনাথের পন্থা পরিবঙ্নের 
হেতু আর অগ্নমান করা প্রয়োজন হইবে না। তবে ববীন্দ্রজীবনী-লেখক 
প্রভাতবাবুর উক্তিটি এই প্রপঙ্গে প্রণিধানিযোগ্য £ £ সিপ্তীবনী সভা স্াপন করিয়া 
জ্যোতির্রিজ্খনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বাঙালীর মুতকল্প প্রাণে জীবনীশক্তি 
দান করিবার অন্য তিনি যেসব চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আজ সকলেই 
ভুলিয়া গিয়াছে । তাহার সধজনীন পোশাক, তাহার শিকার কর? ও শিকার 
শেখানোর উদ্যম, তাহার তাঙ ও (িয়াশলাই এর কল কাবার জস্থা হা 
সর্বশেষে ব্বদেশী স্টীমার কোম্পানী খুলিয়া দেডালয়া হইয়া যাইবার কাহনী আজ 
বিশ্বত ইতিহাসের ম:প্র্য গিরাছে। কিন্ত বাঙালীর মকশ প্রকার ম্বাদেশিকতার 
মুলে এই মহাত্মার ব/থঞীবনের কথা অমর হইয়া রহিয়াছে । সেকথা তভুলিলে 
জাতীয় কৃতস্বতা হইবে |” 

তবু জ্যোতিদাদার শিকার ও স্বদেশী দ্যাঁশলাই ও কাপড়ের কল-সম্থন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের বিবরণ উপভোগা | কারণ এই অংশে রবীআ্রনাথ ঠিক উপহাস 
ক:পন নাই, অতীততক যেন উপভোগ করবাতেন। বডলোকের ম্বাদেশিকতা 
যেটুকু আবেগদবন্থ এসইটুত আস্ত পক এবং এইট রি বিকতা বালকোচিত 
ছেঃলখেলায় উস্কৃপিত হইয়া উঠিজেও উপেক্ষার বস্ত হয় না। ইহাকে লইয়া 
স্রবীন্দ্রনাথ হাসিয়াছেন, আমরাও তাহাতে যোগ দিতে পাত্রি। কিন্তু 
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ব্যাপারটার ব্যবহারিক গুরুত্ব যাহাই হউক, নৈতিক মৃল্য উডাইয়! দেওয়া চলে 
না। বাঙালীর রাঞজনৈতিক চেতনার প্রথম স্তরে এইবূপ আবেগপ্রবণতা সরধক্রই 
ছিল। তাই বলিয়৷ জাতীয় জাগরণের মুলে এইসব তথাকথিত পাগলামির দান 
অপ্প ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এইদিক দিয়া বিষয়টিকে দেখেন নাই। 
নিজের শৈশব লইয়া! পরিণত বয়সে আমরা খেন্ধপ কৌতুকবোধ করি, বাঢালীর 
স্বাদে'শকতার শৈশব লইয়া রবীন্দ্রনাথ ০তম।ন নঃ কৌতুক্হাগ্য উপভোগ 
কাররাছেন। ব্রঙ্গবাবু ৪ রাজনাবারশ বছুকে ইদা এই আশে পবীননাথ নিমল 
হাস্ত করয়াছেন। ইহাদের বিবরণে বক্ষোকঞ্তি আর রস সদ্ধ উপমাতুলনা 
বাস্ত'বক অনব্ছ্য। 

বিবপণটির শেষ অগচ্ছেদে রবপ্রনাধ স্বানেশিকতার প্রসঙ্গ হইতে হটাৎ 
বিদায় ইইয়াছে এবং মশন্বী বাজনাপায়ণ বর একটি অপূব লেখা চিত্র অঙ্ক, 
কারঘ়াছেন। "সঞ্চীবনী সভা? প্রসঙ্গে পবাঞ্জনাথ গ্রাজনারায়ণ বস্থর প্রতি, 
পরোক্ষভাবে একটা ইঙ্গত করা গ্িগাছেন । মনে হয়, এই অপরাধ-শোধনের 
দ্রত্যই সচেতনভাবে পাজনারায়ণ বন্থহ মহ্মমর শ্বরূপটি তিনি সধশ্ে ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। যে-ভাবেই হউক, অল্পপারদর বর্ণনায় এমন সুন্দর চররিতর-চত্রণ 
একমাত্র রবীন্দ্রশাখেরই সাধ্য | 

»ন৫ক্কি শসা ব্রমহৃধি দেবেন্্রনাথের অক্তিম স্বদেশাভপাগ ঠাকুর 
পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল । সে সময়ে শিক্ষিত লোকে 
দেশের ভাব ও ভাষার প্রর্তে শ্রদ্ধাহীন হইলেও, মহধির পুত্রের মধ্যে মাতৃভাষার 
চচা ও সমাদর বরাবরই ছিল। ঠাকুর-পারপারের সাহাষ্যে হশুমেণা? বলিয়া 
একট। মেপার অনুষ্টান হইত। তাহাতেই প্রথম ভারু তবর্দকে স্বদেশ বলিয়। 
ভ।ন্তপহকারে ভাববার চেস্তা হয়। এই মেলার স্বদেশের যাহানকছু তাহাকেই 
সমাদর দেখাপো হইত। বালকবয়নে রবান্দ্রনাথ একবার 'হিশুমেলায় শ্বরচিত 
একাট কবিঠা পাগ কপরাগ্হলেন । সেটি পর্ড। লটনের আমলের দিলী-দরবার- 
সম্বন্ধে পিখত হইয়াছিল। তক্ষণন্বলভ উত্তেঞজনার অভাব তাহাতে না থাকিপেও 
সরকারকে তাহা মোটেই বিচালত করে নাই। 

জ্যোত'রন্দ্রনাথের উদ্যোগে রাজনারায়ণ বন্থর সভাপতিত্বে একট পোডো- 
বাড়িতে একটি গুপ্রসভার আরধবেশন হইত। সভার সবকিছুই হইত গোপনে, 
পরিবারের অন্ক সকলের অজ্ঞাতসারে। বালক র্বীন্ত্রনাথও এই সভার সভা 


৩৭২ ০1৪ 0 পাঠ-সংকলন 


ছিলেন। তাহাকে কিছুই করিতে হইত না, তবু সমস্ত অনুষ্ঠানটির গোপনীয়তাঁয়, 
উৎসাহ ও উত্তেজনা তিনি নোমাঞ্চিত হইতেন | কার্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইবার 
কোনো উপায় সভ্যদের ছিল না; তাই সভাসমিতি বাক্যালাপ ও গানের 
মাধ্যমে মানবধর্মের অঙ্গীভূত এই বীরধর্ম প্রকাশ করিতে হইত। বীরত্বপ্রকাশের 
ুষ্ঠু পথ না থাকা একটা নিরর্৫থক উত্তেজনার আোত সকলের অন্তরে গোপনে 
প্রবাহিত হইত । সভায় যাহা হইতেছিল তাহা বীরত্বের অভিনয় মাত্র; কিন্ত 
সরকারের সন্দেহ হইলে আাহারও পরিমাণ হয়তো শুভ হইত না । সভার সেই 
হাশ্তকর কার্ষে ইংরেজ সরকারের কোনে! অনিষ্টই হয় নাই। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ববিবারে রবিবারে দলবল লইয়া শিকারে বাহির হইতেন ॥ 
আয়োজনের কোনে' ত্রুটি থাকিত না; সঙ্গে থাকিত প্রচুর লুচি-তরকারি । 
রবাহৃত অনাহ্তের ভিড জমিয়া যাইত। কিন্তু পশুপাখি একটাও মারা পড়িত 
না, কেবল হইত মানিকতলার কোনে। পোডোবাগানে ঢুকিয়া লুচি-তরকারির 
সদগতি। মেট্রোপলিটান কলেজের স্থপারিপ্টেপ্ডেন্ট ব্রজবাবু এইরূপ একজন 
উৎসাহী “শিকারী? ছিলেন । একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা 
বাগানে ঢুকিয়া তিনি মালীর কাছে নিজেকে বাগানের অধিকারীর ভাগিনেয় 
বলিয়। মিথ্যা পরিচয় দিলেন এবং তাহাকে দিয়া ডাব পাডাইয়] ইচ্ছামতো 
সকলকে খাওয়াইলেন | 

সভার সভ্যগণের মধ্যে একজন নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু জমিদার ছিলেন । গঙ্গার 
ধারে তাহার একটি বাগান ছিল । একদিন সকল সভ্য সেখানে গিয়া একত্র 
ভোজন করিলেন। ট্বকালে তুমুল ঝড আরস্ত হইলে সকলে তীরে দ্াডাইয়া 
সমস্বরে গান জুড়িয়া দিলেন। অসঙ্গীতজ্ঞ বৃদ্ধ রাজনানায়ণও তুমুল উৎসাহে 
বিচিত্র অর্গভঙ্গীসহকারে গলা ছাড়িয়া যোগ দিলেন। বঝড়বৃষ্টি থামিলে রাত্রির 
গভীর অন্ধকারে সকলে গ্রাম্যপথে গাড়ি করিয়া ফিরিলেন। 

দেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা-স্থাপনও সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 
এজন্। সভ্যের] নিয়মিত টাদা দ্িতেন| অনেক চেষ্টার পর কয়েক বাক্স 
দিয়াশলাই তৈয়ারি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে খরচ যেমন অতিরিক্ত হইল 
তেমনি হইল জালাইবার অস্থবিধা। আগুন ছাড়া, জালানো যাইত না বলিয়। 
সে দিয়াশলাই বাজারে চলিল ন1। 

একজন অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈয়ারি করিতেছে শুনিয়া সকলেই 


স্বার্দেশিকতা ৩৭৩ 


পরম উৎসাহ ও আশায় কল দেখিতে গেলেন । চাঁব্রটিকে দেনা মিটাইবার গন্য 
অর্থসাহাষা করা হইল। অবশেষে দেখা গেল সেই কণে গামছা ছাডা আর 
কিছুই হয় না। এমনই একখান! গামছা মাথায় জডাইয়া একদিন ব্রজবাবু 
ঠাকুর বাড়িতে গিয়া উল্লাসে নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন । পরে ছইজন বৃদ্ধিমান্‌ 
লোকের পরামর্শে কাপডের কল গডিবাঁর সংকল্প ত্যাগ করা হইল । 

বাল্যকাল হইতেই রাজনারায়ণবাবুর সহিত পরিচয় থাকিলেও লেখক তাহার 
চৰিত্র সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়! উঠিতে পারিতেন না। তীহার মধ্যে নানা বিপরীত 
গুণের সমাবেশ হইয়াছিল । পরুকেশ বুদ্ধ হইলেও দলের স্্বকনিষ্টের সহিতও 
তিনি অবাধে মিশিতেন | বাহিরের প্রবীণতার অজ্তরালে মনটি ছিল তাহার 
চিরনবীন। পাণ্ডিত্য, বয়স, রোগশোক, সংসারের নান! ছুঃখকই্--কিছুতেই 
তাহার প্রফুল্পতা নষ্ট করিতে পারে নাই। নিজের জীবন ও সংসারের ভার 
ভগবানের উপর ছাডিয়ু! দিয়া তিনি দেশের হিতচিস্তায় স্পা মগ্ন থাকিতেন। 
বাঙলাভাষায় অনভ্যন্ত হইলেও তিনি গভীর শ্রদ্ধা এ আন্তরিকতার সহিত 
বাঙলাসাহিতোর সেবায় ব্রতী হইয়ীছিলেন । দেশের দৈন্, খর্বতা ও অপমান 
তাহাকে মর্মাহত করিত । শিশুর নায় সরল আত্মভোল। এই মান্তষটিই ছিলেন 
তেজখ্বিতার আধার, এবং এই তেজ মিশিয়াছিল তীহার গভীর শ্বদেশপ্রেমে | 
স্বদেশের নামে তাহার ছুইচক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিত। উৎসাহে আত্মহার1 হইয়। 
তিনি উচ্চকঠে সকলের সহিত দেশাত্মবোধের গান আরস্ত করিয়] দিতেন। 
চিরতরুণ সদাহান্যময় এই ব্যক্তির পবিত্র জীবন দেশবাসীর শ্বৃতিতে অক্ষয় হইয়া 
থাঁকিবার যোগ্য । 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 


জস. ৯। পিতৃদ্দেবের-__রবীন্দ্রনাথের পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের | 
ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যোষ্টপুত্র । কলিকাতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্ম, 
মৃত্যু ১৯০০ শ্রীস্টাবে। আস্তরিক শ্রদ্ধা__অরুত্রিম অন্তরাগ | জীবনের সকল 
প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও-জীবনের সর্ববিধ গুরুতর পরিবর্তন বা ওলট- 
পালটের মধ্যেও। ঠাকুর-পরিবারে দেবেন্ত্রনাথই দেশপ্রচলিত ধর্ম ছাড়িয়া 
প্রথম ব্রাঙ্মধর্ম প্রচারে উৎসাহী হন। তাহা ছাড়া তাহার জীবদ্দশায়ই পরিবারে 
পাশ্চাত্য আদবকার়দার প্রবর্তন। এইগুলিকে বিপ্লব” বলা ফাইতে পারে। 


৩৭৪ ০01৪ ০* পাঠ-সংকলন 


আমাদের পরিবারস্থ কলের মধ্যে-জোভার্সাকোর ঠাকুর-পরিবারের প্রত্যেবটি 
লোকের মধ্যে । সে সমগ্নটা ব্বদেশপ্রেমের সময় নয়- বাঙলাদেশে ্বদেশ- 
প্রেমের প্রকৃত খাত্বক বঙ্চিমচন্্র | রবীন্দ্রনাথ যে সমযের কথা! লিখিতেছেন 
সে সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে) বাঙালীদের মধ্যে 
দেশপ্রেমের উদ্বোধন তয় নাই | পরে বঙ্কিম তাহার বজদর্শন? পত্রিকার 
মাধ্যমে বাঁডালীব স্বাদেশিকত্ডার জাগরণ ও পুষ্টি করিতে থাকেন। শিক্ষিত 
লোঁক--উংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ লোক | নবপ্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য 
ভাবধারার মোহে শিক্ষিত বাঙালী তখন স্বদেশের সবকিছুই অবজ্ঞার 
চোখে দেখিতেন। মাতৃভাষার--বাঙউলাভাবার কোন নৃতন আত্মীয়__সম্ভবতঃ 
নৃতন বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ কোনো আত্মীয় । সে পত্র লেখকের ইতাদি-__ 
চিঠিখীনা ইংরেজীতে লিখিত বলিয়া গ্রহণ কর] হয় নাই। ইহা দেবেন্দ্রনাথের 
মাতৃভাষা-প্রীতির উদাহরণ 


ভস. ২। হিন্দুমেলা- বাঙলা ১২৭৩ ( ইংরেজী ১৮৬৭) চৈত্রসংক্রাস্তিতে 
এচৈত্রমেল? নামে এই মেলার প্রথম অন্ষ্ঠান হয়, পরে প্রতিবৎ্সর চচত্র- 
সংক্রান্তিতে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীদের মনে আত্মনির্ভরতা, জাতীয় 
ভাব তথা স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটানো । বাঙালীর শ্বাদেশিকতার ইতিহাসে 
ইহা একটি প্রধান ঘটন1। অবশা ইহার “হিন্দুত্ব' মূল্য কিছুই ছিল না বলিলেই 
চলে। নবগোপাল মিভন্র-- স্কাশনাল পেপাব*নামক সাগ্চাহিক পত্রিকার 
সম্পাদক। কর্মকর্তারূপে_ প্রথম কয়েক বৎসর “হিন্দুমেলা”র সম্পাদক বা প্রধান 
কর্মকর্তা ছিলেন ব্রবীন্দ্রনাথের খুডতুত ভাই গণেক্্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল 
মিত্র ছিলেন সহকারী সম্পাদক | পরে গণেন্্রনাথ ইহার কর্তৃত্ব ত্যাগ করিলে 
নবগোপাল সম্পাদক হন। (মেজদ্বাা মহষি দেবেন্দ্রনাথের ছিতীয় পুত্র 
সত্যেন্রনাথ ঠাকুর । ইনিই প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. | খলিতে গেলে 
বাড়ীলী নারীর ম্বাধীনতাআন্দোলনের এক পর্দাবিলোপের ইনিই পথপ্রদর্শক । 
মিলে সবে ভারতসস্তান - গানথানির প্রথম কয়েক পড়ক্তি এইরূপ £ 


“মিলে সবে ভার তসস্তান 
একতান, এক মনপ্রাণ, 
গাও ভারতের যশোগান 1” 


স্বাদেশিকতা ৩৭৫ 


জ্যোতিরিক্্রনাথের 'পুরুবিভ্রম নাটক”এব প্রথম অঙ্কে সম্পূর্ণ গানখানি 
সন্নিবেশিত আছে। 

জন. ৪। নর্ড কর্দনের সময়-লর্ড কজন যখন ভারতের ভাইস্রয় ও 
গভর্নর জেনারেল ছিলেন তখন (১৮৯৮-১৯০৫) প্রথম বঙ্গভঙ্গ উহারই 
কুকীতি। দিলী-দরবারে কনের সময় দিল্লী-দরবার হয় ১৯০২-৩ থ্রীষ্ঠাকে। 
সপ্ধম এডওয়াের অভিষেক-উপলক্ষে অন্ঠিত এই মহাস্ভায় বহুদিন ধরিয়া 
বিপুল সমারোহ ও উৎসবাদি হয়। গগ্ঠ প্রবন্ধ-প্রণন্ধটির নাম “অতুযক্তি'। 
লর্ড লিটনের সময়__লর্ড লিটন 'ভারতেব্র গভর্নর জেনারেল ছিলেন ১৮৭৬ 
হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত; তাহার সময়ে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ল! জানুয়ারি 
দিল্লীতে আর একটি দরবার-সভার অনুষ্ঠান হ্য়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
সিপাহী-বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ গ্রীষ্টান্বে ভারতের শাসনভার ম্বহস্তে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্ক এজন্য কোনো উপাধি ধারণ করেন নাই । তিনি 'ভারত- 
স্মাঙ্জী” উপাধি গ্রহণ করিলে দিললী-দরবার হইতে দেই কথা ঘোষণা করা হয়। 
পছ্যে--এই কবিতাটির কোনো নাম নাই । জ্যোতিরিক্দ্রনাথের “হ্বপ্রময়ী” নাটকে 
ইহা স্থান পাইয়াছে। কবিতারটটিতে অতীতের সহিত তৃলনায় বুটিশ শাসনে 
ভারতের ছুরবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে । তখনকার- লর্ড লিটনের 
সময়--১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে খন দরিলী-দরবার হয়, সেই সময় বুবীশ্রনাথের বয়স ছি 
প্রায় ষোলো (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ “মে” মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় )। কর্জনের সম: 
যখন দিলী-দরবার হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়ম একচল্লিশ | রবীন্দ্রনাথ তাহার 
“জীবনন্থৃতি? গ্রন্থ রচনা করেন কর্জনের লাটগিত্রির সমকালে। তখনকার" 
ইংরেজ গভর্মেন্ট কুশিয়াকেই ভ্তয় করিত--রুশিয়! ছিল খন প্রবলপ্রতাপ 
জারের শাসনাধীন | রুশিয়ার সহিত ইংরেজদের শত্রুতা ছিল । মনে রাখিতে 
হইবে ষে এই ঘটনার পূর্বে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫১৩) হইয়া গিয়াছে এবং 
তাহাতে ইংরাজের কোনো লাভই হয় নাই। তাহা ছাডা আফগানিস্তানের 
আমীর শের আলি গোপনে রুশিয়ার সহিত চক্রান্ত করিতেছিলেন বলিয়! এই . 
সময়ে (১৮৭৮) আফগান যুদ্ধ ঘটিরাছিল। ইংরেজ সরকার ষে সত্যই 
রুশিয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। ঠ্াহারা মনে করিতেন 
যে কোনো মুহূর্তে রুশিয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে । বয়সোচিত উত্তেজনা 
-_ বালকশ্বলভ উদ্দীপনা | নবীন সেন--বাঙলার খ্যাতনামা! কবি। ইহার 


৩৭৬ 0179 0 পা5-সংকলন 


“অবকাশ-রঞ্জিনী', “পলাশীর বুদ্ধ, টরবতক', ককিরুক্ষেতত অমিতাভ? গুভাত 
কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । | 

জআস.ভ। জ্যোতিদাদা -যহধি দেবেন্্রমাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিজ্্রনাথ 
ঠাকুর। জ্যেষ্ট-কনিষ্টক্রমে দেবেজ্নাথের সন্তানদের নাম £ ছ্বিজেন্দ্রনাথ, 
সত্যেন্্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, পৌদামিনী, জ্যোতিরিক্্রনাথ, 
স্ব্ণকুমারী, ধর্ণকূমারী, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্্র স্থসাহিত্যিক ও 
স্বকবি ছিলেন । “অশ্রম তী”, 'পুরুবেক্রম”, “সরোজিনী” প্রভৃতি নাটক লিখিয়া 
এবং অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া ইনি ষশম্বী হইয়াছেন । 
সঙ্গীতরচনায় ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইহা ছাডা ইনি “ভারতী' মাসিক- 
পত্রিকার সম্পারদকতাও করিয়াছেন । একটি সভা--এই সভার নাম 'সঞ্ীবনী 
সভা" । ইহার সাংকেতিক নায “হাম্চুপামুহাফ'। বৃদ্ধ রীজনারায়ণ 
বাবু--রাজনারায়ণ বন্থু (১৮২৬-১৯০০ )। ইনি একজন বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী, 
ধর্মপ্রাণ ও সম[জহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। “সকাল আর একাল" ইহার রচিত 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীমরবিন্দ ইহারই দৌহিত্র । কলিকাতার এক গলির মধ্যে 
ইত্যাদি_-ঠন্ঠটনের এক পোডোবাডিতে এই সভার অধিবেশন হইত। 
“খগবেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার 
অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বস্থ তার পুরোহিত ; সেখানে আমর1 ভারত-উদ্ধাবে 
দীক্ষা পেলাম” খাকৃমন্থে_খগবেদের মন্ত্র ( ”্সংগচ্ছধবম সংবদধবম্” ) 
উচ্চারণ করিয়া । গোমহ্র্ষণ__রোমাধ। গায়ের লোম খাডা হওয়া । আমার 
মতো] অর্বাচীনও -_ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অপ্রাপ্চবয়স্ক বালকও | তখন রবীন্দ্রনাথের 
বয়স চৌদ্দ হইবে । খ্যাপাযির তপ্চ হাওয়ার মধ্যে _পাগলামির উত্তেজনাকর 
পরিবেশের মধ্যে । উত্তেজনার আগুন পোহানে! শীতকালে আগুন 
পোহাইলে যেষন দেহে আরাম লাগে, তেমনি উত্তেজনার মধ্যে থাকিলেও মনে 
একপ্রকার আননান্নতৃতি হয়। বীরত্ব জিনিদটা কোথাও ইত্যাদি__অর্থাৎ 
বীরত্ব দেবাইতে গেলে অনেক সময় বিপদেও পড়িতে হয়। ইহার ধাক্কা 
বীরত্বের আবেগ | সেই ধাক্কাট।-*করিয়াছি- যেকোনো প্রকারে হউক বীরত্ব 
প্রকাশ করিতে হইবে, এই আবেগের মোড় ফিরাইয়াছি। তাহার সকল 
প্রকার রাস্ত। মারিয়া বীরত্প্রকাশের সকল পথ রুদ্ধ করিয়া। বস্ততঃ 
তথাকথিত “অসামরিক' বাঙালীর পক্ষে বীরত্ব প্রকাশ করিবার কোনো উপযুক্ত 
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ক্ষেত্র ছিল না। কেরানিশিরির রাস্তা_ইংরেজী শিখিয়া সরকারী দপ্তরে কেরানী 
হইবার পথ। নহিলে মানবধর্মকে সাড়। দেওয়। হর-__বীরধন্ধ মানবধয়েরই 
অঙ্গীভৃত এবং বীরোচিত কাধকলাপের মধ্য দিয়াই এই বীরধধ্ের উদ্বোধন ও 
পু ঘটে। বীরত্বের অন্নুশীলন না হইলে মন্তস্যচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব 
নয়। অন্তঃশীল!- গোপনে গোপনে প্রবহণশীলা। সন্দিগ্চতা-সন্দেহ। 
বীরত্বের প্রহসন-মাত্র অভিনর করিতেছিল-_প্ররুত বারোচিত কাজ ন! 
করিয়া বীরত্বের একপ্রকার হাস্তকর অভিনয় করিতেছিল। ট্রীজেডি (62৫১৭) 
বিয়োগাস্ত নাটক; মর্াস্তিক ঘটনা অর্থাৎ কঠিন রাজদ্ণ্ড। সাঙ্গ__সমাঞ্চ; 
শেষ। ফোর্ট উইলিয়ম__হৃতাগ্টটি গ্রামে কুঠি রক্ষা করিবার জন্য ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং ইংলগ্ডের তদানীন্তন রাজ। 
তৃতীয় উইলিয়মের নামান্রুসারে উহার নাম “ফোর্ট উইলিয়ম” রাখে । বর্তমানে 
কলিকাতায় গডের মাঠে যে দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একই নাম বহন 
করিলেও' অনেক পরে নিমিত হয়। পৃধেই হূর্গ ন্ট হইয়া গিয়াছে । অনেকের 
মত যে বর্তমান কলিকাতা জেনারেল পোস্ট আফিন যেখানে অবস্থিত সেখানে 
পূর্বের দূর্গটি ছিল। ফো্ট...খসে নাই -_অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের কোনে 
অনিষ্টই হয় নাই। রুবানুত-_যাহার! সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছে । অনানুত 
_যাহার্দের ডাকা বা নিমন্ত্রণ করা হয় নাই । নগণ্য-_হিপাবের মধ্যে আনিবার 
মতো নয়। হত আহত পশুপক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব- প্রকৃত শিকার 
হইলে কিছু পশুপাখি অবশ্যই আহত বা নিহত হইবে; এইরূপ পশুপাখিরই 
যখন অভাব হইত এবং সে অভাবটার জন্য কেহই দুঃখিত হইত পা, তখন 
বুঝিতে হইবে শিকারটা উপলক্ষ মাত্র_-আসল লক্ষ্য সকলে মিলিয়া কিছু হৈ-চৈ 
এবং খাওয়া-দাওয়া করা। বউঠাকুরানী-__জ্যোতিরিন্্রনাথের শ্রী কাদশ্বরী 
দেবী। এ জিনিসটা! শিকার ইত্যাদি__লুচি-তরকারি বিনা পরিশ্রমেই 
পাওয়! যাইত বলিয়া দলের কাহাকেও না খাইয় থাকিতে হইত না। রবীন্দ্রনাথ 
রসিকত। করিয়। বলিতেছেন যে, লুচি-তরকারি যদি পশুপাখি হইত এবং শিকার 
করিয়া] তাহা সংগ্রহ করিতে হইত তবে সকলের ভাগ্যে অবশ্যই উপবাদ ঘটিত, 
কারণ শিকার কিছুই জুটিত না। 

জস. ৮-৬ | কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম | পাভ্রট! খাদ্যবন্ত নয় 
বলিয়াই রক্ষা পাইত, খাদ্যবস্ত হইলে নিমেষে উদরসাৎ হইত। ব্রজবাবু-_ 
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ব্রজনাথ দে। ইহার পরিচয় লেখক নিজেই দিয়াছেন । অহিংজআক শিকারী 
_জীপহতা! না কৰিযাও শিকারী অর্থাৎ নিঞজীব লুচি-তরকারিণ শিকারী । 
মেট্রোপন্টান কলেজ-_-ঈশ্বরচন্দ বিদ্যামাগবের প্রতিষ্ঠিত কলেজ । প্রথমে 
তিন মেক্রাপলিটাম ইন্ট্টিউউশন নামে একটি কুল স্থাপন করেন। পরে 
১৮৭২ খ্রীষ্টান্দবে এই স্কুরকেই কলেজে উন্নীত কৰা হয়। বর্তনান এই কলেজের 
পাম বিদ্যাসাগর কণেজ। শশব্যস্ত ব্যস্তসমন্ত | 


এ. ৭1 একটি মখাবিত্ত জমিদার । এই ব্যক্তিটি কে তাহা জানা দুক্ষর। 
গীঁন জুড়িয়! দিলীম-_'আজি উন্মাদ পবণে' বলিয়া! রবীন্দ্রনাথের নবরচিত 
গানখানি তখন গাওয়া হইয়াছিল। সাতটা সুর--বড জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, 
পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ-_-এই সাতটি ম্বর। সংক্ষেপে ইহাকে স-খ-গ-ম-প-ধ-নি 
বা সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি বলা হয়। রাজনারায়ণ বাবৃর**.তাহা নহে__অর্থাৎ 
রাজনারায়ণবাবু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, তাহার কণ্ঠে সাতটি হ্বর নির্ভুলভাবে 
বাহির হইত না। সুত্রের চেয়ে ভীষ্য ইত্যাদি_ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতির 
স্ত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ধ বাক্য; কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা বা ভাষ্য সাধারণতঃ 
স্ববিস্তৃত হয়। আগুনের 'হরির লুঠ” প্রকৃত হরির লুটে বাতাসা বা মণ্ড 
ছানে! হয় ; কিন্তু এখানে ছডাইবার বস্ত বাতাসা নয়, আগুনের ফুলকি। 


ভব. ৮। উপযুক্ত হাতে খ্াাাংরা কাঠির ইত্যাদি-_বাঙলাদেশে 
স্ত্রীলোকের! ঝগভার সমক্স কখনো কখনো খ্যাংরা-কাসি অর্থাৎ ঝীটা দিয় 
প্রতিপক্ষকে প্রহার করেন। কাঠিগুপি কাটার মতো গায়ে ফোটে । দে জাল 
বিষম । ভারত-সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন ইত্যাদি--ঘে দিয়াশলাই 
তৈয়ারি হইল তাহা ছুইদিক হইতেই মৃল্যবান। ভারতবাসীর স্বাদেশিকতার 
নিদর্শন বলিয়! ইহার ভাবমূল্য অসামান্ধ ; ইহা তৈয়ার করিতে সত্যই প্রচুর 
খরচা হইয়াণ্ছল বলিয়া ইহার বস্তমূলাও যথেষ্ট। নিকটে অগ্নিশিখা। না 
থাকিলে ইত্যাদি- অর্থাৎ সাধারণ দিয়াশলাইয়ের মতো! সে দিয়াশলাই ঘষিয়া 
জালানো যাইত না। দেশের প্রতি জলস্ত অনুরাগ ইত্যাদি_-দেশপ্রেম ষতই 
তীব্র হউক না কেন, ভাহা দিয়া দিয়াশলাই জালামো যায় না। কাজেই ফে 
দিয়াশলাই ঘষিয়! জালানে যায় না তাহ! স্বদেশে প্রস্তত হইলেও বাজারে অচল । 


ভ. ৯-৮০। কিন্তু বিশ্বাস করিবার ইত্যাদি_কিন্ত একটা কিছু 
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হইতেছে যাহার দ্বার! ভব্যাতে দেশের বড কাজ হইবে-_এইবপ বিশ্বীস ও 
আশা আমাদের অসীম চিল। আমাদের জ্ঞানবুক্ষের ফল ইতাপি-- 
বাইবেলের কাহিনী এই ষে ঈশ্বর প্রথম মানব আদম ও প্রথম নারী ঈভভকে 
স্বর্গোদানে বাস কবিবার সর্বপ্রকার স্বাধীনত! দিয়াছিলেন, কেবলগাত্র 
জ্বানবুক্ষের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন | কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণায় ৯ভ 
এই ফল আন্বাদন করেন এবং এই পাপের ফলে আদম ও ঈভ স্বশীরাজ্য হইতে 
নিবাদিত ভইয়! পৃথিবীতে আসেন । এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে 
ছুইজন বুদ্ধিমান লোকের উপদেশে যখন তাহারা বুঝিলেন যে তাহার] পণ্শ্রম 
করিতেছেন, তখন তাহাদের সব আশা ও বিশ্বাস ভাঙ্তিযা গেল। 

জস. ৯। বৈপরীত্যের--পরম্পরবিরোধী ভাবের । বয়সের কোনে! 
অনৈক্য ছিল নাঁ_বয়সের তফাত থাকিলেও মেলামেশা ও হৃদ্যতার কোনে? 
বাধ! ছ্রিল না। শুভ্র মোডকটির মতে__সাদা আবরণটির স্বায়। স্ভাহার 
বাহিরের-..- রাখিয়া দিয়াছিল- বাহিরে প্রবীণ হইলেও মনটি ছিল, 
তাহার চিরনবীন। অস্থাস্থ্য-_অন্ুস্থতা ; অস্রথবিস্থথ । নি মেধয়। ন বছনা 
শ্রুতেন+ এই অংশটি উপনিষদের একটি কবিতার প্রথম চরণ । সমগ্র কবিতাটি. 
এই £* “নায়মাত্া প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়] ন বন্না শ্ররতেন । যমেবৈষ বুখুতে 
তেন লভ্ান্তশ্তৈষ আত্মা বুখুতে তঙ্গং স্বাম্‌॥1”৮ (মুণগ্ডকোপনিষৎৎ ৩২৩ 
কঠোপনিষত ১1২।২৩)।--এই আত্মাকে বহু বেদ-অধ্যয়নের দ্বারা (প্রবচনেন?) 
গ্রন্থের অর্থ ধারণা করিবার শক্তির দ্বার] ( “মেধয়া” ), বহু শান্ত্রোপদেশ শ্রবণের 
দ্বার! (“বন্থনা শ্রুতেন, ) লাভ করণ যায় না। ইনি (আত্মা) যাহাকে বরণ 
করেন সে-ই আত্মাকে লাভ করিতে পারেন । তাহার নিকট আত্মা স্বরূপ 
প্রকাশ করেন ; রাজনারায়ণ' বস্থু-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতিটির তাৎপধ 
এই যে গভীব্ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং বিপুল অভিজ্ঞতা রাজনারায়ণের সরল 
উচ্চহান্তপ্রিয়তার পথে বাঁধা স্্টি করিতে পারে নাই ( প্যান (0187) 
পরিকল্পনা! । রিচার্ড সন_ হিন্দু কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক 
08706810001. 851 08800 1  শেক্সগীয়ারের নাটক এমন হুন্দরভাবে ইনি 
পড়াইতেন যে ছাত্রগণ মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার নিকট অধ্যয়নের ফলে 
মধুন্থদনের কবিত্শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল 1 রিচার্ডসন পরে নবপ্রতিষ্ঠিত কষ্নগর 
কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। মাটির মানুষ--সাদাসিধা আত্মভোল? 


২৩৮০ [0:48 ০ম পাঠ-সংকলন 


মাগষ (বাঙলা ইডিয়ম )1 একছরে বীধিয়াছি ইতাদি_ এই বিশধাত গ'নটি 
রবীন্দ্রনাথেরই রচিত । তেজঃপ্রদীপ্- তেজে উজ্জল | 


ব্যাখ্যা 

(১) তখনকার ইংরেজ গভর্মেন্ট "ভয় করিত না। (অ. ৩) 

এই অংশটি ববীন্দ্নাথের “ম্বাদেশিকত1”শীর্ষক বিবরণপ্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। 
বাল্যকালে স্বাদেশিকতার আবেগে রবীন্দ্রনাথ যে সকল উগ্র গদ্য-পদ্য রচনা 
করিতেন তাহার বিবরণপ্রসঙ্গেই এই অংশটি আসিয়াছে । 

১৮৭৭ খ্রীইাব্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্রিলীর দরবার-সম্বন্ধে একটি আক্রমণাত্মক কবিতা 
রচনা করেন। তখনো তীহার্দের বাড়িতে হিন্দুমেলার অধিবেশনাদি হইত । 
নবগোপাল মিত্র মহাশয় ছিলেন তাহার কর্মকর্তী। এই হিন্দুমেলারই একটি 
অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত কবিতাটি পাঠ করেন । উহাতে এমন বস্ত ছিল 
যাহা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। কিন্ত 
সেদিনকার সরকার এমন চৌদ্দ-পনের বছরের বালক-কবির' লেখাকে ভয় করিত 
না। বস্ততঃ সেকালে রুশিয়ার আতঙ্কেই ইংরেজ সরকার বিশেষভাবে আবিষ্ 
ছিল! আমরা জানিঠিক সেই সমরটাতেই যে আফগান যুদ্ধ বাধে তাহার 
কারণ রুশিয়ার প্রতি ইংরেজ সরকারের এই আতঙ্কই বটে। বিপদ্‌ যে, অন্য 
কোথা হইতে ও আসিতে পারে-_একথা তাহারা কল্পনাও করিত না। সেইজন্যই 
রবীন্দ্রনাথের এত উগ্র আক্রমণাত্মক কবিতাটির প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করে নাই। 

(২) এই সভায় আমাদের..".আগুন পোহানো। (অং. ৪) 

রবীন্দ্রনাথ তাহার বাল্যকালের উগ্র স্বাদেশিকতা বর্ণণা-প্রসঙ্গে এখানে 
এসপ্তীবনী সভা”র কথ বলিয়াছেন । পঙ.ক্তিটি তার “জীবনস্মৃতি'র “শ্বাদেশিকতা”- 
শীর্ষক অধ্যায়ের অংশ। 

ঠন্ঠনিয়া অঞ্চলের একটি পোডোবাডিতে “সপ্ীবনী সভা" নাষে একটি 
গুপ্তমিতির বৈঠক হইত। রবীশ্রনাথের অগ্রজ জোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এই 
সভার প্রতিষ্ঠাতা, স্বয়ং রাঞ্জনারায়ণ বন্থু ছিলেন ইহার সভাপতি । সভার 
কাজের মধ্যে সর্বত্র একটা গোপনতার ভাব ছিল । এইটাই সভাটির মধ্যে 
একটি রহস্যময় ভয়ংকরতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। তারপর বক্তৃতার 
আলোচনায় এবং সংকল্পগ্রহণেও বোধ হয় একটা তীব্র উত্তেজনার ভাব থাকিত, 
সভাগৃহে একটা টেবিলের উপর লাল রেশমী কাঁপড়ে জড়ানে! একখানি 
খ্বক্মস্ত্রের পুথি থাকিত, তাহার উভয় পার্থে পাকিত দুইটি যড়ার মাথার খুলি, 


স্বাদেশিকতা সহ 


সেই খুলির ছুই চক্ষুকোটরে জ্লিত ছুইটি মোমবাতি । খুলিটি মুত ভারতের 
প্রতীক, মোমবাতি তাহাতে নুতন প্রাণ, নৃতন জ্ঞানালোক প্রজ্লিত করারই 
সংকেত। ইটালীর মাৎসিনির “কার্ধোনারী' নামক গ্রধধসমিতির অনুকরণে 
ছিল এই সমিতি গঠিত । বালক রবীন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত অল্পবয়ন্ক হইলেও 
উহার সভ্য ছিলেন। অন্যদের সহিত তিনিও সেখানে সত্যই কি করিতেন, 
তাহা তখন তাহার মনেও আসিত না। সেখানে তাহার? কেবল সেই 
উত্তেজনার আবহাওয়ায় উগ্র শ্বাদেশিকতাবোধকে চক্রিতার্থ করিতেন । এই 
কথাটাকেই রবীন্দ্রনাথ চমৎকার একটি রূপকের মধ্য দিয়) ব্যক্ত করিয়াছেন। 
শীতের দিনে আগুন পোহানে বেশ আরামদায়ক | সেই সময়টায় নিকীধতায় 
দেশও যেন একটা অস্তরলোকের শীত-খতৃতে আডষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই 
মানসিক শীতাত্ততার পক্ষে উত্তেজনা ছিল আগুনের মতো আরামদায়ক। 
'সঙ্জীবনী সভা'র সভ্যবুন্দ বীরত্বের কথা আর উগ্রতার কথায় সেই উত্তেজনাময় 
আবহাওয়! স্য্টি করিতেন এবং তাহার মধ্যে আগুন-পোহানোর মতে! একপ্রকার 
আতব্াম পাইতেন । রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে পিছনের দ্রিকে ভাকাইয়া এইভাবেই 
তাহার বাল্যের উগ্র স্বাদেশিকতাকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


(৩) তাহার অভাবে কেবলই..." পরিমীণ অভাবনীয় । (অ. ৪) 


'ঈঞ্লীবনী সভা”-নামক গুপ্ত সমিতির বর্ণন।-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত অংশে-এই 
ধরনের গুপ্তসমিতির উদ্ভব ও উত্তেজন। সম্বন্ধে একটি মনস্তাত্বিক ব্যাথ্য। দিথাছেন । 
অংশটি রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্থৃতি'র “ম্বাদেশিকতা”-শীষক অধ্যায়ের অন্তর্গত । 

“সঞ্ীবনী সভায় রবীন্দ্রনাথ অন্যদের সহিত একটি উত্তেজনাপূর্ণ স্বদেশাত্ম- 
বোধে মাতিয়া থাকিতেন। নেকালে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের চেতন! 
বীরত্বের কাজে অভিব্যক্তি খুঁজিত্র॥ কিন্তু ইংরেজ শক্তির" সুকৌশল পরিকল্পনায় 
এই অভিব্যক্তির কিছুমাত্র স্বযোগ ছিল না। বস্তত বাঙালীজীবন তখন একটা 
বদ্ধ জলার মতো নিশুরঙ্গ অবস্থায় পচিতে শুরু করিয়াছে । এই অবস্থায় নান। 
কারণে যখন কয়েকজনের মধ্যে বীরত্ব কামনার একটা ধাক্কা লাগিল, তখন তাহার 
বিক্ষোভ যেন হৃদয়ের বাধ উপচাইয়! পডিবার উপক্রম করিল,_-উহ্বাকে কিছুতেই 
সহজভাবে সামলানো গেল না। উত্তেজনাপুণ গান ও বক্তৃতা, কল্পনা ও 
আলাপে সেই বীরত্বকামনাকে জালাইয়া-পুডাইয়াও শেষ করণ যাইত না। 
কাজেই গুপ্তসমিতির এই চাপ] উত্তেজন1 (রবীন্দ্রনাথের মতে ) একটা বিকারের 
সৃষ্টি করিতেছিল ! রবীন্দ্রনাথ এখানে “সঞ্ীবনী সভা"র বিশেষ উদাহরণ ছাড়িয়া 
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একটা নিধিশেষ সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের প্রবৃত্তিগুলির প্রতোকটিরই 
সহঞ্জ অভিব্যক্তির সুযোগ থাকা আবশ্বক। তাহাদের কোন একটিকে যদি 
চাপিবার চেষ্টা কর। হয়, তাহ হইলে মনে স্বাভাবিক নিয়মেই একটা বিকারের 
স্থ্ী হয়। ইংরেজ আমখগে বাঙালীন্ত বীরত্বের প্রবৃত্তি চাপ! পর়য়াছিল। 
বাহরের করে অভব্যক্তত ম্ৃবোগ ন। পাইনা উহা তাই গপ্ঠসমাতির 
কাধকলাপে একটা উ/ন্তরনা্র ফন্ত+পার মতে। প্রধাহিত হইতে ঢাহিয়াছিল। 
রবান্্রনাখ ইহাকে প্রতুত্তর বিকার বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন এলং ইহার পরিণাম 
যে একটা কিছু অভাবশীঘ্প হইয়া উঠিতে পাপিত তাহাও অগ্গমান করিয়াছেন । 
বাঙশার বিপ্র€বাদের ভাবা ব্যাখ্যা তা রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেবণের মধ্যে সত্য 
দেখিতে পাইবেন । পেকালে একমাত্র বাঙাপীই 'অসাম,রক জাতি? বলিয়া গণ্য 
হইত।| কেরানাগির ছাডা বাঙালার আরুএ্কৌনো কাধক্ষেত্র ছিল না। 
জাত. ইলাবে ইহাতে বাঙাশার বিচি এর চিন্তবৃত্তি পীলাক্ষেত্র খুজিয়া পাইত না। 
অন্থরে অন্তরে কম অবগ্থার চাপে সেইগু ন ধিরুত পথ কাটিয়া অদ্ভুত ও 
অ.টম্ভনীয় ধারার বিক্বন্ধ হইাউঠিত। ইহ এঙহাসির সত্য। ব্বাঞ্রনাথ 
এখানে /লইধিকেই অঙ্গুলসংকেত করয়াছিলেন। 
৫) অভিনয় সাঙ্গ হইএা গিয়াছে""আমর! াসিতেছি।  (অ. ৪) 
বিথ্যাত 'সব্লীবনী সভা'র বিবরণ-প্রসঙ্গে ববীন্্রনাথ উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন । 
মন্তব্যটি তাহার 'জীবণস্থ্ত'ব 'ম্বাদেশিকতা? শীর্ষক অধ্যায়ের অস্তগত। 
রপান্দ্রাথের অগ্রজ জ্যোতিপন্দ্রনাথ ঠাকুর ইটালীর বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী 
মাত্সিণির 'কাবোনারি নামক গুস্সামাতর অনুকরণে এক গুণপ্রুপভার প্রতষ্ঠা 
করেন। তাহারহ নাম “সপ্পীখনী সভা | এই সভায় সশশ্ম বিপ্রবের দ্বার! 
ভারতের মুক্ত কল্পন] করা হইত। এইজন্য সভার মধ্যে একটা গোপন উত্তেজন! 
বহিত, বারত্বপূর্ণ বক্তৃতা ও আগোচনাদি হহ ! ইহা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে 
কোনো বারতপূর্ট সংগ্রামে এই সভা অবতার্ণ হব নাই। ববীগ্রনাথ তাই 
“সক্প'বনী সভা'র গোপন অর্থবেশনে ষে সক্গ কাধকলাপ হইত তাহাকে 
বীরত্বের প্রহমন-মাত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । সেই সভার সভাবুন্দ 
ষেন ঈন্ঠনিয়া একটা পোডোবাডির গুপ্তকক্ষকে রঙ্গমঞ্চ করিয়া এই প্রহসনেরই 
অভিনয় করিত। অভনয় সত্যের অগ্করণ মাত্র--প্রহসন আবার সতোর 
অতরণ্পত ও হাস্াকর অভিনয়। স্ইে অভিনয়ে একটা বিরাট রাজশক্তিকে 
সশক্্র অক্্যুত্থানে খান থান করিয়া ফেলার আক্ফালন ছিল। কিন্ত কাধতঃ তাহার 
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দ্বারা সেই রাজশক্তির ছুর্গদেওয়াল হইতে একটি ইটও খসানে যায় নাই। পরিণত 
বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাই “সঞ্জীবনী সভার কথ ভাবিয়া কৌতুক ধোধ করিয়াছেন । 

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে সশস্ত্র বিপ্রবের আদ্শকে বজন করিয়াছিলেন । 
তাই 'সধ্ীবনী সভা'র কারধকারিতাকে তিনি পরিহাস করিয়াছেন । বস্তুতঃ 
“সগ্ধীবনী সভা'ই ছিপ বাঙলার সশস্ বিপ্রববাদের পথপ্রদর্শক । পরবতী কালে 
“সপ্ীবনী স্ভা'র বাজ হইতে অঙ্কুরিত বনুতর গুপ্তল'মাঁত প্রহ্গনমাত্র ছিল না। 
তাহাদের কাধকলাপ ইংনেজশক্তিকে একাদরন সত্যই খিচলিত করয়া তুঁশিয়াছিল। 
কন্ত রবীন্দ্রনাথের “জীবনম্থতি? তাহার পুবেই লেখা হইয়া |গয়াছে। 


(৫) রাজনারায়ণ বাবুর কে-..করিতে লাগিল । (অ. ৭) 

এই অংশটি ববীগুনাঁথেক্ধ +জীবনস্থৃতি'র “ম্বাদেশিকতা-শীধক প্রবন্ধ হইতে 
উদ্ধত। “সপ্লীবনী সভা'র সভাযুন্দের এক ভোজ বণনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই 
ঘটনাটির উল্লেখ কারয়াছেন। 

'সঞ্টবনী সভা'র সভ্যবুন্দ একবার এক নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাগানবাভিতে 
জা(তিবর্ণনবিশেষে ভোজ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। বিকালে ভীষণ ঝড উঠিল। 
ঝডের উন্মাদনায়, অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত এই বিপ্রবী সভ্যবুন্দও মাতিয়া উঠিলেন। 
গান ধরিলেন, “আজি উন্মাদ পবনে' ইত্যার্দি। “সঞ্ত্ীবনী সভা"র সভাপতি 
বিখ্যান্ত মনম্্ী রাজনারাযুণ বন্ও সেই গানেও যোগ দিলেন । কিন্তু তাহার ক 
যেমন ক্ষীণ তেমনি ছিল একটু বেন্ুরা | ন্বরগ্রামের সাতটা সুরু তাহার গলায় 
ঠিক খেলিত না। তবু তিনি গল! ছাড়িয়া গাহিতে লাগিলেন। ছুবল কের 
সে গান, গ্রভঙ্গ ছাড়া হয়তো লক্ষ্যেই পড়িত না। তবুতীাহার সে কি ভাত- 
নাডা আর মাথা-ঝীকৃণনি ! হাত নাডিয়। তিনি সবরের ছুবলতার যেন ক্ষতপুরণ 
করেন, মাথা ঝাকাইয়] ষেন ভাল রাখেন । ব্রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করিয়া ইহার 
চমত্কার বর্ণনা কাঁরয়াছেন। তত্বগ্রস্থে ত্র বা মূল কথাটি সংক্ষিণই থাকে । 
কিন্ধ তাহার ভান্ত বা বিশদ ব্যাখ্যা আয়তনে অনেক বোশ বিস্তৃত হয়| এখানে 
রাজনারাম্ণবাবুর বেঙ্গাতেও গানট? ছোট, কিন্ধু গানটার ব্যাখ্যা বা ভাবজ্ঞাপক 
হাত-নাডা ও মাথা-ঝাকানি ছিল অত্যন্ত বেশি ।' হাত ও মাথার এই অতিশয় 
আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ঝডের বাতাস ষেন পরম কৌতুকে মাতিয। উঠিল 
এবং রাজনারায়ণবাবুর লম্বা লগ্ঘা পাকা দাড়ির" মধ্যে তোলপান্ড শুরু করল 
রবান্দ্রনাথ রাজনারায়ণবাবুর এই বিবরণটির মধ্যে অপূরৰ একটি চিত্র ফুটাইয়! 
তুলিয়াছেন। সন্ধদয় নির্মল হান্তে বাঙলার ম্বাদেশিকতার দাছু বলিয়া অভিহিত 


৩৮৪ শান 7৭ পাঠ-সংকলন 


মনস্বী রাজনারায়ণে অমিত উৎসাহ এখানে উজ্জল হইয়। উঠিয়াছে। বয়সের 
পার্থক্য আর শ্ররসাধনায় অক্ষমতা ভাভাবরু এই উৎ্সাহকে ব্যাহত করিতে 
পারিত না । তরুণের কে ক মিলাইয়া চিরতরুণ এই বুদ্ধ সদ প্রাণ খুলিয়া 


গাহিয়! উঠিতেন। 
) দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ"... বাজারে চলিত । (অ.৮) 


এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্থৃতির? ম্বাদেশিকতা”শীষক অধ্যার হইতে 
উদ্ধৃত। সঞ্ীবনী সভা”র উদ্যোগী যে স্বদেশী দিরাশলাই প্রস্তত হয় তাহার 
বণ্নাপ্রসঙ্গেই বুবীজনাথ উদ্ধৃত মন্তব্যে পরিহাস করিয়াছেন । 

এই স্বদেশী দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে উদ্যোগীদের উৎসাহ যতটা ছিল 
ততটা জ্ঞান বা অভিজ্ঞত। ছিল না। স্থতরাং বহু চেষ্টায় যখন তাহা! প্রস্তত হইল 
তখন দেখা গেল যে খরচা অনেক পড়িয়া গিয়াছে । বস্ততঃ এইরূপ একবাঝ 
দিয়াশলাইয়ের যাহা উৎপাদন-মুল্য হইল, তাহাতে একটা গোটা গ্রামের পুরা 
একটি বছর চুলা ধরাইবার ব্যবস্থা করা াইত। তাহা ছাড়া সাধারণ ঘষাঘষিতেও 
আবার দিয়াশলাইয়ের কাঠি জলিত না, তাহাতে আগুন ধরাইয়! তবে 
জালাইতে হইত। স্থতরাং এমন দিয়াশলাইয়েবর চাহিদা হইল না; বাজারে 
চলিল না। দিয়াশলাইয়ের দহন-শক্তি উহার বারুদ ও শলাকার উপর নির্তর 
করে। বারুদ বদলে প্রস্ততকারীদের অগ্নিগর্ভ দেশাত্মবোধ যদি সেই 
দিয়াশলাইয়ের দাহিকাশক্তি বাডাইতে পারিত, তবে তাহা বাজার হইতে 
আজও লুপ্ক হইত না। রবীন্রনাখের এই পরিহাস-উক্তির ইঙ্গিত এই যে, 
প্রস্তৃতকারীরা ছিল অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত. তাহাদের দেশান্রাগ অন্তরে অগ্রিশিখার 
মতো! জলিত। সেই জলম্ত অনুরাগ তো বাহির করিয়া দিয়াশলাইয়ের 
শলাকায় মাখানো যায় না। তাহাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বারুদ লাগাইয়া 
সহজে দাহা করিতে হয়। 'সপ্রীবনী সভার উৎসাহিবুন্দ একথা! বুঝেন নাই। 
দিয়াশলাইট? দেশী হইলেই চলে না, ইহার কার্ধকারিতা ও সন্ত দাম_-এই 
দুইটাই হইল উহার চাহিদার হেতু । স্বদেশী দিয়াশলাইয়ের দ্রইটার কোনটাই 
ছিল না। ছিল থালি উহার ?পছনে গুটিকয়েক লোকের জলম্ত দ্রেশপ্রেম। 
কিন্তু দেশপ্রেম দিয়াশলা ইয়ের জ্বলনশীলতা! বাডায় না, কাজে কাজেই সেই স্বদেশী 
দিয়াশলাইয়ের প্রচলন হইল না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সার কথা। 


(৭) অবশেষে দুই একটি......দ্বর্গলোক ভাঙ্গিয়। গেল। (অ. ১০) 
এই অংশটিতে রবীন্দ্রনাথ “সপ্্ীবনী সভা'র স্বদেশী শিল্প প্রচেষ্টাব অবসান 


্বাদেশিকতা ৩৮৫ 


বর্ণনা করিয়াছেন। অংশটি তীহার 'আীবনস্থতি'র 'ম্বাদেশিকতা'-শীর্যক' 
অধ্যায়ের অস্তর্গত। 


শ্বদেশী দিয়াশলাই ও কাপডের কল প্রভৃতি প্রস্তর জন্য “সপ্তীবনী সভা? 
বিশেষ উদ্যোগী ছিল। কিন্তু এই সকল কাজে অধথা অপব্যয় ছাড়া কাজের 
কাজ কিছুই হয় নাই। শেষপর্যন্ত সভার মধ্যে দুই একজন বাস্তববুদ্ধিসম্পরর 
লোক আসিয়া জুটিলেন। তাহারা এই সকল অর্থহীন উদ্ভমের অবাস্তবতা 
ভালো করিয়া বুঝাইন্বা দিলেন। এতকাল সভার সভ্যবুন্দ যেন ভাবের স্বর্গে 
বাস করিতেন । বাস্তব জগতের কঠোর সত্য-সম্বদ্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল না। 
নবাগত সভ্যগণ তাহাদের বাস্তব জ্ঞান দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বপ্ন ভাতিয়। 
গেল। বাইবেলে কথিত আছে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধে আদি মানবী 
ঈভের সঙ্গে আদি মানব আদম ন্বর্গোষ্ভান হইতে ভরষ্ট হন। এখানেও সেইক্জপ 
বাস্তব জ্ঞানরূপ ফল খাইয়া “সঞ্তীবনী সভা*র সভ্যবৃন্দ কল্পনার ন্বপ্রলোক হইতে 
রষ্ট হইলেন। সহজ কথায় তাহাদের বাস্তববোধ ফিরিয়া আসিল। 


আর একটি কথা উহ্হ আছে । বাইবেজের গল্পের সর্পকূপী শয়তানই জ্ঞান- 
বৃক্ষের ফল খাওয়ার প্ররোচন! দেয়। এখানে নবাগত ছুই একজন সভ্য কি 
তাহা হইলে শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? “সপ্তীবনী সভার 
প্রাথমিক উদ্যমে ব্যর্থতা হয়তে! পরবর্তীকালে সার্থকতায় পরিণত হইত । বস্তত 
আজ দেশে দেশী দিয়াশলাই ও কাপডের কলের অভাব নাই । সেকালেও এই 
প্রয়াস ব্যর্থতার সোপান বাহিয়া হয়তো! সাফল্যলাভ করিত । অস্ততঃ “সপ্জীবনী 
সভা'র এই সকল উদ্যম দেশবাসীর পক্ষে উদ্দীপন! ও নৃতন নূতন কর্ম প্রচেষ্টার 
প্রেরণা যোগাইত। সুতরাং সেই সভার কার্ধক্রম সহস1 বন্ধ করিয়! সভাটিকে 
ধাহারা ভাঙিয়া দেন, সেই  স্থবুদ্ধি ব্যক্তির! কি শয়তানের কাজ করেন নাই? 
রবীন্্রনাথ এই ইঙ্গিত করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তবু তাহার বর্ণনভঙ্গীর 
আলোকেই এই অর্থই যেন অনিবার্ধ হইয়া উঠে। 


(৮) তাহার বাহিরের প্রবীণতা....রাখিয়। দিয়াছিল। (অ. ১১) 


এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্ৃতি'র “স্বাদেশিকতা”মীর্ক পরিচ্ছেদ 
হইতে গৃহীত । মনন্দিপ্রবর রাজনারায়ণ বন্ধুর বর্ণনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত 
রূপকটির প্রয়োগ করিয়াছেন । 


উ গত্য--২৫ 


৩৮৬ 08 0৭ পাঠ-সংকলন 


রবীন্দ্রনাথ বাল্যেই রাঁজনারাম্বণ বন্থর সান্নিধ্যে আসেন। িপ্তীবনী সভার 
সভাপতিরূপে তিনি সর্বদাই এ লভার সকল তরুণ সভ্যের সহিত প্রাণ খুলিয়া! 
মিশিতেন | ইছাতে তাহার বয়স বেন কোনো বাধা ্ষ্টি করিত না। কেন 
করিত না, রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহারই একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বয়সের ফলে 
রাজনারায়ণবাবুর চুলদাড়ি সাদ! হইয়] গিয়াছিল। বাহিরের দিকে এই পাকা 
চুল আর পাক। দাড়ি ষেন তাহার প্রবীণতা বা বয়সের পরিপক্কতার প্রতীক 
ছিল। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে একট সাদা মোডকরূপে কল্পনা করিয়াছেন । উহা 
তাহার দেহের বার্ধক্যই স্থচনা করিত, অন্তরের নহে । মোড়কের মধ্যে রাখিলে 
টাটকা জিনিস সহজে নষ্ট হয় না। মোড়ক বাহিরের জলবায়ু, আলোক ও 
উত্তাপ হইতে তাজা বস্তকে রক্ষা করে। রাজনারাণ বন্থর বাধক্যপীড়িত 
সাদা চুলদাড়িসংবলিত দেহখানিও সেইরূপ মোড়কের কাজ করিয়াছিল । 
ইহারই অভ্যন্তরে তাহার চিরতরুণ প্রাণ সব্দা তাজা থাকিত। ৃ 

(৯) এই ভগবন্তক্ত চিরবালকটির......সন্দেহ নাই। (অ. ১১) 

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের “ম্বাদেশিকতা” হইতে উদ্ধৃত । বিখ্যাত রাজনারায়ণ 
বস্থর বর্ণনাশেষে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধত মন্তব্যে উপসংহার টানিয়াছেন। 

রাজরারায়ণ বন্থ এককালে স্বদেশী আন্দোলনের দাদু বলিয়াই পরি।চত 
ছিলেন । নান দিক্‌ দিয়! দেশের কল্যাণশাধনই ছিল তাহার একমাত্র ব্রত। 
দেশকে স্বাধীন করার জন্ত তিনি আমরণ সকল প্রকার সভা-সমিতির মুলে 
ছিলেন অফুরন্ত প্রেরণাম্বপ। এই মাষ্টসটি ক্রমে যখন বার্ধক্যে প্রগীছিত 
হইলেন, তখনো অন্তর তাহার তাজাই রহিল। একদিকে ছিলেন তিনি 
হাসিমাথ! মাটির মানুষ, অন্যাদকে যেন তেজের একটি আগ্নেয়গিরি | দেশের 
অপমানে সেই তেজ তাহার বিস্ফোরণের মতো ঠিকরাইয়া বাহির হইত। 
অথচ অন্ত সময় এই লোকটি হাসিখুশী, ভারি ভালোষাহুষ। ঝোগশোক, 
ছুঃখদৈন্ত-_কিছুতেই তাহার চিত্তের প্রসাদগুণ নষ্ ক!রতে পারে নাই। তাহার 
কারণ, তাহার জাবন ছিল ঈশ্বরে উৎ্সগীকত। এইজন্তর দুঃখশোক তাহাকে 
কখনে। মলিন করে নাই, তাহার তারুণ্য কখনো সতেজ পবিত্রতা হারায় 
নাই। এই অপূর্ব চরিত্র আমাদের পক্ষে যুগে যুগে আদর্শন্বব্ূপ | ইহা? আমাদের 
প্রেরণার উৎস। সেইজন্ই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তীহার স্মতিকে আমাদের 
দেশে অক্ষয় করিয়া রাখা উচিত। 


্বাদেশিকতা ৩৮৭ 


আবর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে-বে প্রভাব স্বাদেশিকতার সঞ্চার 
ও পুষ্টিবিধান করিয়াছিল তাহার একটি সংক্ষপ্ত বিবরণ লেখ। 


উ.| রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্রথম সথশর হয় তাহার পিতা 
মৃহধি দেবেন্দ্রনাথেরই প্রভাবে । স্বদেশের প্রতি মহধির একটি প্রগাঢ় ও আস্তপ্রিক 
শ্রদ্ধা ছিল। জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নানাপ্রকার ঝড়ঝাপটা তাহাকে 
সহিতে হইয়াছে । কিন্ত কোনে! অবস্থাতেই স্বদেশপ্রেম তাহার নিপ্প্রভ হইয়া 
যায় নাই। মহধির এই দেশগ্রীতি সমগ্র ঠাকুর পরিবারের মধ্যে স্বদেশানুরাগের 
একটি স্থির শিখা জালাইয়। রাখিয়াছিল। যেকালে দেশী ভাষা ও ভাবকে 
শিক্ষিতর। হেল! করিতেন, সেই কালেই তিনি পুরদের মাতৃভাষা অন্কুগীলনে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন । একবার একজন আতীয় দেবেগ্ুরনাথকে ইংরাজীতে 
পত্র লেখেন | দেবেশ্রনাখ তাহা ফিরাইয়া দেন । ইহা হইতে তাহার দেশগ্রীতির 
গভীরতা অনুমান কর যায়। বরবীন্দ্রনাথ এমন পিতার সানিধ্যে ও পরিবেশের 
মধ্যে থাকিয়া! স্বভাবতঃই পূর্ণমাত্রায় স্বদেশাত্মবোধ আত্মসাৎ করিয়! লন। 


এই সমর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শৈশব হইতেই ঠাকুরবাডি ছিল হিন্দুমেলার 
অধিষ্ঠান। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, ১৮৬৭ শ্রীষ্ঠাবে হহন্দুমেলার সি । 
এই মেলার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের প্রবল একটি প্রভাব বালক রবীঞ্নাথের 
উপর সব্র্রিয় হয়। বাঁল্যের আবেগ প্রবণতায় ব্রবীন্দ্রনাথের চিত্ত তখন স্বদেশী গানে 
আর কবিতায় মাতিয়া উঠে। এই হিন্দুমেলাতেই তিনি কয়েকটি স্বরচিত 
দেশাত্মবোধ মূলক কবিতা পাঠ করেন। হিন্দুমেলা এইভাবে প্রত্যক্ষ স্পর্শ ৪ 
অগ্রশীলনের পথে রবীন্দ্রনাথের স্বারেশিকতাকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকে । 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “সগ্্ীবনী সভা” রবীন্দ্রনাথের ম্বাদেশিকতার পুষ্টির পক্ষে 
হৃতীয় প্রভাব । এই সভা-গঠনের মূলে ছিল ইটালীর কিল্পবী মাৎসিনির 
“কাবধোনারি+-নামক গুপ্তসভার আদর্শ । মাংসিনির কাহিনী তখন সবে এদেশে 
প্রচারলাভ করিয়াছে । তাহার গুপ্সমিতির অন্থকরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই 
£সম্ত্রীবনী সভা” গড়িলেন, ইহার সভাপতি হইলেন স্বয়ং রাজনারারণ বস্থ। 
রূবীন্দ্রনাথও ইহার দভ্য হইলেন | ঠন্ঠনিয়ার এক পোডোবাড়িতে এই সভার 
গুধ্তবৈঠক বসিত। সভায় থাকিত লাল রে্মী কাপড়ে বাধ বেদমন্ত্রের পুঁগি, 
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হুইটি মড়ার মাথার খুপি; খুলির ছুই চক্ষুকোটরে জলিত ছুইটি মোমবাতি । 
সভ্যবৃন্ধ “দংগচ্ছধ্বম সংবদধবম? ইত্যাদি মন্ত্রে সভার কাজ আরম্ভ করিতেন । 
যেদিন নৃতন সভ্য দীক্ষা লইতেন মেধিন সভাপতি রক্তবস্ত্রে শোভিত হইতেন। 
এই সমিতি সশস্থ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিত | নানা আলোচন', গান ও বক্তৃতায় সেই 
উত্তেজনাপূর্ণ স্বদ্দেশীভাবেরই অভিষেক চলিত সেখানে । বাহিরে শ্শিকার প্রভৃতি 
ব্যপদেশে বন্দুক-চালনার মহড়া হইত । আসল শিকার অবশ্ঠ তাহাতে কিছু হইত 
না। তারপর স্বদেশী শিল্পের জন্তও এই সমিতি প্রভৃত চেষ্টা করিত। ইহার সব 
চেষ্টাই অবশ্ঠ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং “জীবনস্থতি'র পাঠ-সংকলন-গৃহীত অংশে 
এই লইয়া রবীন্দ্রনাথ কৌতুকও করিয়াছেন। কিন্তু “সপ্তীবনী সভা*র প্রভাব 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের স্বাদেশিকতার উপর যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
আবেগপ্রবণ বালকটি চিরকালই কবিরূপে বিছ্ধমান ছিল। পরবর্তী কালে 
জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় বা বক্সার গুলিবর্ষণ প্রভৃতি ঘটন1 উপলক্ষে সেই 
'সন্ত্রীবনী সভা"র সভ্য বালকবীরটি যেন একাধিকবার কন্বুক্ঠে বিদ্রোহ করিয়া 
উঠিয়াছে। পরিণত বয়সের শান্ত মুহূর্তে নানা স্থানে, উপন্তাসে ও বক্তৃতায়, অবস্থয 
সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধিতাই তিনি করিয়াছেন । কিন্ত “সপ্তরীবনী সভা'র প্র 

তিনি হৃদয় হইতে একেবারে মুছিতে পারেন নাই । ” 


জ্যোতিন্রিক্দ্রনাথের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের কৈশোর অতিবাহিত হয়। এই 
সময়ে রাজনারায়ণ বন্ধু প্রমুখ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ স্পর্শও রবীন্দ্রনাথের স্বাদদেশিকতার 
যথেষ্ট পুটিবিধান করে। 


মোটামুটিভাবে উল্লিখিত কয়েকটি প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা বা 
স্বা্দেশিকতার সঞ্চার ও পু্টিসাধন করে। 


প্র.২। “ইহা স্বাদেশিকের সভা ।”__এই সভাটির সম্বন্ধে যাহ! জান 
সংক্ষেপে লেখ। 

উ. | 'এই 'শ্বাদেশিকের সভা'টির নাম ছিল 'সপ্ীবনী সভা” । রবীন্দ্রনাথের 
বড় ভাই ইহার প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীঅরবিন্দের দ্াদদামহাশয় খে রাজনারায়ণ বন্ধ 
ছিলেন ইহার সভাপতি । সভাটি যেকালে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইটালীর বিপ্লবী 
গ্যারিবন্ডি ও মাৎ্দিনির ইংরেজী জীবনকথা এদেশে প্রচারলাভ করে । বাগীবীর 
সথব্রেন্্রনাথ অসংখ্য বত্তৃতায় তীহার্দের কথ প্রচার করিতে থাকেন। তাহারই 
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অন্থরোধে যোগীন্দ্রনাথ বিছ্যাভৃষণ মহাশয় “আর্ধদর্শন' নামক পল্তিকায় মাৎসিনির 
জীবনী বাঙলার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। মাৎসিনির কথা 
তখন শিক্ষিত যুবকদের মনে মহা আলোড়ন হৃষ্টি করিল। যৌবনে মাৎসিনি 
একটি গুপ্তদমিতির সভ্য হন, তাহার সাংকেতিক নাম ছিল কার্ধোনারি বা 
কাঠপোডানি। এই সমিতির সদশন্যদের মধ্যে কাঠপোড়ানিদের ভাষা 
হইতে গৃহীত একরকম সাংকেতিক ভাষা চলিত। সমিতির সভ্য ভিন্ন 
অন্তের1 ইহার অর্থ বুঝিত না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সমিতিটিরই অন্তকরণে 
সঞ্জীবনী সভা” গঠন করেন। ঠেন্ঠনিয়ার একটি পোড়োবাড়িতে ইহার বৈঠক 
বলিত। সভার মধ্যে একটি টেবিলের উপর লাল রেশমী কাপড়ে জডানে! 
একটি বেদমন্ত্রের পুথি থাকিত। তাহার ছুইপাশে থাকিত ছুইটি মড়ার মাথার 
খুলি। সেই খুলির দুই চক্ষুকোটরে মোমবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইত । 
তারপর “সংগচ্ছধ্ম্‌ সংবদধবমূ' ইত্যাদি মন্ত্র গীত গাহিয়া সভার কাঞ্জ আবরম্ত 
হইত। জ্যোতিরিন্্রনাথের আবিষ্কৃত এক অদ্ভূত সাংকেতিক ভাষায় এই সভার 
বিবরণী লিখিত ও পঠিত হইত। “সপ্জীবনী সভা'র সাংকেতিক নাম ছিল-_ 
“হাঞ্চু পামু হফ”। 


মাথার খুলিগুলি মৃত ভারতের প্রতীক, তাহাদের চোখে বাতি দিয়া যেন 
এই সভা! মৃত ভারতকে সপ্জতীবিত কার এবং তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের 
সাধনাকে হুচিত করিত । 

সভার আদর্শ ছিল একদিকে সশহ্ব বিপ্লব, অন্থদিকে জাতীমু শ্ল্লিপাধনার 
পুনরুত্নয়ন। শিকার করার মধ্য দিয়! বন্দুক-চালনার শিক্ষ/ দেওয়া ছিল সভাটির 
উদ্দেন্ত । স্বদেশী দিয়াশলাই ও কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য “সপ্তীবনী সভা, 
বহু প্রয়াস ও অর্থের অপচয়" করে । আমরা জানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হ্বদেশী 
স্টামার কোম্পানী প্রবর্তনের প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং তাহাতে দেউলিয়া হইয়া 
গিয়াছিলেন । “সঞ্জীবনী সভা” ইহার পর ভাঙিয়! ষায়। ইহাই উল্লিখিত 
স্বাদেশিকের সভাটির মোটামুটি ইতিহাস । 

প্র. ৩ । 'ব্রজবাবুও আমাদের অহিংশ্রক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান 
উৎসাহী”--(ক) এই শ্রিকারীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়] তাহাদের “অহিংম্রক' 
বিশেষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (খ) ব্রজবাবুর একটি সংক্ষিপ্ত .পরিচয় লেখ । 

উ.। (ক) এই শিকারীর! ছিলেন 'সপ্জীবনী স্ভা'র সভ্য । ইহারা সশপ্ত 
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বিপ্নবে ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেন | মাঝে মাঝে ইহারা মানিকতলা অঞ্চলের 
বাগানবাডিগুলিতে শিকারে যাইতেন | শিকারের ছলে বন্দুক-চালনায় শিক্ষা 
দেওয়াই ছিল সভানু উদ্দেশ্য । কাজেই আসল শিকার সেখানে বড একটা হইত 
না। বাড়ি হইতে জ্যোতিরিক্দ্রনাথের স্ত্রী প্রচুর লুচি-তরকারী করিয়! দিতেন । 
শিকার-শেষে সকল সভ্য ঘিলিয়া সেই লুচি শেষ করিতেন। এদিকে একটি 
পাখিও শিকার হইত না, একবিন্দু রুক্তপাতও ঘটিত না1। সুতরাং এই শিকারে 
হিংসার কোনো সংশ্রব ছিল না বলা চলে । সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করিয়া 
শেকার'বের অহিংশ্রক বিশেষণ দিয়াছেন । তাহারা কেবল লুচি-তরকারী 
"কারী ছিলেন, বড়জোর পথের বাগানের ডাবের জল পর্যস্ত তাঁহার শিকার 
করিতেন । কাজেই তাহাদের শিকারে হিংসার লেশমাত্র ছিল না৷ বলিয়! তাহারা 
অহিংস্রক শিকারী । 


(খ) ব্রঙ্জবাবুর পুরানাম ব্রজনাথ দে। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের 
স্থপারিশ্টেগ্ডষ্ট ছিলেন। কিছুকাল তিনি ঠাকুরবাঁডিতে গৃহশিক্ষকের কাজও 
করিয়াছিলেন । ব্রজবাবুর বয়স হইয়াছিল। তবু তিনি "সগ্তীবনী সভার 
অন্তান্ত তরুণদের মতো ছিলেন স্বপ্নচারী, পরম উৎসাহী । তাহ ছডা 
ভদ্রলোকের মধ্যে বেশ একটু রূসিকতাও ছিল ' একদিন 'সগ্পীবনী সভার 
সভাবুন্দের সহিত শিকার হইতে ফিরিবার সযয় তিনি মানিকতলার একটি বাগানে 
ঢুকিয়া পড়িলেন। ঢুকিয়াই মালীকে জিজ্ঞাদ1! করিলেন বাগানের মালিক তাহার, 
মামা আপিয়াছিলেন কিনা । মালী বলিল-_না, তিনি আসেন নাই। তখন 
মালিকের ভাগিনেয় ব্রজবাবুব হুকুমে মালী ডাব পাড়িয়া আনিল, শিকারীরা 
আকণ্ঠ লুচি তরকারী পর লিপ্ধ পানীয় পাইয় পরিতৃপ্ত হইল। বলা বাহুল্য, 
এ বাগানের মালিক ব্রজবাবুর কেহই নহেন। তিনি কেবল মাল'কে ঠকাইয়া 
মজা করিয়াছিলেন । 

ব্রজ্বাবু লৌকটির মধ্যে “সপ্তীবনী সভা'র আদর্শবাদিতা পাগলামীর ভুবেই 
পৌছিয়াছিল। “সন্ত্রীবনী সভার প্রচুর অর্থসাহায্যে যে দেশী কাপডের কলটা 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে ব্রজবাবুর উৎসাহই বোধ হয় বেশী ছিল। 
অবশেষে একদিন পর্বত মৃষিক প্রসব করিল। সেই কাপডের কলে একখান 
গামহী তৈয়ারি হইল। ব্রজবাবু তাহা মাথায় বীধিঝ| ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া 
আনন্দে তাগুবনৃত্য লাগাইয়া দিলেন | তাহার তখন মাথার চুলে পাক ধরিয়া 


স্বার্দেশিকতা ৩৯১ 


গিয়াছে । তবু স্বদেশীভাবের অন্ধ আবেগে তিনি এযনই মাঁতিয়! গিয়াছিলেন ! 
জাতীয়তাবোধের প্রথম প্রভাতে ষে কয়টি পরিণত শিশু অন্ধ আবেগে আত্মহারা 
হইয়া গিয়াছিলেন, ব্রজবাবু তাহাদেরই একজন। 

(৫ "প্র ৪1 রবীন্দ্রনাথের “ম্বাদেশিকতা' প্রবন্ধের বিবরণ ও বর্ণন! 
অনুসরণ করিয়। রাজনারায়ণ বস্তুর চরিত্রটি নিজের ভাবায় চিঞ্জণ 
কর। 

উ.। 'ম্বাদেশিকতা” প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বস্থুর প্রথমে উল্লেখ পাই 'সন্ত্ীবনী 
সভা”-প্রসঙ্গে । তিনি ছিলেন এই সভার সভাপতি । “সঞ্জীবনী সভা”র মতে গুপ্ত 
সমিতির পৌরোহিত্য করার মধ্যে তাহার বীরন্বদয়ের চিরনবীনতা পরোক্ষ- 
ভাবে ধর] পডে। রাজনারায়ণকে যে লোকে ভারতীয় জাতীয়তায় দাছু 
বলিত, এই কথার যাথার্থ্য মুহূর্তে আমাদের প্রত্যয় স্পর্শ করে। 'সঞ্লীবনী 
সভা”র সকল উত্তেজনা? ও আবেগ কর্ধক্ষেত্রে কোনো সার্থকতা লাভ করুক 
আর ন!করুক, উহার মধ্যে ষে প্রগাঢ় দেশানুরাগ ও বিরাট আদর্শবাদিত!। 
ছিল তাহ।তে সন্দেহ নাই। আর তাহারই পুরোধাব্ধপে দেখি এই বুদ্ধ 
বাজনারায়ণকে | দেখি তরুণের সহিত বঘ্নসের পার্থক্য তৃচ্ছ করিয়! তরুণ ' 
হইয়া! তিনি মিশিতেছেন | দেখি ঝড়ের উন্মাদনায় তাহার চিত্ত৪ বিদ্রোহের 
হন্নছাঁডা গানে মাতিয়। উঠে। সত্য বটে তিনি একটু বেস্থরা ছিলেন, সত্য বটে 
বাধক্যদডিত কণ্ঠে তীহ্থার তেমন শ'ক্ত ছিল না, কিন্ধু ভাহাঁতে কি হয়? 
হৃদয়ের অন্তরাল হইতে যখন ভাজা প্রাণ তাহার গাহয়া উঠিত তখন 
নঃসংকোচে তিনি অজন্্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে প্রাণ ঢালিয়! দিতেন সমবেত 
সঙ্গীতে । রাজনারায়ণ অগ্রিমন্ত্রের প্রথম খত্বিক, বাঙলার বিপ্লববাদের প্রথম 
পুরোহিত । পক্ক ও ইচডে-পরু অনেক মানুষ বুটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এদেশে 
সশদ্ম অভ্যুত্থানের কল্পনাকে হাশ্তকর খ্যাপামি জ্ঞান করিত। রবীন্দ্রনাথও 
উহাকে গুরুতর পরিহাস করিয়াছেন। কিন্তু রাজনারায়ণ সশদ্ বিপ্লবকে 
অলীক কল্পনী ভাবিতেন না। রবীন্দ্রনাথের “জীবনম্থতি' লেখার পরবতী 
ঘটনাবলী রাজনারায়ণের বিশ্বাসকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে । তাহার 
বিশ্বান যদি অসত্যও হইত, তবুও তাহার বিপুল দেশাতসবোধ ও দুর্গম বিজ্রোহী 
চিত্তের গৌরব কমিভ না। তাহার মধ্যে মূর্ত দেখি নেপোলিয়নের সেই বাণী-_ 
“অসম্ভব কথাটা কেবল নির্বোধের অভিধানেই আছে । 


৩৯২ ০৭8৪ 0ম পাঠসংকলন 


রবীন্দ্রনাথ এই লোকটির অনির্বচনীয় প্রভাব বাল্যকাল হইতেই অন্তভব 
করিয়াছেন। কিন্ত তিনি তাহাকে ঠিক বুঝিয়] উঠিতেন ন|। 


[ ইহার পণ সংক্ষিগুনারের শেষ অভচ্ছেদ লেখ। অনুচ্ছেদটির প্রথম 
পঙক্তি বাদ দিয়া আরস্ত কর! ] 


প্র. ৫। রবীক্রনাথের “ম্বাদেশিকতা। প্রবন্ধে যে বিবরণ আছে 
তাহা সংক্ষেপে লেখ । 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 

প্র. ৬। রবীন্দ্রনাথের "স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধটির বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ করিয়া 
একটি আলোচন লেখ । 

উ.। সমালোচন! দেখ। 

গ্র৭। রবীন্দ্রনাথের “স্বদেশিকতা' প্রবন্ধে প্রকৃত বক্তব্য কি ডাহা উল্লেখ 
করিয়া প্রবন্ধটির শিরোনাম-স্থন্ধে আলোচন] কর । 

উ.। উৎস ও নামকরণ দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচনা 


সহি অহরহ (:)-৮ অহঃ+ অহ €2)1। আরো" আর +ও (বাঙলা 
সন্ধি) হান্টোচ্ছাস * হাম্য + উচ্ছ্বাস (উৎ+শ্বাস )। 

লহ্মাসন £ পরিবারস্থব-পরিবারে থাকে যাহার € উপপদ-তৎপুক্ষ )। 
চোদ্দ-পনেরো৷ বা চোদ পনেরো (বহুত্রীছি)। মধ্যাহে -অহের অর্থাৎ দিনের 
মধ্য (সংস্কতমতে একদেশী; বাঙলামতে ৬ঠীতৎপুক্ুষ), তাহাতে | রোমহর্ষণ 
_-রোমের হর্ষণ € ৬ভীতৎপুরুম )। অস্থবিধাকর- হ্বিধা (স্থপস্থপা)। নয় 
স্থবিধ! ( নঞতৎপুরুষ ); অন্থৃবিধা করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ)। রবাহ্ত-_ 
রবের দ্বারা আহত ( ৩য়াতৎপুরুষ )। অনাহৃত--নয় আহত (নঞতৎপুরুষ )। 
শশব্যস্ত--শশের গ্যায় ব্যস্ত (উপমান-কর্মধারয় )। মধ্যবিত্ব--মধ্য (বিশেষণ ) 
বিত যাহার (বহুব্রীহি), সে। অপরাহু -অহের অর্থাৎ দ্রিনের অপর ( একদেশী 
ব! ৬গীতৎপুরুষ )। চুপা-ধরানো- চুলাকে ধরানো ( ২য়াতৎপুরুষ )। অনল্লবয়ন্থ 
--ল্প বয়স ( বয়ঃ) যাহার (বন্ত্রীহি ), সে (সমাসান্ত কপতপ্রত্যযযোগে )। 
অনৈকা--নয় এক্য (নএঞতৎপুরুষ )। 


স্বাদেশিকতা ৩৯৩ 


সমভুঞ্পদ-গলিন্ম 8 রহস্তে আবৃত -রহন্তাবৃত। হত আহত - 

হতাহত। হরির লুঠ-্" হরিলুঠ | 
শ্রক্কভি-প্রভ্যজ্প ই পোড়ো--পড + উয়া -পড়ুয়া৯পোড়ো। খ্যাপামি 

_খ্যাপা+ আমি । কেরানিগিরি--কেরানি+গিরি । রাশীকৃত- রাশি + চি 
( অভূততভ্ভাবে )+কৃ+ক্ত। জলস্ত--জল্‌ (সংস্কৃত ধাতু )+অন্ত। পাক-_ 
পাক্‌+ অ (উচ্চারণে এই অ-টি লুপ্ত)। €বপরীত্য-__বিপরীত + স্যঞ্, | 

ভসস্গ্গআঙগ্গে শক্ষগিনন £ প্রশ্ন £ “বিকার” শবটির “বি” 
উপসর্গের স্থলে অন্ঠান্ত উপসর্গ বসাইয়া নৃতন নৃতন শব্দ গঠন কর। 

উত্তর £ প্রকার, অপকার, সংস্কার, অন্ুকার, অধিকার, প্রতিকার 
উপকার, আকার । 

ভিশ্পিচ্ার্খে আঅন্োগ £ তাহার সকল-প্রকার রাস্তা মারিয়া_এখানে 
“মারিয়া” কথাটি “বন্ধ করিয়া” (বিশিষ্ট) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । “মার? ক্রিয়াটির 
এইবূপ আরও বিশিষ্ট প্রয়োগ £ ভাত মারা, চাল মারা, গুড়ি মারা, চোখ 
মারা, মটকা মারা, ভাতে মারা, পকেট মারা, ডুব মারা ইত্যাদি । 

গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক-_এখানে লাগা? ক্রিয়াটির অর্থ “সঙ্গত 
বা সমগ্রস হওয়া” । এইরূপ আরও প্রয়োগ £ শীত লাগা, কাজে লাগ, পিছনে 
বা সঙ্গে লাগা, চোখে লাগ, কাটা লাগা, গ্রহণ লাগা, মন লাগা, এডে লাগা, 
আগুন লাগ! ইত্যাদি । 


নিক্েশান্ুসান্ডরে বাক্ক্যেল্র শল্রিন্র্ভল £ ভারতবর্ধকে স্বদেশ 
বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্ট৷ সেই প্রথম হয় ( অন্তিবাচক)- ভারতবর্কে 
দ্বদেশ বলিয়! ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা তাহার পূর্বে আর হয় নাই 
( নেতিবাচক )। 

সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহসশ্তে আবৃত ছিল ( সরল )--সেই সভায় ষে 
সমস্ত অনুষ্ঠান হইত তাহা রহস্তে আবৃত ছিল ( জটিল )। 

রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা! চাই, নহিলে যানবধর্কে পীড়া দেওয়। 
হয় (যৌগিক )_-রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ না রাখিলে মানবধর্মকে পীড়া 
দেওয়া হয় ( সরল )। 


৩৯৪ ম0ঘ88 0 পাঠ-সংকলন 


একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই--একদিনও আমর 
উপবাস করিতে বাধ্য হই নাই (বাচ্যাস্তর )। 


মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই (নেতিবাচক )--মানিকতলায় 
পোডো বাগান প্রচুর আছে ( অন্তিবাচক )। 


এজন্ত সভ্যেরা তাহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন 
( সরল )- এজন্ত সভ্যেরা যাহা! আয় করিতেন তাহার দশমাংশ এই সভায় দান 
করিতেন ( জটিল )| 


দেশালাই তৈরি করতে হবে, তাহার কাঠি পাওয়1 শক্ত (যৌগিক )-_ 
দেশালাই ঠেরির উপযুক্ত কাঠি পাওয়া শক্ত (সরল )। 


সেই পূরবস্থতির আলোচনা করবিয়| আজ আমরা হাসিতেছি_সেই পূর্ব- 
শ্বৃতির আলোচনা আজ আমাদিগকে হাসাইতেছে ( তালোচনা-কে কর্তৃপদ- 
রূপে ব্যবহার করিয়া) । [ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ ] 


ল্যাক্রুল্রলগ্গন্ড ভীক্ষা £ অস্তুঃশীল1 (উ. মা. ১৯৬০ ) বাক্যে বহিতে 
থাকে" ক্রিয়াপদটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে “গুপ্ উত্তেজন।”কে রবীক্রনাথ 
নদী রূপে কল্পনা করিয়াছেন । সেইভাবে আলোচ্য পদটি হওয়া উচিত ছিল 
“অন্তঃসলিলা' ( অস্থঃ অর্থাৎ মধ্য স।পল যাহার )। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শুধু এই 
প্রবন্ধে নযূ, অন্য হও 'অন্তঃশীলা' কথাটি এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । বাঙল। 
সাতিাত্যকরাঁও কথাটি প্রমোগ করিতেছেন ঠিক একই অর্থে । 'অস্তঃশীল)-র 
ব্যবহার ভূল। 

সম্বংসর--লম্‌+ বৎসর -পংস্কৃত সন্ধির নিয়মে “সংবৎসর”, কারণ অস্তঃস্থ 
বণ ( এক্ষে্জে অন্তঃস্থ ব?) পরে থাকিলে 'ম্স্থানে অন্ুস্বার হয়। রবীন্দ্রনাথ 
তুল সন্ধিটিই প্রয়োগ করিয়াছেন, যদিও ন1 করিলেও পারিতেন । 

লাক্ষ্য-ক্রজ্তন্না& বয়সোচিত £ তিনি প্রবীণ হইলেও তাহার মধ্যে 
বয়সোচিত গাস্তীর্ষের বড অভাব । 

রোমহর্ষণ £ সেই বোমহ্্ষণ কাণ্ড দেখিতে শহর ভাড়িয়া! আসিল। 

অর্ধাচীন £ প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃত রচনায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। 

বাক্যালাপ £ ছুই ভাইয়ে এখন বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ। 


প্রতিভ! ৩৯৫ 


প্রহসন £ ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার যাহা হইল তাহাকে বিচারের 
প্রহসনই বলা চলে। 

বৈপরীত্য £ “প্রতিকূল” শব্দটি বৈপরীত্য বুঝাইতে অব্যয়ীভাব সমাসে 
নিম্পন্ন। 


প্রতিভা 
রাজক্ুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


০তলখক্ক-স্পত্রিল্জ- পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী” দেখ । 


রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্ধিমচন্দ্রের বিঙগদর্শনের একজন প্রপিদ্ধ লেখক 
ছিলেন ! “বঙ্গদর্শনে? প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ লইয়া তাহার “নান? প্রবন্ধ” 
নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। “নান! প্রবন্ধের রচনাগুলি সৃষ্টিমূলক নহে । 
উহাদের মধ্যে “লেখকের শুধু পাণ্থিত্যেরই প্রকাশ নাই-_নিজন্ব চিন্তার প্রকাশ 
আছে,_আবার সেই পাগ্ডিত্য এবং নিজন্ব চিন্তাকে হম্পষ্ট অথচ সুন্দর করিয়া 
সাহিত্যিক ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও লেখকের ছিল ।****স্ুুপ্রণাপীবন্ধ 
উচ্ভবাসবিহীন আট-সাট লেখাই রাজকুষ্জের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য । সাহিত্য, 
সমাজ, সভ্যতা ও নীতি সম্পকিত প্রবন্ধগুণপির ভিতরে লেখকের একটি চিকন 
বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়_-এই বিশ্লেষণশক্তিই তাহার চিন্তাকে 
অনেক স্থানে মৌলিক দান করিয়াছে; তবে তিনি দেশ-বিদেশ হইতে গ্রহণ 
করিয়াছিলেনও অনেক ।” 


ভগ্ন ও৪ সাক্রল্রপ- আলোচ্য প্রবন্ধটি বস্কিমচন্দরের “বছদর্শন'-এ 
১২৮০ বঙ্গাব্দের আধাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে উহা লেখকের “নান! 
প্রবন্ধ'-নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। মূল প্রবন্ধটি দীর্ঘতর । মধ্যশিক্ষা-পর্ধৎ-এর 
সম্পাদনায় স্থানে স্থানে উহার বহু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সঙ্গতি বাখিবার 
জন্য লেখকের রচন। নহে এমন ছুই একটি বাক্যও সংযোজিত হইয়াছে । 

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় প্রতিভা । প্রাচীনকালে এ সম্বন্ধে লোকের 
কিরূপ ধারণা ছিল, সেই ধারণার যুক্তিযুক্ততা আছে কিনা এবং বর্তমান কালে 


৩৯৬ ০ঘ৪ ০ম পাঠ-সংকলন 


প্রতিভার বিভিন্ন সংজ্ঞালির কোন্টি কতটুকু যুক্তিযুক্ত__-এসকল বিষয়ের 
আলোচনাই প্রবন্ধটিতে করা হইয়াছে । ইহার মূল লক্ষ্য হইল প্রতিভার হ্বরূপ 
ও প্রকৃতি বিশ্লেণ । এইজন্য ইহার শিরোনাম প্রতিভা? । 


ম্মাতলোচস্না _আলোচ্য প্রবন্ধটি চিস্তামূলক | একপ্রকার রচন1 আছে 
ধাহাতে ভাব-ভাবনা মানস রসায়ণে সংশ্লিষ্ট হইয়! নৃতন সৃষ্টি হইয়া! উঠে। আর 
একপ্রকার রচন] বিশ্লেষণধর্মী, বস্তনিষ্ঠ । উহার! স্থষ্টি নহে, কেবল যুক্তি-শৃঙ্খলের 
প্রকষ্ট বন্ধনগ্তণে উহার! প্রবন্ধ। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধটি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর । 
যুক্তিই উহার ভিত্তি, তথ্যই উহার প্রাণ, এবং সেই কারণে উহার আবেদন 
বুদ্ধিতে, হৃদয়ে নহে । 


প্রতিভা-সগ্থন্ধে যতটুকক আলোচন] যেভাবে এ প্রবন্ধে স্কান পাইয়াছে তাহার 
মধ্যে লেখকের স্থচিকণণ একটি বিঙ্লেষণ শক্তি স্পষ্ট। ব্যুৎ্পত্তির দিক্‌ দিয়! 
'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভেত্যুচ্যতে' অর্থাৎ নব নব বিকাশশভি-সম্পন্ন 
বুদ্ধিরই নাম প্রতিভা । লেখক এই সংজ্ঞার মূল স্ত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন__নৃতন 
সু্টির শক্তিকেই তিনি প্রতিভার মৌলিক লক্ষণ বলিয়া ধার্য করিয়াছেন। 
প্রাচীনকালে এদেশে ও বিদেশে লোকে এই শক্তিকে দৈবপ্রভাব বলিয়া “বিশ্বাস 
করিত। বত্মাঁন কালে আবার বিপরীত সীমায় একদল লোকের মত প্রতিভা 
অভ্যাস বা মনোযোগমাত্র। লেখক এই দুই কালের মতগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া 
প্রতিভাসম্বদ্ধে প্রকৃত সত্যটি উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনিও শ্বীকার 
করেন প্রতিভা, দেবী ন! হইলেও, জন্মগত | কিন্তু অন্ুশীলন-নিরপেক্ষ সহজ 
ক্ষৃতিরপে প্রতিভাকে তিনি গণ্য করেন নাই। ত্বাহার মতে শিক্ষা, অভ্যাস, 
মনোযোগ সকলই প্রতিভার সহায় এবং এ বিষয়ে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি 
কাহার মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। 


সমগ্রভাবে তাঁহার আলোচনাক্রম স্থসংবদ্ধ এবং বলিবার ভঙ্গীটিও বিশেষ 
প্রাল। প্রবন্ধটির অপর বিশেষত্ব হইল সংযম। বক্তব্যকে যুক্তির পথে 
চালিত করিবার জন্য স্থচিমুখ বিগ্লেষণ যেমনই লেখকের বিশেষত্ব, উহাকে 
গুছাইয় অল্পকথাঁয় ব্যক্ত করাতেও তেমনি তাহার কৃতিত্ব । অতএব প্রবস্ধকাও 
যে নিপুণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পাণ্ডতিত্য, বিচার, বুদ্ধি সকলই 
প্রশংসনীয় । কিন্তু তাহারই সংজ্ঞা অন্সারে যাহাকে প্রতিভা! বলা সঙ্গত 


প্রতিভা ৩৯৭ 


সেই নবনবোন্মেষশালিনী হৃষ্রিশক্তির প্রকাশ এই প্রবন্ধে নাই। কাজেই 
রসবস্তর অভাব ইহাতে অনিবার্ধ। প্রবন্ধটির যাহাঁকিছু উপভোগ্যতা তাহ! 
একাস্তভাবেই বুদ্ধিগত। 

সহক্কিগুসান্সর-_এ জগতে থাহারা বড় হইয়াছেন তাহাদিগকে ছুইটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একদল জ্ঞানে বা কর্মে অনন্যসাধারণ দক্ষতা সম্পন্ন, 
অপরদল নূতন স্থষ্টির শক্তিসম্পন্ন। এই শেষোক্ত শ্রেণীকেই প্রতিভাশালী বলা! 
সঙ্গত। কারণ, প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানুষ কেবল অন্তর হ্টির সুদক্ষ অনুকরণ 
করিতে সমর্থ । অন্ের আবিষ্কৃত তত্ব বা ভাব কৃতিত্বের সহিত আয্নত্ত করিয়া 
আপনার মহত্ব বুদ্ধি করিতেই মাত্র তাহার] পারেন, কিন্তু অভূতপূর্ব স্থ্টি তাহাদের 
সাধ্যাতীত | ভগবানের যে শক্তি সৃষ্টিকে রঙ্গা করে তাহা অবশ্যই সাধারণ নহে। 
সেইব্ধপ, যেসকল শক্তিশালী মানুষ জগতের শ্রেষ্টজ্ঞানকর্মের ফলশ্রুতিগুলি অপুৰ 
দক্ষতাগুণে ধারণ করেন, তাহাদের মহিমাও নগণ্য নহে। তাহারাও ভগবানের 
পালনশক্তির অংশভাগী। কিন্তু তথাপি প্রতিভাশালী মাত্র তাহারাই ধাহার! 
ভগবানের স্থষ্টিশত্তি কিঞিৎ পাইপাছেন। সেই হিসাবে বামায়ণ-রচয়িত 
বান্মীকিই প্রতিভাশালী, রামায়ণ-বেত্ত| বা রামাযণ-কথস্থ ব্যক্তি নহেন। 

পুক্কাকালে প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ দৈবী শক্তি বলিয়া গণ্য হইত। দন্থ্য 
রত্বাকরের মহাকবি বাল্মীকিতে পরিণতি অথবা মহামূর্থ কজিদাসের মহাকবি 
কালিদাসে রূপাস্তর-সন্বদ্ধে প্রচলিত লোকপ্রবাদগুলি এই বিশ্বাসই প্রযাণ 
করে। ইংলগ্ডের পুঝাবিদ্‌ বিডি সাহেবের একটি বিবরণেও অনুক্ধপ বিশ্বাস 
নিহিত দেখিতে পাই। নঙ্গীতবিরাগী সিডমন্‌ নাকি স্বপ্রযোগেই লোকোত্বর 
গীতিশক্তি লাভ করেন। এসকল কাহিনী প্রমাণ করে যে প্রতিভা সম্বন্ধে প্রাচীন 
বিশ্বাস ছিল এই ষে, উহা! একটি আকম্মিক দৈবীশক্তি। প্ররুতপক্ষে ইহা 
একেবারে অমূলকও নহে, যদিও ইহার মূলে কোনো যুক্তিসহ প্রমাণ বা 
প্রাকৃতিক সত্য দৃষ্টিগোচর নহে। 

বিধাতা মানুষকে রুচি, প্রকৃতি ও ক্ষমতা-অনুসারে ভিন্ন ভিয় করিয়াই সৃষ্টি 
করিয়াছেন । কোনে সাহিত্যব্রসিক হয়তো গণিতবিমুখ, কেহ বা আবার কাব্য 
রসে এতই বঞ্চিত সে সপ্তকাণ্ড রামায়ণেও তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না। কেহ 
চিন্রান্থুরাগী, কেহ ব! সঙ্গীতপ্রেমিক, কেহ ভালোবাসে কৃস্থমিত রম্য কানন, কেহ 
চায় বিজ্রন শৈল। কেহ চিন্তাশীল কিন্তু কর্মবিমূখ, কেহ কর্ণনিপুণ কিন্তু চিন্তা- 
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বিমুখ । এইবূপভাবে সহজাত প্রবৃত্তি ও শক্তিভেদে মানুষ বিভিন্ন । প্রতিভাও 
সেইক্ধপ বিভিন্নমুখী এবং সেই কারণেই কালিদাস বা আধভট্, সেক্সপিয়র বা 
নিউটন--এক এক জনের প্রতিভা এক এক দিকে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 
সেই কারণেই সকলেই আর তাহাদের মতো হইতে পারে না। 

প্রতিভা সহজাত কিন্ত শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। শিক্ষা তথা অঙস্গুশীলন 
ব্যতিরেকে কেবল অস্তনিহিত প্রতিভাবলেই মাগুষ বড হইতে পারে না। 
কল্পনার পুত্র" যে সেক্সপিয়র, তিনি যে সরস্বতীরও সাধক ছিলেন তাহার প্রমাণ 
বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । আইন, লাটিন ভাষা ও অন্যান্য বহু বিষয়ে তাহার 
অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার কথ! আজকাল সর্বজনবিদিত । আমাদের কালিদাস- 
সম্বন্ধেও এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাঁদি বনু 
বিষয়ে স্থুপত্ডিত ছিলেন। জগতের এই শ্রেষ্ঠ কবিছ্বয়ের জীবনকথা বিচার 
করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় ষে প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ নহে.। তবে শিক্ষার স্থল 
কেবল বগ্যাপয়ে সীমাবদ্ধ নহে- গ্রন্থ, সমাজ প্রকৃতি সকল স্থলেই শিক্ষায়তন 
বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহার্দের যে-কোনে! একটি হইতে শিক্ষা করিতে হইলে 
প্রচুর প্রয়াস প্রয়োজন । 


কেহ কেহ প্রতিভাকে অভ্যাস বা মনোযোগ বলিয়াও বিবেচনা করেন । 
তাহাদের মতে নিরপেক্ষ বিধাতা সকলকে সমান শক্তির অধিকারী করেন। 
ইহার মধ্যে যাহারা পুনঃপুনঃ যত্বদ্বারা অথবা! গভীর মনোযোগদ্বারা অস্তনিহিত 
শক্তির বিকাশ সাধন করে তাহারাই ডৎ্কষ পাভ করে। তাহাদিগকেই 
প্রতিভাশালী বলা চলে । কিন্তু মতটি বিচার-সহ নহে। প্রতিভা অনুশীলন- 
মাত্র নহে। অভ্যালদ্বারা বডজোর ছন্দোনৈপুণ্য লাভ করা যায় এবং তাহাতে 
বডজোর ভ্টিকাব্যই রচিত হইতে পারে । কিন্তু রঘূধংশ রচনা করিতে হইলে 
চাই সত্যিকার প্রতিভা । প্ররুতপক্ষে অভ্যাসদ্বারা যে উৎকর্ষ লাভ হয় তাহ' 
পুনঃপুনঃ প্ররাসের ফল। কিন্তু অভ্যাস যাহা আছে তাহাকে লইয়াই চলে, 
যাহ! নাই তাহ: আবিষ্কার করিতে পারে না। অভ্যাসে অনুষ্টুপ ছন্দে বচন! 
সহজতর হইতে পারে, উহার দ্বারা ভাসঙ্করাচার্ষের বা নিউটনের তত্বে অধিকার 
গভীরতর হইতে পারে, কিন্তু হষ্টি বা আবিষ্কার তাহাদ্বারা সম্ভব নহে। 

ছিভীয়তঃ, প্রতিভাকে যনোযোগমাত্র বিবেচন! করাও তুল। মনোষোগ 
বুষিবার এবং স্মরণ রাখিবার পক্ষেই সহায়ক। কিন্তু এরূপ বুঝা বা "মরণের 


প্রতিভা ৩৯৯ 


উপজীব্য তো যাহ1 আছে তাহাই । কাজেই মনোযোগ নৃতন-স্থ্রি সমর্থ নহে 
এবং সেই কারণে উহ্বাকে প্রতিভা বল চলে না। কারণ, ক্ুষ্টিক্ষমতাই প্রতিভার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

তবে একথাও সত্য যে অভ্যাস ও মনোযোগ উভয়েই প্রতিভার পক্ষে 
উপযোগী । নৃতন তত্বের সন্ধান পাইতে হইলে পুরাতনকে ভালো করিয়া জানা 
প্রয়োজন এবং সেই জন্য প্রয়োজন অভ্যাস ও মনোযোগের | শিক্ষারও উদ্দেশ্য 
তাহাই--প্রাচীন বিগ্ায় কুশলতাপ্রদানই উহার লক্ষ্য। অতএব শিক্ষিত ব্যক্কি 
পারদর্শী ব্যক্তিমাত্র-_কেবল শিক্ষার দাবীতেই তিনি প্রতিভাশালীর সন্মান 
পাইতে পারেন না। 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 


ভ.+৯। প্রাধান্ত লাভ করেন- শ্রেষ্ঠতা অজন করেন । পুরাতন জ্ঞান ও 
কা্ধপ্রথালী-_-মে সকল বিষয় ও কর্মপন্থা লোকে বহুকাল হইতেই জানে । 
স্পরিপক-_স্থনিপুণ। নূৃতনপথদশী] -নুতন পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ; নৃতন 
তত্ব ও. কার্ধপ্রণালী উদ্ভাবনে দক্ষ । অন্যনিিষ্ট কর্মে-অন্ে যেকাজের উপায় 
নিদেশ করিয়াছে তাহাতে । বলক্ষণ-যথেষ্ট। অভিনব প্রকার--সম্পূর্ণ নৃতন 
রকমের। প্রতিভাশালী--সম্পূর্ণ নৃতন বস্তর উদ্ভাবনের উপযুক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট। 
তুলনীয় £ “শবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভেত্যুচ্যতে” । 


ভস. ২। তদগরূপ-_তাহার স্তার। অন্যোস্তীবিত, ভাবে অলংকৃত 
হইতে পাঁরেন- অন্যের দ্বারা আবিষ্কৃত নূতন ভাবপম্পদে নিজেরা সম্পন্ন হইতে 
পারেন। বিজ্ঞানবিদ্-বিজ্ঞান যিনি জানেন। তাহারা ভগবানের 
পাঁলনশক্তি ইত্যাদি_ভগবান্‌ ব্রহ্মা, বিধু ও মহেশ্বর এই তিনটি রূপে যথাক্রমে 
স্ষ্টি, পালন ও পংহারকার্ধ করিয়া থাকেন। এই তিন প্রকারের কাধের মধ্যে 
স্ষ্টি শ্রেষ্ঠ বলিয়া! স্টিকর্তাই শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারী । ধাহার] প্রন্ডিভাহীন 
হইলেও দক্ষ, তাহার! বিষণণর মত সৃষ্ট বস্তর রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু নৃতন 
স্থির শক্তি তাহাদের নাই। আগ্ত্ত-_ গোড হইতে শেষ পর্যস্ত। লিখন-পঠনে 
_লিখিবার শক্তি এবং পড়িবার সময়ে । ঈদৃশ দক্ষতা এইক্প নৈপুণ্য | 
আদিকৰি বান্দীকি__রামারণ-রচির়তা মহধষি। তাহার পূর্বে যে ছন্দোবন্ধ 
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কবিত! ছিল না] এমন নয়। বেদগুলিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয 
বলিয়াই সাধারণতঃ শ্বীকৃত হয়। সেই হিসাবে লৌকিক ছন্দে ( অনুষ্টুপছন্দ ) 
রচিত রামারণই আদি কাব্য এবং বাল্সীকিও তাই ভারতবর্ষের আদিকবি। 
অনেকের মতে ইনি জগতেরও আদিকবি। নুতন ব্রক্গাগুক্ষ্রিকারিণী 
প্রতিভী-ষে প্রতিভার বলে বাল্সীকি নৃতন কাব্যলোক সৃষ্টি করিতে 
পারিয়াছেন। কবি কল্পনায় স্য্ট জগৎ দৃশ্যমান জগৎ হইতে বিভিন্ন হইতে 
পারে, কিন্ধ নূতন সির মর্যাদা তাহারও প্রাপা | 

শ. ১০। দেবান্ুগৃহীত_দেবতার বিশেষ কূপাভাজন। পুর্বকালে 
প্রতিভাশালী -'-... গণ্য হইতেন- প্রাচীনকালে প্রতিভাকে দেবদত্ত শক্তি 
বলিয়া মনে করা হইত, এবং যেসকল পুরুষ এই শক্তি লাভ করিয়] ধন্য হইতেন 
তাহারাও দেবতার বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলিয়া বিবেচিত হইতেন। শিক্ষা 
নিরপেক্ষ__শিক্ষা বা অন্রশীলনের সহিত সম্পর্কবিহীন। দেবদন্ত শক্তি-_ 
দেবতার দ্বার] প্রদত্ত ক্ষমতা ; অতএব দেবতা! স্বেচ্ছায় ধাহাঁকে ইহা দান কৰিবেন 
তিনি ছাডা আর কাহারও ইহ] লাভ করিবার উপায় নাই । এই প্রত্যয়ের 
সাহাযে_এইবপ বিশ্বাসের দ্ধারা। রলময়ী কল্পনা কল্পনার লীলাবিলাসে 
মগ্ন কোনো পুরুষ । এখানে সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসই লেখকের লক্ষ্য, কারণ কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ বাল্সীকির সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীটি পাওয়। যায়। প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
_ দেখিয়াছেন। ঢরাচার জ্ঞানহীন দন্দ্য রত্বাকর ইত্যাদি__বামায়ণ- 
রচষ্ধিতা বালীকির পূর্বনাম রত্বাকব। কথিত আছে ইনি যৌবনে ছিলেন 
দুরধ্য দঙ্থা। পখিক দেখিলেই ইনি তাহার প্রাথনংহাঁর করিয়া সর্বস্ব লুঠন 
করিতেন। একদিন দেবধি নারদেরু পরামর্শে ইনি পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাসা করিয়! জানিলেন, কেহই তাহার পাপের ভাগী নহে। তখন নিতান্ত 
অনুতপ্ত চিত্তে ইনি দেবধির নিকট পাপক্ষালনের উপায় জানিতে চাহিলেন। 
নারদ তাহার কর্ণে রামনাম দিলেও আডষ রসনায় “রাম' উচ্চারণ হইল 
না। অগতা। 'ম-রা" “ম-রা? যন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিয়] দেবধি অস্তহিত 
হইলেন। বত্বাকর যাট হাজার বংসর একাসনে বপিয্বা এই মন্ত্রের সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিলেন। সাধনাকালে তাহার দেহ বল্ীকে (উইটিবি ) আবৃত 
হইয়াছিল বলিয়া! তাহার নাম হইল বাল্মীকি। একদিন তমসাতীরে জান 
করিতে যাইবার সময় তিনি এক ব্যাধকে ত্রৌঞ্চমিথুনের মধ্য হইতে. পুকুষটিকে 
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শরাঘাতে বধ করিতে দেখিলেন। পতিবিয়োগবিধুর ক্রৌঞ্চির শোক তাহার 
হৃদয় বেদনায় উন্মঘিত করিয়া দিল। হঠাৎ তাহার মুখ হইতে অগ্টটুপ্ছন্দে 
গ্রথিত একটি প্লোক ব্যাধের প্রতি অভিশাপের রূপে বাহির হইয়া আসিল-_ 
“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদে কমবধীঃ 
কামমোহিতম্‌ ॥” ইহাই হইল আদি কবিতা । তাহার পর ব্রক্ষা আসিয়া 
মুনিবরকে এই ছন্দে রামায়ণ রচনা করিতে বলিলে বাল্ীকি লামায়ণ রচনা 
করিলেন। ভাবরত্বীকর- বহুষুল) বত্বের ধারক সমুদ্রের মতো অমূল্য ভাব- 
সম্পদের ধারক। জনম্রর্গতি প্রচার করিয়।ছেন_লৌকিক কাহিনীতে 
আস্কাবান লোকেরা প্রচার করিয়াছেন । শকুভ্তলা প্রণেতা কালিদাস--যে 
মহাকবি কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্থলম্‌” নাটক রচন? করিয়াছেন। নাটক 
হিসাবে এইখানি ভারতবর্ষের তো! বটেই, পৃথিবীর শ্রেছ নাটকগুলির অন্যতম । 
জানান দর্শনিক ও কবি গ্যেটে ইহাপ উচ্দ্ৃসিত প্রশংসা করিয়াছেন । 
শকুন্তলাপ্রণেতাকালিদাঁস মহা শুর্খ-*...-প্রত্যাগমন করেন--কিংবদন্তী 
আছে যে ভারতের স্বনামধন্য সংস্কৃতকবি কালিদাস যৌবনের আরম্ভ পধস্ত 
মহামূর্থ ও অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন । এই সময়ে বিদ্যাবত রাজ্কন্থা কমলা 
প্রচার করেন যেযিনি বিচারে তাহাকে পরাণ্ড করিতে পারিবেন, তাশহাকেই 
তিনি পতিত্তবে বরণ করিবেন । একদিন কয়েকজন পণ্ডিত রাজকন্যার নিকট 
পরাজিত হইয়া প্রতিশোধের উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, 
কালিদাস একটি গাছের ডালে বসিয়া সেই ডালটিই কাটিতেছেন । তাহারা স্থির 
করিলেন, এই মহ্মূর্থের সহিত বিগ্যাভিমানিনী কমলার বিবাহ দিতে হইবে । 
তাহাদের অনুরোধে কালিদাস রাজকন্তার নিকট উপস্থিত হইলেন । রাজকন্তার 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুখে কিছু না বলিয়া পণ্ডিতদের শিক্ষামতো আকার-ইঙ্গিত 
করিলে তাহারা সেগুলির অর্থ করিয়া বিচারে কালিদাসকে জয়ী করাইয়া দিলেন । 
রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু বাসরঘরেই স্যামীর মূর্খত্বের 
পরিচয় পাইয়া কমল তাহাকে পদাঘাতে বাডীর বাহির করিয়া! দিলেন। মনের 
দুঃখে বনে জমণ করিতে করিতে কালিদাস সরম্বতীদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন 
এবং দেবীর অনুগ্রহে ও নির্দেশে সরম্বতীকুণ্ডে সান ও জলপান করিয়৷ সর্বশাঙ্ে 
স্থপপ্ডিত মহাকবি হইয়া গৃহে ফিব্রিলেন। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে '* 
প্রত্যাগমন করেন- মহষি বালীকি ও মহাকবি কালিদাসের সম্বন্ধে ষে 
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জনশ্রতি প্রচগিত আছে লেখকের মতে তাহা কোনো উর ব্যক্তির 
স্বকপোলকল্পিত কাহিনী বা জনস্রতি__তাহাদের ৬ বো ক 
নাই। এইরূপ কাল্পনিক কাহনী যে প্রচারিত হইতে পাইয়াছে গর 9 1 পুণ, 
প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি_ খাই গা | কাননে-বনে | প্রসাদ 
_অন্গ্রহে | সধবিদ্বাবিখারদ-সঞ্ল শান্মে পারপশী | পণ্ডিত-চুডামাণি__ 
পণ্ডিতকুলের অগ্রগণ্য । 


টি 


ভা. | উদৃশী কিংবদন্তি_এইরূপ জনশ্ররতি। ইংনন্তীর পুরাপিছ্‌ 
বিডি সাহেব (17,978 বা 1919 ) ইনি একজন বিখ্যাত ইংরেজ পুত 
ও সন্ন্যাসী । আন্মানিক ৬৭৩-৭৩৫ খুস্টাব্দ ইভার জীবহকাল। বাল্যকাল 
হইতে তিনি মগে জীবন যাপন করেন এবং এ্ধ70৬ নামক বিখ্যাত মঠের 
অধ্যক্ষরূপে শেষজীবন অতিবাহিত করেন । বিডি সাতে লাটিন ভাষায় 
[76019১310৮1 1[715609:১ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচরিতা। সেন্ট, ভানের 
গস্পেলও (0০08)6]) তিনি অন্তবাদ করিয়াছিলেন। সাক্সন কবি সিজন 
--বিডি সাহেপের বিবরণ হইতে জানা যায় যে সিড মন্‌ ছিলেন [11] এর মনে 
একজন ভৃত্য । তিনি নাকি সঙ্গীত একেবারেই সম্য করিতে পারিতেন না। 
একদিন এক ভোজপভায় সঙ্গীতাদি-শ্রবণে অশক্ত হইয়। তিনি আস্তাপলে পঙ্গামন 
করেন, কারণ পশুর তত্রাবধানই ছিল তীহার কর্তব্য । তথায় আরচনেই ছিনি 
নিদ্রাভিভূত হইয়! পডেন এবং শ্বপ্নযোগে সঙ্গীতচচার আদিষ্ট হন। সেই হইতে 
সিডযন্‌ কবিত্বসম্পন্ন হইয়া উঠেন এবং বাইবেলের হোম ও 0এ5-এক 
কাহিনী-সস্বন্ধে বন্ধ সঙ্গীত রচনা করেন । সঙ্গীভ-রসাস্বাদবি রত 
মাধুর্ধ উপভোগ কবিবার শক্তি হইতে বঞ্চিত। স্বপ্লাদেশবশতঃ 
পাইয়1!। অপ্রামাণ্য _-প্রমাণ-সহ নহে । রানীর 


জব, | সাত-কাওড রামায়ণ--বামায়ণের আগ্যন্ত | রামায়ণ সাতটি 
কাণ্ডে বিভক্ত । অকল্লানমুখে- কোনোরূপ অপ্রতিভ না হইয়াই। সপপত্তি 
হইল না প্রমাণ হইল না। “উপপত্তি” শব্দটি শ্যাশাস্থ্ের। কাজেই সপ্নকাণ্ড 
রামায়ণের মধ্যে যিনি একটা সিদ্ধান্ত খুজিবেন তিনি খুব সম্ভবতঃ একগ্রন 
নৈয়ায়িক। এই ইঙছিতই এখানে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয। স্তরম্য--অতি 
সুন্দর । অকিঞ্চিতকর জ্ঞান করিয়া তুচ্ছ মনে করিয়া । শীতসাগরে নিমগ্ন 
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হুইবে-_সঙ্গীতের অপূর্ব মাধুর্য উপভোগ করিতে করিতে তন্ময় হইর়! যাইবে । 
বিজন বন্ধ শৈলময় প্রদেশ নিজন অরণ্যসমাকুল পাবত্য অঞ্চল । বন্ধুর 
_মসমতল। প্রলূনপরিপুরিত বল্পরীপন্পব-বিভূষিত নিকুর্জে কুন্গমিত 
লতাপত্রশোভিত উপবনে। মনস্তগ্টিসাধনার্থ₹-নিজের মনকে সন্ধষ্ট করিবার 
উদ্দেশ্টে। এইরূপ স্বাভাবিক শক্কতিন্ডেদ ইত্যাদি__বিভিষ্ন লোকের 
বিষয়ে স্বাভাবিক নৈপুণ্য বা প্রবণতার ফলেই প্রতিভাশালী ও প্রতিভাহীনের 
মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। যে একপ্রকার শক্তির অধিকারী, সপে শত 
চেষ্টা কপ্সিয়াও অন্য বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, ইহাতেই প্রমাণিত 
হয় ষে প্রতিভা স্বাভাবিক ও দেবদত্ত শক্তি। আর্যভট্র -বিখ্যাত সংস্কৃত 
জ্োতিবিদ | ইনি কুন্ুমপুরের অধিবাপী ছিলেন । অনেকে অশ্নমান করেন, 
উনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূববতী। পৃথিবার স্থযপ্রদক্ষিণ ও আহ্িকগতি 
ইনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। পরে ইউরোপীর পণ্ডিভগণ তাহার মত সত্য 
বালু স্বীকার করেন। “আধ্মসদ্ধান্ত' তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ! সেক্ষপিয়র 
--হংলগ্রেরু শ্রেষ্ট কবি ও নাট্যকার ! ১৫৬৪ খুস্টান্দে জন্মিয়া ১৬১৬ খুস্টাৰৰ 
পষন্থ জীবিত ছিলেন। উহার রচিত ৩৫ খানি নাটকের মধ্যে 12167518 
11600617) 9%18163 02907) 11610751০07 17675206) 10157 47891, 
0%78110 বিশেষ উল্লেখষোগ্য ॥ নাটক ছাঁডা ছুইখানি কবিতাগ্রস্থেরও তিনি 
রচঘুতা। নিউটন €( ০৯৮০ )- ইংলণ্ডের একজন ক্গণজন্ম লব্ধপ্রতিষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক । ১৬৪২ থুস্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি বিজ্ঞানশান্্ের যে কতদূর 
উন্লতিসাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ধলিরা শেষ করা যায় না। 
মাধ্যাকণতত্তের আবিষ্কার, আলোকের গতিনিণর এবং আরও নানাবপ 
নিয়ম প্রকাশ কবরিস্া ইনি জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন । ১৭২৭ খুস্টাব্ধে 
ইহার মৃত্যু হয়| নতুবা, আমি? তুমি, সকলেই ইত্যাদি প্রতিভা শ্বাভাবিক 
শক্ত না হইলে যে-কোনো লোক যে-কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিত। 

ভব. ৬-এ৭ | শিক্ষানিরপেক্ষ- শিক্ষা বা অভশীলনের প্রয়োজন যাহাতে 
নাই। সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ_জগতে যে-কোনো বিষে বড় 
হইতে হইলে পরিশ্রম করিতেই হইবে, কেবল স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাই উল্নতি- 
লাভ সম্ভব নয়। কল্পনার পুঞ্র'-দেবীব্ূপে কল্পিত কল্পনার সম্তান। 
'সেক্ষপিয়র." অভিহিত হুইয়াছেন-__ইংরেজ কবি 2111602. সেক্ষপিয়রকে 
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কল্পনার পুত্র“ আখ্যা দিয়াছেন । তুলনীয় £. 49%7986986 91781980)82৩, 
17270 0৮৫” । খাহাকে লোকে অনেক দিন"... আসিয়াছে_ষে 
মহাকবি তাহার অপূর্ব প্রতিভায় জগৎকে চমতরুত করিয়াছেন? সেই 2170108- 
99%7৩-এর বাল্যকাল-সন্বন্ধে লোকে বিশেষ কিছুই জানে না। যেটুকু জান! 
যায় তাহা এই ত্য, বাল্যে তাহার লেখাপডা বেশীদুর অগ্রসর হয় নাই। 
জন্মভূমি 96%61০70-00-802-এর অবৈতনিক বিদ্যালয়ে তিনি মাতৃভাষা ও 
সামান্য লাটিন শিক্ষা করেন। তাহার আগারে! বৎসর বয়স এই সামান্ত 
শিক্ষারই পরিচর় মিলে। আগারো বৎসরে সেক্ষপিয়ব্র ছাবিবশ বৎসরের 
/৬000115100৮১-কে তিনি বিবাত করেন। বিবাহের পাচ বংসর পরে 
জীবিকান্বেষণে তিনি পুনে আসেন । নাটক-নিচয় _নাটকসমৃহ। “সরস্বতীর 
ধরপুত্' বিদ্যাদেবীর শ্রেষ্ঠ মন্তান অর্থাৎ সকল বিগ্ভার পারদর্শা। তিনিও 
অধায়নশুন্য ছিলেন না_কালিদাসের মেঘদুূতের একটি শ্লোকে নিচুল নামে 
এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। টীকাকার মল্লিনাথের মতে এই নিচুল কালিদীসের 
সহপাঠী ছিলেন। তিনি যে রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি__রঘুবংশ, 
কৃমারসম্ভব, শকুত্তলা, বিক্রমোর্ধশী প্রভৃতি হইতে কালিদাসের রামায়ণাদি- 
জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যার । কালিদাস অন্যান্য শাস্ত্রে ও ইত্যাদি 
কালিদাস যে জ্যোতিবশাক্ম জানিতেন তাহার প্রমাণ “জ্যাতিবিগ্যাভরণ” নামে 
একথানি গ্রন্থ তাহার নামে চলিয়া আপিতেছে। রঘুবংশে প্রমাণ আছে 
যে তিনি চন্দ্রের হাস-বৃদ্ধির কারণ জানিতেন। কুমারসম্ভবে তাহার সাংখ্যদর্শন- 
সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় আছে । 


ভ.৮। শিক্ষার স্থল অনেক- এখানে লেখক যে শিক্ষার কথা 
বলিতেছেন তাহা! কেবন কেতাবী বা বিদ্যালয়ের শিক্ষা নহে। তাই ইহাদের 
বাহিরেও শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে । 


সস. ৯1 শিক্ষার অন্তময় কল--শিক্ষা্ সাহায্যে মানুষের উন্নতি । 
স্ব্টিকর্ত। যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী ইত্যাদি--ভগবান্‌ সকল মানুষকেই 
সমান চক্ষে দেখিয়া! থাকেন। তাই তিণি যে পক্ষপাতিত্ব করিয়া কাহাকেও 
এমন শক্তি দিবেন যাহা অন্বের নাই, এরূপ হইতে পারে না-_ ইহা অভ্যাস বা 
মনযোগের ফলে উৎকর্ষপ্রাপ্ত সাধারণ শক্তি। বর্তমানযুগের ইংরেজ মনীষী 
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[39600 0838211-ও বলিয়াছেন, “092008 18 0200 1991 9606 10911101010 
800.0117965-01779 062 090৮ 19951917001 অর্থাৎ প্রতিভার মধ্যে দেবদতত 
শক্তি শতকর এক ভাগ, আর নিরানব্বই ভাগ পরিশ্রমের ফল। 

শস. ৯০। ছন্দোগ্রন্ছনে__কতকগুলি কথাকে ছন্দে গাখিতে । ডাহাদের 
মধ্যে কয়জন কবি? কেবল ছন্দোযোজনায় নিপুণ হইলেই কবি হইতৈ 
পারা যায় না; ছন্দোবদ্ধ রচনার কাত্রিম কাঠামোর উপর যিনি অকুত্রিম 
রূসপ্রতিম। গডিতে পারেন তিনিই সত্যিকার কবি। একটি সংস্কৃত শ্লোকের 
চতুর্থ চরণ এইরূপ £ "*কাব্যেযু মাঘঃ কবিঃ কাঁলিদাসঃ,, অথাৎ কাব্যের মধ্যে 
মাঘের “শিশ্ুপালবধম্‌ শ্রেষ্ঠ কিন্তু ( একমাত্র )কবি হইতেছেন কালিদাস_-আর 
কেহ কবিপদ্রবাচ্য নহেন। অতএব কাব্য লিখিলেই কবি হওয় যায় না। 
ভট্টিকার _-'ভট্টিকাব্যম-এর রচয়িতা । ভট্রিকাব্যম্‌ কাহার রচিত তাহা লইয়া 
মতদ্বেধ আছে । অনেকের মতে শ্রধরম্বামীর পুত্র ভট্টির রচন] বলিয়াই কাব্যখানির 
না আছে ভট্িকাব্যমূ। ইহাকে প্রপঙ্গ করিয়াই ইহার মাতার মৃত্যু হয়, 
পিতাও সংসার ত্যাগ করেন । তখন ধলভীরাজ শিশুটিকে আনাইয়। প্রতিপালন 
এবং শিক্ষাদান করেন | পরে ইনি রাজকুমারগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন এবং 
তাহাদের শিক্ষার জন্য রামচরিত অবলম্বন করিয়া! এই মহাকাব্য রচনা করেন। 
টীকাকার ভরতমল্িক বলেন, ভট্িকাব্যম্‌ কাব্যপ্রধধাপকার ভর্তৃহরির রচন]। 
ইহার রচন1-সম্বঙ্ধে একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া ষায়। একাদন রাঞ্জকুমারেরা 
অধ্যয়নের জন্য গুরুর নিকটে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটি হাতী সেই পথ দিয়া 
চলিয়া গেল। হাতী গেলে নাকি ব্যাকরণ পড়া নিষিদ্ধ), অথচ ব্যাকরণ না 
প়াইয়াও উপায় নাই। কাজেই গুরু, নামে কাব) হইলেও কাধতঃ ব্যাকরণের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, এমন একখানি বই ( ভর্টিকাব্যমূ) রচন1 করিয়া রাজপুত্রদের 
পরিবার ব্যবস্থা করিলেন। ভগ্রিকার বৈর়াকরণ বলির! গ্রাহা হইতে 
পারেন-_ভট্টিকাব্যের কাব্যহিসাবে কোন মৃল্যই নাই, ব্যাকরণের স্ত্রগুলির 
উদ্াহরণরূপেই ইহার যাহা-কিছু মূল্য । কাজেই ইহার রচয়িতাকে কবি না 
বলিয়া বৈয়াকরণই বলা উচিত। মন্তব্য ঃ কাব্যহিসাবে ভঙ্টিকাব্যের মুল্য 
নাই, একথা বল সঙ্গত নয়; শারদ-বর্ণনাত্ক দ্বিতীয় সর্গে যথেষ্ট কাব্য 
আছে। কিন্তু কে তাহাকে ইত্যাদি_-বঘুবংশ-রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের 
সহিত তাহার তুলনা করিবে না। 
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জস, ১১। অভ্যাসের প্রকৃতি-_অভ্যাসের স্বরূপ । কার্ধসমঠিজাত 
- একই কাধ বার বার করার ফলে উৎপন্ন । তৎ্সম্পাদন--তাহ1 করা। 
অল্লায়াসসাপ্য--অল্প পরিশ্রমে যাহা করিতে পারা ফায়। তৎপক্ষে_সেই 
কাধটির প্রতি । অনুষ্টুপ, _ সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। এই ছন্দে বাল্গীকির রামায়ণ 
রচিত। ইহা যোভশাঙ্ষরী বৃদ্তি। 


শস. ১২। গুরাতনাতিরিক্ত _ যাহা ছিল তাহা হইতে বেশী বা ভিন্নরূপ। 
অভ্যস্ত বিস্ত।.-...-পাঁরে না__অভ্যাসের ফলে জানা জিনিসই ভালো করিয় 
আয়ত্ত হয়, অজ্ঞাত বস্তর জ্ঞান জন্মে ন7। যে “নুতন সৃষ্টি” ইত্যাদি নৃতন 
কিছু সৃষ্টি বা আবিষ্কীর করাই প্রতিভার মূলগত বৈশিষ্ট্য ; অভ্যাসের দ্বার 
তাহ! সম্ভব নয়। ভ্তাক্ষরাচার্ধ২_দাক্ষিণাত্ের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিবিদ্‌। 
বীজ্জলবীভ গ্রাম ইহার জন্মস্তান। ইনি গণিত ও জ্যোভিথিস্ঞার অনেক উন্নতি 
করিয়া গিয়াছেন। উহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে “সিদ্ধান্তশিরোমণি' বিশেষ 
উদ্লেথযোগ্য । কেহ কেহ বলেন যে লীলাবন্তী উহারই কন্তা। ইনি পৃথিবীর 
আহ্ষিকগতি স্বীকার করেন নাই, াকন্ধ পৃথিবীর গোলকত্ব ও মাধ্যাকর্ষণশক্ষির 
স্চন। তাহার 'গোলাধ্যায়? গ্রন্থে আছে। প্রিক্সিপিয়-( 00008 ) ইহ! 
তার আইজাক নিউটনের অনতম গ্রন্থ । গণিত ও অন্যান্ত বিষয়ক তাহার বহু 
ুগান্তকাগী তথ্য এই পুস্তকে স্থানপাভ কারিয়াছে। 

স্তা, ১৩। যে বিষয়ে বে পরিমাণে ইত্যাদি-মনোযোগের ফলে 
অধীত [বিষয় মনে রাখিতে পারা যায় । কাজেই যে বিষয়ে যত বেশী মনোযোগ 
দেন্য? যায় সে বিষয়. তত বেশী মনে থাকে । পুর্বপরিচিত তন্বের পুনরুদ্ধার 
হয়--পূর্বে যে বিষের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহা পুনবধার আলোচনা 
না করিয়াও উপস্থিত করিতে পারা যায়। প্রতিভার যেটি প্রধান লক্ষণ_ 
নৃতন বস্তুর স্ষ্টিশক্তি বা নূতন তত্বে্ আবিষ্কারক্গমতা । 


শ।. ১৪। সহ্কারী-সহায়ক। এইরূপ পুরীভন তত্বসংগ্রহই-_ 
শিক্ষা আমাদিগকে নৃতন কিছু না দিয় পুরাতন ও প্রচলিত বস্ত ও তত্বের 
সহিত পরিচয় ঘটাইয়! দেয়। শিক্ষার লক্ষাই এইকপ। কিন্তু যেহেতু নৃত্বন 
তত্ব আবিষ্ষীর করিতে হইলে পুরাঁজনের সহিত পরিচয় অপাবিহাধ, অভএব 
শিক্ষা প্রতিভার প্রধান সহায় । ধাহার। ঈদৃশ শিক্ষাতেই ইত্যাদি_ধাহারা 
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পুরাতন তত্ব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পরিচয় লাভ করিলেই সন্তুষ্ট হন, নৃতন 
তত্বের আবিষ্কারে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করেন না! বা করিতে পারেন না, তাহার" 
পণ্ডিত বা কৃতবিদ্য হইলেও অভিনব স্থির গৌরব হইতে বঞ্চিত। 


ব্যাখ্যা 

(১) তাহারা ভগলানের--.**- বঞ্চিত রহিয়াছেন। (অ. ২. 

আলোচ্য অংশটি রাজকুষঃ মুখোপাধ্যাধের প্রতিভা”শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তরগত। 
প্র্িভার বৈশিষ্ট্য আলোচনা-প্রনঙ্গে লেখক এই মন্তব) করিয়াছেন । 

যেসকল লোক পুথিব'তে পুরাতন ও পরিচিত বিদ্ায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, 
গেখকের মতে তাহারা প্রতিভার অধিকাপী নহেন। সাধারণে যাহা করিতে 
পারে না তাহাতে জাহারা অপামান্থ নৈপুণ্য দেখাইতে পাবেন । এই হিসাবে 
ডাত।দেয় কৃতিত্ব ও কম নহে । কিছু তাহা সত তাহারা পতিভাবান বলির 
দাবা করুতে পারেন না। প্রতিভার বেশিষ্্যই হইল নন হ্ষ্টির শক্তি, 
'অন্।বিক্ুতের আবিঙ্ষারক্ষমতা | এই শক্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত । জগতের 
15৭ পাহা জানয়াছে। বুঝয়াছে, বা শিখিয়াছে, তাহার সম্যক বঙ্গ! ও পোষণ 
তাাদেন পক্ষ সন্ভণ্_ নতম শষ্টি বা আবিষ্কার তাহাদের শত্তির অভীত | 
(লঞক একটি উপমা সাহায্যে এই শঞ্সিভিদের কথা বুঝাইযাছেন । ভগবান 
'বফুকপ চগ জগৎ ৪ জীবের পাশন করেন, কিন্তু স্বয়ং কষ্টি করেন না? 
কষ্তি নে করেন তিন ব্রন্গা। প্রতভাহান দক্ষ পুরুষধিগকে পালনকর্তা 
তে তি তুলনা করা যাইতে পারে । পালনের অঙিগ্রিক্ক কোনো? 
স্থজনীশন্ত তাহাদের রর আর যাহাত্রা “প্রাতভাবান্ত, তাহাপ্রা ব্রহ্মার মতো! 
নৃতন রঃ কর মধিক-যাহা লোকে কোনোদিন শোনে নাই, জানে নাই, 
শিখে লাই, ভালে ্ সেই অজ্ঞাত প্রকোষ্ঠের দ্বারোদর্ঘাটন করিবার দিকেই 
তাহাদের বুছি ধাবিত হয়। 


(২) এই বিশ্বাসের বলেই জনঞ্রুভি-..প্রত।গমন করেন । (অ. ৩) 


রাঙকুষ্ক মুখোপাধ্যায়ের “প্রতিভা”-শীর্বক প্রবন্ধ হইতে এই অংশটি উদ্ধত। 
প্রতিভা ষে শিক্ষারিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি) প্রাচীনকালে যান্ুষের এইরূপ একটা 
ধারণার ফলে কি হইয়াছে তাহাই এস্কলে আলোচনা কর হইক়াছে। 


৪০৮ 101৪ ৩ পাঠ-সংকলন 


প্রাঈীনকাগে লোকে বিশ্বাস করিত যে প্রতিভাবান্‌ পুরুষগণ টৈবী শক্তির 
অধিকারী-দেবতা অনুগ্রহ কপির ব্যক্তিবিশেষকে কোন বিশেষ ক্ষমতা দান 
করেন, তাহার বলেই সে নৃতন নৃতন স্থষ্টিমহ্মায় জগৎকে মুগ্ধ ও চমত্কৃত করে। 
এই বিশ্বাসের ফলেই জগতে প্রাচীন মনীবীদের স্বন্ধে নানারপ জনশ্রুতি 
প্রচারিত হইয়াছে এবং লোকেও তাহা বিনা ছিধায় মানিয়া লইয়াছে। এইরূপ 
একটি জনশ্রুতি লক্ষ্য মহাকবি কালিদাস। “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্-এর মতো 
অপূর্ব নাটক প্রণয়ন করিয়া যিনি বিশ্বের রসিক সমাজের অকুঞ্ঠ ও উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
লাভ করিয়াছেন, অনন্যসাধারণ কবিত্বে স্বর্গ-মত্যের মিলন-সাধন করিয়াছেন, 
প্রচলিত কিংবদস্তী-অগ্গসারে সেই কাণিদাস নাকি ছিলেন গণ্ডমূর্থ। বস্তুতঃ 
যে ব্যক্তি গাছের ডালে বসিয়। সেই ডালটিকে কাটিতে উদ্যত হয়, তাহার মতো 
মূর্খ জগতে আর কে আছে? এহেন কালিদাসই নাকি পরে তাহার অপরিমেয় 
মূর্খতার জন্য বিদুষী স্ত্রীর পদাঘাতে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অভিমানে 
বনে চলিয়া যান এবং পেখানে দ্রেবী সরম্বতীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া অচিরেই 
সকল শাস্ত্রে স্থুপপগ্ডিত হইয়া গৃহে ফিরেন। এই কাহিনীর মর্গকথাটি হইল 
এই যে, কোনোরূপ শিক্ষা ও অগ্শীলন ব্যতীতই লোকে, এমনকি মূর্খ ব্যক্তিও, 
দেবতার অনুগ্রহে প্রতিভার অধিকারী হইতে পারে । লেখক পরে দ্রেখাইয়।ছেন 
যে এই বিশ্বাসের মূলে কোনো সত্য নাই; কালিদাসের কাব্য হইতে তাহার 
শিক্ষাহীনতার কথা সমথিত হয় না। 


[ কালিদাস-সগ্থন্ধে জনশ্রুতিটির সূ বিবরণ টাকান্ধপে যোগ কর । ] 


(৩) প্রসিদ্ধ সাক্সন কৰি মিড মন্-_-গীতিশক্তি জন্মে । . (অ.৪) 

আলোচ্য অংশটি রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “গ্রতিভা"শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত। প্রতিভা যে শিক্ষানিরপেক্ষ দৈবী শক্তি, প্রাচীনকালের মানুষের 
এইরূপ একটি ধারণার উদাহরণম্বরূপ লেখক এস্বলে ইংলণ্ডের একটি জনশ্রুতির 
উল্লেখ করিয়াছেন । 


ইংলগ্েের পুরাতত্ববিদ্‌ বিডি সাহেব তাহার গ্রন্থে সাঝ্সন কবি সিড মনের 
পরিচয়ধান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে প্রথম অবস্থায় নাকি সিভমনের কবিশুতিভা 
তো দরের কথা, সঙ্গীতের মাধুর্য উপভোগ কৰিবার শক্তিও ছিল না, বরং 
সঙ্গীতের প্রতি একট] সহজাত বিরাগ ছিল! সঙ্গীতে মূগ্ধ না হয় এমন মানুষ 


প্রতিভা ৪০৯ 


জগতে খুব কমই আছে । তথাপি এহেন অরসিক ব্যক্তি ষে হঠাৎ একদিন 
গীতরসিক ও শক্তিমান গীতি-রচয়িতা হইয়া উঠিবেন, তাহার কারণ নাকি 
দেবতার অনুগ্রহ । সিডমন্‌ ছিলেন ইংলগ্ডের এক মঠেন আস্তাবল-রক্ষক। 
একদিন ভোজস্ভায় ধধসঙ্গীত আরস্ত হইলে তিনি অত্যন্ত বরকত হইয়া 
অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন এবং আস্তাবলে স্বস্থানে গিয়া ঘুমাইয়। 
পরড়িলেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তাহাকে থুণ্টায় ধর্মশান্ত্রের 
কাহিনী অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিতেছেন । তিনি 
নিজের অক্ষমতা ও সঙ্গীতের প্রতি বিরাগের কথা বাপলে তাহাকে আশ্বাস 
দেওয়া হইল যে, পে শক্তি তনি লাভ করিবেন। ইহাই নাকি তাহার 
কবিপ্রতিভ1 লাভের ইতিহাস । পিডমন্-সন্থদ্ধে এই জনশ্রতিটি এই বিশ্বাসেরই 
ইঙ্গিত বহন করে যে, দেবতার অগ্রগ্রহ বা অগ্নরূপ কোন অলৌকিক উপায়েই 
মাগ্ষ প্রতভার আধিকাগী হয়--এই লোকোত্তর শক্তি লাভ করিতে হইলে 
তাহাকে কোনোরূপ চেষ্টা-যত্ত্র বা অগগালন করিতে হয় না। 

[ সিডমনের কাহিনী এবং তাহার পুণ পরিচয় টাকারূপে যোগ কর | ] 

(8) এইব্প স্বাভীবিক'".নিউটন হইতে পারিতাম।  (অ. ৫) 


রাজরুষ্চ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিভা”শীর্ষক প্রবন্ধের এই অংশটিতে লেখক 
প্রতিভা বে দেবদত্ত স্বাভাবিক শক্তি এই ঘতের আংশিক স্মথন করিয়াছেন। 

জগতের মাতষের মধ্যে প্রকাতিগত খিভিন্নতার জন্বা একজনের যাহা ভালে! 
লাগে অন্তের তাহা লাগে না; একজনে যাহা সহজে বুঝিতে পারে অন্থে 
তাহা মোটেই বুঝবে না। এই বৈচিত্র্যের ফলে কেহ গণিতজ্ঞ, কেহ 
দার্শনিক, কেহ চিন্তাশীল, কেহ ধা আবার কর্শদক্ষ। যাহার যে বিষয়ে 
স্বাভাবিক অগ্চরাগ ও শক্তি আছে, মে অনুশীলনের ফলে কেবল ভাহাতেই 
উৎকর্ধ লাভ করিতে পারে । শত চেষ্ট। করিলেও অন্তবিষয়ে উতৎ্কর্ষলাভ তাহার 
পাধযাতীত ! এই কথা প্রতিভাহীন এবং প্রতিভাবান উভয়ের পক্ষেই সমভাবে 
প্রযোজ্য । প্রতিভা যদি স্বাভাবিক শক্তি না হইত, যদ কেধল শিক্ষা ও 
অভ্যাসের ফলে প্রতিভার অধিকারী হওয়া সম্ভব হইত, তবে একই ব্যক্তির 
পক্ষে যে কোনে! বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অঞ্জন করার পথে কোনো! বাধাই থাকিত না 
যে কেহ ইচ্ছা করিলেই কালিদাস বা সেক্ষপ্য়রের মতো মহাকবি, অথব! 


৪১০ ২০059 0ম পাঠ-সংকণন 


আধভট্ের মতো খ্যাতনামা জ্যোতিবিদ্‌ বা নিউটনের মতো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
হইতে পারিত। এরূপ ষধন হয় না এবং হওয়া স্ভবও নয়, তখন এই সত্যই 
সমথন লাভ করে যে প্রতিভা স্বাভ।বিক অথাৎ দেবদত্ত শক্তি। এই শক্তি 
না থাকিলে শিক্ষা বা অগুশীলন নিক্ষল হইতে বাধ্য । আবার যাহার যেদিকে 
স্বাভাবিক শাক্ত, তাহার পক্ষেও অন্ধদিকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা সম্ভব নহে। 
সেক্ষপিয়রের চিল স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা; তাই তিনি সেক্ষপিয়রই হইতে 
পারিতেন এবং হইয়াছিলেন৪ | তাহার পক্ষে আইন্স্টাইন হওয়া একেবারেই 
অসম্ভব ছিল। [ কালিদাস, আর্ষভট্র, সেক্ষপিয়র ও নিউটনের পরিচয় দাও । ] 


(৫) যেকার্ধ কোনে! ব্যক্তি... ইহা সম্ভব নহে । (অ.৯) 


এই অংশটি রাজকঞ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা” প্রবন্ধের অস্তগত। প্রতিভাকে 
. ধাহাপা কেবল অভ্যাস মনোযোগের ফল বগিয়া থাকেন, এস্তলে লেখক তাহাদের 
মতের সঘথনে যে যুক্তি দে ওএা হয়, তাহার উল্লেখ কগয়াছেন। 
কেহ কেহ প্রতিভাকে স্বাভাবিক শক্ত বলিয়া ক্বীকার করিতে ঢাহেন না। 
তাহাদের ঘতে প্রত্তিভ। অভ্যাম ধা মনোযোগের ফল। অভ্যাসের অথ একই 
কাধের বার বার পুনরাবাও | বার বাপ একই কাম যে করে, তাহার দেই কাষে 
বিশেষ শাক ও দক্ষ হা জলে; যে কাধে কার বাব মনোধোগ ধিতে হবু, ভাভাত 
লোকে এমন একটা নৈপুণধা লাভ করে ফে, অনের চেয়ে অল্পসময়ে অথচ কুছ 
ভাবে তাহা সম্পাদন করা এম্ভব হু 1 ইভা রাস প্রতিভা | গ্র তাহাকে 
দেবদপ্ত বা স্বাগাবক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিলে ভগবান্কেও অপক্ষপাতী 
সমদশী বসা চলে না। ' ভগবান্‌ কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না-ইহাই 
আমরা বিশ্বীপ করি | ভগবানের বিধানে ফি অবিচার না-ই থাকে, ভবে তিনি 
কোন ব্যাক্তবিশেষকে পগোকোনর শক্কিব অধিকারী ক্রিয়া অপর ঘকলকে 
তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন এরূপ কল্পনা করা অপসঙ্গত । আসল কথা এই যে, 
ভগবান্‌ সকলকে সমান শক্ত দিয়াই পথিবীতে পাঠান ! চেষ্তা ও অভ্যাসের দ্বারা 
ধাহারা এই শাক্তব উতৎ্কষ সাধন করিতে পারেন, তাহারাই প্রতিভাবান । 
অতএব প্রাতভা দেণদত শক্তি হইতে পারে না ইহা অভ্যাস ও মনোকোশের 
ফলে প্রাঞ্ধ বিশেষ নৈপুণ্যমাত্র । এই হিসাবে যাহার অভ্যাস ও মনোযোগ বত 
বেশী হইবে, তাহার প্রতিভাশাভের সম্ভাবনাও তত বেশী। 


প্রতিভা 


(৬) এইজন্যাই আমর] পূর্বে*".নিরপেক্ষ নে ।  ( অ. ১৪) 


এই বাক্যটি রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “প্রতিভা”শীধক প্রবন্ধের অন্তর্গত । 
প্রতিভা-সম্থন্ধে নিজস্ব মতটির পুনরুল্লেখ করিয়া লেখক এস্থলে তাহাই সিদ্ধান্ত- 
ত্বব্ূপে প্রতিষিত করিরাছেন | 

প্রেতিভা যে অভ্যাস ও মনোযোগের ফল--এই মতের সমর্থনে সকল 
যুদ্কি খণ্ডন করিয়া লেখক দ্রেখাইয়াছেন যে, অভ্যাসের ফলে উতৎক্ধগাভ সম্ভব 
হইলেও নৃতন স্থির শক্তি লাভ করা যায় না। তাই প্রতিভা যে স্বাভাবিক 
শক্তি একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তবে অভ্যাসের প্রয়োজন যে 
একেবারেই নাই এমন নহে । প্রতিভার পরিিপুণ স্কুরণ ও বিকাশের পক্ষে 
অভাস ও অপ্তশীলন অপরিহাধ। যিনি কোন বিনয়ে নৃতন তত্ব আবিষ্ষার 
করিতে চাপ, তাহাপ সেই বিষয়ে পুরাতন তত্বগ্থলি না জানিলে চলিবে না। 
গেলি গানিতে তইলে অভ্যাস এ মনোযোগের, এককথায় শিক্ষার প্রয়োজন | 
এর শিক্ষা পোধক্তা না খাকিণে শর্ষিশালী শ্রতিভাও নিষ্ষল হইহা যায় £ 
বাত। একদিন অসংথা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাট মহীরুহ হইতে 
পারিত তাা অন্কুরেই 58 হইয় যাষ। অ্বতরাং প্রতিভা অভ্যাস না হইগেও, 
অভা(দ বা শিক্ষা য়ে প্রতিহার শ্রেষ্ঠ সহায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে 
স্বাভাবিক 'অনহ্যাপাপাবণু শার্ি লইয়া মাধ জন্মগ্রহণ করে) শিক্ষার ফলে তাহার 
সম্যক্‌ স্কৃতি ও বিকাশ ঘটিপশেহই দে জগংকে নৃতন নৃতন পথের সন্ধান দিতে 
পারে । শক্ষা্ সাহত প্রতিভার সঙ্গন্ধ আঙ্গাঙগী না হইলেও খুবই ঘনিষ্ঠ 


শিক্ষাভীনের প্রতিভ! থাকিজান নাই |) 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


২ প্র. ১। প্রাচীন প্রচলিচ বিভিন্ন বিশ্বাস ও মত খণ্ডন করিয়! 
রাজ্কৃন্ মুখে ।পাধ্যার মহাশয় প্রতিভা-সন্ন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, তাহ। লেখকের যুক্তিপারম্পর্য অনুসরণ করিয়া নিজের 
ভীষার পরিস্ফুট কর। 


উ.। প্রতিভা বস্তট যে কি সে-স্বন্ধে প্রাচীনকাল হইতে অগ্াবধি নানা 
প্রকার ধারণা চলিয়া আসিতেছে । পুরাকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে ইহ: 
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দেবদত্ত শক্তি। দন্থ্য রত্বাকরের বাল্ীকিতে অথবা মূর্থ কালিদাসের কবি 
কালিদাসে বূপান্তর-সম্বন্ধে ষে কিংবদস্তী প্রচলিত আছে, তাহা এই প্রাচীন 
বিশ্বাসেরই প্রমাণ দেয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজ পুরাবিদ্‌ বিডির বিবরণে কবি সিভমনের 
স্বপ্রযোগে গীতিশক্তি-লাভের কাহিনী বিবৃত আছে। ইহাও প্রমাণ করে যে 
(সেকালের মানুষ প্রতিভাকে দৈবপ্রভাবন্ধপেই গণ্য করিত। কিন্তু বিচার করিয়া 
দেখিলে এপ বিশ্বাসের মূলে কোন প্রাকৃতিক সত্য বা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পাওয়! 
যায় না। 


বস্ততঃ প্রতিভা আকম্মিক কোন একটা লোকোত্তর শক্তির প্রভাব নহে-_ 
ইহা মানুষের ম্বভাবজ অসাধারণ শক্তি। এ জগতে মানুষ রুচি, প্রকৃতি ও 
শক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে । তাহাদের এক এক জনের মধ্যে 
এক এক প্রকার শাঁক্ত অন্তনিহিত থাকে । এসকল বিভিন্ন শক্তিরই উৎকৃষ্ট 
' এক শ্রেণীকে প্রতিভা বলা যাইতে পারে। অবশ্ত প্রতিভাও বিভিন্নমুখা হইয়া 
থাকে। প্রতিভার অভাবে রামা-শ্টামা সকলেই যেমন কালিদাস বা সেক্ষপিয়র 
হইতে পারে না, প্রতিভার সন্ভতাবেও তেমনি কালিদাস আধভষ্ট হইতে পাবেন 
'না। নিউটনের পক্ষে সেক্ষপিয়র হওয়ারও সাধ্য ছিল না। 

সে যাহাই হউক, প্রতিভা যে স্বাভাবিক শক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
উহা! শিক্ষা-নিরপেক্ষ নহে । সেক্ষপিয়রের বা মহাকবি কালিদাসের জীবনকথায় 
ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । কল্পনার পুত্র” বলিয়া অভিহিত যে সেক্ষপিয়র, 
তাহারও যে ব্যাপক অধ্যরন-অভিজ্ঞতা ছি, সে সত্য আঙওকাল দ্বীকৃত 
' হইয়াছে । আমাদের কালিদাসও পৃৰবতী কাব্য-সাহিত্য পুরাণাদি সক্ল বিষয়ে 
যে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন, তাহার ও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া! যায়। ইহা হইতে 
সিদ্ধান্ত ্বভাবতঃই এই হয় যে প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ নহে । অবশ্য শিক্ষা হইতে 
বিদ্যাগয়ে সীমাবদ্ধ অধ্যয়ন বুঝায় না । জগতের বৃহত্তর শিক্ষায়তন মন্যসমাজ, 
বিভিন্ন গ্রন্থে ও উদ্ধার প্রকৃতির মধ্যে বিস্তারিত। প্রতিভাশালী ব্যক্তি যত্ব ও 
মনোযোগসহকারে এইগুলি হইতে পধীঞ্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়! থাকেন। 

শিক্ষার বাহ্‌ চমকে মুগ্ধ কোনো কোনো ব্যক্তি প্রতিভাকে স্বভাবজ শক্তি 
বলিয়! স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে প্রতিভা অভ্যাস বা মনোষোগমাজ্ঞ। 
পুন£পুনঃ প্রয়াসের ফলে অথবা গভীর অভিনিবেশের দ্বারা মানুষ যে অনন্ত- 
সাধারণ শক্তিলাভ করে, তাহাকেই এই দল প্রতিভা বলিয়া থাকেন। কিন্ত 


প্রতিভা ৪১৩ 


অভ্যাস ও মনোযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই মত গ্রহণযোগ্য 
হয় নাঁ। অভ্যাস যাহা আছে তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রয়াসে আয়ত্ত করিতে পারে 
মাত্র, কিন্তু নৃতন ন্থষ্টি তাহার সাধ্যাতীত। কাজেই ইহান্ডে প্রতিভা বলা 
সঙ্গত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মনোধোগ স্বৃতির সহায়কমাত্র | একটি বস্ত থাকিলেই 
তাহাতে মনোযোগ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে, এবং মনোযোগ যত গভীর হয় ততই 
তাহ ম্মরণে গাখিয়া ষায়। কিন্ত যাহা নাই তাহার স্থষ্টি তো মনোযোগের সাধ্য 
নহে। তবে উহাকে প্রতিভ। বলা যাইবে কি করিয়া? নৃতন স্থিক্ষমতাই 
প্রতিভার মৌলিক লক্ষণ। অভ্যাস বা! মনোযোগে তাহা অবর্তমান। 

কিন্তু প্রতিভার স্ফুরণের পক্ষে অভ্যাস ও মনোখোগের উপযোগিতা আছে । 
কারণ, এই ছুইটির দ্বার! পুরাতন ও বর্তমান বিষয়গুলি আয়ত্ত করা সহজ হয় 
এবং তাহাতে নৃতন স্থটি বা আবিষ্ষারের পথ স্গম হয়। সুতরাং অভ্যাস 
ও মনোযোগ প্রতিভার প্রয়োজনীয় সরকারী, কিন্তু প্রতিভা শ্বাভাবিক অনম্া- 
সাধারণ হষ্টিশত্তি | *" 

প্র, ২। রাজকুষ্ মুখোপাধ্যায়ের ধ্প্রতিভাঃ-শীর্কক প্রবন্ধের 
বিষয়বস্তুর আলোচনা কর। 


উ.। সংক্ষিগুসার ও আলোচনা দেখ। 
প্র, ৩। “স্তাহার। ভগবানের পালনশক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু 
বিধাতার স্্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।” 


(ক) এই অংশে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? (খ) কি অর্থেকি বস্তকে 
পালনশক্তি এবং কি বস্তকেই বা সুষ্টিশক্তি বল। হইয়াছে? (গ) ইহাদের উৎস কি? 


উ.। (ক) এই অংশে 'প্রতিভা' প্রবন্ধের লেখক রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
দক্ষ বা পারদর্শী ব্যক্তিদের কথা বলিয়াছেন । ধাহারা অন্যের আবিষ্কৃত তত্ব বা 
নিয়মনীতি অনুসরণ ও অগ্ুশীলন করিয়া সেই সেই বিষয়ে বিশেষ পারদশিতা লাভ 
করিতে পারেন তাহারা দক্ষ ব্যক্তি মাত্র, সত্যকার প্রতিভাশালী নহেন। এখানে 
এইরূপ দক্ষ ব্যক্তির কথাই বল! হইয়াছে । 

(খ)" মানুষের অন্তনিহিত শক্তিগুলির মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে । একপ্রকার 
শক্তি যাহা আছে তাহাকে চর্চা ও চেষ্টা ছার? বাচাইয়] রাখে, বাডাইয়াও তোলে । 
নিপুণ কৃষক বীঞ্জ তৈয়ারী করিতে পারে না বটে, কিন্তু সযত্ব লালনে সে বীজ 
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হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের বিকাশ সহজ্জ করিয়া দিতে পারে। তাহার 
এই দক্ষতা পালনশজিির পরিচার়ক। যে শক্তি এইরূপে অন্যের উদ্ভাবিত তত্ব 
বা বন্ধকে অন্তশীলন দ্বারা উৎকর্ষ দান করে, তাহাই পালনশক্তি। ইহা! 
কমদক্ষতারই নামান্তর | 


ষে শক্তিবলে মাচয আবিষ্কার, উদ্ভাবন কা সম্পূর্ণ নৃভন কিছু প্রস্তত করিতে 
পারে, সেই শক্তিরই নাম স্য্টিশক্তি। মহযি বালীকি এই শক্তিবলেই রামায়ণ 
রচনা করিয়াছিলেন । রামায়ণের মধ্যে একটা কল্পনার জগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
উহা যেন নৃতন একটা ব্রহ্মাণ্ড। বাল্মীকি নৃতন জগতের স্্টিকরতা। তাহার 
প্রতিভার ন্তায় শক্তিকেই এখানে সৃষ্টিশক্তি বলা হইয়াছে। 


(গ) লেখক এই ছুইপ্রকার শক্তির উত্স যে ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়াছেন । 
ভগবানকে আমর স্যষ্রক্া, পালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা এই তিন ব্ূপে জানি। 
হ্যটিকঠাহিপাবে তিনি বিশ্ব রচনা করেন । পালনকগ্া হষাবে তিনি বিশ্বকে 
পালন করেন ব| রক্ষা করেন। তীহার হষ্ট মাচষ তাহার এই তিন শ্রেণীর 
কোনো-না- কোনো শক্তির বিশেষ অধিকারী হয়। কাহারও মধ্যে দেখা যায় 
স্থজনীশক্তি। কাহারও মধ্যে শুধু দক্ষতা বা পালনশক্তি। সুতরাং এইসকল শক্তি 
সমজাত-- ইহাদের উৎস ভগবান্‌। 


প্র.৪। “কল্পনার পুত্র“ ও 'স্রম্বতীর বরপুত্র- এই দুইটির 
'পার্থকা কি? কাঙহাদের সম্ধন্ধে এ কথ। বল। হইয়াছে? 

উ.। “কল্পনার পুত্র ও 'সরম্বতীর বরপুত্র"_এ দুইয়ের অর্থে মধো মৌলিক 
পার্থক্য নাই । উভয়েকই অর্থঃ শিক্ষা-নিরপেক্গভাবে অলৌকিক শক্তিসম্পর 
পুরুষ । কিন্তু নিছক শবার্থ দেখিতে গেলে দুইটির অর্থগত পার্থক্য আছে। 
কলনার পুত কথাটি করবি 0171600-এর 117801515১8 91১111,-কথারই বাঙলা 
অন্বাদ। মিল্টন ইংরেজ কবি । ০০৮ বা কল্পনাকে গ্রীসদেশে দেবীরূপে 
কল্পনা কর! হয়, কিন্তু ইংলগ্ডে নহে । তাহা ছাড়া কথাটির সহিত কোনোনপুর্ব 
কাহিনীরও সংযোগ নাই। হ্বতরাং ইহার অর্থ-_অপুধ কল্পন!শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। 
দ্বিতীয়টির অর্থ-_বিগ্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ সরস্বতীর নিকট বরপ্রাপু শেষ 
সন্তান। ইহার সহিত বে পূর্বকাহিনীটি জড়িত আছে, তাহাতেও এই অর্থই 
সমর্থন লাভ করে। 


প্রতিভা ৪১৫ 


“কল্পনার পুত্র' বলিতে সেক্ষপিয়রকে বুঝানো হইয্াছে । মিল্টন তাহাকে 
এইবপভাবে অভিহিত করেন। অনেকের ধারণা সেক্ষপিযর অশিক্ষিত 
ছিলেন। কেবল অপূর্ব পর্যবেক্ষণ ও সহজাত কল্পনাশক্তিবলে তিনি বিশ্ববিশ্রুত 
কবি-কীতির অধিকারী হইয়াছিলেন | এইক্তন্তই মিপ্টন তীহাকে “কল্পনার পুত্র" 
বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন । “সরস্বতীর বরপুত্র বলিতে মহাকবি কালিধাসকে 
বুঝানো হইয়াছে । কথিত ত্াছে যে কালিদাস প্রথমে অতিশয় মূর্খ ছিলেন। 
অবশেষে সরম্বতীর বর লাভ করিয়া তিনি মহাকবি হইয়া উঠেন। এইজন্য তিনি 
সরস্বতীর বরপ্রাপ্ধ বলিয়া কথিত হন। 


প্র,৫। প্রনথ চৌধুরী মহাশয়ের বণিভ মমন্ত্রশক্তি' ও রাজকুষঃ 
সুখোপাধ্যায়ের আলোচিত ধ্রতিগা'র জাদৃষ্ট বৈসাদৃশ্য বিচার 
করিয়া! একট। তুলনামূলক আলোচন। লেখ । 

উ.৭ 'মস্ত্রশক্তি' বলিতে প্রমথ চৌধুবী মহাশয় যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহাকে 
ব্াজ্রুষ্ণবানুর ভাষায় দেবান্ুগৃহীত শক্তি বলা চলে । বর্তমানে মাগ্ব বাধাকে 
প্রতিভা বলে, রাজরুষ্ণবাবুর মতে তাহাকেই এককালে লোকে এশী শক্তিরূপে 
ধারণা কর্িত। তাই প্রাচীনকালে এইরূপ শক্তিশালী ব্যক্কিগণকে দ্রেবানগৃহীত 
বিয়া গণ্য করা হইত। দন্্য রত্বাকরের বাল্মীকিতে রুপাস্তর বা মূর্খ 
কালিদাসের কবি কালিদাসে পরিণতি-সম্বন্ধে ষে সকল কিংবদস্তী প্রচলিত আছে, 
সেগুলি এই দৈবী শক্তির কথাই প্রচার করে। শুধু এদেশে কেন-_ ইংলগের 
কবি সিডমনের গীতিশক্তিলাভ-সম্বদ্ধে যে কাহিনীটি শোনা যায়, তাহার মুলেও 
প্রতিভা ষে ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি এইরূপ একটা বিশ্বান আছে । প্রমথবাবুর “মন্ত্রশর্তি'ও 
এইক্ধপ দেবান্তগৃহীত | প্রাচীনদের মতো তাহার মত এই যে, “পৃথিবীর সব 
খেলাতেই তিনি দিখ্বিজয়ী হন? ধার শরীরে এই ঠ্দবশক্তি ভর করে।” 


প্রমথবাবুর দেবতার ভর; কথাটার মধ্যে একটা গ্রীক শব্দের আশ্চর্য অন্ঃবাদ 
লক্ষ্য করা বায়। যে শক্তিবলে মান্য সংসারে লোকোতর কীতি অর্জন করে, 
গ্রীক্গণও তাহাকে দেবতার ভরজনিতই জ্ঞান করিত। তাহাদের ভাষায় 
97-19০9-100৪ বা! দেবতার ভরই সকল্গ কীতির প্রেরণামূলে রহিয়াছে বলিয়া 
বিবেচিত হইত। প্রমথবাবুর ৪ ঠিক সেইরূপ মত | কিন্ধু মন্ত্র বলিলেই অভ্যাস 
ব! দীক্ষা গুরুর কথ! যনে হয়। প্রমথবাবুর মন্ত্রুরুর নিকট দীক্ষালন্ধ নিয়মিত 
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অভ্যাসের যোগ্য মন্ত্র৪ নহে । রাজকরুষ্বাবু যাহাকে প্রতিভা বলিয়াছেন, 
ইহ! প্রায় তাহাই । ইহার স্বরূপলন্বন্ধে অবশ্য তিনি কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি শধু ইহাই বলিয়াছেন যে, এই ঘন্ত্রশক্তি 
সেই শক্তি যাহার বলে সামান্য মানষও অসামান্য কীতি-অর্জনে সমর্থ হয়। ইহ 
যে কখন, কেন এবং কাহার উপর দেখা দেয় তাহা বল ছুফষর। এইটুকু 
মাত্র বুঝিতে পার' যায় যে ঈশ্বর পাটনীর মতো ছুই-একটি মাচষই জন্ুস্থত্রলন্ক 
কোনে একটা দুজ্জেয় আত্মিক বা মানসিক শক্তির আকর্ষণে এই টব প্রভাব 
বা মন্ত্রশক্তিকে নিজের উপর ভর করাইতে পাবে । অতএব ইহা অন্রশীলনের 
বিষয় নহে--টদব ব্যাপার | 

রাজকুষ্ণবাবুর প্রতিভা ফলশ্রুতির দিক্‌ দিয়া মন্ত্শক্তিরই তুল্য । বস্ততঃ ইহাঁও 
সেই অসাধারণ শক্তি যাহ! মানষকে অনন্যসাধ্য কার্ধসাধনে সামর্থ্য দেয়। কিন্তু 
ইহা মাভষেরই প্রকৃতিগত বস্ত-_-কোনে প্রভাব নহে। প্রত্যেক মানুষই 
এ জগতে কোনে! নাকোনে! শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এসকল খক্তিরই 
কোনে! একট! যখন উৎকর্ষ লাভ করিয়! কাহারও মধ্যে বিকশিত হইয়! উঠে, 
তখন তাহাকে প্রতিভা বলা হয়। অনশ্ঠ এই উৎকর্ষের পথ অন্রশীলন-নিরপেক্ষ 
নহে। শিক্ষাসে বিদ্যালয়েই হউক বা প্রতিবেশগতই হউক-- প্রতিভার 
বিকাশের সহায়ক । তাই বলিয়। প্রতিভা কেবলমাত্র অন্শীলনেই লভ্য নহে, 
ইহা অভ্যাসজাতও নহে, মনৌযোগের ফলও নহে-__ইহা অন্রশীলনবিকশিত 
মানুষের শ্বাভাবিক শক্তি । ইহা স্থলভাবে রাজকৃষ্ণবাবুর মত। 

স্পষ্টতঃই তাহা! হইলে মমন্্রশক্তি' ও “প্রতিভার এইদিক দিয়া সাদৃশ্য ষে 
উভয়ই দেবদত্ত। ত্বব প্রতিভা অনুশীলনসাপেক্ষ, মন্ত্রশক্তি সেরপ নহে। 
দ্বিতীয়তঃ, 'মস্ত্রশক্তি' মানুষের প্ররুতিগত দুজ্ছেয়ি এবং অসাধারণ ক্ষমতা বটে, 
তবে তাহা কীত্তির প্রত্যক্ষ কারণ নহে । উহার বিশেষত্ব এই যে, উহা একটা 
অলৌকিক প্রভাব বা দ্রেবতার ভর আবাহন করিয়া আনিতে পারে। মানুষের 
মধ্যে যখন এইরূপ দৈব্য প্রভাব দেখা দের, তখনই সেই মানুষ লোকোত্তর মহিমার 
কার্ধাসাধনে সমর্থ হয়। সেইজন্ প্রতিভাহীন সাধারণ মানুষও এই শক্তিবলে 
কল্পনাতীত সাফল্য ও কীত্তির অধিকারী হইতে পারে । রাজকুষ্খবাবু প্রতিভার 
ক্ষেত্রে বাহাশক্তির এই আকম্মিক আবির্ভীব শ্বীকার করেন না। *মন্ত্রশক্তি'র 
সহিত 'প্রতিভা'র দ্বিতীয় পার্থক্য । 


প্রতিভা ৪১৭ 


ব্যাকরণ ও রচনা 


হ্যা £ নৃতনপথদর্শী-_-নৃতন পথ ( কর্মধারয় )$ তাহা দর্শন করে যাহারা! 
€(উপপদ-তৎপুরুষ )। বিজ্ঞানবিদ_ বিজ্ঞান জানেন (বিদ্‌শ্জান) যিনি 
( উপপদ-তৎপুরুষ )। কণঠস্থ--কঠে থাকে যাহা! €( উপপদ-তৎপুরুষ )। নুতন- 
্রঙ্মাগ্ হষ্থি-কারিণী-_ নৃতন ব্রহ্মাণ্ড ( ক্ণধারয় ); তাভার প্রি (৬ঠীতৎপুরুষ ) 
তাহা করে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গে )। প্রত্যক্ষ-_ অক্ষির সম্মুখে 
( অব্যয়ীভাব )। লর্ধবিগ্যাবিশারদ-_-সব বিদ্াা (কর্ণধারয় ); তাহাতে বিশারদ 
€ "মীতৎপুরুষ )। সঙ্গীতরসাস্বা্-বিহীন - সঙ্গীতের রস (৬ঠীতৎপুরুষ )) 
তাহার আম্বাদ (৬ঠীতৎপুরুষ ); তাহার দ্বারা বিহীন ( ৩য়াতৎপুরুষ )। 
সাহিত্যরসপান--সাহিত্যের রস (৬ঠীতৎপুরুষ 1; তাহা পান ( ৬ঠীতৎপুরুষ ) 
অকিঞ্চিৎ-কিঞ্িৎ করে যাহা! (উপপদ-তৎপুরুষ )% নয় কিঞ্চিৎকর €(নঞ.- 
তৎপুরুষ )1। তরুলতাশৃন্ব-_তরু এবং লতা (হন্ব); তাহাদের ছার! শুন্ত 
( ৩য়াতৎপুরুষ )। বল্লরীপল্পববিভূষিত--বল্লরী এবং পল্লব (ছন্দ); তাহাদের 
সবার! বিভূত ( ৩য়াতৎপুরুয )। মনম্তপ্টি-সাধনার্থ_মনের তুষি (৬ীতৎপুরুষ) ? 
তাহার সাধন (৬ঠীতৎপুরুষ ); তাহার জন্রা ইহা ( নিত্যদমাস )। অলৌকিক 
শক্তিসম্পন্ন__নয় লৌকিক ( নঞ তৎপুরুষ )); অলৌকিক শক্তি ( বর্মধারয় ) 
দ্বার সম্পন্ন ( ৩য়াতৎপুরুষ )। অভিনবতত্বমন্দিবে--অভিনব তত্ব (কর্মধারয় ); 
তাহার মন্দির ( ৬ষীতৎপুরুষ ), তাহাতে। 

প্রক্রর্ভি-শ্রভ্যক্স £ প্রাধান্ক_ প্রধান +ব্যঞ. (ষ)। আকন্মিক-- 
অকল্মাৎ+ইক্‌(ইক)। তাৎকালিক-_-তৎকাল+ঠক্‌ (ইক )। 

ন্বিক্েস্পাম্্রসান্তে বাক্ষ্যেল্র শক্ত্রিন্যভন্ম £ তাহার! ভগবানের 
পালনশক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু বিধাতার স্বপ্তিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন 
( যৌগিক )--তাহারা ভগবানেক পালনশক্তি পাইলেও বিধাতার হৃহিশভ্তিতে 
বঞ্চিত বহিয়াছেন ( সরল )। 

প্রতিভা যে দেবদত্ত এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় ( নেতিবাচক )--প্রতিভা থে 
দেবদত্ত এ কথ! আংশিকভাবে সত্য ( অস্ভিবাচক )। 

আমরা এরূপ বলি না যে, ইহ! শিক্ষানিরপেক্ষ-__আমরণ এক্ধূপ বলি না যে, 
ইহা শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না! (“শিক্ষানিরপেক্ষ” কথাটির সমাস ভাঙিম! 
ব্যবহার )। [উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ ] 

উ গছ্য---২৭ 


৪১৮ মি0পু্৪ 0ম. পাঠ-সংকলন 


সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ--সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমের অপেক্ষা 
রাখে (“পরিশ্রমসাপেক্ষ' কথাটির সমাস ভাডিয়1 ব্যবহীর )- কোনোপ্রকার 
উন্নতিই পরিশ্রযনিরপেক্ষ নয় (নেতিবাচক )। 

যত্বুখীলই রত্ুলাভে অধিকারী (সরল )-_ষে যত্বশীল, সে-ই বুতুঙ্গাভে 
অধিকারী (জটিল )। 

যে কালিদাস “সরন্বতীর বরপুক্র* তিনিও অধ্যয়নশৃন্ত ছিলেন না ! জটিল )-_ 
“সরম্থতীর বরপুত্র' কালিদাস অধ্যয়নশৃন্ত ছিলেন না ( সরল )__-ষে কালিদাস 
“সরম্বতীর বরপুত্র' তিনিও কি অধ্যয়নশূন্া ছিলেন (প্রশ্নবোধক )? 

কালিদাস যে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই (নেতিবাচক) 
--কালিদাস যে লেখাপড। শিখিয়াছিলেন তাহা সন্দেহাতীত ( অস্তিবাচক )। 

যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা! হইলে কি কালিদাস 
হইতে পারিব (প্রশ্ববোধক )1?-যপ্দি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, 
তাহা হইলে কালিদাস হইতে পারিব ন1 (নেতিবাচক )1 

অভ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা সহজ হইবে 
(সরল )--য্দি আমর অভ্যাসের প্রঞ্কৃতি বিবেচনা করি” তবে এ বিষয়ের 
মীমাংস। সহজ হইবে (জটিল )। 

প্রতিভার যেটি প্রধান লক্ষণ, মনোযোগে সেটি নাই (জটিল )-_ প্রতিভার 
প্রধান লক্ষণটি মনোযোগে নাই (সরল )। 

প্রতিভাকে মনোযোগমাত্র বল] যাইতে পারে না-প্রতিভাকে মনোষোগ 
মাত্র বলিতে পাত্রি না ( বাচ্যাস্তর )। 


ন্রাক্ক্য-লরলন্না ২ প্রাধান্ত £ উদ্যোগী পুরুষই সংসারে প্রাধান্ক লাভ 
করেন। আছ্ন্ত £ তোমার পত্রথানি আমি আগ্যন্ত পাঠ করিয়াছি । 


তাৎকালিক £ তাৎকালিক প্রথা অন্থসারে বিধব1 স্বামীর চিতাগ্নিতে প্রাণ 
দিলেন । 

পক্ষপাতী £ পক্ষপাতী বিচারকের দ্বার কখনও ন্তায়বিচার হইতে পারে 
না। 


পুনরুদ্ধার £ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ এমনভাবে লুপ্ত হইয়াছে তাহাদের পুনরুদ্ধার 
বোধ হয় অসস্ভব। 


মহাতা! রামমৌহন 
শিবনাথ শাস্ত্রী 


০তনত্ধক-সপক্রিঙল্স- পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পর্ী” দেখ । 


শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙলার নবযুগন্রষ্টাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 
পরিচয় পপ্রীতে তাহার জন্ম, জীবন ও কর্মসাধনার মোটামুটি ইতিহাল আছে। 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলিয়াছেন__পাশবনাথ ছিলেন একাধারে কবি, 
সাহিত্যিক, ধর্মপ্রচারক, সমাজসংস্কারক, লোকপেবক এবং স্বাধীনতার উপাসক।” 
কিন্ধু শিবনাথের বিতর কর্মসাধনার মুলে সতাকার যে ব্যক্তিম্বূপটির সন্ধান 
পাওয়া ধায় তাহা মূলতঃ সাহিত্যিক। শিবনাথ তীর অপরিমেয় শক্তিকে 
সাহতাক্ষেও্র সংহত করিলে অক্ষয় সম্মানের অধিকারী হইতেন। কিন্ত মহুধি 
দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য কেশবচন্দ্র--এই দুইজন শক্তিশালী সাহিত্যিকের মতে 
সাহত্যিক শিবনাথ ধর্ম ও সমাজসংস্কারব্রতে আত্মবলি দিয়] গিয়াছেন। অমনন্থী 
বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছেন-“এক সময়ে শবযোজ্ধনার কুশলতায় 
শিবনাথ বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
কোনে! কোনে দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে, এব্যিয়ে তার সমকক্ষ আর কেহ 
ছিপেন কিনা সন্দেহ। প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও স্থ্রসিক কবিরূপেই বাঙলা 
সাহিত্যে ও বাঙালীসমাজে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়। এমন কি, 
পরে ব্রাহ্মলমাজের নেতৃপদ পাইয়! ব্বদেশের ধর্মচিন্তায় ও কর্মজীবনে তিনি ঘ! 
কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিক সাহিত্যশক্তি ও কবি প্রতিভার 
সেবায় একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিলে, বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের ও 
সযাজঞ্'বনের ইতিহাসে তাদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান পাইতেন সন্দেহ নাই। 
আর ব্রাক্মপমাজেও তিনি যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকৃতপক্ষে, 
তার বাগ্সিতাশক্তি ও সাহিত্যসম্পদের উপরেই গড়িয়৷ উঠিয়াছে*** ।” 


শুন ও মাক -্রপ-_মহাত্বা রামমোহন? প্রবস্ধটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 
ধপ্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড হইতে সংকলিত । মূলে প্রবন্ধটির নাম “মহাত্বা রাজা 
রাখমোহন রায়", পাঠ-সংকলনে 'বাজা? ও “য়ায়” কথা ছুইটি বাদ দেওয়া হইয়াছে । 


৪২৯ ০৪ 0» পাঠ-সংকলন 


“মহাজ্সা! রামমোহন+ প্রবন্ধে লেখক রামমোহনের চরিক্রমাহাত্যই বর্ণনা 
করিয়াছেন । রাজা রামযোহনের কশ্মবহুল বিচিত্র জীবনকথা এই প্রবন্ধে স্থান 
পায় নাই, ইহাতে এত স্থানও নাই। শাস্্ী মহাশয়ের উদ্দেশ্য রামমোহনের 
মহান আত্মাকেই আমাদের চক্ষু সম্মুখে তুলিয়া ধরা। রামমোহন মানবের 
আত্মাকে পবিজ্র জ্ঞান করিতেন এবং সকল মানবাত্মাকে এক পরমাত্মার 
অঙ্গীভৃত মনে করিতেন। এইজন্থই নিপীভিত মানুষমাত্রই-_-সে যে-দেশেরই 
হউক নাকেন-তাহার পরম আত্মীয় ছিল । রামমোহনের শ্বাধীনতাকামন। এবং 
পরাধীনের জন্য তীব্র আবেগ-_-এ সবেরই মূলে ছিল এক প্রত্যয় £ সকল আত্মা 
পরমাত্মার অংশ | এইপানেই তাহার বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল প্রেরণা, এইখানেই 
তাহার মহান্‌ আত্মার প্রসার, বিপুল মহত্ব । এই প্রবন্ধে লেখক রামমোহনের 
এই স্বরূপটিই আমাদের সম্মুখে বিশ্লেষণ করিয়া ফুটাইয়াছেন | সেইজন্ই ইহার 
শিরোনাম, শুধু রামমোহন” নহে, “মহাত্মা রামমোহন” । বলা বাল্য, এই 
শীর্ষনাম সম্পূর্ণ সার্থক । 

নহ্মাল্শোকম্নামহাত্মা রামমোহন+-শীর্ষক রব একটি উৎক্ট চরিত- 
কথা । শিবনাথ শাস্বী মহাশয় রামমোহনকে এই প্রবন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ 
হইতে দেখিয়াছেন । রামমোহন যে সত্যই মহাত্মা, ইহা তিনি তাহার জীবনের 
স্থনির্বাচিত কয়েকটি ঘটন বিশ্লেষণ করিয়া! দেখাইয়াছেন | শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 
রামমোহনের যাবতীয় শক্তি ও মহত্ব একটি উৎস হইতে উৎসারিত। সেন 
উত্পটির কথা তিনি প্রবন্ধের স্থচনাতেই বিবুত করিগাছেন | বলিয়াছেন ষে 
মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্র জ্ঞান করিতেন এবং এই মানবাত্মাকে 
পরমাত্মার অংশ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। এই উপলব্ধিই ছিল তাহার অফুরস্ত 
মানবপ্রেম, স্বাধীনতা প্রয়তা, শ্বাবলম্বন, আত্মমর্যাদা ও সংগ্রামশক্তির মূলে। 
ইহাই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধটির সারকথা। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি 
রামমোহনের আত্মার মহত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন । প্রবন্ধটির দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইল 
লেখকের বাস্তবধমিত। । রামমোহন কেন বড় হইয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যায় তিনি 
বিন্দুমাত্র ভাগ্যনাদিতার আশ্রয় লন নাই। মানুষ তাহার ভাগ্যবিধাতা--এই 
কথাটাই রামমোহনের জীবনের মধ্য দিয়! তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। 
প্রমাণ যতটাই হউক, লেখকের মধ্যে নবধুগের বাস্তবদৃ্তি স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। 
উননিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাওলাদেশে যে নবজ্জাগরণের সাড়া পড়ে, তাহাতে 


মহাত্মা রামমোহন ৪২১ 


পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সাধনার প্রতি একট আত্যন্তিক শ্রদ্ধ! মিশিয়া ছিল। আর 
সেই বিজ্ঞান-সাধনা ছিল মূলতঃ পুকুষকারে বিশ্বাদী। শিবনাথ শাস্বী সেই 
বিশ্বাসে ভর করিয়াই রামমোহনের চরিত্র ও মহত্ব রামমোহনেরই সাধনার 
ফলশ্রুতিরূপে বর্ণন। করিয়াছেন । এতবড় একট] মহাপুরুধকে তিনি মানুষই 
রাখিয়াছেন, এশী শক্তির অভিব্যক্তি আরোপ করিয়া তিনি তাহাকে অতিমানব 
করেন নাই। এই ব্যাখ্যার মধ্যে লেখকের উপর মানবধর্নের প্রভাব বুঝা যায়। 


প্রবন্ধটি আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগের লেখা । কিন্ত ইহার প্রাঞ্জলত। 
ও বাধুনি সত্যই প্রশংসনীয় । শব্দ ও বাক্যের যোজনায় লেখকের এমন 
ধঘথাযোগ্যতাবোধ আছে ষে, বক্রব্যবিষয় সর্বত্র স্বচ্ছ হইয়া! উঠিয়াছে। ইহার 
মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র অবান্তরতা নাই । শ্রদ্ধার উচ্ছাস এখানে ছুই-একটি 
বিন্ময়স্চক কথাতেই সংযত । বাঙলা গন্চের আদর্শ-হিসাবে তাই প্রবন্ধটি 
আজ ও 'অন্ুকরণযোগ্য'। 


রাজা রামমোহন রায়ের অনেক কথা অনেক কীতি আমর! জানি। কিন্ত 
তাহার চরিত্রের থার্থ স্বরূপটি আর কোনো! প্রবন্ধে এত অল্পে এত সুন্দরভাবে . 
স্পষ্ট হয় নাই। শিবনাথ শাস্ত্রীর এই কৃতিত্ব কিন্তু নিছক ভাষার নৈপুণ্যে 
নহে। বস্ততঃ এইখানেই তাহার সাহিত্যিক গুণের পরিচয়! ব্ামমোহনের 
জীবন হইতে তিনি যে ঘটনাগুলি বলিয়াছেন, সেগুলি এক এক ঝলকে তাহার 
চরিত্রটি উদ্ভাসিত করিয়া তোলে । এই নির্বাচনের দক্ষতার সহিত যুক্ত হইয়াছে 
লেখকের অনায়াসপিদ্ধ মনোরম বর্ণনভঙ্গী | রামমোহনের আবেগ ও উত্তেজনার 
বিবরণগুলির মধ্যে একটু নাটকীয়তাও আছে । কিন্তু চরিত্রবিচারে এ বিষয়ে 
লেখকের সংযম না থাকিলে যুক্তি ও খিঙ্লেষণ দুর্বল ও শ্লথ হইয়া পডে। তাই 
শাস্ত্রী মহাশয় সদাই সংযত। প্রত্যেকটি বিবরণশেষে সুকৌশলে তিনি 
দিদ্ধান্তটির সমাহার করিয়াছেন। 


সল্ক্িগুত্নাল্র- রামমোহন মানবাত্মাকে পরমাত্বার অংশঙ্ঞানে শ্রঞ্থ 
করিতেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক যে-কোনো কারণে এই মানবাত্মার দাসন্ 
ও লাঞ্ছনা তাহার সহনাতীত। এই কারণে পৃথ্থবীর সকল স্বাধীনতাকামী 
জাতির আন্দোলনের প্রতি তাহার আন্তরিক সহান্বভৃতি ও সমর্থন ছিল 1 
ফোনে জাতির ম্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়াছে শুনিলে তিনি মর্মাহত কইতেন । 


৪২২ 0৭2৪ ০ম পাঠ-সংকলন 


অস্ট্রিয়ার নিকট ইটালীয় দেশপ্রেমিকগণের পরাজয়ের সংবাদ যেমন তাহা 
পক্ষে বেদনাদায়ক হইয়াছিল, তেমমি »্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাঁসন প্রবতিত 
হওয়ার সংবাদ তাহাকে আনন্দে উৎফুল্ল করিয়াছিল । ত্বাহার উর্ধ্বতন কর্মচারী 
ডভিগবী সাহেবের সাঙ্গ্য এই যে, রামযোহন ফরাসী বিপ্লবের সংবাদ জানিবার 
জন্য অধীর আগ্রহে বিলাতী ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন এবং স্বাধীনতা-পক্ষের 
পরাক্য়-সংবাদ পাইলে কাদিয়া ভাসাইতেন। উত্তমাশা অস্তরীপে জাহাজে 
পড়িয়া গিয়া তাহার পা ভাঙিয়াছিল? কিন্তু একখানা ফরাসী জাহাজে 
জনগণের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন দেখিয়া তিনি সকলের নিষেধসত্বেও 
ভাঙা পা লইয়াই সেই পতাকা অভিবাদন করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলেন। 

রামমোহন যখন ইংলগ্ডে ছিলেন, তখন পার্লামেন্টে জনগণের অর্ধিকার 
বৃদ্ধির প্রস্তাব-সংবলিত “রিফর্ধ বিলের, আলোচন! চলিতেছিল। তিনি এমন 
আস্তরিকতার সহিত এই বিলের সমর্থন করিয়াছিলেন যে, ইহা পাস না" হইলে 
বুটিশ অধিকার ছাডিয়া স্বাধীন আমেরিকায় বসবাসের সংকল্প প্স্ত ব্যস্ত 
করিয়াছিলেন । এমন স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও মানবাত্মার মহত্বজ্ঞান সত্যই দুর্লভ । 

এই ম'নধাত্মার মহত্বজ্ঞানই রামযোহনের চরিত্রে আত্মমধারাোবোধ আনিয়া 
দিয়াছিল। একটি ঘটনায় ইহা অত্যন্ত পরিস্ফুট। '্যষ্ঠমাসের এক অপরাহ্ছে 
রামমোহন অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাহার বন্ধু এডামের বাডিতে গিয়া জল 
চাহিলেন। জল পান করিয়া একটু ম্স্থ হইবার পর তিনি যাহা! বলিলেন 
তাহায় মর্ম এই যে, বিশপ মিডলটন পদোন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে 
খুস্টধর্ম গ্রহণ করিতে “বলিয়াছিলেন এবং এইভাবে তাহার অন্তরে নিষ্ুরতম 
আঘাত হানিয়াছেন, কারণ এই প্রলোভনে তূলিবার মতো হীনচিত্ত তিনি নন। 
এই ঘটনার পর আর রামমোহন বিশপের মুখদর্শন করেন নাই । টবষয়িক স্থখের 
প্রলোভন দেখাইয়] ধর্মাস্তরী করণের প্রচেষ্টাকে তিনি অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়। 
মনে করিতেন । 

ইহ ছাড়া তাহার অসীম আত্মনিভরশক্তির উৎসও ছিল এই মানবাত্মার 
মহত্রজ্ঞান। আত্মশক্তিতে গভীর বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি বীরের স্তায় সকল 
বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিতেন। বুল্ডগের কামড়ের মতো ফে 
কাজ তিনি একবার আরস্ত করিতেন, কিছুতেই তাহা শেষ না করিয়া! ছাড়িতেন 
না। বাধাবিস্ তাহাকে বিচলিত না করিয়া বরং আনন্দই দান করিত। 


মহাত্মা রামমোহন ৪২৩ 


বস্ততঃ বিপদ্‌, ম্বতাভয় বা মানষের বিরোধিতায় আরন্ধ কার্ধ ত্যাগ করাকে 
তিনি কাপুরুষতা ও আত্মশক্তির অবমানন। বলিয়া মনে করিতেন। ব্যাপটিস্ট 
মিশন প্রেস তাহার 11) 81098169606 00111850150 61016 ছাপিয়া 
দিতে অসম্মত হইপে তিনি নিজব্যয়ে ছাপাখানা স্থাপিত করিয়া তাহাতে 
ব$খানি ছাপিরাছিলেন। ডফ. সাহেব কলিকাতায় প্রথম মিশনারী স্কুল স্থাপন 
করিতে গিয়া শহরবাসীর প্রবল বিরোধিতা ও অসহযোগের সম্মুখীন হইয়া- 
ছিলেন । রামমোহনের সাহায্য চাহিবাধাত্র তিনি স্বয়ং ডফের স্কুল বসাইবার 
ভার লইলেন এবং বাডি ভাঙা করিয়া দিয়া, ছাত্র সংগ্রহ করিয়া, খুলিবার 
দিনে ন্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এবং আরও নানাভাবে ডফকে উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন। বিপাত্যাত্রার পুরে তাহার বিরোধীরা নানাপ্রকারে তাহাকে ভন 
দেখাইযাছিলেন, কিন্ত কিছুতেই “তন পংকল্পচ্যত হন নাই । যে-্যুগে সমুন্রযাত্তা 
করিলেই [হ-্টুকে জান্তিচ্যত হইতে হইত, সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগেই তিনি 
বিলাত যাইবার জন্য একজন পাচক ও 'একজন হিন্দু-ভৃত্য সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিলেন। ষোলো বৎসর বু পিভার দ্বারা গৃহ হইতে বিতাড়িত 
হইর়াও তিনি বে সংকল্পে অটল হলেন, তাহা মোটেই বিচিত্র নয় । 

মানবাত্মার মহ্তৃঙ্ঞান ব্যতাত অংত্মশির্ভরশক্তি আসিতে পারে না। জগতে 
মানব নিজেই নিজের উ্থানপতনের জন্বা দায়ী । বার্ধাবিস্ব ও সংকট সকলের 
জীবনেই আমে । যাহার] সেগুলিকে দাণত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে ভাহারা 
বড হর, যাহার] পারে না তাহারা ক্ষুদ্র । পাঁমমোহন সকল প্রতিকূলতার উর্ধে 
উঠিতে পারিয়াছলেন বলিয়াই তিনি মহান; সাধারণ ল্োকে সেন্প পারে না, 
নীচে পড়িয়া যায়, তাই তাহার ছোট । রামমোহন যে উপরে উঠিতে 
পারিয়াছিলেন তাহার ও মূলকথা আত্মশক্তি ও মানবাত্মার মহতে চুর্জয় বিশ্বাস। 


শব্দার্থ ও টীক! প্রভৃতি 


ভস. ৯। মানবের আত্মাকে__মাগষের নেহমধ্যে অবস্থিত ঠৈততন্তময় 
সত্তাকে । পবিত্র চক্ষে দেখিতেন- শ্রদ্ধা করিতেন £ পবিত্র বলিঘ্বা মনে করিতেন 
এই মানবাক্মা.*-*.. অঙী ভুত-_ঈশ্বর বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা। মানবাত্মার 
সঙ্গে বিশ্বাত্মার প্রভেদ এই যে মানবাত্মা দেহের পঞ্জরে বন্ধ, কিন্ত পরমাত্ম! 
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আকাশস্থ চৈতগ্ত, নর্ঘঘটে বিরাঞ্জিত থাকিয়াও মুক্ত । মানবাত্মায় পরমাত্মা 
প্রতিবিদ্বিত হন বপিয়্া মানবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নিজের 
আত্মার মধ্যেই চৈতন্যময় পরমাত্মাকে দোখতে পান। রামমোহনের এইকপ 
বিশ্বান ছিল বলিধাই তিনি মানবাম্মাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। 
সামাজিক দ্বাসত্ব-_-সমাজে একশ্রেণীর দ্বার অন্য শ্রেণীর কতকগুলি অধিকার- 
হরণ। পামাজিক বিধানে কোনে] শ্রেণী অন্তান্য শ্রেণীর সেবা করিতে বাধ্য 
হইলে তাহাও সামাজিক দাসত্ব। ইহার উদাহরণ পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই 
পাওয়া যাইবে । রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্ব_বিজিত পরাধীন 
জাতি তাহাদের অধিকার রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলে বিদেশী শাসকবর্গ তাহাদের 
উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকে । কখনও কখনও ন্বেচ্ছাচারী রাজার 
বিরুদ্ধে কোনো কথা! বলিলে প্রজাদিগকেও এইরূপ অত্যাচার উতৎপীডন সহ 
করিতে হয়। ইহাই রাঞ্নৈতিক অত্যাচার, এবং শাসকবর্কে সন্তুষ্ট রাখিবার 
জন্য সর্বদা বশংবদ হইয়া থাকা বা জাতিগতভাবে বিদেশীর পদ1নত হইয় 
থাকা রাজনৈতিক দাপত্ব। এইক্সন্--এই কারণে ইহার ছ্বারা পবিত্র 
মানবাত্মাকে অপমান করা হয় বলিয়া। পুথিবীর যে কোন বিভাগে 
-জগতের যে কোনো দেশে । স্বাধীনতা লাভেন্ চেষ্টা করিত বিদেশীর 
অধীনতাপাশ অথবা শ্বৈরীচারী নবরপত্তির উতৎপীন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা 
করিত। তাহারই সহিত--সেই চেষ্টার সহিত। তাহার হৃদয়ের যোগ 
হইত-_তাহার আন্তরিক সমথন থাকত । স্বাধীনতা পাভ-প্রয়াসে-_ 
স্বাধীনতা অর্জন করিবার চেষ্টায়। অকৃতকার্য বিফল; ব্যর্থ । মর্জাহত হইতেন 
_-মনে আঘাত পাইতেন। ইটালীয়ানগণ অনেক চেষ্টার পর ইত্যাদি 
_-এখানে ১৮২১ শ্ীষ্টাবে ( ৮01০৪) বিদ্রোহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে । 
ইটাশীর নেপলস্‌ রাজ্য ছিল তখন নুরর্ব € 1)01:2১07 )-বংশীয় ন্বেচ্ছাচারা 
গাঞ্জা প্রথম ফাড়িনাগ্ডের শাসনাধীন। তাহার খ্েচ্ছাচারের বিকুদ্ধে যুবক 
এবং ছাগ্রগণ একটি গুপ্ুদল গঠন করে। এইদল ইতিহাসে 07081 
75000615 বা 0810)02871 বলিয়া খ্যাত। ইহার প্রচেষ্টায় ১৮২১ খ্রীষ্ঠাৰে 
নামরিক অভ্ভা্থান হয় এবং বিদ্রোহীগণ রাঞ্জার কাছে দাবি করেন যে স্পেনে 
১৮১২ খ্রীষ্টাবখে রচিত নিয়মতান্ত্রিক শাসন নেপজদেও চালু করিতে হইবে। 
ফাডিনা্ড তৎক্ষণাৎ এই দাবি মানিয়! লইল্নে কিন্তু পরে )19১89:01০2-এর 
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হস্তক্ষেপাধিকার নীতি (1০006170901 31806 01 [209:5626100 ) অন্সান্ে 
অ্ট্রিয়! সৈম্তদল পাঠাইয়া এই নিয়মতস্ত্র বাতিল ও স্বৈরতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্টা করে । 
নেপল্স্বাসিগণের, বিশেষ করিয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে ইহার ফল অত্যন্ত শোচনীয় 
হইয়াছিল । শ্যাস্ত হইলেন--মনের দুঃখে ভাঙিয়। পডিলেন ; গভীর মর্মবেদনায় 
অবসন্ন হইলেন! নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না ০11: 131001081যদাহ 
নামে ইংরেজের সহিত রামমোহনের সেদিন সাক্ষাতের কথা ছিল, নেপল্সের 
দুর্দশার কথা শুনিয়া মন বিষানে পূর্ণ হওয়ায় তিনি বাকিংহামকে লিখিয়া 
জানাইলেন ঘে তিনি সেদিন দেখা করিতে অক্ষম। এই ঘটনা ঘটে ১৮২১ 
খৃষ্টানদের ১১ই আগস্ট । স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিতিত হইল 
--১৮০৮ খুস্টাব্ধে নেপোলিয়ন স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিয়া বাজ সপ্তষ 
ফাডিনাওকে ফ্রান্সে নজরবন্দী করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা )987%-কে সেই সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন । স্প্রেনীয়ুদের বিরোধিতায় ০৪891, পলায়ন করিতে বাধ্য হন; 
তখন ফাডিনাগ্ডের অন্রপস্থিতিতে ১৮১২ থুষ্টান্বে জনগণ তাহারই নামে একটি 
গণতান্ত্রিক সংাবধান রচন1] করিয় সেই অগ্ুপারে শালনকার্ধ চালাইতে থাকে । 
কিন্ত নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর (১৮১৫ খুঃ) ফাডিনাণ্ড শ্বরাঁজ্যে ফিরিয়াই 
এই শাসন ব্যবস্থা বাতিল কক্রিয়1 প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 
ইহাতে এবং আর কয়েকটি কারণে শ্রজাদের মধ্যে গভীর অসম্তভোষের সৃষ্টি হয়। 
১৮২০ খুস্টাব্ধের একটি সামরিক বিদ্রোহের ফলে রাজা পুরাতন-ব্যবস্থা চালু করিতে 
বাধ্য হন। এই বিদ্রোহের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়াই নেপ্ল্স্বাসিগণ 
(981১0116528) বিদ্রোহ করিয়াছিল । টাউনহল-_( ইংরেজী [১7 চা] ) 
নগরবাসীর্দিগের মিলনগৃহ যেখানে সভা, নাগরিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি হইয়। থাকে। 
এখানে কলিকাতার পরিষদ্‌-ভবনের সন্িকটে অবস্থিত বিরাট্‌ গৃহের কথা বল। 
হইয়াছে। তখন তিনি-...ভোজ দিলেন _এ-সছক্ষে রামমোহনের 
জীবনীকার নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন : “১৮২১ খুল্টাকে 
স্পেনদেশে নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রাণাঙগী সংস্থাপনের সংবাদ কলিকাতায় আদিলে তিনি 
এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন ষে জজ্জন্য কপিকাতার টাউন হলে নিজব্যয়ে 
একটি প্রকাশ্ত ভোজ (2570:10 81009:) দিয়াছিলেন ।” ডিগবী সাহেব--0০5 
10185 নামে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান | রামমোহন কিঞ্চিদধিক একবৎসন্ব 
সরকারী অর্থাৎ ঈন্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর চাকুরি করিবার পর ইহার খাস মৃনগী বু 
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দেওয়ান হন। ডিগ.বী রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর, এবং রংপুরে বিভিন্ন -সময়ে 
কাঞ্জ করিয়াছেন এবং রামমোহনও এই স্থান গুলিতে গিয়া ডিগব'র অধীনে চাকৃবী 
করিয়াছেন । মনিব হইলেও ডিগবী রামমোহনের গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া তাহার 
গ্রগাঢ় বন্ধু হইয়া পন্ডিয়াছিলেন এবং এই বন্ধুত্ব রামমোহনের মুত্ুকাল পথস্ত স্থায়ী 
হইয়াছিগ। তাহার নিকট কর্ম করিবার সময়-_-১৮০৫ হইতে ১৮১৪ থুস্টা্+ 
পর্যস্ত নয় বংসর কাল রামমোহন ডিগবীর অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। ফরাসী 
খিপ্লরবের বিবরণ জানিবার জন্য ইত্যাদি_ রামমোহন কেবল স্বদেশের 
মঙ্গল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, সমস্ত পুথিবীর রাজনৈতিক অগ্রগতির 
ব্যাপারে তাহার সহানুভূতি ছিল। বিলাত হইতে চিঠিপত্রের সঙ্গে অনেক 
ইউরোপীয় সংবাদপত্রও ভারতবর্ষে আসিত। সেগুলি যত্তের সহিত পাঠ করিয়া 
তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা জানিয়া লইতেন। 
এইলব সংবাদপত্রের অপেক্ষায় তিনি অধীর আগ্রহে, কাম কাটাইতেন। 
কিন্তু এখানে ফরাসী বিুবের বিবরণ বলিবার তাৎপর্য কি? ডিগবী 
যে সময়ের কথা বলিয়াছেন তখন (১৮০৫-২৮১৪ ) নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট । 
প্রকৃত ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ থুস্টাবধে আর্ত হইয়! ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণতস্বব- 
প্রতিষ্ঠায় শেষ হইয়াছে । ১৮০৫-১৪-_-এই সময়ে বিপ্লব কোথায়? মনে হয় 
শিবনাথ শান 'ফরাপী বিপ্লব কথাটি একটু শিথিলভাবে ব্যবহার করিয়া'হগেন । 
নেপোলিয়নের অপরিমিত জিগীষা দমন করিবার জন্য ইউবোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র 
যে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহার প্রতিই হয়তো তিনি ইঙ্গিত করিতেছেন। এই 
প্রসঙ্গে মনে রাখিতে, হইবে যে রামমোহন প্রথমে নেপো'লয়নের প্রশংসকই 
ছিলেন, কারণ নেপোলিয়ন বিপ্রবকেই আগাইয়! লইরা যাইতেছিলেন। পরে 
যখন জানিতে পারিলেন যে অপরিমিত উচ্চাকাজ্জার প্রেরণায় নেপোলিয়ন 
জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার পদদলিত করিয়! বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করিতেছেন তখন তাহার সহাহভূতি নেপোলিয়ন হইতে সরিয়া তাহার বিরোধী 
পক্ষের প্রতি গেল। এই পক্ষকেই লেখক পরে 'স্বাধীনভা-পক্ষ' বলিয়াছেন। 
দরদর ধারে_-অজশ্রধারায়। কপোল-_গাল; গণ্ড। কুমারী কলেট-__ 
(9. 1. ০০119) ব্রাঙ্মদমাজের হিতৈষিণী জনৈক ইংরেজ মহিলা । ইনি [109 
&071190618 01 191% 70800700090 8০৩ নামে একখানি গ্রস্থ লাখয়াছিলেন 
ইহা ১৯০ থুস্টাবে লগুনে প্রথম প্রকাশিত হয়। কলেট নিজে গ্রস্থথানি 
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সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই । তাহার সংগৃহীত বিবরণ অবলম্বনে তাহার কোনো 
বন্ধু ইহা সমাপ্ত করেন । ইংলগু-গমনকালে- রামমোহন রায় ১৮৩০ খুস্টাবেক 
১৫ই নভেম্বর বিলাত যাত্রা করেন। ঈষ্ট ইগুয়া কোম্পানীর নূতন সনদ- 
ব্যাপারে ভার'তবধষের ভাবী শাসনব্যনস্তার আলোচন1 হইবে এবং সতীদাহ- 
নিবারণ সম্পর্কে বিলাতের কর্তৃপক্ষের মনোভাব কি তাহাও জানা যাইবে--এই 
ভাবিয়াই রামমোহনের বিলাত যাইবার আগ্রহ হইয়াছিল। তাহার বিলাতে 
যাওয়ার সুবিধা করিয়া দিলেন দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ। কোম্পানী 
কয়েকটি বিষয়ে চুক্তিভঙ্গ করিয়া তাহার নিদিষ্ট বৃত্তি কম করিয়া দেয়। বৃত্তি 
বাডাইবার উদ্দেশ্তটে বিলাতে বোর্ড অব কন্টোোলে আবেদন করিবার জন্ক 
তিনি বাম'মাহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়া দূ£রূপে প্রেরণ করেন। বাঙালীদের 
মধ্যে রামমোইনই প্রথম বিলাত মান। গুড হোপ অন্তরীপ- (0879 ০! 
9০০] ঘৃও।)9) বা উত্তমাশা অন্তত্রীপ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমতম প্রান্ত । 
তণগন৪ স্য়েজ খাল কাটা হয় নাই, তাই ভারতভবধ হইতে ইংলগ্ডে যাইতে হইলে 
উত্তমাশ! অন্রীপ ঘুরিয়া যাইতে হইত | কেহ কেহ বলেন, লেখকের বণিত 
পরবতী ঘটনাটি উত্তমাঁশা অন্তরঠপে ঘটে নাই, ঘটিয়াছিল তাহারই অদৃরে 
কেপটাউন শহরের পোতাশ্রয়ে ৷ জাহাজে পড়িয়। গিয়া ইত্যাদি__রামমোহন' 
যে জাহাজের যাত্রী ছিলেন, তাহার নাম /১]0)001  উত্তমাশা অস্তরীপে 
রামমোহন ঘণ্ট। ঢুইয়েব্র জন্ত একবার তীরে নামিয়াছিলেন। ফিরিয়া আমিবার 
সময় জাহাজের পিডিতে পড়িয়া গিরা তিনি পায়ে গুরুতর আঘাত পান। 
আঠারো মাস তাহাকে খোডা অবস্থায় চলিতে হয়। মৃত্যুর পূর্ব পধস্ত তিনি 
সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। ফরাসী জাহাজে ''*"*উভীন 
করিয়াছে_ ফ্রান্সের রাজা দশম চার্লসের শাসনকালে, ১৮৩০ থুষ্টাব্দের 
২৮শে জুলাই, প্যারিসে গণ-অভ্ুথান হ্য়। ইতিহাসে ইহার নাম 'জুপাই 
বিপ্লব । এই বিপ্লবের ফলে চার্লল ইংলগ্ডে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং 
জনগণ তাহাদের পূর্ব স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়। তাহারা বুরব রাজবংশীয় শ্বেত 
পতাকা বর্জন ক্রয় বিপ্রবের ভ্রিবর্ণ পতাকা গ্রহণ করে এবং অর্পেয়1 রাজবংশের 
লুই ফিলিপকে দিংহাসনে বলায়। রামমোহনের জাহাজ যখন উত্তমাশা 
অন্তরীপে পৌছে, তখন ছুইখানি ফরালী জাহাজ ফরাসী জনগণের শ্বাধীনতার 
প্রতীক এই ত্রিবর্ণ পতাকা উড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হয়। অভিবাদন-_ 
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নমস্কার । কাধেন-_-(087910) জাহাজের ভারপ্রাণ্ড উচ্চতম কর্মচারী । 
'আসিবার লময় ফ্রান্সের জয়ধ্বনি ইত্যাদি--ফরাসীরা অত্যাচারী রাজাকে 
সরাইয়! তাহাদের ব্বাধানতা ও অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, 
এই আনন্দে রামমোহন তাহাদের গৌরব ঘোষণা করিলেন_-ফরাপী জাহাজ 
হইতে ফিরিবার সময় খার বার বলিতে লাগিলেন, “10, £101$, £1০৮্ 
৪০ 78/009 1” 

জস. ২। ত্ঠাহ।র ইংলগু-বাসকালে -১৮৩১ খুস্টাব্ের ৮ই এপ্রিল 
হইতে মৃত্যুপর্যস্ত (২৭শৈ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩) রামযোহনেব্র ইংলগ্ডে বাস। 
পার্লেমেন্ট মহাসভা ইংলগ্ডের আইন-সভা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বপর্বস্ত 
ইহাতে একটিযাজ্র পরিষদ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বন০ 0৪৪ 
০01 0020000108 ও 119939 ০ 10185 নামে দুইটি পরিষদে বিভক্ত হয়। 
বহুকাল ধরিয়া! এই ছুই পন্রিষদের মধ্যে ঢ০০ ০ [1,019 এর 'ক্ষমতাই 
ছিল বেশী। ১৯১১ থৃস্টাবের সংস্কারের পত্র 7110959 ০৫ 00070)0108-২ 
সবেসবা হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের রাজা প্রধাশ মন্ত্রীর পরামর্শে এই সভ। 
আহ্বান করেন এবং ভাঙিয়া দেন। রিিফর্ম বিল- পার্লামেণ্টের সংস্কারমূলক 
'আইনের খসডা। ইহাতে জনসাধারণের ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করিবার 
প্রস্তাব ছিল। ১৮৩১ খুস্টাবের ১লা মাচ 1,010 7300536] এই বিল 71[07756 01 
009100928-এ উপস্থাপিত করেন। বহুকাল ধাঁরয়া তুমুল তর্কবিতকের পর 
১৯শে এপ্রল একটি সংশোধন প্রস্তাবে সরকারপক্ষের পরাজয় ঘটে এবং পার্লামেন্ট 
ভাঙিয়া দেওয়া হয়) নৃতন নিধাচনে জয়ী হইয়া [501 755৯81 আবার ২৪শে 
ভন দ্বিভীয় ব্রিফ বিল উপস্থাপিত কদেন | 7০৪৮৪ 91 0০:2)7009208-এ পাস 
হওয়ার পর ইহা 700১০ ০1 [/7715-এ নাকচ হইয়া যায়। ইহাতে জনগণেক্ষ 
মধ্যে গভীর অসস্ভোবের ছঙ্রি হয় । ডিসেম্বর মাসে পার্গামেণ্টের অধিবেশষ 
বপিলে ১১ই ডিসেম্বর ভতাখবারাাবলটি উখ্বাপত হয় এবং যথারীতি [০০৪৪ 
01 00]20078-এ পাপ তয় | ১৮৩২ খুষস্টাবের 851 জুন [00956 01 1,0105-৩ 
গৃহবিবাদের শঙ্কায় বিলটি পাস করেন । পার্লামন্টেন্র ইতিহাসে এমন গুরুত্বপৃৰ 
সংস্কার খুব কমই হইয়াছে এবং এই বিল লইয়]৷ জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ 
উত্তেজন! দেখা গিয়াছিল তেমন খুব কমই দেখা গিয়াছে । আপনাকে এতদুর 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন_-বিলটি যাহাতে পাস হয় তাহার জন্ত এমনভাবে উঠি? 
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পড়িয়৷ লাগিয়াছিলেন। প্রকাশ্তভাবে বলিয়াছিলেন_-অর্থাৎ মনের সংকল্প মনেই 
না রাখিয়া বাহিরে ও স্পষ্টভাবে বলিয়া ফেলিষাছিলেন। বিধিবদ্ধ- আইনকপে 
গৃহীত । ইংলগ্রেব অধিকারে --বুটিশ অধিকারতৃক্ত কোনো দেশে! এ আইন 
*গাকিবেন না রিফর্ধ বিল পাপ না হইলে তিনি বুঝিতেন ষে ইংলগেব 
জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকারবৃদ্ধির সদিচ্ছাই যখন ব্রিটিশ সপ্ুকারেধ নাই তখন 
ভারতীয় পর! হইয়া তিনি ইহার চেয়ে খারাপ ছাড়া ভালো ব্যবহার প্রত্যাশ! 
করিতে পারেন না । তাই এমন স্বাধান তা বিরোধী সরকারের অধিকার চাডিয়। 
তাহা অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা । পৈতক--শ্িতাথ নিকট হইতে উত্তরাধিকার স্থত্রে 
প্রাধ্ধ। স্বোপাজিত-_নিজ্জের চে্টাথ যাহা উপার্জন করিয়াছেন । স্বাদীনতার 
ক্রীড়াভুমি আমেরিকীতে- আমেরিকার উপনিপেশগুলি তৃতীয় জর্জের 
আমলে বুটিশ শাসনপাশ হইতে মুক্ত হই! শ্বাধীন ইইগাছিল | রামযোহন মনে 
করিয়াছিলেন আমেরিকায় গেলে তিনি স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবেন। 
কী মানবাজ্সার মহত্বজ্ঞান-_মাগষের আত্মা যে পবিত্র ও মহান্‌, তাহাকে 
বন্ধনে আনদ্ধ করা বা তাহার স্বাধীনতা খর্ন করা যে পাপ, এই জ্ঞান কত গভীর 
হইলে রামমোহন্র মতে! উক্তি করিতে পারা যার । 

ভস. | আত্মমর্ষাদাজ্ঞানের-_ আত্মসম্মানবোধের | উইলিয়াম এডাম 
( ডা1]1181) ১7০7) জনৈক ইংরেজ পান্্রী। ইহার এবং আর একজন পাত্রীর 
সহযোগিতায় রামমোহন বাইবেলের কিছু অংশ বাঙলায় অনুবাদ করেন! এই 
স্ত্রে এডামেব সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় । এডাম রাযমোহনের প্রভাবে 
থুষ্টিয় স্িত্ববাদ পবিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হইয়াছিল । এজন খুস্টানগণ 
তাহাকে বিদ্দপ করিয়] +99০০90011190 80011) বলিতেন্স। ইহার তাৎপর্য 
এই যে শয়তানের হাতে পিয়া! আদ্বিমানব আদমের যেমন পতন হইয়াছিল, 
সেইরূপ রাঁমমোহনের হাতে পড়িয়া এডাম সাহেবের পতন হইয়াছে । মুখে 
ভরানক উত্তেজনার চিহ্ন-মুখ দেখি! বুঝা! যাইতেছে যে তাহার মন অত্যন্ত 
বিচলিত ব বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহার ভয় হইল-__তীাহার আশঙ্কা হইল রামমোহন 
হয়তো কোনো গুরুতর বিপদে পড়িয়াছেন। তুমি ঘদি কিছু মনে না৷ কর 
ইত্যাদ্রি -কোনে। ভদ্রলোকের বাড়িতে আলিয়া তাহার নগ্রগাত্র হওয়। সামাজিক 
শিষ্টাচারবিরোধী । অথচ রামমোহন গ্রীষ্ম ও ততোধিক উত্তেজনার বশে 
পরিচ্ছদ ন] খুলিকা! অত্যন্ত অন্বস্ভতিবোধ করিতেছিলেন। তাই তাহার এই 
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'অন্থমতি-গ্রহণ। ত্বরায়_তাড়াতাড়ি। বিশপ মিডল্টন-__কলিকাতার 
প্রথম বিশপ। খুস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্টে ইনি ১৮১৪ খুস্টান্দে কলিকাতা 
'আসেন। শিবপুরে বিশপ স্‌ কলেজের প্রতিষ্ঠা ইহারই উৎসাহে সম্ভব হইয়াছিল । 
১৮২৩ থৃষ্টাবৰে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। আমার পদ আরে] বডো হইবে-_ 
রাজদরবাবে আমার প্রভাবপ্রতিপত্তি বুদ্ধি পাইবে এবং আমি উচ্চ সরকারা চাকুরি 
লাভ করিতে পারিব। ছোটঙলোক--হীনমনা ; আধ্যাত্মিক কারণ ব্যতিরেকে 
সামান্থ ৫বষয়িক উন্নতির লোভে ধর্মাস্তর গ্রহণ করিবার মতো নীচপ্রকৃতি। 


ভস. ৪ | মুখ দর্শন করেন নাই-_মুখ দেখেন নাই; দেখাসাক্ষাৎ করেন 
নাই। বৈষয়িক সুখের প্রলোভন-__চাকুরি বা টাকাপয়সার লোভ। 
ধর্মে প্রবৃত্ত করা ধর্ধান্তর গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করা । অমাজনীয়_যাহা 
মান] বা ক্ষমা করা যায় না। 


ভ্. | মানবাত্মার মহত্বজ্ঞান-- মানবাত্মা। যে. মহান ও পবিত্র এই 
বোধ । হৃদয়ে অস্তনিহিত ছিল বলিয়া__মানপিক গুণাবলীর তিত্তিশ্বরূপ ছিল 
বলিয়। | স্বাবলম্বন-শক্তি-দকল বিষয়ে নিজের উপর নিভর করিবার 
ক্ষমতা । গুট়-গোপন; অস্তনিহিত। বিমুখবিরত | নিরুদ্ধম_নিশ্চষ্ট ) 
উৎসাহ্হীন। করণীয়-__করা উচিত। বজমুষ্টিতে__ দৃঢ়ভাবে | পূর্ণমাত্রার না 
করিয়া_-সমাঞ্চ না করিয়া; অসমাপ্ত রাখিয়া । নিরস্ত--বিরত। বুলডগ- 
নামক কুকুর-13411708 একজাতীয় খর্বারৃতি কিন্তু বিশালদেই কুকুর 
ইহার মুখখানা দেখিতে কদয ও ভীতিপ্রদ। ইহা শ্রতিও হিংআ। লেখক 
ইহার ষে বৈশিষ্ট্েবু কথা পরে বলিয়াছেন, তাহাকে ইংরাজীতে “7911008 
$908০11১” বলা হয় । অভীষ্_ ঈ।গ্পত; সংক্পিত। 

ভ্স. ৬। হঠিয়া যাওয়া__পিছাইয়া ষাওয়! বা পলায়ন কর1 | প্রাণভয়ে-- 
প্রাণ যাইতে পারে এই আশঙ্কায় । প্রতিকুলতা বিরোধিতা ; বিরুদ্ধাচারণ। 
সংকলিত অন্ুষ্ঠান--যে কাজ কর হইবে বলিয়া মনে মনে স্থির করা হইয়াছে। 
কাপুরুষতা-_ভীরুত1। : ব্যাপটিস্ট মিশন -_ প্রোটেস্টাপ্ট থুস্টানদের একটি 
বিশিষ্ট মতাবলম্বী শাখাকে “ব্যাপটিস্ট, (13076196) বলা হয়। ধশ্নপ্রচারের 
উদ্দেশ্যে ইংলগ্ডে ইহাদের দ্বারা গঠিত একটি সমিতির নাম 8806186 11158108 | 
এই মিশন ভার তবর্ষেও আসিয়া কাঞ্ আরম্ভ করিয়াছিল । মিশনারি--ধর্মপ্রচারের 


মহাত্া! রামমোহন ৪৩১ 


কার্ধকেই ধাহার! জীবনের ব্রত বলিয়া! গ্রহণ করেন । "70 40068] 0০ 00৩ 
€01/05090 ৮0৮1০ রামযোহনের প্রচারিত এই পুস্তকথানির পিছনে একটু 
ইতিহাস আছে। ১৮২৩ খস্টাবে রামমোহন 619091)65 01 969808১ (00109 6০ 
[6508 %00 [7510001098৪ নামে একথা নি পুস্তক প্রকাশ করেন । দ্রা406 ০01 
[001% পত্তিকার সম্পাদক শ্রারামপুরের মার্শম্যান সাহেব এই গ্রন্থের নিন্দা করিয়া 
প্রবন্ধ লিখিলেন, কারণ ইহাতে ষীশু্রীস্টের ঈশ্বরতত্ব, তাহার অলৌকিক কাধকলাপ 
ও তাহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি বাইবেলের বাক্য স্থান পায় নাই। 
রামমোহন & ঘা92এ 011106 নামে লিবিয়া ইহার উত্তরে &০ 80709 6০ 
6179 01778৮ [00119 নাষে পুস্তক প্রকাশ করিলেন; মার্শম্যান আবার 
আক্রমণ করলে তিনি ম্বনামে প্রকাশ করিলেন ৪০:০5 48]07981 6০ 0009 
(01)0৮407১00)016 1 মার্শম্যান আবার উত্তর করিলেন । ইহার উত্তরে 
রামমোহন প্রকাশ করিলেন 11006 ( 1108]? ) 817)7941 ৮0 606 00771756182 
[১০111 এবারে মার্শম্যান নিরুত্তর হইলেন। ভাহাদের ছাপাখানায়_ 
1381)8156 11159100 1895৪ 1 দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অন্রবাদ ছাপিয়! 
প্রচার করার উদদ্দশ্যেই এই ছাপাখানাটি প্রথম স্থাপিত হয় । পরে ইহা অন্থান্ 
ছাপার কাজও করিতে আরস্ত করে । বর্তমান এই ছাপাখানাটি কলকাতার 
লোয়ার সাকুলার রোডে অবস্থিত। ৪০টি ভাষায় ছাপার কাধ এখানে কর 
হয়। ব্রামমোহন শেষোক্ত পুস্তকথানি বাদে সবগুলিই এখান হইতে ছাপাইয়। 
লইয়াছিলেন। মুদ্রিত করিতে অশ্বকৃত হইলেন-_ছাপিয়া দিতে রাজি হইলেন 
না,কারণ মিশনারিগণ মনে রবিলেন যে এই পুস্তকখানি থুষ্টপ মরবিরোধী । নিজে 
মুদ্রান্ত্র ক্রয় করিয়।-ছাপিবার সকল যন্ত্রপাতি ও উপকুরণ নিজের টাকার 
কিনিয়া। রামমোহন এইরূপে প্রথম দেশীয় ছাপাখানা স্তাপিত করিলেন। 
ধমতলা গ্রাটে অবস্থিত তাহাব্র ছাপাখানার নাম ছিল ইউনিটেরিয়ান প্রেস 
1 [00164350097689 )1 কম্পোজিটারের কাজ-_ছাপাখানার অক্ষরগুলিকে 
পর পর সাজাইবার কাজ । নিজের গ্রন্থ তাহাতে মুদ্রিত করিয়া 
10085]? সেই ছাপাখানার ছাপাইয়। ছাঁড়িলেন-_নিরস্ত হইলেন । স্কচ--- 
স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী । আলেকজাগ্ডার ডফ __'সাক্ষী' গল্পের শব্দার্থ ও টীকা 
রষ্টব্য। তাহার আহবানে কলিকাতাতে উপস্থিত হাইলেন--ডফ সাহেব 
১৮২৯ থুন্টাব্দে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে ইংরেজীশিক্ষার ভিতর দিয়া ভারতবাসীকে 
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খুষ্টানধর্মে দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্থে কলিকাতায় আসেন। বুটিশ যেখানে যায় 
বাইবেল ঢাকা দিয়া বুলেট লইয়া যায় । এ-কথা বান্ার্ড শও বলিয়াছেন । এই 
সনাতন নীতি-অন্রসারেই ডফ. কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রামমোহনের 
“আহ্বান” কথাটি বুঝঙ্গাম না । ব্লামমোহন এই স্কচমিশনারি-পুজবটিকে নিমন্ত্রণ 
করিয়! ভারতে আনাইয়াছিলেন, এ কথা সত্য বলিয়! মনে হয় না। ডফকে 
স্থুল-স্থাপনায় সাহায্য করিয়া রামমোহন কিঞ্চিৎ পাপই করিয়াছিলেন, যাহার 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল মহযি দেবেন্দ্রনাথকে | 10915 £0এ [001১8 
)1)০১107-নামক পুস্তিকায় আমাদের অস্পপুষ্ট ডফ. “হিন্দুধর্ম এবং তৎসম্বন্ধে 
কৃতজ্ঞতার পাশ কাটাইয়! ব্রাহ্মদমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটুক্তি বর্ষণ 
করিতে কুন্তিত হন নাই।”-_মহষি দেবেকজ্নাথ ইহার প্রতিবাদে “568881০ 
1090৮00-5 ড1110197690+ এবং 10008180815 518 01 009. 09081)61 
নামে ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়৷ প্রকাশ করেন। ডফ. সাহেব ইহাতে চটিয়া। আগুন 
হইয়া! উঠেন | এসব কথা বলিয়াছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ।  * 

প্রথম মিশনারি স্কুল__থুষ্টান ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজী 
শিক্ষার গ্কুল। ডফের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের নাম [99 0700201) [70561605105 1 
তাহার শত্রণাপন্ন হইলেন-_একমাত্র তাহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিলেন |, 
শহরের ভদ্রলোকেরা ইত্যাদি-কলিকাতাবাসীদের মনে আশঙ্কা জাগিয়া- $ 
ছিল যে এদেশে পাদ্রী সাহেবদিগকে বিদ্যালয় প্রতিষ্টা করিতে দিলে তাহারা 
ইংরেজী-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে থুস্টানধর্মে দীক্ষিত করিবে । এই কারণে 
“মিশনারি স্কুল স্থাপনে” তাহার! প্রবল বাধ! দ্রিয়াছিলেন | ইহাই ছিল বাধ? 
দেওয়ার প্রধান কারণ; তা ছাড়া, ইংরেজী-শিক্ষার প্রবর্তন হইলে তাহাদের ধর্ম, 
রীতিনীতি সব যে লোপ পাইবে, এ শঙ্কাও তাহাদের মনে ছিল। তাই তাহারা 
যত প্রকারে সম্ভব ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন । কিন্তু রামমোহন ছিলেন 
ইংরেজী-শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে । তাই তিনি ডফ কে সানন্দে সাহায্য করিতে 
স্বীকৃত হইয়াছলেন। দেশীয় বিভাগে কলিকাতার যে-সকল পল্লীতে দেশীয় 
লোক অর্থাৎ বাঙালীর বাস করিতেন সেই অঞ্চলে ; বাঙালীপ্রধান অঞ্চলে । 
পড়িবার জন্য বালক সংগ্রহ কর! ইত্যাদি__ধর্মনাশের ভয়ে কোন অভিভাবকই 
খুন্টান ভফের স্কুলে ছেলে পাঠাইতে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। পিছ-পা 
হইবার-_পিছাইয়! পড়িবার ? দমিবার | ব্রাজ্সমাজের পূর্বাঞ্রিত ফিরিলী 
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কমল বন্ু--কমল বস্থর বাড়ীতে সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি উপাসনা-সভা! 
স্থাপিত হইয়াছিল (১৮২৭)। তখন ত্রান্মসমীজ বলিয়! কোন সমাজ তো দুরের 
কথা, ব্রাহ্মধর্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহাও ঠিক গড়িয়া উঠে নাই। লেখক এই 
উপাপনা-সভাকেই শিথিলভাবে 'ব্রাঙ্মসমাজ” বলিয়াছেন । পরে অবশ্থা কমল বস্তুর 
বাডির পাশেই একটি গৃহ ১৮২৯ থুস্টাব্দের নিশ্নাণ করা হইয়াছিল, রামমোহন যাহার 
নাম দিয়াছিলেন ব্রক্ষদমাজ বা ব্রন্ষদভা। কমল বন্ধু খুস্টান ছিলেন না, পতৃ গজ 
বণিকৃদের কাজ করিতেন বলিয়া লোকে তাহাকে ফিরিঙ্গি বলিত। কমল বশর 

-* “স্থির করিয়! দিলেন-_-আপার চিৎপুর রোডে কমল বস্থুর বাড়ি মাসিক 
৪০২ টাকায় ভাড়া করিয়। দিয়া ডফ কে স্কুস-স্থাপনে সহায়তা করিলেন। নিরস্ত 
হইলেন না-__থামিলেন ন1। পরা মর্শদানাদি হ্বারা-_উপদেশ প্রভৃতি দিয়া । বিলাত 
গমনার্থ--বিলাতে যাইবার জন্য | প্রতিপক্ষগণ-_-বিরোধিগণ | হিন্দুধর্ের 
পৌত্তলিকতার নিন্দা করার জন্য এবং প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে দাডাইবার জন্য 
রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ,রামমোহনের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠেন। 
এষন কি এক সমর তাহার প্রাণনাশের শঙ্কা ও দেখা গিয়াছিল। জাতিচ্যুত-_- 
( হিন্দু-সমাজ) হইতে বহিষ্কৃত ; একঘরে । পৈতৃক সম্পত্তি হইতে ইত্যাদদি__ 
এখানে মনে রাখিতে হইবে ষে পৈতীক সম্পত্তি রামমোহন পূর্বেই পাইয়াছিলেন । 
এই সম্পত্তি হারাইতে হইবে বলিয়া তাহাকে ভয় দেখানো হইয়াছিল । সমুদ্রে পা 
বাডাইপেই ইত্যাদি-_-রাষমোহন ষে সময়ে বিলাত যাত্রা করেন (১৮৩০) তখন 
দেশবাঁনীর মনে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার ছিল যে “কালাপানি” পার হুইয়। শ্নেচ্ছদেশে 
গেলে হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হয়। সুতরাং তেমন লোককে হিন্দুসমাজ ঠাই দিত না। 
অভীষ্টসাধনে-_সংকল্প সিদ্ধ করিবার জন্য। প্রতিজ্ঞা হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
করিয়!। পাচক ত্রাঙ্ষণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ কর! ইত্যাদি-__জাতিচ্যুত হইবার 
ভয়ে কেহই তখন সমুদ্রধাত্রার নাম পধস্ত করিতে পারিত না। তাই বিলাতে 
যাইবার জন্ পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করা কতদূর কঠিন তাহা সহজেই 
অন্তমান কর! যাইতে পারে । কিন্ত কঠিন হইলেও রামমোহন সংগ্রহ করিয়া 
ছিলেন। তাহার পাচকের নাম ছিল রামরত্ব মুখোপাধ্যায় এবং ভূত্যের নাম ছিল 
রামহরি দাস। সঙ্গে তাহার বারো! বৎসরের পালিতপুত্র রাজারামও ছিল। 
অপ্রাসঙ্গিক হইলেও জানাইয় রাখি যে, রামমোহন ছুধ খাইবার স্থুব্ধার জন্য 
দুইটি দুগ্ধবতী গাঁভীও জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে*.. 
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হইরাও-যোল বৎপর বয়সে রামমোহন হিন্দুদিগের পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে 
একখানি পুস্তক রচনা! করিয়াছিলেন। ইহার কথা জানিতে পারিয়া তাহার 
নিকট-আত্মবীয়স্বজন তাহার প্রতি বিশেষ অসম হন। ফলে রামমোহন গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হন। তিনি যে পিতা-করতৃক গৃহতাভিতই 
হইয়াছিলেন এমন কোণ সঠিক প্রমাণ নাই। 

.ন৭। আপনার ঘর আপনি রচনা করে- নিজের ভাগ্য বা 
প্রতিষ্ঠা নিজেই স্্টি করে । বড হইয়া দাডাইবে-_মহত্ব লাভ করিয়া উন্নত 
হইবে। তাহার উপরে উঠ।-বাধাবিদ্ব জয় করিয়া স্বীয় সংকল্পে অটুট 
থাকা। নীচে পড়িয়া যাই-_ঘাতপ্রতিঘাত ও সংকটে ভীত হইয়। 
পিছাইয়া পি । ভিতরকার কথা_নিগৃঢ় সত্য। অপরাজিত-_যাহা কখন 
পরাজয় স্বীকার করে নাই। 


ব্যাখ্যা 
(১) অপর দ্বিকে স্পেনে যখন-"*.ভোজ দিলেন। ২ (অ.১। 


এই অংশটি শিবনাথ শাস্ত্রী “মহাত্মা রামমোহন+ শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত | 
বাজ রামমোহন ছুনিয়ার সকল দেশের সকল পরাধীন জাতির ষে কিব্ধুপ পবুম 
বন্ধু ছিলেন, তাহা বর্ণশা-প্রঙ্গে লেখক এই অংশটি বিবৃত করিয়াছেন । 

রামমোহন ছিলেন সকলপ্রকার দাসত্বের বিরোধী । তাই সমাজ বা রাজ- 
শক্তি যেখানেই মানুষকে পরাধীন তার নাগপাশে জ্রদাইয়! রাখিয়াছে সেইখানেই 
নিপীড়িতের প্রতি সমবেদন] তাহার বহিয়! গিয়াছে । আর পরাধীন মানুষ 
যখন স্বাদীনতার জনা সংগ্রামে অবতীণ হইত, তখন তাহার আনন্দের সীমা 
থাকিত না। তাহাদের শুভ সংবাদের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা 
কৰ্িতেন। তাহাদের জয়ে তিনি উতফুল্প হইতেন, তাহাদের পরাজয়ে ভাঙিয়! 
পড়িতেন। ইটালীর নেপল্স্বাসীর] যেদিন দীর্ঘ সংগ্রামের পর অস্ট্রিয়ার নিকট 
পরাজিত হয়, সেদিন দুঃখে ও হতাশায় তিনি শধ্যাশায়ী হইলেন । সিঙ্ক 
বাকিংহায-নামক সাহেবের সহিত সেদিন তাহার সাক্ষাৎকারের কথা। সেই 
সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করিতে পাবিলেন না । একটি পত্র লিখিয় শডিনি 
এই অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন এবং কারণ হিসাবে নেপল্সের পরাজয়ের কথা 
উল্লেখ করিলেন । আবার আর একদিন, স্পেনদেশে যেদিন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 
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প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহার আহলাদের উচ্ছবাপ দেখে কে! ১৮২০ খুস্টাব্দে 
সংবাদ পৌছিল ষে স্পেনের ঠসন্তগণ বিদ্রোহ করিয়াছে এবং ১৮১২ থুস্টাবের 
সনদের ভিত্তিতে রাজশক্তিকে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে বাপা 
করিয়াছে । ব্ামমোহন এই সংবাদে এত উফুল্প হইলেন যে বেশ ঘট করিয়া 
সেদিন তিনি কলিকাতার পৌরমন্দিরে ভোজ দিলেন । 


রামমোহন যে স্বাধীনতার কত বড পৃজারী ছিলেন এইখানেই তাহার 
প্রমাণ মিলে। সংকীণ দেশাত্মবোধে তাহার দৃহটি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে নাই । 
বিশ্বমানবের স্বাধীনতা তথ মঙ্গলের জন্যই ছিল তাহার স্থতীব্র উৎকা। আত্মার 
এই প্রসারই তাহাকে মহাত্মা অভিধার যোগ্য করিয়াছে । 


[ ইটা।লীয়ানগণের পরাজয়, রামোহনের নিমন্ত্রণ রক্ষার অক্ষমতা, স্পেনে 
নিয়মতন্ত্-প্রতিষ্ঠা ও টাউন-হলে ভোজ-_-এইগুলির সঠিক বিবরণ শব্খার্থ ও 
টাকা দেখিয়। যোগ কর ]। 


(২) তাহার জাহাজের কাণ্ডেন''অভিবাদন করিলেন। (অ. ১) 


উদ্ধৃত পডক্তি কয়টি খিবনাথ শান্ত্রীর “মহাগ্রা রামমোহন'-শীধক প্রবন্ধের 
অংশ। মহাত্া রামমোহন রায়ের ম্বাধীনতাপ্রিয়ত৷ বর্ণন! প্রসঙ্গে লেখক এই 
অংশটি যোজন! করিয়াছেন । অংশটি কুমারী কলেটের একটি বিবরণ হইতে 
গৃহীত | 


রামমোহন যখন বিলাত যাত্রা করেন, সেই সময়ে ফরামী দেশে বিখ্যাত 
'জুলাই বিপ্লবের? (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ) জয় স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। রামমোহন 
পরম আগ্রহে মেই সংবাদের. জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংলগ্ডের পথে 
তাহাদের জাহাজধানি যখন উত্তমাশা অস্তরীপে কেপটাউনে উপস্থিত হয় তখন 
ফরাসী বিপ্রবের জয়জয়কার । সেই বন্দরেই তখন ছুইটি ফরাপী জাহাজ 
স্বাধীনতার ভ্রিবণ্‌ পতাকা! উডাইয়া অপেক্ষা করিতেছে । ইতিমধ্যে রামমোহন 
জাহাজে পড়িয়! গিয়া! প1 ভাঙিরা বসিয়াছেন, কিন্তু সেই স্বাধীনতার পতাকাকে 
অভিবাদন করিবার জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। ভাঙা পা লইয়া তিনি 
অতিকষ্টে ফরাসী ভ্ঞাহাজে গেলেন। গিয়া পতাকাটিকে অভিবাদন করিয়া 
ফরাসী দেশের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিজের জাহাজে ফিরিলেন। এই 
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বিবরণ কুমারী কলেটেব্র বর্ণনা হইতে গৃহীত। ইহা হইতে রামমোহনের 
স্বর্ানতা প্রয়তার স্বরূপ ৪ গভীরতা বুঝা যায় । তিনি কেবল সংকীর্ণ স্বদেশ- 
প্রেমে অন্ধ ছিলেন না। তাই শুধু নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্তই নহে, পরস্থ 
সঞ্চল দেশেন্ সকল জাতির মুক্তিতেই তাহার সমান আগ্রহ ছিল। ফরাপী 
জাতির মুক্তিতে তাই রামমোহন এত উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ 
রামমোহনের মহান আত্ম! ছিল দুনিবার, দৈহিক বাধা তাহাকে কোথাও মুহূর্তের 


২ পপ তা 


জন্য প্রতিহত করিতে পারে নাই । উল্লিখিত ঘটনাটি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। 
(৬) এডাম বলিরাছেন,.-*"মুখদর্শন করেন নাই। (অ.৪) 


আলোচ্য পঙক্তি কয়টি শিবনাথ শাক্মী মহাশয়ের “মহাত্মা রামমোহন”-শীর্ষক 
প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচণ্ড আত্মমধাদাজ্ঞান-সম্থদ্ধে 
একটি ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে লেখক এই অংশটিতে উপনীত হইয়াছেন । 

ঘটনাটি তৎকালের থুষ্টান ধর্মযাজক উইলিয়াম এভামের বিবরণ হইসে 
গৃহীত। এডাম ছিলেন রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু। একদিন বিশপ মিড্লটন 
রামমোহনকে ডাকাইয়া এই প্রলোভন দেখান ষে খুস্টধর্জ গ্রহণ করিলে তাহার 
যথেঞ্ পদোন্নতি ঘটিবে। ইহাতে রামমোহন ঘ্বণায় ও উত্তেজনায় একেবারে 
আত্মহারা হইয়া পডেন | অধৈধ হইয়া তিনি €জষ্টের দিনের প্রথর তাপে শ্রান্ত 
অবস্থায় সরাসার এডামের গৃহে আসেন এবং জামাকাপড খুলিয়৷ একটু জল 
পান করিয়! কিঞ্চিং প্ররুতিস্থ হন! বিশপ বৈষয়িক উন্নতির প্রলোভন দেখাইয়। 
তাহাকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তাহার প্রতি প্রচুর 
অবঙ্ঞ। প্রদশিত হইয়াছে । রামমোহন যেন এতই হীন ষে টাকার লোভে 
ধর্মও জলাঞ্রলি দিতে পারেন। বিপশের প্রস্তাবে অবজ্ঞা বুঝিতে পারিরা 
বামমোহনের সবাঙ্গ উত্তেজনায় জলয়া ষায়। তিনি বিশপের প্রতি তীব্র ধিক্কার 
জ্ঞাপন করেন । এই ঘটনার পর আর কখনও তিনি বিশপের মুখদর্শন করেন 
নাই। রামমোহনের প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাঁজ্ঞানের ইহা একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 
চবিতকার শাস্দ্ী মহাশয়েব মতে মানবাত্মার মহত্ব-সম্বন্ধে রামমোহনের ষে 
প্রগাঢ শ্রন্ধা ছিল সেই শ্রদ্ধা হইতে উদ্ভৃত এই আত্মমধাদ]। 


(৪) রামমোহন রায়ের বজ্পমুষ্টি-'আনন্দিত হইত। (অ. ৫) 
এই অংশটি শিবনাথ শাস্মী মহাশয়ের “মহাত্মা রামমোহন+শীর্ক প্রবন্ধের 
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অন্তর্গত। মহাত্মা রামমোহনের অতুলনীয় স্বাবলম্বন ও অপরাজেয় সংকল্প 
বর্ণন!-প্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন । 

শাত্ী মহাশয়ের মতে রামমোহনের সকল শক্তির উৎস ছিল মানবাত্মার 
মহত্ব-সন্বদ্ধে একট] দৃঢ় উপলব্ধি। মানুষের আত্মা পরমাত্মার অংশ, স্থতরাং 
ভাহ! অমোঘ--এইক্ধপ ধাহার প্রত্যয় তাহার পক্ষে আত্মশক্তিতে দুঢ় বিশ্বাস 
অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি বলিষ্ঠ শ্বাবলম্বন অভ্যাস 
করিয়াছিলেন, এই ম্বাবলম্বনের মূলে ছিল তাহার অটুট সংকল্পের শক্তি! শত 
বাধা, শত বিশ্প তাহাকে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। একবার 
যাহ] ধরিতেন তাহ1 তিনি মরণ পণ করিয়া ধরিতেন এবং তাহা সম্পন্ন করিয়া 
তবে ক্ষান্ত হইতেন। এ বিষয়ে রামমোহনের সংকল্পশক্তিকে বিখাত “বুলডগ”- 
নামক কুকুরের কামডের সহিত তুলনা করা যায়। বুলডগ নাকি একবার ফাহাকে 
কামণ্ডাইয় ধরে তাহান্ক নিজের মাথা ছি'ডিয়া গেলেও ছাড়ে না। তেমনি 
রামমোহন তাহার বজের মতো! কগোর মুঠীয় ষেকাজ একবার আকডাইয়া 
ধরিতেন, তাহাকে শেষ না করিয়া কিছুতেই ছাডিতেন না। এ বিষয়ে শাধাবিস্ 
তাহার ছুর্বলতা আনয়নের পরিবর্তে বাডাইফ়1 দিত । বীরেন পক্ষে বাঁধা- 
বিপদের সহিত লডাই করার মধ্যে একট! আনন্দ আছে । ষে আনন্দে অজান' 
পথের অভিাত্রী দুর্গম মক আর দুরস্ত পাহাড লজখন করির়) যায়, ম্উ প্রকার 
আঁনন্দেই রামমোহনের বীরহদয় বিপদ ও বাধার সম্মুখে অধিকতর অন্রপ্রাণিত 
বোধ করিত। জেদ তাহার বাড়িয়া যাইত, সংকল্প হইত অনমনীয় ইম্পান্ত। 
এমনই ছিল মহাত্মা বামমোহনের আন্তর মাহাত্মা, চরিত্রের ভা । 


(৫) তিনি যে উপরে "অপরাজিত বিশ্বাস । (ম. ৭) 


এই অংশটি শিবনাথ শান্ধী মহাশরের “মহাত্মা রামমোহন”-শীযক প্রবন্ধ হইতে 
উদ্ধত। রামমোহন-চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের ইহাই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত । 


শাস্ত্রী মহাশর রামমোহনের অপূর্ব স্বাধীনতা প্রয্তা, প্রচণ্ড আত্মুমধাদা-জ্ঞান, 
সদ স্বাবলম্বন ও অমোঘ সংকল্প প্রভৃতি গুণের সমালোচনা করিয়াছেন । এই সকল 
অসাধারণ গুণের সমন্বয়ে তাহার মধ্যে একটি মহান ব্যক্তিপুরুষ বিকশিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। শ্রাস্্বী মহাশয় বলেন, ইহা দৈবের খেল! নহে, ইহা সাধনার ফল । 
রামমোহন মান্থষের আত্মাকে পরমাত্মার অংশ জ্ঞান করিতেন এবং উহার শক্তি 


৪ ৩৮ 0188 0ম পাঠ-সংকলন 


৪ মাহাত্ম-সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি নিজের আত্মিক 
শক্তিতেও গভীর বিশ্বাস রাধিতেন এবং এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তাহার অনড় 
স্বাবলদ্ন গড়িয়া উঠিয়।ছিল। রামমোহন সেই স্বাবলম্বন ও একনিষ্ঠ সাধনার 
বলে এত বড় হইতে পারিয়াছেন। মানুষ মাত্রই নিজের ভাগ্যবিধাতা। 
রামমোহন সেই মানুষেরই একজন এবং সেইজস্যই তাহার সকল মহত্বের মূলে 
ছিল তাহার নিজেরই পুরুষকার, নিজেরই অনবচ্ছিন্্র সাধনা । জীবনে শত 
পাপ-প্রলোভন, বাধাবিদ্প আর বিপদ ঝঞ্চাট সকলেরই আসে । ধাহার! সেই 
সব উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তীহারাই বড় হন। রাঁমমোহনও এইভাবে বড 
হইয়াছিলেন। তাহার শক্তি ও সাধনার মূলে ছিল এই প্রত্যয় ষে মানবাত্মা 
অযোঘ শক্তিসম্পন্ন । এই প্রত্যয় অপরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার যেমন 
কারণ তেমনি আত্মবিশ্বাস ও কর্মশক্তিরও ইহাই ছিল প্রধান উৎস। আর 
হাতেই তিনি এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন | 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র.১। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়। মহা ত্য! 
রামমোহনের চরিত্র-সম্ধন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ। 

উ.। সংক্ষিগুসাঁর দেখ। 

প্র. ২। মহাজআা রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রির়তার স্বরূপ 
আলোচন! কর। শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাশয় এই স্বাধীনভা-প্রিয়তার 
মূলে কি কারণ দেখিতে পাইরাছেন? 

উ.। মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্বীধীনতা-প্রিয়তা ছিল অত্যন্ত প্রগাচ ও 
ব্যাপক শুধু নিজের দেশের জন্যই তিনি স্বাধীনত! কামনা] করিতেন না) 
পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতিরই মুক্তির জনা ছিল তাহার সমান আগ্রহ । 
জগতের সকল পরাধীন জাতির সহিত তিনি একট] হ্ৃদয়সম্পর্ক পাতাইয়। 
বসিয়াছিলেন। তাই স্বাধীনতা-যুদ্ধে তাহাদের জয়-পরাজয়ে তাহার চিত্ত আনন্দে 
বা ছুঃখে সাডা দিত। দুর ইউরোপে সেদিন বাজনীতিক্ষেত্রে ঘন ঘন পরিবর্তন 
হইতেছিল। নবজাগ্রত মানুষ সেখানে পায়ের নিগড ভাঙিয় চূর্ণ করিতে সংগ্রামে 
নামিয়াছে । আসিয়াছে ফরাপী বিপ্লব, ১৭৮৯ খুস্টা্' হইতে ১৭৯৪ থৃস্টাব পর্যস্ত 
তাহার প্রথম জোয়ার কাটি গিয়াছে । তারপর নেপোলিয়নের অত্যরধীন-- 
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বিশ্বগ্রাসী সম্রাটুক্ূপে । তারপর আবার বিদ্রোহের ফন্তআোত-_ফলে ১৮১৫ নাগাদ 
আবার নেপোলিয়নের পতন। এই ক্রমবিবর্তন-ধারার সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের 
প্রতি রামযোহনের প্রাথমিক শ্রদ্ধাও লোপ পাইয়াছে, ক্রমে পরাধীন মানুষের 
সংগ্রামের অনুকৃূলেই তাহার সকল কামনা একাগ্র হইয়াছে । ডিগবী সাহেবের 
অধীনে কাজ করিবার সময় সেইজন্যই বামমোহন বিলাতী ডাকের অপেক্ষায় 
উতৎকন্ঠিত থাকিতেন । দিনে দিনে স্বাধীনতার সংগ্রাম কতটা শক্তি সঞ্চয় করিতেছে 
_-উহাই ছিল তাহার সাগ্রহ লক্ষ্যের পন্ত। অবশেষে নেপোলিয়নের পতনের 
দিনে নিশ্চয় তাহার আনন্দ হইয়া? গাকিবে কিন্তু তাহাতেই ফরাসীজাতির মুক্তি 
পরিপূর্ণ হয় নাই । আরও বহু পর্ধারে ফরাসী বিপ্লব আগাইয়া চলিয়াছে। 
সেইসঙ্গে রামমোহনের সহানভূতিও সবদা স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষেই পু্কতর 
হইয়! উঠিয়াছে। ইংলগ্ডের পথে তিনি খন উত্তমাশা অস্তর্নীপে কেপটাউনে 
পৌঁছিয়াছেন, তখন ফরামীর ১৮৩০ খুষ্টাবের 'জুলাই বিপ্লব” সার্থক হইয়াছে । 
সেই বন্দরেই ছিল সছ্যোমুক্ত ফরাসীজাতির ত্রিবর্ণপতাকা উডাইয়৷ ছুইখানি জাহাজ 
ভাঙা পা লইয়া, সকল নিষেধ ও শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া! তিনি সেই ফরাসী 
জাহাজে গিয়া ফরাসীর ম্বাধীনতার পতাকা অভিবাদন করিয়াছেন । ইহার মধ্যে 
আছে রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রিয়তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত । স্বাদীনতাকামীদের জয় 
রামমোহনকে এইভাবেই আনন্দে আত্মহারা করিত । ১৮২০ খুস্টাব্দে স্পেনে 
সামরিক বিদ্রোহ এবং আংশিকভাবে নিয়মতান্ত্রিক শামনের প্রবর্তন এমনিভাবে 
তাহাকে উচ্ছ্বসিত করিয়াছিল । সেদিন আনন্দের আতিশয্যে তিনি কলিকাতার 
পৌরমন্দিরে মহাসমারোহে এক ভোজ দিয়াছিলেন। স্বাধীনতার যুদ্ধে মানুষ জয়ী 
হইলে তাহার যেমন আনন্দ হইত, সেই যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইলে তেমনি 
তাহার পরম ছুঃখ হইত। তাহারই উদাহরণ পাই »নেপল্স্বাসীদের পরাজয়ে 
রামমোহনের অবসন্নতায় | ব্বামমোহন সেদিন এতই ভাঙিয়! পড়িয়াছিলেন যে 
তাহাকে একেবারে শয্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেদিন তাহাকে বাকিংহামের 
সহিত সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ বাতিল করিতে হইয়াছিল । আর একবার ইংলগ্ডে 
অবস্থানকালে 'রিফর্ষ বিল' লইয়] যে তুমুল কাণ্ড চলে তখনও দেখি রামমোহুনের 
শ্বাধীনতা-প্রিয়তা কত গভীর | ইংলগ্ডে এ “বিল” না পাস করিলে তিনি বুঁটিশ 
সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীন আমেরিকায় গিয়ে বাস করিবেন--এইব্প সংকল্প 
ঘোষণ! করিলেন । এই সকল উদ্দাহরণ হইতে রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রিয়ত! 
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সঙ্ষদ্ধে ছুইটি সত্য লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, রামমোহ্‌নের স্বাধীনতাপ্ত্রীতি ছিল বিশ্ব 
ব্যাপ্ত । সংকীর্ণ জাতীয়াতাবোধে তাহা সীমাবদ্ধ ছিল ন1। দ্বিতীয়তঃ) সেই স্বাধীন 
প্রীতি হৃদয়াবেগের স্তরেই অভিব্যক্ত হইয়ীছল। রামমোহন সক্রিয় সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই, সেইজগ্যই তাহার হৃদয়-বিক্ষোভ ছিল এত বেশি । 

শিবনাথ শান্বী মহাশয় রামমোহনের এই স্বাধীনতা প্রিয়তার মূলে যে 
কারণটি দেখাইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই £ রামমোহন মাঁতষের আত্মাকে 
পরমাত্মার অংশজ্ঞান করিতেম। এই জ্ঞান হইতে তাহার মধ্যে একটা বিশ্ব- 
আতাতত্ববোধ জাগ্রত হইয়া খাকিবে। ইগারই প্রেরণায় তিনি মানবাত্মার 
যেখানে ও যাহাতে অপমান তাহারই বিরুদ্ধে দাড়াইতেন। সামাজিক রীতি- 
নীতির অত্যাচার ও অন্যায় মানুষকে যেখানে আষ্টেপৃষ্টে জডাইয়া আছে, 
সেখানে তিনি মানবাত্মার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন । আমাদের দেশের 
সমাজের বিরুদ্ধে তাহার আমরণ যুদ্ধ এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। .সামাজিক 
পরাধীনতার ন্যায় রাজনৈতিক পরাধীনতাও মানবাত্মার প্রচণ্ড অবমাননা । 
সেজন্ত দেশে দেশে ম্বাধীনতার সংগ্রামকে তিনি অন্তর দিয়া অভিনন্দন 
করিয়াছেন। মোট কথা, রামমোহন যে চিরকাল মানুষের মুক্তি-আন্দোলনের 
পক্ষে দীডাইয়াছিলেন, তাহা তাহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই জন্য | ইহার 
শাস্্রী মহাশয়ের মত। তিনি ইহাকে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ 
বলিয়] মনে করেন না। 

প্র. ৩। রামমোহন রায় বলিলেন £****আমার জীবনের সর্বপ্রধান আখাত 
ও সবপ্রথম ছুঃখু আজ পাইয়াছি।”_-€কোঁন্‌ প্রসঙ্গে কাহার নিকট 
রামমোহন রীয় এই কথা বলেন? এই আঘাত ও দুঃখটির 
সম্বন্ধে যাহা যেন জ্রোখ। ইহার মধ্যে রাগমোহন-চরিন্রের কি 
পরিচয় আছে? 

উ.। রাজা রামমোহন বায় এই কথা থুস্টান পাত্রী এডাম সাহেবের নিকট 
বলিষছিলেন ! বিশপ মিডলটন রামমোহনকে পদোন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া 
খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। উহাতে রামমোহন অত্যন্ত কুপিত ৪ 
ধিকত বোধ করেন এবং মনের সেই ভাবটি প্রকাশ করার উদ্দেশ্তেই [তিনি 
এডামকে উদ্ধত কথা কয়টি বলেন। 

[ ইহার পর ৩নং ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ লেখ । ] 
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প্র. ৪। শিবনাথ শান্ীপ 'মহাত্বা রামমোহন" প্রবন্ধটির বস্ত-বিঙ্গেষণ করিয়। 
একটি আলোচন! লেখ । 

উ.। সমালোচনা দেখ। 

প্র. ৫। (ক) “ইটালীয়ানগণ অনেক চেষ্টার পর যখন অস্ট্রিয়াবাসিগণের 
নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন বায় শ্যাস্থ হইলেন, নিমন্ত্রণ 
রক্ষা! করিতে পারিলেন না ”-_-ইটালীয়গণের এই পরাজয়-সম্বদ্ধে যাহা! জান 
লেখ। (খ) উদ্ধৃত অংশে কোন্‌ “নিমন্ত্রণে'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে? 


উ.। শব্দার্থ ও টাক! প্রভৃতি দেখ। 

প্র. ৬। “অপর দিকে স্পেনে ষখন নিয়মতত্ত্রপ্রণ!লী প্রতিষ্ঠিত হইল.** 1” 
_স্পেনে এই নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে যাহা জান লেখ । 

উ.। শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি দেখ । 

প্র. ৭। “ডিগবীসাহেব পিখিয়াছেন ফে,**রামমোৌহন বায় ফরাসী 
বিপ্রবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতাসহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়। 
থাকিতেন ।”-_এখানে ফরাসী বিপ্রবের কোন্‌ সময়কার কথা বুঝাইতেছে ? 
আলোচন1 কর। 

উ.। শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি দেখ । 

প্র.৮। “কিস্কৃষখন তান দেখিলেন যে, ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতান 
পতাকা উদ্ডীন করিয়াছে তখন***..সই পতাকাকে অভিবাদন করিবার জগ্ত 
ব্যগ্র হইলেন।”-_উল্লিখিত ঘটনাটি কোথায়, কথন ও কোন্‌ থুস্টান্দে ঘটে ? 
সেই সময ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পাকা উত্ডাইবার পশ্চাতে সেই দেশের 
কোন্‌ এতিহাসিক ঘটনাটি প্রচ্ছন্ন আছে? 


উ.। শব্দার্থ ও টীকা প্রন্ভৃতি দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচনা 


সন্কি £ পরাস্ত -পরা+অন্ত। ম্বোপাজিত-্মস্ব+উপাজিত। পরিচ্ছদ 
স্পরি+ছদ। উন্মোচন ৮উৎ+মোচন। অন্তনিহিত "অস্ত: নিহিত। 
অভীষ্ট অভি+ইষ্ট | যোড়শ-.ষট+দশ। চক্ষেস্চক্ষু+ এ (বাঙলা সন্ধি)। 
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-সম্মাস £ মানবাত্মা_মানবমধ্যস্থ আত্মা ( মধ্যপদলোগী কর্মধারয় )। 
স্বাধীনতালাভ-প্রয়াসে-_ম্বাধীনতার লাভ ( ৬ীতৎপুরুষ ); তাহার জন্য প্রয়াস 
( ৪র্থীতৎপুরুষ ), তাহাতে । অকৃতকার্ধ-_কুত হইয়াছে কার্ধ যাহার দ্বার 
( বহুব্রীহি )/ নয় রুতকার্ধ ( নঞ. তৎ্পুরুষ )। মর্মাহত-__ মর্মে আহত € ৭মী- 
তৎপুরুষ )। শধ্যাস্থ--শয্যায় থাকে ষে ( উপপদ-তৎপুরুষ )। জয়ধবনি__ জয়- 
স্চক ধ্বনি ( মধ্যপদলোপী কর্মপারয় )। ম্বোপাজিত- স্বর অর্থাৎ নিজের ছারা 
উপাজিত (৩য়াতৎপুরুষ)। আত্মমর্ধাদাজ্ঞানের__আত্মার মর্ধাদা (৬ীতৎপুরুষ) ; 
তাহার জ্ঞান ( ৬ঠীতৎপুরুষ ), তাহার । খ্রীষ্টধর্ম__থরীষ্টপ্রচারিত ধর্ম ( মধ্য- 
পদলোগী কর্মধাবয়। ( অস্তনিহিত__অস্তঃ (- মধ্যে) নিহিত ( *মীতৎপুরুষ )। 
ক্বকাধসাধনে_শ্ব-র অর্থাৎ নিজের কার্ধ ( ৬ঠীতৎপুরুষ ), অথবা স্ব (নিজ) কার্ধ 
( কর্ধধারয় )) তাহার সাধন (৬ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে । বজমুষ্টি__বজতুল্য 
(দৃঢ়) মুষ্টি ( মধ্যপদলোপী কর্দধারয় ); প্রতিপক্ষগণ_ পক্ষের প্রতিকূল প্রতিপক্ষ 
( অব্যয়ীভাব-_বাঙলায় বিশেরাবৎ প্রয়োগ )7 তাহাদের গণ ( ৬্ঠীতৎপুরুষ )। 
প্রতিজ্ঞার্__প্রতিজ্ঞাকে আবূ ( ২য়াতৎপুরুষ )। জাতিচ্যুত_ জাতি হইতে 
চ্যুত ( ৫মীতৎপুরুষ )। পশ্চাৎপদ_-পশ্চাৎ পদ যাহার ( বনব্রীহি ), সে। 
গৃহতাভিত-গৃহ হইতে তাডিত ( ৫মীতৎপুরুষ )। ম্বাবলম্বন-শক্তি__ম্ব-র অবগস্থ 
( ৬ঠীতৎপুরুষ ); ম্বাবলম্বনই শক্তি (কর্মধারয )। অন্তরীপ--অস্তঃ ( »-মধ্যে 
অপ অর্থাৎ জল যাহার (বহুব্রীহি), তাহা। শরণাপন্ন--শরণকে আপক় 
( ২য়াতৎপুরুষ ) পিছু-পা-_পিছু পা যাহার ( বহুব্রীহি), সে 

শহম্ভ্ডপদক-গপ৯ন্ৰ 2 স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার  ক্বাধীনতা- 
ক্ষত্রবিস্তারের | শ্রীষ্টধর্ম অবলগ্ছন - গরীষ্টধর্মাবলম্বন | মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন _ 
অস্তকবিচ্ছিন্ন। ৫পতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত - পৈতৃকসম্পত্তি বঞ্চিত । 


শ্রক্কভ্ি-শ্রভ্যল 2 অঙ্গীভৃত--অঙ্গ + চি ( অভূততস্তাবে )+ভৃ+ক্ত। 
বিলাতী-_বিলাত+ঈ। উড্ডীন_উতৎ-ডী+ক্ত। পৈতৃক-_-পিতৃ15ঞ। 
গৃঢগুহ+ক্ত। বিচ্ছিন্ন--বি-ছিদ্‌+ভ্ত। উতসাহিত--উৎসাহ + ইতচ.। 
উ্ধ্বতন-- উ্ধ্ব + তন। 


হিস্পিজ্জার্থে লরজ্জোঙঞগ হ ভোগ দিলেন? এখানে 'দিলেন,-এব অর্থ 
ধান করিলেন? নয় বলিয়ণ প্রয়োগটি বিশিষ্টার্থক। দিলেন » খাওয়াইলেন | 


মহাত্মা রামমোহন ৪৪৩ 


এইক্ধপ আরও প্রয়োগ £ গোল দেওয়া, চিঠি দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া, মার ছ্বেওয়া, 
গাল দেওয়া, দেয়াল দেওয়া, কুয়ে। দেওয়া, বক্তৃতা দেওয়া, ফাকি দেওয়া, (পুকুরে) 
জাল দেওয়1, বকুনি দেওয়া, কান দেওয়া, চোখ দেওয়া, হাত দেওয়া, জাত দেওয়া 
ইত্যাদি । 

পদি-এ্পন্র্িশভ্ডস্ম 5 রাজনৈতিক--রাজনীতি । বিস্তৃত-_বিসষ্ভার । 
উন্মোচন-__উন্মোচিত | প্রলোভন-_ প্রলুব্ধ 1 বিচ্ছিন্ন__বিচ্ছেদ । অবমাননা__ 
অবমানিত। সংগ্রহ--সংগৃহীত | উগ্ত- উদ্যম । অন্ুমিত-_অনুমান। 
মুত্রিত- মুদ্রণ । 

ন্নিক্ষেম্পান্জ্সাল্রে শ্রাক্ষ্যেল্র শল্লিন্বর্ডস 2 রামমোহন জলপান 
কবিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, “আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও 
সর্বপ্রথম দুঃখ আজ পাইয়াছি”__রামযোহন জলপান করিয়া একটু স্থস্থ হইয়া 
বলিলেন যে তাহার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রধান ছুঃখ সেদিন তিনি 
পাইয়াছেন ( পরোক্ষ উক্তি )। 

দেখিয়া! তাহার ভয় হইল--_দেখিয়! তিনি ভয় পাইলেন (বাচ্যাস্তর )। 

কোনো বিদ্ব বা বাধা তাহাকে স্বকাধসাধনে বিমুখ বা নিরুগ্যম করিতে 
পারিত না--কোনে] বিশ্ব বা বাধায় তিনি ন্বকার্ধসাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম 
হইতেন না (তাহাকে তক কর্ৃপদে পরিণত করিয়া )। 


তাহার পক্ষে ইহ! কিছুই বিচিত্র ছিল না (নেতিবাচক )- তাহার পক্ষে 
ইহ! খুবই স্বাভাবিক ছিল ( অন্তিবাচক বা স্থাপনাত্মক )। 

মানবাত্মার মহত্ব যে জানে না স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না (জটিল) 
_মানবাত্মার মহব-জ্ঞানহীন লোকের স্বাবলম্বন-শাক্ত আসে না (সরল )। 

রামমোহন রাঁয় উপরে উঠিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি বডে (যৌগিক )-- 
রামমোহন রায় উপরে উঠিতে পারায় বড়ো (সরল )। 

এ জগতে মানষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে-এ জগতে মানুষের ছারা 
আপনার ঘর আপনি রচনা কর। হয় (বাচ্যাস্তর )। 

কানন ওও ব্রিভ্ডভ্তি্ধ ঃ অতি পবিত্র “চক্ষে” দেখিতেন ( করণে এ ) 
ন্বকার্ধলাধনে বিমুখ (অপাদানে-এ )। মানবাত্মার “মহত্ব অপরাজিত বিশ্বাস 
€ অধিকরণে-এ )। 


8৪8 ম01788 0 পাঠ-সংকলন 


লা্যলম্মা ভকম্য্য স্পন্দ £ রাজনৈতিক, অরুতকার্ধ, মর্জাহত, 
বৈষয়িক, পূর্ণমাত্রায়, অপরাজিত | 

এক বাজ এ ক্াশ্শ £ পাঠ করু। উচিত ₹ পঠনীয় । আরও বড়ো - 
উচ্চতর ( বৃহত্তর )। অন্তরের সহিত -সান্তরে ( অপ্রচলিত )। 

অর্থঙগিভ সাখ্খল্্য 8 কপোল--গাল; কপাল-_ললাট। ত্বরায়__ 
ভাডাতাডি; তরায়--পাঁর করে, উত্তীর্ণ করে। মুদ্রিত ছাপা; মুদ্দিত-- 
বোজ]। 

শীন্দ্র-ল্রিপ্রান্ন 2 প্রশ্্রঃ “অপরাহে? কথাটিতে ণত্বের কারণ কি? 

উত্তর ১ প্র, অপর, পূর্ব প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী “অহ” শব্দের দক্ত্য ন মূরধন্ত 
ণ হয়| 


সমুদ্রপথে 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


তকশহ্খন্ক-স্পভ্রিচভআ্ৰ_ পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পপ্জী? দেখ । 

হরপ্রসাদ শান্ী বাঙলাসাহিত্যের একজন প্রধান ভৃম্তধরূপ। বাঙল।- 
সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি আবিষ্কার ও অর্থ উদ্ধার কবিরা তিনিই 
সর্বপ্রথম গবেষণার বিস্তৃত ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া যান! গেইক্ষেএ আজ পর্যন্ত 
বত কাজ হইয়াছে একা শান্মীমহাশয়ের গবেষণার তুলনায় তাহ যে বড বেশি 
কিছু নয়, একথা বলিলে অন্যায় হয় না। এই বিরাট কাজের মূলে ছিল শাস্থী- 
মহাশয়ের অতুলনীয় অগসন্ধিৎসা, ধৈর্য, শ্রমশীলতা ও বিচক্ষণ পাপ্ডতিত্য । ইহার 
তপন! বিরল । পাণ্ডিত্যের সহিত অপূর্ব রচনা দক্ষতাই শান্ধীমহাশয়কে অবিস্মরণীয় 
করিয়] রাখিয়াছে। বাঁঙল। গঞ্চের সেই আদিপধে শাম্বীমহাঁশয় কত সরল ভাষার 
কিক্প স্বন্দর গছ লিখিতেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীম] থাকে না। তাহার চিন্তা 
যে কত সুশৃঙ্থন ও ম্বচ্ছ ছিল এগুলি তাহারই প্রমাণ। এ-যুগে অন্তত্র অনেক 
সাহিত্যিক ও কবির সম্বন্ধে বিস্তীরিত আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু 
হরপ্রসাদ ও রামেন্দ্রহন্দর-_-এই দুইজন বাঙলা গছ্যের আদর্শ-লেখকের সম্মান 
পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা পার নাই! হরপ্রসাদের লেখাগুলির দেশমন় প্রচারের 


সমুদ্রপথে 9৪৫ 


প্রয়োজন আপিয়াছে। কারণ এই লেখাগুলি শুধু উপাদেয়ুই নয়, পু্িকরও 
বটে। রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদ-সংবর্ধনায় লিখিয়াছেন, “অনেক পণ্ডিত আছেন, 
তারা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তারা খনি 
থেকে তোলা ধাতুপিগুটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেননি 
বলেই উভয়কেই সমান মুল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ 
ষে-যুগে জ্ঞানের তপন্তায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; সে যুগ বৈজ্ঞানিক বিচাববুদ্ধির 
প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই 
সরল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাধা মত আবৃত্তি করা তার পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল 
না।.."হরপ্রসাদ শান্ধী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তার দর্শনশক্তি ছিল । 


যে-কোনো বিষয় শাস্ত্রীমহাশয় হাতে নিয়েছেন তাকে হুস্পষ্ট ক'রে দেখেছেন 
এবং সুস্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। তার রচনায় খাটি বাঙলা যেমন স্বচ্ছ ও 
সরল, এমন তো! আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যা সংগ্রহ ব্যাপার 
অধ্যবলায়ের ভ্বার! হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্থের মনে সহজ ক'রে তোলা 
ধী-শক্তির কাজ। এজিনিলটা বড বিরল।” হরপ্রসাদের এই অপূর্ব শক্তিই 
প্রধান বিশেষত্ব । 


শু ও নাম্কব্রঞপ-'সমুদ্রপথে*শীর্ধক কাহিনীটি হরপ্রসাদ শাস্ীর 
'বেণের মেয়ে-নামক উপন্তাসের অংশ। এই অংশের কথাবস্ত__-সমুত্রে বড, 
তাহার মধ্যে বিহারী দত্তের স্ত্রীকন্তার শোচনীয় অবস্থা এবং সর্বশেষে সমূদ্রের 
ঢেউ নিবারণের কাহিনী । বিহারী দত্ত বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহল ও অন্যান 
ঁপঞ্চলে ঘুরিয়! দেশে ফিরিতেছেন। ফিরিতেছেন সমুদ্রপথে, এবং এই কাহিনী 
ভাগে সেই সময়কার ঘটনাবলীরই বিবরণ রহিয়াছে । এইজন্তই অংশটির 
এইবূপ শীর্ষনাম | কিন্ধু শুধু “সমুদ্রপথে” কথাটি নিবিশেষ বর্ণন বুঝায় । আলোচা 
কাহিনীটি কিন্ত বিশেষ একটি বিবরণ । সুতরাং “সমুদ্রপথে বিহারী দণ্'__এই 
ধরণের শীর্বনামই অধিকতর সঙ্গত হইত। 


সলহাজ্লো০নমা-_ সমুদ্রপথে" হর প্রসাদ শান্ত্রীর 'বেণের মেয়ে? উপন্তাসের 
অংশ। উপন্যাসটি কাল্পনিক বটে, কিন্তু উহার পটভূমিক! প্রাচীন বাঙনার একটা 
গৌরবোজ্জল অধ্যায় | কাজেই গল্প-হিসাবে উপভোগ্যতা ছাডাও অংশটির 
অন্ততর একটি আবেদন আছে । উপন্তাসটির সম্বন্ধে শাস্ত্রীমহাশয় নিজেও 
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বলিয়াছেন যে উহা নিছক গল্প। সেকালের কথাই এই গল্পের উপজীব্য ৷ 
কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র ও পরিবেশের মধ্যে শাস্ত্রীমহাশয় যেন বিগত দিনের 
একটি মহিমময় ছবি ঘুন্টাইগা তুলিতে চাহিয়াছেন। ইতিহাস নথি-নজির আর 
কঠোর তথ্যের সমবায় | তাহাকে জীবন্ত করিয়! দেখিতে গেলে সেই ইতিহাসের 
উপকরণ পইম়া! কল্পনার রসায়নে বণ দিতে হয়| “বেণের মেয়ে” সেই চেষ্টারই 
নিদর্শন । তাহার আলোচ্য অংশটির মধ্যে তাই আমরা সেকালের একটি 
সবন্দর চিত্র পাই। বাঙালী সেদিন বাণিজ্য করিত--দুর সিংহল আর দুরতর 
যবন্থীপ, বালীঘ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ ঘুরিয়! বিহারী দত্ত ফিরিতেছেন। প্রচুর সম্পদ্‌ 
আর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মাচুষের সহিত সংযোগস্পর্শ লইয়া! তিনি 
দেশে ফিরিতেছেন। এমন সময় সমুদ্রে ভীষণ ঝড উঠিয়াছে। ঝডের সময় 
বাঙালী মাঝির বিক্রম ও দক্ষতার কথা আমাদের বুক গর্বে স্ফীত করে। 
আবার ঠিক সেই সময় যাত্রীদের সহিত তাহাদের বাগ বিতগ্ডা ও বচসা 
বাঙালীচরিত্রের চিন্রস্তন কলহ্প্রবণতার আভাস দেয়। স্ত্রীকন্তার অন্থথে 
বিহারী দত্তের আকুলতা তেমনি সনাতন বাঙালীটির পরিবার প্রীতি ফুটাইয়া 
তোলে । এইভাবে সেকালের একটি পরিবেশের মধ্যে শাস্ত্রীমহাশয় চিরকালের 
বাঙালীকে নিপুণভাবে ধরিয়া! দিয়াছেন । 

এই নিপুণতাঁকে বিঙ্লেষণ করিলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে শাস্ত্ীমহ'শয়েব 
ভাষার সরলতার প্রতি । এতকাল আগেও সরল ও সুন্দর গগ্য লেখা হইয়াছে 
_-এ এক পরম বিশ্ময়। দ্বিতায়তঃ, সরলতার সহিত যুগ্ত হইয়াছে সৌন্্য ও 
কথাশিল্পের অন্যসব, মহার্থ উপাদান। সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ-_-তাহার মধ্যে 
নৌবহরের উত্তাল উত্থীনপতন-- এই বর্ণনাটি সত্যই অপূর্ব। আবার এই বর্ণনার 
মধুরসের সহিত মিশিয়াছে উপাদেয় সংলাপ। মাবিমালাদের সহিত যাত্রীদের 
বচপ! শুধু স্বাভাবিক নয়, বেশ নাট্যগ্ুণ-সম্পন্নও বটে। ইহাতে কাহিনীটিতে 
যেমন বৈচিত্রা আপিয়াছে তেমনি হইয়াছে গতিপঞ্ধার। ইহার মধ্যে শাস্ত্রী 
মহাশয় যথেই মনম্তত্বজ্ঞানেদ পরিচয় দিযাছেন। ঢেউ যখন সকলকে গ্রাস 
করিতে আসে তখন বচপা খামে । ইহাই ম্বাভাবক। বিপদ তীব্রতম হইয়! 
উঠিলে এইভাবেই পরম্পরের কলহ থামিতে বাধ্য। 

বাঙালী মাঝির সমুদ্রবিদ্া প্রচুর ছিল। এখানে বিবৃত ঢটেউ-নিবারণের 
উপায়টি বৈজ্ঞানিক-সত্য | সুদ্রযাত্রীয় বাঙালীব বিপুল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের 
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প্রমাণ ইহার মধ্যে স্পষ্ট । হরপ্রসাদ শাস্্ী উপন্তাসের কাঠাযোর মধ্যে এই খে 
বিগত দিনের বাঙালীর একটি উজ্জল ছবি আকিয়াছেন, ইহার মূলে শাস্্ী- 
মহাশয়ের স্বদেশাত্মবোধেরও পরোক্ষ পরিচয় পাই। শান্ধ্রীমহাশয় একস্থলে 
বলিয়াছেন, 'বাঙালী আত্মবিস্বত জাতি” । এই গল্প পড়িবার সময় তাই মনে 
হয় বৃঝি বা বাঙালীকে তাহার গৌরবের কথা তিনি ছবি আকিয়! ম্মরণ করাইয়া 
দিতে দান। 

আঙ্গোচ্য কাহিনীভাগের মধ্যে শান্বীমহাশয়ের রচনাশৈলীর বিশেষত্বগুলি 
অনেকাংশে ধর1 পড়িয়াছে। অপুব সংযম ও সরলতাই তাহার শ্রেখার প্রধান 
গ্ুণ। কোথাও অবাল্তবতা নাই, উচ্ছ্াসের বাড়াবাড়ি নাই। তখাপি বর্ণন! 
তাহার প্রাণবন্ত ও মধগ্রাহী। গছ লেখার এই ভঙ্গীটি আঞঙ্জিকার দিনেও শ্রেদ 
লেখকের আদর্শ । 


-নহক্ষি শু-াল্ল'ঃ_বিহারী দত্তের ডিাগুণি ক্রমে বালীদ্বীপে পৌছিল 
বালীঘ্বীপকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া তিনি দ্বীপপুঞ্জের সকল দ্বীপে ই একবার 
করিয়৷ ঘুরিয়া আদিলেন। তারপর বাণিজ্যসংক্রাস্ত সকল কাজ সারিয়া এবং 
ব্যবসায়ের পথ আরো প্রশস্ত করিয়া! পাচ মাস পরে দেশে ফিরিবার উদ্যোগ 
করিলেন। এবার ব্যবসায়ে অন্যান্ত সকল বারের চেয়ে আশাতীত বেশী লাভ 
হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দিত। তাহার ধারণ! তাহার মেয়ের ভাগ্যগুণেই 
ইহা সম্ভব হইম্বাছে; তাই মেয়ের প্রতি তাহার জেহও ধাড়িয়! গিয়াছে: 
মেয়েটিও সকলের আদর এবং নানান জনের নিকট হইতে নানান জিনিস 
পাইয়া, বহু নৃতন নৃতন জায়গা দেখিয়া! মহা আনন্দে দিন *কাটাইয়াছে। তবু 
স্বদেশে ফিরিবার নামে সে উল্লসিত । 


ক্রমে উনপঞ্চাশখানি ডিঙা আসিয়া বালীঘ্বীপে মিলিত হইল । প্রয়োজনমতো 
সেগুলিকে মেরামত করিয়া বিহারী একদিন বহর লইয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন । 
আমিবার সময় যেমন, ফিরিবার সময়ও তেমনি-__সমুদ্র শান্ত, স্থির । বিহারী 
মহানন্দে ছইয়ের উপর উঠিয়া! দেখেন, সব ডিউাই পাল তুলিয়া ধীরগতিতে 
চলিয়াছে। অমনি তিনি মনে মনে এবারকার অপ্রত্যাশিত লাভের হিসাব 
করিতে থাকেন। 


কিন্ত একদিন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একখগু কালে! মেঘ দেখা গেল। মাঝি 
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তাহার প্রতি বিহারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইল যে শীঘ্রই ঝড় উঠিবে, 
ষেযাহার কামরায় স্থির হইয়। বসিয়। ন1 থাকিলে বিপদ হইতে পারে । 


দেখিতে দেখিতে ঝড উঠিল । বাতাস প্রবল বেগে সৌ স্লো শব্দে বহিয়া 
নৌকাগুলিকে যেন উন্টাইয়! ফেলতে চায় । কিন্তু বাঙলার নিপুণ মাঝি হাল 
ধরায় নৌকার কোন বিপদ্‌ হর নাঁ। তাহার আদেশে সব নৌকার পাল নামাইয়া 
গুটাইয়া ফেলা হইল। নৌকার পালসমেত তলাইয়! যাওয়ার ভয় দূর হইল। 
কিন্ধ বিপদ হইল প্রকাণ্ড ঢেউগুলিকে লইয়া । এক একটা বিশাল ঢেউ ছুটিয়া 
আপিয়৷ নৌকাগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে চায়, ছইয়ের উপর দিয়! লাফাইয়া 
ওপারে গিয়া পডে। সকলেই ভয়ে ইষ্টদেবতাকে ম্মরণ করে । একটা ঢেউ চলিয়া 
গেলে তাহাদের মন কিছুটা শান্ত হয়; আবার নৃতন ঢেউ আসিলেই সেই পূর্বের 
অবস্থা । প্রবল বাতাসে স্ফীত সমুদ্রের ঢেউগুলি বিশ-ব্রিশহাত উচু, তাহার 
উপর নৌকাগুলিকে মোচার খেলার মতো দেখায় । ঢেউগুলি উপরে উঠিয়া 
বখন ভাঙিয়া পড়ে, তখন তাহা হইতে রাশি রাশি তুলার মতো শাদা ফেনা 
বাহির হয়। মাঝিমাল্লারা প্রাণপণে নৌকা বাচাইবার চেষ্টা করিতেছে, তৰু 
প্রাণথভয়ে ভীত যাত্রীরা এই বিষম বিপদের জন্য তাহাদের গালাগালি করে । 
মাঝিরাই ব তাহ] সহ করিবে কেন, তাহারাও গালি দিতে ছাডে না। বিহারী 
দত্তের প্রাণের চেয়ে তাহারা নিজের প্রাণ বেশি মুল্যবান মনে করে? কারণ 
তাহারা মরিলে তাহাদের পরিবারকে দেখিবার কেহ থাকিবে না, কিন্তু ধনী 
বিহারী দত্তের লোকজনের অভাব নাই। এমনিভাবে তর্কাতকি চলে, কিন্ত 
ঢেউ আমিতেই আবার সব বন্ধ হইয়া ষায়। 


এদিকে বিহীরীর মেয়েটি ঢেউ দেখিয়া! মৃছিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী-সত্রীতে 
অনেক চেষ্টা করিয়া তাহার চেতন! সাময়িকভাবে ফিরান, আবার সমুপ্রের নিকট 
হুংকার শুনিয়া তাহার চেতনা লুগ্ধ হয়। এমন সময় বিহাবীর স্ত্রীরও বমির ভাব 
দেখা গেল । তিনি কাঠের প্েউতিতে অবিরাম বমি করিতে লাগিলেন । বিহারী 
উন্মাদের মতে। মাঝিকে ডাকিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন ষে যেমন করিয়। 
হউক সুকলকে বাচায়। কিন্তু মাঝি নৌকাডুবির আশঙ্কায় হাল ছাড়িতে সম্মত হয় 
না । অবশেষে মাঝি বলে ষে বিহারী ষদ্দি সাত-আট লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার 
করিতে প্রস্তত থাকেন, তবে সে ঢেউ বন্ধ কির] দিতে পারে। স্ত্রীও কন্যান 


সমুদ্রপথে ৪৪৯ 


প্রাণের বিনিময়ে বিহারী যথানবন্থ দিতে প্রস্তুত । ইহ শুনিয়া মাঝি তাহার 
বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইপ।। তাহার নিদেশ আর একজন 
মাঝি মাল্লাদের সাহায্যে খোলের ভিতর হইতে পঞ্চাশটা গজন তেলের পিপা 
বাহির করিয়া পাটাতনেত্র উপর এবং প্রবল ঝডের মুখে সেই পিপার সমস্ত 
তেল সমুদ্রে ঢালির! দিতে লাগিল। এত-কষ্টে-সংগ্রহ-কর। তেল এইভাবে নষ্ট 
হইতে দেখিয় দুঃখিত হইলেও বিহারী নীপথ রাহলেন। 

তেল যতদূর ছভাইতে পাখিপ, সদুদ্রঁর ৩তদুর স্থির হইতে লাগিল। 
বাতাসের বেগ পৃবের মতো থাকিলেও ঢেউ-ওঠা বন্ধ হইল । শান্ত সমুদ্রের উপর 
দিয়া নৌকা! বেগে চালতে লাগিল | বিহবারীর ক্্রী-কনা। সুস্থ হইইল। মাঝির 
উপর বিহারার ধিশ্বান বাভিয়া গেল। তিন মাঝিকে প্রচুর পুরস্কার ধিতে 
স্বীকৃত হইলেন ( ছুপুববেল। মাঝি তাহাকে ডাকিয়া দেখাইল যে সবগুলি নৌকা! 
স্থির-সমুন্দের উপর দিয়া, থেগে উত্তর-পশ্চিম মুখে চলিয়াছে। সে জানাইল যে 
ঝড়ে তাহাদের যথেষ্ছ উপকারই হইয়াছে- সাত-আট দিনের পথ আাহারা 
একবেলায় অতিক্রম কারয়াছে, এবং *সইপ্দনই সন্ধ্যার কাছাকাছি কোনো সময়ে 
গঙ্গার মোহানায় পৌছিতে পানর? যাইবে । 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 


জস. ৯-২ 1 ডিগাগুলি_-দমুন্রগামী নৌকাগুলি। বালীঘ্বীপ-_পূর্ব-ভারতীয় 
হঁপপুঞ্জের একটি ঘীপ। এই দ্বীপ ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও কুষ্টির দ্বারা এককালে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল । এমনকি ইহ! হিন্দুরাজার শাসনাধীনও ছিল । 
এই দ্বীপকে অবলছ্ছন করিয়! রবীন্দ্রনাথ “সাগরিকা” নামে একটি অপুর্ব কবিতা রচনা 
ককিয়াছেন। ইহার বর্তমান নাম “বলি' দ্বীপ। বডে আড্ডা প্রধান কেন্্র। 
বিহারী-_সঞ্চগ্রাম বা সাত্গায়ের সমুদ্ধ সদাগর বিহারীলাল দত্ত। ইনি বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন । “বেণের মেয়ে” উপন্তাসের একটি কাল্পনিক চরিত্র । যবন্ীপ 
_ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আর একটি দ্বীপ। ইহার বর্তমান নাম জাভা, | 
এই দ্বীপটির উল্লেখ ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক জাগায় আছে। 
জুমাত্রা _একটি বৃহৎ ্বীপ। বোনিও-_ অন্ত একটি বৃহৎ দ্বীপ। ইহা ছুইভাগে 
বিভক্ত । উত্তরাংশ বুটিশ শাসনাধীন ও দক্ষিণাংশ ওলন্দাজদিগের অধিকারমুক্ত 
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হুইয়! কয়েক বৎসর হইল ম্বাধীন হইয়াছে । উপরব্রোক্ত দ্বীপ চারিটি এবং আরো 
কতকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয় বর্তমান ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্র গঠিত হইয়াছে । 
তদারক- দেখাশুনা । বাহাল ধ্রখাস্ত করিলেন-__কর্ধে পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা 
পুননিয়োগ এবং কর্মচ্যুত করিলেন | যাহাদের কাজকর্ধে বিভারী সন্তুষ্ট হইয়া- 
ছিলেন তাহাধিগকে এবং নৃতন লোককেও কণ্ণে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু যাহারা 
কাজে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পাবিল না, তাহারা কর্মচ্যুত হইল। “বাহাল; ও 
“বরখাস্ত দুইটিই ফাপী শব্ব। ফালা ৪_-প্রসারিত; স্থগম | তাহার বদলে যাহা 
পাইয়াছেন_-পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় পণ্য খিক্রয় করিয়া সেই অর্থে অথবা 
সেইসব পণ্যের বিনিময়ে সেখানকার যেসব জিনিস কিনিলেন বা পাইলেন। 
প্রাচীনকালে বাঙালী সদাগরগণ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কেবল বাঙলার পণ্য 
বিক্রয় করিতেন না, সেখানকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি কিনিয়৷ বিক্রয়ের জন্ত স্বদেশে 
লইয়া! আসিতেন। সংস্কার_মনের বদ্ধমূল ধারণা । মেয়ের পয়েই_-কন্ার 
সৌভাগ্যেই ; ভাগ্যবতী কন্যা সঙ্গে ছিল বলিয়াই । এই কন্যাই 'বেণের মেয়ে? 
উপন্তাসের নায়ক! মায়া। পয়__সৌভাগ্য, স্থলক্ষণ। কারবার-_-ধ্যবসায়ের 
সম্পর্ক । সব মন্দিরে'*"." পুজা দিয়াছে_ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিতে বনু প্রাচীন 
মন্দির দেখা যায়) ইহাদের কতকগুলি হিন্দুদের, কতকগুলি বৌদ্ধদের | বিহাবার 
কন্ত। ্বাভীবিক ধঞ্শশীলতাবশতঃ সবগুলিতে গিয়া! পুজা ধিয়াছে। সাভর্গ।--বা 
সপ্তগ্রাম। ইহা ছিল মধ্যযুগে বদেশের সর্বপ্রধান বন্দর এবং বর্তমান হুগলী 
জেলায় গঙ্গা ও সরন্বতীর উপরে স্থাপিত | 'খখানে হ্রিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাই ছিল 
বেশী। বর্তমান হুগলী শহরের প্রায় তিন মাইল দুরে ইহা অবস্থিত ছিল। 
এঁতিহাসিকগণ বলেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে সরন্বতী নদী মজিয়। 
যাওয়ায় এই স্থসমৃদ্ধ জনপদটি ক্রমে প্রাধান্থা হারাইয়1 অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। 
বিহারী দত্ত এই সাতগায়ের অধিবাসী ছিলেন। খেলুড়ি--খেলার সাথী বা 
সঙ্গী। ঠাকুরদের-_প্রাতবেশী ব্রাঙ্মণর্দিগের | 

জস. ৩। ভাপিল-_যাত্রা করিল। জয় সাতর্গায়ের কালী-_সমৃত্রযাত্রা 
যাহাতে নিরাপদ হয় সেই উদ্দেস্টে কেহ কেহ স্বদেশের দেবীর শরণাপন্ন হইল। 
বরুণদেবের জয়- জলের দেবতা বরুণ। জলপথে যাহাতে কোনো বিপদ্‌ 
উপস্থিত না হয় সেইজন্যই মাঝিরা ধরুণদেবকে স্মরণ করিশ। স্থির--শান্ত ; 
অচঞ্চল। ঠিক সেই ভাব _-অর্থাৎ সমুদ্র সম্পূর্ণ শাস্ত। ছই- নৌকার ছাদ। 


সমৃদ্রপথে ৪৫১ 


ডিঙা গনিয়! দেখে__সব করখানি ঠিক আছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য । 
লাভালাভ কষে-__বাণিজ্য করিয়া কিব্ূপ লাভ হইল বা হইবে তাহার একটা 
হিসাব করে । 


ভ. ৪-৮। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে__মগ্সিকোণে। অগ্নিকোণে কৃষ্ণমেঘ 
প্রবল ঝডের সুচনা করে। প্রমাদ-__বিপদ। পাটনী--নৌকা-ব্যবসায়ী জাতি- 
বিশেষ । তুলনীয় £ “সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী”__ভারতচন্ত্র। 
গু'জড়াইয়া-বাতাসের বেগে কাত হইয়া বা উন্টাইয়া। ঝড়ের ধাক্কা-_ প্রবল 
বায়ুর আঘাত । গোৌঁ-গীয়ানি_ ক্রন্দনের মতো বাতাসের শব্ব। চডন্দাররা-_ 
যাত্রীরা । ত্রাহি ভ্রাহি__( সংস্কৃত ক্রিয়া! ) রক্ষা কর, ব্রক্ষা কর | ইঠ্টদেবতা-- 
উপাশ্তয দেবতা । মোচার খোলার মতো--বিশালকার় ঢেউগুলির মাথায় 
ডিঙাগুলি এত ছোট ও অসহায় যে সেগুলিকে নদীর জলে মোচার খোলার মতো! 
মনে হয় । মোচার খোলার আকৃতি অনেকটা নৌকার মতো । পিজ। তুলা 
ঢেউয়ের উপরিভাগে সাদা ফেনা দেখা ধায়; সে ফেনা এত সাদা যে তাহার 
তুলন' চালতে পারে পেঁজা তুলার সঙ্গে। ফোল। জলের মাথাট। ফাটিয়া 
অর্থাৎ ঢেউগুলি যখন উপরে উঠিয়া ভাঙিয়া পডে তখন। গালি পাড়ে 
গালাগালি দেয়; ভৎ্সন1 করে। মাঝিমাল্লার। মাঝি শৌকার প্রধান নাবিক 
আর মাল্লা সাধারণ নাবিক। তাহাদের গলদ্ঘর্ম হইতেছে--তাহাদের দেহ 
হইতে ঘাম ঝরিতেছে। 

ভস. ৬-৮। সাওঘা- শ্রেণীবদ্ধ নৌকা। বাঙলা দেশটা অন্ধকার 
হইর। যাইবে _বাওলাদেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া ব্যধলায়ীদের মধ্যে 
গভীর শোক ও নৈরাশ্ট দেখা দিবে । এই যস্যব্য হইতে নুঝিতে পারা যায় 
বিহারী দত্তের খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল । তিনি মরিলে বাঙলার 
গোরব নই হইবে । পরিবারদের-__পরিবারস্থ লোকজনের । 


ভস. ৯-১৮৯। দাত-কপাটি_মৃছণয় দাতে দাতে শক্তভাবে লাগিরা 
যাওয়া । বিহাতীরা আ্রী-পুরুষে-ন্বামী বিহারী ও তাহার স্ত্রী-এই দুইজনে 
মিলিয়া। শী। বমি-বমি করিয়। উঠিল _ সমুদ্রপথে নৌকা বা জাহাজে করিয়া 
ঘাইবার সময় ঢেউয়ের দোলায় অনেকেরই এইরূপ বিবমিষা (বমির ইচ্ছা বা ভাব) 
হয় ইহাকে সমুদ্রপীড়া (৪১৪-৪101:9988) বলে । সেঁউতি__নৌকার জল ছেঁচিয়। 
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ফেলিবার পাত্রবিশেষ ; সেচনী | তুলনীয় £ “কাঠের সেউতি মোর হল অষ্টাপদ” 
_অন্নদামঙ্গল ( অষ্টাপদ - সোন। )। বেণেবউ--বেণে বা বণিক বিহারী দত্তের 
সত্রী। বডে! মাঝি-_-প্রধান নাবিক! রক্ষা থাকিবে না অর্থাৎ ঝাডের বেগে 
ভি ডুবিষ্কা যাইবে । বিপধেপ্র সময অভিজ্ঞ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মাঝি অন্থোর 
হাতে হাল ছাড়িয়া দিতেও ভরসা পাইতেছে না। 

ভ্ ৯২.-২৯৪। যথাপর্বন্বযাহা কিছু আছে সব। সেও আচ্ছা__তাহাও 
ভালো । ঘরে--মর্থাৎ শৌঁকার নিজ কামরায় । আমি যাহা জানি_-ঢেউকে 
শান্ত করিবার থে বিগ্া আমার জানা আছে । খোঁল- নৌকার যে অংশে মাল 
বোঝাই করা ঠয়। শীর্জন-তৈল-_-গ্জন” চিরসবুজ প্রকাণ্ড বুক্ষ। ইহার 
জন্মস্থান পূর্ব-ভারত ও মালয় দ্বীপপুঞ্ধী। ইহার কাষ্ঠ হইতে ধুনার মতো এক 
প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। এই ধৃনারই তরল রূপ গর্জনতৈল” । ফুসফুস 
ও কঠনালীর নানা রোগে, দুষিত ঘায়ে, এমনকি কুষ্ঠরোগে'৪ এই তেল উপকারী। 
কোনে! কোনো বাউলা অভিধানে ইহাকে বাতবেদনানাশক প্রসিদ্ধ কবিরাজী 
তৈল বল হইয়াছে - ইহা ঠিক নহে। পিপা-মুদঙ্গের ( খোল ) আরুতি- 
বিশিষ্ট বড় চোঙা বা .খাল। পাটাতন-_নৌকার কাঠের তৈয়ারি মেঝে। 

তম. ৮৫ | তেল যতদূর যাইতে লাগিল ইত্যার্দি__জলের উপর তেল অতি 
সহজে এবং অল্পসময়ে ছডাইয়ী পড়ে । পদার্থবিদ্যার 9910৪ 167৭197-তত্ 
হইতে জানা যায় ষে জলের উপর তেল পিলে সত্যই জলের বিক্ষোভ কমিয়া 
যায় । ছ্বিজ বংশীধাসের মনসা ৬1সাপে টাদ সদাগক্েহ শমুত্রধাভার বণনায় এইক্মপ 
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে শান্ত*করিবার জন্য তেল ঢালার একটি ঘটনার কথা লেখা আছে । 
দর্পণ_- আয়না । দর্পণের মতো শ্ফির-_-কঠিন পদার্থ আয়নার কোনে! চাঞ্চল্য 
থাকে না বলিয় তাহাতে প্রতিবিষ্থ স্পষ্টভাবে দেখিতে গপাওয়। যায়; সেইরূপ 
সমুদ্রের জলও এত শান্ত হইল যে তাহাতে প্রতিবিদ্ব স্পষ্ট দেখা যায়। গলার 
মোহনায়__গঙ্গানদী যেখানে গিয়া সমুব্রে মিশিয়াছে সেখানে $ সাগরসঙ্গমে | 


ব্যাখ্যা 


(১) দেশের লোকের সঙ্গে -.....পথ ফালাও করিলেন। (অ. ১) 
এই অংশটি হরপ্রসাদ শান্ধ্ী মহ।শয়ের “সমুদ্রপথে"শীর্ক কাহিনীর অন্তর্গত 7 


সমুদ্রপথে ৪৫৩ 


সিংহল ও অন্থান্ত ভারতীয় স্বীপপুণ্রে বিহারী দত্তের বাণিজ্য ও তাহার শুভফলপ 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক এই মন্তব্য করিয়াছেন । 


বিহারী দত্ত বিরাট বাণিজ্যবহর লইয়া বালী ও যবছীপ প্রভৃতি দ্ব'পণ্ডলিতে 
দীর্ঘ পাচ মাস বাণিজ্য করিলেন । বাণিজ্য ভালে" হইল। দন্ত মহাশয় গভীর 
মনোযোগে হিসাব পেখিলেন, কশ্রচারাদের কাজকম দেখাশুনা করিলেন এবং 
প্রয়োজনমতো কাহাকেও ইস্তফা |দলেন, কাহাকেও বা ধাহাল করিলেন । এই 
বাণিজ্োর দ্বার] দত্ত মহাশয় শুধু ব্যাক্তগত ধনসম্পদূই বৃদ্ধি কব্রিলেন না, বাঙালীর 
সহিত সেই সকল দেশের ব্যাপকতর বাণিজোর পথও প্রস্তত করিয়া আপিলেন। 
বাঙালা তখন বহিবাণিজ্য করিত, বাণিজে)র প্ররু€ লাতিগরপিও তাহাদের জান! 
ছিপ | দুইটি দেশের যে বাণিজায যত প্রসার পায় বিশেষ বাবসায়ীর তত সুবিধা! 
হয়। এককভাবে একজন অন্ত দেশের সাহত লাণিজা-স্ত্র স্থায়ী করিতে পারে 
ন!। দ্বিতীয়তঃ বহিধা ণজ্য যতই প্রসার পায়, যেই স্যত্রে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও 
ততই বৃদ্ধি পায়। বিহারী দত্ত নিশ্চরই এসকল জানতেন, তাহ। ছাড়া ঠাহার 
স্বদেশপ্রীতিও হয়তো ছিল। তাই বিদেশের সহিত দেশের লোকের ব্যবসায় 
বৃদ্ধি কপিতে তিনি সচেষ্ট হইরাছিলেশ। 


(২) তথাপি দেশে ফিরিবার--.**--"" এমনি টান। (অ. ১) 


এই অংশটি হরগুসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের “সমুদ্রপথে'শীর্ষক কাহিনী হইতে 
উদ্ধৃত। বালী, যবদ্ধীপ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিয়! বিহারী দত্ত যখন দেশে 
ফিরিবেন তখন তাহার মেয়ের উল্লাসই এখানে বর্ণনীয় | 


বিহারী দতের দেবার খুব ভালো ব্যবসা হইয়াছিল । সঙ্গে ছিল তাহার 
মেয়ে । দেশে দেশে বণিক ও রাজারা তাহাকে পরম আদর করিয়া নানা জিনিস 
দিয়াছে । দত্ত মহাশয় নিজেও মেয়ের প্রতি আদর বাঁড়াইয়া দিয়াছেন, কেননা 
তাহার বিশ্বাস মেয়ের ভাগ্যেই সেবার তাহার এত বেশী লাভ হইয়াছে । সুতরাং 
সকলের আদরে সকল দিক্‌ দিয়া মেয়েটির আনন্দের সীমা ছিল না। তবু দেশে 
ফিরিবার কথায় তাহার আনন্দ যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। দেশের প্রতি 
প্রবাসীর এই সহজ আকর্ষণ নিত্য বন্ত | শতসহন্র উপহার আর সোহাগ দেশে 
ফিরিবার মতো এত আনন্দ দিতে পাবে না । বিহাব্ী দত্তের কন্যার তাই এত 
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উল্লাস। দেশের ছবি, দেশের সঙ্গী, কত খেলা, গঙ্গায় আ্ান__আবরো কত কি 
ভাবিয়া দেশের জন্য তাহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল । 


(৩) ফেন রাশি রাশি,.....-" ছড়াইয়! পড়িতেছে। (অ.৫) 

এই অংশটি হরপ্রসাদ শাশ্মী মহাশয়ের “সমুদ্রপথে'শীর্ষক কাহিনীর অন্তর্গত । 
ঝাড়-ঝঞ্ধার মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের বিবরণ-প্রদঙ্গে লেখক এই বর্ণন৷ দিয়াছেন। 

পূর্ব-ভারতীয় দীপপুঞ্জে দীর্ঘ পাচ মাস বাণিজ্যের পর বিহারী দত্তের বাণিজ্য- 
বহর দেশে ফরিতেছে । যাইতে যাইতে পথে ঝড় উঠিল। ক্রমে ছুই-একদিনে 
ঝড়ের বেগ বুদ্ধি পাইল । তখন সমুদ্রে ভয়ানক বিক্ষোভ দেখা দিল। বড বড় 
ঢেউ ফুলিয়] ফাপিয় উঠে। তারপর সহসা সেই ঢেউয়ের চুডা ফাটিয়া অজজ্র 
ফেনা বাহির হয়। দেই শুভ্র ফেনপুগ্ধ দেখিতে রাশি রাশি পেজা তুলার মতে|। 
সার] সমুদ্রে এই ঢেউ আর ঢেউ-ভাঙা ফেনার ছডাছডি। দেখিয়া মনে হয় 
রাশি রাশি পেঁজ তুলা যেন সমুদ্রের বুকে ছডাইয়! পডিতেছে। 


(8) বিহারী মরিলে তাহার কে আছে বলো দেখি । ( অ. ৭) 

এই অংশটি হরপ্রসাদ শাস্বী মহাশয়ের 'সমুদ্রপথে"শীর্ক কাহিনীর মধ্যে 
মাঝিমাল্লাদের উত্ভি। বিহারী দত্তের বহর যখন ঝডের মুখে পডে তখন যাত্রীদের 
সহিত মাঝিদের বচসা চলে এবং সেই প্রসঙ্গে মাঝির! উদ্ধৃত উক্তি করে। 


সেই ভীষণ ঝডের মধ্যে নৌকাগুলি এই ডুবে তো সেই ভুবে। যাত্রীরা 
ভাবে মাঁঝিরা ঠিকমতো নৌকা সামাল দিতে পারিতেছে না। তাই তাহারা 
বকাবকি করে । একজন বলিল, এই বহরের মধ্যে বিহারী দত্তের মতো বিখ্যাত 
বদান্য ব্যক্তি আছেন। বহরখানি ডুবিলে বিহারী দত্তও মরিবেন। ফলে 
বাউলাদেশ দীন হইয়া পডিবে । তাহার উত্তরে মাঝির বলিল যে, বিহারী দত 
মরিলে আর যাই হউক ন1 তাহার পরিবার বিপন্ন হইবে না । তাহার ধনদৌলত 
লোকলম্কর সবাই থাকিবে । কিন্তু মাঝিরা এক-একজন এক-একটি পরিবারের 
একমাত্র অবলম্বন । তাহার? মরিলে তাহাদের পপ্রিবারগ্তুলি একেবারে জলে 
পড়িবে । মানুষমাত্রই নিজেকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি । তাহার পর মাঝিরা 
নিজেদের স্ত্ী-পুত্রের দায়িত্বের কথাও ভাবিয়াছে। তাই বিহারী দত্বের প্রতি 
ষথেষ্ট ভালোবাসা ও আনুগত্য থাকা-সত্বেও তাহারা উদ্ধৃত উক্তি করিয়াছে । 


সমুদ্রপথে ৪৫৫ 


অবশ্য যাত্রীদের বকাবকির ঝাঁজই তাহাদের মুখে এই কঠোর সত্যটা বাহির 
হওয়ার অন্যতম কারণ | 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'সমুদ্রপথে'র বিবরণ অনুসরণ 
করিয়! সমুদ্রে ঝড় ও ঝড়ের মধ্যে বিহারী দত্ডের বাণিজ্যবহরের অবস্থা 
বর্ণন৷ কর। 


উ.| বিহারী দত্ত বালী, যবছীপ, স্মাত্র। প্রভৃতি দ্বীপে দীর্ঘ পাচমাস বাণিজ্য 
করিয়া দেশে ফিরিতেছেন । তাহার উনপঞ্চাশখানি নৌকার বিরাট বহর | ছুই- 
চাঁরিদিন বেশ কাটিল। সমুদ্র শাস্ত ছিল। কিন্তু *. 


[ ইহার পর সংক্ষিগুলার-এপ ছিতীয় অনুচ্ছেদ হইতে শেষ পর্যস্ত লেখ |] 


প্র. ২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের “সমুদ্রপথে'শীর্ষক বিবরণটির 
মগ্যে প্রাচীন বাঁওলার মাঝিদের বে পরিচয় আছে ভাহা। নিজের 
ভাবায় পরিক্ষুট কর। 

উ.। "সমুদ্রপথে বিবরণটির মধ্যে একাদশ শতকের বিখাত বাঙালী বণিক্‌ 
বিহারী দত্তের সমুদ্রপথে দেশে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী আছে। এই প্রভ্যাবততনের 
লময় সমু্রে ভীষণ ঝড উঠে। তখন মাঝির! যেবূপভাবে নৌকাগুলি সামাল দেয় 
তাহার মধ্যে প্রাচীন বাঙলার মাঝিদের পরিচয় পাই । ঝডের মুখে তাহারা 
নৌকা ঠিক বাখিয়াছে । অবিচলিত ধৈধ ও দক্ষভায় তাহারা ঢেউয়ের দোলায় 
নৌকাগুণলকে ভরাডুবি হইতে রক্ষা করিয়াছে । তরঙ্গের বিক্ষোভ যখন ভয়ংকর 
হইয়৷ উঠিল, এক-একটা ঢেউ ষখন বিশ-ত্রিশহাত উঠি হইয়া উঠ্ঠিল, তখন যাত্রীরা 
ভয় পাইয়াছে। কিন্তু মাঝির টলে নাই | কেহ হাল ছাডে নাই, কেহ বেচাল 
হয় নাই। বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও সহজ শক্তিবলে তাহাদের ন্সায়ু যেন লৌহদৃঢ। 
ঝড়ের বেগ প্রবল হইয়; উঠিলে তাহার! পাল গুটাইয়া ফেলিয়াছে-_নচেৎ পালস্ুদ্ধ 
নৌকাগুলি তঙ্গাইয়া যাইত। এ তাহাদের অভিজ্ঞতার পরিচয় । 


মাঝিদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও স্সাফুবলের সহিত জড়িত তাহাদের অসীম 
কর্তব্যপরায়ণতা। বিপদের গুরুত্ব যখন খুব বেশি তখন হ্বয়ং বিহারী দত্তের 
কাতরতাও তাহাদের কর্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই । উদাহরণস্বরূপ, বিহারী দত 


9৫৬ 078 0৭ পাঠ-সংকপন 


্লী-কন্যার দুর্দশা দেখিয়া যখন বড মাঝিকে ডাকিলেন, তখন হাল ছাডিয়। 
বড মাঝি নড়ে নাই। বিভারা দন্তকেই আসিতে হইরাছিল। বিপদের গুরুত্ 
বোধ ৭ দায়িত্বজ্ঞানের ইহা প্ররু্ট প্রমাণ । তারপর বন্ড মাঝি ঢেউবের উপর 
তেল ঢাপিয়া যেভাবে (বক্ষুন্ধ সমুদ্রকে শান করিল, তাহ! বাঙালী মাঝির গভীর 
সমুদ্রবিদ্ার পরিচয় দেয় । 

সর্বশেষে মানিরা মাণি হইসেও চিরন্তন খাঙাশী | কথা-কাটাকাটি আর 
খচনায় তাহারাও সাধারণ বাঙালীর মতো! পটু। সাধারণ বাঙালীর মতোই 
তাহাদের পব্িণার-প্রীতি ও পরিবারের প্রতি কতব্যবোধ। মনিবের প্রতি 
তাহাদের আঠগত্যের অভাব নাই। তাই ব্লয়া নিজ নিজ পরিবার ভুলিয়! 
মনিবের জন্য অনর্থক আত্মবসজনের মিথ্যা মোহও তাহাদের ছিল না। এই 
মোহমুক্ত স্বাধীনচিত্ততা বাডাপী মাঝির পরম গৌরবময় পরিচয়। তাহারা 
দ্েব-দেবতায় বিশ্বাসী__সেইজন্য হয়তো] অপৃষ্টবাঁদীও বটে। কিন্তু তাই পালয়া 
তাহাদের পুরুষকারের অভাব দেখা ধায় নাঁ। বিপদের ' সহিত লডাই কক্রিয়! 
বাচিবার সংকল্প 9 শক্তি ছিল তাহাদের গচুর। ইহাই তাহাদের সবশ্রেষ্ঠ পরিচয় | 

প্র. ৩। “কিন্তু আমাদের নিগ্গের প্রাণটা আমাদের কাছে শত বিহারী 
দত্তের চেয়েও বেশী দরকাগী 1৮-- 

(ক) এই উক্তি কোন্‌ প্রসঙ্গে কাহাব খা! কাহাদের ? 

(থ) এই উক্তির আসল বক্তবাস্পছ কর। 

উ.। ২নং বাখ্যা দেখ । 

প্র. ৪। “মশাই, আমি এই ঢেউ খামাইয়া দিতে পারি |” 

(ক এ কাহার উদ্ভি'? এখানে »কান্‌ ঢেউ-এর প্রসঙ্গে এই কথা বলা 
হইয়াছে? (খে) বক্তা এই ঢেউ থামাইয়া দিতে পার্সিয়াছিল কি? পারিলে, 
খে ক্ভাবে তাহা করিয়াছিল ? 

উ.। (ক) বিহারী দত্তের বাণিজাবহবের বড মাঝির এই উক্তি । বিহাী 
দত্ত বিদেশে বাণিজ্য করিয়া যখন সমুদ্রপথে দেশে ফিরিতেছিলেন, তখন একদিন 
ভীষণ ঝড় উঠে। ঝডের বেগে নৌকাগুলে অতান্ত বিপন্ন হয়। বিশ-জ্িশহাত 
উচু এক-একটণ ঢেউ ফুলিয়া উঠে। নৌকাগুশি মোচার খোলার মতো! ঢেউয়ের 
মাথায় উঠিয়া নীচে গডাইয়া পড়ে । এই অবস্থায় বিহারী দত্তের স্্রী-কন্যা বমি 
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করিয়া অস্থির | বিহারী বড মাঝিকে খবর দ্েন। মাঝি না আসায় দত্ত 
মহাশয় নিজেই গিয়া বড মাঝিকে এই অবস্থার একটা প্রতিকার করিতে 
অনুরোধ করেন। মাঝ তখন উদ্ধৃত উক্তি করে। 

(থ) বক্তা বড মাঝি এই ঢেউ সঠ্যই থাঁমাইতে পান্িয়াছিল। বিহারী 
দত্ত স্ত্রী-কন্যার জন্য সবন্থ দিতে প্রস্তুত ছিলেন ! মাঝি তাই তাহাবু সাত-আট 
লাখ টাকা জলাঞ্চলি দিয়া ঢেউ থামায়। নৌকাগুপণির খোলের মধ্যে ছিল বড 
বড গঞ্জনতেলের পিপা। বড মাঝির আদেশ পাইয়া একজন নিত মাঝি- 
মালাদের সাহায্যে সেই পিপাগ্ডাণ গাইয়া পাটাতনের উপর রাখিল। ঝড়ের 
বেগে পিপাগ্ুলি হইতে সমস্ত তেল গডাইয়া সমুদ্রে পাঁড়স। দেখিতে দেখিতে 
ঢেউ থামিরা গেল। বাতাসের বেগ যেমন তেমনই রহিল, কিন্তু ঢেউ 
একেবারেই উঠিল না| এইভাবে বড মাঝি সনুপ্রের বুকে সেই ভাষণ ঢেউয়ের 
কবল হইত বিহারা দন্ত ও তাহার সমস্ত বহরুটিকে রক্ষা করিল। 

প্র.৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশরের 'সমুদ্রপথে'*শীর্ষক বিবরণটির 
সন্বন্ধে একটি আলোচন। লেখ । 

উ.। সমালোচন। দেখ । 


ব্যাকরণ ও রচনা 

লহ 2 লাভালাভ ₹লাভ + অলাভ | পুরস্কার -পুরঃ+কার | সংস্কার 
- সম্+কার। 

2নহ্বান 2 যবদ্বীপ-যব-নামক দ্বীপ (মধ্যপদলোগী কমপারয় )1 লাভা" 
লাভ-_নয় লাভ অলাভ ( নঞতৎপুরুম )7 লাঁভ এবং অলাভ / দ্বন্ব)। ইঠ্- 
দেবতার-_ ইষ্ট যে দেবতা ( কর্ধারয় ), তাহার | প্রাণপণে - প্রাণ পণ যাহাতে 
( বহুব্রীহি ), সেইরূপে । গলদঘপ্ন -গলৎ অর্থাৎ ঝবিতেছে ঘম যে অবস্থায় 
( বন্ত্রীহি-_ব্যাখ্যামূলক ), তাহা। সাঁত-আট-- সাত বা আট ( বন্তত্রীহি)। 
যথাসধম্ব-সব (সকল) স্ব ( স্ধন)-কশ্ধারয় ; যথ। সবন্থ ( সুপৃস্থপা )। 

শম্মভ্৪ঞস্পচ্ক-গীিম্ম £. গঙ্গায় মান গঙ্গাান। ঠাকুরদের বাড়ি 
-ঠাকুরবাড়ি। যাহা জানি-্ষথাজ্ঞান। দর্পণের মতো- দর্পণতুল্য। 
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প্রক্কন্ডি-ভাত্ড্যিজস 8 ফলাও-_ফল্‌+ আও | খেলুডি-__খেল্‌ + আড়ি. 
খেপাডিখেলুডি। গৌগৌোআন- গৌগেৌ +আনি | চডন্দার- চডন +দার । 
পাটাতন-__-পাটা। তন। ফেনা-_ফেন+ আ (স্বার্থে )। 

শিম্পিজ্টার্রে অজ্ঞ 2 বিহারীর আনন্দ ধরে নাঁ_এখানে ধরে 
ক্রিয়াটির প্রয়োগ বিশিষ্টার্থক, কাঁরণ আনন্দ ধরে না. আনন্দের পরিমাপ হয় না। 
ধর], ক্রিয়ার এইরূপ আরও বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ £ সিগারেট বা মদ ধর1, মনে 
ধরণ, ট্রেন ধরা, রোগে ধরা ইত্যাদি 

আমি হাল ছান্ডিলে রক্ষা খাকিবে না__-এখানে "হাল ছাডিলে" বাচ্যার্থে 
অর্থাৎ সত্য সত্যই ( নৌকাব্ ) হাল ছা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু ইহার 
বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ ৪ আছে $ যথা-_চার বার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করিয়া 
বিশ্বনাথ এতদিনে হাল ছাডিয়াছে (০৮ হতাশ হইয়াছে )। 

বেণের ও মনটণ ঠাণ্ডা হইল-_এখানে ঠাণ্ডা” বিশেষণটির প্রয়োগ বিশিষ্টার্থক 
( ঠাণ্ডা _ শান্ত )। 

বাজ উঠিবে-__এখানে গা” ক্রিয়াটি বিশিষ্টার্থক (আরম্ভ হওয়া) । এইরূপ 
আরও প্রয়োগ £ অন্ন উঠা, মন উঠা, কানে উঠা, জাতে উঠা, চোখ উদ, 
দাম উঠা ইত্যাদি । 

ন্নি্েশীল্লালে জাল্্যেল শলিলভ্ল্ম £ সব দ্রিন সমান 
যায় নাঁ-সব দিন কি সমান যায় (প্রশ্রবোধক্ )? 

মাঝিরা একখান! কাঠের সেউতি আগাইয়৷ দিল,_-বেণেবউ তাহাতে বমি 
করিতে লাগিলেন, বি থামে না (যৌগক -__মাঝিরা একখানা কাঠের সেউতি 
আগাইয়। দিলে বেণেবউ তাহাতে অবিরাম বমি করিতে সাগিলেন (সরল) । 

বাতাসের যে জোর সেই জোরই রহিল ( জটিল )__বাতাসের জোর পূর্ববৎ 
রহিল ( সরল )। 

তাহার সব ভিঙ্গাগুলি দুরে দুরে দেখ! যাইতেছে--তাহার সব ডিডাগুলি সে 
ছবুরে দূরে দেখিতে পাইতেছে ( বাচ্যাস্তর )। 

মাঝি বলিল, *ঝডে আমাদের বডোই উপকার করিয়াছে, আমর। এক বেলায় 
সাত-আট দ্রিনের পথ আসিয়! পড়িয়াছি--মাঝি বলিল যে ঝড়ে তাহাদের বডোই 
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উপকার করিয়াছে, তাহার এক বেলায় সাত-আট দিনের পথ আসিয়। পড়িয়াছে 
( পরোক্ষ উক্তি )। 

্লা্র্ এও লিভ্ভক্তিি 3 বিহারী সমস্ত “দ্বীপে দ্বীপে" ঘুরিয়া বেডাইলেন 
(প্রথম “ছীপে তে অপাদানে -এ, দ্বিতীয়টিতে অধিকরণে -এ)। গঙ্গায় আন 
করিবে (অধিকরণে -এ বাঁ-য়)1 তোর] “আমাদের? ডুবাইলি দেখিতেছি (করে 
-দের বা-এর | 'ঝডে” আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে ( কর্তৃকারকে -এ)। 

হবাল্্য-ল্্র₹স্াল ভন ম্পম্ 2 তদারক, পয়, মিস্মিসে, প্রমাদ, 
ইষ্টর্দেবতা, গলদ্ঘর্ধ, ঈাত-কপাটি। 

ল্যান্ড ভীল্কা £ কাজকর্ধ__'কাজ' এবং “কর্ম” সমার্থক বলিয়! 
এটি ছন্দসমাসের উদাহরণ নয় (যদিও কোনো কোনো বৈয়াকরণ ইহাকে সমার্থক 
ঘন্ব বলিয়াছেন )। এটি সমার্থক শব্দযুগ্জের উদাহরণ । 

সবাই বিকাইয়! গিয়াছে_কর্মকর্তুবাচ্যের উদ্ধাভরণ, কারণ “সব ( সধনাম )- 
কেই “বিকাইরা গিয়াছে ক্রিয়ার কর্তা বাপয়া মনে হইতেছে, যদিও আসলে 
ইহা! ক্ন। 

ত্রাহি--ত্র (রক্ষা করা--সংস্কত ধাতু )+লোট্‌ হি। ক্রিয়াপদটি সংস্কৃত 
হইলেও বাঙলায় বহু প্রচলিত। 

2নিনত্-ভ্ভান্াস্স ব্দঞ্পাসুলল 8 সমগ্র বিবরণটি আধুনিক অর্থাৎ লব 
সাধুভাষায় লিখিত। ইহা হইতে যে-কোনো অংশ তুলিয়! চলিত-ভাষায় 
রূপান্তরের জগ্য দেওয়া হইতে পারে। 


ভাগীরখীর উৎস-সন্ধানে 
জগদীশচন্দ্র বসু 


৫কশহখক্ুশিক্রিচ্ষজ্স- পাগ্যাপুস্তকের 'পরিচয়পত্রী” দেখ | 

উত্স ও ম্বাসক্কল্র্প- জগদীশচন্দ্র অব্যক্ত" নামক পুস্তক হইভে 
এই প্রবন্ধটি সংগৃহীত হইয়াছে। 

এই প্রবন্ধে ভাগীরশীর উতৎ্সস্থলে পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত রহিয়াছে বটে, কিন্ত ইহার 
মধ্যে লেখকের আবাল্য সংস্কারের অস্তনিহিত একট! গুঢ়তত্বের মর্ম-উদ্ধার ও 


৪৬০ ব)ন্ত6 0৭ পাঠ-সংকলন 


উহ্বার ব্যাখ্যাই মুখ্যক্ষতপে দেখা গিয়াছে । যেযায়, সে কোথায় যায়? নদী যে 
বহিয়] যায়, ইহা কি চিরতরে চপিয়া যায়? স্থস্টিচক্রের এই ছুজ্ছেয় লীলাসম্বন্ধে 
লেখকের জিজ্ঞালা ভাগীরথীর উৎসে গিয়া প্রি £শি হইফাছে । ভাগীরথী ৪ ভাহার 
উৎস যেন নিমিত্তমাত্র; একটা গভীর তব্বউপলন্ধিই এই প্রবন্ধের মুখ্যবিষয় | 
অতএব ইহা একটা 4১1৮0168০-কাঠিনী নহে, এবং সেই কারণে ইহার শাম 
“ভাগীরখীর উতৎ্স-সন্ধান” না হইয়া “সন্ধানে? হওয়ার ভাৎপধময় হইয়াছে । এইকবপ 
নামকরণ দ্বারা লেখক ভাগীরথীর উৎস-সন্বন্ধে ভৌগোলিক বিবরণ দিবার দায়িত্ 
স্বীকার করেন নই | উহার উৎসের সন্ধানে পাহির তইয় তাহার যে পরম 
আভজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তিনি যে অশ্থনহর সত্যের সন্ধান পাইগ্াছেন, ভাহার 
ইঙ্গিত প্রবন্ধটির নামকরণের মধ্যেও পাওয়। যাইতে পারে। 


সমাাল্নোল্ন্মা-ভাগীরথীর উৎস সম্বন্ধে যে একটা পৌরাণিক ফাহিনা 
প্রচলিত আছে, উহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই এই প্রবন্ধের মূল 
পক্ষ্য। লেখক কাহিনীটিতক বপকহিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিশ্লেধণ করিয়া 
দেখাইবার প্রয়াস পাইফাছেন যে উহাব অভ্যন্তরে একটি দত নিহিত রহিয়াছে । 


কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ক্ধপকথার ক্াজ্যের বৃত্তান্ত ; 
সর্বত্রই তাহা বাস্তবসঙ্যের উপর বূপকের আববণমাত্রই নহে । তাহাদের 
সত্যাসত্য বিচার সাধারণতঃ বাস্তবে মাপকাঠি দিয়া চলতে পারে না। সেইজন্ত 
লেখক যদিও ভাগীরণী-সম্বন্ধে কান্িনীর অংশত:ই ব্যাখ্য] করিয়াছেন, তথাপি 
তাহা যথাযথ বৈজ্ঞানিক সত্যের মধাদ। সাভ করে নাই। 

বস্ততঃ এই প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নহে । লেখক খিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, 
কিন্তু তিনি সেইসঙ্গে অন্তিশয় কল্পনাপ্রবণ ও ভাবুক নটেন। দৃষ্টি তাহার 
স্বভাবতঃই যুক্তির পথ ধাপ্রয়া চলতে চাহে । কিন্তু কল্পনা এই নিয়মনিদিষ্ট বাধা- 
খাত ছাডিয়। মহাশৃস্কে পাথা মেলে । মানুষে বুদ্ধির দোপান বাহিয়া যতটুকু 
উঠ1 যায় তাহার উপরেও একটি বিরাট অবাক্ত রাজ্য পড়িয়া রহিয়াছে । 
জগদীশচন্দ্রের রসকুতৃহলী মন সেই রাজ্ের দুঙ্জেয় রংস্ত-উদঘাটনে প্রয়াসী 
হইয়াছে । সাদ] চোখে দেখিলে ষাহা অতিশয় সরল একটি ভীগোলিক ঘটনা! 
বলিয়! মনে হয়, তাহাই শিল্পীর নিকটে পরম বিস্ময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। 
ভাগীরথীর উৎস-সন্ধীনে সেইজন্াই লেখকের এত বিস্ময়। এই কারণেই তিনি 
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তাহাত্র অপরূপ সৌন্দধ ও বিচিত্র বূপ নিপুণভাবে ফুটাইয়! তুলিতে পাবিয়াছেন। 
তবে তিনি নিছক শিল্পীই নহেন। তিনি একাধারে দ্াশনিক এ বৈজ্ঞানিক। 
দৃশ্ঠকে তিনি নিলি ভরষ্টারপে দেখিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারেন না--ভাগীরখীর 
উত্স তাহার সকল বৈচিত্রা লইয়াও তাহার সমগ্র যনোষোগ অধিকার করিয়া 
বসিতে পারে । ইহার সম্বন্ধে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীটির কোনো তাত্পর্ধ 
খুঁজিয়া পাঙ্ঠবার জগ্ত তাহার কৌতুহল বুদ্ধি পায়। দার্শনিকের হ্যায় তাই তিনি 
বিজ্ঞানের প্রদেশের বাহরে অব্ক্কের” রাজো একটা মীমাংসা পাইয়া পরিতৃপ্ণ 
হইয়াছেন। শিব ও রুদ্র! রাক্ষল ও সংহারক | ইহার তাৎপর্য তিনি 
উপলব্ধি করিয়াছেন । 


সহল্ষ্িগু-্া-ভ্র- লেখকের বাঁড়ি গঙ্গার নিকটেই অবস্থিত ছিল । বাল্য- 
কাল হইতেই নদীর সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াণছল। বিভিন্ন খতুতে এবং 
জোয়ার-ভাটায় নদীর পরিবর্তন লক্ষ্য কারয়া তাহার মনে হইয়াছিল ইহা একটি 
চেতন ও দভ্রত-পরিবর্তনশীল প্রাণী। ইহার কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে তিনি অনেক 
কথাই শুনিতে পাইতেন 1 নদীকে ্গিজ্ঞাদা করিয়া জানিতেন, মে আসিয়াছে 
মহাদেবের জটা হইতে । তখন ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের কাহিনী তাহার মনে 
পড়িয়া যাইত | একবার এই নদীর তীরেই লেখক তাহার এক প্রিয়জনের দেহ 
চিতাগ্রিতে ভম্মীভূত হইতে দেখিয়া চিন্তা করিজ্ন- মৃতার পর মান্য কোথায় 
যায়? নদীর কুলুকুলু ধ্বনির মধ্য হইতে ইহার উত্তর আদিল,_“মযহাদেবের 
পদতলে । আমরা যথা হইতে আসি তথায় ফিরিয়া যাই 1৮ 

একদ্দিন পেখকের ইচ্ছা হইল গঞ্জার উতপত্তিস্তান .দখিযা আসিবেন | উত্তর- 
পশ্চিমে তুষারাচ্ছন্র গিরিশৃক্গ লক্ষ্য করিয়া তিনি বন্ধ গিরিগহন অতিক্রম করিয় 
উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । বন্ধুর পার্বত্যপথে চলিতে চলিতে সম্মুথে 
একটি বিরাট্ুকায় শৃঙ্গ পড়িল । নিয়ে রজতন্থাত্রের ন্যায় গঙ্গার ক্ষীণ রেখা দৃশ্যমান । 
এই শৃঙ্গে উঠিতে পারিলেই এই ক্ষীণরেখার আন্ত কোথায় দেখা যাইবে । লেখক 
দ্বিগুণ উদ্যমে শৃঙ্দে আরোহণ করিতে লাগিলেন। উপরে উঠিতেই ছুইটি তুষার- 
মণ্ডিত শ্ঙ্গ দেখা গেল _একটি নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল ৷ নন্দাদেবীর প্রশান্ত 
মৃতি দেখিয়া লেখক তাহাকে মাতৃরূপিণী পৃথিবী বঙ্গিয়া চিনিতে পারিলেন। 
ইহার নিকটেই মহাদেবের ত্রিশল। এই ত্রিশূল মাকাশ, মত্য ও পাতাল-_ এই 
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ত্রিতুবনকে গ্রথিত করিয়! রাখিয়াছে। লেখক বুঝিলেন, এই ত্রিশূলই স্থিতি ও 
প্রলয়ের প্রতীক । পথপ্রদর্শকের নিদেশমতো বভ গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া 
তিনি বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গার ক্ষীণধারার ক্ষীণ শব্ধ 
এখানে আর শুনা গেল না। এই তুষারক্ষেত্র বিক্ষুন্ধ সমুদ্দের স্ষটিকনিমিত একটি 
স্থিরমৃতির স্তায় পরম রমণীয়। এইস্থান হইতে দেখা গেল, দুরে পধতশ্রেণীর 
গলিত তুষার আকিয়া-বাকিয়! নিয়-উপত্যকায় পডিতেছে। বহুকষ্টে লেখক 
এই তুষারনদী অতিক্রম করিরা উর্ধের্ব উঠিতে লাগিলেন! একগ্বানে আসিয়া 
তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তীহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্প হইয়। উঠিল। 
চতুদিকে পতনশীল তৃষারপর্বতের বজনির্ধোষ। জলপ্রপাতগুলি হইতে জল 
পডতেছে। সমগ্র বনস্থলী যেন পুজাপ্রার্ণ । যে কুয়াশা এতক্ষণ নন্দাদেবী 
ও ভ্রিশুসকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহ] সবিয়া গিয়া শৃন্তে আশ্রয় লইয়াছে। 
নন্দাদেবীর শীর্ধদেশে এক অত্যুজ্জল দীপ্ি এবং তাহা হইতে নির্গত ধৃমরাশি 
দিগ দিগন্ত ব্যাঞ্ করিয়াছে! লেখক বুঝিলেন, এই ধূত্পুঞ্তই মহাদেবের জট1। 
এইস্থানেই এষ্টি ও প্রলয়ের কূপ পাশাপাশি দেখিয়] তিনি ইহাদের প্রকৃত অর্থ 
বুঝিতে পারিলেন । 

বারিকণা পবতমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা বিদীণ করিতেছে এবং ভগ্ন 
পর্বতকে পবতগাত্র বাহিয়! নিযে লইয়া যাইতেছে । ঘধণের ফলে প্রস্তররাশি 
চর্ণবিচুর্ণ হইতেছে, এবং ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বারিকণার মিলনে যে জলঘারা রচিত 
হইয়াছে তাহাই এই প্রস্তরুণ আ্রোভোবেশে লইয়া গরিয় সাগরে মিশিয়াছে। 
যাইবার পথে এই পর্বতের অস্থিচুর্ণ উভয়পার্খস্থ ভূমিখগুকে উবন ও বুক্ষলতার 
খ্যামল করিয়। তুলিতেছে | বারিকণাগুলি বুষ্টিরপে পৃথিবী ধৌত করিয়া মৃত গু 
পরিত্যক্ত সকল ত্রব্য সমৃদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে এবং এইবপে সমুদ্রের মধ্য 
হইতে নূতন রাজ্যের স্ষ্টি হইতেছে! ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া বারিকণাগুলি 
আবার আভ্যন্তরীণ উত্তাপে বাম্পে পত্রিণত হয় এবং এই রুদ্ববাষ্প পৃথিবী বিপীর্ণ 
করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্য,ৎ্পাতরূপে বাহির হইয়া আসে। ইহার ফলে 
ভূকম্পন হয়, কতক তৃভাগ সমুদ্রগতে নিমজ্জিত হয় এবং সমুদ্রুতল উন্নত হইয়া 
নৃতন ভূভাগের সৃষ্টি করে। সমূদ্রস্থ বারিকণাগুলি সুর্যতাপে বাণ্পে পরিণত 
হইয়া বামুবেগে পর্বতাভিমুখে চলে এবং মহাদেক্র বিপুল জটার মধ্যে আশ্রয় 
লয়। আবার তাহার! তুষাবকণার আকারে পর্বতের উপর পতিত হয়। 
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'তাহার্দের এই আসা-যাওয়া অবিরাম চলিতেছে । লেখক নদীকে প্রশ্ন করিলে 
এখনে শুনিতে পান, সে আপিয়াছে মহাদেবের টা হইতে | কন্ত এই সত্য 
এখন আর তাহার নিকট দুর্বোধ্য নহে। 


শব্দার্থ ও টীক! প্রভৃতি 


জ্আ. -২.। বাড়ির নিম়েই-_বাডীর পাশ দিয়াই । লেখক, তাহার পিতা 
ষখন কাটোয়ায় ডেপুটি-ম্যাঞ্জিল্টেট ছিলেন, সেই সমরের কথা খলিতেছেন। সখ্য 
_ বন্ধুত্ব । বৎসরে এক সময়ে_ বর্ধাকালে । বারিপ্রবাহের পরিবঞ্ন-_জল- 
ধারার পরিবর্তন অর্থাৎ কখনো উস্ফুসিত হইয়! উঠা, কখনো! বা শীর্ণকায় হওয়]। 
অতি পরিবর্জনধীল জীব__ে প্রাণী অবিরাম দ্র তগতিতে বদলাইয়া যাইতেছে । 
ভগীরথের গলা অ।নয়ন-বৃত্তান্ত-_নারদের অগ্ররোধে মহাদেব সংগীত আস্ত 
করিলে বিষু তাহা শুনিয়া গালতে আগ করন । ব্রদ্ধা নিজ কমগুলুতে দ্রবীভূত 
বিঞুকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন । সেই দ্রণীভূত বিধুই গঙ্গানামে খ্যাত। ইহার 
বহুকাল পরে কপিলমুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংসপ্রাঞ্থ হইলে ভগীরখ পৃবপুরুষগণের 
উদ্ধারের জন্ত কঠোর তপশ্চরণে ব্রদ্ধাকে সন্ত ক'রয়া তাহার নিকট হইতে 
গঙ্গাকে প্রাঞ্ধ হন। ব্রর্ধার কমগুনু হইতে পতনকালে দেবাপিদেব মহাদেব 
ইহাকে মণ্তকে ধারণ করবেন এবং পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া বিন্দুপরোবরে 
ত্যাগ করেন। সেখান হইতে গঙ্গার সপ্রধারার একটি ধারা ভগীরথের 
পশ্চাদ্গামিনী হইলেন এবং ভাঙগীরথীনামে খ্যাত হইলেন । ম্মতিপথে উদ্দিত 
হইত--মনে পডিত। চিন্রাভ্যন্ত__বনুকাল-পরিচিত। 'মহা দেবের জট! 
হইতে _ভগীরথের স্তবে তু হইরা ধিষুপদ্দ হইতে উৎপন্ন গঙ্গার ধার] ব্ঙ্ধার 
কমগ্ুলুতে আপিয়া পতিত হইল, তারপর সেখান হইতে মতে পতিত হইবার 
সময় সে বিপুল বেগ কে ধারণ করিবে ? যহাদেব তাহার বিপুল জটাজালমণ্ডিত 
মস্তক পাউিয়া গঙ্গার ধারাকে ধারণ করিলেন । সেই জটামধ্যে যাট হাজার 
বৎসর গঙ্গা ঘুরিতে লাগিলেন, বাহির হইবার পথ পাইলেন না। ভগীরথ 
পুনরার মহাদেবের স্তব আর্ত করিলেন। মহাদেব সন্তষ্ঠ হইয়া] জটাবন্ধন 
হইতে গঙ্গাকে মুক্তি দিলে পর গঙ্গা পৃথিবীতে প্রবাহিত হইলেন। ইহাই 
পৌরাণিক কাহিণী_-লেখক ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পরে দিয়াছেন । 
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জব. ৩-৬। পার্ধিব অবশেষ _ প্রাণহীন দেহ। মানষের মৃত্যু হইলে 
দেহমধ্যস্ত আত্মা উধ্ধগামী হয়, পৃথিবীতে যাহা পড়িয়] থাকে তাহ মুতদেহ। 
বাওসলোর বাসমন্দির_স্সহের আধার, যে হের মধ্যে মেহ বাস করিত। 
অন্তপ্রাস লক্ষণীয় | অজ্ঞান-যাহা জানা যায় নাই। অজ্ঞেয়_-যাহা জান! 
যায় না। যে যায় সে তো আর ফিরে না তুলনীয় £ “১৩ 10- 
(11900%67001 ০011119৮ টিটি] আ1)0861)00172900 618,৮01]01789601175?) 
75180785626. প্রধা-ধিদেশে বাস। উত্স-উৎপত্তিস্থান। ম্ৃত্যুতেই 
কি জীবনের পরিসমাপ্তি জগতের স্মস্ত দর্শনশাস্থ এই প্রশ্নটির সছুর 
বাহির করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং বোধ হয় এই প্রচেষ্টার ফলেই 
জগতের সমুদয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ধর্মের উত্পভ্তি। লেখক এইখানে নদী- 
প্রবাহের সঙ্গে জ'বন-প্রবাহের তুলনা করিয়া এই কুটপ্রশ্থের সমাধান কত্রিবারর 
চেষ্টা করিয়াছেন । নদীর জলধারার ন্যায় জীবনধারাও মৃত্যুপ মধ্যে শেষ 
হইয়া! যায় না, জীবন ও মৃতু পধায়ক্রমে চক্রাকারে আবতিত হইতে থাকে, 
এবং এই চর্রু-আবর্তনের কোনো আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তি নাই। আমার 
জীবন বেষ্টুন করিয়া! আছ-_-আমার জীবনের উপর একটা নিবিড প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছ। 


শস. ৭৭৯০ | তুষারম্ডত-বরফে আচ্ছন্ন । জাহ্বী-_গঙ্গা । ভগীরথের 
সহিত মর্্যে আসিবার পথে গঙ্গা জঙ্ক মুনিবু যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া তাতার 
যজ্জদ্রব্য ভাপাইয়1 লইয়া যান ! ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি সমস্ত গঙ্গাজল পান 
করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথের সবে তুষ্ট হইয়া! জান্ত বিদারণ করিয়া ( মতাস্তরে 
কর্ণপথে ) তাহাকে মুক্তি দেন। সেই হইতে গঙ্গা জঞ্চমুনির কন্যাস্থানীয় 
হইয়া জাহ্ুবীনামে খ্যাত হন। জনপদ-_নগর বা লোকালয়। বিজন-__-নিজন 
স্থান। পুরীণকথিত-_পুত্রাণে বিখ্যাত বা উল্লিখত। সরযুনদী__ইহারই 
তীরে অষোধ্যানগরী অবস্থিত ছিল। গিরিগহন---পার্বত্য অরণ্য । বন্ধুর-_ 
অসমতল, উচুনিচু। অভ্রভেদী-মেঘলোকেরও উর্ধ্বপ্রমারী, গগনস্পশী। 
অভীষ্ট__আকাঙ্গিত বস্ত্র অর্থাৎ গঙ্গার উতৎপত্িস্থান দর্শন | রজতন্ুর-ব্বপার 
শুতা । নন্দাদেবী, ভ্রিশুল_হিমালয়ের ছুইটি শৃর্দ। 

আস. ৯৯-৯২, 1 অপন্থত হইল--লবিয়। গেল। অনস্তপ্রসারিত __ 
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দিগস্তবিদ্ভৃত। গৰীয়সী-গোৌরবময়ী। মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত _মহাদেবের 
হস্তে প্রিফলাধুক্ত যে অস্ত তাহার নাম ত্রিশূল। এস্থলে ত্রিশূল-অভিহিত একটি 
বিখ্যাত তুষার-শিখরকে লেখক মহাদেবের ত্রিশূলরূপে কল্পনা করিতেছেন । 
নন্বাদেবী-নামক অপর একটি শিখরের নিকটেই ইহা! অবস্থিত। ত্রিভুবন এই 
মহা।স্ত্রে গ্রথিত- ত্রিশূল-নামক বিখ্যাত তুষার-শিখরকে লেখক মহাদেবের 
ত্রিশৃলরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তৃগর্ভ হইতে উখিত হইয়া এই শৃঙ্গ আকাশ 
ভেদ করিতেছে যেন ত্রিলোকবেধী অক্ষরূপে স্ষ্টিরক্ষা করিতেছে । মহাদেব 
সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্তা--স্থিতিকালে শৃঙ্গদূপ এই ত্রিশূলদ্বাপা সংহত করিয়া 
যেন ত্রিভুবন রক্ষা করিতেছেন | গ্রথিত-_গাগা। আদ্ুর্-_অস্্। সাকাররপে-_ 
প্রত্যক্ষভাবে, মৃত্তিমদ্ভাবে | স্থিতি-_হুষ্ট জগতের রক্ষণ । 

সস. ৯২০-৯৬। তুষারনদী-চলমান বরফের বাশি। পরত্তের চির- 
তুধারাচ্ছন্ন উচ্চশিখরে ক্রমাগত বরফের পর বরফ জধিতে জমিতে খুব ভারী 
হইয় পে এবং নিজের ভারেই ভাহ। নীচেহ দিকে গডাইয়া নামিতে থাকে। 
ইহার নাম তুষাপরন্ী পা হিমবাহ ; 82০০: )1 তুষারনদী অতি মন্থর গতিতে 
চলে এবং পাহানড কাটিয়া পথ কিয়া লয়। এইভাবে কিছুদুর নাষিয়া আসিবার 
পর ক্রমশঃ উত্তাপ পাইয়া হিমবাহ গলিতে আরম্ভ করে এবং নদীর সৃষ্টি হয় । 
গিরিসংকট--পর্বতের উপরিস্থিত দুর্গম স্থান। কল্লোলিনী-_কুলকুল ধ্বনিকারিণী 
নদী। এন্দ্রজালিক-_ জাদুকর । উমিমালা_তরঙ্গসমূহ। প্রস্তরীভূত-_প্রস্তরে 
পরিণত। তিষ্ঠ-(সংস্কত ক্রিরা) থাক, থাম। মহাশিল্পী-__শ্রেষ্ঠ স্থপতি। 
স্কটিক__ একপ্রকার স্বচ্ছ প্রস্তর | সংক্ষৃন্ধ_-তরঙ্রসংকুল। €োন মহাশিষ্গী 
যেন ইত্যাদি__লেখক ষে তৃষারক্ষেত্রে আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাক 
দেখিতে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় । সমুদ্রের ঢেউ গতিশীল, কিন্তু এই তুারক্ষেত্রে 
সব-কিছুই নিস্তব্ধ ও অঞ্চল এবং স্কটিকের ম্যায় শুভ্র। তাই লেখক কল্পন। 
করিয়াছেন ষে এই নিশ্চল সমুদ্র যেন কোনো নিপুণ শিল্পীর রচনা । উত্তঙ্গ_ 
অতিশয় উচ্চ। তৃগুদেশে__লাছুদেশ। বঙ্কিম_জাকা-বাকা। কুজ্কাটিকাঁ_ 
কুয়াশা । যবনিকা__আঘরণ। ধবলগিরি_ নেপাল রাজ্যের প্রান্তে অবস্থিত 
হিমালয়ের অতুযুচ্চ শৃঙ্গগুলির অন্ততম | দুরারোহ-_যাহাতে আরোহণ কর অতি 
কষ্টকর। যত উর্ধে উঠিতেছি। বাসুস্তর ইত্যাদি-ইহা একটি বৈজ্ঞানিক 
সত্য। যত উপরে উঠা ধায় বাতাস ততই লঘু হইতে থাকে। দেবধৃপ-_ 


গ গছা-_-৩০ 
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ঘেবপূজার জন্ত ধূপ। এই উচ্চন্তরের বায়ুমণ্ডল তৃপৃষ্ঠ হইতে বহুদূরে থাকায় 
সম্পূর্ণরূপে মালিন্তশৃন্ত এবং এই নির্ধল বাঁযুমগ্ডুলের যেন মুছু অথচ মনোরম সৌরভ 
আছে; লেখক এই সৌরভকে দেবতাদিগের ধৃপ্গন্ধ বলিয়া মনে করিতেছেন । 
লক্ষণীয় ঃ ভৌগোলিক পরিবেশকে লেখক অতি কৌশলে পৌরাণিক পরিবেশের 
সহিত মিলাইবার জন্য দেবপৃজার উপযুক্ত পবিজ্র আঝেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া 
লইতেছেন। সৌরভ-স্থগন্ধ (বিশেষ্য )। হৃতচেতনপ্রায়-_ প্রায় সংজ্ঞাহীন | 


ভস. ৯৭-৯৯১। বনস্থলী__বনরাজ্য। স্থলী__অকৃতিম কৃমি । পারি- 
জাত--স্বর্গের নন্দনকাননে পাচটি দেবতরুর অন্ততম। ম্বতঃ-_নিজেরাই, 
স্বেচ্ছায় । বজ্বনিনাদ-__-ভীবণ শব্ব। পুলকিত- আনন্দে রোমাঞ্চিত। ভাস্বর 
__উজ্জবল। দুর্নিরীক্ষ্য-_যাহার দিকে তাকানে। যায় না। এই কি মহাদেবের 
জট11? নন্দাদেবী-নামক হিমালয়ের উত্তঙ্গ শৃঙ্গের উপরিভাগ বেষ্টন করিয়া সুক্ষ 
বাম্পকণারচিত এক ভাম্বর পরিমগ্ল দেখিতে পাওয়া যায় । লেখক তাহাকে 
মহাদেবের জটারূপে কল্পনা করিতেছেন । মহাদেবের ছটা হইতে ভাগীরখী 
নির্গত-_ইহা! পৌরাণিক কাহিনী । এই ভাম্বর বাম্পজাল গঙ্গার প্ররুত উৎস। 
তাই তাহাকে মহাদেবের জটারূপে কল্পনা কর। হইয়াছে । চন্দ্রাতপ-_-উদোয়া, 
উৎসবাদিতে ব্যবহৃত চন্দ্রচিহ্নিত বৃহৎ আচ্ছাদনবস্ত্র। ত্রিশূলাগ্র- ভ্তিশুল নামক 
শৃঙ্গের চূড়া। রুদ্র ধ্বংসের দেবতা । শিব ও রুদদ্র_পুরাণে কথিত আছে, 
মহাদেব শান্ত শিবমৃতিতে পৃথিবীকে রক্ষা করেন, মঙ্গলবিধান করেন এবং 
উগ্রম্ৃতিতে পৃথিবীতে প্রলয় সাধন করেন। মনাঁচক্র-প্রবাহিত্ত_ বৃহৎ চত্রের 
ম্যায় আবর্তনম্মীল ধারার অবস্থিত (10 9 5626800.00058178 17) % ০৮119 
[581)190 )। 

ভন. ২০-২,০। হিযাণুরূপ-_শিশিরকণার মতো । অনুপ্রমাণ-_ ক্ষুদ্রাতি- 
ষুত্র। উপলম্তুপ- প্রস্তরের স্তূপ । উভয়ত:-_ছুইদিকে | সবিৎ_ নদী । পর্বতের 
অস্থিচর্ণ_ প্রশ্তর কণিকা । পর্বতকে জীবরূপে কল্পনা করিলে কঠিন পাথরগুক্ষিই 
তাহার অস্থি। 


সঃ, ২৪-২৯। নুতন রাজ্য-_নৃতন তৃমিভাগ, ব্বীপ প্রভৃতি । 
বিতাড়িত হইয়া__আলোড়িত হইয়া। বেলাভূমি-_তীরভূমি। পাতালপুরস্থ 
অগ্রিকুণ্ডে_ পৃথিবীর মভ্যন্তরস্থ অগিতে। পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল হইলেও 
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উহার অত্যন্তরভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত। আহুতি_যজ্জের অগ্রিতে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য । 
বিদারখ করিয়া-ভে্দ করিয়া। অগ্র্যদ্গার--অগ্য,ৎপাত। অশনি-বজ্। 
তুহিমাকারে-_কষুত্র ক্ষুদ্র তৃষারকণারূপে। 


ব্যাখ্য 


(১) যেযায় সেতো আর." "" “মহাদেবের পঞ্দঘভলে” । (অ. ৩-৪) 


“ভাগুরীর উৎস-সন্ধানে?-শীর্ষক প্রবন্ধের এই অংশটিতে লেখক জগধীশ্চন্দ্রের 
একটা তত্বজিজ্ঞাসা বিবৃত হইয়াছে । 

মহাদেবের জট হইতে ভাগীরখীর অবতরণ-বৃত্তান্ত লেখকের বদ্ধমূল সংস্কারে 
পরিশত হইয়াছিল । ম্মাবাল্য তিনি নদীর কলধ্বনির মধ্যে তাহার উৎপন্তি- 
সম্বন্ধে একই উত্তর শুনিতে পাইতেন--“মহাদেবের জট] হইতে । নানাপ্রকার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য! জানিয়াও এবং নিজে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক হইয়াও লেখকের 
নিকট বিষয়টি রহশ্তাবৃতই থাকিয়া! যায় । কারণ, সৃষ্টি ও লয়, উৎপত্তি ও বিনাশ 
_ এই ছুইটি প্রশ্ব লেখকের নিকট অবিচ্ছেদ্য সমস্তাবূপে দেখ! দেয় । পৌরাণিক 
কাহিনীটির মধ্যে একহিসাবে ইহার একটা মীমাংসা আছে। মহাদেবের জটা 
হইতে যাহার উৎপত্তি, মহাদেবের পদ্দতলেই তাহার লয়। রক্ষক ও সংহারক 
একাধারে কল্পিত । কিন্তু বিজ্ঞান এই প্রশ্রের মীমাংসা করিতে অসমর্থ । তাই 
এক প্রিম্ববন্ধুর বিয়োগাস্তে লেখকের নিকট প্রশ্নটি পুনরার দুজ্ঞের হইয়া দেখা 
দিয়াছিল। এই দে তাহার বন্ধুর মৃত্যু হইল, তাহার অর্থ কি এই যে তিনি 
অনস্ভকালের জন্ত লুপ্ত হইলেন? নদীপ্রবাহ ফেমন আপাতদৃষিতে কেবল 
চলিঘ্বাই যায়, ফিরে না_মানুষও কি সেইরূপ জীবনধারা বাহিয়! চিরতরে 
চলিয়া! যায়? মৃত্যুতেই এইভাবে মানুষের শেষ কিনা, শেষ হইলে বা না হইলে 
মাহ্থষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়, এই জিজ্ঞাসা লেখকের হৃদয়ে এক ততজিজ্ঞাস! 
জাগাইয়া তুলিয়াছিল। নদীর নিকট হইতেই আবার ইহার একটা অতীন্গিয় 
উত্তরও তিনি পাইয়াছিলেন-__“মহাদেবের পদতলে” | অর্থাৎ ভাগীরখীর স্তায় 
মান্তষও যাহার মধা হইতে হট হইয়াছে তাহাতেই লয় পায়। মহাদেব একাধারে 
এক স্প্ী ও লয়ের প্রতীক। 
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(২) এই ত্রিশুল'........"এই মহান্ত্রে গ্রধিত ! ( অ. ১১) 


এই অংশটি আচার্ধ জগদীশচন্দ্রের “ভাগীরখীর উৎস-সন্কানে+নীর্ষক প্রবন্ধের 
অন্তর্গুত। ভাগীরখীর উৎসে যাইবার পথে লেখক হিমালয়ের উত্তন্গ প্রদেশে 
দুইটি শিখর দেখিতে পাইয়াছিলেন। উহাদের একটির নাম ত্রিশুল। এই অংশে 
ভাহারই বর্ণনা রহিয়ছে। 

এই শিখরটি যেন পাঠাল হইতে উিত হইয়া স্বর্গমত্যপাতাল এই ভ্রিভুবনকে 
বিদ্ধ করিয়। রহিয়াছে | মহাশৃন্য পর্যন্ত উহা উন্নতশীর্ব_-ষেন কল্পিত হ্ব্গণাম 
পৰন্থ উহা ভেদ করিঘ্াছে । অতএব স্থত্জ ষেমন ফুলরাশি গ্রথিত করিয়া একই 
পন্ধ পাধে, উহা পেক্ধপ ব্রিহবনকে একত্র রাখিয়াছে। উহান্র বিহনে ত্রিভুবন 
যেন আলাদা হইয়া! ভাঙিয়া পড়িবে । লেখকের নিকট তাই উহা স্থিতিও 
মামুধরূপ প্রতিভাত হইয়াছে । কিন্তু এই ত্রিশুল প্রলয়কালে রুদ্রের হস্তে 
পংস্াপাস্বরূপে কল্পিত হইয়া থাকে । লেখক ইহাকে সেই ত্রিশূলে সাকার 
কূপহিনাবে কল্পনা করিয়াছেন এবং একই বস্তর সহিত স্থিতি প্রলয়ের কল্পনা 
জড়িত কর্পিধ। তাহার প্রতিপাঞ্ভ বিষয়ে 'অগ্রসর হইতেছেন | রক্ষক ও সংহারক 
এক ও অভিন্ন-লখক ইহাই প্রতিপন্ন করিবার পথ প্রপ্তত করিয়া লইতেছেন। 


৩) এইবপে পরস্পরের পার্থেতাহ। পরে বুঝিলাম। (অ. ১২) 

এই অংশটি আচাধ জগদীশচন্দের লিখিত “ভাগীরখীর উৎস-সন্ধীনে'ঈর্ষক 
প্রবন্ধের অন্তর্গত। হিমালয়ের উত্ত্গ প্রদেশে নন্দাদেবী ও নিশূল নামক দুইটি 
শিখর দেখিয়া জেথকের ষে তত্বোপলব্ধি হইয়াছিল, এই অংশে তাহারই পূর্বাভাস 
রহিয়াছে । 

নন্দাদেবী লেখকের নিকট ধরিত্রীরূপে প্রতীয়মান হইল। ইহা ফেন 
পশুপক্ষী-বুক্ষলতা-সংবলিত এই বিরাট্‌ স্্ট জগতের প্রতীক। মাতা যেমন 
স্ম্তানসন্ভতি পরিবৃত একটি সংসারের প্রতীক, ইহাও তেমনি সমগ্র জগতের 
মাতৃমৃতি। ইহা হইতেই মাতার স্তন্তাধারার ন্যায় নদীধার! প্রবাহিত। এই 
নন্ধাদেখীর পার্খেই রহিয়াছে ভ্রিশূল। ইহাও যেন মহাদেবের হস্তে কল্লিত 
অিশুপের সাকার রূপ। পাতাল হইতে উঠিয়া, মত্য ভেদ করিয়া ইহা 
মহাশৃন্ধকেও বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুত্র যেরূপ ফুলদল গাঁথিয়! রাখে, 
ইহা ও সেক্প স্বর্গমত্্যপাতাল এই ত্রিতৃবনকে গ্রথিত করিয়! রাখিয়াছে। ইহা না 


ভাগীরঘীর উৎস-সন্ধানে ৪৬৯ 


থাকিলে ব্রিতৃবন ষেন আলাদা হইয়া ভাঙিয়! পড়িত। কাজেই ইহা স্থিতির 
প্রতীক। কিন্তু কল্লিত ত্রিশূল যহাদেবের সংহার-অস্থ৪ বটে। এই বাস্তব 
ত্রিশুলের মধ্যেও যে ধ্বংসের শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, লেখক পরে তাহা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন | উহার উপর জটাজালের ন্থায় পুন্ত্রীভূত হইয়া যেসকল 
বারিকণা বিরাজ করে, তাহারা নিজেরাও যেকপ নদীর ধ্বংসাবেশেষ, পৃথিবীর 
অন্তর বছু ধ্বংসলীলারও সেরূপ তাহার কারণ । সুতরাং ধ্বংসের প্রচ্ছন্ন ূপএ 
সেই ত্রিশূলের মধ্যে বিচ্যমান। লেখক তাহা পরে সম্যক উপলদ্ধি করিয়া 


ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, স্ৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলযের কারণ এক ও অভিন্ন | 
[ত্রিশূল--ইহার উপর টীকা লেখ |] 


(8) ক্রমে দেখিলাম,'-.." রচনা করিয়া গিয়াছেন।  ( অ. ১3) 
ক. বি, ১৯৪১, ১৯৪৮) 
এই অংশটি আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'ভাগীরগীর উৎস-সন্ধানে'শীর্ষক প্রবন্ধের 
অন্তর্গত। এস্থলে লেখক হিমালয়ের অতি-উচ্চপ্রদেশে তুষারক্ষেত্ের একটি 
মনোরম চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
হিমালয়ের যতই উ্ধের্ব উঠা যায় ততই নদীরেক্গা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর তইয়া 
আসিতে দেখ! যার । অবশেষে তুষারক্ষেত্রে নদীর জলধাত্রা জমাট তুবারবূপে 
অবস্থিত দেখিতে পাওয়া! যায়। প্রবহমান নদীর কলধ্বন সেখানে নাই। 
গভীর নিস্তন্ধতার মধ্যে সেই অপরূপ তুধারক্ষেত্র একটা স্থিরদৃশ্য। কিন্তু কেই 
তুষার মস্গণ ও মমতল নহে, উচ্চণীচ হইয়া ছোট ছোট তরঙ্গের হ্যায় তাত! 
দিগন্তবিস্তূত। নিয়ে তরল প্রবাহে যাহা লীলাচঞ্চল উদির্মালাক্রপে স্পন্দমান, 
এইখানে ধেন মন্ত্রবলে তাহাই সহদ! নিশ্চল হইয়া গিয়াছে । “তিষ্ঠা বলিয়া এক 
সন্মোহন শব্দদ্ধার] কেহ যেন তাহাদিগকে স্থির করিয়া দিয়াছে । বন্রতঃ দুটি 
এতই মনোরম যে উহা যে নিতান্ত নৈসগিক তাহা মনে হয় না। মনে তয় 
কোনে! এক স্থনিপুণ ভাস্কর এই স্থানে ম্কটিক ক্ষোদিত করিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ- 
বিক্ষোভ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা এতই শুভ্র ষে বিশুদ্ধ স্মটিকঘ্বাব্র ফেন 
ইহ! নিমিত। কিন্ক এই বিশাল দৃশ্যরচনার জন্য এত স্কটিকই বা কোথা হইতে 
আদিল? লেখক কল্পনা করিয়াছেন, বিশ্বের সকল স্কটিক আনিয়া যেন উহা 
রচিত হইয়াছে । এতই বিশাল ও মনোরম সেই দুস্থ) । 


এ 
শি 


8৪৭০ / ৮৮ £0প8 0: পাঠ-সংকলন 


৬%৫) তখন কণাগুলি একে ''."."নির্ষাণ করি ।” (ছ. ১২; 
ক.ৰি, ১৯৪৪) 
এই অংশটি আচার্ধ জগদীশচন্দ্র বইর “ভাগীব্রবীর উৎস-সন্ধানে+শীর্ষক প্রবন্ধের 
অন্কর্গত। লেখক বারিকণাগুলির মুখ দিয়া, তাহার? কিরূপে নৃতন নৃক্ভন 
ভূমভাগ গড়িয়া তোলে সেই ভৌগোপিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন । 
বাম্পীভূত বারিকপাগুলি বামুভাড়িত হইয়া পর্বতশিখনের উচ্চতম প্রদেশে 
তূহনাকারে অবস্থান করে । পরে তাহার হিমবাহ্রূপে নিয়ে অবতরণ করিয়া 
হিমব্লেখায় বিগলিত হ্ইয়। প্রবাহের শষ্টি করে । তখন বারিকণ। পর্বত-অত্যন্তবে 
প্রবেশ করিয়। প্রচণ্ড বিক্রমে এক-একটি শিখরকে ভাডঙিয়৷ ফেলে এবং ক্রমশঃ 
খরন্োতা নদীব্পে আপন পথে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলে। এই ভগ্র- 
শিখরের প্রস্তরনমূহ ঘর্ষণে ক্রমে ক্ষয় পাইয়। ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে পরিণত হয়। 
দেহের মাংসের আবরণ নই হইয়া গেলে যেমন কেবল অস্থি পড়িয়া থাকে, 
সেইরূপ এই শিখরদেহ নষ্ট ভূইয়া যাওয়ায় তাহার অস্থিম্থরূপ প্রস্তর ক্ষুদ্র কষ 
শিলপাথণ্ডে পরিণত হয়। তখন উহাদের লইয়া বারিকণা নৃতন হ্ষ্টির জন্য 
মান্তিয়া উঠে । শিখরকে যাহারা ধ্বংস করিয়াছে তাহারাই আবার হ্ন্জনে 
লাগিয়া যায়। শিলাখণ্ডগুলি পরস্পর ঘর্ধণে আরো ক্ষয় পাইয়া! পলিতে পরিণস্ত 
ইন এবং এই পলিমাটি দিয়] নৃতন স্থলভাগ ক্ষ্ট হয়, নদীর উভয় তীর উর্বর 
হইর] উঠে, সমুদ্রের মোহনায় জাগিয়! উঠে নৃতন নৃতন ভূভাগ | 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। জিজ্ঞাসা করিলাম, “কৌথ। হইতে আসিয়াছ নদী?” 
নদী উত্তর করিল, “মহাদেবের জটা হইতে ।”- ইহার ভাৎপর্য 
আলোচনা কর। 

উ.। পুরাণে কথিত আছে ভাগীরথীর উৎপত্তি মহাদেবের জটা হইস্ধে। 
মহাদেবের সংগীত শুনিয়া! বিগলিত বিষুপদ গঙ্গারূপে ব্রহ্মার কমগ্ুলুর মধ্যে 
অবস্থান করেন। কপিলের ক্রোধাগ্রিতে ভক্বীভৃত পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্ত 
ভগীরথ তপন দ্বারা ব্রক্ষাকে সন্তষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে গঙ্গাকে প্রা 
হন! ব্রপ্ধার কমগ্ডলু হইতে পতনকালে দেবাছিদেব মহাদেব ইহাকে স্বীয় 


ভাগীবরথীর উৎ্দ-সন্ধানে ৪৭১ 


জটাজালে ধারণ করেন এবং পরে ভগীরথের স্তবে সন্তষ্ট হইয়া! ইহাকে মুক্তি 
দেন--ইহাই সংক্ষেপে গঙ্গানদীর উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী । বিজ্ঞানবিদ্ 
আচার্ধ জগদীশচন্দ্র তাহার 'ভাগীরথীন্ন উৎস-সন্ধানে" প্রবন্ধের পুরাণবণিত এই 
কাহিনীটির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা! দিয়াছেন! প্রবন্ধটি বিজ্ঞান ও পুরাণের 
সন্থর় | 

লেখক বাল্যে শুনিয়াছিলেন, ভগীরথ দেবাদিদেব মহাদেবকে তপশ্ার ছার! 
সন্ধন্ট করিনা তাহার জটাজালাশ্রপণী গঙ্গাকে মর্ডে আনয়ন করিয়াছিলেন । 
বাল্যকালে তাই তিনি যখন নদীর নির্জন তীরে গিয়া বসিতেন, তখনই তাহার 
মন হইত নদী ষেন তাহার কলধর্বনর মধ্য দিয়া বলিতেছে-__সে মহাদেবের 
জট] হইতে আপিয়াছে। ক্রমে বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের গল্পটির মধ্যে সত্য 
রহিয়াছে বলিয়া! তাহার মনে হইল। তাই একদিন তিনি নদীতীরে যাইয়া 
বলিলেন, “নদি, তুণ্ম কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার 
প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উত্পত্তিস্বান দেখিয়া আসিব” তারপর তিনি 
ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের জন্য বাহির হইলেন। বহু কষ্টে হিমালয়ের নান! ছুর্গম 
স্থান অতিক্রম কৰিয়! অবশেষে তিনি নন্দাদেবী ও ত্রিশুস-নামক দুইটি তুষার- 
মগ্ডত গিরিশৃজের নিকট উপস্থিত হইলেন | এক তুষারনদীর উপর দিয়া উর্ধে 
উত্রিয্। তিনি দেখিলেন, নন্দাদেবীর শীর্ধের উপর এক অতি বিপুল জ্যোতি বিরাজ 
করিতেছে । এই জ্যোতিঃপুগ্ত হইতে নির্গত ধৃমরাশি দিগ দিগন্ত ব্যাপিয়া 
রহিয়াছে । এই দৃশ্টে লেখকের হৃদ আনন্দে উচ্ছবমিত হইয়! উঠিল। এতদিন 
পরে তিনি পুরাণবপিত কাহিনীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের অন্ভিত্ব উপলব্ধি 
করিলেন। ত্রিশৃল নামক শৃঙ্গকে তিনি মহাদেবরূপে এবং সেই ধৃমরাশিকে 
মহাদেবের জটারূপে বুঝিতে পারিলেন। ক্ুর্ধতাপে বাম্পীভূত সমুদ্রল বামু- 
ভাডিত হইয়] উচ্চ পর্বভশিখরের প্রতি ধাবিত হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আকারে 
তথায় অবস্থান করে। এই মেঘপুঞ্নকেই পুরাণকার মহাদেবের জট! বলিয়' 
কল্পন! করিয়াছেন । এই জটাশ্রয়ী বারিকণাসমূহ তুহিনাকারে পর্বতশীর্ষে পড়ে 
এবং এই স্তুপীক্ৃত তুহিন পর্বতগাত্র বাহিয়! নিয়ে যাইয় তুষারনর্দীর স্থাষ্র করে। 
এই তুষাবনদী ত্রব্য হইয়। প্রথমে ক্ষীণধারায় এবং পরে প্রশস্ত হইয়া নান! 
জনপদ ও দেশের মধা দিয়! বহিয়া সমুদ্রে পড়ে। স্থতরাং মহাদেবের জটীই 
ভাগীরথীর প্রকৃত উত্স | 


৪৭২ ০07৪ ০ম পাঠ-সংকলন 


প্র. ২। “নদী, আনি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার 
উৎ্পত্তিস্থান দেখিয়া আসিব1”--এই কথাটি কাহার? লেখক নববীর 
উৎস-সন্ধানের যে বর্ণন! দিয়াছেন তাহ। বিবৃত কর। 


উ.। উদ্ধৃত কথাটি আচার্ধ জগদীশচন্দ্র বন্থুর “ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে 
প্রবন্ধে গঙ্গানদীর প্রতি লেখকের উক্তি । 

লেখক বাল্যকাল হইতেই গঙ্গার তীরে বসিয়া নদীকে প্রশ্ন করিতেন, “তুমি 
কোথা হইতে আসিয়াছ"। নদীর কলগানের মধ্যে দিয়া তিনি যেন উত্তর 
পাইতেন, 'মহাদেবের জটা হইতে? । 


[ইহার সহিত অংক্ষিগুসারের ২য় অচ্ছেদ যোগ কর ] 


প্র.৩। “শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক ! এখন ইহার অর্থ 
বুঝিতে পারিলাম।”-. বিষয়বস্তুর আলোচন! করিয়া দৃষ্টান্তদহ অর্থটি 
বুঝাইয়। দাও । (ক. বি. ১৯৪৩ ) 

উ.। ভাগীরশীব মরতে; অবতরণ-সন্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীটি লেখকের 
মনোরাজ্যে একট! বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আবাল্য তাহার এই 
সংস্কার বদ্ধমূল হইয়1 গিয়াছিল যে ভাগীরথী মহাদেবের জটা হইতে আমিস্সাচ্ছে 
এবং বহু জনপদ গিবিকান্তার অতিক্রম করিষ? উহা আবার মহাদেবের পদতলেই 
ফিরিয়া গিয়াছে । ইহার অর্থ তিনি তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। 

পরিণতবয়সে লেখক যখন ভাগীরখীর সত্্যকার উতৎনে ফাইযা! উপস্থিত হন 
তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন, হ্ষ্টি ও লয়ের রূপ একাধারেই বিমান | 
ভাগীরথী যেস্কান হইতে উখিত হইয়াছে সেইম্থানেই গিয়া আবার লয় পাইতেছে। 
অতএব যাহার মধ্যে হ্ষ্টি তাহার মধ্যেই লয়, অর্থাৎ বুক্ষক ও সংহারক যে একই 
আধারে বিরাজ করিতে পারে--এই পরম তত্বের তিনি মর্মোদ্ধার করিলেন। 
তিনি দেখিতে পাইলেন হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল নামে দুইটি 
শিখর দণ্ডায়মান একটি মাতৃরূপিণী ধরিভ্র, অপরুটি মহাদেবের ত্রিশূলরূপে 
যেন জ্রিতৃবন গ্রথিত করিয়] রাখিয়াছে। পাশাপাশি অবস্থিত এই দুইটি শিখরের 
ষে দ্ধপ বিকশিত হইয়] উঠিয়াছে, তাহা যেন সহি ও স্থিতির রূপ । নন্দাদেকীর 
মৌলিমগ্ডগস আচ্ছন্ন করিয়! এক ভাম্বর জ্যোতিঃপুঞ বিরাক্গ করিতেছে । তাহা 
হইতে অনবচ্ছিষ্ন ধৃমরাশি নির্গত হইয়া জটাঞ্জালের ন্যায় রূপ'ধারণ করিয়াছে! 


ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে ৪৭৩ 


এই প্রদেশেই ভাগীরখীর উত্পত্তি। লেখক এইবার বুঝিতে পারিলেন যে, এই 
জটাসঙ্সিভ ধূমপুঙই পক হইয়া! মহাদেবের জটা বলিয়া অভিহিত হয়! উহা 
হইতেই ভাগীরথী মতে প্রবাহিত । 


এই ভাগীরথী আবার সেই উত্ত প্রদেশ হইতে তুষারক্ষেত্র বাহিয়া, বহু 
জনপদ-অরণ্য-প্রান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে পতিত 
হইতেছে । প্রবাহকালে কণা কণা প্রস্তরখণ্ড লইয়! পথে কত নৃতন নৃতন ভূমি, 
কত উর্বর জনপদ গডিতেছে। সর্বত্রই এই বিচিত্র হৃষ্টির লীলা চলিয়াছে। 
সংখ্যাতীত বারিকণা-গঠিত ভাগারথীর এই জলধারা অবশেষে সমুদ্রে আত্ম- 
বিসর্জন করিতেছে এবং পুনরায় বাষ্প অবস্থায় বাতাবিভাড়িত হইয়া সেই 
উৎসস্থল হিমালয়শীর্ষ ধূমপুঞ্জের রূপে লয় পাইতেছে | কখনো বাঁ এই বাম্পীভূত 
বারিকণ| বুষ্টিকপে পতিত হইয়া পৃথিবীবক্ষ হইতে নানা বস্ত ধৌত করিয়া নিয়া 
সাগ্ঙগর্ভে বিচিত্র দেশ, রচনা করিতেছে । কখনো বা তাহারা আগ্নেয়গিরির 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটাইয়! সংহারশীলায় সহায়তা 
করিতেছে । ভাগীরঘীর উৎস হইতে প্রবাহ এবং তথায় প্রত্যাবর্তন পধস্ত 
এইভাবে কতই না কৃষ্টি ও প্রলয়ের লীলা চলিতেছে । যে বাঁরিকণা স্ঙ্ির কারণ 
তাহাই আবার সংহারের পরোক্ষ হেতু এবং উহার যাহা! উৎস তাহাই আবার 
লয়ের স্থান। লেখক তাই স্ষ্টি ও লয়, বা রক্ষক ও সংহারককে একাধারে 
এইভাবে কল্পনা করিয়াছেন। শিবক্ধপে যিনি হুষ্টি ও স্থজগতের মঙ্গলের 
কারণ, কুদ্রকপে তিনিই ধ্বংসের দেবতা । হ্টি ও ধ্বংসের কারণ ভিন্ন নহে! 
ভাগীরথর উৎস ও লয়ের স্থল যেরূপ এক ৪ অভিন্ন, রক্ষক ও সংহারক, সেক্ধপ 
এক ও অবিচ্ছেছ্য। 
৬প্র ৪। 'ভাগীরথীর উৎ্স-সন্ধানে' যে বৈজ্ঞানিক আলোচন। 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে হাহা সরল ভাষায় বুঝাইয়1 দাও । (ক, বি. ১৯৪৭) 

উ.। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় অগ্চ্ছেদ হইতে লিখিয়া যাও । শেষের 
চাঁরিটি ছত্র ত্যাগ করিঘা নিয়ের অংশটি সংযোজিত কর £ 

লেখক এইরূপে স্বপ্িতত্বের মূলগীভূত বৈজ্ঞানিক সত্যটি উপলব্ধি করিলেন-_ 
বুঝিলেন টি ও ধ্বংসের কারণ ভিন্ন শহে। যাহা গড়ে তাহাই ভাঙে এবং 
ভাঙিয়া গড়িয়া ইহাই আবার সৃষ্টি রক্ষা করে। 


৪৭৪ অ০পত ০ম পা$সংকলন 


প্র. ৫। “যেন ভ্রীড়ামীল চঞ্চস তরলগ্ড?লকে কে “তিষ্ঠ' বলির! অচল করিয়া 
রাখিয়াছে।” 

-__এই “ক্রীডাশঈীল চঞ্চল তরঙ্গগুলি' কিস্রে? লেখক কোথায় ইহাদের 
কিরূপে দেখিতে পান? 


উ.। এই তরঙ্গগুলি ঘনীভূত গঙ্গাধারারই তরঙ্গ। উৎসের দিকে অস্ভি 
উধের্বে একস্থানে গঙ্গার ধারা জমিয়। তুষারে পরিণত হইয়াছে । সেইখানে এই 
ক্তমাট তুষার তরঙ্গভঙ্গের লীলায় স্থির হইয়া আছে। এইক্পে গঙ্গার তরজগুলি 
তরল অবস্থাতে যেন তেমনি জমাট অবস্থাতেও লীলায়িত হইয়া আছে। 
কেবল এই অবস্থায় তাহাদের সকল চঞ্চলতা ভন্ধ হইয়া গিয়াছে ৷ দেখিস 
দেখিয়া লেখকের মনে হইয়াছে, কেহ ষেন মন্ত্রবলে সেই তরল চঞ্চন তরঙ্গুলিকে 
স্তির করিয়া রাখিয়ছে । 


প্র-৬। “আইস, আমর! ইহার অস্থি দিয়! পৃথিবীর দেহ নুতন 
করিয়। নির্মীণ করি ।” 


-_এই উক্তি কাহাদের ? এখানে কাহার অস্থি এবং অস্থি বলিছে কি ৰন্ধ 
বুক্বাইতেছে? বক্তার! এই অস্থি দিয়! কেমন করিয় পৃথিবীর দেহ নৃততন করিয়া 
নির্যাণ করে? 

উ.। তুষারক্ষেত্রস্থিত বারিকণাসমূহের উক্তি 

এখানে ভগ্ন শৈলের অংশগুলিকে অস্থিররূপে কল্পন] করা হইয়াছে । বারিৰণা- 
গুলি হিমাণুরূপে শিলাময় পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ক্রমাগত ক্ষয়ক্কিয়ার 
উহাদের এক-একটি" শিখর ভাডিয়া নিম্মে পাতিত করে। এইরূপে একটী। ভগ্ন 
শৈলশিখর তুষারক্ষেত্রে যখন শায়িত হয়, তখন বারিকণাগুলি তাহাকে লইয়া 
নিয়ে প্রবাহিত হয়। ক্রমাগত ঘর্ষণে এই শৈলশিখর খণগুডবিখগ্ডিত হয়। এই 
লকল খণ্ড ও চুর্ণ পর্বতের অস্থিন্বরূপ | 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা স্বতত্ত্রভাবে শক্তিহীন। কিস্ত সম্মিলিতভাবে তাহারা 
বাট শক্তি ধারণ করে| সই শক্তিবলে তাহারা] পৰতের শিখরগুলিকে নীচে 
বহিয়! লইয়! চলে। চলিবার সময় এ শিখরগুলির ঘর্ষণে কাটিয়া কাটিয়া পথ 
প্রস্তুত হয়। সেই প্রক্রিয়াতেই চূর্ণারুত প্রশ্তরধণ্ডের দ্বারা নৃতন নৃতন উপত্যকার 
ক্র হয়। তাহার পর সাগরের দিকে বারিকণাসমূহ নদীলোতে আরে! 


ভাগীরথীর উতৎ্স-সন্ধানে ৪৭৫ 


জগ্রলর হয়। পথে হয়তো মরুভূমি পডে। নদীধারা ছুই কুঙ্গ ছাপাইয়। শ্রস্তরচূর্ণ 
ছঢাইয়। দের। এই প্রস্তরচূর্ণ ই পলিমাটি এবং এই পলিমাটির আস্রণে 
্রুনৃত্তিকার উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায় । তাহাতে শ্ামল বৃক্ষলত। গজাইয়া উঠে। 
এইক্পে বারিকণাগুলি পৃথিবীর দেহে নৃতন উপত্যকা ও স্ুস্টাম উ্বরক্ষেত্র রচনা 
করিয়া চলে। দিন দিন তাহারা পৃথিবীর দেহ ভাঙিয়া নৃতন করিয়া গভে। 
প্র.৭। এই গতির বিরাম নাই, শেব নাই। 

_-এই গতি' কাহার কোন্‌ গতিকে বুঝায়? ইহার যে কি বিরাম নাই, শেষ 
নাই _-তাহা বুঝাইয়া দাও । 

উ.। “এই গতি' বলিতে লেখক বারিকণাসমূহের বাম্পাকার হইতে তরল 
আবন্তায়, তন্ন হইত বাম্পে পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার অবিশ্রান্ত 
গতিকে বুঝাইতেছেন । 

ইহন্রা পৃথিবীপৃষ্ঠে নামিয়া আবর্জনাদি যাবতীয় মৃত ও পরিত্যক্ত বন্তকে 
ধুইগা মুছিয়া সমুদ্রের 'দিকে লইয়া চলে । চলার পথে এইসকল বস্ত সংযোগে 
নৃতন ভৃভাগ গডে! মানুষের জ্ঞানপীমার বাহিরে এমন কত যে নৃতন তুখণ্ড 
গড়িতেছে তাহা কেহ জানে না। তাহার পর সমুদ্রে পতিত হইয়া এই বারি- 
বিন্গুলি উত্তাল তরঙ্গ বেলাভূমিতে আঘাত করে। একদিকে কুল ভাঙে, 
অন্নদিকে চর জাগার । কথনও ব| এই বারিকণাগুলি আগ্নেরগিরির অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়া জলন্ত তরপ ধাতুর সহিত গিয়া মিশে । তখন অগ্ম্যদ্গিরণ হয়, 
ভৃ্দকম্পে পৃথিবী কাপিরা উঠে। তাহাতে উচ্চমৃমি নিষ্গামী হয়, নিয়্ভূমি 
আবার উচ্চে উঠে। তারপর সমুদ্রবক্ষে সুর্যের তেজে এইনকল বারিকণা 
ক্রমাগত বাম্পীভূত হয় এবং আকাশে উঠিতে থাকে | আকাশে উঠিয়া ইহারা 
ঝন্টকা বা বজ্রণক্তি বগে পর্বতের শিথরে চালিত ও সঞ্চিত হয়। সেখান হইসে 
আবার গলিযা বান্প তুয়ারে,-তুত্ার হইতে জলে পরিণত হয়। এইভাবে 
বারিকগার গতি অবিরাম, উহ্ার শেষ নাই । 


ব্যাকরণ ও রচনা 


-সজ্কি £ নভোম গুল -*নভঃ+ মণ্ডপ । উত্িতউৎ+স্থিত। শিরোপরি 
বির + উপরি (বাঙল। সন্ধি; সংস্কতমতে ভূল_-শুদ্ধ কূপ “শির উপরি" )। 
কুষ্বট ক! হ২+ঝটিকা। অগ্ন্য দ্গার » অগ্নি + উদ্গার | উত্ত জ--উৎ+তুঙ্গ। 
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সমান: আজন্মপরিচিত- জন্ম হইতে আজন্ম (অন্যয়ীভাব ); আজন্ম 
পরিচিত (স্থপ্হুপা )| কুর্ধাচল-নামক- কুর্মাচল নাম যাহার ( বুত্রীহি ), তাহা 
(সমাসাস্ত 'কপ্যোৌগে )। কৃলপ্লাবিনী_কুঙ্গ প্রীবিত করে যাহা (উপপদ- 
'ভৎপুরুধ, স্ত্রীলিঙে )। সন্সেহ-_প্েহের সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বন্ুত্রীহি )। 
শিখরতুষারনিঃ হুত _শিখরস্থ তুষার ( মধ্যপদলোগী কর্ণধারয় ); তাহা হইতে 
নিহত ( ৫মীতৎপুরুষ )। অর্ধোন্দীলিত-_অর্ধ উন্নীলিত (স্থপৃন্থপা )। মহাচত্র 
প্রবাহিত-_মহৎ্ চক্র (কর্শধারয় )$ ভাহাতে প্রবাহিত ( এমীতৎপুরুষ )। 
অস্থিচুর্-সংযোগে-চুর্ণ অস্থি (কমধারয়, বিশেষণের পরনিপাত ); তাহার সহিত 
সংযোগ ( ৩য়াতৎপুরুষ ), তাহাতে । পাতাল-পুরস্ব--পাতলাই পুর (কর্নধারয় ); 
সেখানে থাকে যাহা (উপপদ-তৎপুরুষ )। মহাযজ্ঞোখিত-মহান্‌ যজ্ঞ 
( কর্মধারয় ); তাহা হইতে উখিত ( ৫মীতৎপুরুষ )। অভ্রভেদী-_অভ্রকে ভেদ 
করে যাহা ( উপপদ-তৎপুরুষ )। 

শ্রক্ষতি-শ্রীভ্যল £. সখ্য-সখি+ষ। পাথিব- পৃথিবী + অণ. 1 
ভম্বীভূত__ভস্ম+চি, ( অভূততন্তাবে)+ভূৃ+ক্ত। অরণ্যানী-_-অরণ্য + আনীপ্‌ 
(স্্রীলিজে )। গরীয়পী-_-গুরু+ঈয়স্বন্+ দলিলে ঈপ,। প্রস্তরীভূত- প্রস্তর + 
চি, ( অভ্ভততগ্তাবে )+-ক্ত। চুণীকৃত, রাশীকৃত চুণ্‌, রাশি+চি, (অভূত- 
তগ্ভাবে )1র+ক্ত। উড্ডীন-উতৎ-ডী-+-ক্ত। 

উস্সরগ-মালে শম্দ-লউন্ন 5 প্রশ্ন 2 অতিবর্তন? কথাটিতে ষে 
উপসর্গ আছে তাহার পরিবর্তে বিভিন্ন উসর্গ ব্যবহার করিয়া শব্দ গঠন কর। 

উত্তর £ প্রবততন, পবাবর্তন, সমাবর্তন (সম1+আ1); নিবতন, অন্ুবর্তন, 
বিবর্তন, উদ্ব্ন, প্রত্যাবর্তন (প্রতি + আ), পরিবর্তন, আবর্তন | 

ভহ্ঙ্বিভাতু ] ক্াদকু স্পক্র-গগলম্ম 2 রুজতস্ুত্রের স্ায় » বজত- 
সত্রবৎ্। শঙ্খ্ধনির গ্তায় -শঙ্খধবনিবৎ। ক্ট্িকর্তস্অষ্টা। তুষারে পরিণত 
্তুষারীভূত। 

নির্দেশালুমাক্ী বাক্ষ্যেল্র পল্লিহর্ডন্ন £ নদীকে আমার একটি 
অতি পরিবতনশীল জীব বলিয়া মনে হইত ( সরল )__আমার মনে হইত ষে নদী 
একটি অতি পরিবর্তনশীল জীব (জটিল)-__-নদীকে আমি একটি অতি পন্রিবর্তনশীল 
জীব বলিয়া মনে করিতাম (বাচ্যাস্তর )। 
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নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, “তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? (প্রতাক্ষ 
উক্তি)-__নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম সে কোথা হইতে আসিতেছে (পরোক্ষ 
উক্তি )। 

আমর! থা! হইতে আসি, তথায় ফিরিয়! যাই (জটিল)-_-আমরা উৎপত্তিস্থান 
হইতে আসিয়া তথায় ফিরিয়া যাই (সরল )। 

জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথা হইতে আসিয়াছ নদী |” নদী সেই পুরাতন স্বরে 
উত্তর করিল, “মহাদেবের জট হইতে ।” (প্রতাক্ষ উক্তি )---নদীকে সম্বোধন 
কিয়া জিজ্ঞানা কন্সিপাম সে কোথা হইতে আসিয়াছে । নদী সেই পুরাতন ম্বরে 

নর করিল যে সে মহাদেবের জট হইতে আসিয়াছে (পরোক্ষ উক্তি )। 


সম্সুথে নন্দাদেবী ও ত্রিশুল যখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না-_সক্ষুবে 
নন্দাদেবী ও ত্রিশুল (বা, ত্রিশুলকে ) যখন আর স্পষ্ট দেখিতেছি না (বাচ্যাস্তর)। 


সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে_দেই মহাতেজ পৃথিবী (বা, 
পৃথিবীকে ) কম্পিত করিতেছে ('মহাঁতেজে'কে ক্‌ৃপদে রূপান্তরিত করিয়া )। 

এখন আর বুঝতে ভূল হর না--এখন আৰ বুঝিতে ভুল করি না ('ভূ্গ'-কে 
কর্ৃপদ হইতে কর্ণপদে পরিণত করিয়া )-_এখন ঠিকই বুঝিতে পারি ( নঞর্থ 
পরিহার করিয়া )। 


পু্লাতনের মধ্যে কেবল তুমি (অস্তিবোধক )-_পুরাতনের মধ্যে তুমি ছাডা 
আর কেহ নাই ( নেতিবাচক )। 


ন্যাকল্পশঙগ্গভু টীকা £ দণ্ডায়মান_ দণ্ড (বিশেম্ত+ক্যও, (নামধাতু ) 
+শানচ,। নামধাতৃজাত শব্দের উদাহরণ । 


পথপ্রদর্শক-_-পথিন্‌+ প্রদর্শক » পথি+ঁ প্রদর্শক _ পৰিপ্রদর্শক (সংস্কৃত সমাসের 
নিয়মে )। কিন্তু বাঙললায় 'পথ-ই প্রাতিপর্দিকরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া 
সমাসবদ্ধ পদটিকে শুদ্ধই বলিতে হইবে । 


শিরোপরি-_সন্ধি ভ্রষ্টব্য। সংস্কৃতে বিসর্গদন্ধির নিয়মে অ:+অ ভিন্ন স্বর 
(শির:+উপরি ).-বিসর্গলোপ (শির উপরি )। কিন্তু বাওলায় বিপর্গট 
অস্বীকার করিয়া শবটিকে (“শির' ) সাধারণ অকারান্ত শব ধরিয়া শ্বরসন্ধি 
করা হয়। 
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নিমজ্জিত__নি -মস্জ২-ক্ত-নিমগ্র; কিন্তু তুল হইলেও “নিমগ্র অর্থে 
'নিমজ্জিত' শব্দটি বাঙলায় খুব চলে । 

ান্ক্য-লল্ষ্লা £$ চিরাভ্যন্ত£ আমার চিরাভ্যস্ত কর্ণ অন্ধকারের মধ্যেও 
সেই কঠস্বরের অধিকারীকে চিনিতে ভুল করিও ন1। 

অজ্ঞের ঃ মৃত্যুর রহস্ত অজয় | 

অবরোধ £ শক্রসৈম্ত তিন মাস ছুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। 

প্রস্তরীভূত £ মৃত জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কালকে বিজ্ঞানের ভাবায় জীবাশ্ম 
বলে। 

তুধারশযা! £ সকালবেলা বাজারে গিয়ে দেখি, একমাত্র ইলিশমাছই আছে, 
কিন্ত তারা সব তুধারশধ্যার শুয়ে । 

উড্ভীনঃ স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা চিরকাল উড্ডীন থাকিবে ইহা 
প্রত্যেক ভারতবাসীরই অস্তরের কামনা । | 

০ক্নন্ভ-ভ্ভাম্নাজ ব্পাজ্ঞর্প £ সমগ্র প্রবন্ধটি সাধু-ভাষায় রচিত 
বলিয়। ইহার যে-কোনো অংশ চলিত-ভাষায় রূপান্তরের অন্য দেওয়া হইন্চে 
পারে। ১৯৬*-এর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় “শিখরতুষারনিঃস্ত জলধারা." 
**ইতস্তভঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে? অংশটি দেওয়া হইয়াছে। 


সাক্ষী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ক্শেখ্র-সল্রিজ্জ্স_পাঠাপুস্তকের “পরিচয়পতী' দেখ । 

ভু ও মানমকুল্রপ-আলোচ্য গল্পটি রবজ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ? গ্রন্থে 
'রামকানাইয়ের নিরুদ্ধিতা? নামে স্থান পাইয়াছে। “রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা'র 
আকার আরও বড়। উহারই কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া “সাক্ষী” গল্পটি ক 
হইমাছে। এই গল্পটি শুধু পাঠ-সংকলনেই নয়, অন্ত কযেকটি গ্রস্থেও “সাক্ষী? নাষে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


সাক্ষী 3৭৯ 


“সাক্ষী” যূল গল্প 'রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা' অপেক্ষা আকারে ছোট, প্রকারে 
যোটাস্থুটি একই | কাজেই মূল নামের পরিবর্তন-সন্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। একটু 
বিশ্লেষণ করিলেই দেখ! যাইবে যে, এই পরিবর্তনের সার্থকতা আছে। “সাক্ষী, 
নাষে সংক্ষেপিত গল্পের মূল লক্ষ্য হইল রামকানাই । এখানে তাহার নিবুদ্ধিতা 
ষোটেই প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বরং নিরীহ নিবিরোধ এই চরিজ্রটির সততা৷ এবং 
সেই সততা-পুষ্ট অপূর্ব দতার আলোকে রামকানাই-চরিজ্ঞের মহিমাটিই এই গল্পের 
রসকেন্দ্র। গৃহস্থ-হিসাবে রাষফকানাই একজন গোবেচাবী শাস্তিপ্রিয় বাঙালী, কিন্ত 
সাক্ষী হিদাবে তিনি সাধুতার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ। এই সাক্ষী রামকানাই 
এইভাবে আমাদের মনোযোগের একান্ত পাত্র। একদিকে স্ত্রী-পুত্র, অন্তদিকে সত্য 
__এই দুয়ের মধ্যে তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন এ-সম্বন্ধে সংশয়টিই গল্পের 
৪19709059 স্টটি করিয়াছে এবং তাহার সত্য-সাক্ষ্য-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের 
চরম পরিণতি ঘটিয়া গিয়াছে । হতরাং শেষপর্যস্ত এই সাক্ষী ও তাহার সাক্ষ্যই 
গল্পটির সবচেয়ে বেশি তাৎপর্ষের বস্ত এবং এই কারণে গল্পটির নৃতন নামকরণ 
অর্থাৎ 'সাক্ষী” নাম সম্পূর্ণ সার্থক ও সঙ্গত। 


হাউ গরেলল্প ম্পিজ্য-_-“ছোট গল্প ও উপন্তাসের মধ্য যে প্রভেদ, 
তাহা কেবল আকারগত নহে, অনেকট? প্রকৃতিগত | ছোট গল্পের আয়তন ক্ষুদ্র, 
সেজন্ধ ইহার আটও স্বতস্ত্র। উপন্যাসের ব্যাপকতা ও বৃহৎ পরিধি নাই বলিয়াই 
ইহার বিষয্ব-নির্বাচনে একটু বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন | ইহাতে জীবনের এষন 
একটি খণ্ডাংশ বাছয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার অল্ল-পরিসরের মধ্যেই 
পূর্ণভতালাভ করিবে । ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষরকঙ্ 
নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই । উপন্াসের মতো ধীর-মস্থর গতিতে 
ইহার আরম্ভ হইবার অবলর নাই, পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের ্বন্ 
ইহাতে স্থানাভাব, গল্পের পরিণতি ব1 চরিত্র-বিকাশের জন্ত যে হবল্পসংখ্যক ঘটনা 
ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয় সেগুলিকে স্নির্বাচিত হইতে হইবে । কোনোব্প 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ইহার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গল্পের যে অংশে 
ইহার যবনিকাপাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা পরি- 
সমাপ্তির লক্ষণ থাক! চাই, পাঠকের মন যেন তাহাকে সমস্তাসমাধানের একটি 
ছেদ্দচিস্ক বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তত হয়।” 


৪৮০ 0188 ০ম পাঠ-সংকলন 


ছোট গল্পের প্রক্কৃতিদন্বন্ধে উপরিলিখিত বিশেষত্বগুলি মনে রাখিলেই ইহার 
সন্বদ্ধে একটি মোটামুটি ধারণ] হইতে পারে কিন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
আধুনিক সাহিত্যে ইহা এতই বিভিন্ন কপ ধারণ করিয়াছে যে, কোনো সাধারণ 
সুত্রে ইহাদিগকে বাঁধিয়া দেওয়া চলে নাঁ। কাব্যে 151০ বা গীতি-কবিতার ষে 
শ্বান, গল্পরচনায় ছোট গল্পেরও প্রায় সেইরূপ স্থান । “ “লিরিক কবিতা যেষন 
একটি ভাবকে আশ্রয় করে, ছোট গল্প তেমনি একটি আখ্যানকে কেন্দ্র কবে ।” 


ল্রল্রীভ্রল্ুনাত্রেল্র €ভ্ভাটউ গ্র্ন--“তীহার ছুই-একটি গল্পে হাস্তরসের 
প্রাচুধ ও লঘুতর স্পর্শ থাকিলেও, অধিকাশের মধ্যেই জীবনের গভীর কথা সু 
পরিবর্তন ও রহন্তময় স্যত্রগুলিরই আলোচনা হইয়াছে । আমাদের এই বাহাতঃ 
তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রদজল, ভাবঘন গোপন 
প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভুতি ও তীক্ষ অন্তদূষ্টির সাহায্যে 
সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়! পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুথে মেলিয়া ধরিয়াছেন! 
সেখানে বাহ্দৃষ্টিতে মরুভূমির বিশাল ধৃপর বালুকা-বিস্তার মাত্র দেখা যায়, তিনি 
যেখানেও সেই সবদেশসাধারণ শাবমন্বাকিনীধার1 প্রবাহিত করিরাছেন ! 
আমাদের যে আশা-আকাজ্চাগুলি বহিজীবনে বাঁধা পাইয়। বাহবিকাশের দিকে 
প্রতিহত হইয়া অস্তরের মধ্যে মুকুলিত হয় ও সেখানে গোপন মধুচক্র রচনা করে 
রবীন্দ্রনাথ নিজ ছোট গল্পগুলির মধ্যে তাহাদ্দিগকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার 
অবসর দিয়াছেন । বান্তবজগতের রিক্ততার মধ্যে যে বিশাল ভাব-সম্পদ্‌ কবিচক্ষুর 
প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করিকা আছে তিনি সেই ছন্প আবরণ ভেদ কবিয়া 
তাহাদের সেই স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন ।” 


রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অন্তান্ত প্রদেশের যেমন একচ্ছত্র সম্রাট, ছোট গল্পের 
ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি অপ্রতিত্বন্বী ৷ বাঙগ়া সাহিত্যে তাহার পৃৰে কয়েকটি ছোট 
গল্প রচিত হইলেও তাহাদের মধ্যে ছোট গল্লের সকলপ্রকার বৈশিষ্ট্য ছিল না। 
«প্রকত ছোট গল্প প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা |” 


সমাালোভল্না_'সাক্ষী” গল্পের ঘটনাবন্ত অত্যন্ত সাধারণ। নিঃসন্তান 
বিস্তশীলীর উইলটার প্রতি অনেক আত্মীয়ের যে লোভ থাকে তাহা আমর! সর্বদাই 
পেখি। কিন্তু সেই উইলটা কথনে! সকলের মন তুষ্ট করিতে পারে না, বঞ্চিতেরা 
তখন নানান দুরভিসন্ধি জাল-ভুপ়াচুরির আশ্রয় লয়। এই ধরনের কদর্য ব্যাপার 


সাক্ষী . ৪৮১ 


বাঙী লীসমাজে প্রায় নিত্যকার ঘটন। ; তবে এইরূপ ব্যাপারে রামকানাইফ়ের মতো 
নিঃস্বার্থ ও সত্যপরায়ণ সাক্ষী বড়ই বিরল। গল্পটির কেন্দ্রে এই বিরল 
বস্তটিকে স্থাপনও পরম মহিমায় মণ্ডিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ রামকানাই চ'রত্র 
আকিয়াছেন। 

ইহার মধ্যে যে নৈপুণ্য দেখি তাহ: গ্রধানতঃ ঘটনার উপস্থাপনা ও বিবরণের 
মধ্যেই নিহিত। গুরুচরণের শেষসময়ে উইল-লেখার দৃশ্যটি হইল গল্পটর স্চন]। 
রাঁমকানাই যখন গুরুচরণকে উইল করার তাগিদ দিয়াছেন, তখন তাহার পুঘের 
ভবিষ্যৎসম্বন্ধে একটা আঁশী! যে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই | কিন্ছ কার্ধতঃ গুরুচরণ 
বিষয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকেই দিয়! গেলেন । রামকানাই তাহাতে হতাশ হইলেন, 
'কন্ত নীতিতভ্রষ্ট হইলেন না। কিন্তু তাহার স্ত্রী ও পুত্র ইহ।তে অতান্ত বিচলিত 
হইল | বিচলিত হওয়ারই কণ। | নন্ৃদিনের বহু আশার বস্ত এমনভাবে অকস্মাৎ 
হাতভাড়। হইয়া গেল ! নবদ্বীপ মুর্খ ও লোভী. তাহার মা-ও তাই । গুরুচরণের 
বিষয়টার উপর নিশ্চিন্ত ভরসা] রাখিয়াই নবদ্বীপের সংসার হইপাঁছে। এখন 
নিক্পায় হইয়া ছুষ্ঠ বন্ধুর কুপর!মর্শ গিলিতে তাহার বিপ্ুমাত্র দেরী হইল না। 
শীতি ও বুদ্ধির যাহার বালাই নাই, সেইরূপ অশ্ভ্ত অকর্মণ্যের পক্ষে এরকম 
মিখ্যা-জাল জুয়াচুরি স্বাভাবিক । সুতরাং মোকদ্দমা কাধিল। ইহার পূর্বে 
রামকানাইকে কাশীতে নির্বাসন দেওয়া হইয়াছে । এ শুধু নবদ্বীপ ও তাহার 
মায়ের চক্রান্তে নহে, ইহার পিছনে গল্পকার ববীন্দ্রনাথেরও হাত আছে । 
মামলার সমস্ত ঘটন। রামকানাইয়ের জ্ঞ/তসারে এবং তাহার উপস্থিতিতে ঘটিলে 
যে খুব একটা বাধা পড়িত তাহা মনে হয় না । কিন্ত সে ক্ষেতে রামকানাইয়ের 
শেষ সাক্ষ্যের মনস্তত্ব ঠিক থাকিত ন1। রামকানাই কাঁশী হইতে ফিরিয়। ঘটনাটা 
হঠাৎ শুনিবার জন্যই এত আহত বোধ ক'রঘাছিলেন এবং এই আকষ্মিক 
আঘাতেই তাহার স্তাযবুদ্ধ সহসা যতটুকু শক্ত আছে সবটুকু একত্র ক'রয়া 
সাক্ষীর কাঠগড়ায় কয়েক মুহুর্তের ন্ট বীরদর্পে মাথ। চাড়া দিয়াছে। ইহার পরই 
রামকানাইয়ের মৃছন। রামকানাই যে সত্যই দূর্বল স্ত্রীশা!সত বাঙালী গৃহস্থ 
একথা নিশ্চিত। দীর্ঘকাল চাপে-চক্তাস্তে তাহাকে খুশিমতো! ঘোরানে। ষে 
অসম্ভব হইত, এমন মনে হয় না। তবু তাহাকে কাশীতে পাঠানো হয়। গল্পের 
দিক দিবা রামকানাইয়ের নির্বামন, নবদ্বীপ ও তাহার মায়ের বিষয়লোভকে 
কদর্ধতম করিয়া তুলিয়াছে। শেষ দৃশ্যে রামকানাইয়ের প্রত্যাবর্তন বেশ 
নাটকীয় । স্ত্ীপুত্রের অভ্যর্থনায় বাড়ি ফিরিতে পাওয়ায় এই অনুগত ভদ্রলোকটি 
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কৃতার্থভাবে উৎফুল্ল হইয়া! আসিয়াছেন । একদিন না যাইতেই' সাক্ষীর সমন 
পাওয়ার তাহার পক্ষে আঘাতটা তাই এত সাংঘাতিক হইয়াছে । তাহার পর 
পু ও গৃহিণীর শাসন ও ক্রদন তাহাকে সম্পূর্ণ বমূঢ় করিয়া দিয়াছে। ছুইদিন 
অন্নজল ত্যাগ করিয়া শেষে যখন উপপ!সক্রিষ্ট রামকানাই সাক্ষ্য দিতে 
উঠ্ঠিয়াছেন তখন তাহার কণ্তে তাহার চেতনায় শুধু মিথ্যার প্রতিবাদ ও সত্য 
ঘোষণা ছাড়া আর কিটই নাই। এইটুকু বলার পরই তিনি মৃদ্ছিত হইয়া 
পড়েন। 

রণীন্দ্রনাথ এইভাবে রামকানাইকে কেবল ঘটনার মনস্তা'ত্বক সন্নিবেশে এত 
বড় সত্যাগহী ক.রয়া তু।লয়াছেন । এইখানেই গল্পটির প্রধান বিশেষত্ব । ইহা 
ছাড়া নবদ্ধীপ, নবদ্দীপের মা, ব্যারিস্টার, বরদাস্থন্দরী ও তাহার মামাতো ভাই 
প্রভৃতির মুখে রবীন্দ্রনাথ যে কথ। দিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য । এক-এক 
জনের এক একটি কথায় রখীন্্নাথ এই চতিত্রগুলিকে বুঝাইয়া দিয়াছেন-_যেন 
এক-একটি বিছ্যুত্চমকে তাহার। আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 
জোঠার শ্রাদ্ধ না করার আশ্ফালনে নবদ্বীপের ক্লীব আক্রোশ ও নিবুরদ্ধতা ধরা 
পড়ে। বারিস্টারের একটিমাত্র দস্তোক্তির মধ্যে তাহার চারিত্রিক বাহাছুরি- 
প্রিয়তা «কট | স্বিধামতো পক্ষ-পরিবর্তন ও বরদাসুন্দরীর নিকট মোকদ্দম- 
জয়ের সংবাদ-পেশের মধ্যে বরদাস্বন্দপীর মামাতো ভাইটি নিজের স্বরূপ ব্যক্ত 
করিয়াছে । বর্দ।স্ুন্দরী যে মামাতো ভাইয়ের মিথ্যা বিবরণ নিবিচারে শিশ্বাম 
করিয়া রামকান!ইকে মন্দ ভা।বয়াছেন, তাহার মধ্যেই তাহার মহজ বিশ্বাস- 
প্রবণতা ও মেরুদণ্ডহীন ৫ুধল চরিএাটর আস রহিয়াছে ! নবদ্বীপের ম1 অবশ্য 
অনেকবার কথা বয়াছে এবং এই কথার ঘোরপ্যাচ, ঠেশ ও বাক এমনভাবে 
বিতরণ করিয়াছে যে বাহবা? 'দতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এই মহিলাটির সংলাপে 
গল্পটিকে অত্যন্ত বাস্তব ও উপভোগ্য করিস তুলিয়াছেন। তাহাকে তিনি কখনও 
নাম ধারয়া উল্লেখ করেন নাই । গুরুচরণের দ্বিতী?। পক্ষী বরদাতুন্দরী, কিন্ত 
রামকানাইয়ের গৃহিণী শুধু 'নবদ্বীপের মা'। ইহার তাৎপর্য আছে । পুত্রের জন্ত 
বিষয়লিগ্স। ছাড়া তাহার জীবনে আর যেন প্রেরণ! নাই । পতির প্রতি অনুরাগ 
তাহার পুত্রশ্বাথের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। .স্ুতরাং নিজের বা পতির নামে নয়, 
পুত্রের নামেই তাহার যথার্থ পরিচয় । বাঙালীর ঘরে অবশ্য পুত্রের নামে মাতার 
পরিচয় সুগ্রচ'লত ও বিশেষ গৌরবের | কিন্ত নবদীপের মা-কে সেই সাধারণ 
অথে গৌরব দেওয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথ পুত্রন্সেহে ও স্বার্লোতে অন্ধ এই 


সাক্ষী ৪৮৩ 


প্রাকত রমণীকে অসৎ ও অপদার্থ পুত্রের যাবতীয় নষ্টামির প্রেরণার পিমী 
করিখাই চিত্রিত করিয়াছেন এবং সেইজন্তই তাহার একমাএর পরিচন্ন 
'নবদ্ীপের মা” । 


গল্পটির বিবরণের মধ্যে রবীন্্রনাথের রসকৌতুক যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। 
তাহার জন্য ইহার উপভে।গ্যতা ষে অনেক £দ্ধ পাইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। 
বববীন্রনাথের রসিকতার উপাদান গুধু সংলাপে নহে, চ রত্রগুলির মধোও নি হত 
আছে। অত্যন্ত প্রচলিত কথাকে স্থানবিশেষে অতিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ 
করিলে একপ্রকার কৌতুকের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ 'শত্রর মুখে ছাই দিয়া" 
কথাটিকে 'শক্রর মুখে ভণ্ম নিক্ষেপ কররয়া” বল। বেশ কৌতুকপ্রদ । তাহা ছাড় 
নবদ্ীপের শাসানি তো! রীতিমতো হ।স্তকর। যাত্রার দলের ভীমের মতো 
তাহার শৃন্ত আস্ফালন । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গুরুচরণের আচারনিষ্ঠার 
অভাব বিধৃত করিয়াছেন এবং এমন কতকগুলি মন্তব্যের অবতারণ! করিয়াছে ন, 
যাহ! মূল গল্পটির পক্ষে অপারহার্য তো নয়ই, প্রয়োজনীয়ও নয়। শিল্পী 
রবীন্দ্রনাথের ভিতর ব্রক্ম-সংস্কারেরই এই উৎপাত | 


রবীদ্নাথের হাতে পড়িয়া গল্পটি এইভাবে নানার্দিক দিগা উপভ্ভোগ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। তবে ঘটনা ও সংঘাতের বা চরিত্ররূপায়ণে রবীন্ত্রনাথের শ্রেষ্ঠ 
গল্পগুলির তুলনায় ইহ। কিছুই নয়। গল্পকার রবীন্দ্রনাথের লিপিকৌ শল 
এখানে সম্যক ধর] পড়ে নাই। 


তনহক্ষিগুস্নান্র- গুরুচরণের শেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । পাশে 
আছেন তাহার ভাই রাষকাঁনাই ৷ ভ্রাতার অন্নুরোধে গুরুচরণ উইলের বয়ান 
বলিয়া গেলেন । কম্পিত হস্তে রামকানাই তাহা লিখিয়! গেলেন এবং সর্বশেষে 
গুরুচরণ দুষ্পাঠ্য কল্প্ররেখায় আপন, স্বাক্ষর লিখি দিলেন। এই দলিলবলে 
গুরুচরণ সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী বরদানুন্দরীকেই দান করিলেন | ইহা'রামকানাই ও 
ভাহার স্ত্রীর নিকট অপ্রত্যাশিত ঘটনা । তাহাদের বিশ্বাস ছিল গুরুচরণ তাহার 
পুত্র নবদ্ধীপকেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাইবেন। এই আশাতেই 
রামকানাই নবন্ধীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই এবং তাহার বিবাহও 
অল্পবয়সে দিয়াছিলেন। যাহা হউক, গুকুচরপের আচরণে রামকানাই ক্ষু্ 
হইলেন, কিন্তু তাহার স্ত্রী ক্রোধে আত্মহার! হইলেন । তীব্র ভাবায় স্বৃত ভামুরকে 
তো বটেই, ভীবিত শ্বামীকেও গালাগালি ও ভত“মনা করিতে.ছাড়িলেন না। 
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পুত্র নবদ্বীপ অকৃতজ্ঞ জ্যেষ্ঠতাতের মুখাগ্ঠি ও শ্রাদ্ধ করিবে না বলিয়া শাসাইল। 
মুতের উপর এই তর্জনের কি প্রভাব পড়িল তাহা বুঝা না গেলেও, নবদ্বীপের 
সান্তনা হইল যে পরলোকে পিণ্ডের অভাবে গুরুচরণের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব 
হইবে না। রাঁমকাঁনাই দলিলখানি তাহার বউঠাকুরাণীর হাতে দিয়া মুক্ত 
হইলেন এবং খারদে-পড়া বলদটি যেমন গাড়োয়ানের সহশ গুতো খাইয়াও 
নিশ্চল থাকে, সেইরূপ গৃহিণীর তীব্র আক্রমণ নীরবে সহ করিতে লাগিলেন । 
এমন সময় নবদ্বীপ বন্ধুবান্ধবদের সুপরামর্শে আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া! আসিল এবং 
মায়ের নিকট সদস্তে ঘোষণ। কিল, ভাবার কিছু নাই, সম্পত্তি তাহাঁরই 
হইবে : কিন্তু কার্ধসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্য রামকানাইকে স্থানাস্তরে 
পাঠাইতে হইবে | 

নবদ্বীপের মায়ের তাড়নায় রাঁমকানাইকে শীম্ই একটা অছিলায় কাশীযাত্রা 
করিতে হইল। তাহার অগোচরে এদিকে ছুই প্রস্থ মামল! বাধিয়! উঠরিল। 
বরদাস্্ন্দরী ও নবদ্বীপচন্দ্র উভয়ে উভয়ের নামে উইল-জালের অভিযোগ 
করিল। বরদাসুন্বরীর পক্ষে সাক্ষীর বড় অভাব। একটি আশ্রিত মামতো 
ভাই এবং রামকানাই ব্যতীত আর কেহ সাক্ষী দিবার নাই । মাঁমলা যখন বেশ 
পাকিয়া উঠিল তখন গৃহিণীর আহ্বানে রামকানাই কাশী হইতে আসি” হাজির 
হইলেন । একদিন না যাইতেই তাহার হাতে আদালতের এক সমন আসিয়া 
পৌঁছল । রামকানাই স্তত্তিত হইলেন । গৃহিণী কীদিয়া-কাটিয়া বুঝাইতে 
চেষ্টা করিল যে নবদ্বীপকে কেবল তাহার জোঠার সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিবার জন্তই নয়, জেলে পাঠাইবাঁর জন্যও ববদাসুন্দরীর এই 
ষড়যন্ত্র। কিন্তু আসল ব্যাপার বুঝিতে রামকানাইয়ের বিলম্ব হইল না। 
তিনি প্রতিবাদ করিতে গেলে নবদ্বীপের মাতা স্বমৃতি ধারণ করিলেন এবং 
নব্ঘীপের স্ঠাধ্য 'প্রাপা আদায়ের জন্ত মামলার সমর্থন করিতে লাগিলেন । 
মাতার সঙ্গে পুত্রও আসিয়া যোগ দিল । উভয়ে তর্জন-গর্জন এবং অক্রবিসর্জন 
_-সকলরকম সম্ভাব্যপন্থায় রামকানাইকে বাগ মাঁনাইতে চেষ্টা করিল । হতবুদ্ধি 
রামকানাই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। অন্নজল তাহার উঠিয়া 


গেল । 

এইরূপে রামকানাইয়ের দুইদিন নিরম্থু উপবাসের পর মোকদ্দমার দিন 
উপস্থিত হইল । ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাস্বন্পারীর অন্ততম সাক্ষী মামাতো 
ভাইটিকে ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া হাত করিয়া লইয়াছে। আদালতে গিয়া 
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সে অবলীলাক্তমে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে । বিজয়লক্ষী যখন 
নবদ্বীপের দিকে হেলিতেছেন, তখন রাঁমকানাইয়ের ডাক পড়িল। ব্যারিস্টার 
কৌশলে বেড়ার জালে জড়াইয়৷ রামকানাইয়ের নিকট হইতে সত্য কথাটি 
আদায় করিবার উদ্োগ করিতে লাগিলেন ৷ কিন্তু উপবাসক্রি্ বৃদ্ধ দুব'ল 
রামকানাই এত কথার জবাব দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া শুধু এইটুকুই 
জানাইলেন যে, আসল উইলখানি তাহার লেখা এবং দাদ] গুরুচরণের 
স্বক্ষরিত। সেই দলিলে গুরুচরণ সমস্ত সম্পত্তি তাহার স্ত্রী বরদাসুন্দরীকে দিয়া 
গিয়াছেন। এই বলিয়াই বামকানাই মৃহিত হইয়া পড়িলেন। ব্যারিস্টার 
বাহাদ্বরি লইবার জন্ঠ বলিলেন, হদ্ধ তাহ।র জেরায় কোণঠাসা হইয়া সত্য কথাটি 
বলিয়াছেন । মামাতো ভাইটি তাহার দিদিকে বুঝাইল যে তাহার সাক্ষ্যের 
ফলেই মামলা রঙ্গ পাইয়াছে, এবং দিদিও তাহাই বুঝিলেন। কার রুদ্ধ 
নবদ্বীপের বন্ধুরা 2দ্ধেরু, নিবুদ্তার নিন্দা করিয়া ভাবিল, নাক্ষীর কাঠগড়ায় 
দাড়।ইয়! ভয়ে তাহার মুখ হইতে সত্য কথাটি বা.হর হইয়া পড়িয়াছে। 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 


তম. ১-৮। জবাব দিয়। গেল-_ রোগীর বাঁচিবার কোনো আশ' নাই 
এই মত প্রকাশ করিয়া গেল; রোগ্লী যে চিকিৎসার অতীত হইয়াছে এইরূপ 
মন্তবা করিয়া গেল। 'জবাব দেওয়া” বাউল! ইডিয়ম। অন্ত অর্থেও ইহার 
প্রয়োগ লক্ষণীয় : প্র ভৃত্যকে জবাব দিলেন (কর্মচ্যুত করিলেন) । উইল-_ 
(ইংরেজী ৬111 হইতে ) উত্তরাধিকারীকে স্বেচ্ছাকত দান-পত্র ; মৃত্যুর পরে 
স্বতের বিষসম্পত্তির ভোগদখল-সন্বন্ধীয় ব্যবস্থাপত্র | স্থাবর--স্থিতিশীল / 
দীর্ঘকাল স্থায়ী; যাহা স্থানাত্তরিত করা যায় না। অস্থাবর__অর্থ, 
অলংকার, আসবাবপত্র প্রভৃতি যাহা স্থানাস্ত'রত করা, চলে। ধর্মপত্বী-_ 
বিবাহিতা স্ত্রী, সহধমিলী। কলম সরিতেছিল না _হাত আড় হইয়া আসিতে- 
ছিল। অপুনত্রক- পুত্রসম্তানহীন।  উত্তরাধিকারী_-পরবর্তা মালিক। 
উত্তর--পরবর্তা । পুথগল্স--এক বাড়িতে বা এক পরিবারের মধ্যে বাস করিয়াও 
একান্নবর্তাঁ নয়; যাহাদের আহার্যাদি প্রস্তত করিবার বন্দোবস্ত শ্বতন্ত্র। শ্রই 
আশায়_-জ্যেঠামহাশয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার আশায়। সকাল- 
সকাল-_অল্লবয়মে $ বিবাহোন্চত বয়সের পুবে'ই শক্রর মুখে ভল্ম নিক্ষেপ 
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করিয়া__-শক্রর মুখে ছাই দিয়া; শক্রর সকল অমঙ্গল-কামনা ব্যর্থ করিয়া 
'শক্রর মুখে ছাই দেওয়া" বাউল] ইডিয়ম ; রবীন্দ্রনাথ রসিকতার জন্য ইহাকে 
তদ্রপ দিয়াছেন | বিবাহ নিচ্ষল হয় নাই-_অর্থাৎ নবদ্বীপ সম্ভানের পিতা 
হইয়াছে । তথাপি _এই একটি কথার মধোই রামকানাইয়ের বলিষ্ঠ নীতিবোধ 
ও মজ্জাগত সাধুতাঁর ইক্ষিত রহিয়াছে । নিজারব_-অসাড় ; অবশ। 

তব. -৭ 1 গোল--গগুগোল ; কলরব । মরণকালে বুক্নাশ হয়-_ 
মুসূযু' মানুষের বুদ্ধি ঘোলাইয়া যায়, হিত করিতে গিয়া অ হত করিয়া বসে। 
সোনার টাদ__রূপে গুণে অতুলনীয় । এমন...ভাইপে। থ|কিতে-_যে 
কথাটি নবদ্বীপের ম। উহা রাখিয়াছে তাহ।র মর্ম এই যে নিজের স্ত্রীকে সমস্ত' 
সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়! গুরুচরণের পক্ষে মৌটেই উচিত হয় নাই। তোমার 
তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই- অর্থাৎ তোমার তো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, 
নাই। এমন ব্যবহার -শোকের সময় পরের নিষয়সম্পত্তি লইয়া ছুর্ভাবন] ॥ 
এখন -এই শোকের সমণ। কাল হইয়াছে_মৃত্যু হইাছে। সবনাশ বা 
কর্মনাশের কাঁরণ হওয়া অর্থেও “কাল হওয়া ইডিয়মটির গ্রায়োগ হয়। 
অতুলনীয় £ “এক কাল হৈল মোর নয়ালী যৌবন। আর কাল হৈল মোর 
বাস বৃন্দাবন |” মুখাগ্ি_শব্দাহকাল শবের মুখে অগ্নিগ্রদানরূপ সংস্কার 
বিশেন। শ্রীদ্ধশান্তি মুতের আত্মার তৃপ্তি ও শাস্তির জন্য অনুষ্টান । যদি 
করি তো ইত্যাদি -অর্থাৎ কিছুতেই করিব ন]। 

তম. ৮৮-৯ | ডফ, সাহেব- রেভারেও্ু ডাঃ আলেকজাগ্ডার ডফ, (১৮০৬ 
১৮৭৮) । ইন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন । মিশনারিরূপে ইনি ১৮২৯ 
খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন । ইংরেজী শিক্ষার ছারা ভারতবাসীকে শ্রীস্টান 
ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্ট। এই উদ্দেশ্যে ইনি 5০ 00940) 
[756690০0 নামে একটি বিগ্ভালয় স্থাপন করেন | কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় 
স্থাপিত করিবার ব্যাপারে ইনি যথেষ্ট সহায়তা করেন । প্রায় চারিবংসর কাল 
ইনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং উহাতে অনেক প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া খ্রীপধর্ম-সন্বন্ধেও ইনি অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রণয়ন 
করেন। ইহার প্রতিঠিত 7156 0010) 109668507 ( যাহার সহত পরে 
70৩2 0০1155 যুক্ত হইয়াছিল ) এবং হেদুয়াপুষরিণীর পূর্বদকে স্থাশ্তি 
(50756151 2১55210051515 1705068002 একসঙ্গে মিলিত হইয়া 5০0900915 
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€3১5:0) 0০011625-এ পরিণত হইয়াছে । কলিকাতায় থাকিবার সময় ভফ 
সাহেব অনেকগুলি হিন্দু যুবককে থ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত করিণাছিলেন। ইহাতে 'হন্দু- 
সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইঘাহিল। কিন্তু ইহার অসাণারণ পাণ্ডিত্য 
ও বা'গ্মতায় ইহার বিরোবিগণও বিল্বয়ান্থিত হইয়াছিল। সে ডফ্‌ সাহেবের 
ছাত্র-সে 2:66 00:08 [15016000এর ছাত্র ছিল বলিয়া ডফ সংহেবের 
প্রভাবে হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও সংস্কারগুপির গতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে 
শিখিয়াছিল। শাস্সমতে-_হিন্দরশাস্ত্রের বিধানে । যেট। সববাপেক্ষা অখাগ্ঠ--ষে খাস 
সম্পূর্ণরূপে নিষদ্ধ অর্থাৎ গোমাংস। আমি যদি ক্রীম্চান হই হত্যাদি 
_গোমাংস গুরুচরণ প্রকাশ্যভাবেই খাইত, নহিলে লোক তাহাকে ক্রীশ্চান 
বলিবে কেন ? হিন্দুধর্ম বরোধী গুরুচরণের এই উত্তরটি ববর রসকতা ৷ অকারণে 
এই অংশটির অবঙারণ] করয়া বণীন্দনাথ ।বকৃত কচির পারচয় !দমাছেন । 
কাহিনীর পক্ষে এই অংশটি একান্তই অনাবশ্বক | 


মন্তব্য 2 “গুরুচরণ লোকট”” হইতে “অনেক সুবিধা আছে' পর্যস্ত অনুচ্ছেদ 
ছুইটি কাহিনীর পক্ষে নিপ্রদোজন | মুখাপ্থি, শ্রা"শান্তি, পিগুদান প্রভৃতিকে 
হিন্দু পশিত্র সংস্কার বলিয়া মনে করেন । সংস্কারমুক্ত ধর্ম জগতে কোথাও নাই। 
রবীজ্ছনাথের আপন ধর্মও সংস্কারমুক্ত নহে । অথচ রবীন্জনাথ হিন্দুধর্মকে সুযোগ 
পাইলেই বিদ্রপ করিয়াছেন । বর্তমান ক্ষেত্র হিন্দুর ধর্মবোধে আঘাত হানিবার 
উদ্দেশ্যেই তিন সুযোগ স্ষ্টি করিয়া! লইয়াছেন। মহাকবি রবীশ্রনাথের 
পক্ষে ইহা? অশোভন । 


সগ্যোমৃত - সবেমাত্র যে মরিয়াছে । পিগুনাশ-আশঙ্কায়- নবদ্বীপ গুরুচরণের 
শ্রাদ্ধশান্তি করিবে ন। বলিয়া শাসাইয়াছে। শ্রাদ্ধশাস্তি না হইলে মৃতের পক্ষে 
পরলোকে গিয়া পিও পাইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তাহার উপবাসের 
ভয় থাকে । পি--পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত গোলাকার খাগ্যসামগ্রীর গ্রাস। 
সগ্ভোমৃত অবস্থার-*'""'সম্তাৰনা নাই--জীবিত অবস্থায় যে হিন্দুর সংস্কারগুলির 
প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিল, সে যে মরিয়া পরলোঁকে পিগুপাইবে ন;বলিয়াভয় পাইবে,. 
এমন সম্ভাবনাই নাই। তাহাছাড়া মৃত সত্যসত্যই শঙ্কিত হইল কিন! তাহা 
বুঝিবারও কোনো উপায় নাই। পরলোকে গিয়। মরিয়া থা.কবে-_পরলোকে 
পিণ্ডের অভাবে উপবাসী থাকিতে থাকিতে বীঁচা আর সম্ভব হইবে না। পেট 
চলিয়। যায়-_গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। যে লোকে গেলেন-_-পরলোকে। 
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ভিক্ষ। করিয়া পিগড মিলে না --ইহলোকে উপার্জনে অক্ষম হইলে কেহ ভিক্ষা 
করিয়াও পিন চালাইতে পারে, কিন্ধ পরলোকের অধিবাসীদের সে সুবিধ। 
নাই । তাহাদের একমাত্র খাগ্ঠ ঈহলোকের মানুষের প্রদত্ত পিও। মানুষ যদি 
শ্বেচ্ছায় না দেয়, তবে তাহ! চাহিয়া পাইবার উপায় নাই । বাঁচিয়া-.....জুবিধা 
আছে--ইহলোকে বাঁচি থাকিলে নিজেই নিজের আহার্য সংগ্রহ করিয়! লওয়! 
যায়, অন্তের উপর 'নরভর করিতে হয় না। কিন্তু পরলোকে এমনটি হয় না। 
তাই বচিয়। থাকার স্থবিখ। অনেক। 


তন. ১০-১৯। লয় পড়িলেন তীব্রভাবে আক্রমণ ও ভংসনা 
করিলেন। 'লইয়। পড়া' বাউলা ইডিয়ম । খাদ--গর্ত। আমি তে দাদ। 
নই - তে!ম|দের বিচারে নবদ্ীপকে (বিষয় না দেওয়ার জন্য দাদাই অপরাধী । 
তবে আক্রমণটা আমার উপর কেন? ফৌস কয়া ক্রুঞ্গ সর্পের মতে গর্জন 
করিয়া। ভগ্ডুল-_পণ ;ব্যর্থ। কর্মনাশ।-কাষধ পণ্ড করেযে। কর্ম নাশ 
'করে যে (উপপদ--*২পুরুষ )। 


তম. ১৫-১৬। তাহার নিজের নামে__তাহাকেই জ্োঠামহাশয় তাহার 
বিষয়-সম্পন্তি দিয় গিয়াছেন এই মর্মে। নিঃস্বার্থ সাক্ষী-যে সাক্ষীর কোনো 
ব্যক্তিগত সম্বাখ নাই। এইরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্যই আদালতে গ্রহণযোগ্য হয় । 
গৃহপোষ্য -আশ্রিত। পাকিয়! উঠিল --জমিয়া উঠিল ? ছুই পক্ষই জয়লাভের 
জন্য গ্রস্তৃতি ও তোড়জোড় কবিল। 


তম. ১৭-২১। সপিনা--বিচারালয়ে হাজির হইবার আদেশপত্র বা 
হুকুমনামা। কথাটি ইংরেজী 5001১008 হইতে আমিয়াছে। অবাক্‌ হইয়।_ 
উইল লই গোপনে গোপনে যে এত কাণ্ড গড়াইবে তাহ? রামকানাই কল্পনাও 
করিতে পারেন নাই ; তাই এই বিস্ময়। হাড়জ্ৰালানী _যে নারী অন্তের জীবন 
দুর্বিষহ করিয়া তোলে । ড।কিনী -পিশাচীবশেষ। এই কথাটির লক্ষ্য বরদা- 
স্বন্দরী। সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার ইত্যাদি--নবদ্বীপচন্ত্র জেঠামহাশয়ের 
উইল জাল করিয়াছে একথা প্রম/ণিত হইলে তাহার শাস্তি হইবে কারাবান। 
চক্ষুশ্থির-_অবাকৃদৃষ্টি ; বিস্ময়ে হতভম্ব । নিজঘুতি ধারণ করিয়।-_ 
নিজের পরশ্রীকাতর ও স্বার্থপর প্রকৃতিটি প্রকাশ করিয়া! । ললাটে__ক্পালে। 
. অনায়াসে_অবলীলাক্রমে ; অত্যন্ত সহজভাবে । জয়শ্রী_ বিজয়লক্ষ্ী | 
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তব. ২২-২। শুক্রসন।-যাহার জিভ শুকাইয়া গিয়াছে । সাক্ষ্য- 
মঞ্চের কাঠগড়। _আদালতে সাক্ষীকে যে মঞ্চ বা পাটাতনের উপর ফঁড়াইা 
সাক্ষ্য দিতে হয় তাহার চতুদিকের কান্ঠনিমিত বেষ্টনী বা রেলিউ। উপবাসে 
ছুবল রামকানাই সহজভাবে দীড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া এই 
কাঠগড়া পরিয় ঈাড়াইলেন । জেরা-__বিচারকের সম্মুখে বাদী, প্রতিবাদী ও 
সাক্ষীদ্িগকে কুটপ্রশ্নের দ্বার। সত্য সত্য-পরীক্ষা ৷ বহুদূর হইতে আরস্ত করিয়া__ 
অর্থাৎ উইলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক নাই এমন বিশ্বয় হইতে আরস্ত 
করিপা | প্রসক্ষের-আসল শ্ষিয়ের , গুরুচরণের উইলের | বলিয়া লই-_ 
আগেই বলি) ফেলি, পাছে সতাকথাটি ধলিবার সুযোগ না হয়। দাখিল 
কারয়াছেন _ আদালতে পেশ বা অর্পণ করিয়াছেন | . মিথ্যা জাল । 


তল. ২০-২৮। আযটনি_আমমোক্তার ; আইনব্যবসায়ী। ইহারা 
মামলার তদির-তদারক, করেন কিন্তু বিচারকের সন্মুখে কোনে। পক্ষের হইয়া 
কিছু বলিব।ব জন্ত উপস্থিত হইতে পারেন ন।। বাই জোভ- ইংরেজী 
দিব্যবিশেষ (1২৮ )০৬০)। ঠেসে ধরেছিলুম জেরার চোটে সতাকথাটি 
বলিতে বাধ্য করিয়াছিলাম ৷ রামকানাই ধে সন্যকথাটি বলিলেন তাহার 
সকল কৃতিত্ব এই ব্যারিস্টার মহাশয় লইতে চান। বুড়া_রামকানাই । 
মকঞ্চমায় রক্ষা পায় -মামলায় দিদির জিত হয় । এই মামাতো ভাইটিও 
নবদ্ীপের হয়া সাক্ষা দিয়। অবশেষে নিজের" স্বাধরক্ষার জন্যই জয়ী দিদির 
মনস্তষ্টবিগানের চেষ্টা করিয়াছে । বুদ্ধিমান্‌ বন্ধুরা--এখানে 'বুদ্ধিমান' কথাটি 
ব্যঙ্গ করিবার জন্যই 'বুদ্দিহীন' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । নবদ্বীপের বন্ধুর! 
রামকানাইয়ের প্রকাতর স্বরূপ মোটেই বুঝিতে পারে নাই তাই তাহারা 
রামকানইয়ের সত্যভাষণের একট। সাধারণ সম্ভাব্য কারণ অনুমান করিয়া 
লইয়াছে ৷ বাক্সের মধ্যে-_মঞ্চের উপর । আস্ত নিবোধ নিরেট বোকা। 
সংসারের সাধারণ মান্য স্বার্থ সধ্ির উদ্দেশ্যে দুই-একটা মিথ্যাকথ1 বলাকে 
অন্তাঁয় বলয় মনে করে না। তাই তাহাদের বিচারে যে স্থার্থহানি করিয়াও 
সত্যকথ1 বলে মে নিতাস্ত নিবো । সমস্ত শহর-_-গোট1 কলিকাতা | 


ব্যাখ্য। 
(১) মেজ বউ, তোমার ভো বুদ্ধিনাশের-.... হয় নাই__ (অ.৬) 
এই অংশ রবীল্্রনাথের “সাক্ষী' গল্পের অস্তর্গত। গুরুচরণের মৃত্যুর ঠিক 
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অব্যবহিত পরে তাহার উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা গালমন্দ শুরু 
করে। রামকানাই তখন গৃহিণীকে থামাইবাঁর জন্ত উদ্ধৃত মন্তব্য করেন | 


গুরুচরণ মৃত্যুর কন্কে মূহুর্ত পূর্বে উইল করয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাহার 
দ্বিতীয়া পত্বী ৰরপাস্থন্দরীকে দিয়া যান । রামকানাই প্রভৃতি সকলেরই একাস্ত 
ভরসা ছিল নবদ্বীপ এ বিষয় পাবে। ব্যাপার অনুরূপ দাড়াইল দেখিয়া 
রামকানাই একটু হঠাশ হইলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার স্ত্রী একেবারে 
রণমূতি ধারণ করিল। গুরুচরণের বুদ্ধিনাশ হইয়াছিল, ইত্যাদি নানান 
অবজ্ঞার কথায় নবদ্বীপের মা ভীষণ শোরগোল পাকাইয়। তূলিল। মৃতের 
সৎকারও তখন হয় নাই । রামকানই স্বভাবতঃই স্ত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেন । 
তাই বেশ বিরক্তির সঙ্গেই নবদ্বীপের মা-কে তখনকার মতো চুপ করিতে, 
অন্থরোধ করিলেন । গুরুচরণের ন1 হয় মৃত্যুর সময় বুদ্ধিনাশ হইয়াছে। 
নবদ্বীপের মায়ের মৃতু আসন্ন হয় নাই, স্থৃতরাং বুপনাশ হওয় সঙ্গত নয়। 
অথচ বুদ্ধি থাকলে ভাত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এরূপ শোরগোল শোভা পায় 
না। রামকানাই ইঙ্গিতে স্ত্রীকে এই কথায় বপিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, গুরুচরণ 
মারা গেলেন বটে, রামকানাই তো আরও কিছুকাল আছেন । কাজেই নবদ্বীপের 
মা'র কথা শুনাইবার যোগ্যপাদ্দের অভাব হইবে না। সময়ান্তরে তাহাকে এ- 
সব লইয়া খুব আক্রমণ করার স্থযোগ তো পড়িয়াই রাহল। রামকানাই 
এই কথা স্মরণ করাইয়। দিয়া স্ত্রীকে এই অশোভন শোরগোল থামাইতে। 
বলিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ রাঁমকানাইয়ের মুখে এই যে উক্তি দিয়াছেন তাহার মধো একটু 
প্রচ্ছন্ন রসিকতা আছে। ভাইয়ের মৃত্যুর ঠিক পরেই রামকানাইয়ের মতো। 
মানুষের পক্ষে এরূপ শোকতাপহীন অবিচলিত ভাব ও রসিকতা যেন 
অস্বাভাবিক মনে হ৭। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই উক্তির ভাষা 
চলিত নয়, সাধু। অন্থাত্র সংলাপভাগে রখীশ্রনাথ চলিত-ভাষাই প্রয়োগ 
করিয়াছেন । অুতরাং রামকানাইয়ের মুখে এ যেন লেখকের উক্তি এমন; 
মনে হয়। 


(২) নবদ্বীপ একট। সান্ত্বনা-.....মরিয়। থাকিবে। (অ. ৮) 


রবীজ্ঞনাথের “সাক্ষী' গল্প হইতে অংশটি উদ্ধৃত। গুরুচরণ মৃত্যুর সময় ফে 
উইল করিয়৷ যান তাহাতে নবছীপ তাহার বিষয় হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় ॥ 


সাক্ষী ৪৯১. 


সেইজন্তই নৈরাশ্য ও ক্রোধে সে নিঃসস্তান জ্যেঠার মুখাগ্মি বা শ্রাদ্ধ করিবে না 
বলিয়া সংকল্প ঘোষণা করে । উদ্ধৃত অংশটি সেই গ্রসঙ্গেই বিবুত। 


নবদ্ীপের অনেক আশ! ছিল । গুরুচরণ নিঃসন্তান, সে তাহার একমাত্র 
ভ্রাতুষ্পত্র, স্থতরাৎ বিষয়সম্পাস্তর একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী । রামকানাইও- 
এই ভরসাতে পুত্রকে বিবাহ করাইয়াছিলেন । আজ গুরুচরণের মৃত্যুকালে যখন 
দেখা গেল যে নবদ্বীপ গুরুচরণের খড়কুটাটিরও উত্তরাধিকার পাইল না, তখন 
নবদ্বীপের টনরাশ্ঠের সীমা] রহিল না। জ্যেঠার উপর তাহার ক্রোধ হইল 
চূড়ান্ত । কিন্ত প্রতিশোধের তো পথ নাই। গুরুচরণ মৃত। তাহার দাহের, 
সময় নবদীপেরই মুখাগ্রি করিবার কথা । শ্রা্গ করার জন্যও সে-ই যোগ্য ব্যস্কি। 
এখন এই মুখাগ্সি ও শ্রা্ধ না করিলে জোঠার শাস্তি হ। এই ভাবিয়া 
নবদ্বীপ ক্রোধভরে সেই মর্মে ঘোষণ করিল । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকভরে 
গুরুচরণের নাস্তিকতা বিবৃত করিপ়াছেন । জীৰত্কালে ষে গুরুচরণ কোনো 
আচার-অনাচার মানিত ন', মরার পর তাহার যে মুখাগ্নি | শ্রাদ্ধের অভাবে 
কিছুমাত্র শাস্তি হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই । কিন্তু নবদ্বীপের ঝাল ঝাড়ার 
অন্য উপায় নাই। সে আপন বৃদ্ধি ও সংস্কারমতো ভাবিল এই একট। মস্ত 
প্রতিশোধ লওয়ার পথ। আপাততঃ বিষয়লোভ অপেক্ষ! তাহার ক্রোধ 
চরিতার্থ করার পথ আবিষ্কার করিয়া সে একটু শাস্তিলাভ করিল । শরকালে 
গিয়! গুরুচরণ পিগড পাইবেন না, অতএর তিনি অনাহারে মরিয়া থাকিবেন-- 
মূর্খ নবদ্ীপের যেন এইরূপ অন্থমান। নবদ্বীপের কথায় অবশ্য এই ধারণার 
প্রমাণ নাই। আসলে ইহা নবদ্বীপকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের 
বিদ্রপ। 


(৩) বাঁচিয়৷ থাকিবার অনেক সুবিধ! আছে। (অ. ৯) 


উদ্ধত পঙংক্কিটি রবীন্দ্রনাথের “সাক্ষী” গল্পের অন্তর্গত। গুরুচরণের উপর 
নবন্ধীপের আক্রোশ এবং শাসানি উল্লেখ করিয়া লেখক এই অস্তব্য 
করিয়াছেন | 

নবদ্বীপ জ্যেঠার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার সংবাদ পাওয়ামাত্র ক্ষেপিয়া 
গেল। কিন্ত জ্যেঠা তখন মৃত। নবদ্ীপ শাসাইতে লাগিল যে সে জ্যেঠার 
মুখাগ্লসি করিবে না, পিণ্ডও দিবে না। এইভাবে ঝাল ঝাড়িবার ভাবটা যেন এই: 
যে, ইহাতে জ্যেঠার যোগ্য শাস্তি হইবে । গুরুচরণ নাস্তিক হিলেন। সুতরাং 
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মুখাগ্নি বা পিণ্ডের প্রতি তাহার লালসা ন। থাকারই কথা। কিন্তু মরার পর 
মাতুষের নাকি ইহলোকের পিগাদিই একমাত্র আহার্য হয়। পরলোকে ভিক্ষা 
করিয়াও অন্ন মিলে না। যদি তাহাই হয়, তবে মরা বড় ঝকমারি। তাহার 
চেয়ে বাঁচিয়! থাকার অনেক স্থবিধা। কারণ, এখানে জ্যেঠার বা অন্তের সম্পত্ত 
না পাইলেও পেট চালানো খুব দুর হয় না। আর কিছু না হউক, ভিক্ষার 
পথ তে! সবার জন্ত খোলা। আহার-সংস্থানব্যাপারে তাই ইহলোক 
পরলোকের চেয়ে অনেক ভালে জায়গা । সুতরাং এখানে বাঁচিয়া থাকায় 
অনেক লাভ আছে । রবীন্দ্রনাথ এইভাবে এই তথ্য পরিবেশনের ছলে 
নবদ্বীপকে ব্যঙ্গ করিতেছেন । অকাট অকর্মী নবদ্বীপ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘ। 
হা'নয়া খুব আত্মপ্রবোধ পাইয়াছে। কিন্তু বুঝে নাই ইহাতে মড়ার কিছু 
লাগে নাই । সে পি ন। দিলে পরলোকে তাহার মৃত জ্যেঠার অনশনকরুেশ 
হইবে কিন। তাহা অন্ুম।ন কর। নিপ্রয়োজন ৷ যদি হয়, তবে অনশন অপেক্ষা 
আরও কষ্টের বিষয় হইবে এই যে, এইরূপ অপদাথের উপরও আবার অন্নের জন্ক 

ভর করিতে হইবে । বাচিয়। থাকাকালে নবদ্বীপের মতো অপদার্থেরও 
কোনোরকমে পেট চলে। মরিলে পেটের জন্য যদি ইহার মতে। লোকের 
মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তবে ছুঃখ রাখিবার যে জায়গ। হয় না। তাই মরার 
চেখে বাচার অনেক আ্ববিধা। রবীন্দ্রনাথের উপ্ত মন্তব্যের খোঁচাটা 
'এইথানেই । 


(8) বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের......দাদা নাই। ( অ. ১১) 


এই অংশটি .রবীন্ত্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পের অন্তর্গত। মৃত্যুকালে গুরুচরণ 
রামকানাইকে দিয়া ষে উইল লেখাইলেন তাহাতে গুরুচরণের দ্বিতীয়৷ পত্বীই 
সব পাইলেন, ভ্রাতুষ্পুর্ নবদ্বীপ সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইল রামকানাই নিজের 
হাতে এইভাবে নিজপুত্রের ভবিষ্বৎ আশা নস্যাৎ করার ক্রীড়নক হইলেন । 
এই কারণে বাঁড় ফিরিবামাত্র স্ত্রীর আক্রমণে তাহার কি অবস্থা হইল-_উদ্ধ'ত 
অংশে তাহাই বিবৃত হইগ্পাছে । 

রামকানাইয়ের স্ত্রী গুরুচরণের  শব-সৎকারের পৃবেই তাহার গৃহে একগ্রস্থ 
শোরগোল করিয়া আ'সয়াছে। রামকানাই তাহাতে বাধা দিয়। থামাইয়। 
দিয়াছেন। এখন তিনি বাড়ি ফিরিবামাত্র অবস্থা চরমে উঠিল। নবদ্বীপের 
মা তে।' একেবারে মারমুখো হইয়া উঠিলেন। এতদিনের এত আশা 
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রামকানাই নিজের হাতে নষ্ট করিলেন । ইহা! তাহার চরম মূর্খতামাত্র নয়, 
যেন শক্রতাও । নি:সন্তান গুরুচরণের এই বিষয়টা নবদ্বীপই পাইবে এইরূপ 
একটা নিশ্চিন্ত আঁশা রাঁমকানাইও পোঁধণ করিতেন । কাজেই তিন যেন 
প্রকৃত অপরাধী এইভাবে কিছুকাল বিমূঢ় অবস্থায় রামকানাই খালি গালি 
খাইতে লাগিলেন । তাহার অবস্থাটা সত্যই বড় করুণ হইল । একটা 
মালবেঝাই গোরুব গাড়ি যখন খাঁদে পড়ে, তখন বলদটার বিড়ম্বনার অবধি 
থাকে না। সহম্ম লাখি-গু'ত! খাইয়াও তাহার নড়িবার ক্ষমতা থাকে ন।। 
নীরবে নিশ্চলভাবে তখন তাহাকে সব নির্ধাতন সহিতে হয়। রামকানাইয়ের 
হইল ঠিক সেই অবস্থা । তাহার নিজের দোষে কিছু ঘটে নাই। উইল 
করিয়াছেন গুরুচরণ, তিনি তাহার লেখকমাঘ্র। গুরুচরণের ইচ্ছার উপর তে। 
তাহার হাত নাই। ত্বতরা অনেকক্ষণ পর তাহার বুদ্ধি খুলিল। স্ত্রীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি অপরাধ। উইল তো তাহার দাদ৷ করিয়াছেন । 
গালমন্দের ভাগী যদি কেহ হন মেতিনি। আর রামকানাই যখন দাদ! নহেন, 
তখন তাহার আর দোষ কি? 

রামকানাই বুঝেন নাই যে এই উষ্টলটা লেখার সময় চতুর লোক কিছু 
এদিক-ওদিক করিয়া নিজের স্থবিদা করিয়া লইত। তাহা৷ তিনি করেন নাই 
বলিয়াই তাহার স্ত্রীর এই ক্রোধ । 


(৫) হাড়জ্বালানী ডাকিনী-.....আয়োজন করিতেছে । ( অ. ১৭) 


উদ্ধত অংশ রবীন্দ্রনাথের “সাক্ষী? গল্পের অন্তর্গত । মৃত গুরুচরণের উইল 
জাঁল করিয়া বরদান্মন্দরীর সহুত নবদ্বীপ ঘোরালো মামল। বাধাইয়াছে এবং 
প্রয়োজন পড়ায় নির্বাসিত পিতাকে কাশী হইতে বাড়ি আনাইর়াছে। একদিন 
ন। যাইতেই সাক্ষীর সমন পাইয়া রামকানাই যখন হতবুি হইয়া গিয়াছেন তখন 
নবদ্বীপের মা কীদিধা-কাটিয়া উদ্ধত বচনে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

জাল উইলটাই অবশ্য সমস্ত গগুগোলের মূল। নবদ্বীপের ম| সেদিক দিয়া 
গেল না। পুত্রন্নেছের অন্ধ আবেগ জাগাইয়া রামকানাইয়ের স্যারবুদ্ধিকে 
আচ্ছন্ন করাই হইল তাহার উদ্দেশ্য । কাজেই নবদ্বীপের মা বরদাহুনারীকে 
গালি পাড়িতে আরম্ত করিল। নবদ্বীপের জে গুরুচরণ নবদ্বীপের প্রতি বড় 
স্বেহপরায়ণ ছিলেন। অতএব বিষয় তাহাকেই দিয়া যাইতেন যদি ন| এই 
বরদানুন্দরীর গোপন চক্রান্ত থাকিত-_নবদ্বীপের মার ভাবটা যেন এইন্কম ॥ 
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দ্বিতীয়তঃ, আইন ও নীতির দিক দিয়া যেন নবদ্বীপই এ সম্পত্তির একমাত্র 
মালিক । এই কথাটা বিতর্কের মতে! না রাখিম্না স্বতঃসিদ্ধের মতো রাখা 
হইয়াছে । রামকানাই তত বুদ্ধিমান নহেন, হয়তো এইটাই তিনি স্বীকার 
করিয়া লইবেন- এমনও হয়তো নবদ্বীপের মা আশা করিয়াছিল। তাই সে 
ব্যাখ্যা করিতেছে যে বরদাস্থন্দরী নবদ্বীপকে উক্ত সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার 
হইতেই বঞ্চিত করিতেছেন ন। এখন আক্কোশভরে তাহাকে জেলে দিবারও 
চক্রান্ত করিখাছেন। এইভাবে ত্রকৌশলে সমস্ত 5ত্তাস্তের ভূমিকা করা হইল। 
রামকানাই যাঁদ স্রেহান্ধ পিতামাত্র হতেন, তবে নবদ্বীপের মায়ের এই ফাদে 
একেবারেই আটক] পড়িতেন। পুধের বিষয়লাভ উপলক্ষে একটা মস্ত জাল 
মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়াছে । এখন শেৰ পর্যায়ে পতা রামকানাই ইহার ভাগ্য 
নিরূপণ করিবেন । স্থতরাং নবদ্বীপের মা চোখের জলে করুণ করিয়া 
রামকানাইয়ের মধ্যে স্সেহান্ধ পিতাঁটিকে জাগাইতে প্রয়াসী হইয়াছে । ইহার 
পরই আসল ঘটনা বাক্ত হইগা পড়বে । ও 


(৬) উচ্ৈঃস্থরে বলিয়া-........সবর্বনাশ করিয়াছিস” (অ. ১৮) 


এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের “সাক্ষী গল্পে রামকাঁনাইয়ের উক্তি। উইল জাল 
করিয়া! নবদ্বীপ তাহার বিধবা জ্যেঠাইমার সহিত যে মামলা বাঁধাইয়া বসিয়াছে 
তাহা বুঝিতে পারিয়া রামকানাই বিস্ময়ে ক্ষোভে হঠাৎ এইক্দপ বলিয়৷ উঠেন। 

গুরুচরণ মরিবার পূর্বে উইল করিষা সমস্ত সম্পান্ত নিজের স্ত্রীকে দিয়া 
যান। সে উইল লেখেন স্বয়ং রামকানাই। ইহাতে রামকানাইয়ের পুত্র 
নবদ্ীপের মা বিশেষ ক্ষুপ্ন ও উত্তেজিত হয়। তারপর তাহার] উইল জাল 
করিয়৷ উক্ত বিষয় উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। ইতিপুর্বে রামকানাইকে 
তাহারা কৌশলে কাশী পাঠাইয়া দেয়, মামলা পাকিয়া উঠিলে রামকানাইয়ের 
ডাক পড়ে। রামকানাই সানন্দে বাড়ি ফিরেন, কিন্তু একদিন যাইতেই 
তাহার হাতে সাক্ষীর সমন আসে। নবদ্বীপের ম। ইহার হেতু ব্যাখ্যা করিতে 
থাকে। ক্রমে রামকানাই ব্যাপারট1 বুঝিতে পারেন। সম্পত্তির লোভে 
তাহার স্ত্রীপুত্র এতটা নীচে নামিতে পারে ইহ। রামকানাইয়ের কল্পনারও অতীত 
ছিল। তাই এই ঘোর অস্তায়, এই মিথ্যা জুয়াচুরিতে তিনি যারপন্ননাই 
আহত ও বিশ্মিত বোধ করেন। ইহার মধ্যে চূড়ান্ত মিথ্যাচারই ধু নয়, 
ছুসাহসও . প্রকাশ পাইয়াছে। প্বামকানাই ইহার ফল মুহুর্তে বুঝিয়া লন। 


সার্ষণ ৪১৫ 


ইহাতে যে একপক্ষের সর্বনাশ অব্শ্্স্তাবী তাহা তিনি বুঝেন । তাই অত্যন্ত 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া তিনি অকম্মৎ এইরূপভাবে টেচাইয়া উঠিশছেন। 

(৭) বাই জোভ-....'ঠেসে ধরেছিলুম। (অ. ২৫) 

এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের “সাক্ষী গলে বণিত ব্যারিস্টার ভদ্রলোকটির 
উত্তি। রামকানাইয়ের সাক্ষ্য-সন্বন্ধে ব্যারিস্টার মহোদ এইরূপে আত্মগৌরব 
প্রকাশ করেন । ্‌ | 

রামকানাই ছিলেন নিজপুত্র নবদ্বীপ ও ভ্রাতৃবধূ বরদান্গন্দরীর মধে মামলার 
প্রধান সাক্ষী । তিনি নিজহাতে গুরুচরণের উইলটি লিখিয়াছেন। নবধধীপ 
সেই উইল জাল করি] জ্োঠার সম্পপত্তপাভের চক্রান্ত করিয়াছিল । বরদাসুন্দরীর 
ব্যারিস্টার রামকানাইকে জের। শুরু করেন। কিন্ত রামকানাই অত আকাবীকা 
পথে না [গয়া পিচারকের নিকট সহজ সত্যকথা1» সংক্ষেপে নিবেদন করেন। 
তাহ।র পত্যপলায়ণনততা এইভাবে বরদাশ্রন্দরীর জয় ঘটায়। এই লইয়। 
ব্যারিস্টারটির তখন বাহাদুরি আরন্ত হ?। বা1রিস্টার বলিতে চান যে, তাহার 
জেরার ফলেই র[মকানাই সত্য বলিয়া পার পান। .ত'ন তাহাকে এমনভাবে 
ঠাসিয়া ধরেন যে সত্য না বলিয়া রামকানাহয়ের আর উপাই ছিল না। 
আসলে রামকানাই তাহার জেরার উত্তর-প্রতুন্তর দিতে নারাজই হন। এ-সব 
বাকা পথ এডাই1 তিনি স্বেচ্ছায় সত্যকথ। বলেন । ইহাতে ব্যারিস্টারের 
বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নাই। কিন্তু প্যারিস্টার চিরকাল ধূর্ত ও বাহাদুর-_এখানে 
একটু নির্পজ্ঞও বটে। ইংরেজী কায়দায় একটা শপথ উচ্চারণ করিয়া মিথ্যা 
আত্মগ রম। গ্রচার করিতে তাহার একটুও বাধে ন।। আইন-ব্যবসায়ীর এই 
চারিত্রিক টৈশিষ্ট্যকে এখানে রবীন্দ্রনাথ একটু খোচা দিয়াছেন । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 
প্র.১। রবীন্দ্রনাথের “সাক্ষী' গল্পের দুল নামটি উল্লেখ কর এবং 
সেই নাম পরিবর্তন কর। কতটুকু সঙ্গত হইয়ছে তাহা বিচার কর। 
উ.। উস ও নামকরণ দেখ 
প্র.২। (ক) “সাক্ষী” গল্পের রবীন্দ্রনাথ “সাক্ষী' বলিতে কাহাকে 
বুঝাইতেছেন? সেই ব্যক্তি কিরূপে, কিসের লাক্ষী ? (খ) এই সাক্ষী 
বলিতে বাহাকে বুঝা ইতেছে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটি আলোচন৷ লেখ; 
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উ.। (ক) সাক্ষী" গল্পে রবীন্দ্রনাথ রামকানাইকে সাক্ষীরূপে চিত্রিত 
করিয়াছেন । 


বামকানাই তাহার অগ্রজ গুরুচরণের উইলের সাঙ্গী। তিনি নিজের হাতে 
এই উইল লিখিয়াছেন এবং তাহার সম্মুখে মুমূর্ু গুরুচরণ তাহাতে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন । গুরুচরণের স্বাঞ্চর দ্ুষ্পাঠা হইয়াছিল। এই কথা জানিয়া 
রামকানাইয়ের পুত্র উইলটি জাল করায় এবং উহাতে স্স্থ অবস্থায় গুরুচরণের 
ত্বাভাবিক স্বাক্ষর অবিকল নকল করাইয়। লয়। এই লইয়৷ মামল। বাধিলে 
কোন্টি আসল, কোন্টি জাল-_সে-সন্বন্ধে রাঁমকানাই সাক্ষী হন এবং সত্য 
সাক্ষ্য দিয়া আসল উইলকে জয়যুক্ত করেন। 


(খ) অ্ুতরাং রামকানাই উল্লিখিত সার্গী। তাহার চ্রিত্রই এই গল্পটির 
কেন্দ্র । রামকাঁনাই নিত্যকালের সাধারণ সরল বাঙালী; তাহার সংসার-আসক্তি 
ও বিষয়টস্তা সকলই সাধারণভাবে আছে । কিন্তু মিথ্যাচার, অপরকে প্রবঞ্চনা 
প্রভৃতি দোষগুলি তাহার নাই। নিরীহ ভালোমানুষ বলিলেই তাহার পরিচয় 
সম্পূর্ণ হয় না; বলিষ্ঠ নীতিরে|ধই তাহার চরিত্রের সব ধপেক্ষা উজ্্বল দিক । 

স্ত্রীর প্রতি রামকানাইয়ের অনুরাগ ছিল । তবে স্ত্রীকে ভালোবাসার চেয়ে 
ভয়ই করিতেন রামকানাই বেশী । ইহার কারণ রামকানাইখ্রে ভীরু স্বভাব 
নহে, তাহার স্ত্রীর ভয়ংকরী £কৃতি এবং তাহার নিজের শান্তিপ্রিয়ত। | পুছের 
জন্যও তাহার স্বাভাবিক স্সেহ ও যত ছিল না এমন নহে। বস্ততঃ পুত্রের 
ভবিষ্যতের কথা তাহার মনেও ছিল । ছিল বলিয়াই দাদার বিষয়লাভের আশ। 
ভাহার মধ্যেও বদ্ধমূল হইয়াছিল । এই আশায় যখন রামকানাই হতাশ হন, 
তখন তাহার হত কাঁপিয়] উঠে। দাঁদার নির্দেশে উইল লিখিবার সময় তাহার, 
কলমটি যেন আড়ষ্ট হইয়া আসে, তাহার বড় আশ! গুরুচরণ সব নবদ্বীপকেই 
দিয়া যাইবেন। সেইজন্তই মৃত্যুশয্যায় তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া উইল লিখিতে 
বলিয়াছিলেন রামকানাই । বহু পূর্বে এই আশায় ভর করিয়াই রামকানাই 
পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু. অনিবার্ধ দুর্ভাগ্যের মতো উইলটি যখন 
ভাহার একান্ত আশায় বাজ হানিল, তখন রামকানাই নীরবে তাহ। সহ 
করিলেন । ইহার কারণ রামকানাইদের নিবুদ্ধিতা নহে, সাধুতা। 

রামকানাই আসলে নিরীহ ভালোমান্ুষ । স্্রী-পুত্রের তাড়নায় তাহার জীবন 
ছুধিসহ হইয়াছিল | কিন্তু মজ্জাগত সততা তাহার অটুট রহিয়াছে । এইখানেই 
তাঁহার বলিঠতা । জাল-ভুয়াচুরির সম্ভাবনা তিনি কখনও কল্পনা করিতে পারেন 


সাক্ষী ৪৯১৬(ক) 


নাই । সংসারের বিষময় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাহাকে যেন এই অগপ্রতাশত 
ঘটনার জঙ্ত প্রস্তত করতে পারে নাই। অবশেষে ভাহারই ঘরে কিন। ঘ্বণা 
প্রবর্ধনার হীন বডযন্ত্! রামকান ই যে এশটা ভা বতে পারেন নাই সম্ভবতঃ 
এইটাই তাহ।র একমাত্র নিবুর্ট ত। স্ত্ীপুত্রকেও তাহার ভালো করিঘাই 
জানা ছিল । জানা ছিল যে তাহাঙের বিদেকের বালাই নাই , ব্ষষের পোশে 
ছনিংার অন্ত অনেক চক্রাস্তকাবীর স্তা ইহারাও ধে সবই করিতে পারে 
ইহা তাঁহার বুঝ উচিত ছিল । ব।যক'নাই নিবোধ, কিন্তু শুধু নিবোধ নন-- 
নিবিরোধ। সাধু-প্রক তর । তাই জাল-উইলের মামলার সংবাদ জানিয়া 
বামকান।ই স্তস্তিত হই ?যান। ইহর পর তাহার অন্জল রোচে নই। 
স্্রীপুতর জঘন্ত ।মথ্যাচারের প্রায় শ্চস্ত করেন রামকান ই সাক্ষীর কাঠগড়াযক়্-_ 
সতাকথ। সংক্ষেপে ব্যক্ত ক রয়া তনি মৃহি ৩ হইয়' পডেন। ক।র7 বোধহ। এই 
যে, ইহার পাঁরণাম র মকান ই অন্থমান করি? ৩ পা রধা হছলেন। পুতের কার। বাস, 
সংসারে অশাস্ত প্রভূত ভা।বয়াই বোধ্হয় তাহ!র চেতনা লোপ পায়। 


প্র. ৩। রবীন্দ্রনাথের “সাক্ষী” গলে বণিত “নছ্বীপের ম।' চরিজ্রটির 
বৈশিষ্ট্য নিজের ভষ য় পরিস্টট কর। 


উ.। “সাক্ষী” গল্গে মূল চরিত্র রামকানাই, কিস্তু ত হার স্ত্রী নণদীপের 
মা-ই সদাপেক্ষা বাস্তব ও উপভোগ্য চরিত্র । রমকানাই তাহ র কঠোর 
শাসনে নেহাত বশংবদ কপাথী ছিলেন । এই খাল কঠোর রূপই শখদীপে 
মা-র প্রধান পরিচম। 

সাপারণ বাঙালী ঘরণ'র মতে স্বামী পুতের স্সেহমধুর সেবার ভাব তাহার 
মধো ছিল ন.। শ্বামীকে সে কতটা শ্র« করিত জান। যাধ না, কিখ কোনে। 
কোনো ব্ষিয়ে যে যথেষ্ঠ অশ্রদ্ধা করিত, ঘাহ।র €মাণ আছে। রামকানাই 
ভালোম'হুষ “জিয়।ই ভ'হার নিবট অতজ্ঞ।র পাত্র হলেন । বিষধবুপ্ধি দ্বিল 
না বজিয ই রামবান।ই তাহার নিঝট গঞ্জন সহ করিতেন । এ-ব্িবযে পুব্নকে 
নবছীপের মা অনেক বেশি মান করিত । ইহ'র মধো নবদীপের মার বিকৃত 
পুত্রমেহ আছে। নবদ্বীপ তাহার এবমাত্ত পুর, সোনার চাদ” না হইলেও 
সবেধন নীলমণি। কাজেই পুত্র-সন্বদ্ধে তাহার দুর্বলতা অমার্জশীয়, ন | কিন্ত 
নবছীপের মা-র ব্ষিয়লালসা অতিশয় উগ্র। ভাম্ুরের সম্প'ত পুত্রের ৰে 
আনবার্ধ প্রাপ্য একথা অবশ্য রামকানাই হইতে সকলেরই বহুকাল পুকে 
নিশ্চিভ ধারণ] ছিল । অগ্রত্যাশিতভাবে তাহা হইতে নবদ্বীপ বঞ্চিত হওয়ায় 
নবন্ধীপের মা র ক্ষুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু 'মাহ্ছবটার মধ্যে সততা 
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৩৯৬(খ) 09 ০ পাঁঠ-সংকলন 


বালাই ছিল না। ছিল না বলিয়ই অগ্রত্যাঁশিত উইলট! তাহার মধ্যেকার 
লালস|কে কদর্ধভাবে উগ্র করিয়া ঠোলে। বামকানাইকে এই লইয়া যখন 
নবদ্বীপের মা ঠেস দিতেছে, যখন বলিতেছে-_“না, তুমি বড় ভালমান্ুষ' 
ইত্যাদি তখন শাহাব মধে কার ব্যবহাবিক নীতিবোধট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
গুরুচরণ নন্দ্বীপকে সম্প ও দেন নাই বলিয়া তাহার নিকট মন্দ । আর রাম- 
কানাই সেই উইল লেখাব সময ববদা্ন্দবীর স্থলে নবদ্বীপের নাম না৷ বসাইয়া 
দোষী । অতএব দ্ুই ভাইকে নবদ্বীপের ম। নিবোধ ভালো মানুষ অর্থাৎ খাব্রাপ 
জ্ঞান করিল । একটু সংসারী হইলে রামকান।ই পুত্রের স্বার্থ দেখিতেন। আর 
একটু দুঢ হইলে গুরুচবণ ভ্রেণতা পরিহাব করিয়া তাহার বংশের একমাত্র 
প্রদপ নপদ্ীপুকে সণ দিষা যাইতেন | ইহাই বোধহয় নবদ্ীপের মা-র ধারণ] । 

নবদ্ধীপের মা-র শীতজ্ঞন এইভাবে স্বার্ববুদ্ধিরই নামান্তর । শোভনভা- 
বোধ৪ তাহার একেবাবে নাই | মৃত ভাম্বরের শবটার সখকারও যখন হয় নাই 
তখন তাশাঁর উপব গালমন্দ করা অত্যন্ত কুৎসিত। তারপর রামকানাইকে 
কাশী পাঠাইয়া পুরে জাল-জুয়াটুরির সহায়তা করা তাহার মতো বমণীর পক্ষেই 
সম্ভব । |কন্ধ নবদধীপেব মা নিবৌধ ছিল না। সেম্বামীকে মোকদ্দমার বিষয় 
বলিবার সমধ চোখের জলে নাকের সুর ভিঙ্গাইয়া যেমনভাবে প্রসঙ্গ তুলিঘাছে 
তাহাতে বাহাছু ব আছে। রামকানাই নেহাত ভালোমানুষ | নইলে তাহার 
পিতৃহদয় তখনই পুত্রের শ্বাখচি' 1ম অন্ধ বাৎসলে। সব গ্যাববুদ্ধিপরিহ।র করিত । 
যখন তাহ! কবিপ না, তখন কগোর করালরূপে নবদ্বীপের মা স্বামীকে 
বাধহা।বক নীতি শিখাইতে লাগিল। বামকানাই নেহাত দূর্বল সাধুব্যক্তি, 
তাই সব মাটি "হয়া গেল। নবদ্বীপের মা সেইজন্তই রামকানাইয়ের নামে 
পরিচত হইবার যোগ্য নয়। সে রামকানাইয়ের পত্বী, কিন্তু সহধমিণী নয়। 
নবদীপপের সহ তাহার প্ররুতির সামঞ্জশ্য । এজন্য সে শুধু নবদীপের ম]। 
্বামী নয় ধর্ম নয় নীতি নয়-_মাএ নবদ্বীপেব স্বার্থই তাহার জীবনের ধ্রবতারা। 
তাই সে শুধু নবদীপের মা। 

প্র. ৪। রবীন্দ্রনাথের “সাক্ষী” গল্গে গুরুচবণের উইলের মর্ম জানিয়া 
কাহার মধ্যে ক প্রতিংক্রয়। হইল ? 

উ.। সংক্ষিপুসার হইতে উত্তর সংগহ কর। 

প্র, ৫1 রবীন্রনাথের 'সাক্ষী' গল্পের বিবরণ অনুসরণ করিয়া নবদ্বীপ ও 
বরদান্ন্দরীর মধো ম।মূলার আন্থপুবিক কাহিনী লেখ । 


উ। সংক্ষিগতসার দেখ। 
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প্র. ৬। “সাক্ষী” গল্পেব কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ । 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ । 

প্র. ৭। সাক্ষী" গল্পের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়। একটি আলোঁচন লেখ । 

উ.( সমালোচনা দেখ । 

প্র. ৮1 “কিন্ক উপস্থিত-মতো। ইহা ছাড়া আর ফোন প্রতিশোধের পথ 
ছিল না।” 

(ক) এই মন্তবোর প্রসঙ্গ ক? (খ) এখানে কাহাব প্রতি কাহার 
প্রতিশেধের কথা বলা হইযাছে এবং কেনই বা প্রতিশোধের কথা উঠিযাছে ? 
(গ “উপস্থিতমতোঃ ক প্রতিশোধেব ব্বস্থ হইল? উহাতে প্রতিশোধের পাত্র 
কফি জব্দ হইবে বলিয়া তোমাব মনে হয? 

উ.। (ক) উদ্ধৃত মন্তবাটি “সাক্ষী” গল্পে নবদ্বীপের শূন্য আশ্ফালন-প্রসঙ্গে 
প্রযুক্ত । নবদ্বীপ তাহার মুত জো] গুরুচবণের মুখাগ্র 11 শ্রান্ধশাস্তি করিবে না 
বলি শামাইল। এই শাসানব হেতু ও উদ্দেশ্ট ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই লেখক উদ্ধৃত 

টমন্তব্য করিয়াছেন। 

(খ) এখানে গুরুচবণেব প্রতি নবন্বীপের প্রতিশোধের কথাই বলা 
হইয়াছে। গুকুচরণের মগার পূর্ধে উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্ত তাহার 
দ্বিতীয়া পত্বী ববদাশ্রন্দরীকে দিয়া যান। নবদ্বীপ তথা তাহার মাতা- 
পিতার একান্ত ।বশ্বান ছিল এ বিষয়ট। গুরুচরণ তাহাকেই দিয়! যাইবেন | 
বন্ততঃ এজন্ত রামকানাই তাহাকে বিবাহও করাইয়াছিলেন এবং ফলে 
পুত্রকন্তায় নবহীপের সংসার বাড়িয়া উঠিয়াছিন। কাজেই এই সম্পত্তি হইতে 
হঠাৎ বঞ্চিত হইয়া নবদ্বীপ জ্যেঠার উপর প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপবিকর হইল। 

(গ) বিস্ত,গুরুচরণ তখন মৃত। তাহার উপর প্রতিশোধ লইবাব সাধারণ 
পথ ছিল না। তাই নবদ্বীপ ঠিক করিল সে জ্োঠার মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধশাস্তি 
করিবে না। গোড়া হিন্দুসংস্কারে মুখাগ্নি ও শ্রান্ধশান্তির কানা প্রত্যেক বৃদ্ধেরই 
থাকে। তাহা হইতে বঞ্চত হইলে তাহাদের একপ্রকার শা'গ্ত হয় সন্দেহ 
নাই। কিন্ত গুরুচরণ এ সংসারের ধার ধারিতেন না। জীবৎকালে তিনি 
নাস্তিক ছিলেন। কাজেই মরিয়া মুখাগ্নি বা শ্রাঝ্চের অভাবে তিনি খুব 
শান্তিভোগ করিবেন বা জব হইবেন একথা মনে হয় না। 


ব্যাকরণ ও র€লা 


ওকি ও পৃথগন্প পৃথক্‌1অন্ন । মুখাগ্রিলমুখ+অগ্রি। সন্তোম্ৃত-. 
£+ম্বত। কারাবরুদ্ধ_ কারা অবরুদ্ধ । 


৪৯৬(ঘ) অ০েপণ্59 ০ পাঠ-সংকলন 


তক্ষমাতন 2 ধর্মপত্বী-ধর্মের জন্ত পত্বী ( সংস্কতমতে তাদর্ধ্যে ভীতৎপুরুষ» 
বাঙলামতে ৪থাতৎপুরুষ )। অপুত্রক-অধিগ্তমান অর্থাৎ নাই পুত্র যাহার 
( বহুব্রীহি ৭, সে। উত্তরানিকারী _উত্তর (- পরবর্তী ) অধিকারী ( কর্মধারয় )। 
পৃথগন্ন_পৃথকৃ অগ্র যাহাদের ( বন্ৃত্রীহি ), তাহারা । নিস্ষপ-- নি (নাই ) 
ফল যাহাতে ( বহ্ৃত্রী,হ), তাহা । মুখাগ্লি-মুখে অগ্নি_( ৭মীতৎপুরুষ )। 
সগ্যোম্বৃত-_-সন্ভঃ মৃত ( সুপস্রপা )। যত্বপুর্বক_যত্ব পুবে যে কাজে ( বহ্ত্রী হ), 
তাহা । নিরুপায়_-নিঃ (- নাই ) উপায় যাহার (বহুব্রীহি ), সে। উইল- 
জালের-উইলের জাল (৬্ঠীতৎপুরুষ ), তাহার । যখাসময়ে_ সময়কে 
অভিক্রম না করিয়া € অব্যয়ীভাব), তাহাতে । হাঁড়জ্বালানী- হাড় জ্বালায় ষে 
নারী (উপপদ-তংপুরুষ )। স্সেহশীল-_স্সেহ শীল অর্থাৎ স্বভাব যাহার 
( বহ্ৃত্রীহি ), সে। চঙ্ষুস্থির-_স্থির যে চক্ষু (কর্মধারয়_বিশেষণের পরনিপাত)। 
হতবুদ্ধি-_হত হইছে বুধি যাহার (বহ্ুত্রী হ), সে। অশ্রু“বসর্জন__অশ্রুর 
বিসর্জন ( ৬্ঠীতৎপুরুষ )। করাঘাত-_-করের দ্বারা আঘাত ( ৩য়াতৎপুরুষ )। 
পাশ্ব বর্তী_ পার্থ বর্তে অর্থাৎ থাকে যে ( উপপদ-তংপুরুষ )। কারাবকুদ্ব-_ 
কারাঘ অবরুদ্ধ ( ৭মীতৎ্পুরুষ )। কর্মনাশ।--কর্ম নাশ করে যে ( উপপদ- 
তংপুরুষ (| 

হনম্মস্তস্পদ-গইউন্ন 2 অভ্যস্ত দুর্বল ৬ অতি ছূর্বল। 

প্রক্কক্তি-প্রজ্যন্ 2  স্বাবর-স্থ।1+বরচ | ছুঃসাঁধা--দ্ববৃ-__সাধ১+ 
প্যং কর্মবাচো | বক্তব্য--ক্র বা বচ+তবা। স্কানাস্ত'রত _স্থানাস্তব (বিশেম্ত) 
+ণিচ, (নামধাতু )7স্ত। মামাতো -মামা+তো। সাক্ষ্য _ সাক্ষিন+ ॥ 
সাক্ষী__সাক্ষাৎ ( অব্যয়)+ইন্‌। ভাষা-ন্তায়1ষ | মৃিত -মৃছ 7 ইতচ্‌ । 
এমনতরো-এমন +তরো। 

জিম্পিকঈ বে ভাল্সোগ 2 জবাব দিয়া গেল--এখানে “জবাব দেওয়।-র 
অর্থ বাচিবার কোন আশা নাই এই কথ! জানানো, অতএব এটি বিশিষ্টার্থক। 

কলম সরিতেিল না - উৎসাহ হইতেছিল ন1-_বিশিষ্টার্থক । এই ধরনের 
আরও প্রয়োগ £ পা! উঠা, হাত সর] ইত্যাদি । 

শক্রর মুখে ভগ্ম নিক্ষেপ করিয়া _আসল বিশিষ্টার্থক শবগুচ্ছটি হইল “শত্রু 
মুখে ছাই দিয়া" (বা দিয়ে). অর্থ--শক্রর সকল অশুভ কামন' ব্যর্থ করিয়] ॥ 
রবীন্রনাথ এখানে রসিকতার জন্ত শবগুচ্ছটিণ সংস্কৃত রূপ দিয়াছেন । 

সোনার ঠাদ-রূপবান্‌ তথ গুণবান। রমিকতার ক্ষেত্রে কুরূপ এ 
ক্জণরহীনকেও 'সোনার টাদ+ বলা হয়। 


সাক্ষী ৪৯৬৪) 


জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে-_-এখাঁনে “কাল হওয়া”. মৃত্যু হওয়া। 
“ঘোর 'বপদের কারণ হওয়া” অর্থেও “কাল হওয়া'-র প্রয়োগ হয় £ কাল হ'ল 
স্ততীর এড়ে গোরু কিনে । 

জিভ কাটিয়া-্দাতের সাহাষ্যে প্রসারিত জিহব] চাপিয়া ধরিয়া, লজ্জিত 
হইয়। | দ্বিতীয় অর্থে বিশেষার্থক প্রয়োগ । 


পেট চল্লয়া যাম-উদরানের সংস্থান হয়। বিশিষ্টার্ণক। 


লইয়, পড়লেন- বোঝাপড়া করিবার জঞ্ত প্রস্তুত হইলেন, আক্রমণ আ রস্ত 
করিলেন । 

ব্য।পারট! যখন সম্পূর্ণ পাকিয়। উঠিল--এখানে 'পাকষা উঠা'র অর্থ 
“পরিণতির নিকটবর্তা হওয়া? | 

লে।কটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম-_এখানে “ঠেসে ধরা'"র অর্থ “কথার 
সাহম্যে পেকায়দায় ফেলা, কথর জ।লে জড়ানো । 

নির্দেশ্ান্যালে লালে স্পল্িবর্তন্ন ৪ বিবাহ নিস্ষল হয় 
মাই (নেতিবাচক )_বিবাহ সফল হইয়াহিল ( অস্তবাচক পা স্থাপনাত্মক )। 

তোম!র যা কিছু বন্কণয আছে, অবসরমতো]। আমাকে বলিও (জটিল )-_ 
তোমার বক্তব্য অবসরমতো আমাকে বলিও (সরল )। 


গুরুচবণ লোকটা কিছুই মানিত না (নেতিখাচক )--গুরচরণ লোকটা 
ছিল সব-কিছুতেই আস্থাহীন ( অস্তবাঁচক )। 

নন্দ্বীপ একট। সাস্তবনা পাইল যে লোকট। পরকালে গি" মরিয়া থাকিবে-- 
নবদ্ধীপের একটা সংস্বনা হইল যে লোকটা পরকালে গিয়' মরিয়া থাকিবে 
( সাম্বনা'-কে কতৃ পদ করিয়া )। 

কিন্তু উপস্থিতমতো! ইহ ছাড়া আর-কোনো। প্রতিশোধের পথ ছিল না-_ 
কিন্তু উপস্থিতমতো৷ ইহাই ছিল প্র“তশোধের একমাএ পথ (নঞ্র্৫থ পরিহার 
করিয়া )। 

এ বিষয় আমিই পাইব ( নিশ্চয়ার্থক )--এ বিষয় আমি ছাড়া আর কেহই 
পাইবে না (নেতিবাচক )। 

সে বলিল, “দিদি, তোমার ভাবনা নাই, আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো 
নাক্ষী ভুট/ইব”--সে দিদিকে অভয় দিয়া ব'লল যে তাহার তাবন] নাই, সে 
সাক্ষ্য দবে এবং আরে! সাক্ষী ভুটাইবে ( পরোক্ষ উক্তি )। 


৪৯৬(চ) ঘ০পশর9 ০৭ পাঁঠ-সংকলন 


ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয় উঠিল তখন নবদ্বীপের মা নবদীপের 
বাপকে কাশী হইতে ডাকিদা পাঠাইলেন ( জটিল )-_ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পাকিয়া 
উঠিলে নবদ্বীপের মা নবদবীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন 
(সরল )। 

যাহা পলিবাঁর সংক্ষেপে সলিয়া লই - বক্তব্য সংক্ষেপে বলিয়া লই ( বাক্য- 
সংক্ষেপে )। 

আমার পুন নবদ্বীপচন্ত্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা- আমার 
পুত্র নবদ্ীপচন্দ্রের দ্বারা যে উইল দাখিল করা হইয়াছে তাহা মিথ্যা (বাচ্যান্তর)। 

লোক কে চিনতে পারে 1! লোক কেউ চিনতে পারে না (নেতিবাচক )। 

নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়। ফেলিয়াছে-_নিশ্চয়ই বৃদ্ধের দ্বার। ভয়ে 
এই কাজ কারযা ফেল হইয়াছে ( বাচ্যান্তর )। 

এমনতরে আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খু'ঁজিয়! মিলে না-_-এমনতরো আতস্ধ 
নিবোধ সমস্ত শহরে আদ্বতীয় (নঞ্র্থ পরিহার করিয়া )। 


বগানক্ গু জিভ্ভভ্তি*? আমার বিষয়সম্পত্তি শ্রীমতী 'বরদাসুন্দরীকে” 
প্লান করিলাম ( সপ্প্রদানে-কে )। গুরুচরণ নিজীব “হস্তে” সই করিলেন (করণে 
-এ)। লোহ।র 'মিন্দকে” যত্পৃবক রাখিয়া দিও ( অধিকরণে-এ )। “আদালত 
হইতে” এক সাচ্ষীর সপন। পাইলেন (অপাদানে হইতে” বা ৫মী)। সে 
উইল আমি নিজ 'হস্তে' 'লখিয়াঠি (করণে -এ)। 


লাক্কা-্লছল্লাল্প জন্য স্পহ্ £ ধর্মপত্বী, অপুত্রক, সগ্যোম্বত, 
স্থানাস্তর-৩, ভুল, কর্মনাশ।, অন্নগত। 


ল্যাকন্র্পগঞ্ি টীকা ৪ স্বানাত্তরিত-_প্রকৃতি-প্রত্যথ অংশে ভ্রষ্ট্বা। 

রাঁমকানাইকে (ভাক পড়িল )__প্রয়োগটি একটু অদ্ভুত । 'রামকানাইকে' 
দেখিতে দ্বিতীয়াস্ত হইলেও আসলে বষ্ঠ)স্ত (রামকানাউয়ের.), এবং এরপ ক্ষেত্রে 
ষষ্ঠ্যত্ত করি অনেকে লেখেনও | এখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষা (“আমাকে বড় 
জ্বর হয়েছে-র মতো) বীরভূমের উপভাষার বৈশিষ্টের ছারা প্রভাবিত 
হইয়া । 

শুক্ষরমন| (বুদ্ধ )-_ শু রসন। যাহাক সে- “শুক্ষরসন? (বহুব্রীহি সমাসে--- 
যেমন “কিতবিষ্ঠ' ) হওয়া উচচত, কারণ ইহা পুংলিঙ্গের “বৃদ্ধ পদের বিশেষণ । 
ববীজ্ঞনাথ অর্থের গোলযোগ এড়াইবার জগ্ঠঈ ইচ্ছা করিয়া “রসনা” 
ব্লাখিয়াছেন। 

ত্বগণয় ( গুরুচরণ )--“ভারভবর্ধ' কাহিনীর 'ব্যাকরণগত টীকা? দ্রষ্টব্য 


ঈশ্বরচক্ত্র বিষ্ভাসাগর 


লেমখক্-পল্লিচস্্র_-পাঠ্যপুত্তকের পরচ' পঞ্জী' দেখ। 

রামেন্দরতন্দর টৈজ্ঞানক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও অদ্ভুতকর্মী পুরুষ ছিলেন । 
*ভিনি পচিশ বৎসর রিপন কলেজে অধ্যাপন। ও অধাক্ষতা করিয়া (শক্ষাবিভাগে 
ষশন্বী হইয়াতিলেন। কিন্তু তাহার পরিচন ও প্রশ্ষ্ঠা বাঙ্গাল] সাহিত্যে । 
রামেশ্রহন্দরের ভাষা অতুলনীয়। তাহ সহজ, প্রাঞ্জল, সরল ভাষা, তাহার 
নিপুণ রচন-বীতি বহুকাল বাঙ্গালী লেখকের লোভনীয় হইষা থাকিবে । 
স্তাহাকে শুধু লেখক বা সাহত্যিক ভাপিলে আমরা তুল করিব। তিনি 
শক্কিশাঁলী, ভাবগ্রাহী ব্যাখ্যাতা ছিলেন । দুরূহ বিষয়ের 'ধশদ আলোচন। ও 
বিশ্লেষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্তমানেও বিস্মদ সঞ্চার 
করে; ভবিষ্যতেও তাহ! বিস্ময়ের স্থট্টি করিবে । বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব 
তিনি জলের মতো বুঝাইয়। দিতেন । .*"আলোচ্য ব্ষিয়ের আদি হইতে অস্ত 
পর্ধস্ত সকল পর্যায়ে তাহার দৃষ্টি থাকিত। পল্লব গ্রহিতা তাহার চরিবে ছিল 
না, তাহার স্য্ট সাহিত্যেও নাই ।.-. 

বাঙ্গালার সাহিভ্য-পরিষদ, বাঁমেন্দস্ুন্দরের কীতিত্তসত। রামেন্দরতুন্দরের 
বুকের রক্তে পরিষদ-মন্দিরের ইটের পর ইট গীথ' হইয়াছিল বলিলেও অতুযু্ত 


ছয় না। ..-বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গালার পুর।তত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, " 


বাঙ্গালার পুরাবস্ত, বাঙ্গালার অবদান, এক কথাঘ বাঙ্গালীর প্রাণ তাহার 
ধ্যানের বস্ত ছিল। অধ্যাপক রামেন্্রতুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাসে অধ্যাপনা 
করিতেন । গ্িন্সিপ্যাল রামেম্ত্রসুন্দর বাঙ্গালীর পরচ্ছদ ধুতি চাদর পরা 
রিপন কলেজের অধ্যক্ষতা করিতেন |” বাঙ্গালায় প্বন্ধ পড়ব।র রীতি ছিল 
না বলিয়া তিনি দুই-ছুই বার ধিশ্ববিগ্তালম্রে 'রিভার' হইতে অস্বীকুৃত হন। 


ভূতীয় বার এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ের ই'তহাসে সর্বপ্রথম তি'ন 'রিডার' নির্বাচিত' 
হইয়া বাঙলায় প্রবন্ধপাঠের অনুমতি পান এবং বেদ-সম্বদ্ধে প্রবন্ধটি পাঠ 


করেন । বাঙালীর বিশ্ববিষ্ভালয়ে সেইদ্িনই প্রথম বাল! ভাষার স্থায়ী 
সম্মানের স্থান নিদি& হয়। রামেজ্ত্রতন্দরের আরে] বিচিত্র কীতির কথা ও 
সাহিত্য সকল ছাত্রেরই বিশেষভাবে পড়ার যোগ্য । 


সস সী 


৪৯৬(জ) 0:8৪ ০0 পাঁঠ-সংকলন 


উতুতন ও মাহ ক্ুলিনি- রামেন্্রসুন্দরের চরিতকথা? নামক গ্রন্থ 
হুঈতে এই প্রবন্ধটি আংশিকভাবে গৃহীত। উশ্বরচচ্্র বি্বাসাগরের চরিত্র- 
মমালোচনাই এই প্রবন্ধ র বিষযনস্ব। ইহার মধ্যে লেখক অক্ষযকীপ্তি 
বিদ্তাসাগরের একটি মহাম হুম মুঠি গডিযা তুলিষাছেন। প্রবন্ধটির শীর্বনাষ 
এইজন্য সাধারণ অর্থ ছাঁডাঁও বিশেষ তাৎপর্য সার্থক। 


হল'্মাতেন লনা রামেক হন্দর ভ্রিবেদীর “ই প্রবন্ধটি বোধ হয বাঙলা- 
ভাবায 1 গ্ভাসাগবচারত্র সন্থান্ধে শ্রেষ্ঠ বিচার । প্রথমতঃ বস্ত ও যুক্তির গুরুত্বেই 
গ্রন্থটি যে কে।নে। শ্রেষ্ট চরিত্র সমালোচনার সহিত সমকক্ষতা দাবি করিতে 
পারে। ঠা 'উপর ভাষা ও ভাবের, উপম] তুলন] ও বিশ্লেষণের সৌন্দর্ষে 
প্রবন্ধটব তুলনা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশষের বাঙালীত্ব লইযা আলোচনাকালে 
লেখক যে €নপুণা দেখাহযাছেন, তাহ|ব অগ্ভতম কারণ বে।ধ হা এই ষে 
স্বামেন্দ্রন্ুন্দর [নজেও ৬াব ও ভাবনা ছিলেন খটী বাঙালী। 


প্গ্ভাসাগর মহাশঘকে এযাধৎ বাঁডালীমাত্রেই মাথাষ স্থাপন করিষা পূজা 
করিযা অমি ছে। কিপ্ত তাহার চরম হ্মা সকলে না হুটক, কষেকজন 
বুঝযাছে সে সন্বঙ্ধে সন্দেহের অবকাশ মাণে। বিগ্ক।সাগর বিদ্যার আৰু 
দ্বার সাগণ ছিলেন, তিনি বাউলা গগ্ভের গোডাপত্তন কবিয়াছিলেন-- 
প্রইটুক সবগুনবিদিত। ক তাহার পাক্তত্ব ও স্ইে বাক্তত্বের প্রকৃত্ত 
ত্ববপ কি তাহ] সকলে সমাক্‌ জানা নাই । এই গৰঙ্গটর সংক্ষপ্ত প সরে 
সেই অভাব মটিযাতছে। রামেন্ত্রহন্দর তি হার অনন্ঠ স্রন্দর বিশ্লেষণ ভজীতে 
বিদ্বাসাগবের বিপুল মহত্তের মূলে আলোকপাত কবিখাছেন । দেখাইধাছেন 
একটা! খল ব্যক্তিত্ব, একটা অটল পৌকষ। ইউরোগীয চরিঘের সহিত 
এইটুবুই |বগ্চ।সাগবের সদৃশ্য এবং এইখানেই সাধারণ বাঙালীব ৮রত্রের 
সহিত তহার প্রকাণ্ড সাদৃশ্য । অন্ঠান্ত বিষষে [খগ্যাসাগর ছিলেন খাঁটি 
খান্ডালী। বমেম্দ্রমুন্দর তাহার কারণ বিপ্লেষণ ক গখ। এই বাঁডালীত্ব স্পষ্ট 
করিযা ফুটা তু।লঘাছেন এবং এই এসঙ্গে খিগ্যাসাগরের উগ্র জাতীবতা- 
বোধও ব্যাখা! ক রয়াছেন । বিষ্ভামাগবের এই খাঁজালীত্বের জন্য তাহার 
'আবাল্য সংস্কার, পরিখেশ ও শিক্ষাই মাত্র দাধী নহে--জন্মস্তত্রে লব্ধ অন্ত 
কতক ল গুণও বটে। এই গুণগুপিব মধ্যে ছিল উহার অসীম সমবেদনা। 
পরছুঃখে অদ্ভুত কাতরতা৷ প্রভৃ।ত। বিগ্ানগর্রের চবিথের এই কাতরতা 
ছুধলত নহে, শক্তি এবং শক্তির আবগণে 'ছল একটা কঠের ব্যক্তিত্ব। 
যাক্্ষটিকে এই ভাবে বিশ্লেষণ ক রয়। রামেন্রজন্পর বিগ্কাসাগরের সমাজ সংস্কারের 


ঈশ্বরচগ্ত্র বিদ্তাসাগর ৪৯৬(৭) 


সাধনায় প্রেরণা ও কৃতিত্ব চমৎকার বুঝাইয়! দিয়াছেন । এইভাবে বিস্তা- 
মাগরকে আমাদের সম্মুখে তিনি প্রকৃতরূপে ম্প্ ও আরে মহান্‌ করিয়া 
তুলিয়াছেন | বিচারপস্থায় চিত্রের এই যে রূপায়ণ--ইঙ্ছার মধ্যে বিজ্ঞান ও 
মাহিতোর ক্রিয়া দেখি । বিচারের বিশ্লেষণে ভাঙা, আবার কল্পনার সংশ্রেষণে 
গড়া _এই ছুই পন্ধতির অপুব সমন্বয় ঘটিয়াছে এই প্রবন্ধে । অথচ রামেম্ত্র- 
সুন্দরের শ্বভাবসিদ্ধ সংযম ও প্রাঞ্জলতা কোথাও কুপন হ। নাই । এই প্রবন্ধে 
একটিও অবান্তর কথা নাই। বস্ততঃ: ইহার প্রতিটি বাকা যেন হীরকের মতো 
উজ্জ্বল, দৃঢ় ও সারগর্ড। এই কারণে অবশ্য প্রধন্ধাট পরিণত পাঠকের যোগ্য । 
তথাপি সকল বয়সের পাঠকের পক্ষেই ইহার উপভোগ্যত। রহিযাহে। 

ভথস্কিঞ্রজ্লাক্-বিদ্ভালাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট 
দেখাইবার যন্বস্বূপ। তাহ'র তুলনায় বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত 
ব্ক্িরাও নিতান্ত ক্ষদ্র হুই.] পড়েন এবং আমাদের বহুগবের বাঙালীত্ব 
অ'কর্চিৎকর বোধ হয়। চতুদিকের এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে শিগ্যাসাগবের 
বিরট বাক্তিত্ব ও চরিত্র ধৰল'গরির শ্তার উন্নত্মন্তকে দাড়াইয়। আছে। 
উহার সমকক্ষ হইবার ব৷ উহাকে অউক্রম করিবাব শ্ডি কাহারও নাই । 

যে সামর্থ ও আত্মনির্ভরভা বিস্াসাগর-চরিতের প্রধান উপ|দান, সাধারণ 
বাঙালীর চরিত্রে তাহার একাস্ত অভাব । এইরূপ সামখ্য ও আত্মনির্ভরতা 
প্রাঁণজগতে দেখা যায় উন্নত মেকুদণ্ী প্রাণীদের মধ্যে । অমের্দণ্তী প্রাণীর! 
ইহার অভাবে দুর্বল ও অন্ুন্নত। সামর্থ্য ও আত্ম নর্ভরশক্তিতে বিষ্তাসাগর 
ছিলেন বাণ্ডানীদের মধ্যে তুলনাবিহীন। তিনি বেন এই শক্তি লইয়াই 
জশ্বিয়াঞ্িলেন। 


বঙ্গদেশে দুর্বল বাঙ/লীজাতির মধ্যে বিগ্তানাগরের স্তায় একজন অসীম- 
শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব কিরূপে ঘটিল গাহা নির্ণয় কর! দুর । এমন 
দুর্টম ও অনমনীর প্রকৃতি, সহজ বাধাবিদ্রকে উপেক্ষা ক'রয়া অপিচলিতভাবে 
অহসর হইবার উপযুক্ত পুরুষকার, অকুতোভয়তা ও সর্বদ| আপনাকে ছলনা- 
চাতুরীর উধ্বে রাখিবার উপযুক্ত প্রৰল ইচ্ছাশক্তি লইয়া বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগরের 
আবির্ভাব অবশ্থই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । যে সকল জাতিকে ৰাচিয়] খাকিবার 
অন্ত অহরহঃ কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়, ষাহার। আঘাত সহতে ও প্রত্যাধাত 
স্ানিতে জানে, তাহাদের মধ্যেই এইরূপ ছুর্মতা, কঠোরতা ও দুধ'ষতা 
ধদেখিতে পাওরা যায় । দুর্বল বাঙালীজাতির মধ্যে এইরূপ উদাহরণ কিরূপে 
ঘমলিল তাহা ভাবিবার কথা । 


৪৯৬(৪) ম০পণরও ০ পাঠ-সংকলন 


অনেকে মনে করেন, বিগ্ঠ।সাগর-চরিহের বহু গুণ ইউরোপীয়দের সহি 
সংস্পর্শের ফলে বিকা'শত হইযাডে । ইউরে!পীধদের চরিত্রে যে পুরুষকার দেখা 
যায়, সাধারণ বাঁউালীর চরিত্রে যাঙ্াব অভাব, তাহ। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে 
গ্রচুর পরিমাণে ছিল । বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিষা সমগ্র জীবনই তাহাকে 
সংগ্রাম করিতে হইযাছে । নিঃসন্দেহে এই সংগ্রাম তাহার চরিত্রগঠনে যথেষ্ট 
সহায়তা কবিয়াছিল। কি তিনি জন্মস্থত্রে পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে 
এমন তেজন্বি ৩1, নিভুক"চা ও শতি মত্তার অধকারী হইযাছিলেন যাহার ফলে 
সংগামে তিনি কখনো পরাজ্,খ হন নাই । যেভাবে তিনি জীবনের দুর্গম পথে 
সকল বাধা-বিসকে জয করিযা অগসর হইযাছেন, তাহার উদাহরণ পৃথিবীতে, 
বিশেষতঃ বাঙাণীব মধো, দ্রলভ | 

অথচ সাধারণ বাঙালীর সহিত এত পাথক্য-সত্ত্বেও বিগ্ভামাগর ছিলেন খাঁটি 
বাঙালী। জন্ম হঈতে বাল্যকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে তিনি সম্পূর্ণ 
মুক্ত ছিলেন । পবে অবশ্য ইউরোপীয় বহুলোকের সংস্পর্শে আসিযাছিলেন, 
পাশ্চাত্য শিক্ষীও তাড করিষখাছিলপেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই তাহার চররত্তর 
সম্পূর্ণরূপে গঠিত হওযাষ পাশ্চান্তের কোনে প্রভাবই উহাকে পরিবতিত 
করিতে পারে না| ওন্ম হইতে জীবনের শেষ দনটি পর্বস্ত ।ঙনি বাঙালীই 
ছিপেন। তাহা চনিত্রেব স্বকীষতা ও €বশিষ্ট্য এত প্রবল ছিল যে পরেএ গু৭ 
অনুকরণ কণবাব “যোজন তাহার মোটেই হণ নাই । পাশ্চান্তজাতিস্ুণভ 
যে গুণ তাহাপ চবিতে দেখ যায, তাহা হয় তাহার নিজস্ব সম্পত্তি, ন' হয় 
জন্মসূত্রে লব পুখপুরুষের সম্পত্তি। 

বাঙালীপ মে উউপ্োপীয পোশাক-প'রচ্ছদের হীন অনুকরণম্পৃহার 
গতিণাদে 1ব।সাগব স্বদেশী ৮টিজুত ব্যপ্হার করিতেন। এই চট্ভুতার 
সাহাযোই তিনি সদর্পে ও হার বাঙাশীত্ব জা।হর করতেন। পরের অন্থকরণ 
দবুরেপ কথা, তাহার প্রক্'তিতে এমন কয়েকটি গুণ ছিল যাহা৷ পাশ্চান্যজাতির' 
মধ্যে পাওয়া যাইবে না। এহখানেহ তাহার অসাধারণ্ত্ব। 

বিগ্কাসাগরের পরোপচিকীর্ষ। সম্পূর্ণ ভারতীয়! ব্যাপার । ইহা৷ যুক্ভিবুদ্ধি বা 
শান্ত্রনির্দেশের দ্বাবা চালিত হইত না। এই পরোপচিকীধার গ্েরণায় তিনি এমন 
কাজ করিয়াছেন ষাহ। আধুনিক সমাজতত্ব অনুমোদন কাঁরবে না। লোকের দুঃখ 
দেখিলে তিনি স্থিব থাঁকিতে পারিতেন না । ছুঃখ দেখিলেই তিনি অভিভূত ও 
আত্মহার] হইতেন এবং ছুটিয়াযাইতেন তাহ। মোচন কারতে। ছুঃখী ব্যক্তির সম্বন্ধে 
কোনোরূপ অনুসন্ধান ব1 বিচার-বিবেচন। করিবার অবসত্ন তীহার হইভ ন।। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ভাসাগর ৪৯৬(ট), 


রামায়ণ ও উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া তিনি 'সীতার বনবাস' রচন। 
করিয়াছিলেন | ইহার নায়ক রামচস্ত্রের একটা অপবাদ আছে যে তিনি অতি 
তুচ্ছ কারণে কীদিয়া ভাসাইতেন। বিগ্ভাসাগরেব প্রকৃতিটাও এই রামচন্ত্রেরই 
তুল্য। ক্রন্দনপ্রবণতা৷ ছিল তাহার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য টৈশিষ্ট্য। 
হঃখের কথা শুনিলে, বালবিধবার ক্ানমুখ দেখিলে তিনি কীাদিয়া আকুল 
হইতেন। প্রিধ্জনের মৃত্যুংবাদে তিনি শিশুর মতে উচ্চস্বরে কাদিয়া 
ভাঙিঘা পড়িতেন। 


বিদ্যাসাগরের প্রকৃতি ছিল কঠোরে-কোমলে গড়া । খাহিরটা বজ্ের মতো 
কঠোব হইলেও বহুনিন্দিত ক্রন্দনই ছিল তাহ।র কোমল হৃদয়ের টৈশিষ্টা। 
এইখানেই ভাহার ভারতীয়ত্ব, তাহার অসাধারণত্ব । 1নজের স্থখছঃখে তান 
থাকিতেন সম্পূর্ণ উদাসীন, অথচ পরের দুখে ক্রন্দন না করিষা পারিতেন না। 
এইরূপ ক্ষেত্রে তত্বজ্ঞানী সংসারে অনাসক্ত ব্যক্তিদের উপদেশ তাহার হাদয় 
স্পর্শ করিত না। 

সমাজসংস্কারক-হিসাবে বিষ্তাসাগরের সর্বপ্রধান কীি বিপবাবিবাহ-প্রথার 
প্রবর্তন। কঠোরতা ও কোমলতায় মশাইয়া ভাহ।র চরিত্রের সমগ্র রূপটি এই 
আন্দোলনেই প্রকাশ পাইয়াছিল। নিষ্টুর প্রকৃতির হাতে নানাভাবে নির্যাতিত 
দুর্বল মানুষের উপর মানুষ তথ সমাজের অত্যাচার |ছল তাহার সহনাতীত ॥ 
তাই বালবিধবার দুঃখ দেখিয়। বিগলিত তাহার হছদয় হইতে মন্দাকিনীর পবিভ্তর 
ধারার হায় করুণার প্রবল ধার প্রবাহিত হইয়া ছল দেশাচার, সমাজ _- 
কাহারও সাধ্য নাই তাহাতে বাধা দেয়। বিগ্তাসাগর-চরিত্রের কঠোরতার 
ইহাই জাঙ্বল্যমান প্রমাণ) 


বজদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিগ্ভাসাগরের নিকট খণী নহেন এমন 
ব্যক্তি খুব কমই আছেন। তাহার ব্যক্তিত্ব ও চরিএের প্রভাব সুদূর পল্লী- 
অঞ্চলেও ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 


তর্ম. ১1 অন্ধবীক্ষণ-_যে যন্ত্রের দ্বারা অতিশ্ুশ্্স সস্ত বা চক্ষুর অগোচর 
অণু-পরমাণু দেখিতে পাও" যাষ। ইহাকে ইংবাজীতে 17১1095০০00 বলে & 
পদার্থবিদ্যা শান্সে বিজ্ঞানের যে শাখা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পশ্চাতে নিয়ম; 
বাহুর করিবার চেষ্টা করে তাহার নাম পদার্থবিদ্যা! (12551০8) | পদার্থের ধর্ম 
এবং আলোক, তাপ, শব প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির (50655) প্রকাশ ও ন্বরূপ' 


”৪৯৬(3) অ0গ3 ০ পাঠ-সংকলন 


ইহার আলোচ্য বিষয় । বড়ে। জিনিসকে....-নির্দিষ্ট থাকিলেও- পদার্থ- 
বিস্তার 'আলোক? (11010 বা 006০5 )-শাখা একপ্রকার 1275 বা কাচের 
উল্লেখ আছে যাহার দ্বারা বড় জিনসক্ে ছোট দেখা ষার়। ফটে। তুলিৰার 
ক্যামেরায় যে 19 লাগাঁনো থাকে তাছ্ছা সবই এক ধরনের । এ উদ্দেশ্যে 
বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্ত। বিস্তাসাগরের জীবনচ"রত-_-ঈশ্বরচন্ত্র 
বিগ্কাস'গর মহাশয়ের সমগ্র জীপ্নকথা, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব যে গ্রস্থে আলোচিভ 
হয়। যাক্তার৷ খুব বড়ো নলিয়। আমা'দর নিকট পরিচিত-_দ্্টতা, সতা- 
নি্। গ্রভৃ্তি গুণের জন্ম ব'হাদিগকে আমর" মহান্‌ বলিয় মনেকার। তাহারা 
সহস। অতিম'ত্র'য় ক্ষুত্র হইয়। পড়েন__অর্থাৎ বিষ্াসাগরের বিপুল মহত্বের 
তুলনায় ত।হ।দেপ মহণ্কে নিতান্তই ক্ষুদ্র বলিয়' মনে হয়। বড় তঙক্ষণই বড় 
থাকে যতক্ষণ আরো কড়ো কিছু তাহার পাশে আসয়া না দডায়। বৃহত্তরের 
পাশে তাহ।র বঙত্ব আর বডত্ব থাকে না।, ক্ষুদ্রত্ব হইয়। পড়ে । প্রকৃতপক্ষে যিনি 
যাস, তিন তাহাই থাকেন। অন্ের পাশে তাহাঁব ক্ষুদ্রত্ব আপেগিক 
ৰবাঙালীত্ব- ব্জদেশবানী জাতিগত বৈশিষ্ট্য, রীতিনী শত, সংস্কৃতি, জীবন- 
ষাত্রাপ তি ইত্য[দির সামগ্রিক বূপ। আমরা-বাডীলীরা। অহ্বোরীজ্র-_ 
দিনরাত । অহঃ এবং পাত্র (দ্বন্দসমাস )। আস্ফ!লন করিয়া থাকি সগর্ব 
দত্ত গকাশ ক'রষা থাকি । শীর্ণ - ক্ষীণ । কলেপ্র -শরীর, আকার । এই ষে 
বাঙালীত-..ধাণ করে যে বাউালীত্ব আমদের পক্ষে গবের বস্ত, তাঙ্গারই 
একটা মহস্তর ও উন্নততর রূপ বিদ্যাসাণরের মধ্যে দেখি বলিযা আমাদের 
বাঙালীত্ব তুপনায় নিতান্ত খণ হই] যায। চতুষ্পাশুন্দ__চা বদকের । 
ণতুঃপার্স্থ' পদও শুদ্ধ। মুি- দেহবা ব্যক্কিত্ব। ধবলগিবি- হমালক্কের 
চিরতূষরাব্রত উচ্চ শুর্গগুলির অন্যতম ৷ ইহা! নেপালে অবস্থিত এবং উচ্চতায় 
২৬৮০০ ফুট । শীষ মন্তক। স্পর্শ করে- নাগাল পাশ। 


তব. ২1 উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহ। মেকুদণ্ড-_মহৎ ও বলিষ্ঠ চরিত্রে 
যাহ। গ্রাধান উপাদান । এখানে চরিতকে জীবদেহ-বূপে কল্পনা কর হইয়াছে । 
ভাহার- সেই মেরুদণ্ডের অর্থাৎ প্রধান উপাদানের । একাস্তই অসভ্তাব-_ 
নিতান্ত অভাব । প্রাশিতন্ববিদেরা - জীববিদা। বিশ।রদেরা ; যাহার! নাঁনা- 
জাতীয় প্রামীর উৎপজ্ত, হক গঠন, প্রজনন প্রভৃতির সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ | 
মেরুদণ্ড দেখিয়া__অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব বা অভাব দেখিয়া । সমগ্র প্রাণি- 
মমঙকে--জগতের সকল ভীবকে। উল্জত ও অনুস্পত উচ্চ ও নিয়শ্রেণীর | যে 
সক গ্রাণী মেরুদত্তী তাহার! উন্নত, আর যাহার। মেরুদণ্ডহীন, তাহারা অন্ুম্নভ। 
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পর্ধায়ে__ভাগে ; শ্রেনীতে । মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষ ইত্যাদি__ 
মেরুদণ্তী প্র।ণীর। মেরুদণ্ডের জোবেই সোজা হইয়া দাড়!ইতে এবং ম্বাশীনভাবে 
চলাফেরা! করিতে পারে; অমেক্ষদণ্ডীরা তাহা! পারে না। তাই মেরুদণ্ডী 
প্রাণীর পক্ষে মেরুদণ্ডই শত্তিসামর্থা ও আত্মনির্ভরশীলতার উৎস। লইয়া 
জন্ম গহণ করিয়াছেন-_ জন্ম শ্ত্রেই লাঁত করিয়াছেন, সংসার হইতে আহরণ করেন 
নাই। তাহার তুলন৷ মিলে না তাহার একাস্তই অভাব রহিয়াছে। 


তম. শ। এই জাতির মধ্যে _দূর্বলচরিত্র বাঙালীদের মধো। কঠোর- 
কল্কাল-বিহিষ্ট চরিত্রের অসাধারণ বলিউতাবিশি্ । বিষম সমস্গার কথা-_ 
অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন । দুর্দঘম_যাহাকে দমন করা কইকর। প্রক'ত- স্বভাব; 
চরিবরের জন্মগত টবশিষ্টা । ছ্াতিতি--...নেয়াইতে পরে নাই-_ 
উপর্যপরি কঠিন আঘাতে যাহা একেবারে নই হইতে পারিত কন্ধ কাহারও 
বশীভূত হইত না। , তুলনীয় £ “ভান্তে তো মচকায় না” (বাঙলা প্রবাদ )। 
উগ্র--মহাতেজ। পুরুষকার কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া সকল কাজে 
নিজশক্তি গ্রণোগ করবার প্রবৃত্তি । ব্্র-বাধা। অবাহত--বাধাহীন 
নির্াধ। ক্ষমতার নিকট ও এশ্বর্ষের নিকট-শক্তশালী ও ধনৰ'ন্‌ “ক্কির 
সম্মুখে । অবনত হয় নাই-_বশ্যতা স্বীকার করে নাই । উত্কটবেগ তী ইচ্ছা 
_-অন্তুত শক্তিমতী ইচ্ছা ; যে ইচ্ছা আপন দুর্বার শক্তিবলে অচরেই 'সদ্বকে 
লইয়! আসে । সর্ববিধ--মকল প্রকারের । কপটাচার_. অসঠ্য ব্যবহার ; 
ছলনাময় আচরণ ; প্রকৃত মনোভাবের বিরোধী আচরণ । এডিহামিক ঘটন1--- 
ইতিহাসে স্থান পাইবার মতো বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উগ্রত]-_ অভভু্ভ 
শতিমন্তা। অনম্যতা কাহারও কাছে নতি স্বীকার না করার উপযুক্ত 
মানসিক শক্তি। তুরধর্ব বেগমন্ত।- আক্রমণের অতীত গতশীলত | কঠোর 
জীবনঘ্ন্বে লিগু পাকিয়।_বাণচিয়া খাকিবার জন্য কগ্টিন সংগামে ব্যাপৃত্ত 
থাকি 1| তুই খা-....খাইতে জানে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারে 
স্বাহারাই যাহারা আতাত সহ করিবার এবং প্রত্যাঘাত করিৰর শক্তি ও 
সাদ রাখে! এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল--অখাৎ এইরূপ ৰলিষ্চরিজ্ 
মানুষের আবির্ভাব কিরূপে ঘটিল। 


ত্য. ৪1 পাশ্চাত্যজাতি-সুলভ ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে যাহা সহজে 
পাওয়া যার । ধিকাশ--অন্তিব্যক্তি। ইউরোপীয়.দর আমরা যতই নিম্া 
করি-না ইউরোপের জীবনাদর্শ ও আমাদের জীবনাদর্শে মিল নাই'। 
আমাদের নিজেদের আদর্শকে ভালো মনে করি বলিয়াই ভাহাদেরটার নিশা 
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করি । তাহ! ছাড়া, বিশেষ করিয়া ইংরেজদের নিচ্দা আমরা কার আমাদের 
স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্যঃ তাহাদেব পররাজ্যলোলুপতার জন্ত। অনেক 
বিষয়ে নিশেষ করিষা সংকল্লের দৃচতা, কর্মানষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা, স্বদেশগ্রীতি 
প্রভৃতি বিষয়ে। খাঁটি মানুষ-_মহগ্নচিত গুণে ভূষিত। নিপ্রভ- ক্লান ; 
দ্ীপ্তিহীন ; অন্ুজ্জ্বল | 


তম. 1 পুরুষকারে _আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলতাম। পৌরুষ-_ 
পুকুষোচিত তেজ, শক্তি, দৃঢতা প্রভৃতি । বিস্তাসাগরের বাল্যজীবনট। 
ইত্যা্দ--উশ্বরচ্্র বিষ্াসাগর দরিদ্র পিতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন , নয় বৎসর 
বয়সে তিনি বিগ্ঠ/শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন । তাহার পিতা ঠাকুরদাস 
কলিকাতায় সামান্ত বেঙনে চাকু'র করিতেন ৷ ইশ্বরচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় তাহার 
আবে দুইটি ছোট ভাই কলিকাতায় পভডিতে আসে । সুতরাং পাঁচক ব! দাস- 
দাসীর অভাবে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকেই দুই বেল। বাসার সমস্ত কাঁজ করিয়া, রান! 
করিষা পিতা ও ভাই ছুইটিকে, খাওয়াতে হুইত। এত কাজের পর যেটুকু 
সময় পাইতেন তাহার মধ্যেই তাহাকে নিজের লেখাপড়া করিতে হইত। 
অতএব তাহার বাল্যজীবনের ইতিহাস ছুঃখদারিদ্র্যের সহত সংগ্রামের 
ইতিহাস। তাহার সমগ্র জীবনকেই ইত্যাদি_-সরকারী চাকুরি করিবার 
সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় সম।জসংস্কারে ও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে মন দেন। হিন্দু 
বালবিধবাদের পুনধিবাহপ্রথ] গ্রবর্তন করিতে গিয়া তাহাকে দেশময় তীব্র 
বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । কুলীন ব্রাঙ্মণদের বহুবিবাহপ্রথার 
বিরুদ্ধে দাডাইতে গিয়াও তাহাকে কম নিন্দাবিদ্রপ সহা করিতে হয় নাই। 
ইহ। ছাঁড়া স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায়ও তাহাকে বহু বাঁধার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছিল | এই জীবনব্যাপী সংগামকে পরের জন্য সংগ্রাঘই বলিতে পারাষায়। 
আনুকুল্য-সহ।তা। এই সংগ্রাম "সন্দেহ নাই--এই সংগ্রামে লিপ্ত 
থাকার ফলে তাহার ব্বভাবের সদৃগুণগুলি বিকশিত ও পন্শিত হইষা উঠিবার 
প্রচুর সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পিভা-পিতামহ হইতে-_ 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতামহ ( ঠাকুরদাদ! ) রাঁমজয় 
তর্কভূষণ। তাহারা ছুইজনেই দৃঁ়চরিত্র ও তেজন্থী পুরুষ |ছলেন। ধাতুজে, 
মজ্জ্াতভে ও শোণিতে- দেছের সকল উপাদানে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রক্কতিতেও। 
এমন একট। পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন--এমন একটা বিশেষ গুণের 
অধিকারী তিনি হইয়াছিলেন। এই গুণ তেজস্থিতা, নির্ভাকতা ও দৃঢ়তা 
গ্রভৃতি। পিতা বা পূর্বপুরুবদের দোষগুণ জন্মস্থত্রে বংশধরদিগের মধ্যেও 
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অঞ্চারিত হয় ইহ। নৃতাত্বিক সত্য | সমুদয় বিপত্তি সকল বাধা । ভিজ্প__বিদীর্ণ। 
সেই রণক্ষেত্রে_ অর্থাৎ পুবোক্ত নিজের ও পরের জন্য সংগ্রামে । দুঃখ 
অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে-জগতে অব্িমিশ্র সুখ, অনেকে কেন, বোবয 
কেহই ভোগ করিতে পায় না, কম হউক বেশী হউক, ছুঃখ সকলকেই ভোগ 
করিতে হ। বন্ধুর _অসমতল , নতোন্নত। কণ্টকসম।বেশে - কাটা অর্থাৎ 
বাধাবিপত্তি থাঁকার জন্য |. কাট। থা'কলে যেমন পথচলা কষ্টকর, সেইরূপ 
'জীবনের পথে বাধাবিপত্তি আমসিলে মেপথ আরো ছূর্গম হয। ছাণঁটিয়া__ 
এখানে দূরে সরাইয়া বা তীব্রতা নষ্ট করিয়া। দ্রলিয়া -পদদলিত করিয়। ; 
সবলে মাড়াই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া। বিরল- ধর্লভ। 


তম. ৬। এত প্রভেদ সত্বেও-সাধারণ বাঙালীর চরিত্রের মহিত যথেষ্ট 
পার্থক্য থাক সত্ত্বেও) হাঁটি বাঙালী-_বাঙালীর জাতগত বৈশিষ্ট, কৃষ্টি ও 
'জীবনধারণপদ্ধতি প্লিভূতির পররপূর্ণ মুতি। খাঁটি বাঙালী ঘরে-_এমন এক 
পরবারে যাহার উপ্পরে পাশ্চাত্য শিক্ষদীক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব এতটুকুও পড়ে 
নাই। বাল্য-জীবনে ইউরোপীয় প্রভাব ইত্যাদি - মে'দনীপুর জেলার 
বীরসংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত এই জন্ম- 
ভূমিতেই থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালায় সেকালের প্রচলিত বাউলা লেখাপড়া। শিক্ষা 
করেন। তখনো পর্যস্ত বাউলা দেশের গ্রামাঞ্চল পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কতর প্রভাব 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল ; তাই বাল্যজীবনে ইঈশ্বরচক্দ্রের উপর ইউরোপীয় প্রভাব 
মোটেই পড়ে নাই। পরজীবনে- বিশেষ করিয়া কলিকাতার শিক্ষাসমা প্তির 
পর চাকুরিজীবনে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে শিক্ষা। পাম্চ।ত্য দীক্ষা -ইউগ্দোপের চিন্তাধারা এবং সামাজিক 
ও ব্য ক্তগত জীবনাদর্শের হত পরিচয়। পর্জীবনে তিনি......অনেকট। 
পাইয়াছিলেন- ঈশ্বরচন্দ্র যখন ফোর্ট উইপিরম কলেজে প্রধান পণ্ডিতরূপে কাজ 
করিতে ছলেন, তখন চাকু!রর প্রয়োজনেই ইংরে।জ ভাষা শিখিতে আরম্ত করেন 
এবং অল্পকালের মণ্যে ইংরেজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, হুয়া উঠেন । এইভাবে 
পাশ্চান্ত্য শিপ্ষণদীক্ষার সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। অনেক পাশ্চাত্য 
মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন _ ঈশ্বরচত্্র যখন ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের প্রধান প।গুত, তখন বিলাত হইতে আগত নৃতন সিভিলিয়া ন লাহেবরা 
এই কলেজে এদেশের ভাষা কিছু শিক্ষা করিয়া তবে 1নজ নিজ পদে নিযুক্ত 
হইতেন । এই কারণে.বিস্তাসাগরকে সর্ধদাই সাহেবদের সংশ্রবে আসিতে হইত। 
ইচ। ছাড়া হ্যালিডে, মার্শাল বেধুন, গর্ভন, ইয়ং ডেভিড হেয়ার, উড়ো! গ্রস্ভৃতি 
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সাহেবের সংস্পর্শেও আসিয়াছিলেন। অনেক পদার্থের_বহ গুণের ॥ 
এই গুণগুগির মনো কর্মনিষ্ঠা, ক্দেশগ্রীতি, জ্ঞানলিন্লা, দৃঢ়চিত্তত' প্রভৃতির 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ কর। যাইতে পারে । কিন্ত তাহ! যে ইঠ্যাদ-_ লেখকের 
থারণা, ইউরোপীড মানুষের সংস্পর্শে আমিবার পৃর্বেই বিদ্ঞাসাগরের চরিত্র 
পুর্ণভাবে গঠিত হইয়, গিঠিল, কোনে] উউরোপীয়ের অস্থুকরণে সদৃগুণের 
অনুশীলন ত'হ|কে করিতে হয় নাই । সমাকৃভাঁবধে হুষ্টু রূপে ; সংহোভাবে ; 
সবদিক 'দয়া। মালমসলা -উপাদান। ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন - জন্মিয়াছিলেন। 
নিজত্ব_ব্ভিত্ব; স্বকীয় ভাপ। পরত্ব-গ্রহণের_-পরের গুণ আত্মসাৎ 
করিবার । অনুশীলনের দ্বারা পরের গুণ নিজের মধ্যে বিকশত করবার । 
সময়ে সময়ে-বিশ্ষে করিয়া কাহাকেও পরের হীন অহ্নকরণ করিতে দেখিলে । 
উগমৃতি ধারণ করিত -ভয়ংকর হইয়া উঠিভ। বলপুর্ক-_ ই াশক্কিতে 
(গায়ের জোরে" নয় )। এই পর্ত্বকে-_অর্ধাৎ তাহার সম্মুখ কাহারও দ্বার! 
কৃত পরানুক্রণকে। যে-কিছু সাদৃশ্য-যাহা কিছু মিল। পশ্চত্য চরত্রত্র.. 
দেখ! যায় _পাশ্চান্তয চরিণ্ের দৃঢ়তা, কর্মনিষ্ঠা, তেঙ্জস্থিতা প্রভৃতি গুণ 
ঈশ্বরচন্দ্র মধ্যেও চিল । নিজস্ব সম্পত্ব--চরিত্র মৌলিক গুণ। টপতৃক 
সম্পত্তি_জন্ম সুত্রে লন্ধ পূর্বপুরুষের গুণ । 


তম. ৭1 ঢটিজুত। -এখানে শুঁড়তোলা চটিজুতার কথা বল? হইয়াছে । 
বিদ্ভাসাগর এই রূপ জুতা ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহার নামই হইয়া গিয়াঙ্ছে 
“বিদ্য'স'গর চটি । অ'তানস্তিক আমক্তি-অভিশক় গ্রীত। এমন মহে-- 
অর্থাৎ তাহার চটিজুতা ব্যবহ।রের কারণ চটিজুতার প্রতি বিশেষ প্রীতি ন", অন্ত 
কিছু। চটি আগ করিয়া বুট ধিয়।ছি--পাছ্বকার বেলায় ( এবং 01শাক- 
পরিচ্ছদের বেলায়ও ' ইউরোপের অনুকরণ করিতে আরস্ত করিয়াছি । তাহা 
ছে'খয়'ই যেন- সম্ভবতঃ এই হীন অনুকরণ দেখিয়াই অর্থাৎ এই অনুকরণ ষে 
মোটেই ত.হার মন:পুত নয় তাহা প্ুকাশ করিবার জন্তই | উপলক্ষমাত্র করিয়া 
--একট তুচ্ছ কারণ করিয়' । জঅভিম!ন - নিজেকে স্বত্ত্ব মনে করিধার ভাব । 
নিতান্ত অনা-শ্যক হইলে-মোঁটেই গ্রয়োজন না থাকিলেও। আু.টর মাথা 
হইতে ঈতাদি--এইরূপ একটি ঘটন] ঘটিয়াছিল বধ'মান স্টেশনে, তবে সেখানে 
বিদ্তাসাগর মহাশয় মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়ি 1 লন নাই, লইয়াছিজেন 
এক শ্রমকুষ্ঠ ভ লোকের হাত হইতে । তদ্রলোকটি বধ মানে নামিয়াই তাহার 
সামান্ত একটি বোঝা লইদা যাইবার জন্ত কুলিকে হাক দিতে লাগিলেন, অথট, 
বোঝাটি নিজে বহিয়া লইয্বা যাওয়! তাহার পক্ষে মোটেই ক্কর ছিল ন1) 
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বিষ্তাসাগর মহাশয় আগাইয়া গেলেন এপং বোঝাটি বিনা পারিশ্রমিকে 
ভদ্রলোকের গন্ভবাস্থলে পৌচাইয়! দিলেন । তাহার উদ্দেশ্য ছিল শমবুণ্ণ 
ভদ্রলোককে স্বাবলম্বন ও শ্রমেব মর্যাদা শিক্ষা দেওয়া । পরে অবশ্য তিনি 
বিদাামাগরের পরিচষ পাইয়! বিশেষ লঙ্জিত হইয়াছিলেন । 


তব. ৮। আচার-বিষয়ে বাহব্যবহারে অথাৎ বেশভষ।, চাপচপন 
প্রভভতিতে। এমন দ্ুই-একটা পদার্থ--এমন কয়েকটি বিশ গুণ | যাহাতে 
পাশ্চান্ত্য মান” হইতে ইত্যাদি যাহা একমাত্র তাহার মধে৯ পাওয়া যাইও, 
কোনো ইউবোপীয়দের মতো পাওধা যাইত না। প্রক্রতিগত পার্থক্য 
স্বাভাবিক বিশিষ্ট ৩।। অসাধারণত্ব _অনন্ভতা। 


তব. ৯। লোকহিতৈধিতা লোকের উপকার করবার প্রধস্তি। সম্পু্থ 
প্রাচ্য ব্যাপার- কেবলমাত্র পূর্বদেশীষ অর্থাৎ ভারতণর্ধেধ লোকদের মধে ই 
দেখতে পাওয়া যাষ। নীতিণান্ত্ব মে শাস্তখে মানুষের সঃংল কাজের নৈতক 
মূল্য, তাহা ভালো কি মন্দ, আলোচনা করা হয় (10১1০ )। ধর্মশান্ত্র_যে 
শাস্ত্রে কোন্টা ধর্ম এবং কোন্টা অধর্ম তাহাই আলোচনীয ট্ষয। অর্থশাস্ত্র_ 
যে শাস্ত্রে মান্ুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও গয়োজন, অভ1ব-পুঃণ,উৎপাদন, 
অনটন, অর্থ প্র তর আলো চন খিজ্ঞানসম্মতভাবে করা হয় (1,007010105) | 
সমাজ গান্জ্র-মান্রষে মানুষে সামাজক সম্পর্কের কাধ-কারণস্ত্র আধিঙ্কার 
করা এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য (9০০10195) ৷ জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের হার, বস ত. 
কাজের সময়, অবনর সময়ের ব্যবহার প্রভৃতি বহু বিষয় হহার আলোচন।- 
সীমার মধ্যে পড়ে । ইহা! কোনোরূপ... অপেক্ষা করিত না-_বিন্ধ 
শাস্ত্রে কি নির্দেশ আছে না আছে তাহার দিকে মোটেই লক্ষ্য না করিয়া 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতষের উপকার করিতে ছুটিয়া যাইতেন ; শাগ্রপব্ধ জ্ঞান 
ত্বাহাকে পরহিতে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিত ন', আপন হদয়বেগেই তিনি হুতখীর 
দুঃখমোচন করিতেন । তিনি হিতৈষণাবশে ইত্যাদ-_- বিদ্যাসাগর মহাশয় 
অনেক সময় পাএাপাত্র বিবেচনা ন| ক রয়াই মানুষকে সাহয্য করিয়াছেন । 
আধুনিক সমাজতত্ব ইহাকে দোষের মনে করিবে, কারণ পাত্রে দান করিলে 
তাহাতে পরোক্ষভাবে অন্তাঁয়কে প্রশ্রয় দেওয়া হা। একালের সমাজতত্ব 
সর্বদা ইত্যাদি-_আধুনিক সমাজশান্ত্র, ছুঃখ দেখিলেই তাহা দুর করিতে 
হইবে, এমন কথ। সমর্থন করে ন। | ইহার মতে সেই উপকার্ই একত উপক।র 
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যাহারি দ্বারা সমাজের কলাণ হয়। অসৎ লোকের ছুঃখ দূর করিলে তাহাতে 
সমাজের মঙ্গল না হইন! অমঙ্গল হওয়ারই সম্ভাবনা । অতএব আধুনিক 
সমাজতত্বের বক্তব্য_-বিশেষভাবে বিচার না করিয়া কাহারও উপকার করিতে 
নাই। তাহার কারণান্ুসন্ধানের__ছঃখের হেতু খুঁজিয়া বাহির করিবার । 
অবসর পাইতেন ন।_-ছুঃখ দেখিলে বিদ্যাসাগর স্থির থাকিতে পারিতেন 
না, তাহার সমবেদনাদ্রব হৃদর মন্তি্কে পিছনে ফেলিয়া ছূটিয়া যাইত সে 
দুঃখ দূর করতে । তাই বিচার-বিবেচনার সময় তাহার মোটেই হইত না। 
লোকট|_কে!নো একটি লোক। কুলশীলেরবংশ ও চরিত্রের । 
হিতোপদেশের একটি শ্লোকে অজ্ঞাতকু লশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় ( বা সাহায্য ) ন। 
দেওয়ার উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । তুলনীয় £ “অজ্ঞাতকুলশীলম্য বাসো দেয়ো 
ন কস্যচিৎ।” তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়-_-তাহার অভাব বা 
ছুঃখের প্রকৃত কারণ কি; এই অভাব তাহার শ্বভাবদোষে আসিয়াছে ন। অন্ত 
কারণে । তাহার উপকার হইবে কি অপকার হুইবে- অসৎ লোকের 
অভাব দূর করিলে অনেক সময় তাহার অপকারই হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ 
_নেশাখোর লোকের পয়সার অভাব ঘটিলে সে মিথ্য৷ দুঃখের কাহিনী ফাদিয়] 
লোকের কাছ হইতে পয়স। আদায়ের চেষ্টা করে এবং পাইলেই তাহ] নেশার 
অপব্যয় করে । ইহাতে তাহার কোনে। উপকারই হয় না। গৌণ সম্বন্ধে 
পরোক্ষভাবে |  নীতিতত্বঘটিত__নীতিশাস্ত্রম্পকিত। সমাজতত্বঘটিত-_ 
মমাজপিজ্ঞানসন্বস্বীয়। অপিচ--উপরন্ত। তাহার ব্যক্তিত-..."'যাইত-_ 
তিনি সমবেদন] ও সহান্ভূতিতে আত্মহার। হইদ। যাইতেন। পরের মধ্যেই 
স্ভীহার নিজত্র ইত্যাদি --তাহার স্বতন্ত্র সন্তা বলিয়া কিছু থাকিত না, ছুঃখী 
আর তিনি যেন এক হইয়া যাইতেন। 

তম, ১০। র্লামায়ণ__সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহৃষি বাল্লীকির বিশ্ববিখ্যাত 
মহাকাবা! উত্তরচরিত-দাক্ষিণাতোর কবি ভবভূঁতি রামচন্দ্রের উত্তর 
( পরবর্তী ) জীবন অবলম্বন করিয়া 'উত্তররামচ রত, নামে একখানি সংস্কৃত 
নাটক রচনা করেন । ইহ কাব্যর সিকগণের দ্বারা সমদূত। সীতার বনবাস-_ 
ইহার বিষয়বস্্ব বেশেরভাগ 'উত্তররামচপ্পিত' হইতে মংগৃহীত, এমনকি কতক- 
গুলি স্থলের ভাষায় মূলের শব্দ এবং সন্ধি সমাস পর্যন্ত রহিয়াছে । নায়কের-_ 
প্রধান চরিত্র রামচন্ত্রের। অপবাদ- দুর্নাম? নিন্দা । ছল--উপলক্ষ ; তুচ্ছ 
ফারণ। রামচজ্ কাদিয়া ইত্যাদি ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের পক্ষে এইরূপ ক্রন্দন 


ঈশ্বরচন্দ্র বগ্ামাগর ৪৯৯ 


অশোভন। আবার একদিক দিয়া এই ক্রন্দন রামচশ্ত্রের কোমল চিত্তের 
পরিচায়কও বটে । রোদনপ্রবণতা--পরের দুঃখ “দখিলে অতি সহজে কাদিয় 
ফেলার স্বভাব। কোনো বালিক।-বিধবার ইত্যাদি-__বালবিধবাদের 
জীবনের ছুঃখ বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত করিয়াছিল বলিয়াই তি'ন বিধবা- 
বিবাহ প্রবর্তনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট! করিয়াছিলেন । বালবিধণার মানমুখ 
দেখিলেই তাহার হাদর কাদিত। বক্ষ-স্হলে গঙ্গ। বহম।না-_অথাৎ অশ্রুধারায় 
বুক ভাসাইতেন, অর্থাৎ হৃদয় বিগপিত হইয়া তাহ! হইতে করুণার 
ধারা বহিত। 


তম. ১১। বাহিরটাই _বাহা আচরণটাই। বজের মতে। কঠিন_- 
তেজস্বিতায়, দৃঢ়তাঁয় বজ্রের মতোঁ। পুম্পের অপেক্ষাও কোমল - ফুলের 
চেয়েও নরম | বজ্ের.-...কোঁমল--এই অংশটি ভবভূতির উত্তররামচরিতের 
একটি শ্লোকাধে র প্রতিধ্বনি | রামচন্দ্র সম্পর্কে তনি লিখিয়!ছেন £ বিজ্ঞাদপি 
কঠেরাণি মৃছুনি কুম্থমাদপি। লোকোত্তর।ণাং চেশাংশি কো সু বিজ্ঞাতু- 
মতি” গহিত কর্ম__নিন্দনীয় কাজ। রোদন-ব্যাপার*---.-কর্ম-__ পুরুষের 
কান্না শোভা পায় ন।, কারণ ইহ। তাহার মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক । 
বিজ্ঞের নিকট......নিন্দিত-_তত্বজ্ঞনী এবং সংসারে অনাসক্ত ব্যক্তিগণ 
সুখে উৎফুল্ল ও দুঃখে ব্যথিত হন না এবং হওয়া অনুচিত বলিদ। মনে করেন। 
তাই ছুঃখে ক্রন্দন তাহ।দের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত। প্রাচ্যত্ব--পুর্দেশের 
অর্থাৎ ভারতের বেশিষ্ট্য। প্রতীচ্য-_পাশ্চান্তয। প্রাচ্য দেশে রোদন- 
প্রবণত। ইত্যাদি__ভারতের মানুষ নিজের বা পরের ছুঃখে আত সহজেই 
কা।দয়া ফেলে, কান্না ষে নিরর্থক তাহ! বুঝিয়াও ন| কাদিগা পারে না। 
লেখক মনে করেন, এই সহজে কাদিয়া ফেলার বৈশিশ্ট্য প্রাচ্যের মানুষের 
স্বভাবেরই অঙ্গীভুত। আপনার স্থুখস্তস্বাচ্ছপ্দ্যকে ইত্যদি_নিজের 
সুখছুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন ; নিজের ছুঃখকে তিনি ছুঃখেই মনে 
করিতেন না। টলিত-_-অস্থির হইত? ব্যাকুল হইয়া পড়িত। বান্ধবের__ 
বন্ধু বা আত্মীয়ের । মরণ-শোকে -মৃত্যুজনিত শোকে । জ্ঞানের উপদেশ ও 
বৈরাগ্যের উপদেশ ইত্যাদি__তন্জ্ঞানী এবং সংসারে অনাসন্ত ব্যক্তিরা 
সবখছুঃখে অবিচলিত, থাকিবার যে উপদেশ দেন, এইরুপ সময়ে তাছ। 
বিদ্ভাসাগরের উপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করিতে পারিত না, শত 
উপদেশেও তাহার ক্রন্দন খামাইতে পারিত ন]। 


৫০০ বিশু 0 পাঠ-সংকলন 


তব. ১২ । সমাজসংস্কারক সমাজের ক্ষতিকর প্রথ। দূর করি তিনি 
যুগোপষোগী স্প্রথা প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করেন। খিধবাবিবাহে 
পথপ্রদর্শন -পিধবাদের, বিশেষ করিয়া বালবিধব'দের ছুঃখকুজ্ছরময় জীবন 
সেকালে আরো দধিদহ হইয়া উঠিবাচিপ রক্ষণশীল সমাজপতিদের কগোর 
শাসনে । তাহাঁদগকে যেন মানুষ বলিণউ গণ্য করা হইত নাঁ। এই 
অভিশপ্ত জীবনের দুঃখ সহজে বি্ষ্ঠাসাগপের হৃদয় বিগলিত করিয়াছিল । 
তাই তিনি বিধবা, ববাহের অনুকূলে নানা শাস্ত্রীয় যুক্তপ্রমাণের অবতারণা 
করিয়া গ্রন্থ প্রচার করন এবং ঈহ। পবর্তনের জন্ত সক্রিশ আন্দোলন চালাইতে 
থাকেন । শেপপর্ষস্ত বিবাট্বাহ আইনের অনুমোদন লাভ করে। সর্বপ্রধান 
সংকর্ম__সমাজসংস্কারমূদক কংজের মধো সনশ্রেঠ। সমগ মুতিটি__ পরিপূর্ণ 
রূপট ; কঞজোরে-কোমলে মিলইিয়! ব্যক্তিত্বের সমগ্র চেহারাটি । বিধবাবিবাহ 
ব্যাপারে: দেখিতে পাই-বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনে 
বিগ্/সাগর হার সমগ্র কর্মশক্তি লষ্টয়া নামিয়াছলেন । তখন জানিতে 
পারা গেল তিনি কত বড় কর্মী, তাহার সংকল্পে কত দৃঢ়ত! এবং তাহার হৃদয়ে 
কত দয়া, একান্তিকতা ও নিভাঁকতা। কোমলতা ও কঠোরতা _ 
কোমলতা বিধণাঁদের দুঃখ অনুভব করিয়া, আর কঠোরতা রক্ষণশীল সমাজের 
সহিত ন্যবহারে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, বিধবাবিবাহ- 
আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদিগণের পতি বি্ভাসাগর এমন কঠোর হইয়াছিলেন 
যে তাহার 'পীঁণের উপরও লোকে হাত দিবে এপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবদের মনে 
উপস্থিত হইছিল । প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্যাতন__ ভূমিকম্প, 
বন্তা, অনাবৃ্টি, রোগ গভূতির মাধ্যমে প্রকৃতি মাহ্ুষকে অশেষ কষ দেয়; 
ইহাদের স'হত বৈণব্যের তুলনা, কারণ বিবাহিত পুরুষের মৃত্যুও ঘটে 
প্রকৃতির নিষ্ঠুর বিধানে । দুর্বল মানুষের- বিজ্ঞনের বলে মানুষ গকৃতির 
উপর যথেষ্ট প্রতৃত্ব বিস্তার করিলেও হত্বর ্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখে সে 
নিতান্তই শক্তিহীন। নশিফরুণ_নিষ্ঠুর ; নির্দয়। হৃদয়ের মর্মস্থলে-_ মনের 
কৌমল পদেশে । মন্স্ব' বহিত--মানুষের দ্বারা কৃত । স্মাজ-বিহিত--সমাজের 
দ্বারা কৃত। মনুষ্যবিহিত সমজবিহিত অত্যাচার-বিদ্ভাসাগরের 
সময়ে বালবিধবার! অত্যন্ত দুঃখের জীবন যাপন করিত। অথচ ইহার জন্ত 
তাহাদের নিজেদের কোনো দোষ ছিল না! প্রকৃতির নিষ্্রতায় তাহারা 
স্বামী হারাইত, আর সমাজের উতৎপীড়নে তাহারা জগতের সকল সুখে বঞ্চিত 


ঈশ্বরচগ্জ বিগ্তাসাগর ৫০১ 


হুইয়া ব্রক্ষচর্য পালন করিত। বিধাতার কপায়--ভগবানের দয়ায় । এখানে 
“কৃপায়” কথাটি গ্লেষাত্বক-__-অর্থে ইহা ঠিক বিপরীত অথাৎ 'নিষ্ঠুরতায়”। 
মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই-দৈবের পিধানে পৃথিবীতে 
মানুষকে সহন্ন দুঃখ ভোগ করিতে হয়! আধিভোৌতিক, আধিদৈবিক 
ও আব্যান্মিক দুঃখ হইতে কোনো মানুষের নিস্তার নাই। আপন 
দুঃখের- নিজের দেওয়] দুঃখের ; উতৎ্পীড়ন-অতাচারের | 'প্রশ্রবণ--ঝরনা। 
করুণ।-মন্দাকিনীর ধার।-_দয়ারূপ স্বগনদীর প্রবাহ । গঙ্গার তিনটি ধারার 
অধ্যে যেটি স্বর্গে গ্রবাহিত, তাহাব নাম মন্দাকিনী। ০সই খিগ্লিত 
..-বহিল-_পুরাণকাহিনী অন্সারে মহাদেবের সংগীত শুনির! বিষ্ণপদ বিগলিত 
হয়, সেই বিগলিত বিষুরপদই গঙ্জা। সেইরূপ !বগ্াসাগরের জদয় বালবিধবাক্স 
দুঃখে গলিয়া করুণার পারারূপে প্রবাহিত হইল । ন্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর জল 
যেমন পবিত্র ও সঙ্জীবন, ব্ছ্ভানগরের দয়ার স্পর্শও তেমান। আুরনদী 
_্বর্গের জলপ্রবাহ , দেবগণের নদী। কার সাধ্য যে চত্য।দি-_অর্থাৎ 
কাহারও সাধা নাই মে সেই বাহ রুদ করে। গঙ্গার ধারা পৃথিবীতে 
নামিয়া আমলে ইন্দ্রহস্তী 'ইরাবধত সে ব্গে ধারণ করিবার স্পধ1 করিয়াছিল, 
কিন্তু পারে নাই-_-গ্রবল শ্রোতে ভাসিয় গিয়াফিল। €দণাচারের দারুণ 
বাধ__দেশে বহুকাল হইতে "প্রচলিত রীতি ও প্রথার তীব্র বাধা। পিধবার 
পুনবিবাহ হয় না, হইতে পারে ন। এবং হওয়া উচিতও নয়--এইবীপ একটা 
সংস্কার দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হউয়ািল। খিদ্ভাসাগর যখন ইহার 
বিরুঞ্ে গেলেন, তখন স্বভাব ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর নিকট হইতে 
তীব বাধা আসিল। সমাজের ভ্রকুটি-ভজিতে- সমাজের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের উদ্ম। ও ভীতি প্রদর্শনে | বিপরীত মুখে ফিরে নাই) পাইয়া 
উৎসে ফিরিয়। যায় নাই। জীবন্ত মনুষ্য সক্কিয় মগ্রয্ত্ব ; যে মনুম্ত্ব 
জড়তা হইতে মুক্ত । শেষ পর্যস্ত-- উদ্দেশ্য সি“ না হওয়া পর্যন্ত । স্থিরভাবে 
দণ্ডায়মান ছিলেন-_সংকল্প হইতে এতটকু বিচলিত হন নাই। সেই 
'মেরন্দগ্ড নমিত করে সেই দ্ধ্ধ চরিত্রকে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য 
করে। 

তম. ১৩। ছোটো-বড়ো- অখ্যাত ও পখাত। কোনো-না-কোনে' 
প্রকারে-__হয় অর্থ পাইয়া, ন। হা অন্ত কোনোভাবে উপকার পাইয়।। খণগ্রস্ত 
-্ধাণী। এই খণ প্রত্যক্ষভাবে টাকাপয়সার, পরোক্ষভাবে উপকারের । 
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বজদেশের মধ্যে" খিগগ্রত্ত নহেন-বিগ্ভাসাগর যাহা আয় করিতেন 
তাহার অধকাংশই যাঈউত দানে। তিন সত্যই মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন । 
১৮৬৬ ১৭ শ্রীষ্টান্দে ণঙগদেশে যে দারুণ ছুভিক্ষ হয়, সেই দুঃসময়ে তিনি জন্মভূমি 
বীরসিংহ গ্রামে অন্নমন্র খুলিয়া গ্রায় ছয়মাস সহশ্র অন্প্রার্থীকে অন্ন বিতরণ 
করিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া ছুই হাজার টাকার কাপড় কিনিয়া বস্ত্রহীনদিগকে 
দান করিয়াছিলেন । কত দুঃস্থ ভদ্রপরিবার যে গোপনে তাহার নিকট অর্থ 
সাহাধা পাউয়।ছ তাহার উয়ত্তা না । বিখ্যাতদিগের মধ্যে মহাকৰি 
মাইকেল মধুস্দনের নাম করা যাইতে পারে। ফ্রান্সে অবস্থানকালে 
অর্থাভাখে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া তিনি বিগ্তাসাগরের নিকট নিঞের ছূর্দশার 
কথ| লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর পত্রপাঠ দশ হাজার টাকা পাঠাইর। 
দিয়াছিলেন । চিন্ত'র অগোচর--অ চস্তণীয় ; যাহ। ভাবিয়া স্থির কর 
যায না। 


ব্যাখ্য। 
ভ্ণ (১) কিস্তু নিষ্ভাসাগরের জীবন্চরিত...... নিষিত হন্ত্রক্বরূপ (অ. ১) 


এই অংশটি রামেক্ত্ুন্দর ভ্রিবেদীর “ঈপ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর* শীর্ষক প্রবন্ধের 
অন্তর্গত। ধিগ'সাগর মহাশয়ের সমল্সত জীবনচরত বর্ণনা-গ্রসঙ্গে লেখক 
আলোচ্য ম্তপা ক রয়াছেন | 

ঈশ্বরচণ্র বিদ'সাগরেব চিত্র খাডালীস্মাজে এক অতি আশ্চর্য বস্ত 
বলয়াই মনে হঈবে। নানাঞ্ুণে সমন. বলিষ্ঠ, মহৎ এই চরিত্রের তুলশায় 
বউণার আর স্বল মান্ুযকে নিত'স্ত খর্ব বোদ হয়। কথাটি বুঝাইবার ভদ্ধয 
ঠিত্দৌ মহাশ, একটি উপমার আশ্রয় লইয়াছেন। অগুবীক্ষণযন্ত্র্ধার! ছোট 
ভিনিসকে বড় দেখা যায় । বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার সেইরূপ কোনে! 
যন্ত্র সাধারণের মখো চলত নই | বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত যেন 
সেই অভাব পূর্ণ করিয়্'ছে। এই জীবনচণরতের মধ্যে যে মহাপুরুষটি মূর্ত 
হইয়া আছেন, মহত্তে ও বিশািত্বে তিনি এতষ্ট সমুন্নত যে তাহার তূলনায় অন্ত 
সকল মানুষকে অশান্ত ক্ষু” দেখায়। বাহার! আমাদের মধ বড় বলিয়া 
পরিগণিত, বাঙালীচরিত্রের যে আদর্শ আমাদের চোখে অতিশয় গৌরবাস্িত-_ 
তাহারা ও তাহা বিগ্তাসাগরের ভীবনচ'রতের পাশে নেহাত নগণ্য । বাঙালী 
লিলপুটের মধ্যে এ যেন এক মহত্বের গালিভার। বিদ্যাসাগরের এই মহত 
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জীবনচরিতের সহিত তুলনা না৷ ঘটিলে কিন এ সত্য ধরা পড়ে না। তাই 
বাহাঁরা সত্যই তত বড় নন অথচ অতি বড় বলিয়। সন্মানিত, তাহাদের 
পরিমাপ নিতূর্লভাবে বুঝা যায় কেবল বিদ্য!সাগরের চরিতকথার সহিত 
তৃুলনার দ্বারাই । এই হিসাবে তথাকখিত বড়কে ছোট করিয়া দেখাউবার 
যন্ত্র বিদ্যাস.গরের জীবন কথ| | 


২৬/(২) এই চতুষ্পর্শাস্থ কষুদ্রতার... স্পর্শ করে। | অ ১) 
এই পডক্তি কয়টি রামেন্দরসন্দর ব্রিবেদী মহাশয়ের “ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাম'গর”- 
শীর্ষক প্রবন্ধের অংশ | বিদ্যাস|গর-চরিত্রে্ মহত্ব বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃত 
রূপকটি ব্যাবহার করিয়াছেন | 
বাঙালীসমা'জে বিদা!সাগবেব মতো উন্নতচরিত্র একটিও হন নাই । তাহার 
তুলনায় সকল বাট্টালীই নেহাত খর্ব নিতান্ত তুচ্ছ। অথচ একট বাঙালী- 
সমাঁজেই একদিন তিনি অটল হিম।লয়-শিখরের মতো মাগা তুলিয়া ঈ।ড়াউয়া- 
ছিলেন। চারিদিকে ছিল তাহার দুদ ক্ষুদ্র বাঙালীচরিত্র । মধাস্থলে তিনি 
রা বিরাট মহত্ব লইয়া অপূর্ব মহুমা প্রকাশ করিতেন। হিমালয়ের 
সংখা কুদ্র ক্ষুদ্র চুড়ার মধ দীড়াইয়া আছে আকাশচুম্বী ধবলগিবির শিখর | 
চারিদিকে ক্ষুদতর শিখরগুলির তৃলনায় তাঁহার উন্নতি পরমধিস্ময় উৎপাদন 
করে। তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ বাঙালীচবিত্রের মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রেষ বিরাটত্ব 
আমাদের বিষ্রয়াপ্রত করে। ধবলগিরি যেমন, বিদা|সাগর-চরিত্রও তেমনি 
ছিল অনধিগম্য ও অনতিক্রমা । কাহারও সাধা ছিল ন। মহত্বে মে চ্রত্রেব 
উন্নতির কাছাকাছিও পৌঁছায়, দূরে থাকুক তাহার সমকক্ষ হওয়। 


(৩) আমাদের মতে। দুর্বল: ....আলোচনার বিষয় ।  (অ. ৩) 


এই অংশটি রামেন্দরস্ন্দর ডিবেদীর “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? প্রবন্ধ হইতে 
উদ্ধত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুদৃঢ় বাক্তিত্ব ও অতুলনীয় পুরুষক!রের বিচার- 
প্রসঙ্গে লেখক আলোচ্য মন্তব্য করিয়াছেন । 

বিদ্যাস/গর-চরিভ্রের অন্যতম বিশেষত্ব হইল দৃঢ় তা। এই মানুষটির মেরুদণ্ড 
ছিল এতই শক্ত যে, তাহা ভাঙে তো মচকায় না। দেহের মেরুদণ্ডের মতে। 
চরিত্রের যে বস্তটা একান্ত আশ্রয়, সেই বস্তরটা তাহার যেন একটা বিরল ধাতৃতে 
গঠিত ছিল। উহ! কখনে৷ অবনমিত হইত না, কখনে| এলাইয়া পড়িত ন1। 
জীবনে তাহাকে বনু বাধাবিদ্বের সন্মুখীন হইতে হইয়াছে । অবস্থার নিদারুণ 
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চাপে সাধারণ বাঙালী যেখানে পিষিয়া যাইত, বিদ্যাসাগর সেখানে কঠোর 
ব্যতিত লইয়া সোজা ফাড়াইয়া থাকিতে পারি'াছিলেন। কপটতা বা 
অসাধুতার আশ্রয় লইয়া! অনেকে বিপদের সময় আত্মরক্ষা করে। কিন্ত 
বিদ্যাস'গর তাহা! জানিতেন না। এই চরিত্রবল ম্বভাবতঃই আমাদের পরম 
বিস্মণ জাগা | ম্ারণ, বাঁডীলীর মতো পরাণীন জাতির মধ্যে এমন 
অনমনীয় বাক্ত্ব, এমন নিক্ষলুষ পৌরুষের কারণ সহসা খুজিয়া পাওয়া যায় 
না। স্বাধীন জান্তির স্বাধীন মানুষের মধ্যেই এমন চরিত্রবল তবু সম্ভব, 
কেননা ভাহারী জীবনের ঘাত-গ্ল'তঘাতে আঘাত সহিয়া আঘাত করয়া 
সংগামের মু] স্বাধীনভাবে বাড়িল উঠে । পরাধীন জাতির মধো সেই শক্তি 
পুষ্ট হঈনার পোঁনো স্যোগ নাই । তবু আমরা বাালীর মতো দ্র্বল পরাধীন 
জাতি মণ্যে একটি প্দ্যাসাগর-চরি& পাইলাম । ইহার কারণ নিশ্চয়ই 
আছে, কিন্দ আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে ব্যাখা করা চলে না। লেখক তাই 
বিদাসাগর-চত্রিত্রে এই দৃঢ়তার উত্স কোথায় তাহার অনুসন্ধান বিধে। বলিয়া 
মন্তণ্য ক'রযাছেন । 

(৮) কিন্ত্ব এইবূপে সেই কীটাগুলাকে-.....দেখা যায়। (অ. ৫) 

এইট অংশটি মনম্্ী রামেন্দন্তন্দর জ্রিবেদীব 'ঈশ্ররচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-শীর্ক 
গরপন্ধের অন্তত । খিদ্যাসাগর-চরিনে যে পৌরুষ ব্যক্ত, তাহার উৎস ও কারণ 
ধিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে লেখক এই অংশের রূপকটি বাবহার করিহাছেন। 

বিদ্যাসাগরের এইট পৌরুষ ছিল বাঙালী-জীবনে অসাধারণ বস্ত। ইউরোপীয় 
চরিত্ইে মান এই বস্ত বিশেষভাবে বর্তমান | বিদ্যাসাগর ইহা জন্ম স্যত্রেই 
পাউয়াছিলেন, এই ৬পৌরুষ তাহার উধ্বতন পিতৃপুরুষ হইতে সহজ 
উত্তরাধিকীরের মতো! তাহার র্দে-মজ্জায় 'মশিয়াছিল। সত্য বটে আবাল্য 
দুঃখের সহিত সংগ্রামও তাহার বীরত্বের অন্ততম পরিপোষক। কিন্তু উহা 
৬২ রি ্ ৬ 
ঈশ্বরন্দ্রের চরিহগত ম্বাভাবিক পৌরুধকেই পু করিয়াছে । কেবল ছুঃখের 
সহিত সংগামই এ বস্ত্র স্থট্টি করিতে পারে না,_ পুষ্ট করিতে পারে। 
অনেকের জীবনে একথার সতাতা৷ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক মানুষ 
ঈশ্বরচদ্দ্ের চেয়েও বেশি দুঃখের মধ্যে জ'বন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে । 
কাটায় ভরা উচুনীচু পথের মতো তাহাদের জীবনেও ছিল পদে পদে বাধা ও 
বেদনা । তাহার মণ্য দিয়া নিজেদের চালাইয়া লইয়। যাঁওয়! কৃতিত্বের কথা 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পথচলার সহিত ইঈশ্বরচন্ত্রের পথচলার পার্থক্য আছে। 


ঈশ্বরচন্দ্র বি্াসাগর ৫০৫ 


ঈশ্বরচন্দ্র জীবনপথের কন্টকম্বরূপ এই বাধা ও ছুঃখগু'লকে পায়ের তলায় দলিয়া 
যেন মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছেন । তৃপ্ত পদভরে মহাম হম বিজয়ীর মতো 
তিনি জীবনে অগ্রসর হইয়াছেন । এইখানেই তাহার সত্যকার পৌরুষ। 
ইহ] তাহার নজ্জাগত বস্ত। বাঙালী সমাজে ইহা বড়ই দুর্লত। 

(৫) পাশ্চান্ত্যচরিত্রের সহিত পৈতৃক সম্পত্তি।  (অ-৬) 

রানেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়েব ঈশ্বরচন্ত্র বিদা।সাগর"-শীর্ষক প্রবন্ধ হঈতে 
এই অংশটি উদ্ধৃত। শশ্বরচন্দ্রের মতে! একজন খাট বাঙালীর চরিত্রে একটি 
ইউরোপীয় গুণ কিরূপে আমিল তাহ'র অ'লোচনা-শেষেই লেখক উদ্ধৃত মস্তব্য 
করিয়াছেন | 

ঈশ্বরচজ্জ্ের চরিত্রের দৃ়তা বা পৌরুষ সাধ!বণ থাউলীর মধ্যে অদৃশ্য । উহা 
বিশেষভাবে ইউরোপীয় চিত্রের গুণ। জীশ্বরচন্ত্র বাঙালী হইয়াও এই গুণ 
(কোথা হইতে পাইলেন ? তবে ক উহ! পাশ্চান্তা (শঙ্গাদীক্ষার ফলে? লেখক 
বলেম, মোটেই তাহা নহে । পাশ্চন্ত্য শিক্ষা পাইপার বুপবেহ তাহার চ'রত্র 
গঠিত হইয় গিয়াছিল। কাজেই ইহা তাহার 'পত়.পতামহের নিকট হইতেই 
তিনি পাইয়া থাকিবেন। বাউালীর জাতিগত বিশেষত্বের মধ্যে এই পৌরুষ 
অবশ্থাই পড়ে না । কিছু ঈশ্বরচন্ত্রের 'পতৃপুরুষদরের মধো 'নপাতনে সিদ্ধ হইয়। 
এই গুণটি ছিল। আর ঈশ্বরচন্দ্র তাহাই ন্মস্ত্রে পাইয়াছলেন। এই পৌকুষ 
এইভাবে তাহার উত্তরাধিকার--মহার্ধ এক সম্পত্তিবিশেষ । ইউ পীয় চরিত্রের 
শোর্ষের সহিত ইহার সাদৃশ্ঠ আছে বটে, কিন্তু তাহ! ইউরোপ হইতে শিক্ষার 
মাধমে আমদাঁনী-করা নয়। উহা ঈশ্বরচন্দ্র সহঙ্ অর্থাৎ জন্মগত গুণ। 
অথবা উহা একেবারেই ইঈশ্বরচ্ছের স্বকীয় বিশেবত্ব । ইউগেপ থাকুক, 
'পিতিপিতামহও হয়তো ইহা তাহাকে দেন নাই, হয়তো উহ] তাহার মধ্যে 
'আশ্চর্যর্ূপে আপনা হইতেই বিকশিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। 

(৬) যে অভিমান ও দর্পেরি--....ঠিক সেই দর্প। ( অ. ৭) 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধে লেখক রামেত্তরক্বন্দর ঠিবেদী মহাশয় এই 
অন্তবা করিয়াছেন । উশ্বরচন্দ্রের চটিজুতার প্রাত মাসংক্তর কারণ-বিশ্লেষণই 
ইহার প্রসঙ্গ | 

ঈশ্বরচদ্ সর্বদাই চটিজুতা পরিতেন। অগ্্রকম জুতা তিনি বাবহার 
করিতেন না। ইহার কারণ এই নয় যে চটির প্রতি ত!হার মোহ ছিল। অন্তের। 
বুট পরে, বিদেশীর অনুকরণ করে। ইহার বিরুদ্ধে তাহার জাতীয়তাঁবোঁধ 
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যেন বিদ্রোহ করিত। জাতীয় চটিজুত৷ তাই তিনি জেদ করিয়া ছাড়িতেন না ॥ 
এই জেদের মধ্যে একরকম জাতীয়তার অভিমান ও দত্ত আছে। একদিন 
বধমান স্টেশনে এক শ্রমকৃণ্ত ভদ্রলোক সামান্য একটা মাল বহিনার জন্ত কুলি 
ডাকিতেছিলেন, বিদ্যাম/গর সেই মাল নিজের মাথায় করিয়। নিয়া ভদ্রলোককে 
লজ্জার সাহত শিক্ষাও দিয়াছিলেন । এই সামান্ত মাল বহিতে এদেশের লোক, 
লঙ্জা1! বা সংকোচ বো? করে-এ মংকোচ বিজাতীয় শিক্ষার কু-গ্রভাবে। 
ইহ|তে যেন জাতীম স্বভাবকে প্রকারান্তরে ভোট কর] হয়। বিদ্যাসাগরের 
মধ্যে তাই সোদন ইহার বিরুদ্ধে একটা জাতীয় অভিমান, একটা দম্ভ জাগিয়া- 
ভিল। সেন্তুন্ত দরকার না থাকিলেও কুলির মেট মাথায় লইতে তাহার দ্বিধা 
হয় নাই। গ্রিক সেইরূপ মনোভাঁত্রে বশবা হইয়া বিদ্যাসাগর চটি পরিতেন। 


(৭) কিন্তু এইখানেই বি্ভাসাগরের--... প্রচ্যত। ( অ. ১১) 

'ঈশ্ববচন্দ্র বিদাস।গর" € বন্ধে রামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী মহাশঘ উদ্ধৃত মন্তব্য 
করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কোমলঙার আলোচন!ই এই মন্তব্যের 
প্রসঙ্গ ৷ 

ঈশ্বরচণ্্র বিদ্যাসাগপ্রের মধো ইউরোপীয় চরিত্রের গ্থায় প্রচুর পৌরুব ও, 
দুঢঙা হিল । কিন্ত সেইসঙ্গে ঠাহার মধ্যে কোমলতাও ছিল অপপিমেয়। 
পরের ছুঃখে বিদ[স'গর মহাশয় সহভেই গ।লয়া যাইতেন, কাদিয়া ফেলিতেন। 
লেখকের মতে এইখানেই ঠাহার সহঙ ইউরোপীয় চরিত্রের মৌলিক পারখক্য। 
ইউরোপীয় চ।রতে কেবল দৃচতাই আছে, এমন অশ্রগসিক্ত নত্রত. নাই। 
বিদ্যাসাগরের মধো দুই-ই আছে । নিজের খে তাপ ঢ৮, অগ্ায়ের বিরুদ্ধে 
তিন বজ্র, কিন্তু পরের দুঃখে তিনি মমতার তরল প্রবাহ। প্রাচ্য চরিত্রের 
ইহ।ই বিশেষত্ব । রামচশ্ত্রের মতো বীরের পক্ষেও ক্রন্দনপরায়ণতা এই কথাই 
গ্রমাণ করে। বিদা/স।গর-চ-রত্র এই প্রাচ্য বিশেষত্বেরই অপুনাতন নিদর্শন । 
বাহিরটা ছিল তাহার বজ্রের মতে| কঠোর, ভিতরটা ফুলের চেহেও নরম | 
সেইজন্ই বিদ্যাসাগর সহজেই কীদিয়া ফেলিতেন। বিজ্ঞ ও বৈরাগীরা এই 
ক্রন্দনকে দুর্বলতা ব: আবেগপ্রবণতা, কাজেই লজ্জার বস্ত বালয়া গণ্য করেন। 
লেখক বলেন, ইহা লজ্জার নহে, গৌরবের--এই বিচারে যে ইহা প্রাচ্য চরিত্রের 
অন্ততম বিশেষত্ব । বস্ততঃ এই ক্রন্দন প্রবণতাই বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রাচ্যের 
ছাপ মুদ্রিত করিয়াছে । নহিলে শুধু দুঢ়ত। তাহাকে ইউরোপীয় চরিত্রের সহিত 
অভিন্ন করিয়? রাখিত। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫০৭, 


(৮) স্ুুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে-..পথে ফাড়াইতে পারে । (অ. ১২) 

'ঈশ্বরচচ্দ্ পিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে রামেন্রসন্দর ভিবেদী মহাশয় উদ্ধত রূপকটি 
প্রয়োগ করিয়াছেন । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়া, বিশেষভাবে বালিকা- 
বিধবাদের প্রতি দয়র বর্ণন1-প্রুসঙ্গেই এই অংশটির অপতারণ]। 

ভগীরখের তপশ্ঠায় স্বর্গ হইতে মরতে গঙ্গা প্রবাহ অবতরণ করে । তাহারা 
প্রথম বেগে দেবরাজ ইন্দ্রের বঈরাবতও ভাসিয় যায়। বস্ততঃ সে বেগকে রোধ 
করা মর্তো কাহারও সাধ্য হয় নই। বিদাসাগরের দয়াও ছিল এই বেগবান্‌ 
গঙ্গা প্রবাহের মতো! *চগু | বাঙলার ধাঁলিকা-বিধপাদের দেখিয়া তাহার মধ্যে 
একবার এইরূপ প্রচণ্ড বেগণতী দয়ার সঞ্চার হইল এবৎ অচিরেই বিধবা-ববাহু- 
প্রচলনের গুয়াসে সেই দয়া যেন প্রবাহিত হইল । দেশাচার আর সমাজ 
তাহাকে বাপা দিল, কি্ড সে বেগের মুখে এই ক্ষীণ বাধ! তৃণখণ্ডের মতো 
ভস্ষা গেল। পিধন।দিগের গতি বিদামাগর মহাশয়ের দয়া এইভ|বে 
ভাগীরথীর সহিত তুলনী: । আর নিগুপদ গলিয়া নাকি ভাগীরথীর সৃষ্টি, 
বিদ)াসাগরের হদয় গলিয়াও তেমনি এই দয়|র সৃষ্টি । উহা! কোনো বাধা 
কোনে। প্রতিরোধ মানে নাই । বিধব,-বিবাহ শ্াপ্রমতে ও আইনে সিদ্ধ করিয়া 
তবে তিনি ক্ষান্ত হইলেন । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র-১। বামেজ্দ্রন্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধটি অনুসরণ করিয়। 
ঈশ্বরচক্দর বিদ্ভাসাগরের চরিত্র আলোচনা! কর। 


উ. সংক্ষিগুসার দেখ। 


প্র, ২। রামেক্দরসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বন্ধ হইতে 
বি্তাসাগর চরিত্রের বিশেষত্ব গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর। 


উ.। রামেন্দ্রহ্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধটির মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের 
নিক্লিখিত বিশেষত্বগুলি ফুটিয়৷ উঠিয়াছে-_ 
২₹৮(ক) বিদ্যাসাগর-চরিহ্রের সামগ্রিক মহিমা £ এই চগ্ষিত্র এতই মহৎ এতই 
বিরাট যে, ইহার তুলনায় অন্ত যে-কোনো বাডালী-চরিত্র নিতাস্ত ক্ষুর বলিয়া 
প্রতিভাত হয়। 
২৮(খ) দৃঢ়তা ঃ তাহার চরিত্রের অন্ততম প্রধান বিশেষত্ব হইল দৃঢ়তা ॥ 
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শক্তিশালী মেরুদণ্ড যেমন দেহটিকে উন্নত ও অবনমিত রাখে, তেমনি এই দৃঢ়তা 
বা চরিত্রণল বিদ্যাঁসাগরকে চিরকাল উন্নতশির রাখিয়াছিল। চরিত্রের এই 
দটতা-বিষয়ে তাহ|র সহত ইউরোপীয় চ।রত্রের যেমন সাদৃশ্য আছে, সাধারণ 
বাঙালী-চগিত্রের তেমনি পার্থকা রহিয়াছে । বিদ্যাস।গর এই দৃঢ়তা জন্মস্ত্রেই 
পাইয়ািলেন। হয়তো তাহা তাহার পিতৃপিতামহের গুণ অথবা তাহারই 
মধ্যে বিকশিত এক স্বভাবদত্ত শক্ত । ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষা পাইবার পূর্বেই 
তাহার চ:রর গঠিত হই] গিয়াছিল। সুতরাং ঈহ। বাহর হইতে আন্ত 
নহে, স্বীর় এ্রকৃতির মধো ছিল ইহার বীজ নিহিত। তাহ।র জীবন-সংগ্রাম 
ইহাকে হয়তো প রপুষ্ট করিয়াছিল । 


(গ) খাঁটি বাঙালীত্ব £ আচারে পেশাকে বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী। 
বাঙালীর প্রাচীন চটক্ু»। ছাড়া তিনি অগ্ত ভূত! পরিতেন না বাঙালীত্বের 
আভিমানে । কুলির মোট বহন করিয়া সাধারণ বাঙালীর স্বাভাবিক অভ্যাসটার 
গৌরবই তিনি ঘোষণা করিয়ার্ছলেন। বাঙালী আগে এরকম মোট-বহনে 
লজ্জা পাইত না) এখন পায়, এইটাই লজ্জার ৷ উহার বিরুঞ্গে জাতীয় ম্মভিমান 
তাহাকে মোট বহিতে অনু পাণিত করিয়াছিল । 

*. (ঘ) অনুকরণ-হীনত: £ বিদাসাগর মহাশয় কোনে। বিষয়ে কাহাকেও 
অন্করণ করিতেন না। এইজন্যই উাহ'ৰ চরিত্রের স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি 
এত পট ূ 

২/ড) পরাঁথপরতা হই পরের হঃখে ব্দাাসাগণর মহাশয় একেবারে গলিয়া 
পড়িতেন এবং যথাসাধা সাহাধা করিতেন । ছুঃখীর ছুঃখ অভাবে ব! স্বভাবে 
বা অন্ঠ কি কারণে-এ-সব তিনি যাচাই কগিতেন না। বিন] বিচারে তাহার 
উপকার করয়াই চবিতাথ বোধ করিতেন । 

পর - 

৬৮ (চ) পরছুঃখে কাতরতা £ পরছুঃখে বিদ্যাসাগরের ছিল অনস্ত কাতরতা। 
তিনি প্রায় কাদিয়া ফেলতেন। নিজের শত ছুঃখ তিন বুক পাতিয়া 
সহিধাছিলেন, কিন্ত পরের দুঃখে বুক না ভাসাইয়। পারিতেন না। 

২/(ছু) কঠোরতা ও কোমলতায় প্রীচাত্ব £ বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তত্র সর্বদাই 
দু ছিলেন। নিজের দুঃখদুর্ঘশায় ও জীবন-সংগ্রামে তাহার মধ্যে দুর্বলতার 
লেশমাত্র ছিল ন।। বাহিরের সবটাই ষেন তাহার বজ্র দিয়া গড়া ছল। কিন্ত 
ভিতরে পরের জন্ত কাতরতায় অশ্রুদব ছিল তাহার অন্তর । এইখানেই তাহার 
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পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত পার্থক্য । পাশ্চাত্তা চরিত্র শুধু দঃ, কিন্তু এমন কোমল 
নতে। এদেশের রামচন্দ্র প্রভৃতি চিত্রের সহিত এ-বিধন্ে বিদ্যাসাগর-চবিত্রের 
সাদৃশ্য আছে। এইখানেই বিদ্যাসাগণ্পেৰ প্রাচাত্ব। 

৮-(জ) সমাঁজসতক্বাবে নিষ্ট। ৫ বলিষ্ঠতা 2 বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য 
অভূতপুৰ সংগ্রান বিদ্যাসাগরের সমাজের প্রতি নিষ্ঠা বাঞ্ত করে। ইহার মূলে 
ছিল তাহার সেই অফুরন্ত দয়! ও সঘবেদন। | বালিক্কা-বিধবাদের জন্য তাহার 
গভীব বেদনানৌধ ছিল। তাহ পিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে তিশি তুমুল ঘুছে 
অবতীর্ণ হন। রর্দণশীন সমাজ ও যুগসঞ্চিত সংস্কার তীহাকে প্রতিহত করিতে 
পারে নাই । পরিণামে তিনিই জরী হন। ইহা তাভার নিষ্ট। ও ব্লিষ্টতার 
পরিচয় দেয়। 

৭. (ঝ) দয়া ও পাক্সিণ্য £ বিদ্যাসাগর ছিলেন দ্গারও সাগর, কিন্তু সে দয় 
নিক্ষিয় সমবেদনা শাত্র ভিল ন। | তাঁভ। দাক্ষিণো দানে ছিল ধন্ত। বাঙলার 
কত লোক যে কত ভাবে তাহার নিকট খণী তাহার উয়ন্ত। নাই । 

প্র. ৩। “'আঘগাঁধের মতে! দুধল লোকদের মধ্যে এই উদাহরণ কিন্ূপে 
মিলিল, তাহা গভীর আতোচনান বিধির ।৮--(ক) এখানে “এই উপাহরণ' 
বলিতে কোন্‌ উদাহরণ ব| কিমের উদাহরণ বুঝ।ইতেছে ? (খ) উদ্ধত অংশটির 
বক্তবাব্যিয্ধ বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও । 

উ.।| (ক) এখানে 'এই উদ্াতরণ বলিতে লেখক--কঠোরতা, উগ্রতা 
দুর্দমতা, অনম্যতা এ দুরধর্ধ বেগবভার সমন্বয়ে যে অপুর চরিত্র স্থষ্টি হয়, তাহাব 
উদাহরণের কথাই বুঝাইতেছেন। 

(খ) ৩নং ব্যাথ্য। দেখ। 

', প্র ৪1 “বাঙালীর মৃধো এমন দৃষ্টান্ত প্ররুতই বিরল ।৮”--(ক) কিসের 
ষ্টান্তের কথা বলা হইতেছে? (খ) কাহাদের মধ্যে ইহার বহুলতা ? 
(গ) এই মন্তব্যের প্রসঙ্গ ও অর্থ ব্যাখ্যা কর। 

উ. | (ক) বিদ্যাসাগরের ন্যায় জীবনপথে বীরত্বের সহিত সব ছুঃখ ও বাধা 
দলিয়া অগ্রসর হওয়ার যে দৃষ্টান্ত__এখানে সেই দৃষ্টান্তের কথা বলা হইতেছে। 
ইহ প্রকৃতপক্ষে শোধের দৃষ্টান্ত 

(খ) বাঙালীর মধ্যে এই দৃষ্টান্ত অর্থাৎ পৌরুষ বিরল, কিন্তু ইউরোপীয়, 
চরিত্রে ইহ! প্রায় সাধারণ বিশেষত্ব । 
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(গ) ৪নং ব্যাখ্য। দেখ । 

প্র. ৫। “রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একট। অপবাদ 
জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে ।৮--(ক) রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নারক কে? 
উত্তরচরিত-সপ্বন্ধে কি জান? (খ) উল্লিখিত অপবাদটি কি? (গ) কোন্‌ প্রসঙ্গে 
এই অপবাদের কথা উঠিয়াছে লেখক শেষপধন্ত কি ভাবে এই “অপবাদ'কেই 
সাধুবাদ করিয়াছেন ? 

উ.। (ক) ও (খ) টীক। দেখ | 

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র-সমীলোচনা-প্রসঙ্গেই এই “অপবাদের, 
কথা উঠিয়াছে । ইহার পর ৭নং ব্যাখ্য। দেখিয়া লেখ। 


ব্যাকরণ ও রচন৷ 


লঙ্কা £ অণুবীক্ষণ__অণু বীক্ষণ কব| হয় অর্থাৎ লক্ষ্য করা হয় উহার 
দ্বারা ( উপপদ-তৎপুরুষ )। অহ্োরাত্র-অহঃ অথাৎ দিন এবং রাজি (সমাহা রছন্ৰ, 
বাঙলায় সাধারণ দ্বন্ব) | অসদ্ভাব_সৎ্-এব অর্থাৎ নিগ্যনানের ভাব ( ৬্ঠী- 
তৎ্পুরুম ); নয সন্ভাব ( নঞ.৩ৎ-পুকঘ ) 'প্রাণিতত্ববিদদের--প্রাণিবিবয়ক তত্ব 
( মধ্যপদলোগী কর্নপারয় )$; তাহা জানে (বিদ-জান1) যাহার ( উপপদ- 
তৎপুকধ ), তাহারা । আত্মনিতরশভিন্- আল্মানে নির্ভর ( ৭মীতৎপুরুষ ); 
তাহাই শক্তি ( কর্মধারয় ), তাহার। ক্ঠোব-কঙ্কালবিশিষ্ট-কঠোর :কঙ্কাল 
( কর্মধারয় ); তাস্ার দ্বারা বিশিষ্ট ( ওয়া তত্পুরুদ )। সর্ববিধ--সর্ব বিবা যাহার 
( ব্ুত্রীহি ), তাহা । পাশ্চাতাজীতি-স্থলভ-পাশ্চাত্য জাতিগুলি ( কর্মধারয় )3 
তাহাদের মধ্যে সুলভ ( ৭মীতৎপুরুষ )। মিপ্রভ--নিঃ ( নাই ) প্রভ। যাহার 
(নঞ্বহুত্রীহি ). তাহা | পিতাপিতামহ-_পিতা এবং পিতামহ (দ্বন্ব )। 
ভূমিষ্ট--ভূমিতে থাকে যে €( উপপদ-তত্পুরুষ )। 'প্ররুতিগত-_ প্রক্কতিকে গত 
( ২য়াতৎপুরুষ )। কার্ণাহ্ুসন্ধীনের-কারণের অন্ুদন্ধান ( ৬্ঠীতৎপুরুষ ); 
তাহার | বিধবাবিবাহ-বাঁপারে--বিধবাদের বিবাহ ( ৬ঠীতৎপুরুষ); তাহাই 
ব্যাপার ( কর্মধারয়), তাহাতে । নিক্ষরণ--নিঃ (নাই ) করুণা যাহার 
'( নঞ্ বহুব্রীহি ), সে। ভ্রকুটী-ভঙ্গিতে জর এটা ( ৬্ঠীতৎপুরুষ ); তাহার 
ভঙ্গি ( ৬্ঠীতত্পুরুষ ); তাহাতে । খণগ্রস্ত--খণের দ্বারা গ্রন্ত ( ৩য়াতৎপুরুষ )। 
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প্রক্ষর্ভিপ্রত্যক্স £ দণ্ডায়মান__দণ্ড+কাও ( নামধাতু )+শানচ,। 
দুধর্ন__দ্বব1ধৃষ 4+খল্‌। পৈতৃক--পিত+ঠঞ. (ইক) আত্ান্তিক__ 
অত্যন্ত+ঠক্‌ (ইক)। লীন--লী+ক্ত। বিহিত-বি--ধা+ক্ত। নমিত--- 
নম্+ণিচ +স্। 'প্রতীয়মান_প্রতি-ই+শানচ, (কর্মবাচো )। 

হলম্মস্তপদ-গইন্ন 2 (ক) প্রশ্নঃ পাশ্গাতাজাতি-সুলভ” কথাটির 
অনুকরণে “লভ'-কে উত্তরপদরূপে ব্যবহার করিয়া কয়েকটি সমন্তপদ গঠন কর। 

উত্তর £ স্ত্রীহবলভ, শিশুস্বলভ, বালকস্থুলভ, বালিকাস্থলও, নারীস্তলভ, 
বণিকৃক্রলভ, ব্রাহ্মণস্থলভ, ক্ষত্রিয়স্থলভ ইত্যাদি। 

(গ) বজের মতে! কঠিন বজ্রুকঠিন। পরেব জন্য _পরার্থে। 

এন কখান্র প্রক্ষা্শ ঠ অন্ুকরণের যোগয--অন্করণীয় । আবও 
দুণর্ম--দর্শমতর | 

হিলম্পিক্টীর্থখে প্রন্জোগ 2 কীদির! ভাসাইয়! ফেলেন-+এখানে কাঁদিয়া 
ভাগানোশর অর্থ অতিরিক্ত অশ্রবধণ করা। 

বক্ষস্তকলে গঙ্গা বহমান।--এখানে গঙ্গা ল অশ্রনা বা । 


নিদেশ্পান্মুলাক্ে লান্ষ্যেল সজিবতন্নি £ বিদ্যাসাগর যে 
সামর্থ ও আত্মনির্তরশক্তি লইয়া "জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধ্ধারণ বাঙালীর 
চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না (জটিল)-_-সাধারণ বাঙালার চরিত্রে বিদ্যাসাগরের 
সহজাত সামর্থ ও আত্মনির্ভরশক্তির তুলনা মিলে ন। (সবল)। 

বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিবল ( অস্তিবাচক )--বাডালীর মধ্যে 

এমন দৃষ্টান্ত প্ররুতই 'প্রচুর নহে ( নেতিবাচক )। 

বালবিধবার দুঃখ-দর্শনে তাহার হৃদয় বিগলিত হইল-_বালবিপবার দুখে 
দর্শন তীহাঁর হৃদয় বিগলিত কুরিল ( “ুঃখ-দর্শন”কে কতৃপদে পরিবন্তিত 
করিয়া )--বালোই যাহার বিধবা হইয়াছে, তাহাদের দ্ুঃখ-দর্শনে তীহার হৃদয় 
বিগলিত হইল ( জটিল )। 

দেশাচারের দাঁরুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই (নেতিবাচক )-- 
তাহা রোধ করা দেশাচারের দারুণ বাধের সাধ্যাতীত হইয়াছিল 
'( অস্তিবোধক )। 

ক্যাক্বলপগতজ্ত ীব্বর51 : অণুবীক্ষণ ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ )-- 
সমাস ভষ্টব্য। লক্ষণীয় যে উপপদ-তৎপুরুষের ব্যাসবাক্যে সাধারণতঃ শেষ 
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পদটি “থে” বা 'যাভা” (ক্ষেত্রবিশেষে বহুব্চনও হইতে পারে) অর্থাৎ প্রথমীস্ত 
হইলেও, এখানে শেষ পদ তৃতীয়ান্থ ('ইভার দ্বারা )। “নামে অন্যয়যোগে 
শূন্য বা ১ম নিভক্তি। 

প্ডাপ্সমান-__প্ররুতি-প্রভায় রইন্য। নামধাতৃভাত বিশেষণের উদাহরণ । 

হীক্্য-বচিলল1 অহোরাত্র ১ অহোরাত্র বিন্দু বিন্দু করিয়া জল পড়িতে 
থাকিনে কঠিন পাধীণেরও ক্ষয় হয়। 

অব্যাহত £ বার্ধকোণ্ড তীহার খৌবনৌচিত শান্তি অব্যাহত আছে। 

নিশ্রভ £ “হত্ব যদি অসংখ গ্রন্থিসংঘুক্ত জীর্ণান্ব-পরিহিত রহে, ইন্দ্রের 
ইন্দ্রতও সেখানে লজ্জায় শিশ্প্রভ হব।' 

আত্যন্তিক £ মুডভা ঘে বিগহ আনে তাহা আত্যন্থিক। 

কুলশীল £ যাভার কুণশীন জান নাই এমন লোককে বাড়ীতে স্থান দেওয়া 
বিপজ্জনক । 

লীন £ জীবাত্মা পরিণামে পরমাত্মীত় লীন হইয়া যাষ। 

ধৈধচাতি £ এত নিধাতনেও যাহার ধৈধচ্যুতি ঘটে না, সে হয় অশীল্ষ, 
না হয় দেবতা । 


ভৰ্ত 
দীনেশচন্দ্র সেন 


লেশ্খক-পলিচিস্তা পাঠাপুগুকের পেরিচয়পঞ্জী” দেখ । 

উতুততন শু নামল আীলৌচ্যমীন প্রবন্ধটর উৎস লেখকের 
রামায়ণী কথা”শীর্নক গ্রন্থ । মুল প্রবন্ধাট দীধঘতর ৷ মধ্যশিক্ষা-পর্বদের সংকলনে' 
উহার কোন কোন অ”শ পরিত্যক্ত হইরাছে। 

এই প্রবন্ধে লেখক ভীবতের জীবনকথা ও চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন | 
পরম ধাসিক এই রাজকুমার সকলের নিকট কিরূপ অন্তায় উক্তি, আচরণ ও 
সন্দেহ সহ করিয়াছেন-£+বিনা দৌষে তাহার পুত জীবন কিরূপে বিভন্বনায় ভরিয়া 
উঠ্িম্নাছিল-_ভাহার বিবরণ এখানে মর্মম্প্র্ণ ভাষায় বর্ধিত হইয়াছে । পিতার; 


ভরত ৫১৩ 


সৃত্যুশৌকের মধ্যে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন হইতে রামের দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ধান্তে 
পুনরাগমন পর্যস্ত কাহুনীর মধ্যে ভরতের জীবন তথা রূপায়িত হুইয়াছে। 
ইহাতে প্রকৃতির বর্ণনা আছে, কাহিনী আছে, আবার চরিত্রসন্বন্ধে একটু 
আলোচনাও আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মুখ্যভাবে আছে ভরতচরিত্রের প্রতি 
লেখকের প্রগাঁঢ শ্রদ্ধা । ভরতই প্রবন্ধটির ভাবোচ্ছবান ও আলোচনার লক্ষ্য। 
এইজন্যই ইহার শিরোনাম “ভরত' হইয়াছে । 


সম্মাললোচিন্না দীনেশচন্দ্রের 'রাঁমাদনী কথা"র প্রবন্ধগুল সমালোচনা- 
গ্রবন্ধ বলিয়াই স্বীকৃত। কিনব ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, এখানে লেখকের 
দৃষ্টিভবী নিছক সাহিতিক নহে । রামায়ণ মহাকাব্য সন্দেহ নাই । কিন্ত 
বামাদি চরিত্র ভারতবাঁসীর পক্ষে এতিহাসিক মর্ধদাসম্পন্ন। স্বতরাং টেৈতকি 
মানেই তাহাদের বিচার সঙ্গত। দীনেশবাবু তাই সাহিত্যসমালোচনার 
মানদণ্ডে ভরতের ( অন্তান্তী চরিত্রেরও ) আলোচন। করেন নাই । ভারতের 
শাশ্বত নীতির আদর্শে তাহার ম.হমা কীর্তন করিয়াছেন । 


এই কারণে বিপ্লেষণ অপেক্ষা বর্ণনাই আলোচ্যমান প্রবন্ধে মুখাস্থান 
অধিকার করিয়াছে । ভরতের বিড়ন্বিত জীবনকথা টি হয়তো যুক্তিদ্বার1 আরও 
সহজে এমাণ করা যাঁইত, কিন্তু তাহার অপুধ আলেখ্যটি সে-পথে জদয়ের গভীরে 
জীবস্তভাবে অঙ্কিত করা যাইত ন1। বিবরণ পঙ্থায় দীনেশবাবু তাই যাহ। সৃষ্টি 
করিয়া তুলিয়াছেন তাহার আবেদন মস্তিক্ষে নহে, মর্মে । 


রবীজ্রনাথের ভাবায় দীনেশচন্দ্র “কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়। 
-*আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাপন করিয়াছেন।” কবির মতে “এইরূপ 
পুজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই"-প্রকৃত সমালোচনা-__এই উপায়েই এক হৃদয়ের 
ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হ7।” অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও 
তক্তি আছে, সেখানে পুজাকারকের ভক্তির হিল্লোল তরঙ্গ জাগাটয়া 
তোলে । | | 


দশরখের মৃত্যুর পর হইতেই চতুর্দশ বৎসর বনবাসান্তে রামের এত্যাবর্তন 
পর্যস্ত কাহিনীটিরই মধ্যে লেখক ভরতচরিব্রটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহার 
মধ্যে হতশ্রী অযোধ্যার বর্ণনা, মাতা ও বিমাতাদের সগগিধানে শোকবিধুর 
ভরতের বিবরণ গরভতি কয়েকটি দৃশ্যে লেখকের অপূর্ব চিএক্ষমতা পরিস্ফুট 
বিষয়বন্তর সহিত আপনাকে মিলাইঃ দিবার একট! সহজ প্রবণতা ষে লেখকের 
আছে--এগুলি তাহাই প্রমাণ করে। 

উট গন্ভ--৩৩ 
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প্রবন্ধটির ভাষ। প্রাঞ্জল ও বেগবতী। রামায়ণের অনবস্থ রূপ রস সংসীত 
লেখকচিত্তে যে কাব্যরন সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহারই মধুস্বাদ আলোচ্যমান 
প্রবস্কটিকে পরম উপভোগ্য কবরয়া তুলিয়াছে। মূল রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবিভ 
বলিয়া প্রবন্ধটিকে ঠ016551071500 আ1পেচন। বল। যাইতে পারে অর্থাৎ 
রামায়ণ লেখকচিত্তে যে একটি সামগ্রিক আনন্দবোধ জাগাইয়৷ তুলিয়াছে, 
প্রবন্ধটি কতকট' তাহারই ব্যঞ্জনাময়ী মৃতি। 


ডহক্ষিগুস্লাক্র-ষে ভরতকে দশরথ রামচদ্দের চেয়ে অধিকতর ধামিক 
বলিয়। মনে করতেন, সেই দাশীল রাজকুমার পিতার নিকটও অবিচার 
পাইয়াছছেন। তাহার মতে। নির্দোষচরি _ শুধু নির্দোষ কেন, রামায়ণকাব্যের 
একমাঁর আদর্শ চরত্রের ভাগ্ো যে সীমাহীন বিড়হ্বন। ঘটিয়াছিল, তাহা সত্যই 
দুঃখের বিষয়। রামের বনগমনের পর প্রজাগণ তাহার প্রতি অন্তায় কটাক্ষ 
ক'রয়া মহাশঙ্কায় নিজেদেরকে ঘাতকের সম্মুখে রঙ্জনদ্ধ পশুর সহিত তুলনা 
ঝরিযাটিল। যে রামচন্র ভরতকে নিজপ্রাণের চেয়ে প্রিৎতর মনে ক'রতেন, 
তিনিও দুই একটি সন্দেহবাণ নিক্ষেপ করিয়া ভরতের প্রতি অবিচার 
ক'রয়াছেন। ভরতের সম্মুখে সীতাকে স্বামীর প্রশংসা করিতে তিনি নিষেধ 
করিয়াছিলেন, কারণ সম্পন্ন পুরুষের । পরের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাদেন ন]1 


ভরত মাতুলালয়ে খাকিতে থা'কতেই দশরথ রামচন্দ্রের অভিষেকক্রিয়। 
সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়। ভরতের প্রতি ষে অন্তায় সন্দেহ প্রকাশ 
ক.রযাহিলেন, তাহা অমাজনীয়। রাম ৬রতের চ।(রত্রমাহাত্্য ভালোভাবে 
বুঝিয়াও, বনবাদের শেষে ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে হঙ্ছমানকে অরতের নিকট 
পাঠ[ইয়াছিল্নন ত,হার আগমনের সংখাদে ভ্রাতার মনোভাব (করূপ হদ্র তাহাই 
লক্ষ্য করিবার জন্ট। মন্পূর্ণ নিরপরাশের প্রতি এই দণ্ডের মার্জনা নাই। 
কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া 'আনিষা কটুবাক্য শুনাইয়াছেন। সসৈষ্তে রামচন্দ্রকে 
বনবাস হইতে ফিরাইয়া আনিতে গিয়া ভরত নিষাদ।ধিপতি গ্রহকের সন্দে- 
ভাজন হইয়াছেন, এমনকি সবজ্ঞ খষি ভরদ্বাজও প্রথমে তাহাকে দেখিক্ 
জানিতে চা.হয়াছিলেন নিষ্পাপ রামচন্দ্রের প্রতি তাহার কোনো অনৎ অভিপ্রায় 
আছে কিন] । 


ভরতকে যখন আমরা প্রথম দেখি, তখন তাহার মুখচ্ছবি বিষাদকালিমাঞজ 
মলিন। ছুংস্বপ্র দেখিয়া সন্তোনিত্রোশ্িত কুমারের মন অমোধ্যার অজ্ঞাত 


ভরত ৫১৫ 


ধিপদের আশঙ্কায় ভারাক্কান্ত। এমন সময় তাহাকে লইগা যাইবার জন্ত 
অযোধ্যা হইতে দূত আ.সল। সকলের কুশল প্রশ্ন কাঁরলে দৃশ্গণও দ্র্থক 
কথায় কটাক্ষ করিয়। তাহাকে বলিল, বাহাদের কুশল তাহার কাম) তাহারা 
কুশলেই আছেন। ভরত ইহার মর্ম না বুঝিলেও, রাির হঃস্বপ্ন আর দূতগণের 
ব্যগ্রতা ভাহাকে নিতান্ত ছুশ্চিন্ত গ্রস্ত কারয়। দিল । 


ভরত 'অযোধ্যায় ফিরিতে'ছলেন। কিন্ত নিস্তব্ধ নগরীর শ্রীহীন রূপ, 
জনহীন রাজপথ, অরণ্যের রুক্ষ ভয়াবহত। লঙ্টয়। যেন তাহাকে নিদ্রপ করিতে 
লাগিল। সত্যই অযোধ্যার শ্রী অস্তহিত হইয়াছে । মহর'্জ দশরথ পুত্র- 
শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; অ-ভষেকের পুবে জোঠ রাজকুমার রামচন্দ্র বনে 
গিয়াছেন ; ত্যক্তভূষণা রাজবধূ সীতা আর দীর্ঘবাঞ শ্বর্ণপা'স্ত লক্ষ্মণ তাহার 
অন্রগমন করিয়াছেন ; সমস্ত নগরী দেবপ্রত্িম এই 'তনজনের শোকে অশ্রু 
ধারায় ঘেন ম্লান করিতেছে । এই মহাশোকপুরীতে একমাত্র সগ্ভোব্ধবা 
ঠকেয়ী পুত্রের ভবি্তৎ সমৃদ্ধির স্খব্বপ্ধে বিভোর । 


ভরত মাতার মুখে পিতার মৃতুঠুর সংবাদ পাই. গভীর শোকে 

হুইয়! পড়িলেন এবং পিতার শ্রেহময় স্পর্শের কথা স্মরণ কিয়া বিলাপ ক রতে 
লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার নিবাসনেক্জ, কথা শুশিয়া গ্ষণেকের জন্ত 
তিনি হতবাক্‌ হইয়া গেলেন। কৈকেয়ী আশ; ক রয়াহিলেন, পুত্র ঠাহার 
সকল কার্কলাপ সমর্থন করিয়া প্রীতিপ্রকাশ করিতেন । কিছ ধর্মপ্রাণ ভক্ত 
মাতার অভিসন্ধি ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিয়৷ তীব্র ভাষায় তাহ!কে ভত্'সনা 
করিলেন। অশ্বপতির বংশে রাক্ষনী তিনি-_-নরকেও তাহার স্থান হইবে না। 
ভরতের কষ্ঠস্বর শুনিয়৷ কৌশল্যা স্থমিপ্রাকে দিয়া ডাকাইয়া' কটংক্তিবাণে 
ত্ান্াকে বিদ্ধ করিলেন । কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপরাধ ভরত জোষ্ঠমাভাকে কেবল 
এই কথাই বুঝাইবার চে! করিলেন যে, এই দ্বণ্য বড় যন্ত্রের !বন্দুবিনর্গও তিনি 
জানিতেন না। শোকে, উত্তেজনায়, আত্মধিক্কারে তিনি একেবারে সংজ্ঞ হীন 
হুইয়। পড়িলেন। 


শেঁকবিহ্বল জড়বৎ ভরত বশিষ্ঠের চেষ্টায় কোনোগুকারে পিতার গুধ্ব- 
তিক কার্ধ সম্পন্ন করিলেন। প্রভাভে বন্দিগণের স্তবগান শুনিয়া তিনি 
পাগলের মতো তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন । শ্রাদ্ধশাস্তির পর মন্্রগণ 
রাঁজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি রামকে ফিব্বাইয়া আনিবার 


৫১৬ ০ গং পাঠ-সংকলন 


ব্যক্ত করিলেন। বিফল হইলে তিনি নিজেই চতুর্টশ বৎসরের জন্য বনবাসী 
হইবেন | অযোধ্যার সকল নরনারীকে সঙ্গে লইয়া ভরত চলিলেন জ্যেষ্ভ্রাতাকে . 
ফিরাই”। আনিতে । নিষাদাধিপতি গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াও পরে ভরতের 
প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন ৷ ইন্গুদীমূলে রামের তৃণশব্যা আর সীতার 
উত্তরী,-প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণকণ৷ দেখিয়া শৌকে অধীর ভরত সংজ্ঞা হারাইলেন। 
প্রাসাদবাসী চিরত্ুখাভ্যন্ত রামচন্দ্র ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন, আর কোন্‌ 
প্রাণে তিনি রাজবেশ পরিধান করিবেন? ভোগবিলাস সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া 
তিনি সন্নযাসীর জীবন, যাপন করিবেন । 


জটাবন্কণধারী ভরত ভরদ্বাজ খ'ষর আশ্রমে গিয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান 
করিলেন। খধিও তাহার প্রত অন্তা॥ সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন | পরে 
হারই নির্দেশে ভরত চি্নকূটে চললেন । খধিবর রাণীদিগের পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ক্রমে কৌশল্যা ও স্ুমিত্রার পরিচয় দিয়া অবশেষে 
নিজ মাঁতাকে দেখাইয়! বণিলেন-_ এই পাতঘাতিনী রাজ)কামুকাই সকল 
অন্যের মূল। অস্রপূর্ণ নয়নে ভরত মাতার প্রতি একবার অগ্রিদৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেন। 


চিত্রকূটে রামচন্দ্র দর্শন পাইয়া ভরত অগ্রজের ছর্দশায় শিশুর মতো 
কাঁদিয়া উঠিলেন। আজ তাহারই জন্ রামচন্দ্রকে রাজ্যন্থুখ ত্যাগ করিয়া এই 
অসহনীয় ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে । ধিক্‌ তাহার জীবনে ! 


চিত্রকুটের তপস্থিবেশী রাঁম-বতের মিলনদৃশ্যটি বড় করুণ। শুফমুখ 
জটাজুটধারী কৃশাঙ্ ভ্রাতাকে রামচন্দ্র অতিকষ্টে চিনিতে পারিস্বা পদতল 
হইতে উঠাইলেন এবং বনে আমিবার, উদ্দেশ জানিতে চাহিলেন ; ভরত 
অগ্রজের চরণম্পর্শ করিয়। বার বার তাহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া! যাইতে 
অন্নরোধ করিলেন । কিন্তু রাম 1ফরিবেন না। অবশেষ ভরত অনশন অবলম্বন 
কারয়া রামচন্দ্রের কুটীরদ্বারে পড়িয়া রহিলেন । রাঁমচজ্জ তখন তাহাকে 
উঠাইয়া নিজের পাদুকা প্রদান করিলেন; ভরত এই পাছুক! নিজ মস্তকে. 
স্কাপন করিয়া! বলিলেন, --চতুর্দশ বৎসরের জন্ঠ এই পাছুকাঁঘ রাজাভার নিবেদন 
করিখ তিনি রামচন্দ্রের আগমনগ্রতীক্ষায় থাকিবেন। কিন্তু এই সময়ের শেষে 
অগ্রজকে না দেখিলে তিনি অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিবেন । রামের পাদুকা 
রাজমুকুটের স্তায় ভরতকে অপূর্ব রাজশ্রী প্রদান করিল! রামহী'ন অযোধ্যায় 
না ফিরিয়া তিনি নিকটবর্ত নন্দিগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিলেন । রাজধানী 


ভরত ৫১৭ 


তে নয়--ঝধির আশ্রম | সন্ন্যাসিবেশী রাজার দেখাদেখি মন্ত্রিগণও মহার্থ বেশ 
ত্যাগ করিয়: কাষায়বস্ত্র পরিধান করিলেন । ত্রত অনশনে কশতহ ত্যাগী 
রাজকুমার রামচচ্ছের পাদুকার উপর ছত্রধারণ করিয়৷ চতুর্দশ বৎসর যোগ্যতার 
সহিত রাজ্যপালন করিয়াছিলেন রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে ভরত স্বহস্তে 
ভ্রাতাকে পাদুকা পরাইয়া দিয়া! রাঁজাভার ও দশগুণ-বধিত রাজকোষ প্রত্যর্পণ 
করিয়] কৃতার্থ হইলেন । 


রামায়ণে একমাত্র ভরতের চরত্রই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
সীতা, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র, কৌশল্য।-সকলের চরিত্রেই অল্পাধিক ঞ্র্টি লক্ষ কর! 
যায়, কিন্ত ভরত-চরিত্র ক্রাটলেশহীন নিখুত অনবগ্ভ। এহ রাজধির অন্থপম 
চিত্র রাম|য়ণে অপূর্ব শুচিতার সৌন্দর্য সমাবেশ ক'রয়াছে । দশরথ যে ও হাকে 
রামের চেয়েও বেশী ধামিক মনে করিতেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত। এইরূপ 
সুপুরের জননী হওখায় কৈকেয়ীর সহ দোষও আমরা ক্ষমা কারতে পারি। 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 


তম. ১। কৈকেয়ী-দশরথের মধ্যম পন্থী ভরতজননী । ধর্মতো বলবস্তরম্‌ 
-ধমের দিক্‌ দিয়া অধিক শ'ভ্রশালী অথাৎ ম।দকতর ধর্নপরায়ণ । পিলক্ষণরূপ 
খুবই ভাপোভাবে। ত্যাজাপুত্র -পৈতৃক সম্পত্ত হইতে বঞ্চত পুর। 
ওধবদৈহিক কার্য -উধ্ব দেহসস্বস্বীয় ক্রিধা, মুতের উদ্দেশ্যে কর্মশায় কার্ধ। 
বিড়ম্বর্না--অবাঁ ছত ক্লেশভোগ | বাগ.বিতশ্ডা তর্কবিভর্ক। অন্তায় কটাক্ষপাত 
_অন্তায়ভাবে দোষারোপ । পেৌঁনিক ঘাতক, পশুহন্তা, কসাই । নতাস্ত 
আত্মীয়গণ __মাতা', ভ্রাতা প্রভৃতি পরমাত্রীয়গণ। লাঞ্চণা-_অপমান। মম 
প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ__ আমার প্রাণ অপেক্ষাও (প্রয়। খদ্ধিধুক্ত পুরুষের 1--উন্নতি- 
প্রা্ত লোকেরা, সম্পন্ন মানুষেরা । ঞনিযুক্ত পুরুষের।-' "ভালোবাসেন 
না__ বাহার] উন্নতি লাভ করেন, নিজেদের সম্বন্ধে তাহাদের মনে একটা 
গবের সঞ্চার হয় বলিয়া পরের প্রশংস। তাহারা সহা ক্িতে পারেন না। 
রামাভিষেকের উদ্যোগের সময়ে__বাঁমকে যৌবরাজো অভিষিক্ত করিধার জন্ত 
আয়োজন করিবার কালে । মাতুলালয়ে--মাঁমার বাড়িতে । ভরতের মাতুলালয় 
কেকয়রাজ্যে । বিচলিত হইতে-_ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া যাইতে। ইক্ষকুবংশে_ 
স্কর্ধবংশীয় প্রথম নরপ:ত ইক্ষাকুর বংশ | দশরথ ইক্ষ।াকুর বংশধর । পুরাণ- 
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কাহিনী-অন্রসারে হাচিবাত্র সময় মন্র নাসিকা হইতে ইক্ষকুর জন্ম হয়। 
এমত অবস্থায় ধামিকাগ্রগণ্য ভরতের ইত্যাদি_-বংশের প্রথা অনুসাহে 
অযোধ্যার সংহাসন জো বলিয়া রামচদ্দ্েরই প্রাপ্য, ভরতের তাহাতে কোনো 
অধকার বা দা'ব থাকিতে পারে না। তাহা সত্বেও দশরথ ভরত- সম্বন্ধে 
এইরূপ সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া ঘোরতর অন্তায় করিয়াছেন । ধামিকা গ্রগণ্য-_- 
ধামিকদের মণ্যে প্রথমেই নাম করিবার যোগ্য, ধামিকশ্রেষ্ঠ। ভরদ্াজাশ্রম-__ 
মহষি ভরদ্বাজের অ.শ্রম ছিল গণ্গী-যগুনার সংগমস্থলে অবস্থিত । প্রত্যাগমন- 
সংবাদ--ফিরিশার খবর । বিকৃতি-পররণর্তন। আমার প্রত্যাগ্রমন-সংবাদ 
শুনিয়া-...-.লক্ষ্য করিও-_রামের অবর্তম।নে তরত রাজ্য চালাইতেছেন। 
রামের ফি'রয়া আসার সংবাদ শু নয়' তাহার মুখে যদি অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য 
করা যায় তবে বুঝিতে হইবে তিনি নিজেই রাজ্যাভিলাষী, রামের আগমন 
তাহার অনভিপ্লেত।  একাস্ত অম।র্জনীয় ক্ষমার একেবারে অযোগ্য । 
নিরপরাধের দও--নির্দোষের শাস্তি । 


তল. ২ । বরণে স্থচকা পিদ্ধ কিলে-- ফোড়ায় ছু'চ ফুটাইলে । টবচক্ে 
পড়িয়া-দৈণনিদিষ্ট ঘটনার আবর্তে পড়িয়া | বাহিনী- টসশ্ঠদল । নিষাদা- 
খিপতি গুঙক_ রামচন্ত্রের সখা চণ্ডালরাজ। ভাগীরধীতীরে শৃবেরপুরে 
ইহার আবান ছিপ । বামচঞ্্র বনে যাকঈবার সময় ইহার আতিথ্যন্বীকার করিয়া 
ছিলেন। লগুড পারণপুনক--লাতি লইয়া । সেই নিষ্পাপ রাজপুত্র-রামচঞ্জ । 
কোনো পাপ অভিগ্রায়--কোনে! অন্ৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ রামচচ্দের অযোধ্যা 
প্রতাগমনে সসৈন্ঠে বাধাদ!ন। কবিগুরু-__আদিকপি বাজ্ীক। অধুস্দর্ম 
তাহাকে “কবিগুরু? বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন £ “নমি আমি, কবিগুরু, তব 
পদানুজে”। য্*নিকা উ.ন্তলন করেন পর্দা তুশিয়া ধরেন। ভরতের 
চিত্রটি যেন এশ্কাল যব্নিকার অন্তরালে হিল, তাহার বর্ণনা আরম হইলে 
ষযবনিক৷ সরয়া যাও য় লোকে তাহাকে দেখিতে পাইল । বিষগ্রতাপূর্ণ_ 
বিষাদে ভরা, বিষাদের কালিমাচিহ্িত। গ্রমোদের জন্য--আনন্দবিধানের 
উদ্দেশ্যে । ভারাক্রাস্ত--দুশ্চিস্তাঃস্ত। অযোধ্যার বিষম বিপদের পুর্বভাস 
ইত্যাদি__হয়তো৷ অযোধার কোনো অনিশ্চিত ঘোর বিপদের সম্ভাবনা পুর্ব 
হইতেই অনুমান করিয়া! তাহার মন বিষাদের ভারে প্রপী ডঠ হইয়াছে । 
অনেক সময় পূর্ব-ইজিত ভবিষ্ুৎ বিপদের স্ুচন] করে। তুলনীয় £ “03029108 
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ভাষায়। ছ্যার্থব্যঞক-__হুইগ্রকার অর্থ গ্রকাশ করিতে পারে এইরূপ । কুশলাস্তে 
মহাবাহে! ইত্যাদি হে দীর্ঘবাহে ] আপনি বাহাদের কুশল কামনা করেন 
তাহারা কুশলেই আছেন । ইহাই সাধারণ অর্থ । ইহার মধো গ্রচ্ছন্ন ইঙ্ছি ৩- 
ট্‌কু এই যে ভরত কৈকেয়ী প্রভৃতির কুশল কামনা করেন, তাহার] ভালোই 
আছেন ? কিন্ত রাম প্রভৃতির কুশল তাহার কাম্য নয়। গত রাজ্রের দুংস্বপ্ল 
ইত্যাদি__দূতমুখে যে কুশলসংবাদ তিনি শুনিলেন, তাহার সঠিক মর্ম 
না বুঝিলেও, আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। কিছু একটা অমঙ্গল যদি নাই 
ধটিয়া থাকিবে তবে তিনি ছঃস্বপ্র্ট বা দেখিবেন কেন" অ'র দৃতগণই বা 
তাহাকে অযোধ্যা ফিরাইয়া লইতে বাগ হইবে কেন? কিন্তকি দে অমঙ্গল 
তাহা স্থির করিতে না] পারিয়। তিনি মহাসমস্য।য় পড়িলেন ॥। এই ছুই ঘটনা-_- 
চম্বপ্ন এবং দূতগণের ব্যস্ত, | দুশ্চিন্তার স্থতে গঁধিয়া_-একই দুশ্চিন্তার 
বিবয়ীভূত করিয়া। 


তম. ৩ । কাস্তার-__দুর্গম পথ, দুপ্রবেশ্য অরণ্য । চিরশ্রুত তুমুল শন 
সর্বদাই যে বিষম কোলাহল শুনিতে পাওর়। যায়; অবিরাম কোপাহল। 
কার্ধশতে-প্রবাহিত নরনারী--দৈনন্দিন কর্মে ব্যস্ত নরনারী | হুলহলাশন্ম,_ 
কোলাহল, কর্মব্যস্ততার শব্দ । প্রমোদোগ্ঠান -বাগানবাড়ি। জল-নিমেকে-_- 
জলের দ্বারা ভিজাউয়।। অসংযঙকবাট -উন্মক্তদ্বার। এ তেন অ.ষধ্যার 
অরণ্য _অযোধ্যা যেন অরণ্যে প রণত হইয়াঙঠে, অরণ্যের নিস্তব্ধতা ও কদধত] 
আসিয়া অযোধ্যাকে গ্রাস করিয়াছে । অন্তহিত-_লুপ্ট। চাদের হাট ভাঙয়। 
গিয়াছে _ অযোধ্যার সে পূর্বতন শোভাসৌন্র্য আর নাই। 


অস. | ভ্ত্রিলোকবিশ্রুঃতকীতি-_ত্রিভূবনে বাছার যশ বিস্তৃত হইয়ান্ে। 
অভিষেক-উৎসবে দীক্ষত--অভিষিক্ত হইবার জন্ত শান্সীয় সংস্কার প্রাপ্ত । 
বিথিশাপে অভিশপ্ত হইয়া-_ভগবানের শাপের ফলে। রামচগ্ছের প্রৃতি 
ভগবানের অভিশাপ ছিল না বটে, কি দশরথের প্রন অন্বমুনির অভিশাপ 
ছিল যে তিনি পুত্রশোকে প্রাণ হারাইবেন। এখানে দশরখের শাপের ই জত 
আছে বলিয়াই মনে হয়। বলয় ক্কণকেমুর-- বালা, কাকন ও অঙ্গদ। তিনটিই 
হাতের অলঙ্কার । অযোধ্যার রাজবধৃ-_ অযোধ্যারাজের পুত্রবধূ সীতা । আর্ত 
ও অুবৃভ__দীর্ঘ ও সুডৌল । অঙ্গদ-_বাজু। নুব্ণচ্ছবি__ স্বর্ণকাস্তি। ভাতা 
ও ভ্রাতৃবধূর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন বনাম ও সীতার অনুগমন 
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করিয়াছেন । উৎস--এখানে স্রোত অর্থে ব্যবহৃত। পণ্যগৃহ-- দৌকান। 
রাজপথ পরিত্যক্ত রাজপথে লোকজন চলাফেরা বন্ধ করিয়াছে । ম্ুমন্ত্র-_ 
অযোদ্যারাজের মন্ত্রী ও সারথি । 


তস. ০-২৬। সগ্টোবিধব।_-ল্পকাল পূবেই যে নারীর স্বামীর মৃত্যু 
হইয়াছে । পঠিঘাতিনী--স্বামিহন্ত্রী। টৈকেয়ীই রামকে নির্বাসত করিয়া 
পরোক্ষভাবে দশরথের মৃত্যু ঘটাইদাছিলেন ৷ সর্জজীবের যে গতি--সকল 
প্রাণীই যে অণস্থা এক'দন-না-একদিন প্রাপ্ত হইবে 'অর্থাৎ মৃত্যু । পরশুচ্ছিন্ন 
বনবৃক্ষের গ্ঠায় কুঠারের দ্বারা কাটা বঙ্গ গাছের মতো। অক্রিষ্টকর্মী _ 
অক্লান্ভাবে কর্মশীল। ভ্তশ্তিত_হতবুদ্ধি, শিরাক। রাজশ্রী-ক'মনায়-_ 
রাজ)সম্পদ্‌ পাইবার আকাজ্ফায়। পুত্রের প্রীতি উত্পাদনের প্রতীক্ষায়-_ 
সকল শুনিয়া ভরত প্রীত হইবেন এবং তাহা 'প্রকাশ করবেন ইহার অপেক্ষায় । 


তব. এ) তাহার মহাছুর্গতি স্মরণ করিয়া-তিনি যে ঘোর বিপদে 
পড়িয়াছলেন তাহার কথা চিন্তা করিয়া । অশ্বপতি- কেকয়রাঁজ, কৈকেয়ীর 
পিতা । ধর্মবৎসল-_ধর্মপরাধণ, ধর্ম ধাহার নিকট একান্ত আদরণীয়। স্মমিব্রা_ 
দশরখের কনিা পত্রী, লক্ষ্মণ ও শক্রদ্ধের মাতা । কশালী-__তন্ুদেহ।। নিষ্চণক 
_শত্রশৃন্ | মর্মবিদ্ধ-মর্মাহত। বিন্ুবিসর্গও--সামান্ত অংশও । নিজের 
প্রতি অজ অভিসম্পাত বৃষ্টি ইত্যাদি--নজেকে বার বার দিককার দিতে 
লাগিলেন । ভরত মনে করলেন, তাহার মাতা যখন তাহার মঙ্গলেরই জন্য 
এই অঘটন ঘটাইয়াছেন, তখন মাতার অপরাধ হ২৫৩| ঠাহাকেও কলঙ্কিত 
করিয়াছে । করুণাময়ী অশ্ব স্বেহশীলা জননী । 


তব. ৮-১১। ওদাসীন্য--উদাসীনতা, সকল বিষষে স্পৃহা ও মনোযোগের 
অভাব। বশিষ্ঠ_দশরথের কুলগুরু। তাড়না করিতে করিতে-_বার বার 
কর্তণ্য সম্বন্ধে চেতন করিতে করিতে । শোক্হ্বিপতায়-শোকে অভিভূত 
হওয়ার জন্ত ৷ চেষ্টাশৃন্ত--নি ক্রুয়। বন্দিগণ_স্থতিপাঠকগণ। রাজমৃত্যর 
চতুর্দশ দিবসে-দশরথ মরিবার চৌদ্দদিনের দিন অর্থাৎ তাহার শ্রাদ্ধশাস্তি শেষ 
হইলে । শক্রুপ্র মন্থরাক মারিতে গেলে-__কুজ্জপৃষ্ঠ! দাসী মগ্থরার প্ররোচনায় 
টককেশী স্বামীর নিকট ভরতের জন্ত রাঁজ্য চাহিয়াছিলেন | শক্রদ্ব ইহা জানিতে 
পারিয়া মন্থরাকে উপযুক্ত শান্তি দিতে ুটিয়াছিলেন এবং €ককেয়ীকেও কটুক্তি 
করিখার ইচ্ছা তাহার ছিল। কিন্তু ভরত তাহাকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত 


করেন। 


ভরত ৫২১ 


তন. ১২। শৃজবের-পুরীতে _নিষাদা ধিপতি গুহকের ভাগীরীতীরস্থ 
রাজধানীতে । ইন্গুদীমূলে__ইনুদীগাছের তণাঁয়। পূর্বকালে ঝধির ইনুদীফলের 
তৈল ব্যবহার করতেন। বিশালবাহুপীড়নে-- দীর্ঘ ও সুপুষ্ট হস্তের চাপে। 
নিল্সেষিত_দলিত। উত্তরীয় প্রক্ষিপ্ত ব্বর্ণবিন্দু -ওডনায় যে সোনার কাজ 
ছিল তাহারই খসিগা-পড়া ছুই-একটি ছোট টুকর।। মৌনী হইয়া! - নীরবে, 
নির্বাক্‌ হইয়া । “মৌন হই”া' ভূল হইলেও বন্ুপ্রচ'লত। সংজ্ঞাশূন্য--অচেতন । 
চিরান্ুরঞ্জিত_সর্বদা শোভিত । শুক-টিনাপার্ী। বিহারভূমি লীলাক্ষেত্র ৷ 
গীতবা।দত্রশন্দে -গানণাজনার শবে । কারুকার্ষের আদর্শ --কারুকাধখচিত 
আন|। কাঞ্চনভিত্তিসমুহের দ্বার মুরক্ষিত--সোনার ফ্রেম দিয়া 
বাধানো। গৃহপতি--ঘরের মালিক, গৃহের অধিকারী । আমি কোন মুখে 
রাজ-পরিচ্ছদ ইত্যাদি রাজ্য যাহার প্রাপ্য সেই রামচন্দ্র যখন পথের 
ভিখারীর মতো জীবন যাপন করিতেছেন, তখন আ।ম কোন্‌ লঙ্জাব রাজবেশে 
সজ্জিত হইব? 


তর ১৩। শোকবিমূঢ়-শোঁকের ফলে জ্ঞানশৃন্ত ৷ চিত্রকুট ব্লামায়ণে 
বণিত পবতবিশেষ, ভরদ্বাজ-আশ্রমের সাড়ে তিন যোজন দক্ষিণে অবস্থত। 
সৌম্যমৃতি-প্রশান্ত-দর্শনা । বিমন1-_অন্যমনক্ক | বনান্তরে-বনের মধ্যে। 
শুকপুষ্প কণিঞার-তরুর ন্তায়--যে কণিকার-ক্ষের ফুলগুলি শুকাইয়। গিয়াছে 
তাহার মতে। | কণিকার-_সৌদাল। অযোঁণ্যার রাজ্লক্ী-_অযোধণরাজের 
সম্পদের অষ্ষ্টান্রী দেবতা । বৃথা-প্রজ্ঞ/মানি শী-_১থা জ্ঞানের অভিম!ণ বাহার 
আছে। রাজ্যকামুকা--রাজ্য লাভ করিবার জন্য অন্থায়গাবে আগ্রহশীলা। 


তন. ১৮-১৫। রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে ইন্ঠাদি- পর্বতের উপর রথ 
আর চলে না, তাই পায়ে হাটিয়া চললেন; দ্বিতীয় কথা, অগ্রজের নিকট 
বিনীতভাবে যাওয়াই অন্থজের উচিত। শোকের জীবস্ত" মৃতি_মুিমান্‌ 
শোকের মতো । দেবোপম-দেবতুল্য। হেমস্ত্র সোনার ছাতা। 
রাজশ্রী-সমুজ্ৰল--রাঁজোচিত সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত।  অঙ্গ-রাগবিরহিত__ 
অঙ্গরাঁগহীন | প্রকৃতিপুঞ্জ-_-প্রজাগণ। লোকগহিত মন্ুয্-সমাজে নিন্দত। 
চীরবাস- জীর্ণবসন, এখানে বস্কলবাস। বিবর্ণ-পা্ুর। কষ্টে চিনিতে 
পারিলেন _ভরতের আকৃতি এতই পরিবতিত হইয়াছে যে সহজে তাহাকে 
চিনিতে পার] যার না। মস্তক ভ্র,ণপ্ুর্বক- মস্তকের আদ্রাণ লইয়া । স্মেছের 
জনকে এইরূপে অভ্যর্থনা করিবার রীতি এখনও প্রচলিত আছে। 


€২২ পুশ 0 পাঁঠ-সংকলন 


তব. ১৬ । বিতগা--তর্কবিতর্ক। কোনোরপে রামকে আনিজে 
না পারিয়া--কৈকেয়ী ' রাজা দশরথকে দিরা যাহা! একবার করাইয়াছেন 
রামচস্ত্র কিছুতেই তাহাপ অগ্তথা করিতে রাজী হইলেন ন।। পিতার 
প্রতিশ্র্তি ভঙ্গ কর! কিছুতেই তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। যে শ্লোকে ভিনি. 
ভাহার এই অটল 'প্রতিজ্ঞ| ব্যন্ু করিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ £ 


“লশ্ীশ্চন্্াদপেনাদ্‌ বা হিমবান্‌ বা হিমং ত্যজেৎ। 
অতীয়াৎ সাগরে বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতৃঃ |” 


জটাতার শোভাম্বিত করিয়া__রুক্ষ জটাজালকে সৌন্দর্যে বিভূষত করিয়া 
ভ্রাতৃুপদ রজ-ভ্রাতার পদধূলিতে। সিংহহীন গুহায়-_গুহার মধ্যে সিংহ 
না থাকিলে যেমন তাহা শ্রীহীন দেখায়, রামের অভাবে অযোধ্যারও সেই 
অবস্থা। নন্দিগ্রাম -অযোধ্যার নিকটস্থ একটি গ্রাম । উহ। রাজধানী 
নহে-_খধষির আশ্রম _রাজ্ধানীতে রাজো চত সকল বস্তরই সমাবেশ থাকে ; 
কিন্ত ভরতের রাজধানীতে তাহাদের একান্তই অভাব । খধির আশ্রমের 
সামান্য ছুইচা'রটি বন্ত ছাড়া সেখানে ভরত আর কিছুই রাখিলেন না। 
তপম্বীর উপযুক্ত জীবন যাপন করিয়া তিনি রাজ্য চালাইতে লাগিলেন । 
মহার্ঘ__বহুমূল্য। কাষ!য়বন্ত্র_কষায়ের দ্বারা রঞ্জত মুনিখষদের প রধেয় 
ঠৈরিক বসন। 


অস. ১৭। চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে সাঁঞ্চত অর্থ ইত্যাদি__ 
ইহাঁতেই বুঝিতে পার। যায় ঘে রাজ্যরায় ভরতের বিলক্ষণ যোগ্যতা ছিল। 
বস্ততঃ, ভরত নিজের শভিহীনতার কথা বলিবা যখন রামচচ্দ্রকে 
বার বার অযোধায় ফিরিতে অনুরোধ ক।রতেছিলেন, তখন রামচন্ত্র 
বলিয়াছিলেন £ 

“ভূশমুত্মহসে তাত রক্ষিতৃৎ পৃথিবীমপি”-_স্মস্ত পৃথিবীরই আধিপত্য 
গ্রহণ করিবার ষে!গাতা তোমার আছে । 

তন. ১৮1 সীতা লক্ষমণকে যে কট,ক্তি করিয়াছিলেন_-পঞ্বটী 
বনে রামচন্দ্র মায়ামগরূপী মারীচের অনুসরণ করিলে মারীচ রামকণ্ঠের অনুকরণে 
না সীতা, হা লক্ষ্মণ? বলিয়া বিলাপ করিয়াছিল। তাহা শুনিয়া সী মনে 
করিলেন, রামচন্দ্র বিপন্ন । তিনি কুটারিরক্ষী লক্ষ্মণকে রামের সাহাধাংর্থ যাইতে 
অনুরোধ করিলে লক্ষ্মণ প্রথঘে ইতস্ততঃ করেন। পরে সীতার কট, ্ত গুনিয়া 
তাহাকে যাইতে হুইগাছিল। এই সুযোগে রাবণ আমিগা সীতাকে হরণ করে ॥ 


ভরত ৫২৩" 


রামচজ্দের বালীবধ-_হুগ্রীবের অগ্রজ বালী রামচন্ত্রের কোনে অনিষ্ট করে 
নাই। কিন্ত স্গ্রীবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ট রামচন্দ্র অন্তায়ভাবে 
বালীকে বধ করেন। লকন্ষাগের কথা অহুনক সম.য় ইত্যাদি--একবার 
ভরতের প্রতি অত্যন্ত ক্রুন্ধ হইয়া লক্ষণ বলিয়াছিলেন-_ “ভরতশ্য বণে দোষং 
নাহং পশ্যামি কঞ্চন”। রুক্ষ-কর্কশ, রূঢ় । ছুবিনীত--উদ্ধত। কোনো 
কোনে। জলজন্ভ ইত্যাদি--মাছ নাকি নিজের ডিম নিজেই খাইয়া ফেলে? 
তুমিও সেইরূপ নিজের সন্তানের সর্বনাশ নিজেই করিয়াছ। খুঁত-_সামান্ত 
ক্রটি ব৷ দোষ। ক্ষযাহ__ক্ষমার যোগ্য । গর্ভধারিণী--জননী। 


ব্যাখ্যা 


(১) জগতে নিরপরাধের দণ্ড......দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল । (অ- ১) 


দীনেশচন্ত্র সেনের আলোচ্যমান মন্তব্যটি তাহার “ভরত, প্রবন্ধের অস্তর্গত। 
ভরতের প্রতি বিশ্বসুদ্ধ সকলের অন্তায়, অবিচার ও সন্দেহের আলোচন। করিয়া 
গেখক আলোচ্যমান, সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । 


এ জগতে কেবল অপরাদীই যে শান্ত পায় এমন নহে-_ আইনের ফাকে 
অনেক নির্দেষ ব্যক্কিও অপরের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকে । রাবণ সীতাহরণ 
করে, সমুদ্রের হয় বন্ধন-_-এ তো৷ আবহমান কালই চলিয়া আপিতেন্কে। কিন্তু 
ভরতের গায় ব্যক্তির দগ্ভোগ বড় একটা দেখা যায় না। কারণ ভরত শুধু 
নিরাপরাধই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্ববদত পরমধামিক। যে ব্যক্তি 
নির্দোষ, প্রমাণাভাবে তাহাকে দোবী বলিয়। ভ্রম হইতে পারে; কিন্ত যে বাক্তি 
নির্দোষ এবং অসংখ্য গুণের আকরন্বরূপ' তাহার পক্ষে প্রমাণাভাৰ কছুতেই 
শাস্তির কারণ হইতে গারে না। তাহাকে দোষী করিতে হইলে প্রমাণ করিয়! 
লইতে হইবে__নতুবা! প্রমাণের অভাবে তাহার দোষহীনতাই প্র তঠ্ঠিত 
থাকবে । ভরতের পক্ষেও এইরূপ হওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্ত ভাগ্যের বিড়ম্বনায় 
তাহার বেলায় এই নিতাস্ত যুক্তিসঙ্গত ব্যাপারটা ঘটে নাই। সকলেই তাহাকে 
অকারণে সন্দেহ করিয়াছে, দোষী করিষ্কাছে এবং এরূপে কৈকেমীর দোষের 
সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে । এইজন্তই 
লেখক সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন যে, ভরতের ন্যায় ধানিক ও নিরপরাধ ব্যক্তির 
শাস্তি অত্যন্ত বিরল ঘটন]। 


৫২৪. ম০পদ্89 0ম পাঠ-সংকলন 


(২) কিন্তু গতরাত্রের দুঃস্প্ল-".-. "একান্ত বিমর্ষ হইলেন। (অ. ২), 

এই অংশটি দীনেশচজ্্র সেনের ভরত, প্রবন্ধের অন্তর্গত। রামের বনগমন 

এবং দশধের ম্বত্যুর পর অযোধ্যার দূতগণ রাজা অশ্বপতির গৃছ হইতে ভরতকে 

ফিরাইয়1! আনিতে গিয্ছেন- সেই সময়ে পিত্রালয়ের দারুণ বিপর্যয়ের 'কালে। 

ছায়া ভরতকে কেমন বিধাদমলিন করিয়া দিয়াছে, আলোচ্যমান অংশে তাহাই 
বণিত হইয়াছে। 


একদিন প্রভাতে ভরত বিগত রাত্রির একট! দুঃন্বপ্রের কথা! ভাবিয়া বড়ই 
বিষণ হইয়া প.ড়য়াছেন । অধোধ্যায় ইতিমধ্যে যে কি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া 
গিয়াছে, ভরত এখনও তাছা জানেন না। মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী রামের 
নিবাসন চাহিয়াছেন এবং শপথবদ্ধ বৃদ্ধ দশরথ পুত্রের বনগমনের পর শোকে 
মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই শোচনী বিপর্ষঘগুলিই যেন দুঃস্বপ্ন ইইয়া ভরতের 
মনে বিষাদের মেঘ ঘনাই- তুলিয়াছে। অথচ অযোধ্যার নঠিক সংখাঁদ এখনও 
তিনি কি জানিতে পরেন নাই। তাই এস্বপ্রের যে কি অর্থ তাহা তিনি 
কিছুতেই বুঝিয়! উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় অযৌধ্যা হইতে দূত 
আ'লল। ভরত ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়। জানতে পা'রলেন যে ধাহাদের কুন 
তাহার কামা তাহার; সকলে কুশলেই আছেন । ভরত বুঝিলেন নাযে ইহ।র 
মধ্যে একটা স্থগ্ম শেষ রহিয়াছে । কৈকেয়ীর পুত্রের যেন নুগ্ধ দশরথ, শ্রারাম 
ব। অন্ত কাহারও কুশল কাম্য হইতে পারে না; ঢককেয়ী ও মন্থর!--ইহারা 
কুশলে থাকিলেই হইল । ভরতের পক্ষে এরূপ কামন|ই সম্ভব, এই ধারণ|ই 
যেন উপরোক্ত উত্তরটি অনুপ্রাণিত ক'র ছে । যেভাবেই হউক, নির্দোষ ভরত 
এই উত্তরের সহজ অথই বুঝিধাছেন, বুঝিয়াছেন মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃগণ 
কুশলেই আছেন । তথাপি দু ত'হাকে ব্যগ্রতাসহকারে . ফিরাইয়া লইতে 
আ[সয়াছে। ইহারই বা কারণ কি? পু্বরাত্রের ছঃস্বপ্নের সহি এই ব্যগ্রতার 
যেন একটা যোগ আছে, উভয়ে মিলিয়া যেন একটা! দারুণ নে স্থচন। 
করিতেছে । ঘটনা ছুইটি ভরতের দুশ্চিন্তা গ্রস্ত মনে নানা শঙ্কা জাগ!ইয়াছে। 
কাজেই তিনি অত্যন্ত (বযাদ-মলিনভাবে অবস্থান করিতেছেন । . 


(৩) সুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন “দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন । (অ. ৩) 
এই অংশটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'ভরত'-শীবক প্রবন্ধের অন্তর্গত । কেকয়রাজ 
'অশ্বপতির. গৃহ হইতে প্রত্যাগমনপথে ভরতের নিকট অযোধ্যার দৃশ্ট 


ভরত ৫২৫ 


কিরূপ হতণ্রী প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই বর্ণনা-প্রসঙ্গেই আলোচ্যমান অংশটি 
'আনিয়াছে | 


« বহু পথ অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার নিকটবর্তা হইলে ভরত দেখিলেন 
নগরীর পুর্বপ্রী একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। নাঁগরিকগ্ণের*কর্মচঞ্চল কোলাহল 
নংই, প্রমোদউগ্ভানসমূহ রিক্ত, শৃন্ত। রাজপথগ্রল মরুময়, তাহাতে রখাশ্ব, 
যনিনাহন ব| জনমানবের দেখা নাই। গৃহে গৃহে মুক্ত দ্বারগুলি যেন খা খা 
করিতেছে -রম্য, কোলাহুলমুখর নগরীর যে রূপ ভরত দেখিতে অভ্যস্ত, 
তখন সে রূপ সম্পূর্ণ অস্তহিত হইয়া যেন একটা ভগাবহ রিক্ত! ও কক্ষতা সর্বত্র 
বিরাজ করিতেছে । ভরত বড়ই .বিচলিত হইয়া উঠিলেন, অহুমানে বুঝিলেন 
অযোধার্,ভাগ্যে হয়তে কোনো! এক শোচনীয় বিপর্যয় ঘটিবাছে। শোকবিহরল 
নগরবাসীর অস্তর্ধান আজ সেই কারণেই । রাজপথ শৃন্য, বিপশিসমূহ বন্ধ, গৃছে 
গৃহে হাহাকার । রামের বনগমনের পর দশরথের নিকট হতশ্রী অযোধ্যার 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে সারথি সুমন্ত্ের পুন্রহারা কৌশল্যার সহিত অযোধ্যাপুরীর 
তুলনাটি*সত্যই সাথক। রামকে হারাইয়! মাতা কৌশল্যার যে রিক্তা ও 
দুর্মশা, সমগ্র অযোধ্যানগরীীরও ঠিক সেইরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। 


(8) আর ভাহার পার্থে যিনি...এই ভুর্ভাগার মাতা । (অ. ১৩) 


খা 
এই অংশটি দীনেশচন্দ্র সেনের “ভর -৮'-শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত । ভরদ্বাজ 
মুনির নিকট পরিচয়গ্রদানকালে ভরত তাহার জননী কৈকেয়ীর এইরূপ বর্ণনা 
করেন। 


কৌশল্যার পার্খে স্ুমিত্রা এবং তাহারই পার্খে কৈকেয়ী দণ্ডায়মান ছিলেন । 
এই কৈরেয়ীই রামের চতুর্দশ বর্ষ বনবাস কামনা করেন | রাজা দশরথ তাহার 
নিকট শপথবক্ধছিলেন। কাজেই পিতৃসত্যরক্ষার্থে রাম স্বেচ্ছায় সীতা ও লক্ষ্রণ- 
সহ বনগমন করেন,। এই দারুণ শোকে বৃদ্ধ দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন 
এবং রাজ্যবাসী-সকলে গভীর শোকে মুহমান হইয়া পড়িল। অযোধ্যা 
সৌভাগ্যের অবিষ্ঠান্রীশ্বরূপা রাজলক্ষ্মী সেদিন যেন সেই শোকান্ধ হতশ্রী নগরী 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । কৈকেয়ীই ইহার কারণ। বস্ততঃ প্রকারাস্তরে 
তিনিই এই রাজলম্্মীকে বিদায় দিয়াছেন। পতি দশরথের মৃত্যুর কারণও 
তিনিই । রামকে নির্বাসিত করিয়া তিনিই শোকের আঘাতে তাহাকে হত্যা 
করিয়াছেন বলা চলে । তারপর ধামের বনগমন ও দশরথের ম্বত্যু--এই ছুইটি 


২৬ অ0প৪ ০ পাঠ-সংকলন 


নিদারুণ ঘটনার পর যে-সকল অমঙ্গল ঘটিয়াছে, তাহার জন্তও তো কৈকেরীই 
দাধী। ভরতের শুভ কল্পনা ক'রয়া তিনি যে এতসব চক্রান্ত ও বিপর্যয় ঘটাইয় 
দিলেন, তাহার ফপ তিনি কিছুমান অনুমান করিতে পারেন নাই। নিজের 
বুদ্ধিকে তিন ভুলের বশে অশিতশয় গুরুত্ব দিয়া ব্যর্থ অহঙ্কার তথা মূর্খ তারই 
পরিচয় দিয়াছেন । রাঁজ্যলালস৷ করিয়া তিনি পুত্রের শুধু ছুর্ভাগ্যের বোঝাই 
পর্বত “মাণ করিয়া তুলিয়াছেন। ভরত মাতার পরিচয়প্রসঙ্গে এই ছুঃখময় 
সভ্যটিকে অহুতাপের স্থরে এখানে ব্যঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। 


(৫) অযোধ্যা আর প্রবেশ করিতে পারিব না । (অ. ২৫) 


এই অংশটি দীনেশচন্দ্র সেনের "ভরত, প্রবন্ধেপ অন্তর্গত । চিঃকুট পর্বত 
হইতে রামের পাছ্ুকা মস্তকে বহন কারয়া ভরত অযোধ্যার সমীপনর্তা 
হইলেন কিন্ত রামের অবর্তমানে আর রাজধানীতে প্রত্যাঁপ্তনে তিৰি 
সম্মত হইলেন না। এই অসম্মতি প্রকাশচ্ছলেই ভরত আলোচ্যমান উদ্কি 
করিয়াছেন । 


অযোধ্যা ছিল রামরাঁজ্যের রাজধানী । কিন্ত সেই রামই যখন বনবাসী, 
খন এই অযোধ]ার কি-ই বা আর মর্যাদ। রহিয়াছে? সিংহ খাকলেই যেমন 
সিংহের গুহার বিশেষ মর্যাদা, রাম বর্তমানেই সেইরূপ অযোধ্যার গৌরব । 
আজ রাম সেখানে নাই, অতএব উহার বিশেষত্বও কিছুই নাই । নিংহ যেখানে 
নাই সেই গুহা শৃগালের গুহা হইতে ভিন্ন কিসে? আধার তাহার আধেয়ের 
গৌরবেই গোৌরবা ম্বত হইয়। থাকে। স্মযোধ্যার গৌরবও সেইরূপ রামের 
অ ধর্টানের উপরেই শির্ভরশীল ছিপ! ৬রতর মনের এই ভাবটির মধ্যে অবশ্ঠ 
একট করুণ রিয়োগ-ব্যথাই অ ধক্তর স্পষ্ট । অযোধ্যা ফিরিয়া গিবা রামের 
অসংখ্য স্থৃতি দেখি |! তিনি শিতা ব্যথা পাবেন--এই আশঙ্কাতেই তিনি 
সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই। সেই ছঃখেই তিনি নন্দিগ্রামে 
আশ্রমের মধ্যে রাজধানী স্থাপন করিয়া রামের পাদুকা সিংহাসনাভিষিক্ত করেন 
এবং সেখানে থা(কয়াই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


গ্র ১। দীনেশচজ্জ সেনের প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়। ভরত-চক্রিজ্জ 
নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর । 


ভপনত ২৭ 


অথবা, “রামায়ণে বদি কোনে! চরিত্র আদর্শ বলিয়। গ্রহণ করা যায়, 
ভবে তাহ। একমাজ্র ভরতের চারজ ।”-- আলোচনা কর। 


উ.| রামারণে সকল চরিত্রে মধ্যে ভরতের নতক উৎকধ সবাধিক। 
রামা দ অন্ঠান্ত চরিত্রে অশেষ গুণের স হত দোষের অসভ্ভাণ নাই | |কম্তু ভরত- 
চাঁরত্র কেবল গুণেরই আকর-দোঁধক্রটি ইহাতে কণামাত্র দৃষ্টিগোচর 
হয় না-এই হিসাণেই ভরত-চরিত্র আদর্শ। বামায়ণে তাহার তুলন। 
নাই। 


অথচ এই ভরতই শুধু অন্তা” অব্চার এবং লাঞ্চন' ভোগ কারযাই জীবন 
অতিণাহিত করেন। সকলেই জানি তাহার স্তাষ ধমনিষ্ঠ য়ং পামও হেন, 
তথাপি অকারণে তাহার ঞতি অবিচার কবিতে বেত বষ্টিত ইত না। রামের 
রাজ্যাভিষেকের পুর্বে প্লাজা দশরথ ভরতের অংতমানেহ কাখসমাপ্তির জন্য 
উদগ্রীব হুইয়াছিলেন। ভথতকে রাম অপেক্ষ। ধর্ম ২: শ্রেমঃ জাশিয়াও তনি 
সেদিন একটা অন্তায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিপেন । স্মাখার রাম বনগমন 
করিলে এই দশরথই ভরতকে ত্যাজ্যপুত্র এবং নিজের ওধ্ধ দৈহিক কার্ধে 
অযোগ্য বলিয়। নির্দেশ দিয়া যান। প্রজবুন্দও সেদিন নির্দেষ বাজকুমারের 
প্রত অন্তায়ভাবে বিরূপত। প্রদর্শন কবে । রামের *।5 ভলোবাম। তাহাদের 
আস্ত রক হইতে পারে, কিন্ধ ভরতের "অধীনে নিজদিগকে ঘাতকের সম্মুখে 
পশ্ ন্যায় গাঁববাব তাহাদের কোনো হেতু ছিল ন।। ভবঙকে এরূপ অধিচার 
রামচন্দ্রের 'নকট হইতেও মুতে হইয়াছে | সীঠার ৫" উপদেশ গ্রসঙ্গে একবার 
রাম বলয়াছিলেন--“ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না "কারণ খদ্ধিযুক্ত 
পুরুষের। মন্যেপ প্রশংসা! শুনতে ভালবাসেন ন! ৮ শমনোর সম্বন্ধে যাহাই 
হউক না, ভরতের ক্ষেত্রে যেইহা প্রযোজ্য নহে, একথা ব'মচন্ত্র নশ্চয় 
জানিতেন। তথাপি তিনি এরূপ অকাপণ সন্দেহ পকাশ করিযাছিলেন। 
বস্ততঃ ভরদ্বাজ হইতে গুহক পর্যন্ত কোনো ব্যাক্তি জরতকে £€থমে অসন্দিগ্ক- 
ভাবে দেখিতে পারেন নাই । টৈকেয়ীর সকল প'পের পতিক্রিয়াই হয়তো 
বিশ্বজনকে এরূপভাবে ভরতের গুতি বিরূপ কররয়া তুপিয়াহিল। কিন্তু ভরত 
তাহার বিপুল সঙ্িষুরতা ও নৈতিক বলে সকপের সন্দিপ্ধ ও [বিরুদ্ধ মনকে জয় 
করিয়া লইয়াছেন । 


ভরতের এই সহষ্ুুতা ও শক্কি যে কত মহৎ তাছা বুঝিতে হইলে আরও 
একটু বিঙ্লেষণ প্রয়োজন | অবিচার সহ করা ছাড়] যেখানে গত্যন্তর নাই সেখানে 
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সহিষ্ণুতা এক জিনিন, আর প্রতিবিধানের সুযোগ সত্তেও সহিষুততা আর এক 
জিনিস। ভরতের সহিষ্ণুতা এই দ্বিতীয় প্রকারের । মন্থরাকে শক্রদ্বের কোপ 
হইতে রক্ষা কর] সেদিন কম ধের্ষের বিষয় হয় নাই। ভরত যে জগতের 
যাবতীয় অন্যায় ও অন্যায়কারীকে এরূপ ক্ষম। করিয়! যাইতে পারিঘাছেন, তাহা 
বোধ হয় বৌপ অহিংসাকেও শান কারয়। দেয়। 


ভরতের শৌর্ ও বীরত্বের কাহিনী আমর। অলোচ্যমান প্রবন্ধে পাই ন। 
কিন্ত শাসনকাধে দক্ষত। কখনও বিনা পরাক্রমে সম্ভব হয ন।। চতুর্দশ বর্ধ 
শাসনকালে রাজকোষ যে ব্যক্তি দশগুণ বধিত করিতে পারেন, তাহার সবল 
হস্ত ছুইটির ধিপুল শক্তি আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। 


কিন্ত বীরত্ব ও পরাক্রম নহে, সহিষুঃতা বাঁ ধর্ম নষ্ঠাও নহে- শিশুস্ুলভ 
একট উদার উলঙ্গ গ্রাণই ভরঙ-চরিত্রে অনুপম মাধুর্ধ আনিয়া দিরাছে। 
রামের বনগমনের পর হতশ্রী অযোধ্যায় ভরতের প্রত্যাগমন এইজন্যই এত 
করুণ হইয়৷ উঠিয়াছে। পিতার কোমল করম্পর্শ হইতে তিনি চিরতরে বঞ্চিত 
--এ কথ জানিব। ভরত তাই সেদিন শোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
রামের নিবান-সংবাদ আসিয়াছে বজ্জাধাত লইয়া । ইহার পরও মাতা 
টৈকেয়ী যে তাহার চক্রান্তের কথা সোলালে বিবৃত করিতে পারিয়ছেন, তাহ। 
বিস্ময়কর সন্দেহ নাই । নেহময় পিতা ও পাণাধিক ভ্রাতাকে হারাইষ। 
শোকবিহ্বল ভরত যে আরও কিছু বলেন নাই তাহাই বরং বিচিত্র । ভরতের 
জীবনের এই নির্মমতার মুহুর্তে কৌশল্যার একটি কটংস্তি এই সংঘমের ও এই 
ধৈর্যের বাধ শেষে ভাঙ্গিয়া ।দয়াছে। ভরত অজ্ঞান হইয়া পড়খাছেন । তখন 
আবার মাত। 'কৌশল্যাই এই নির্দোষ পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়। অশ্রুজলে 
বিষজ্াল! জুড়াইয়। দিয়াছেন। ভরত যে মাতাদের কত স্রেহের ধন, এই 
বশ্যুটই তাহার অনিধচনীন দৃষ্টান্ত। 


ভরতের ভ্রাতৃভক্তি জগতে অতুলনী্ন | অযোধ্য-প্রত্যাবর্তনের পরদিবস 
গ্রাতে বন্দিগণের স্তবে তাহার যে চিত্ত'ধক্ষেভ দেখিতে পাই, তাহাতে এই 
কথাই প্রমাণিত হয়। তারপর রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চি্রক্টাভিমুখে 
যাত্রা, পথে পথে ভ্রাতার ছুঃখে অভম্র অশ্রপাত ও বিলাপ, রামের কুটীরদ্বারে 
অনশন করিয়া সেই হত্যা দেওয়া-_-গ্রত্যেকটি ঘটন। তুলনাহীন। প্রত্যেকটি, 


ভরত ৫২৯ 


ভ্ররুতের অপূর্ব ভ্রাতৃভক্তিকে মহিম্মপ্তিত করিয়া তোলে । অবশেষে রামের 
পাছকা শিরে বহন করিয়া ভরত ফিরিয়া আসেন এবং নন্দিগ্রামের আশ্রমে 
সেই পাছুকা সিংহাসনাভিষিক্ত করেন। তখন হইতে ভরত সন্গ্যাসী, বাজপুত্র 
হইয়াও খষি। এত বড ত্যাগ, এত বঙ নিষ্ঠা জগতে সতাই বিরল। ভত্রত- 
চরিত্রের এই বিপুল মহিম] স্রণ করিলে স্বভাবতঃই বিন্ময়-বিযুঢ হই যাইতে 
হয়। একটা আদর্শের পরিপুণ নিখুত ও মুভ বিগ্রভ-বূপে ভব্ত-চবিভ্রের 
উদ্দেশে আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ শ্রন্দার ভরিয়া উঠে। 


প্র. ২। “আমি আজ হইতে জটা-বহ্ধল পড়িয়া ভুতলে শয়ন 
করিব ও ফলমুলাহার করিয়। জীবনযাপন করিব।” 

--কে, কখন এই সংকল্প গ্রহণ করেন? এই সংকল্পগ্রহণকালে তাহার মনে 
ফি কি কখা উদিত হয়?. 


উ.। গুহকের বা্জধানীতে উপস্থিত হওয়ার পর একস্থানে ভরত রামের 
তৃণশষ্যা লক্ষ্য করেন । একটি ইচ্ছুদীর্ক্ষের নিষ্ে রামের বা পেষণে তৃণরাদি পিষ্ট 
হইয়াছিল এবং সীতার উত্তরীয় হইতে স্মলিত ন্ব্ণবিন্দ সেহ তৃণের উপর 
ছড়াইর| পড়িয়াছিল। এই দৃশ্য দোখনা ভরত পরম বিবাদে নয় হইলেন, 
কিছুক্ষণের জন্য তাহার চেতনা নোপ পাইল । অবশেষে চেতনা পাইধ। তিনি 
গভীর বিলাপ করিলেন এবং সংকল্প কাঁরলেন যে তখন হইতে জট|-বন্ধল ধাণণ 
করিবেন, ভূতলে শয়ন করিবেন এবং ফলমূল খাইম্া জীবনধারণ কারবেন। 

এই সময় তাহার মনে পূর্বের বহু কথাই উদিত হঘ্ধ। রাম অযোধ্যাপতির 
জ্ঞোষ্ট পুত্র । আকাশচুম্বী রাজপ্রাসাদে চিরদিন ছিল ভাহার বাস। তহার 
কক্ষ ছিল কুম্থমে-মাল্যে-চন্দনে-চিত্রে অতি মনোহুণ। নে কঙ্ষেন ভিত্তি 
সোনার, মে ভিস্তিতে অপুব কারুকাম। সে গৃহের শীষে নৃতাপর শুক ও 
মস্থুরধল বিচরণ করিত । গীতবাদ্ধের মধুর তানে মুখরিত থাকিত সেই গৃহ। 
শ্রীরামচন্ত্র আজ সেই আরাম ত্যাগ করিয়। ইঞ্গুদীবৃক্ষের নিম্নে সামান্ম তণশধ্যার 
শুইমাছেন--এ কথা ভাবিতেও ভরতের মর্জ বিদীর্ণ হইল । এ কথা বিশ্বাস 
করিতে তাহার কষ্ট হইল--সবটাই ষেন কেমন স্বপ্নের মতো অলীক মনে হইল । 
তবু ভরত কঠোর প্রতিজ্ঞা কর্সিলেন। রামের নিরাভরণ চিত্র মনে পড়ায় 
বাজপবিচ্ছদ পরিতে তিনি লঞ্জিত বোধ করিলেন এবং সেইজন্ঠই উদ্ধত সংকল্প 
গ্রহণ করিলেন। 


উট গন্ধ --৩? 
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প্র. ৩। “এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলনমৃশ্য বড় করজ্ণ।” 
--এই “ত্যাগী মহাপুরুষদয়? কাহারা? কোথায় তাহাদের খিলন হয়? এই 
মিল*দৃগ্টি সংক্ষেপে বর্ণন। করিয়! উহার কর্ণতা পরিষ্ফুট কর। 


উ.। রাগচন্দ্র «ও ভরত--এই ঢুইছনেই উল্লিখিত তাগী মহাপুরুষছয় । 
ব।মচন্্র পিতুসত্য পালন করিবার জন্য চতুর্দশ ব্সর বনবাস কবেন এবং 
এইভাবে সর্ব তাগ করিরা আসেন। ভবত পিতৃমিংহাসপন লাভ করিয়াও 
ত/াগ করেন এবং মেহ মিংহীসনে জোষ্চভ্রাতান পাতুকা প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য- 
শাপন করেন। কিন্তু নিজে সবত্যাগী খষির গ্তায়ই জীবনযাপন করেন। 
বাখচন্ত্র ও ভরত উভয়েই চরিত্রবল, শৌঁধ ও অন্যান্য নানা গুণে মহাপুরুষ, 
এইজন্য ইহাদিগকে ত্যাগী মহাপুরুষ বলা হইঘ্াঙ্ছে। 


বনবাসকালে বাম খন চিত্রকুট পবতে অবস্থান করিতেছেন, সেই সময় 
ভরত সদলবলে ঝাঁমকে অযোধায় ফিরাহয়া আনিবার জন্ত সেইখানে উপস্থিত 
হন। অতএব চিত্রকুট পৰতই রামভরতেপ মিলনস্থল। 


ভরত্ত যখন উপস্থিত হইলেন তখন রামচন্দ্র তৃণের উপর আসীন ছিলেন। 
ামচজ্জ্রকে এই অবস্থার দেখিয়া তাহার শোক উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিল। তিনি 
উচ্চৈঃম্বরে কাদিয়া উঠিলেন এবং অশান্থভারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঘষে 
রামচজ্জ্রের মাথার উপর সবদা হ্র্ণশয় ছত্র বিরাজ করিত, ধাহার শীর্ষ রাক্ষমহিযায় 
উজ্জ্বল দেখাইত, সেই রাষচন্ধ্রের মাথায় আজ কিনা জটাভার ! অগুরু-চন্দনের 
পরিবতে ধুলা ই হইরাছে তাহার একমাএ অপরাগ। সর্জনপুজা রামচন্ত্রের 
এই শোচনীঘ্ধ অবস্থী। ভরত ভাবিলেন, উহার জন্য তিনিই দায়ী। গভীর 
আত্মধিক্কার-সহকীরে করজোডে তিনি রাঁমচন্দ্রের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। 
কিন্তু ভ'তের মাথায়ও তখন জটা, পরিধানে ছিন্ন বস্ত্রথণ্ড। বিবর্ণ, রুশ, অতিশয় 
শোকাত এই ভরতকে রামচন্দ্র অতিকষ্টে চিনিলেন। হাত ধরিয়া তুলিয়া তিনি 
তাহার মস্তকের ভ্রাণ লইলেন এন্‌ং অতি আদরে কোলে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা 
করিলেন ভরজের কেন সেই বেশ। বলিলেন, এই বেশে বনে আসা তাহার 
উচিত হয় শাই। ভরত রামচন্দ্রের পায়ে পড়িয়া স্বরাজো ফিরিবার জন্ক 
তাহাকে অনুরোধ করিলেন এবং এইভাবে জননী কৈকেয়ীকে নরকভোগ 
হইতে উদ্ধার করিতে বলিলেন । এখন দুই ভ্রানায় অনেক নৈতিক তর্ক হইল । 
প্রত্যাবর্তনে কিছুতেই বামচন্দ্রকে সম্মত কবি”ত না পায়, ভরত কুটীরসম্দুখে 
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শয়ান হইয়া অনশন আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র তাভাকে বুকে করিয়া 
তুলিলেন এবং নিদের পাছুকাদ্য় দিরা বিদায় দিলেন। ভরত -তুর্দশ বৎসর 
এঁই পাদুকা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজাভার লইতে সম্মত হইলেন। ইহার 
পরও রামচন্দ্র যদি না ফিরেন তবে তিনি অগ্রিতে প্রাণ আন্ৃতি দিবেন--এই 
সংকল্প জানাইয়া গেলেন। এইরূপে মেহের দ্বন্দ, ত্যাগেও প্রতিযোগি তায়- 
দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ হইয়৷ উঠ্রিরাছে। 

প্র. ৪। “সীত| লক্ষ্ণকে যে কটুন্ডি করিয়াঠিলেন, তাহ। ক্ষমার 
অযোগ্য ।”--সীতা কোন্‌ প্রসঙ্গে লক্ষ্ণকে কি কট,ন্তি করিয়াছিলেন? 

উ.। পঞ্চবটী বনে বাঁমচন্্র মায়ামুগন্জপী মাবীচকে অন্ুস্বণ করিয়া শরবিদ্ধ 
করেন। মরার সণয় মারীচ রামচন্দ্রের ক অন্তকরণ করি! হা! সীতা? বলিয়া 
বিলাপ করিরা উঠে। শুনিয়া সীতা লক্ণকে বামচন্দ্রে নিকট সত্ব যাইবার 
জ্বন্ত পীডাপীড়ি করেন। কিন্ত সীতাক্ে এক। ফেলিয়া যাইতে লক্ষ্মণ ইতস্তত: 
করেন। তখন সীতা লক্ষ্ণকে এই কট,ক্ত করেন ; 

তুমি ভরতের গ্তপ্তগর, ছদ্মবেশী জ্ঞাতি-শক্র, আমার প্রতি তোমার লোভ 
হুইম্ছে, কিন্তু রামের কিছু হইলে আমি আগুনে গ্রাণ দিব 

প্র. ৫। রাজা দশরথের মৃতার পর হতশ্রী অখোধ্যার যে দৃশ্যটি ভরতের 
চোঁখে পড়ে, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা! কর । 

উ.। সংক্ষিগুসার হইতে উত্তর সংগ্রহ কর। 


প্র.৬। দীনেশচন্দ্র সেনের নিরত' প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য নিদেশ 
করিয়! একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 


উ.। সমালোচন। দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচন। 


ভক্তি 8 উল্লেখ- উৎ্+লেখ। বাগবিতগা-বাক্‌+বিতপ্ডা। উদ্যোগ 
উৎ+যষোগ। নিরপরাধ নিঃ+4অপরাঁধ। সগ্যোবিধবা_ সছঃ4 বিধবা | 
পরশুছিন্নপরশড1ছিন্ন। সময়োপযোগী_ সময়+উপযোগী। কট,ক্ি-কটু 
+উাক্ত। উচ্ছৃসিত_উৎ+শ্বসিত। হেমচ্ছ্র-হেম+ছত্র! শিরোদেশল, 
শিরঃ:+দেশ। রাজধি-রাজ141ধষি। 
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শনহ্মাতল 2 আদর্শচরিত্র-_আদর্শ চরিত্র ধাহার ( বন্ৃত্রীহি ), তিনি । রাম" 
বনবাসোপলক্ষে__বনে বাস ( "মীতৎপুরুষ ); রামের বনবাস ( ৬্ঠীতৎপুরুষ ) $ 
তাহার উপলক্ষ ( ৬ঠীভৎপুক্ুঘ ), তাহাতে । বাগ বিতণ্ডা-বাঁক্‌ অর্থাৎ বাক্যের 
দ্বারা বিগ] ( ৩য়ানৎপৃঞ্ম )1 উ-এক-_ছুই বা এক ( বন্থবীহি )। ধর্মপ্রাণ 
ধর্ম প্রাণ যাভার ( বভব্রীতি ), তিনি । ধামিকাগ্রগণ্য-অগ্রে গণ্য ( “মী- 
তৎপুরুস )7 পাসিকদের মপো অগ্রগণা ( ৭মীতৎপুরুষ )। নিরপরাধের__নি 
( নাই ) অপরাণ যাহাঁণ ( বন্ৃত্রীহি ), ভাহাব। দেবতুলাচরিত্র-দেবের তুল্য 
( ৬গাতৎ্পুরুম ); সেইরূপ চরিত্র ধাহার ( বন্ুত্রীহি ), তিনি। লগুডধারণপুর্বক-_ 
লগুড়ের ধাবণ ( ৬গাততপুরুধ ; তাহা পূর্বে যাভাজে ( বহুব্রীহি ), তাহা। 
শ্রীচীন- লী ঘাথা ভীন ( তরাতিৎপুরুষ )। দ্বার্থবাঞ্জক-_ছুই অর্থ ছার্থ ( ঘিগু ), 
বার্থেণ বাঞ্জক (ঠা হৎ্পুকঘ )। বেদপাঠিশিরত- বেদের পাঠ ( ৬গীতৎপুরুষ ) ; 
তাহাতে নিল ( ৭মীতৎপুরুস 1 কাঁধআ্রোতে-প্রবাহিত- কাধের শ্রোন্ড 
(৬ঠিতৎ্পুশা ), ভাভীব দ্বারা প্রনাতিত (অলুক শ্মাতৎপুরুষ )। 
প্রমোদোগ্যানসমৃভে_িমোদের হক্টা উদ্যান (৪খীতৎপুরুষ ); তাহাদের সমূহ 
( ৬ঠী৩ৎএএকম )7 তাহাতে | অস্যতকণাট-নয় সযত ( নঞতৎপুকুষ ); 
অসংদ কপাট যাহার (বন্ুত্রীভি), তাঁড।। ত্রিপৌকবিশ্রুতকীতি-_ত্রি (তিন) 
লোক । ছি), ত্বালীতে বা তাহার দ্বারা বিশ্রত (৭মীতৎপুরুষ বা 
ওয়াতৎপুরু ), সেশপ কি বাজান (কন্তীহি) তিনি। পুত্রশোকে _পুদ্দের 
জন্য শোক । ওথী ততপুক্চন ), তাহাতে! পাঞ্ধোভোলনোগ্যত-_-পাদের উত্তোলন 
(৬্ঠীতৎপু্য )3 হাতাতে গ্যত ( ৭মীতৎপুকষ )। বৃলয়কক্কণকেযুর__বলয় 
এবং কন্কণ ৮৭২ তেযুব (৫) সছ্যোবিধবাঁসছাঃ বিধবা--( স্থপ স্পা )। 
পরতিবাতিনী-ণ€তকে হত্যা কারয়াছে যে নারী ( উপপদ-তৎপুরুষ )। 
অক্রিটকম।- নর কিছ ( নঞ এ তপ্ুরুষ ), সেইকপ কর্ম ধাহার ( বন্ত্রীহি ), 
তিনি। ধ্ভীক-পর্ষ হইতে ভীর ( ৫মী তৎপুরুষ )। অস্রপুর্২-কাতওঘৃষ্ি-_ 
অশ্রুর ছারা পুর্ণ ( ওয়াশৎপুরুষ ); কাতর ষে ঘুষ্ট ( কর্ণধারয় ); অস্রপুর্ণ 
কাভরদৃষ্ট যাবার (বহুব্রীহি ), তিশি। অখোধ্যাবাসী-_-অধোধ্ায় বাস করে 
ষাহা। ( উপপদ-তত্পুরুষ )। বিশালবাহুপীড়নে--বিশান বাহু ( কর্মধারয় ); 
তাহাঝ দ্বার। গীড়ন ( ৩য়াতৎপুরুষ ), তাহাতে । সাশ্রনেত্রে-_-অশ্রর সহিভ, 
বর্তনান ( তূনাযোগে বন্ুত্রীহি ), সাশ্রু নেত্র ( কর্মধারয় ), তাহাতে । আকাশ 
স্পর্শী--আকাশকে স্পর্শ করে যাহা ( উপপদ-তৎ্পুরুষ )। কাঞ্চনভিত্বিসমূহ-_ 
কাঞ্চননিমিত ভিত্তি ( মধ্যপদলোপী কর্মধারদ্ব )3 তাহাদের লমৃহ (৪৬ঠীক্তৎ- 
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শুরুষ )। শুষ্কপুষ্পকিকার তরুর-__শুফ হইয়াছে পুষ্প যাহার ( বহুব্রীহি )) 
কণিকারনামক তরু (ম্ধাপদলোদী কর্মবারয় );  শুত্কপুষ্প কণিকারতরু 
€ কর্মধারয় ), তাহার ৷ বৃথাপ্রজ্ঞামানিনী-_বৃথা প্রজ্ঞা ( স্তপন্থুপা ) , বৃথা প্রজা 
মানে ষে নাদী ( উপপদ-তৎ্পুরুষ )। দেবোপম--দেব উপম1 যাহার (বহুব্রীহি), 
তিনি । অঙ্গরাগ-বিরহিত-_অ্দেব বাগ (৬্ঠীতৎপুরুষ ); ভাহার দ্বারা 
বিরহিত ( ৩য়াতৎপুরুব )। কৃতাঞ্জলি--কৃত হইয়াছে অঞ্জলি ধাহার দ্বারা 
€ বন্তব্রীহি ), তিনি । মস্তকান্বাণপূর্নক-যস্তকের আম্বাণ ( ঠাতৎপুরুষ )। 
তাহা পূর্বে যাহাতে (বভত্রীহি ), তাহা। ভ্রাতপদরজে--পদের রজ 
€ ৬ঠীতৎপুরুষ ); ভ্রাতার পদবজ ( ৬গীভৎপুরুষ ), স্বাভীঘে | ফপমুলাহারী-- 
ফল এবং মূল (দ্বন্দ), তাহা আহাৰ কবেন ঘর ( উপপদ-তত্পুরুষ )। 
মচিববন্দ পবিবুজ--লচিপদের বুন্দ (৬্ঠীতৎপুরুষ ), তাহার দ্বারা পরিবৃত 
€ ওয়াতৎপুকষ )। ক্ষমা ক্ষমা অহর্ণ করণে অর্থাৎ ক্ষমার যোগ হয় ষে 
€ উপপদ-তৎপুরুষ )। গর্তধাধিণী-গভ পারণ করিয়াছেন ধন ( উপ্পদ- 
'তৎপুরুষ )। নিক্ষণ্টক-__নিঃ (নার ) কণ্টক অর্থাৎ শক্র যাহাতে (বহুত্রীহি), 
স্তাী। কঠলগ্র_কঠে অগ্র (৭্নীতৎপুরূষ )।| . অনশনকশ-_নয় অশন 
€ নঞ তৎপুরুষ ); তাহার দ্বারা রুশ ( ৩য়াতত্পুরুষ )। 

জ্বস্মহ্তসপদ-গনন্ন 2 ৫ প্রন্স 8 'পণাঙ্গ শব্দটির অন্থকরণে “অঙ্ক? 
'শেষে থাকে এমন কয়েকটি শব্দ গঠন কর। 

উত্তরঃ শশাঙ্ক, হিমাঙ্ক, তাপাঙ্গ, দাঁনসা্ধ, স্বাঙ্ক ( নিজের কোল )। 

প্রপ্জ ১ “অগ্রঞ্জএর অনুকরণে “জজ” উত্তরপদকূপে শব্ধ গঠন কর। 

উত্তর : জলজ, পঙ্থজ, সহজ, সরোজ, মনো, বনজ, উদ্ভিজ্ঞ, আত্মজ । 

প্রশ্নঃ. ক্ষমারথ-এর অন্থকরণে “অহ? উত্তরপদরূপে শন্ব গঠন কর। 

উত্তর দণ্ডার্, পুজার্হ, সম্মীনার্হ, শদ্ধা, দ্বণার্, নিন্দার । 

[ এইরূপে গঠিত শব্ধ লইয়া বাক্য-রচনা অভ্যাস কখিতে হইবে |] 


শে) সন্দেহের বাণ-সন্দেহবাণ। সন্দেহের ভাঁজন- সন্দেহভাজন । 
ছ্শ্চিন্তার ুত্রেছুশ্চিন্তান্ত্রে। বি্ধিশাপে অভিশপ্র-বিধিশাভিশপ্ত 1 
দর্বভূষণ ধারণের যোগ্য সর্বভৃষণধারণযোগা ৷ গৃহে গৃহে _ প্রতিগৃহে । পিতার 
হস্তের সুখের স্পর্শ- পিতৃহস্তন্থথম্পর্শ। শৌক ও লজ্জায় অভিভূত- শোক- 
শ্রজ্জাভিভৃত। রাঁজাভার গ্রহণ করিতে -্রাজ্যভারগ্রহণার্থ। শোক এবং 
অনশনে ক্গীণদেহ1- শোকানশনক্ষীণদেহা | 


€৩৪ আ০বরও 0৭ পাঠ-সংকলন 


প্রক্র্ভিপ্রত্যন্ত £ তাজা-_ত্যজ+ণ্যৎ। উধর্বদৈহিক__উধ্ব'দে 
+ঠক্‌ (ইক )। আতঙ্কিত _আতঙ্ক+ইতচ. 1 ফুল্লা__ফল্+ক্ত কর্তৃবাচো + 
স্বীলিঙ্গে আ। স্ভিত- ন্তস্ত+ইতচ,| মুহৃমান_মুহ, (সংস্ক্ ধাতু )+যান 
(বাঙলা কং--সংস্কত “শানচ, নয়, কাবণ “মুভ+ ধাতু পরশ্মৈপদী )। গুদাপীন্ত 
উদাসীন 4-য্যঞ্ |. আতিখা-অতিথি+ণা। কাষায়--কষায়ের দ্বারা 
রঞ্জিত? এই অর্থে কষায়+ অণ। 


এক হান প্রজ্চা্ণি 2 বন্যবুক্ষের গ্যায়--বন্তাবুক্ষবৎ। স্বপ্রের ন্যায় 
_ল্বপ্নবৎ। আরাধনার বস্ত-_আরাধ্য । মূকুটের স্থানীয়__মুকুটস্থানীয়। 

বিল্পিষ্টার্থে প্রম্বোগ £ প্রাণ ওষ্টাগ্ত হইতেছিল- অত্যন্ত 
ক্লেশবোধ হইতেছিল | 

টাদের হাট -₹বন্ বূপবান্‌ ও গুণবানের একত্র সমাবেশ । 

বিন্দুবিসর্গ-সামান্ততম অংশ। 

লির্দেশ্ান্ুসান্পে লাক্ষের্ পলিহর্ভন্ন 2 খদ্িযুক্ত পুরুষেরা 
পরের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না (সবল )-ষে সকল পুরুষ খদ্যুক্ত, 
তাহারা পণের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না ( জটিল )। 

যদিও ভরত ধামিক ও তোমার অন্গগত, তথাপি মন্তুয়োর মন বিচলিত 
হইতে কতক্ষণ ( জটিল )_-ভরঙ ধাঁসিক ও তামাব অন্গগত হইলেও মন্ুষ্তের 
মন বিচলিত তইতে কতক্ষণ ( সরল )। 

ধামিকাগ্রগণা ভবতের প্রতি এই সন্দেহের মাজন! নাই ( নেতিবাচক )-- 
ধাগ্সিকা গ্রগশ্য ভন্তের প্রতি এই সন্দেহ অগার্জনীয় ( অন্তিবাচক )। 

কিন্ত ভবতের চরিত্রে কোনো খুঁত নাই-_কিন্তু ভরতের চবিত্র নিখুি 
( বাকা-সংক্ষেপ )। 

জগতে নিরপরাধের দণ্ড অনেকবাব হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মতো আদর্শ 
ধা্রিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিনল ( যৌগিক )_জগতের নিরপরাধের 
দণ্ড অনেকবাঁব হইলেও ভবতের মতো আদর্শ ধামিকের প্রতি এইরপ দণ্ডের 
দৃষ্টান্ত বিবল ( সরল )। 

সবজীবের যে গতি, শোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন ( জটিল ) _ 
তোমার পিতা সর্বজ্ীনের গতিই প্রাপ্ত হইয়াছেন ( সবল )। 


ভরত ৫৩৫ 


সীতা লক্ণকে ধে কট,ক্তি করিয়াছিলেন তাহা ক্ষমার্ নহে ( জটিল )-- 
লঙ্্ণের প্রতি সীতার কটুক্তি ক্ষমার্থ নহে (সরল)। সীতা লক্ষ্ণকে যে 
কটুক্তি করিয়াছিলেন তাহা কি ক্ষমার ( প্রশ্নবোধক )7 

রামচন্জ্রের বাণিবর্ধ ইত্যাদি অনেক কাধ সমর্থন করা যায় নাবামচস্ত্রের 
বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য সমর্থনযোগ্য নয় ( বাকা-সংক্ষেপ )। 

ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই-_ভোগবিলাসের দ্রধা আমার 
কাজে লাগিবে না ('দ্রব্-কে করপদে বূপান্তরিত করিয়া )। ভোগবিলাসের 
আরব্য দিম্না আমি কি করিব ( প্রশ্থবোরক )। 

তুমি আমাকে রামেব নিকট পাঠাইয়। দাও_আমাকে রাখের নিকট 
পাঠাইয়! দেওয়া হউক ( বাচ্যান্তর ) 

রাজহীন রাজ্ঞশধা| ইাগার নিকট চন্ত্রহীন আকাশের মতো বোধ হইল-- 
রাজহাঁন রাঁজশষ্যাকে তিনি চন্ত্রহীন আকাশের মতো বোপ করিলেন 
( বাচ্যান্তর )। 

তাহাকে আমার নিকট ডাকিনা আনো-তাহাকে মামার নিকট ডাকিয়া 
আনা হউক (বাচ্যান্থর )। 

শলাক্গা-্চনালস জন্য স্পব্দ ও স্শন্দগুচচ্জছ ৪ বিডঙ্বনা, 
ধাঁগিকাগ্রগণা, বিরল, প্রাণ ওষ্টাগত হওয়া, পুধাভাস, টাণ্রে হাট, নিষ্বণ্টক, 
বিন্দৃিসর্গ, ওদামীন, নিষ্পেষিত, ধুলিলুষ্ঠিত, কৃতাঞ্জলি | 

ব্যাক লগত টীকা $ মৃহমান_-প্রকুতি-প্রতায় অংশে জষ্টবা। 

পাগলিনী ( "বেশে )- পুংলিঙ্গ 'পাগল”*এর বাঙলা ত্্ীলিঙ্গ-ন্রপ পাগণী”। 
কিন্তু বাঙলা ভশী-প্রতায়যোগে স্্ীলিঙ্গ শব্ব-হষ্টির একটা গ্রবণতা আছে বলিয়া 
এখানে পাগলিনী” করা হইয়ান্টে। সম্ভবতঃ মধুর ঝংকাব-ন্টির উদ্দেশ্েই 
বনু খ্যাতনাম। কবি এবং লেখক এইবপ করিয়াছেন । 

চতিনত-ভ্ভাআান্্র জগপ্ান্ভক্প 2 প্রবন্ধটি আগাগোড়। সাধুভ 
লিখিত বলিয়া ইহা হইতে যে-কোনো! অংশ চলিভ-ভাষায় রূপান্থরের জন্য 
দেওয়া ধাইতে পাবে । 


মন্ত্রশক্তি 
প্রমথ চৌধুরী 
জেশখক্ক-পব্লিচস্ত্র পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী” দেখ । 


"্রীমুক্ত চৌধুরীর বঙ্গসাহিত্যে স্থান ঠিক তাহার রচনার উপর নির্ভর করে 
না--তিনি একজন সেই শ্রেণীর লেখক ধাহার প্রভাবে লিখিত পুস্তককে 
অতিক্রম করিনা হাইয়া পড়ে | [9794০»-এর খোচা দিয়া তিনি আমাদের 
সহদেই ভানাবেশ প্রবণ, সংস্কারাচ্ছন্। নিদ্রালু মনকে জাগাইনা তুলিতে চেষ্টা 
কবিরাহেন- খাটি সতান্ুসদ্ধিৎসাঁ অপেক্ষা জড়ভাবের প্রতিষেধক উত্তেজনা- 
সঞ্চারই ভাভার আসল উদ্দেন্ট । আমাদিগকে ভাববিহ্বলতার মোহ হইতে 
সচেতন করিয়া তিনি আমাদের চিন্তাশক্কিকে সক্রির আত্মান্থশীলনে উদবুদ্ধ 
করিয়াছেন ।.----আমাদের ভক্তিরসনদির ও আন্তগতামন্থর মনোরাজ্যে তিনি 
ফরাপী-দেশ-সুলভ লখুচপল বাঙ্গপ্রিরত! ও অদ্ধাবিমুখতা, অথচ মাজিতরুচি 
শ্সেনাক্মিক। মনোবৃত্তিঘ আমদানী কনিয়াছেন। অনেক নব্যতত্ী লেখকের 
চিন্তাধারা ও রচনাভঙ্গী তাহার দ্বারা প্রভীবান্িত হইয়াছে এবং তাহাকে এক 
বিশিষ্ট ণচনাদীছি র প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে । তিনি তাহার 
নিঙ্গ নাম অপেক্ষা ছপ্মনীম বীরবলের দ্বারাই অধিক সুপরিচিত । সাহিত্যে 
কথাভাষ! প্রবঙনে তিশি পথপ্রার্শক না হঠলেও একজন উৎসাহশীল সমর্থক, 
এবং এই বিষয়ে যে তুমুল বাদান্রবা্দেব উদ্ভব হইয়াছিল সেই তর্কযুদ্ধে তিনি 
জয়ী হইয়! সাহিত্যরাঙ্জে কথিত ভাষার আসন স্তপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
বা এযন কি রবীন্দ্রনাথ তাহার যুক্তি ও দৃষ্টান্তে অশ্রপ্রাণিত হইয়া নিজের 
পরব রচনায় কথিত ভাষার প্রচলন কপিয়াছেন ! উাহার মননশক্তির 
গুণাবলীর মধো স্ুদৃব প্রসারী বিস্তার ও মৌলিক গভীরতার অপেক্ষা ক্রীড়াশীল 
চাপপাই অধিকতর লক্ষণীয় |” 


উল গু নামমক্ষবন- মন্ত্শক্তি কিশোর-কিশোরীদের জন্য লিখিত 
এবং “ছোটদের বাধিকী'তে প্রকাশিত একটি গল্প । যোগ্যতর নামের অভাবেই 
মন্ত্রশক্তি নামটি প্রথমবাবু গ্রহণ করিয়াছেন বৃশিয়া মনে হয়। তিনি নিজে ইহার 
অর্থ দিরাঞ্েন 'দেবতী? | কিন্তু দেবতাকে ভিনি ষেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 


মন্ত্রশক্তি €৩৭ 


হাতে ইহাকে প্রতিভার নামান্তর বলিয়াই বোধ হয়। তবু ইহা ঠিক 
প্রতিভাও নয়। গল্পটি আছ্স্ত অভিনিবেশসতকাঁরে অনুসরণ করিলে ধারণ! 
য় ইহা মালগষের জন্মস্থত্রে লব্ধ এক অলৌকিক শক্তি, যাহ। সকল সময়েই 
প্রকাশমান থাকে না, কিন্ত যোগ্াক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তির যোগে সাধারণ মানুষকে 
'অসামান্য করিয়া তোলে। 

হ্মালো6া_আলোচা গল্পটিব রচনারীতির পবিচ্ছন্নতা প্রথমেই 
'আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবল কথাভাষা বলিধাই নহে, লেখার এমন 
একটি উজ্জল বেগবান্‌ ভঙ্গী উহাতে স্ম্পষ্ট যাহ! এই ভাধাকে অনন্যতায় 
বিভূষিত করিয়াছে | পপ্রমথবাবুর লেখাসন্বন্ধে অধাঁপক প্রিয়রঞ্জন সেন 
বলিয়াছেন ৰে বর্ণনা উহাতে প্রধান নতে, ন্ফুতিউ উঠাতে প্রধান। আলোচ্য 
শল্লেও এই মন্্বোর সভ্াতা-সন্বন্ধে গ্রমাণ রহিয়ীতে । এই কাতিনীটিতে বর্ণনা 
প্রসঙ্গক্রমে ষথন আসিয়াছে তখন অবশ্য অতিশয় সত তলিকাম্পর্শে লেখক 
চিন্তরচনায় দক্ষতারও যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন । ঈশ্বর পাটনীর মন্্শক্কিপ্রভাবে 
দৈহিক রূপাস্তর অথবা সডকির ফলার অগ্রপশ্চাৎ গতির বর্ণনা সত্যই 
প্রশংসনীয় । তবে পেন্সিল-চিজ্রের (60০11-57601) ন্যায় বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন 
অগভীর বূপই ইহাতে ফুটিয়াছে । 

লেখক গরের প্রারস্ভেই আবহাওয়া! প্রস্তুত করিয়! লইবার জন্থ ব্রন্ষদৈত্য" ও 
কবন্ধের বৃত্তান্ত উল্লেখ কবিয়াছেন। ইহার সহিত আলোচ্য গল্লের কোনো 
সন্বন্ধ নাই। উল্লিখিত প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে উহা আসিরাছে। কিন্ত 
'সে প্রয়োজন সিদ্ধ হউক না হউক, উহ1 অবাস্তরই বটে। 

এ-সকলের মধপ্ধোই ০00501935 ৪৮ বা সচেতন কলাচাতুধের প্রতি 
বেখকের লক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয়। খাঁটি শিল্পপ্রেরণা নিয়মনিগিষ্ট গণ্ডী 
'অপেক্ষা বৃহত্বর স্থান না পাইলে কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হস 
না। ছোট গল্পের আকার তাই কখনও কখনও বেশ বৃহৎ হইর। পড়ে। কিন্তু 
প্রম্ধবাবুর মতে ছোট গল্প ছোটও, গল্প তো বটেই । এই কারণে নির্দি্ 
পরিসরের মধ্যে তিনি কাহিনী হ্ৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং তাহার জন্য তাহার 
স্ভাবজাত শিল্পচাতুর্ষের আশ্রয় লইয়। থাকেন। প্রেরণা ও কলানৈপুণ্য-_এই 
দুইয়ের পরবর্তীটিই তাহার রচনায় অধিকতর স্ুস্পষ্ট। আলোচ্য গল্পেও তাই 
শত্তিনি কাটিয়া ছাটিয়া এবং অপ্রাসঙ্গিক বৃতান্তের সাহাধ্য লইয়। কাহিনীটির 
একটি রূপ দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । 


€৩৮ ঘ0দুগ9 0ম পাঠ-সংকলন 


গল্পটিতে ঈশ্বর পাটনীর একটা দিক স্ন্দরভাবে বিকশিত হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য অন্য । মন্ত্রশক্তির ততটি প্রতিপন্ন করাই তাহার 
লক্ষ্য। ছোটদের গল্পে এপ একটা সারকথা নিউড়াইয়া বাহির করা অবস্থা 
দোঁষধাবহ নহে। ভবে উহা যে শিল্পের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর তত্বের প্রচ্ছন্ন 
কূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন গ্রীকৃদিগের ধারণা ছিল ষে কখনও 
কখনও মান্চষের উপর দেবতা ভর করেন। এই অবস্থার নীম তাহাদের ভাষাম্ব 
€৫301)609-1005 (5560 7১9 795568960 1১9 094), যাহা ইংরেজী ভাষাম্ 
হইয়াছে 63051515977 ব| অনুপ্রেরণা । ভূতে ভর করিলে যেমন, ঠিক তেমনি 
দেবতা ভর করিলে মানুষের মধ্যে পাগলামি বা উন্মাদন। দেখা দেয়। কিন্তু 
দেবতার জন্য উন্মাদনা বলিয়া উভাকে বলা হয় 01৬77৩ 2০725 বা স্বর্গীয় 
উন্মাদনা। এই স্বীয় উন্মাদনা সকল কাবাশিল্পের মূলীভূত কারণ__ইহাই 
একশ্রেণীর শিল্পের অদ্যাবধি অ'ভমত | এই মতের সহিত ইংরেজ কবি 51)6116-র 
একটি মত স্মরণ করিলেই লেখকের সিদ্ধান্তের তীৎ্পর্য বুঝিতে পারা যাইবে । 
91১611/-র মতে জগতের মহৎ ও বৃহৎ সব কিছুরই মধ্যে একটা ০196 বা 
ভাব-সৌষমা রহিয্বাছে__তাগাও কাবা এবং এসকলের মূলে রহিয়াছে প্রেরণা, 
অনুশীলন নহে । অতএব জগতের সকল খেলাতেই অপরাজেয় মহিম। তাহারই 
প্রাপ্য যিনি স্বীয় উন্ধাধনায় অনুপ্রাণিত বা ষাহার উপরে দেবতা ভর 
করিয়াছেন । স্পষ্টতই তাহা হইলে সাহিত্যক্ষেত্রের এই স্বিদিত তত্বটি এই, 
গল্পে ছায়াপাত করিয়াছে । 

ভলগুক্গিগুড্লার্র- লেখক তাহার নায়েববাবু প্রভৃতির সহিত চত্তীমণ্ডপের' 
বারাগ্ডায় ফ্রাডাইম়| ছ্িলেন। চণ্ডীমণ্ডপের পুর্বদিকে দশবারোজন লাঠিয়াল 
জমায়েত হইয়াছিল। লাঠিখেল! দেখিবার জন্ত জদসঞ্লাগও কম হয় নাই ॥ 
লখঠিয়ালদের সর্দার ছিল খ্যাতনামা লকড়িগয়াল। মনিরুদ্ধি_সুন্দর চেহারা, 
গৌরবর্ণ, মাথায় ছঃ ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাক1 দাড়ি, গৌোফ ছাট|। 
দর্শকদের মধ্যে ছিল ঈশ্বর পাটনী। 

নায়েববাবুর পরামর্শে লেখক ঈশ্বরকে অন্নুরোধ করিলেন একহাত খেলা 
দেখাইতে। ঈশ্বর তীহাকে সবিনয়ে জানাইল যে বিশ-পচিশ বৎসর ষাবৎ সে 
লাঠি-সডকিতে হাত দেয় নাই, অধিকন্ব খেলোয়াড়দের কাছে ঠাকুরের সম্মুখে 
দিবা করিয়াছে যে লাঠি-সড়কি সে আর ছুঁইবে না। যৌবনে ইহাদেরই সহিষ্ত 
সে খেল! শিখিয়াছিল এবং সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল । ইহাদের, 


মন্ত্রশক্তি ৫৩৯, 


ধারণ হইয়াছিল যে সে মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধন করে। ঈশ্বর তাহাদের পথের 
কণ্টক ছিল। কণ্টক অপসারিত করিবার উদ্দেশে একদিন সকলে যুকি করিয়। 
কালীমন্দিরে লইয়া গিয়া তাহাকে বলি দিবার বাবস্থা করে। অবশেষে দেবীর 
সম্মূধ শপথ করাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। কাঁজেই সে শপথভঙ্গের 
অপরাধ করিতে পারিবে না। তবে ইহারা যদি অন্গমতি দেয়, সে একহাত 
খেলিতে পারে | ; 


অনুমতি মিলিল। কতকগুলি প্রাথমিক প্রক্রিয়ার ফলে ঈশ্বরের চেহারার' 
এমন আশ্চ্ঘ পরিবর্তন হইল ষে, মনে হইল সে এক নৃতন মানুষ । 

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমে লকড়ি লইয়া আগাইযা! আদিল বিংশবর্ধার় এক, 
যুবক, মনিক্দদ্দির পুত্র কানাল-ন্থপুরুদ, গৌরবর্ণ, দীর্থাকৃতি। এক মিনিটেই 
সাহার লকডি আসিল ঈশ্বরেব ভাঙে এনং সে পোকার মতো! দঈাডাউয়া রহিল। 
ক্রুদ্ধ মনিরুদ্দি এবার স্ব্ং নামিল। কিন্তু পাচ মিনিটে তাহাব লকড়ি 
শিবমন্দিরের দেওয়ালে উডিমা পন্টিয়া গেল 'এব* মনিরুদ্দির গায়ে দেখা গেল 
লাল লাল দাগ । 

পিতাপুত্রেব পবাছয়ে আল্সহার! হয়! হেদাতউল্ল|! লাফাইয়া উঠিল। এবার 
স্থরু হইল সডকিখেলা। সে খেল। অতি ভরঙ্কর। কিন্তু অল্লক্ষণের মধ্যেই 
দেখা গেল তেদাত্উল্লার সডকি গাঁটিতে পড়িয়া এবং ভাভার কব্দি হইন্ডে 
ফিন্কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে | 

হেদতউল্লাব রক্ত দেখিয়া লাঠিফ্লালদের মাথায় খুন চড়িয়া গেল। তাহারা 
একসঙ্গে ঈশ্ববকে আক্রমণ করিশ। একখানা মাত্র লাগির সাহাষো আত্মরঙ্গা 
করিয়া ঈশ্বর অক্ষতদেভে বাতির হঈরা আদিল। লেখকের অন্রোধে 
লাঠিঘ়ালগণ আশত্মসংবরণ করিল; ভাহা ছডা তাহারা অনেকেই আহম্ত 
হইয়াছিল । অথচ আশ্চর্ন এই যে ঈশ্বরের লাঠি তাহাদের কাভীকেও আঘাত 
করে নাই । সকলেই তথন বৃঝাইতে চেষ্ট| করিল যে ঈশ্বর বাছু জানে। 
প্রতিবাদে ঈশ্বর জানাইল সে মন্ত্রতম্ব কিছুই জানে না। লাঠি-সড়কি ধরিলেই 
তাহার শরীরে কি যেন ভর করে; তাহার নিজস্ব রৃতিত্ব বা শক্তি কিছুই নাই, 
সবই সেই ধিনি ভর করেন, উহার | 

এই শক্তিই লেখকের মন্ত্রণক্তি । 

জীবনের পর্বক্ষেত্রে এই শক্তির বলেই মানুষ অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে । 
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অথচ এই শক্তির সঠিক শ্বরূপটি কি তাহা কেহই বলিতে পারে না। এমনছি 
যাহাকে উপলক্ষ করিয়া শক্তিব অপূর্ব ক্রিয়া প্রকাশ পায় সে-ও উহার তত্ব 
অবগত নহে। 


শব্দ।্থ ও টীক! প্রভৃতি 


তস. ১-৪। মন্বশক্তি__অভিগ্রাকত শক্চি, দৈবশক্দি। চণ্ডীমগুপ_ 
ছুপ্শদি দেবতার পুজাগৃহ ; মধাধুগে বঙ্গদেশে চণ্তীপুজার প্রবর্তন হইলে উক্ত 
দেবীর পুজার জন যে মণ্ডপ নিঠিত ভইত শ্াহারই নাম চণ্ডীমণ্প। পরে অর্থ 
সম্প্রসারিত হয়া গিয়াছে । লেঠেল_ লাঠিয়াল, ষাহাঁরা লাঠি চালাউতে 
'পারে। জমায়েত একত্র সম্মিলিত । কথাটি আবণী 'জমাঅত্, হইসে 
জাত। বক্ষদৈঠা-প্রেতযোনিগাপু ব্রাঙ্গণ। পড়লদেত। কবন্ধ-_মস্তক- 
বিহীন কাল্পনিক রাক্ষলবিশেষ | [ত্রঙ্গণৈহা ও কবন্ধের বর্ণন| করিয়া পাঠককে 
পরবর্তী অলৌকিক একটাকছু ঘটনাঁব জন্তা উন্মুখ কবাই লেখকের উদ্দেস্ট। দু 
ধোয়ার মতোগাব জট ছোত্লাগাত্রেব আলোজআপারীতেই সাধাবণত্ত: 
লোকে ভূত ছেখিরা কে | গাহপাণার ভ্াপাঘন অঞ্চলে জান চন্দ্রকিরণ 
পড়িয়া যে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের সষ্টি হয় ভাতীকফেই ভঙ্গের দেহ এবং বুঙ্ষশীর্ষের 
জযাট অন্ধকাঁপকে তাভার ঘনকঞ্ জটা বলিদা নে হইব থাকে | টৈন্সামন্ত- 
এস্কলে শিয়া এবং পক্ষীর খোকগণ। লকডিওয়াল।-_লাঠিয়াল। 


তম. 0-১১। নায়েব জামদারী কান্ভারির উচ্চ ও অফম্থল মহলের 
সর্বোচ্চ কণমচারী। পাটনি-_খেরাধাটের মাঝি। তুলনীয় £ “সেই ঘাটে 
খেয়া দেয় ঈঙরী পাটনি"__অনধামঙ্গল। সড়কি-বল্পন, বর্শা । অন্্রগত-_ 
বাধা । মাপ--নীস। জাত-বাবস|দাতিগত উপজীবিকা, পিতৃকুনদ্ের 
পেশা । সেকালে জমিদারধিগের হচ্ছে দেশের শাসনভার অনেকথানি ্থান্ত 
ছিল। সেই সময়ে তাহাদের অনেকে লাঠিয়াল মাহিন। দিয়া রাখিতেন। এই- 
সকল লাঠিয়াল আত্মন্রক্ষ। ভমিদখল প্রভৃতি কাযে জমিণারের সহায়তা করিত $ 
অনেক মুসলমান এবং বাগ্দী, গোরালা প্রভৃতি শিল্পশ্রেণীর হিন্দুরা সেকালে 
পুরুষান্তত্রমে এই লাঠিযালে কাজ করিত এবং সেই হিসাবে ইহা একপ্রকার 
'জীতিগত উপজীবিকার ধ্াড়াইয়া গিয়াছে । দিবা-_শপথ, অঙ্গীকার । 

তন. ১২ । এরাঁ-সঘবেত লাঠিযালগণ। কুডিক-গ্রায় কুড়ি। ফেক 


মন্ত্রশক্তি ৫৪ ১, 


শ্রেষ্ট । হাড়কাঠ-_পশু-বলিদানের জন্য কাষ্টনিমিত যন্থবিশেষ, যুপকাষ্ঠ 
চড়াও-_অনধিকার প্রবেশ । আষ্টেপুষ্টে--সবাঙ্গে । উদ্ষোগ--আয়োজন, 
উপক্রম | 


_ তম* ১৩-১৮৮।  েমালুম__যাহা টের পাওয়া যায় না, অবলীলাক্রমে। 
গুলি__-আফিডমিশ্রিত একপ্রকার গুটিকা। উহার ধূমপান করা হইয়া থাকে। 
বুড়ো হাড়েও-বৃদ্ধ দেভেও। [ অংশের দ্বারা সমগ্রেব প্রকাশ । ] 


ভব. ১৯-২০। নজরবন্দী_দূষ্িপথে বন্দী; নদ্ধি ও দিকে মন্ত্রশক্তির 
দ্বার আচ্ছন করিয়া শক্তিহীন কনিয়া রাখ | নিজরপন্দী” শব্দটি কডা পাহারায় 
বন্দী করিয়! রাখা অরে কোনো কোনে স্থানে বাবহৃত হর। বাপের বেট 
_পিতাব উপঘ্ুক্ত পুত্র । তুলনীধ £ "বাপকী। কা বেটা, সিপাত। ক। ঘোড়া, 
কুহ ভা হৈ ০৩1 থোনড। থোড। হিন্দী কাবাদ। 


তব. ২১-২৭। ডোরা-_লঙ্কা দাগ । খুনে_মারাজ্মক ; ষে বক্রপাড বা 
খুনকরে। কাভিয়ে_ঝগড। বিবাদ। আপোঁনে-পরস্পগ বোঝাপড়া করিয়া 
€ ইংরেজী £1০0015 )1 বুক্ত যেমন আমার গায়ে ইত্যাদি--অথাৎ আমার 
বক্তপাত করিশে আনিও তোছাণ গ্েহেব রক্তপাত করিব। ফিন্কি- অগ্রি- 
স্কুলিঙ্গেও ন্যায় বেগে কৌনো দ্রব্যেপ নিগমিন । মাথায় খুন চড়ে গেল- মাথায় 
রক্ত বেগে চলিতে লাগিল অর্থাৎ প্রতিশোধ-গ্রহণের স্পৃহা এত শ্রণণ হইঘা উঠিল 
যে, সে অবস্থায় নরহত) করা খুবই স্বাভাবিক। “মাথায় খুন চডা' বাঙলা ইডিয়ম। 
সমস্থরে__মিলি৩ কঠে। আর তাছাড়। লাঠির ঘায়ে ইত্যার্দি__লাঠিঘ্ালদের 
নিরস্ত হওয়ার আরশ একটি কারণ- ঈশ্বরের লাঠি চা'লাঠবার কৌশলে 
নিজেদেরই লাঠির মাথাতে তাহাদের অনেকেই জজরিত হইরাছিল। লাঠিবৃষ্ট 
_দ্রতপতনশীগ লাঠির আঘাত। ঘন ঘন লাঠি? আঘাত বৃষ্টির মতো বধিভ 
হইল। জাতু-_ইন্দ্রজাল, ভেক্কী, মন্ত্রতপ্ব। মন্তরের সঙগে- মন্তাসদ্ধ লোকের 
সঙ্গে। কী যেন ভর করে--কোথা হইতে ষেন একট। অজ্ঞাত শকির আবির্ভাব 
ঘটে। পৃথিবীর সব খেলাতেই-_পুথিবীর সবপ্রকার কর্ধেই। সাহিত্যের, 
খেলাতে _পাহিত্যরচনায় নৃতন নৃতন রসম্থষ্টর ব্যাপারে । 'সাহিত্যের খেলা, 
প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন ষে, সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্ত থাকিতে পারে নাচ 
ইহা মানুষের কল্পন'-বিলাস মাত্র। পলিটিক্সের খেলাতে-__রাজনৈত্ভিক 
প্রীধান্যের জন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে! রাজনাতিগ লেখকের মতে থেল!। 
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ব্যাখ্য। 
(১) পশ্চিমে শিবের মন্দির......সকলেই ভয় করতেন। (অ.৩) 


আলোচা অংশটি প্রথম চৌবুরী ঘভাশয়ের "মন্থশর্তিনামক গল্পের অন্তর্গত | 
মন্ত্রশক্তির একটি কাতিনীর উপযোগী আবহাওয়। প্রস্থত করিয়। লইবার জন্ক 
লেখক এই অলৌকিক বৃত্তান্ছেণ উল্লেখ করিরাহ্েন। 

লেখক চণ্ডান গুপের নারান্দ।য দী'ঢাউয়। ছিলেন । তাহাবই সম্মুখে ঈশ্বর 
পাটনীর দেহে দেপতার ভব তিনি গ্রত্যঞ্চ করিয়াছেন। বারান্দার একপার্খে 
শিবের মন্দিরপংলগ্ন একটি নেলগাছ্ছে এক ত্রক্ষণৈতা বাস করিত । দাপী- 
চাকরানীদের এইরূপ বিশ্বীস এবং এক্স জনক্রডিও হিল যে, তাহাদের 
কেহ কেহ রাত্রি দ্বপ্রহরে পেই ব্রঙ্গদৈতাকে দেখিরাছিণ । তাঁহাদের দেহ ছিল 
ধোয়ার মে] অস্পষ্ট, স্পশের অভহীত কোনো এক বস্ততে নিমিত। তাহার 
জটাজীল যেন কুগ্লাশায় রচিত। চণ্ডীমণ্ডপের দক্ষিণে পুজীর মন্দিরের প্রাঙ্গঘতলে 
এইরূপ আর একটি অলৌকিক জীব মদ্রশ্টভাবে বিরাজ করিত । সেটি হইল 
কবন্ধ) উহ] এক প্রকার মস্তকহীন কল্পিত জাক্ষপ। বাস্তজগতে ইহার অশ্তিত্বের 
কথা শুনা যায় না। কিন্তু লেখক বলিতেছেন, সে-বাঁড়ীর সকলেই তাহার 
অস্তিত্ব সন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল । চৌখে না দেখিলেও সকলে তাহাকে ভগ 
করিত । পুজার প্রাঙ্গণে লক্ষ বলি হইয়াছিল বলিয়াই এই কবন্ধের নিশ্চিত 
জন্মসন্বন্ধে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। 

[ কবন্ধ বা ত্রহ্ষদৈতোর সম্বন্ধে এন বুন্তান্তে অবতাঁরণার উদ্দেশ্য এই ছে 
লেখক লোকাতীভ একটি জগতের প্রত পাঠকের চিন্তে উন্মুক্ত করিতে 
চাহেন। গল্পটি ধিশেষ করিয়া বালকবালিকাদের জন্তা লিখিত এবং সেজন্য ইহা! 
ব্যর্থপ্রয়াসও নহে! নেই লোকাতীত জগৎ হইতে অলক্ষ্যে মানুষের উপর 
যেসকল প্রভাব আসিতেছে তাহ! পৃথিবীর বড় কাজগুলির জন্য প্রেরণা ও শক্তি 
যোগায়- লেখক এই গল্পে তাহাই বলিতে যাইতেছেন। ] 

[ কবন্ধ, ব্রহ্ষদৈতা ও চণ্ভীমণ্ডপ-_ইহাদের উপর টীকা লেখ । ] 


(২) হুজুর, নেশায় শরীরে... "আসল শক্তি। (অ. ১৭) 


এই অংশটি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের “মন্ত্রশক্তি"শীর্বক গল্পে লেখকের প্রতি 
ঈশ্বর পাটনীর উক্তি । ঈশ্বরের বক্তব্য ইহাই যে বিদ্যা দৈহিক শস্কি-নিরুপেক্ষ | 


মন্থশক্তি ৪8৪৩ 


যৌবনের কাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে ঈশ্বব লাঠিয়াল মিছু সর্দারের উল্লেখ করে। 
শমছু সর্দার গুলি খাইত, তথাপি লাঠিখেলায় তাশার সমকক্ষ ওস্তাদ এ অঞ্চলে 
দুইটি ছিল না| লেখকের তাই বিশ্বময় ও জিজ্ঞাস! জাগিয়াছে-_কেমন করিয়। 
তাহা সম্ভব হইয়াছে? নেশা করিয়া মিছু সর্দার নিতাস্ত শক্তিহীন হইয়া 
পড়িয়াছিল, তথাপি তাহার লাঠিখেলায় পারদখিতা অক্ষপ্জ রহিয়াছে । উত্তরে 
ঈশ্বরের বক্তবা এই যে, দৈহিক শক্তি এক বস্ত্র এবং বিদ্যার শক্তি আর এক বস্ত। 
দৈহিক শক্তির বলে কসরত কর] চলে কিন্তু বিদ্যার অলৌকিক শক্তি ছাড। তাহ! 
কখনও অসাঁধারণত্ব দিতে পাবে না! । বিশেষতঃ, দেতের শক্তি ক্ষণস্থায়ী, নেশায় 
তাহার নাশ ভয়, বার্ধকে। তাহার বিলোপ ঘটে | কিন্ত বিদ্যার যে শক্তি তাহা 
দেহের ক্ষমুক্ষতি-নিরপেক্ষ । অতএব তাহাই আসল বস্তু! নকল বস্ত যেমন 
কিছুদিনের মধোই বিনষ্ট হইরা যার, দেহের শক্তিও তেমন রোগশোকজরা 
প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষয় পাইয়া থাকে | খাঁটি যাহা তাঁহার এরপ ক্ষয় নাই। 
'সেজন্ত বিছ্যার শক্তি কিছুতেই বিনষ্ট হয না। নেশাখোর মিছু সর্দারের দুর্বল 
দেহেও তাই বিদ্যাব শক্তি নষ্ট ভয় নাই । লাঠিখেলায় এখনও তাহার পূর্বের 
ন্তায় পারদশিতা রহিয়াছে । [ গুলি" কথাটির অর্থ লেখ । ] 

(২) ভারপর যখন সে......ইস্পাতের মতো। (অ. ১৯) 

এই অংশটি প্রমথ চৌধুরী মহাঁশয়ের মমন্ত্রশক্তি'শীর্ষক গল্পের অন্্গত। 
ক্রাঠিখেলার পুর্বে মন্ত্ বা এ ধরনের একট প্রক্রিয়ার পর ঈশ্বরের দেহ যে রূপ 
ধারণ করিল এই অংশে তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে । 

লাঠতি্নালদের সম্বতক্রমে ঈশ্বর বহুদিন পরে লাঠিখেনায় রাজী হইয়াছিল । 
প্রথমে সে কোমরে কাপড় বুকে তুলিয়া বীধিল। তাহার পরে একমুষ্টি ধূলি 
লইয়া মাথায় ঘষয়া ঝাকড়! চুল ফুলাইয়া লইল এবং যোড়ালনে বসিয়া পাচ 
মিনিট ধরিয়। কি যেন বিড়বিড় করিয়া ধকিয়া উঠিয়। দাড়াইল। তখন 
তাহার রূপ একেবারে ব্দলাইয়! গেল। কোনো এক অলৌকিক শক্তির 
প্রভাব তাহাকে ধেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মান্তূব করিয়া দিল। শীর্ণ দেহটা তাহার 
ইস্পাতের মতো শক্ত হইয়! উঠিল, চক্ষু দুইটি হইতে এক অভূতপূর্ব তেজস্থিতা 
প্রকাশ পাইল । 

[ যাহা ঈশ্বরের দেহের এই রূপান্তর ঘটাইয়াছিল তাহাকেই লেখক মমস্্শক্তি' 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াহেন। পৃথিবীর সকল বিষয়েই অনন্যসাধারণত্থের মূলে 
-ব্রহিয়াছে এই শক্তি--লেখকের ইহাই প্রতিপান্ |] 
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(8) সড়কির সাপের -... জিভ নয়, ধীত অ. ২২ ), 


এই অংশটি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের এন্্রক্তি'শীর্ষক গল্প হইতে উদ্ধৃত । 
এস্থলে হেদাত্উল্লার সহিত ঈশ্বরের সডকিখেলার বর্ণনা রহিয়াছে । 

সড়কির ফলাগুল ক্ষন্ধার হস্পাতে নিষিত। খেলার সময় বীরগুতিষ্কে, 
তাহারা যখন অগ্রপশ্চাৎ চলিতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে সাপের কুটিল" 
গতির ন্যায় একট। বত্র আন্দোলন দেখ ষায়। সাপের জিভের মতোই ফলাগুলি 
সরু এবং সাপ ধেঘন ক্ষণিকের তরে 1ঙ্ষভট| বাহিবে আনিয়া আবার মুখাভ্যন্তরে 
লইয়! যায়, এই ফলাগুলির অগ্রণশ্চাৎ্ৎ গতিতেও তেমনই একটা কপ রহিয়াছে । 
এজন্যই এ খেলার মপ্ো একটা ক্রুধত লক্ষা করা যার! উহা দেখিয়া একটা 
অনিশ্চিত আশঙ্কা বা অন্ঠরূগ ৯ বর্ণনাতীত অনুভূতিতে দেহমন ষেন কেমন 
করে। দ্বিতীয়তঃ সডকিণ ফলাৰ সহিত সাপের জিভের আপাতসাহ্শ্ত 
থাকিলেও প্ররুতপক্ষে সাপের দাতের সাহতই উহার তুলনা হওয়া সঙ্গত ।' 
কারণ, সাপের ডিভ নির্ধিক, তেই তাহার বিষ। সডকির ফলাও সাপের 
জিভের ন্যায় নিনিষ নহে, তাঁহার দাতেব ন্যায় বিষাক্ত । তাহার আমাক্ষে 
মানুষের জীবনসংশয় হইয়া উঠে। এজন্য উহা দেখিয়া কেমন একটা শঙ্কা হয় । 

(৫) হুজুর, আমি মন্তর-তস্তর......সবশক্তি তারই । (অ-২৩) 

এই অংশটি প্রমথ চৌদনী নভাশদেব নিঘঘশজিতনামক গল্পেব অন্থগ্তি | 
ঈশ্বর এইস্থলে লাঠি-সডকি-চালনায় তাহার অপ্রিপীদ কৃতিত্বের মূলীভূত কারণ: 
কি তাতাই বলিতেছে। 

লাঠি-সড়কিখেলায় প্রতিদ্বন্্ীদিগকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিয়। ঈশ্বর 
ঘখন সমবেত লীঠিরালধের ক্রুদ্ধ লাঠিবৃট্টি হইতে অক্ষত দেহে বাহির হইয়া 
আসিল, তখন মিছ সার বলিল বে ঈশ্বব জাদু জানে । কিন্ত ঈশ্বর প্রতিবান 
করিয়া বলিল, জাদু বা মন্ত্রতত্ব সে কিছুই জাঁনে না। লাঠি-সড়কি ধরিলে 
তাহার শরীরে কি যেন আসিয়া ভব করে। সে অঙ্গতব করিতে পারে ষে, এই 
শক্তির বলেই সে অপরাজেয় | কিন্তু ইহ ষেকি, কেন যে তাহার মধ্যে ইহা' 
সঞ্চারিত হর, তাভার ব্যাখ্যা করিতে নে অসম, তবে মন্ত্র বলিতে সচরাচর 
ঘাহ] বুঝ| যায় ইহা তাহীও নয়। মন্ত্রঘারা গ্রত্যক্ষ বিষয় বা বৃস্তর উপর প্রভাব 
বিস্তার করা চলে। সাপকে তাহাদ্বারা বশীস্ুত করা যায় এবং নান! ভেস্কিবাজি্ 
তাভাদ্বারাঃদেখানো সম্ভব । কিন্তু বিষয়ীর মধ্যে ষাহা শক্তি সঞ্চম্ব করিতে সমর্থ 


মন্ত্রশক্তি ৫৪৫ 


তাহা এক অলৌকিক প্রভাব । ঈশ্বর “মস্তর-তস্তর” বলিতে প্রচলিত ধারণার 
ভেক্কবাজ বা অনুরূপ কিছু বুঝিয়া থাকিবে | এইজন্তই তাহার উপর সেই 
প্রভাবুকে মন্ত্রশক্কি বলিয়৷ স্বীকার করিতে যেন তাহার আপত্তি । 
১১ শুধু লাঠি খেলাতে নয়, হু ভারাও জানেন না। (অ. ২৭) 

এই অংশটি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'মন্ত্রশক্তি'-শীধক গল্পের উপসংহার । 
লাঠি-সড়কি চালনায় ঈশ্বরের অসাধারণ পারদগিতা দেখিয়া এবং এই 
পারদশিতার মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে ঈশ্বরের মত শু'নগা লেখক যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন, এস্থলে তাহাই বিরত হইয়াছে । 

ঈশ্বর বলিয়াছে যে মন্ত্র-তন্্র সে কিছুই জানে না । তবে লাঠি-সড়কি ধরিলে 
তাহার শরীরে কি যেন আমি ভর করে, উহার শভি'তেই সে অপরাজেয় । 
সাধারণতঃ মন্ত্র ৭লিতে লোকে বুঝে স্ুত্রবন্ধ বিশেষ কতকগুলি শন্দসমষ্টি | 
তাহারই প্রভাবে ভোজবা“জ হইতে আরস্ত ক€রয়া নানাপ্রকার কুতিত্ব প্রদশিত 
হইয়] থাকে-_ ইহাই লেখকের বিশ্বাস : কিনতু ঈশ্বর সেইরূপ কোনো মন্ত্র অবগত 
ছিল ন।। তাহা দ্বারা অন্তকে বশীভু 5 করিয়া নিজের শক্তমহিমার গ্রাতিষ্ঠীও 
তাহার হয় নাই। অতএব ম্শ্র-ঙপের প্রভাব তাহার এই পারদশিতা--এই 
কথ সে যেন স্বীকার করতে রাজী নহে। কিস্তু লেখকের মতে শশ্বরের উপর 
ষাহ1 ভর করে ভাহাও মন্ত্রশক্তি বা দেবতা । জগতের সকল দ্ষিয়ে অসাধারণ 
গ্রতিষ্টালীভ এই অলৌকিক শক্তির গ্রভাবেই সম্ভব হইয়। পাকে । চেষ্টা্থার 
মানুষ এত খড় কৃতিত্বের অধিক|রী হইতে পারে না! সাহিত্যক্ষে তেই হউক 
আর প্রাজনী(তি-ক্ষেঘেই হউক- সর্ব*ই মানুষ চর্চা ও অনুশীলন দ্বারা শব 
অর্জন ক'রতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে মাহুষ দিগ বিজয়ী হইতে পারে 
না। অলৌকিক প্রভাব বস্তটি যে কি তাহা যাহার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
নাই, অর্থাৎ যাহার শরীরে এ প্রভাব ভর করে না, সে জানে না? যাহার 
শরীরে করে সে-ও তাহ! অনুভব করে বটে কিন্ত তাহা যে কি সেকথা বিশদ- 
ভাবে বুঝিতে ব] বুঝ[ইতে পারে না। 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র.১। তোমার পঠিত মমন্ত্রশক্তি' গল্পটি সংক্ষেপে নিজের 
ভাষায় বিবৃত কর। 


উ.১। সংক্ষিশুসার দেখ। 
উউ গত-_৩৫ 
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/প্র.২| কে) মন্্রণক্তি বলিতে লেখক কি বুঝিয়াছেন? 
তোমার পঠিত গল্পের সাহায্যে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাইয়। দাও। 


উ।|। লৌকিক গারণায় মন্ত্র বিশেষ কতকগুণল শব্দসমষ্টি গঠিত এমন একটি 
গৎ যে উহা মেকেহ আ.তি করুক না কেন, একটা প্রভাব দেখিতে পাওয়া 
যাইবেই । এই বিশ্বাসের বশবতাঁ হইয়া মাহ্ষ কত ঝাঁড ফু'ক, কত প্রক্রিয়া 
শিখিয়া লয়। কেহ ব!ঈহাদ্বাবা বিষ ঝাডে, কেহ জল পড়িয়া দেয়। এইরূপ 
কত লোকে কতপ্রকাব মন্ত্র জানে । শশ্বর পাটনী তেমন কোনো মন্ত্র জানিত 
না। তাহার দেহে একট] অলৌকিক শপ্ডি আসিয়া ভর করিত সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তাহা যেকি, সে তাহা বলিতে পাবিত না। লেখকের মতে তাহাও 
মন্ত্রশত্তি ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে । তপে এই মন্্শক্তি প্রচলিত ধারণার 
কোনো মন্ত্র আওডাইলেই লাভ করা সম্ভব নহে। প্রর্কিণ একট তাহারও 
অর্জনের জন্য থাকতে পাবে, কিন্তু তাহা নিতান্তই গৌণ বাঁপার। ইশ্বর 
পাটনী যে বাঁকডা চুলে ধূল' ঘধষিষ। পচ মিনট ধরিয়া বিড়বিড় করিয়া 
বকিত তাহা কেবল সেই শক্তর ধান । সেজানিত ইছা পরের কাছে শেখা 
এমন কোনো তথাকথিত মণ্ত্র বা গৎ নহে যাহার বলে যে-কোনো লোক সেই 
শি, লাভ করিতে পারে । সে এরূপ কেন করত তাহার ব্যাখ্য। হযতো। সে 
নিজেও কবিতে পারি না। কেবল ইহাই সে বুঝিত যে এইভাবেই তাহার 
পক্ষে সেই অলৌকিক শা্দব ধ্যান কব| সম্ভব এবং এইভাবেই তাহার মধ্যে 
সেই শাক্তর গ্রৃতিষ্ঠ হইত। 

এই যে একটা শক্কিব সঞ্চার, লেখক ইহ।কেই মধ্বশক্ডি লা দেবতা বলিযা- 
ছেন। গ্রীকগণেব শিশ্বাস ছিল যে কখনও কখনও কোনো কোনো শক্তিমান 
ব্যক্তির উপর দেবতা ৬র করেন। তখন উহার মধ্যে এক স্বর্গীয় উন্মাদনার 
সৃষ্টি হয । এই উন্মাদনার নাম ০0170312570 বা অনুপ্রেরণা । [ইহার ব্যুৎপত্বি- 
গত অর্থ 'দেবতার ভর'-- ০0 66 ০০১৪০৭০৪৭1% 0০11 এই অন্ুপ্রেরণা- 
বলেই জগতের সকল বৃহৎ মহৎ কাজ সম্পাদিত হয়। আলোচ্য গল্লেও তাই 
ঈশ্বরের মধো যে অপৌকিক শক্তপ্রভাৰ সঞ্চারত হইত, তাহাকে লেখক 
দেবতা ব" মন্বশৃক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াস্নে। 


এই গল্পে লেখকের ইছাই পতিপাগ্ভ বলিয়। মনে হয় যে চেষ্টা বা অন্রশীলন 
দ্বারা মানুষ একটা স্তর পর্যস্ত সামর্থ্য অর্জন করিতে পারে, কিন্তু সর্বোচ্চ ক্ষমতা 
ও কৃতিত্বের মূলে গহিয়াছে এই দৈব প্রেরণ! । 


মন্ত্শক্তি ৫৪৭ 


(খ) “ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন তারই নাম মন্ত্রশক্তি”__ 
এই কথার তা্পর্ব কি? যে ঘটনা হহতে লেখক ইহা প্রমাণিত 
করিতে চাহেন তাহ! সবিস্তারে লেখ। 

উ.। দ্বিতীয় প্রশ্ন কে)-এর উত্তর দ্খে। ভার সাহত সংক্ষিগুসার যোগ 
কর। [ এইরূপে আরম্ত কর : লেখক যে ঘটনা হইতে উচ্া প্রধাণিত করিতে 
চাহ্বেন তাহ! নিষ্রন্ধপ | 7 


ব্যাকরণ ও রচনা 


হ্ষি 2 কুডিক-্কুডি+'এক (বাঙল। সন্গি)। কখনে। কখন+ও 
(এ)। 

শনঙ্মাড্ন £ দশ-বাতে- রশ পা বারো (বভরীতি )। ভগ্নাবশেষ-_ ভগ্ন 
হইতে অবশেষ (€মীতৎপুক্ষ )1 রাত-ছুপুবে-ছুপুর বাতি ( কর্মধারয়, 
বিশেষণের পবনিপাত ), তাঁভাতে (একই অর্থে দুপুর-রাতে? পদও হয় )। 
বিশ-পচিশ_বিশ বা পঁচিশ (বনব্রীহি )। লাঠিখেলা-লাঠি দিয়া খেলা 
(৩রাতৎ্পুকষ )।  লগিঠেল!_লগি দিয়া ( ছলতলের মাটিকে ) ঠেলা 
( শর়াতৎপুরুষ )। গ্লিখোর-গুলি খার যে (উপপদ-ততৎ্পুরুষ ) অথবা, 
গুলি+খোর (তদ্ধিত, কোনো কোনে। বৈযাকবণের মতে )।  নজরবন্দী-__ 
নজরে বন্দী ( *মীভৎপুকষ | লকডি-হাতে-_লকডি হাতে ধাহার (ব্যাধিকরণ 
বুত্রীভি ), সে। সথস্থরে-সম স্বর ( কর্মধারয় ), তাহাতে । আত্মরক্ষাঁ_ 
আত্মার অর্থাৎ নিঃছর বক্ষ/ (৬ঠীতৎ্পুরুষ )। লাঠিবৃষ্টিএ--লাঠির বৃষ্টি 
( ৩ঠীতৎ্পুরুধ ), তাহার। দিগ্থিজয়ী_দিক্‌ বিস করেন ধিণি ( উপপদ- 
তৎপুরুষ )। নিরস্ত্র নিঃ ( _নাই ) মন্ত্র যাহার ( সঞ, বন্ুত্রীহি ) সে। 

প্রক্কর্ভতি-প্রত্যস্্র £ লেঠেল-_লাঠি+আল-লাহিঘাল৯লেঠেল 
(অপিনিহিতি ও অভিশ্রুত্তির ফলে )। লকড়িওয়ালা--লকড়ি+ ওয়াল! । 
লেঠেলি-_লেঠেল+ই | মার-_মার্+ই-মারি (আধুনিক উচ্চারণে এই ই-টি 
লুপ্ত )। চড়াও__চড়+আও | খুনে_খুন+ইয়াএ। 

বিশিণষ্টার্খে প্রস্মোগ £ এক-হাত খেলা_এখানে 'এক-হাত”ন 
একবারের মতো । 





€৪৮ বরন 0 পাঠ-সংকলন 


সে কথ! ভাঙি কী করে?_-এখানে “কথা ভাঙা- প্রতিশ্রুতি পালন না; 
করা। 

আষ্টেপুষ্ঠে বেধে__“আষ্টেপৃষ্ঠে 5 গিছমোড। করিয়। | 

পাক! লেঠেল__পাকাঃ নিপুণ, স্দপ্ষ | 

বুদ্ড ভাড়েও বিদ্যে সমান আছে-__এখানে হাড়ে,» দেহে | 

মাখা খুন চছে গেলন্ এমন মানসিক উত্তেজন! হইল যাহাতে মানুষ খুন 
করাও সম্ভব | 

ন্নিদেপ্ণান্ুুাল্লে লাক্ক্যেল পল্লিভিন্নি ৪ একে কেউ 

দেখেননি, কিস্ম সকলেই ভয় করতেন (যৌগিক)__-একে কেউ ন। দেখলেও 

সকলেই ভধ পরতেন ( সরল )। 

ন্ 1৭ কালো, অথচ দেখছে স্বপুরুষ (যৌগিক )__রঙ তার কালো 
ভলেও দেখতে, মে স্পুকম (সবল ) 

আগি চিজেস কবলুন, “৪1 হলে তৃমি লাঠি খেলতে জান ন।?” (প্রত্যক্ষ 
উল্তি রা জির্ডেস করলন ত। অলে সে লাঠি খেলতে জানে কিনা (পরোক্ষ 
উক্তি) 

্া ভিজ্ঞেস করলুম “কেন এ বম দিপা করেভিলে ?”  (প্রতাক্ষ উক্তি) 
- আম ছিজ্ঞেন কখলুদ, কেন মে এ কম দিবা কবেছিল (পরোক্ষ উক্তি )। 

তুমি ঠাঞবের নদে দিবা কবে! যে আর কখনো লাঠি বে ন। তা 
হলে তোমাকে ছেডে কে (7 মি ঠাকবের সুমুখে আব কখানো লাঠি 
না ডোবার দ[প্য কপালে টা [5,705 দে» ( সবুল )1 

সে সা, না কিছুই উত্তর ৯পতে ন। (নেতিবাচক 9) সম্পূর্ণ নিক্ত্বর 
রহিল (অশ্ংকোপক )। 

কাটি এক শা শালি নি (কতপাচ্য )_কাউকেও এক ঘা মারা হয় নি 
€ কর্ধবাঁচা )। 

মন্তবণের সঙ্গে কে গড়তে পারবে ঃ গরগাবোধক ) 7 মন্তরের সঙ্গে কেউ 
লড়তে পারণে না! ( শ্রম পলিহাণ কবিষা £ ; নোতবাচক )। | 

জ্যাকলপগতি টীকা : সমুখ সম্মুখ মুমুখ-অর্ধতৎ্সম শব্ধ । 

লেটেণি_ নুত্তি বঝাইতে ই-প্রত্যয়যোগে (তদ্ধিত ) শব্দটি নিষ্পন্ন। 

মন্থরঞ্জতশ্তর (উচ্চতর মাধামিক ১৯৬০ ম-তইসম্তর-ততর_ বিপরফর্ 

হা স্বরভক্তির উদাহরণ । অর্থতৎসম শব্দ | 





মন্ত্রশক্কি ৫৪৯ 


দিব্যি--দিব্য-সদিব্যি--বর্ণাগমের উদাহরণ । 

এগোয়, পিছোয়__ছুইটিই নামধাতৃর উদাহরণ (আগ 4 আ+এ, পিছ+আ 
এ )। আগায়, এগোয়__ছুইটিই প্রচলিত, দ্বিতীয়টি বেশী চলে। 

আইন কাহ্গন-_দ্বন্-সমাসের উদাহরণ নয় (যদিও কেহ কেহ ইহাকে 
সমার্থক দ্বন্দ বলিয়া থাকেন ), সমার্থক শব্দযুগ্মের উদাহরণ | 

লাশ্চ্য-্স্না 2 ভগ্রাবশেষ £ সেখানে গেলে প্রাসাদটির ভগ্রাবশেষ 
গ্রথনও দেখিতে পাওয়। যায়। 

অন্রগত £ ভূত্য যে প্রভূর অনুগত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

আই্েপৃষ্ে £ দস্থযদল রাজাকে আষ্টেপুষ্ঠে বা'ধয়া লইয়া গেল! 

বেমালুম £ কাটা জিভ বেমালুষ জুড়ে গেল দেখে দর্শকেরা সোৎসাহে 
হাততালি দিয়ে উঠল। 

কর্ণপাত £ অসং লোক সছুপদেশে কর্ণপাত করে না! 

আপোসে £হ ঝগড়াটা আপোসে মিটিয়ে নাও । 

জাগ্রুক্ভাজআান্স পালক £ গল্পটি আগাগোড়া চলিত-ভাষাক় 
লেখ! । সুতরাং ইহার যে-কোন অংশ সাধু-তবায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া 
হইতে পারে। 


নতুন-দা 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ক্নেখক-পল্িিহা-১২৮৩ বঙ্গাঝের ৩১শে ভা শরৎচন্দ্র হুগলী 
জেলায় দেবাঁনন্দপুর গ্রামের সাণারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
বাল্যাবধি তিনি ভাগলপুরে তাহার মাতুলালয়েই থাকিতেন এবং সেইখান 
হইতেই এন্টন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ. এ. পর্যন্ত পাঠ করেন । কিন্ত 
পরীক্ষার কিছু পূর্বে মাতৃবিয়োগ হওয়াষ, বিশেষতঃ “ফি'র জঙ্গ ৩০২ টাকা মাত্র 
সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পরীক্ষ' দিতে পারেন নাই । এতএৰ 
তাহার বিশ্বপ্গ্াালয়ের শিক্ষ। এখানেই সমাপ্ত হয়। তাহার পর শুরু হয় 
তাহার ছন্নছাডা জীবনের বিচি“ ধারা । চাকরিব অন্বেষণে অন্শেষে ভাসতে 
ভাসিতে তিনি সদর ব্রহ্মদেশে গিষ উপস্থিত হন এবং সেখ।নে একশত টাকা 
মাহিনায় একটি অস্থ|যী চাকরি পান । 

কিন্তু তাহাব স্থায়ী এবং গৌরবম” আসনটি ভিল অন্ত নিদিষ্ট । এইবার 
মেই স্বান হইতে ডাক আসপ। বালাকাল হইতেই তিনি গল্প ও উপন্তাস 
লিখিয়া আসিতেছিলেন, কণ্ধ সেগুলির গুণাঞ্চণ-সম্বন্দে কৃতনিশ্চয় হইতে না 
পারিয়া এ পর্যন্ত তিনি সেগুলি প্রকাশ করেন নাই। এই সময়ে তাহার 
কয়েকটি ছোট গল্প বাঙলার কোনো এক মসিকপত্রে হির হইতে লাগিল । 
ভাষার অভনবহ্থে, অন্তদর্টির গভীবশায় এবং অন্তভ তির নিবিড় তায় গল্পগুলি 
অচিরেই বাঁউল সাঁহিতো যেন যুগান্তর সচল? করিল। এইবার শরত্চন্ত্র 
চাকরি ছাড়ি 1 বাউলা ফিরলেন এবং শী এমন এক সাহিত্য রচন' 
করিলেন যাঁহ' বাঙালীব সমগ্ চিত্ত অধিক'র পরিয়। বসিল। ক্রমে যশ-খ্যাতি, 
সম্মান এবং ধশ্বর্ধ শরৎচদ্জ প্রভূত পরিমাণে লাভ কগিলেন এবং বাংলায় 
সর্বাধিক জনা গায় ওপন্তাসিক হইয়া উঠিলেন | 


স্পন্রতুচল্ে হাহিত্যেল ্লক্র্প- সাধারণভাবে শরং- 
মাহিত্যের উপজীব্য হুইল বাঁডালী-জীবনের অন্ুভূতিজটিল ঘন্দসংশয়পূর্ণ 


নতুন-দা ৫৫১ 


বিষয়। স্ষেছ-প্রেম-ঈর্ধা-সংস্কার প্রভৃতি মনো ণুত্তিগুলি যখনই চিরাচরিত খাত 
ছাড়িয়া ব্যতিক্রমের পথে ধাবিত হয়, তখন রক্ষণশীল সমাজ এবং আবহমান 
সংস্কার তাহাদের বিরুদ্ধে ক্থিয়। দাড়ায় । সেই প্রতিঘাতে হৃদয়বৃত্তির গতিতে 
যে আবর্ত সৃষ্টি হণ তাহা লইয়াই শরৎচন্দ্র কারবার । রবীন্দ্রনাথ ঠিকই 
বলিয়াছেন-_-“জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান কারে বের করেন 
নান! জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবতিত। 
শরৎচন্ত্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হাদয়রহস্যে। সুখে-দ্রঃখে মিলনে- 
বিচ্ছেদে সংগঠিত [বিচিত্র ্থষ্টর তিনি এমন ক'রে পরিচয় 'দঠ্ছেন বাঙালী 
যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে । 

সত্যই শরৎ-সাহিতোো বাঙালী-জীবন একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 
ইহার কারণ তাহার বাস্তব দৃষ্টি। বণীপ্রনাথ তাহার গল্পে জীবনের 'বস্ত অংশ 
যতদুর সম্ভব কিয়া ফেলিয়া রস-অংশটুকুকে ঘনীভূত” করিয়া তুলিয়াছেন। 
“শরৎচন্দ্র কিন্ত্বী এরূপ বাবধানের মধ্য দিয় আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক 
জীবনকে দেখেন নাই | দেখিয়াতেন আরও নিকট হইতে অতি ঘনিষ্ঠভাবে, 
উহাকে উপলদ্ধি করিয়াছেন আরও নিবিড়ভাবে । সেইজন্ত শরৎচস্ত্রের হাতে 
জীবনের বাস্তব চরিত্রটি রসরূপে এশ মধুই হইয়া ফুটিয়াছে। 

শরৎ-সাহিত্যের মূল স্থরট। হইল দুঃখের । রপীন্্রনাথের কথায় বলিতে 
গেলে শরতচন্দ্র “বালী বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়াছেন । 
শরৎচন্দ্র নিজেও বলিবাছেন--"ক পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্কি- 
বিশেষের জীবনসমশ্য।য়-আমি শুর বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, 
অবিচারের মর্মান্তিক জালার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা পাঙার প্র পাতা কল্পনার 
কলম দিবে লিপিব, ক'রে গেডি-*১, ॥ বস্ততঃ 'সমাজের সমস্ত শীচাশয়ত।, 
হৃদয়হীনতা ও ক্ষদ্রতাঁর তিনি এমন একটি নির্মম চিত্র দিয়াছেন, যাহ! 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও বিরল; এবং এই চাগ্িদিককার সবন]পী কগেোরতার 
মধ্যে করুণা ও মমবেদনার থে ক্ষীণধারা প্রবাহিত আছে, তাহাও শরত্চন্ত্রের 
মধ্যে মর্মম্পশর সহাদয়তার সহিত বিবৃত হইয়াছে ।-: :.. এই অনা5ত বাস্তবতার 
মধ্য দিয়। তিনি যে কক্ষণরসের বেগবতীধারা সঞ্চারিত করিতে পারিগছেন, 
তাহাই আর্টের দিক দিয়! তাহার বাস্তবতাকে সার্থকভামণ্ডিত করিয়া 
তুলিয়াছে।' 

কিন্ত শরৎচন্দ্র জীবনকে যতটা দেখিগাছিলেন তাহার চেয়ে বেশী করিধা 


৫৫২ অ০ন9 ০0 পাঠ-সংকলন 


উপলব্ধি করিবাছিলেন। অনুভব করিয়াছলেন হন পতিতের অব্যক্ত বেদনা, 
লাঞ্ছিতের বিড়ম্বনা আর মনুষ্যত্বের অপরিসীম অবমাননা । এই রক্ষণশীল 
সমাজ ও তাহার গলিত সংস্কারের পুষ্জপক্চে দাড়াইঘা তাই তিনি ঘোর প্রতিবাদ 
ঘোঁষণ। করিমাছেন । তবে সে প্রতিবাদ কখনও প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ 
করে ন।। জদয়কে আলোড়িত করিয়া তাহা যেন কেমন একট। মরমী আবেগে 
আপনাতেই আপনি ঝিমাই পড়ে । এক একটা সর্বহারা তাই বিন্দবো্ী 
হইতে হয় না- ছন্নছাড়া ভাবাবেগে 'ছসিয়া যায়। 


উল ও নাকমক্ব্রী-শরৎতচন্দ্রের বিখ্যাত 'শ্রীকান্ত উপন্তাসের 
প্রথম পর্ব সন্তম পরিচ্ছেদ হইতে আলোচ্য অংশটি সংকলিত । 


এই অংশে যে কাহিনীটি আছে তাহাতে উন্দ্রনাথ, শীকান্ত ও ইন্ত্রনাথের 
ম।সতৃত ভাই--এই তিনটি চরিনের বিবরণ আছে। ইন্দ্রনাথের উক্ত মাসতৃত 
ভাইটিই 'নতুন-দা' | তাহার সহিত ইঞ্জ আর শ্রীকান্ত শীতের রাত্রিতে লুকাইরা 
ডিডি চড়িয়! খিয়েটার দেখিতে চপিাছে। পথে নতুন-দা'র সেবায় আর 
তাচ্ছিলাভর] গল-গল্প শুনিতে শুনতে শ্রীকান্ত হয়রান; ইন্দ্রনাথ লজ্জিত 
হইয়াছে । “নতুন-দা" কলিকাত|র ব্যকাবাগীশ একটি অদ্ভুত জীব। মুখে সে 
হতীগণ্ডার মারে, কার্ষক্ষেত্রে পুকুরের ভয়েই জলে ঝাপ দেয়। পোশাকের 
পারিপাটো সে "ভয়ঙ্কর পাবু | ম্বাথপরতান মে অন্ধ, নির্লজ্জ । এই চরিত্রটিই 
এই গল্পাংশের কেন্দ্র। তাহার খেয়াল চরিতার্থ করতে গিঘা ইন্দ্রনাথ ও 
শ্রীকান্তের যারপরনাই ছূর্গ ত এবং অবশেষে তাহার নিজেরই হাস্যকর ছুর্ভোগ 
_এই সবই গল্পটির কথাবন্ত। আছ্ছন্ত 'নতৃন-দা"ই এইভাবে গল্পাংশটির মূল 
উপজীব্য। এইউন্য ইহার শিরোনাম সঙ্গত (বলা বাহুল্য, মূল উপন্যাসে 
এই অংশের এইরূপ কোনো নাম নাই )। ইহা সংকলয়িতার প্রদন্ত। 


নগ্মোচন্নাঁ-নতৃন-দা' গল্পটি বড় উপন্তাসের অংশ হইলেও একটি 
স্বতন্ত্র ছোটগল্প-ঠিসাবে গণা হইতে পারে । একটিমাত্র মূল ঘটনা এবং কেন্ত্র- 
গত একটিমাত্র চরিত্রকে উপজীব্য করিয়। এখানে কাহিনীভাগ সুসংবদ্ধ এঁক্য 
লাঁভ করিয়াছে । কথাবস্তর গত ও পরিণতি এখানে শ্বাভাবিক। কেবল 
শেষের দিকে তেমন একটা সাক্কেতিকতা ইহাতে নাই। মনে হয় গল্পটি 
সম্পূর্ণ ই শেষ হইয়া গিয়াছে । তাই বলিয়া ইহার উপভোগ্যতা ক্ষু্ হইয়াছে 
বলা চলে না। 


নতৃন-দা ৫৫৩ 


ডিডিযোগে নৈশ অভিযান এমনিতেই একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা! । ইহার 
মধ্যে 'নতৃন-দাঁ'র মতো একট; জীবের আবির্ভাব হইয়ান্ে । ফলে অবশ্য ডিষ্রি- 
চালনার বিশদ বিবরণ গৌণ হইয়াছে । 'নতুন-দা' গল্পটি জুড়িয়া বসিয়াছে। 
এই চরিব্রটি রূপায়ণে শরৎচন্দ্র তাহার বাস্তব দৃষ্টির অপূর্ব মহিমা খুলিয়া 
ধরিয়াছেন। কলিকাতার দঙ্জিপাড়ার এইরূপ "চালিয়াৎচন্দরের* সহিত আমর! 
অপরিচিত নই । তাহাদের কথার বহর বড লম্বা । মুখে তাহার! হাতী-গশ্ার 
মারে, বুকে তাহাদের ইছুরের কলিজ1। সপজান্তা, 'দুখেন মারিতং জগণ 
এই পুকার বাক্যবীর বাহাছুর বাবুদের বুলি আমরা প্রায়ই শুনি কিন্তু শুনিতে 
সখ্রনিতে ভুলিয়! যাই । শরত্চন্ত্র এই গল্পের সংলাপে তাহা অভ্রান্তভাবে ধরিয়া 
দ্রিয়াছেন। 


“নতুন-দা শহরে বাবুর অতিশয় বিকৃত সংস্করণ সন্দেহ নাই । তাহার 
তুলনায় সন্দয় দুইটি মফঃশ্বলের ছেলের সাহন ও শক্তি, সহনশীলতা ও 
ভন্ত্রতাবোধ আমাদের মুগ্ধ করে। হয়তো! বাঁ শহরে কপট মানুষের গ্রতি ইহা 
শরৎচন্দ্রের সঙ্গত ও সচেতন উপেক্ষা । এই উপেক্ষার মধো শরত্চন্ত্রের 
কৌতুকহাস্যের তীক্ষত। ও চাকুত্ব ধরা পড়িগাঞ্ে। শরৎ-সাহিত্যে হাস্যকৌতুকের 
যোগান স্তপ্রচুর নহে, কিন্তু যেটুকু আছে তাহা যে উচ্চাঙ্গের, তাহার পরিচয় এই 
গল্পে আছে। '“নতুন-দা” একটা 67105 ভাড়। সার্কাসের ভশড়টা কপট 
অভিনয় করে মাত্র? কিন্তু “নতুন-দা'র যাব্তীয় আচরণ তাহার দিক্‌ দিয়া 
অকপট ও তাহার চরিত্রের পক্ষে সঙ্গত। যে চাদরটায় বমসিতেও তাহার 
গা-বমি করে তাহাই গায়ে জড়াইঘা উহারই নিন্দা__বিদৃপঘুটে অসঙ্গতি ও পিকট 
অকৃতজ্ঞতার উদাহরণ। এই ধরনের বস্তব আমাদের স্বস্থতাবোধকে জা গ্রস্ত 
করিয়া হাস্যের উদ্রেক করে। 'নতুন-দা'র তাচ্ছিল্যভরা বক্ততার মধ্যে নিজেই 
সে হাসির পাত্র, তুচ্ছ ও অপদার্থ হইয়া উঠে। ব্য্চিত্রের ইহা! একটি চমৎকার 
নিদর্শন | 


এই গল্পটির আরও একটি বড় উপভোগ্যতা আছে। অনেকের মতে 
“শ্রীকান্ত' উপন্যাস শরৎচন্ত্রের ছন্ম-জীবনী। ভাগলপুরে তাহার বাল্যকাহিনী 
'ষে এই গল্পে ছায়াপাত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


নহক্ষিগুস্লাল্- এক কনকনে শীতের সন্ধ্যায় ইন্দ্র হঠাৎ আসির। 
শীকান্তের কাছে কোন একটি দূরবর্তী স্থানে থিয়েটার দেখিতে যাইবার প্রস্তাব 
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করিল এবং সম্মত থাকিলে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া তাহাদের বাড়ীতে যাইজে, 
বলিল। শ্রীকান্ত মহাঁউৎসাহে একখানা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়৷ ছুট দিল ॥ 
তাহার ধারণ। ছিল ট্রেনে করিয়া স্থানটিতে যাওয়া হইবে ; কিন্তু যখন শুনিল ষে 
কলিকাতা! হইতে আগত ইন্দ্রের 'নতুন-দা" নর্দীপথে যাইবার বাসন। প্রকাশ 
করিয়াছেন, তখন সে নিরুৎসাহ হইয়! পড়িল। একে তো উজানে যাওয়া 
কষ্টকর, তাহার উপর সময়ও লাঁগিবে বেশী-_ হয়তো সমযমতো! পৌছতে পারা 
যাইবে না। কিন্তু ইন্দ্র তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, বাতাসের জোর আছে, 
পাল তুলিয়া গেলে দেরি হইবে ন|। 


গঙ্গার ঘাটে ছুই বন্ধুতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া দীর্ঘকাল সসিয়া অ'ছে, এমন 
সময় 'নতুন-দা” আমিলেন । চন্ত্রালোকে তাহার রূপ দেখিয়া শ্রীকান্তের ভয় 
হইল। তিনি কলিকাতার পুরাদস্তর বাবু_ আপাদমস্তক মূল্যবান পোশাকে 
আবৃত | ডিডিখানার যথেচ্ছ নিন্দ। করিতে করিতে ইন্দ্র ও শ্রীকান্তের চেষ্টায় 
জলকাদার স্পর্শ বাচাইয়া তিনি একেবারে নৌকার মাঝখানে আরাম করিয়া 
বমিলেন। তারপর শুরু হইল আীকান্তের সহিত তাচ্ছিল্যের স্থুরে বাক্যালাপ । 
'শ্রীকান্ত' নামটির 'শী” তাহার মোটেই ম্নঃপৃত নয়-শুধু 'কান্তই যথেষ্ট। 
এইবার “কান্তের, পতি তামাক সাজিবার হুকুম হইল। হুকুমের ভঙ্গিতে, 
শ্রীকান্তের পিত্ত জিয়া গেল। তবু, ইন্দ্রের নিষেধ ন। শুনিয়াই, সে নীরবে 
তামাক সাজিতে লাগিয়া গেল। তামাক টাঁনিতে টাণিতে বাবু শ্রীকান্তকে 
জিজ্ঞাস। কারলেন সে কোথায় খাক। হঠাৎ তাহার গাদ্রে আলোয়ানখানার 
প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িলে তিনি সেটার শ্রীহীনতা ও ছুগন্ধের সম্বন্ধে কঠোর 
মন্তব্য করিলেন এনং শেষে সেইটা চাহিলেন পা'তয়া ব.সবার জঙ্ব, কারণ 
নৌকার নগ্ন কাঠের উপর বসিতে হার নাকি অস্থবিধ! হইতেছিল। ইন্্র 
তাড়াতাড়ি নিজের আলোয়ানটা ছুড়িয়া দিলে তিনি তাহার উপর বসিয়া সুখে 
তামাক টানিতে লাগিলেন । 

শীতের গল পার হইতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগিল না। কিন্তু ওপারে 
পৌছিবার সঙে সঙ্গে বাত/|স পড়িয়া গেল। ইন্দ্র এই অসুবিধার কথা 
'নতুন-দা"র গোচর করিলে তিনি শ্রীকাস্তকে দিয়া ঈ্াড় টানাইবার পরামর্শ 
দিলেন। ইন্দ্র বলিল, প্রবল শোতে দাড় টানিয়া উজানে যাওয়। অসম্ভব, 
স্ুতরাৎ ফিরিয়া আসা ছাড়। গত্যন্তর নাই । শুনিধা 'নতৃন-দা? রাগে আগুন-- 
তাহাকে যখন আন] হইগাছে তখন যেমন করিয়াই হউক পৌছাইয়া দিতেই 
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হইবে। থিহ্টোরে তাহাকে হারমোনিয়ম বাজাইবার জন্য বিশেষ অহরোধ- 
কর! হইয়াছে, না বাজাইলে চলিবে না । ইন্দ্র কোন কথাই তিনি শুনিবেন 
না। অগত্যা! শ্রীকান্ত গুণ টানিষ| নৌকা লইয়। যাইবার প্রস্তাব করল। শুনিয়া 
বাবু দাতমূখ খেঁচাইয়া ইতর ভাষায় তাহাকে জিজ্ঞাসা, করিলেন যে এতক্ষণ' 
সে তাহা করে নাই কেন? 

ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত বহুকষ্টে ধীরে ধীরে গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। 
মাঝে মাঝে নৌক। থামাইয়া বাবুকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতে হইল । অথচ 
তিনি একভাবে বসিয়া রহিলেন। একবার ইন্দ্রের বিশেষ অন্ুরোধসত্ত্বেও, 
নিউমোনিয়! এবং দামী দক্তানা নষ্ট হইবার ভমে হাল ধরিতে সম্মত হইলেন 
না। অপরিসীম স্বার্থপর এই স্যক্কিটি দুইটি কিশোরের এত কষ্ট স্বচক্ষে 
দেখিয়াও বিচলিত হইলেন না । একটু নডা দূরে থাকুক, স্তরভাবে বসিয়া 
থাকিয়া তিনি নানা প্রকারের হুকুম চালাইতে লাগিলেন । 


এদিকে গঙ্গার বাতাসের গুণে বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইশ, আর অবিশ্রাস্ত, 
বকাবকিতে সে ক্ষুধা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। ছুইটার আগে থিয়েটারে 
পৌছ!ইতে পার যাইবে না শুনিয়। তিনি তে' ক্ষেপিয়। গেলেন। রাত্রি 
এগারোটার সময় ক্ষুধার জ্বালা আর স'হতে না পারিয়া বাবু ইন্ত্রকে বলিলেন 
খোটটাদের কোন বস্তি হইতে যুড়ি-ুড়ি কিছু একটা সংগ্রহ করিতে । ইন্দ্র 
জানাইল, কাছেই এক বড় বস্ততে সব জিনিস পাওয়া যায় । 

অল্পকাশ পরে একট! গ্রামের ঘাঁটে নৌকা লাগানো হইল । ইন্দ্রের কাধে 
চভিয়া৷ নামিয়; “ন্তৃন-দ। পুর্ণচন্ত্রের জোত্ক্ালোকিত গঙ্গাতটে পায়চারি 
করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত দুইজনেই আহার্ষের সন্ধানে যাইবার 
উদ্যোগ করিলে তিনি একা সেখানে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন । ইজ্জ 
তাহার মনের কথাটি বুঝিয়া খলিল যে একল' থাকিতে তাহার ভণ করিবে, 
তাহার চেয়ে তিনিও তাহাদের সঙ্গে চলুন । নতুন দা পিকৃত মুখে আস্ফালন 
করিয়া বলিলেন যে দজিপাড়ার ছেলে তিনি-যমকেও ভয় করেন না; কিন্তু 
ছোটলোকদের নোংরা বন্তির মধ্যে গিয়া রোগ বাঁধাইবার ইচ্ছাও তাহার নাই। 
ইন্দ্র ইঙ্গিতে শ্রীকান্তকে থাকিতে অনুরোধ করিল । কিনব বাবুটির ব্যবহারে সে 
এতই বিরক্ত হইয়াছিল যে কিছুতেই থাকিতে রাজী না হইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। “নতৃন-দা” হাততালি দিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন | সে গানের' 
শব বহুদূর পর্যন্ত শুনা গেল। 
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চলিতে চলিতে ইন্দ্র শ্রীকান্তের পিরক্তি কাটাইবার জন্য তাহার “নতুন-দা'র 
বিষ্তাবুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাণনা-সম্পর্কে অনেক কথাই বলিল। কিন্ত 
স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণত' ও নির্মমতার যে পরিচয় শ্রীকাস্ত এট অল্প সময়ের মধ্যেই 
এই ব্যক্কিটির মধ্যে পা্রান্িল, তাহার একটা স্থায়ী চিত্র তাহার মনে অঙ্কিত 
হুইয়া গেল। কিন্তু আশার কথা, এমন লোক সংসারে বড় বেশী দেখ। 
যায় না। 

যাহাই হউক, এমন উৎকট স্বাখপরঙ্ ও জদয়হীন তার শাস্তিও 'নতূন-দ1*কে 
সেই রাত্রেই ভোগ করিতে হইঘাছিল। ইন্দ্র পরিচিত এক মুড়ির দোকানে 
উপস্থিত হ্যা পৌঁকানীকে জাগ।ঈবাপ মথাসাশ চেষ্টা করিল কিন্ত তাহার 
গভীর শ্রদুণ্ডি ভাঙাইতে না পারিয়া আপঘণ্টা পরে খালিহাতে ফিবিয়' আসিল । 
ঘাটে আসিয়া দেখে “ধানে কেহ নাই । দুইজনে গ্াণপণ চীৎকার কিয়া 
নতুন-দা'কে ডাকিল, কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। তাহাদের ব্যাকুল কণ্ঠ 
প্র“তধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল! শীওকালে এই অঞ্চলে কখনও কখনও 
বাঘের উপদ্রবের কথা শুনা বাঁয়। ইন্দ্রের ভয় হইল-_“নতৃন-দা'কে বাঁঘে নেয় 
নাই তো! হঠ1ৎ চন্দ্রালোকে ভিজ্ঞা বালুর উপব কি একটা! বস্তকে চকচক 
করিতে দেখ! গেল। কাছে গেলে বুঝা গেল তাহা “নতুন-দা'রই বঙুমুল্য 
'পাম্পশুয একপাটি। ইন্দ্রের আর সংশয় বহিল ন1 ঘে তাহাকে বাঘে লইয়া 
গিয়াছে। সে স্পষ্ট বুঝল, তাহারা যখন দৌঁকানীকে জাগাইবার ব্যর্থ প্রয়াস 
করিতেছিল তখন গ্রামের কুকুরগুলি আর্ত চীৎকৰ করিয়। হয়তো এই 
দুর্ঘটনারই ইঙ্গিত দিতেছিল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা য'ইতেছিল। 
ইন্দের মনে হইল, যেখানে নেকড়েগুলি তাহার “নতুন-দা'কে লইয়। গিয়া 
খাইভেছে, তাহারই আশেপাশে থাকিয়া কুকুরগুলি তখনও চীৎকার 
করিতেছে । 

হঠাৎ ইন্দ উঠিয়া ঈ্াড়াইয়। বাঘ মারিতে যাইন!র সংকল্প প্রকাশ করিল । 
তাহার হাতিয়ার হইল ডিডির লগিট! আর একটা বড় ছুরি । শ্রীকাস্তকে 
সেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে চলিল। তাহার নির্দেশ রহিল, 
ঘদি সেনাফেরে ভবে শ্রীকান্ত যেন একাই বাড়ীতে গিয়া সংবাদটা দেয়। 
শ্রীকান্ত জানিত ইন্দ্রনাথের সংকল্সের নড়চড় হয় না, তাহাকে নিরস্ত করার চেষ্টা 
বুথা। তাই সেরূপ চেষ্ঠা না করিয়। একটা বাঁশ তুলিয়! সে-ও ইন্দ্রের সঙ্গে 
খাইতে উদ্ভত হইল। ইন্তর শ্রীকান্তের হাত চাপিরা ধরিয়া নিষেধ করিল, কারণ 


নতুন-দ। ৫৫৭ 


শ্রীকান্তের কোন দোষ নাই। প্রত্যুত্তরে শ্রীকান্ত জানাইল যে ইন্্রেরেও তো 
কোন দোষ নাই, তবে সে-ই বাঁ এক। যাইবে কেন? শ্রীকান্তের হাতের 
বাশটা ফেলিয়া দিয়া ইন্দ্র জানাইল যে দোষ তাহারও নাই বটে,--'নতুন- 
দা'র অনুরোধেই তাহ!কে আমিতে হইয়াছে, তবে 'নতৃন-দাকে না লইয়া মে 
একা বাড়ীতে ফিরিতে পাবিবে না; তাই তাহাকে যাইতে হহবে। অ্ীকাস্ত 
আবার ব(ঁশট। তুলিয়া লইপ এবং নীরবে ইন্দ্রের অন্ুনরণ করিতে লাগিল। 
বালির উপর পোঁড়াপার চেষ্টা করতে নিষেধ করিয়া ইন্দ্র শ্রীকাস্তকে লইয়া 
ধীরে পীরে অগসর হইতে লাগল । 

একটা পাঁলর টিবি অতিভ্রম করিলে দেখ! গেল গোটা-পাচ-সাত কুকুর কি 
একটা বস্ত জলে ফেলিয়া পাহারা দিতেছে, বাঘেপ নামগন্ধও নাই। ইক 
চীৎকার করিষ; 'নতৃন-দাঁকে ডাকিল। 'নতুন-দা" একগল। জলে ঈড়াইয়া 
কান্নার সরে জবাব দিলেন--“এ্ট মে আ'ম 1” দুই বন্ধু অবিলম্বে ছুটিয়া গেল। 
উদ্্র জলে ঝীঁপাইফ! পড়িয়া অচেনা নিডন-দা'কে টানিয়া ডাঙায় 
তুলিণ। একখানি পাম্প বাদে ভাতার সবাজেন সাজপোশাক ঠিকই আছে, 
কিন্ত সব জলে পিজিয়। ফুলঘা উঠিযাছে । খুব সম্ভব গুমের কুকুরগুলি 
তাহার অপূর্ব সঙ্গীত ও অদ্ুত তেশে বিভ্রান্ত হইয়া তাহাকে তাডা কারতে 
করিতে জনের ধার পর্ধস্ত এউয়া আসয়াছিল। অবশেষে আগ্মনক্ষার জঙ্ত 
কোন উপায় না দেখিঘা তিন সেই গচশু শীতে জলে বাপ দিতে বাঁধা 
হইয়ািলেন । যাহউ হউক, মেট ব।:,তে উহাকে চাঙ্গ। করিয়া তুলিতেও 
যণেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল | কিদ আশ্চর্যের শিষর এই যে ভাপায় উঠিয়া 
তিনি এখমেউ তাহার একপাটি জুতার জন্য বা!কুলতা -কাঁশ কারলেন । সেটিকে 
হস্তগত করিয়া তে তিনি শান্ত হইলেন ঈন্ত্র ও শ্রীকান্ত জম হতে উঠাইয়াই 
তাহার দেহের ভিড! পোশাক আশীক খুলিয়া মাটিতে রাখিয়াছিল। সেগুলির 
জন্য শোকের তাহার অব্ধ ব্ুহিল না এবং দেহ হইতে খুলিয়। কাদামাটি 
মাখাইঘ়) সেগুলি নষ্ট করার অপরাদে সে রাত্রে উন্দ্রদের ভ!গো তিরস্কারও 
কম জুটিল ন1!। অথচ যে দেহটাঁর জন্গ তাহার পরম শঙ্ক। ও সাবধানতা ছিল, 
জাম।-কাপড়ের শোকে সেই দেহটার কথাই ভুলিয়। গেলেন । 

রাত্রি ছুটার পর ডিড্ি আসিয়া বাড়ীর ঘাটে লাগিল। ইন্ত্রের আলোয়ান- 
খানি পরিধান করিয়া এবং শ্রীকান্তের বহুনিন্দিত র্যাপারখানি গায়ে জড়াইয়া 
'নতুন-দা" সে যাল্রা রক্ষা পাইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তিনি যে বাঘের মুখে, 
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না পড়িয়া সশরীরে ফিরিতে পারিলেন, এই আনন্দেই শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ 
তাহার সকল তিরস্কার ও উপদ্রব হাসিমুখে সহ করিল এবং প্রচণ্ড শীতে কেবল 
পরনের কাপড়ের খানিকটা অংশ গায়ে জড়াইয়া কাপিতে কীপিতে বাড়ী 
“ফিরিয়। গেল । 


শব্দার্থ ও টীক! প্রভৃতি 

তম. ১০২ পূর্ণচন্্র- পুণিমার টাদ | *_তে”_লেখক ইচ্ছা ফরিয়াই 
'জায়গার্টির নাম উল্লেখ করেন নাই, কারণ পাঠকের পক্ষে জার়গাটির নাঁমজানা- 
না-জানা ঢই-ই সমান । মোট কথা, কাহিনীর পক্ষে এই নামটি নিতান্ত 
অপ্রয়োজনীয় । লাফাইয়! উঠিলাম--অতান্ত আগহ প্রকাশ করিলাম। 
র্যাপাঁর_ইংরেজী ১71০ কথাটির বাউলা ( প্রতিবর্ণাকৃত রূপ ) গায়ের 
চাদর ; আলোয়ান । উহাদের-উন্দ্রদের ! তাড়াতাড়ি_ব্যস্ততা; ত্বরা। 
শব্দটি এখানে বিশেষ্য । নিরুংসাহ--উতসাহহীন । উজান ঠেলিয়া-_ 
শ্রোতের বিপরাঁত দিকে নৌকা চালাইয়া। সময়ে অর্থাৎ থিয়েটার আরম্ত 
হইবার পূর্বে । জোর হাওয়া আছে ঠত্যাদি__অর্থাৎ পাল তুলিয়া যাওয়া 
চলিনে , তাহাতে নৌকা বাহিবার পরিশ্রমও কমিবে, তাড়াতাড়ি যাওয়াও 
যাইবে । ভয়ংকর বাবু- অতিমাএাঁয় বাবু; যাহার বাবুয়ানা দর্শকের মনে 
ভয় উৎপন্ন করে। কথাটি এখানে দ্বার্থক । গলাবন্ধ-গলায় জড়াইবার 
পশমী বস্ত্র; কল্ফর্টার । দ্রস্তানা-_হাতমোক্তা । পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে 
_ কাহিনীতে বণিত ঘটনাটি ঘটেছে খিহাকের ভাগলসপুরে, বঙ্গদেশের 
পশ্চিমে । সেখানকার শীত বঙ্গদেশের চেয়ে বেশী, অন্ততঃ কলিকাঁতার চেয়ে 
তো বটেই। সাধের ডিডিটাকে-_এই [ডডিটার সাহায্যেই শ্রীকান্ত 
ইন্্নাখের সঙ্গে নানা জায়গায় গিয়া বিচিএ অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করিয়াছে; 
স্মতরাৎ ইহার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তাহার একটু মমত্ব জ!গিয়াছে। 
সাচ্ছেতাই-অপদার্থ; অকেজো । জাকিয়া আরাম করিয়।? গ্যাট 
হইয়া । 

তত, ৫-১০। তোর-. এইরূপ উল্লেখ অতিপরিচয়ে নহে, অবজ্ঞায়। 
আবার গ্ী--কান্ত--ভাবটি এই £ মফঃম্বলের ছোট একটা ছেলে, তাহার 
এত নামের বাহারে প্রয়োজন কি? কান্ত, কথাটির অর্থ “অন্দর” ; তাহাতে 
খশ্রী' লাগাইয়া বেশী সুন্দর করিবার চেষ্ঠা কেন? তাহা ছাড়া 'শ্রীকান্ত' নামটা 
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উচ্চারণ করা একটু কঠিন, 'কান্ত' সহজ। কলিকাতার বাবুটি যেন এই 
উচ্চারণের কণুটুকুও স্বীকার করিতে নারাজ। ছোড়াটাকে -শ্রীকাস্তের 
প্রত তাচ্ছিল্যের পরিচায়ক । শ্রীকান্তের বয়স তখন বছর-পনরে! ছিল। 
অপ্রতিভ-লজ্জত। তিনি ইন্দ্রের মাসতুত ভাই ইত্যাঁদ__“নতুন-দার 
আদেশের ভঙ্গীটি একেবারেই মনঃপুত ন। হইলেও শ্রীকান্ত কতকটা ইদ্দ্রনাথের 
খাতিরে এবং কতকট। কলিকাতাবাসী বাবুটির শিক্ষাদীক্ষার প্রতি স্বাভাবিক 
সন্ত্রমবোধে সে হুকুম তামিল করিতে ল।গিয়। গেল । এল. এ._([..4.. 
ইংরেজী 11০000996০6 4১5-এর আগ্তক্ষর ) এট [লস ও 1ব. এ. পরীক্ষার 
মধ্যব্া বিশ্ব বগ্তালয়ের পরীক্ষার লৌকিক নাম। পরীক্াটির আমল নাম 
ঢা. ৬. অথাঙ 77150 651 উহা বর্তমান]. & পা]. 5০, পরীক্ষার 
তুল্য। বিগড়াযা গেল-_অপ্রসন্ন হইল; ক্ষুপ্র হইল। ফুটছে নৌকার 
অমস্থণ কাগের উপর বসিতে অত্যন্ত অস্ুবিধ। হইতেছে । আমার শীত করচে 
না--গকৃতপক্ষে ইন্দ্রের শীত না ল'গিবার কথ। নয়, কি শীকাস্তকে বীচাইবাঁর 
জন্যই সে এই থা বলিতেছে | 


তস. ১১-১৭। পড়িয়। গেল--বন্ধ হইপ। রেত শোত। আগ্নি- 
শর্মা অতান্ত ত্ুদ্ধ। তার থিয়েটারের উদ্ছো গারা। মেড়োর দেশের 
_ঘটনার স্থান যে বিহারেব ভাগলপুর, তাহা আগেই বলা হইয়াছে । 
ভাগলপুর ঠিক 'মেড়ো' অর্থাৎ মাড়ওয়ারীর জায়গা না হইলেও সাধারণভাবে 
বঙ্গদেশের পশ্চিমে অবার্ডালী যাহার। বাস করে তাহাদের 'মেড়ো” বা “খোট্রা? 
বল! হয়। বলা বাল্য, শবটি তাচ্ছিলাজ্ঞাপক। সে কথর আর 
প্রয়োজন নাই-ইঙ্গিতটি এই যে হারমোনিয়ম বাজন।য় পারদশিতার 
বড়াই থাকিলেও ভছলোক প্রকৃতপক্ষে মোটেই স্ববাদক ছিলেন ন।। 


তব. ১৮-২২ 1 ঠায়_স্থির; একভাবে । নিমোনিয়।-( ইংরেজী 
চ06500018 )- শ্বাসসন্ত্র বা ফুসফুসের প্রদাহজনিত রোগবিশেষ। অপদার্থ 
খেয়াল-_খিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাইবার একটা মূল্যহীন শখ । 


তম, ২২৩-২৭ 1 রুচিকর-্বাস্থা প্রদ ; ক্ষুধাবধক। কাবু-কাতর। 
বাবু কাবু হুইয়। বলিলেন-_বাবু ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়৷ বলিলেন। 
“বাবু” এবং “কাবুদরধ্বনিসাদৃশ্য অথচ অর্থের বৈপরীত্য এখানে কৌতুকগ্রদ | 
খোট্ামোট্টা, বস্তি-টস্তি, মুড়ি-টুড়ি-_ব্পর্ধবনিকে বিকৃত করিয়া শব্দদ্বৈতের 
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চমৎকার উদাহরণ। লাগা-_নৌকা। পারে লাগা। জবাব দিলাম না__ 
কারণ জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি কোনটাই তাহাদের ছিল না। 
সংকীর্ণ জলে-_-অগতীর জলে, যেখান হইতে ম্রোতে নৌকা ভাসিয়া যাইতে 
পারে না। হুপ ছ।ড়িয়! বাচিলাম _ছুই অথেই ইহা সার্থক £ গুণ টানিভে 
তাহাদের বেশ পরিশ্রম হইতেছিল, নিংশ্বাস ফেলিবার অবসর মিলিতেছিল 
না। এখন গুণটানা বন্ধ হওযাঁয় তাহার] স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস লইভে 
পারিল। দ্বিতীয়ত, নতৃন-দা'র উতৎকট স্বার্থপরতা তাহাদিগকে পীড়া 
দিতেছিল। খাবারের খোজে গেলে এই খ্যক্কিটিরই সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্তও, 
যদি এড়ানো যায়, শাহাতেও স্বস্তি পাওয়া যাইবে । নাব।--নামা। 
কলিকাতায় ( এবং চব্বিশ পরগনায় ) সাধারণতঃ ঘ-কারকে ব-রূপে উচ্চারণ 
করা হয়। টসকতে বালুকময় তীরভূমিতে । মিকতা _বালুকা । 

অস্ব, ২৮-৩১। উদ্দেশে _উদ্দেশ্যে (সম্ভবতঃ ছাপার ভূল) । 
উদ্দেশ লক্ষ্য ; উদ্দেশ অওপ্রায়। একাকী থাকতেও ইচ্ছা নাই --ভয়ই 
ইহার কারণ। সে অনিচ্ছা-একা থাকিতে অনিচ্ছা। দজিপাড়া-- 
কলিকাতার বর্তম:ন কর্ণওয়ালিস স্টট ও সেন্টাল এভিনিউ-এর মদ্যব্তী 
অঞ্চপবিশেষ। আগে এখানকার গুগাদের বিশেষ ছর্নাম ছিল । 01/-- 
নোত্রা। ব্যামে-রে'গ। আভাম দিলেও- ইজিতে বুঝাইয়া দিলেও । 

তন. ৩২-৮৮।  ক্ষুব-অসন্তষ্ট ; অপ্রসন্ন। সুখ্যাতি অধ্যাতি। 
হাদয়ের গ্শস্তত।_চত্তের উদারতা । সমবেদনার ব্যাপকতা- সহানুভূতির 
বিস্তুৃতি। জীবনের এই সময়টায়......ক।লে নয়_যৌবনের ধর্মই এই 
ষে, এই সমগে মানুষে পরের হিতে অকাতঙ্বে স্বাথত্যাগ কারতে পারে, পরের 
দুঃখে সহানুভূতি দেখাতে পারে। অন্ত কোনে! বয়সে এমনটি হয় না। 
এতকালের ব্যখধনেও--ঘটনাটি ঘটিয়াছে শ্রীকান্তেব কৈশোরে, আর যখন 
সে তাহার বর্ণনা দিতেছে তখন সে প্রৌটছের মীমায় পৌছিয়াছে। ন। হইলে 
অর্থাৎ 'নতুন-দা'র মতে; উতকট স্বাথপর ও হৃদ হীন ব্যক্তির সংখ্য| সংসারে 
বেশী হইলে । সংসারট। রীতিমত একটা প্ুলিশ-থানায় ইত্যাঁদ__ 
থানায় যেসব পুলিশ থাকে, সাধারণতঃ অপরাধী লইয়াই তাহাদের কারবার 
বলিল তাহাদিগকে আমরা নির্মম, হৃদয়হীন ও রূঢভাষিরূপেই দেখয় থাকি। 
পু্লশের থানায় গিয়; নিতান্ত ভালে। মাহূষেব পক্ষেও দয়াময়! বা সহানুভূতি 


আশা করা তৃল। 


নতুন-দা ৫৬১ 


লেহরূপ 'নতুন-দ্বা'র মতো মানুষ পৃথিবীতে বেশী সংখ্যায় থাকিলে সংসার আর 
লংসার থাকিত না, পুলিশের থানার মতে। নিষ্ুর এবং অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের 
স্বানে পরিণত হইত। 


অতলম্পর্শা_-যাহার তল] স্পর্শ করিতে পার! যায় না; অপরিমেন | 
অন্পরোগী-অন্লের রোগগ্রন্ত । সাধারণতঃ নিষ্বর্মী বড়লোকেরাই এই রোগে 
ভুগিয়া থাকে । বন্ুভারাক্রান্ত--সংসারের নান। দায়িত্ব যাহাকে বহন করিতে 
হয়। “চারপাই'__চারিটি পারাধুক্ত সাধারণ খাটিয়া। শব্দটি বাঙলা নয় 
(হিন্দী) বলিয়! উদ্ধৃতি চিক্কের মধ্যে রাধা হইয়াছে । সত্যবাদী-_.সত্য প্রতিজ্ঞ ; 
যাহার প্রতিজ্ঞা কখনও নিক্ষল হয় না। অজ্ঞুনি_মহাবীর তৃতীয় পাগুব। 
জয়দ্রথবধের পরিবর্তে ইত্যাদি-+সিদ্ধদেশের রাজা অয়দ্রথ ছিলেন 
ছযোধনের ভগিনীপতি। একবার ইনি দ্রৌপদ্দীকে একা পাইয়া হরণ করিয়। 
লইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পাগডবগণ টের পাইলে ত্ীহার্দের হাতে তীহাকে 
বিশেষ লাঞ্না ভোগ করিতে হইয়াছিল। তারপর প্রতিশোধ-কামনায় তিনি 
কঠোর তপন্তায় তু মহাদেবের নিকট এই বর লাভ করিলেন যে, অজু্ন ভি 
অন্থ কোন পাগুব তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে 
অভিমন্থাবধের দিন জয়দ্রথ কৌরবপক্ষের ব্ৃহুদ্বার রক্ষা করায় পাগুবগণ 
কেহই ব্যৃহতেদ করিয়া অভিমন্যুত্র সাহায্য করিতে পারিলেন ন1। অভুনও 
অন্যত্র নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ 
গুনিয়া তিনি চতুর্দশ ধিবদের যুদ্ধে প্রতিত্রা করিয়। জয়দ্রথের প্রাণবধ করেন। 
শ্রীকান্ত পশ্চিমের গ্রামবাসীদের নিদ্রার গভীরতা বুঝাইবার জন্ঠ রসিকতা করিয়া 
বলিতেছেন যে, ষে অজু জয়ভ্রথকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা কবি! তাহা পূর্ণ 
করিয়াছিলেন, তিনি যদি প্রতিজ্ঞা করিতেন যে ঘরে আগুন না দিয়া শুধু 
ডাকাডাকি ও দোঁর-নাড়ানাঁড়ি করিয়া এই গ্রামবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ করিবেন, 
তবে তাহার প্রতিজ্ঞ! অবস্তাই পুর্ণ হইত না! এবং তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপে 
পাপী হইতে হইত; রিস্তছন্তে--খালিহাতে। 

'দৃ্জিপাড়া”র--দ্জিপাড়ার বাবু । অম্পষ্ট হুইয়া_প্রতিধ্বনি কখনও মুল 
ধ্বনির মতো স্পষ্ট হয় না। হুড়ারের আলায়-_নেকড়ে বাধের উপদ্রবে। কাটা 
দ্বিশ্না উঠিগল্ল--রোমাঞ্িত হইল। নিরতিশয-_অত্যতন্ত। কুপিত--করদ্ধ। 
এতবড়ো৷ অভিশাপ--অর্থাৎ বাঘের পেটে যাইবার অভিশাপ। আমার 
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মাসিমাও এসেছেন যে-অর্থাৎ “নতুন-দ্া'কে বাঘের পেটে দিয়া মাসিমার 
নিকট কি অবাবদিছি করিব? বিদেশে বেড়াইতে আসিয়া ছেলের এইরূপ 
অভাবনীয় মৃত্যুতে কি বলিয়। তাহাকে সাস্বনা দ্বিব? পরিস্ফুট-ম্পষ্ট। 
ব্যর্থপ্রয়াস_-নিষ্ষল চেষ্টা। সমবেত আত্তচীৎকারে- একসঙ্গে অনেকগুলি 
ব্যাকুল ঘেউ ঘেউ শবে। এই দূর্ঘটনার সংবাদ _-'নতুন-দা+কে বাঘে লইয়া 
যাইবার সংবার্ঘ। গোচর করিবার-_-জানাইবার । জলের মতো-_-অতান্ত 
স্পষ্টভাবে । সেগুলো-_কুকুরগুলি। 

আমি না এলে_ আমাকেও বাঘের পেটে যাইতে হইলে । পাওুর-_ 
ফ্যাকাশে; নিশ্রভ। মিথ্যা দৃভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে-বাঘ মারিবে 
যলিয়। মিথ্যা আন্ফালন অচিরেই মিথ্যা বলিয়া! প্রমাণিত হইবে অর্থাৎ আর 
যাইতে চাহিবে না। ভয়ের সহিত যে চির অপরিচিত--ভয় কাহাকে বলে 
তাহা যে কোনোদিনই জানে না। হাতের বাশটা_-এই বাশট! লইয়াই 
শ্রীকান্ত ইন্দ্রের সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইয়াছিল । বাদবিতগ্া--তর্কবিতর্ক। 


অ. ৪৫৪৯। একট! শৃালও নাই- অর্থাৎ ভয় করিবার মতো 
কোনো জন্ব-জানোয়ারই নাই, যদ্দিও শিয়াল দেখিয়া কেহ ভয় পায় না। 
কালোপানা বন্ত্ব--ওভারকোটে আবৃত 'নতুন-দা”। কিন্তু অলের মধ্যে 
থাকায় তখন আর তাহাকে ব্যক্তি বলিয়া! বুঝিবার উপায় নাই। ঢোঁল-- 
দ্কীত। 'ফুলিন্লা ঢোল হওয়া” বাঙলা ইডির়ম। সংগীত-চর্চাতেই আক 
হুইয়া-অপূর্ব গানের ত্বারা আকৃষ্ট হইয়া । কুকুরগ্ডলিকে সঙ্গীতরসিক বলিয়া 
বর্ন! করিয়া লেখক এখানে কৌতুক পরিবেশন করিয়াছেন। অশ্রুতপূর্ব-_যাহা 
পুর্বে কখনও শুন] যায় নাই। অধৃষ্টপূর্ব--যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। 
বিভ্রান্ত হইয়া--ভুল করিয়া। এই মহামান্ত ব্যক্তিটিকে--লেখকের সুক্ষ 
রলিকতা লক্ষণীয় । তুষারশীতঙ্গ-_বরফের মতো ঠাণ্ডা । তুবারের স্তায় শীতল 
( উপধান-কর্মধারয় )। পুর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিভেছিলেন_ 
উৎকট স্বার্থপরভা। ও হৃদয়হীমতার বশে কিছুকাল আগে দ্ইটি কিশোরকে 
এই্‌ শীতের রাত্রে যে ছুরভোগ তিনি ভোগাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার পাপ 
হইয়াছিল। সেই পাপই তিনি ক্ষালন করিতেছিলেন যোণীখধির মতো 


আক$ জলে মন থাকিয়া। কিদ্তু এ গ্রাযশ্চিত হ্েচ্ছাকৃত রুদ্ধ সাধনেয় নয়, 
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বাধ] হইয়া। চালা-সতেজ। মেহকত--পরিশ্রম। কেন আমরা 
নির্বোধের মতো ইত্যাদি_্ট্রকান্ত ও ইন্দ্রনাথ ভিত্বা পোশাকগুলি “নতুন- 
ঘা'র দেহ হইতে খুলিষা নির্বোধের কাক্ত তো! করেই নাই বরং বুদ্ধিমানের 
কাজই করিয়াছিল, কারণ সেই ভিঙ্গা পোশাকে থাকিনে পোশাক হয়তো 
রক্ষা পাইত কিন্তু বাবুকে নিউমোনিয়ার হাত হইতে বাচানো বাইত ন। 
অথচ এইভাবে উপকার কঝিতে গিয়াই তাহার] তিবস্কৃত হইল। জে দেছ্টাকেও 
ভিনি বিস্মৃত হুইলেন-__ভিভ1 জামাকাপড়ে থাকিলে দেহটাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া 
ষে অন্থখ-বিস্থুখ করিতে পারে, তাহাও তিনি ভুলিয়া গেজেন। উপলক্ষ যে 
আসজ বস্তকেও ইত্যাদি-দেছের জন্যই পোশাক-পরিচ্ছদের যাহা-কিছু মুল 
এবং আদর । দ্বেছটাই আসল, পোশাকটা গৌণ বা উপলক্ষ । এই লক্ষ্য 
দেহটার কথ' ভূলিয়া উপলক্ষ পোশাকের কোনে স্বতন্ত্র মূল্য থাকা উচিত নয়। 
অথচ 'নতুন-দরা” দেহের পরিবর্তে পোশাকেব প্রতি অত্যধিক মায়! দেখাইয়া এই 
কথা প্রমাণ করিলেন ষে সময় লময় মুর্খ মানুষ লক্ষ্য ছাড়িয়া উপলক্ষকেই বহুগুণ 
বেশী মুজ্য দেয়। ইহা! (য বিকাঁরের ফল তাহাতে সন্দেছ নাই। কিন্তু নতুন- 
ধার মতে! ব্যক্তির সংসর্গে না আসিলে এই ব্যাপারটণ এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে 
পারা যায় না। 


বাবু ইত্তিপুর্বে মুছিভ হুইতেছিলেন-শ্রীকান্তের র্যাপারের গন্ধে 
বাবুটির মৃছণ হয় নাই সত্য, কিন্ত যেভাবে র্যাপারটির নিন্দা করিতেছিলেন 
তাহাতে মনে হয় মৃদ্ছিত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। ব্যাঘ্র কবলিত ন! 
হইয়া_বাঘের মূথে না পড়িয়া। ভাহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই-_ 
প্রকৃতপক্ষে বাঘের মুখে না পড়িয়া! সশরীরে ফিরিয়া! আসা “নতুন-দা'র অনুগ্রহে 
হয় নাই, হইয়াছে বৈবাহ্গ্রছে। শ্রীকান্ত রলিকতা৷ করিয়া এই দৈবানুগ্রহকে 
“নতৃন-দা'রই অনুগ্রহ বলিয়া বর্ণন! করিতেছে । এই অগ্রগ্রহ লাভ করিয়া! যেন 
তাহারা ধন্ত হইয়া গিয়াছে; নৌকাচড়ার পরিসমাপ্তি করিয়__ভবিস্ততে 
আর নৌকায় না চড়িবার প্রতিজ্ঞা করিয়া। খু'টস্-প্রান্ত। কৌচার খু্ট 
বানর অবলম্বন করিয়া-কৌচা দিবার জন্য কাপড়ের যে অংশটি থাকে কেব 
সেইটুকুকেই গায়ে জড়ায় । 
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ব্যাখ) 
(১) |কন্তু মনে হয় যেল""""কা করিয়া? ( অ. ৩৪) 


এই অংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত “নতুন-ঘা” শীর্ষক কাহিনার 
অন্তরগভ। এই গল্পে উল্লিখিত 'নতুন-দ1'-লম্বন্ধেই ইহ শ্ীকান্তের মস্তব্য। 

ইন্্রনাথের মাসতৃত ভাই িতুন-ছা'টির সহিত শ্রীকাস্ত ও হন্দ্র ডিডিযোগে 
থিয়েটার শুনিতে যাঁইতেছিল। রাস্তায় এই বাক্যবাগীশ নিধর্ন। লোকটির 
ব্যবহারে শ্রীকান্তের হাডপিত্তি জ্বলিয়া গিয়াছিল। তবু এই কলিকাতা 
বাবুটির খেয়াল-মাফিক এ্কাস্ত্দের এতক্ষণ প্রায় বাত এগারোট। পর্যস্ত গু 
টানিয়া নৌকা চালাইতে হইয়াছে । এখন তীহারই ক্ষুধা মিটাইবার অন্য 
তাহার! নৌক1 ছাড়িয়া মুড়িটুড়ি একটা-কিছু খাছের খোজে বাহির হইয়াছে। 
পথে ইন্দ্রনাথ তাহার দাদার বিস্তাবুদ্ধি ও ভবিষ্যতে ডেপুটি হইবার সম্ভাবনার 
কথ! বলিল। জেই ঘটনার বহুকাল পরে কথাটা! মনে পড়িতেই শ্রীকাস্ত 
আলোচ্য কটু মন্তব্য কবিয়াছে। বহু জায়গায় বাঙালী ডেপুটির অখ্যাতির 
কথা গুন! যায়) বাঁডালীর মধ্যেই এই “নতুন-দাটির মতো মানুষ বদ্ধি ডেপুটি 
হয় তবে তাহার অথ্যাতি খুব বেশীই হওয়ার কথা। স্বার্থপর, নিন্দুক ও 
হৃয়হীন এই 'নতুন-ঘা” । তবু তাহার ডেপুটি হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্ত্রনাথের 
এই অন্গমান, বাঙালী ডেপুটির নিন্দা শুনিয়া, সত্য হইতে পারে বলিয়৷ শ্রীকাস্ত 
বিশ্বাস করিয়াছে । তাহার মুখে এখানে “সুখ্যাতি, কথাটি "অথ্যাতি” অথই 
তীব্রতর করিয়াছে । 


তবে ভাগ্যে এমন...."পরিণত হইয়া যাইত । (অ. ৩৪) 


এই অংশটি শরৎচন্ত্রের “নতুন ঘবাশীর্ষক কাহিনী হইতে উদ্ধত। এই 
কাহিনীর কেন্দ্রগত চরিত্র 'নতুন-দা দরবন্ধে ইহা শ্রীকাস্তের মন্তব্য । 

কঙ্গিকাতার দঞ্জিপাড়ার বাসিন্7া ও ইন্দ্রনাথের, মাসতুত ভাই এই 
'নতুন-ঘা”টি ছিলেন ভয়ঙ্কর বাঁবু--অলল, হৃদয়হীন ও স্বার্থপর | তাহার চেয়ে 
বয়সে অনে ক ছোট ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকাস্তকে লইয়া তান ডিডিযোগে দুরে এক 
জায়গায় থিয্লেটার গুনিতে যাইতেছিলেন। পথে তাহার বারনাক। আন গাঁল- 
মন্দ অহিয়। গ্ীকান্ত আর ইন্দ্রনাথের যারপরনাই হয়রানি হইয়াছে। পশ্চিমের 
দ্বারুপ শীতে নিজে প। হইতে মাথা পর্যস্ত গরষ পোশাকে আবৃত থাকিয়া ছুই 
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ছোট ছেলেকে হুকুম করিয়া নাকানিগোবানি খাওয়াইতে তাহার কিছুমীত্র 
বাধে নাই। তাহার উপর বাবুটির দ্বঞ্জিপাড়ার লঙ্কা-চওডা বুজিতে তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য করা আর নাকৃসিট্কানি শ্রীকাস্তের হাডপিত্তি জালাইয়! দিয়াছিল। 
অথচ লোকটার তখন যৌবনকাল। যৌবনে মানুষের হৃদয় উদার হয়, সমবেদন। 
সর্যাধিক প্রবল থাকে। এই যৌবনেই কিনা “নতুন-দা'ওর এই নিরেট 
হদয়হীনতা। এমন লোক যর্দি সংসারে সংখ্যায় বেশী হইত, তবে সংসার 
থানার মতো একটা জাম্রগা হইয়া দাড়াইত। থানায় চোর-বাটপাড় প্রভৃতিরই 
ভিড় ;--পুলিশ সেখানে নিম ও কটুভাষী। নেহাত ভালো-মান্ুধকেও সেখানে 
গালমন্দ ধমক আর চোটপাট দেখিয়! নিতান্ত কাবু হইতে হয়। সারা পৃথিবীটা 
যদি এই রকম হইত তবে তাছা! সংলোকের বাসের অযোগ্য হইয়া পরড়িত। 
ভাগ্যের কথা, পুলিশপ্রকৃতি অথবা তাহার চেয়েও হেয় এই “নতুন-দা'র 
মতো লোক সংসারে অল্প। সেইন্ন্য সংসার এখনও সহুনীয়। ইহাই 
শ্রীকান্তের বক্তব্য। এই বক্তব্যের মধ্যে “নতুন-দ্বা'র প্রতি তাহার তীব্র 
আক্রমণ অত্যন্ত স্পট । 


(৩) দিনের বেলা '*****. "বলিতে পারা যায়। (অ. ৩৫) 

আলোচ্য অংশটি শরৎচন্তের “নতুন-বা'-শীর্ষক কাহিনাঁর অস্তগ্তি। পশ্চিমের 
পরিশ্রমী সাধারণ গ্রামবাসীদের নিদ্রার গভীরত! বর্ণনা-প্রসঙ্েই লেখক শ্রীকাস্তের 
জবানীতে এই মন্তব্য করিয়াছেন । 


একবার শ্রীকান্ত, ইন্ত্রনাথের মাসতুত ভাই “নতুন-দা”কে লইয়া ডিডি 
টানিয। রাত এগারোটায় এক পশ্চিম! গ্রামের নিকটে পৌছিল। 'নতুন-দা'র 
ক্ষুধা মিটাইবার জন্য শ্রীকান্ত আর ইন্দ্রনাথ চলিল মুড়িটুড়ি কিছু কিদিয়া 
আঁনভে। মুড়ির দোকানে .তথন ঝাপ পড়িয়াছে। পেই দারুণ শীতে দরজা- 
জানাল! আটিয়া দোকানী অধোর ঘুমে অচেতন হইয়া আছে। শত ভাকা- 
ডাকি আর দরজা! -নাড়ানাড়িতেও সাডা পাওয়া গেল না। এইযে নিরেট ঘুষ, 
ইহার কারণ খুব ম্পষ্ট। এই সকল সাধারণ গ্রামবাশী কঠোর পরিশ্রম করে-.. 
তাই রাতে অঘোরে ঘুযাইতে জানে। অলস অধিদার অন্বলের চোয়! ঢেকুর 
তুলিয়৷ রাত জাগির়া কাটায়। সোষত্ত মেয়ের বিবাহের চিন্তায় বাঙালী 
গৃহস্থেরও অনেক রাত্রিতে ঘুম হয় না। কিন্তু ইহারা! তেমন নযর়। তাই ইহাদের 
ঘুম নিরেট । একবার সামান্ত একটা “চারপাই'*এর উপর শরীরটা এশাইয়া 


৫৬৬ 075 0 পাঠ-সংকলন 


দিলেই হইল-_দুহূর্তে অঘোর ঘুমে ইহারা তলাইয়া! যাঁয়। দরজা-নাড়া আর 
ডাক-হাকে সে ঘুম ভাঙানো অসন্তব। অজুনের পক্ষে জয়দ্রথবধ ইহার চেয়ে 
অনেক সহঙ্গ। কাজেই অজুন যদি প্রতিজ্ঞা করিতেন যে ঘরে আগুন 
না দিয়া এমন ঘুম ভাঁঙাইবেন, তবে তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিতেন না'। 
প্রতিজ্ঞাভঙের দায়ে তখন তাহাকে পাপের আগুনে পুড়িয়া মারতে হইত। 
শ্রীকাস্ত কৌতুকচ্ছলে এইকথা শ্রপথ করিয়া বলিয়াছে এবং ইহাদ্বারা' পরিশ্রমী 
পশ্চিমা গ্রামৰাসীর সুষুপ্তির গভীরতা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে 


(8) উপলক্ষ যে আসল "- "চোখে পড়ে না। ( অ. ৪৯) 


এই অংশটি শরৎচন্দ্রের 'নতুন-দা+ শীর্ষক কাছিনীর অস্তর্গত। এই কাহিনীর 
'নতুন-দা”র চরিও/টির সমবন্ধেই প্রীকাত্তের এই মন্তব্য । ইহার প্রসঙ্গ জলে-ভেজা 
পোশাক সম্বন্ধে নতুন-দা'ঁর শোক। 


শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ বখন মুডির খোজে দুরে গিয়াছে তখন দর্জিপাড়ার এই 
মতুন-ঘা" একটা গান ধরিয়াছিলেন। তীহার গানে পাশের কুকুরগুলি ছুটিয়। 
আদিয়াছিল এবং মাথা হইতে পা পর্যন্ত পোশাকে-ঢাকা এই অদ্ভুত চেহারাটাকে 
তাহার] তাড়া করিয়াছিল। বীর পুরুষ তখন ভয়ে ছুটিতে ছুটিতে জলে ঝাপ 
দেন। বহুক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ তাকে উদ্ধার করিলে তাহার জামা-কাপড়ের জন্ত 
বড় শোক দেখা যায়। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকাস্ত তাহার ভিজ! জামাকাপড় খুলিয়া 
তাড়াতাড়ি নিজের চাদর দুইটায় “নতুন দ্বার দেহ চান করিয়া তোলে। 
এটাই তাহাদের অপরাঁধ। এইজন্য তাহার্ের অনেক গাল খাইতে হইল । 
এরকম ভিজা! জিনিস গায়ে থাকিলে অন্থথ অনিবার্য; নিতুন-দার পক্ষে তে' 
বটেই। আসিবার সময় দস্তান। খুলিয়া একটু ডিির হালটা ধরিতেও তিনি 
নারাজ ছিলেন, কেননা তাহাতে নিমোনিয়া নাকি নির্ধাৎ। এখন দ্বেথ! গেল 
এমন সুখী দ্েহটার চেয়ে পোশাকের প্রতি মায়! তীহার বেশী। দেহের রক্ষার 
জন্তই তো পোশাক। পোশাক উপলক্ষ মাত্র, দেছটাই আসল। বিরুতবুদ্ধি 
মান্থযের কাছে লক্ষ্যের চেয়ে উপজক্ষ যে বড় হয়--ইহ] তাহারই একটি জলগ 
উদ্ধাহরণ। তাই ষ্ট্রকান্ত বলিয়াছে যে, এইরূপ লোকের সংসর্গে 7 আসিলে 
উল্লিখিত বিকারটা মানুষের মধ্যে যে আত আছে এবং কত প্রবলভাবে আছে, 
তাহ! সহসা চোখে পড়ে না! । 


 নতুন-ছা ৫৬৭ 


(৫) যাই[ুহউঁক, তিনি....."হইয়া গিয়াছিলাম। (অ. ৪৯) 


এই অংশটি শরৎচন্দ্রের “নতুন-দশীর্ষক কাহিনীর মধ্যে শ্রীকাস্তের একটি 
মন্তব্য। “নতুন-ঘা'-চরিভ্রের স্বরূপরর্ণনার শেষে শ্রীকান্ত এই মন্তব্যে উপসংহার 
টানিয়াছে। 

এই “িভুন-দ্বা”র সহিত শীতের রাতে ডিডিভ্রমণে ইন্দত্রনাথ ও শ্রীকাস্তের 
যারপরনাই হয়রানি হইয়াছে। এই ব্যক্তিটির ক্ষুধার খোরাক জুটাইতে 
তাহারা যখন দূরে গ্রামের দিকে গিয়াছিল, ৬খন কুকুরের তাড়ায় পলাইয়া 
তিনি জলে ঝাঁপ দেন এবং এক গলা জলে হঈলাড়াইয়া কোনমতে আত্মরক্ষা 
করেন। ইন্ত্রনাথরা ফিরিয়া তাহার এই অস্তধানে শঙ্কিত হয়। কে জানে 
হয়তো তাহাকে বাঘে খাইয়াছে। এই ভয়ে ইন্ত্রনাথ তো প্রথমে ভাঙ্গিয়াই 
পড়ে। নিতুন-দা' ইন্দ্রনাথের মাসতুভ ভাই, কলিকাতা হইতে তাহাদের 
বাড়ীতে মাসিমাও তখন বেড়াইতে আসিয়াছেন। কি মুখে ইন্জ্রনাথ তাহার 
কাছে 'নতুন-দা'র এই সংবাদ দিবে সেই চিস্তা তাহাকে বিশেষ কাতর করে। 
অবশেষে “নতুন-দবা+র সন্ধান ও উদ্ধার হইল। ইন্দ্র আর খ্ভ্রীকান্তের চাদরে 
তাহার নধর তঙগ চা হইল। চুড়ান্ত নিল'জ্জ ও অকৃতজ্ঞ এই লোকট1 তথাপি 
ইন্দ্র ও শ্রীকান্তের উপর অজন্র কটুকথা বর্ষণ করিয়া চঙিলেন। খ্্রীকাস্তর! 
তাহা গায়ে মাথিল না। অপদার্থ ও কাপুরুষ 'নতুন-দা+টি যে বাঘের পেটে যান 
নাই এইটাই তখন তাহাদের সাস্বনা ও আনন্দের কারণ হইয়াছে । এইটা যেন 
নিতুন-দার দয়।। নচেৎ তিনি যেমন বীর, তাহাতে চেষ্টা করিলে যে 
বে-আয়গায় ছুটিয়। গ্রা! বাঘের খপ্পরে পড়িতে না পারিতেন এমন বলা যায় 
না। সেই দর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া 'নতুন-দা" তাহাদের অনেক দুশ্চিন্তা 
ও দুর্ভোগ হইতে বাচাইগ্লাছেন। এইজন্যই এখম শ্রীকান্তর! তাহার প্রতি 
কতজ্ঞ-_-এইজন্ই তাহাদের মন আনন্দে একেবারে পরিপূর্ণ । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। শরৎচন্দ্র 'নতুন-দ' গঞ্জের 'নতুন-দ চরিভ্রটির স্বরূপ 
বিশ্লেবণ কর। 

উ,। শরৎচন্দ্রের 'নতুন-দা” চরিত্রটি একটি উপভোগ্য স্থি। ইহা “্বঞ্জি- 
পাড়ার ছেলে'র অতিশয় বিক্কৃত একটি সংন্ধরণ। চেহারাটা তীঙার লেখক 


৫৬৮ 07855 ০01 পাঠসংকলন 


খুলিয়৷ দেখান নাই। আপাদমস্তক পোশাকে আটা, কিস্তৃতকিমাকার প্রচ 
একটি বাবু ইনি। মাথায় টুপি, গলায় গলবন্ধ, হাতে দণ্তানী-_সর্বা কাপড়- 
কাষিজে মোড়া । দেখিলে হঠাৎ ভয় হয়। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশে 
কুকুরগুলি তাহাকে তাই বোধ হয় মনুষ্যেতর জীব ভাবিয়া তাড়া করিয়াছিল। 

কিন্ত 'নতুন-দা'র প্রকৃতিটাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । অতিশয় বাবু ও 
স্বার্থপর, পরনিল্দুক ও অহঙ্কারী এই যুবক যাহাকে বলে পুরাঘস্তর “কাণ্ডেন”। 
লন্ভবতঃ পরিচ্ছন্নতা সভ্যই তাহার স্বভাবলিদ্ধ। তবু অপরিচ্ছন্নতার প্রতি 
নাকসি'টুকানিট। তাহার কপট ও আতিশয্যপূর্ণ। নহিলে যে র্যাপারখানার 
তেলের গন্ধে ভূত পালায় তাহ। বাধ্য হুইয়া গাঁয়ে দেওয়ার পর “নতুন-দা'র 
অন্ততঃ ছুই-এক ঝলক বমি আশ করা যাইত। জানি না শীতের আতিশধ্য 
উদগারের প্রতিষেধক কিন1। কিন্তু যেশীতে অনবরত বকা যায় সে-শীতে 
অপরিচ্ছ্নতার প্রতি সত্যকার ঘ্বণাট। একেবারে উপশম লাভ করার কথাতো 
নয়। দ্বিতীয়তঃ, পোশাকের শোকে যখন বাবু কাতর, তখন স্বদেছে পক্কষিল 
জলের কর্ধমলেপ সম্বন্ধে তিনি বিন্দৃমান্ত্র বিচলিত বোধ করেন নাই। স্তরাৎ 
এই পরিচ্ছন্নতার বড়াই তাহার সবটাই বাহ ও বহ্বাড়ম্বর--এই কথাই জোরের 
সহিত বল! যায় । 

বাবু আবার এই বয়সেই তাত্রকৃটবিলাসী। ইহাঁও কিন্তু পরিচ্ছন্ন বা 
প্রশংসনীয় ম্বভাব নহে। ইহাতেই বুঝিতে পারি ষে তিনি ইচড়ে 
পাকিয়াছেন। শহরের আড্ডাখানায় এই ধরনের পাকা ছেলে আর যা যা 
অভ্যাস করে তাহাতেও তিনি ওল্তাঘ্ব। তিনি হারমোনিয়ম বাঞ্ছান, ুঁন-ঠুন- 
পেয়ালা+ সঙ্গীত করেন। তবে বাজনায় বা গানে যে তাহার দক্ষতা নাই 
সে-কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহার সঙ্গীতে কুকুরও উত্তেজিত হয়। 


তে বাবুটি আরাঁম করিতে জানেন এবং আরাম পাইলে তাহার কৃতত্ততা 
মুখর হইয়া উঠে। অপরে সাজিয়া দিলে আরামে তামীক সেবন করিতে 
করিতে নিন্দাচর্চায় তাই তিনি পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। এইপ্রকার নিন্দাবাদে 
একপ্রকার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস আছে। মফঃশ্বলের ছেলেরা মহানগরীর, 
বিশেষতঃ কলেজে-পড়া ছেলেদের প্রতি একটা সঙ্কুচিত সন্ত্রমরবোধ পোষণ 
করে। ইহারই সুযোগ পইয়৷ “নতুন-ঘা” তাচ্ছিল্যপ্রকাশে এত উচ্ছ্বাস বোধ 
করেন। কিন্তু তাহার ধরনট1 এতই ইতর যে তাহাতে মফঃম্বলের শ্রীকান্তেরও 
শ্রদ্ধা জাগার বলে হাড়পিতি জলিয়া যাঁয় মান্রে। 


নতুন 1 টিন 


লোকটা অতান্ত নির্লজ্জ ও স্বার্থপর । ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত তাহার চেয়ে বয়সে 
'অনেক ছোট । তিনি তাহাদের কাধে ভর কত্িয়া ঠটে! জগন্নাথ হইয়া বলির! 
থাকেন এবং বলিয়া! বপিয়। লেজ নাঁড়েন, বচনে উপকারীর শ্রাদ্ধ করেন। ইন 
একবার তাহাকে একটু হালটা ধরিতে বলিয়াছিল। দস্যান! খুলিলে নিমো- 
নিয়ার ভয় এবং দৃস্তানা-সহ হাল ধরিলে দম্তানাটির ক্ষতির সম্তাবন1--এইজন্ 
বাবু নারাজ হন। অগচ ঠিক সেই সময়ে কণিষ্ঠরা প্রায় নগ্রগাত্রেই তাহার ডিডি 
গুণ টানিয়। চালাইতেছে । ইহার জন্ত মৌখিক একটু সহানুভূতি প্রকাশও 
তাহার নাই। কেবল হাজারে বায়নাক্কা আর হুজ্জুতি-হুকুমে বালক ছুইটিকে 
তিনি ওষঠাগতপ্রাণ করিয়। তোলেন। 

এই দ্বপ্য চরিত্রের সর্বাপেক্ষা হাস্যকর বস্ত হইল কাপুরুষতা। মুখে 
দ্বজিপাড়ার ছেলে ধলিয়! খুব বড়াই আছে! যমকেও নাকি কতা ভয় করেন 
না। এতবড় বীরপুকষ কিন্তু এতক্ষণ অখণ্ড আলগ্তে কাটাইয়াও সবার আগে 
ক্ষুধায় পীড়িত হন। নিতান্ত হ্যাংলার মতো তখন তিনি এ খোট্রার্দের বস্তি 
হইতেও কিছু মুড়িটুড়ি পাইলে খাঁইয়! বাঁচেন। অথচ খোট্টারা তাহার বিগরে 
এতই নোংরা! যে তাহার্ধের গায়ের গন্ধেও নাকি তাহার মতো শন্রে বাবুর ব্যামে 
হয়। কিন্ত খাবার আনিতে শ্রীন্কাস্ত ও ইন্দ্র দুজনেই গেলে তিনি একা পড়েন। 
তাই তাহার মনে মনে অভিপ্রায় এই খে্ট্রীকাস্ত তাহার পাহারায় থাকুক, ইন্ 
থাবার সংগ্রহে যাক। কিন্তু কাপুরুষ বলিয়া মুখ ফুটিয়া৷ সে-কথ1 বলাও 
তাহার পক্ষে সম্ভব না, বিশেষতঃ ভয়ডরের কথ উঠার মুখে তাহাকে দর্প 
ঘেখাইতে হয়। সুতরাং সেই বিজন নদীতটে রাত্রিকালে তিনি একাকী 
পরিত্যক্ত হন এবং সঙ্গীতে কুকুর ডাকিয়া আনেন । কুকুরের ভয়ে ছুটিয়া গিয়া 
শেবে তিনি নদ্বীর একগল| জলে দীড়াইয়া প্রাণ বাঁচান। ইন্দ্র বহৃক্ষণ পরে 
ক্রন্দনপর এই বীরপুজবকে যেই উদ্ধার করিল অমনি কিন্তু বাবু শ্বমুতি ধারণ 
করিলেন। প্রথম চিস্তা হইল তাহার হারানো পাম্প-শুটির উদ্ধার। তারপর 
এইসব গ্লানি ও লঙ্জাকর কাপুরুষতার কথা তুলিতে তাহার মুহূর্তকালও 
লাগিল না। 

যৌবনে মান্য নাকি সর্বাপেক্ষা উদ্ধার হয়। 'নতুন-দা+র সচ্য যৌবনে যে 
রূপ দেখা যায় তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ কুৎসিত-পরিণতি কল্পন। করিতেও 
শক্কাহয়। বস্ততঃ এই ধরনের মানুষ ভাগ্যে বেশী নাই। নহিলে সংপার 
বাসের অযোগ্য হইত। অল্প আছে ৰলিয়াই তাহারা আমাদের হাসি 
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খোরাক । তাহাদের চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, কল্পনাতীত বেহায়াপনা, হাম্তকর 
ভীরুতা-সত্বেও মুখের বড়াই আমাদের হালার়__এইটুকুই মাত্র এই ধরনের 
চরিত্রের উপযোগিতা । 


প্র,.২। শরগুচন্দ্রের 'নতুন-দা” গল্পে ইন্দ্রনাথের যে পরিচয় 
পাওয়া যায় ভাহার জন্বন্ধে একটি সংক্ষিগত আলোচন! লেখ। 

উ.। 'নতুন-দা গল্পে ইন্ত্রনাথের অতি সামান্ত পরিচয়ই ফুটিয়াছে। 
'্রীকাস্তঃ উপন্ভাসে এই বেপরোয়া পরার৫থপর, নিভীক অণচ বখাটে ছেলেটির 
বলিষ্ঠ চরিত্র উজ্জল হইয়া! আছে। এই গল্পেও চমকে ইলিতে তাহার এই 
পরিচয় এক-একবার ঝলসিয়৷ উঠিয়াছে। 


ইন্্রনাথ দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী মানুষ৷ দুর্জয় মনোবল, অতুলনীয় সহিষুরতা ও 
অফুরস্ত শ্রম্ণীলতা-_এইগুলি তাহার চরিত্রের গ্রধান বিশেষত্ব । রাত্রি 
অন্ধকারে উজান ঠেলিরা নৌকা-চালানে! সহজ শক্রি, সাহস ও নৈপুণ্যের 
কথা নয়। কিন্তু ইন্ত্রনাথ এ বিষয়ে বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস রাখে 
বলিয়াই মনে হয়। গঙ্গার আবহাওয়া তাহার নখদর্পণে। বাতাস পড়িয়। 
গেলে উজানে যাওয়া কেমন ভ্ুফধর, নেহাত যাইতে হইলে কত সময়ে কত 
পথ যাওয়া যায়--এ সব তাহার ম্ুবিদ্িত। নৌকাচালনায় তাহার আরও 
ঘ্বক্ষতার পরিচয় এখানে আছে! কিন্তু এই দক্ষতার চেয়ে তাহার সহিষুতার 
পরিচয় অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য । সেই শীতের রাতে নদীর কনকনে 
হাওয়ায় একেবারে খালি গায়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টণ কাটাইয়া৷ দিয়াছে । ইহাতে 
তাহার একট! সামান্ত হাঁচিকাশিও দেখা যায় নাই। প্রকৃতির শিশু ইন্দ্রনাথ। 
শীত-গ্রাম্মের॥অসম .আক্রমণ তাহার অটুট দেহকে কাতর করিতে পারে না। 
দেছের সহিত মনটিও তাহার সমান বলিষ্ঠ । সঙ্কল্প তাছার বর্কঠোর, জেদ 
অনড | 'নতুন-দা'র রহস্যজনক অন্তর্ধানে সে যখন একহাতে ছুরি আর এক- 
হাতে লগি লইয়া অভিযান করে, তখন তাহার 'সেই দুঢ়চরিত্র আলোকমপ্ডিত 
হুই্য়! উঠে। শ্রীকান্ত জানে তাহাকে নিবৃত্ধ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। 
ইন্্রনাথ শুন্য আন্ষালন জানে না, মুখে আর কাজে তাহার এক। এই 
পুরুষকার, এই বীরত্বই শ্্রীকান্তকে তাহার অনুগত করিয়াছে। ইন্ত্রনাথের 
সাহল কিন্তু নির্বোধের ছুঃসাহদ নয়। সেই অঞ্চলের সব বিপদ্‌ তাহার 
নুবিকিত এবং এই বিপদ সম্বন্ধে তাহার সততর্কতাও লক্ষা করিবার বন্ত। নদীর 


নতৃন-দা ৫৭১ 


বালুচরে দৌঁড়াইলে বালুতে পা |ডুবিয়া যাইবার তন্ব-_-রোথের মাথায় 
আগাইবার, সময়েও এই সতর্কবাণী তাহার মুখে। তারপর “নতুন-্বা'র সন্ধান 
এবং আকণ্ঠ জল হইতে তাহার উদ্ধার _এই সবই ইন্্রনাথের শক্তি ও সামর্থোের 
পরিচয় । 

ইন্ত্র শক্ত ও শক্তিশালা, কিন্তু মনটা তাঁহার সর্বতোভাবে কঠোর নয়। 
উছাতে কতকগুলি কোমল ও কমনীয় গুণও 'আছে। উদাহরণস্বরূপ, এই 
বস্সেও আচরণের শোভনতা-সন্বন্ধে তাহার সুন্দর বোধ আছে। শ্রীকান্তের 
প্রতি 'নতুন-দা”র ইতর ব্যবহার তাই তাঁহাকে লজ্জা দিয়াছে । “নতুন-া" 
যখন শ্রকান্তকে তামাক সাজিতে বলিয়াছেন ইন্দ্র তখনই নিজে সাঙ্জিতে উদ্চত 
হইয়াছে । আবার উনি যখন পাতিয়! বসার জন্য শ্রীকাস্তের র্যাপারথানা 
চাহিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ নিজের খানা দরিয়া দিয়াছে । “নতুন-দা” ইন্দ্রের 
আত্মীয়, শ্রীকান্তের কেহ নন। কাজেই শ্রীকান্তের উপর এই জুলুম অন্যায় । 
তাহাতে শ্রকাস্ত ক্ষুপ্-বোধ করিতে পারে, অথচ ইন্দ্রের মুখ চাহিয়া! র্যাপার 
বিছাইয়াও দিতে পারে। এই সম্তাবন এড়াইবার জন্থাই ইন্ত্রনাথ আগে হইতেই 
নিজের র্যাপার ছুড়িয়া দ্বিয়াছে। ইহার পরও অবশ্ত নান! কণার “নতুন-ঘ” 
শ্রীকান্তের প্রতি প্রচুর তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞ। প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্র আহত 
বন্ধুর মনে প্রলেপ দিবার জন্য তাই সলজ্জ্ভাবে চেষ্টা করিয়াছে । “নতুন-ঘা” 
শহরে মানুষ, তাই অল-হাওয়া সহা করিবার ক্ষমতা রাখেন ন1। এই কথা 
ধলিয়। ইন্দ্রনাথ যেন প্রকারাস্তরে শ্রীকাস্তকে 'নতুন-দার অপরাধ ক্ষমা করার 
অন্থরোধ করিয়াছে । তারপর 'নতুন-দা'র বিদ্যাবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা ও 
ভবিষ্যতে ডেপুটি হইবার সন্ভাবনা ফলাও করিয়া! বলিয়া ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে প্রয্লানী হইয়াছে । উদ্দেত্রী যেন এই কথা বলা যে 
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির একটু অত্যাচার সহা করিতে কোনো দোষ নাই। ইন্দ্রনাথ যে 
এখানে কপট তাহা নছে। সত্যই তাহার নিজেরই এইরূপ মনোভাব ছিল। 
নছিলে “নতুন-দা”র এত অত্যাচার সন করিবার পাত্র সে নয়। এক জায়গায় 
ইন্জ্র নতুন-দঘা'কে হালটা একটু ধরিতে বলিয়াছে। “নতুন-দা' নারাজ 
হইয়াছেন এই অজুহাতে যে দস্তানাটি নষ্ট হইবে। উন্দ্র তাহাই মানিয়া 
লইয়াছে, বোধ হয় এই কথ! সত্য বুঝিয়াই। 

নদীতীরে 'নতুন-ছা”র অন্তর্ধানের লময় ইন্ত্রনাথের কাতরতা ও একেবারে 
ভাঙিযা পড়! দুর্ধলতার লক্ষণ নন | ইহা! এক প্রকার দায়িত্ববোধেরই 
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অভিব্যক্তি। “নতুন-দা'কে ফিরাইয়া লইন্বা যাওয়ার দায়িত্ব ছিল তাছারই। 
এখন সে এক! কেমন করিয়! বাঁড়ী ফিরে? বিশেষ করিয়। “নতৃন-দা'র মা 
ইন্নাথের মাসিমা-তখন তাহাদের বাড়ীতেই আছেন। তাহার কাছে 
ইন্্রনাথের মুখ থাকে কি করিয়া? লবচেয়ে বড় কথা, একজন সঙ্গীকে ফেলিয়া 
ফিরিয়া যাওয়ার মধ্যে ষে কাপুরুষতা আছে সেইটা ইন্ত্রনাথ কিছুতেই সহিতে 
পারিবে না। এই জব ভাবিয়াই ইন্দ্রনাথের ক্ষণিক কাতরতা ৷ কিন্ত পরমুহূর্তেই 
লংকল্পে তাহার চোখ কঠোর হইয়া উঠে। “নতুন-দ্বা'কে সে খৃ্িয়া বাহির 
করিবে, নহিলে সে-ও আর বাড়ী ফিরিবে না। এই সময় শ্রীকাস্তও ইন্ত্রনাথের 
লজ লইল, ইন্্রনাথ শ্রীকান্তকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিল না। শ্রীকান্ত 
যে 'নতুন-দা'র প্রতি কিছুমাত্র' মমতা! বোধ করিত তাহ! নহে, “নতুন-দা'র 
মায়ের কাছেও তাহার জবাবদিহি বা অন্য কোনো লজ্জার কারণ ছিল না। 
তবু এই মরণপণ ভীষণ অভিযানে যে সে জোর করিয়া যাত্রী হইল তাহা ইন্দ্রের 
প্রতি গভীর অনুরাগ ও অচ্ছেগ্ত বন্ধুত্বেরই জন্য । ইন্ত্রনাথের বিবেচন। ও ব্যক্তিত্ব 
ছুইয়েরই পরিচয় এই ঘটনাটির মধ্যে স্পষ্ট হইয়া*উঠিয়াছে। 

প্র, ৩। “বস্ততঃ আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে 
অল্পই দেখিয়াছি ।”-_কাহার সম্বন্ধে কে 'এই মন্তব্য করিয়াছে? এই 
“জাসজ্জন বাক্তিটর স্বার্থপরতা ও অনজ্জনতার উদ্বাহুরণগুলি সংক্ষেপে লেখ) 

উ.। ইন্দ্রনাথের মাসতুত ভাই 'নতুন-দা"র সম্বন্ধে শ্রীকান্ত এই মস্ত 
করিয়াছে । 

“নতুন-দা+ ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত উরে ঢেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। 
তবু ছোটদের ঘাড়ে চাপিয়! বসিননা নিজের যোল আনা আরামের ব্যবস্থা 
করিতে তাহার লজ্জা হয় নাই। ইন্দ্র ও শ্রীকান্তকে নিজের খেয়ালখুশিমতো 
তিনি যারপরনাই হয়রান করিয়াছেন। নৌকায় উঠিয়াই তিনি শ্রীকান্তের নাম 
লইয়া ব্যদ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তামাক সাজিধার হুকুম দ্বেন। তারপর 
ঞীকান্তের র্যাপারখানার নিন্দা, ইন্দ্রেরখানা পাতিয়া বসা ইত্যার্দি ঘটনার 
মধ্যে গুধু বাবুয়ানা নহে, প্রচুর স্বার্থপরতারও পরিচয় আছে। ছোটদের 
জন্য বড়র একটু ত্যাগ থাকাই সঙ্গত, অস্ততঃ তাহাদের পীড়িত করিয়া মিজের 
ভোগ পুর্ণ করার কথা কোনে! সক্জন ব্যক্তির কল্পনাতেও স্থান পায় ন। 
“নতুম-া” সেই শীতে ইন্দ্রকে খালি-গা করাইয়! তাহার চাঘরধানিকে আলন 
করিলেন--ইহার চেয়ে বিবেকরহিত আত্মপরতা আর কি হইতে পানে? 
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তারপর কোথায় কোন্‌ দূরে থিয়েটার হইবে, সেখানে বাবু হারমো।নয়ধ 
বাজাইবেন এবং মৌকাযোগেই সেখানে যাইবেন। এই খেয়াল মিটাইবার জঙ্ত 
শ্রকান্তদের নাকা'নিচোবানির একশেষ হইয়াছে। হাওয়া পড়িয়া গেল, তবু 
উজ্জান ঠেলিয়া! যাইতেই হইবে। ছুইটি বালকের উপর এই অন্তায় জিতের 
মূলেও আছে সেই স্বার্থপরতা । নিজে ঠু'টো-অগন্নাথ হইয়া বসিয়া থাকিবেন 
আর অজশ্র গালমন্দে শ্রীকান্তের শ্রা্থ করিবেন, অথচ তাহার বায়নার শেষ 
নাই। শ্রীকান্ত গুণ টানিবার প্রস্তাব ভালোমনেই করিয়াছে, আর গুণ টানিবেও 
শ্রীকান্ত আর ইন্দ্রনাথই। তাহাতে বাবু কোথায় খুশি হইবেন, না, শ্রীকান্তের 
প্রতি ইতর ভাষায় খেকাইয়া উঠেন। ইহা চূড়ান্ত অসৎ প্রকৃতির উদ্বারণ 
নয় কি? ইন্দ্র ওশ্রীকান্ত-_ একজন গণ টানে, একজন হাল ধরে। ইহারই 
মধ্যে বাবুকে আবার তামাক সাজিয়া দিতে হয় । একবার তাই ইন্ত্র ধাদাকে 
একটু হাল ধরিতে বলে । দ্রাদা মুখঝামট! দিয়া উত্তর করেন, বশ্তানা খুলিয়া 
হাল ধরিলে তাহার নিমোনিয়া হইবে, দণ্তানানুদ্ধ ধরিলে দত্তানাটি নই হইবে। 
শ্বতরাং তিনি ঠায় বসিয়া কেবল গালিই 'দতে পাবেন। এই গাঁজিবর্ষণ ও 
গঙ্গার হাওয়া--ঢইয়ে মিলিয়৷ তাহার ক্ষুধা বাডাইয়া দিল। তখন একটু 
'মুড়ি-টুড়ি'র জন্য তাহার ব্যাকুলতা। ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত তাহাই সংগ্রহের অন্ত 
সেই গভীর রাত্রে দূর বস্তিতে যাত্র। করিঙ্গা। পরের উপর এত অত্যাচার এত 
অবিচার কাহারও সয় না, “নতুন-দঘা'রও সয় নাই। কুকুরের ভাড়নায় নত্বীতে 
ঝাপাইয়া। পড়িয়া! তিনি একগলা জলে আধঘণ্টা কাটান। ইন্দ্র আলিয়া 
তাহাকে উদ্ধার করিলে আবার তাহার সেই স্বার্থপর, কুৎনিৎ শ্বরূপটি অতি- 
মাত্রায় উৎকট হইয়া উঠে। উপকারী ও প্রাণদাতার প্রত্তি একটা ভালে 
কথা তবু তাহার মুখে সরে না। নির্লজ্জ অকুতজ্ঞতা ও জঘন্য স্বার্থপরতা 
তখনও তাহার পাপমুখে টগবগ করিয়া ফোটে । এই সকল উদাহরণ এই 
'নতুন-ছা”টর অসাধৃতা ও স্বার্থপরতা যে কি ভয়াবহ তাহা স্পষ্ট করিয়া 
দিয়াছে। 

প্র. ৪। “কিন্তু ভগ্নবানও যে তীছার উপর ত্রুদ্ধ হইয়াছিলেন 
জে খবরট!1 পাঠককে দেওয়া আবন্থুক।”-কাহার উপর কি কারণে 
ভগবান কুদ্ধ হই়াছিলেন? উল্লিখিত 'খবরটা' সংক্ষেপে বিবৃত কর । 

উ.। ইজ্জনাথের দাসতুত ভাই 'নতুন-দা'র উপর ভগবান কুদ্ধ, হইয়াছিলেন 
ইহাই এখানে বক্তব্য। এই 'নতুন-দা”টি ইন্জ ও শ্রীকান্তের সহিত নৌকাযোগে, 
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ঘুরে এক জায়গায় থির়েটারে চলিয়াছিলেন। পথে তাহার হাজার বারনাকা 
হুকুমভুজ্ভুতি আর গালমন্দে প্রীকান্তধের হয়রানির একশেষ হইয়াছে। নিজের 
অন্যায় খেয়াল আর অলস আরামের অন্য তিনি চুড়ান্ত স্বার্থপরতা, নীচ কৃতন্থতা 
প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহার পাপের বোঝ পুর্ণ হইয়াছিল। 
ইহাতে তাহার উপর ভগবান্‌ বোধ হয় কুপিত হইয়াছিলেন আর সেইজন্য পাপের 
প্রায়শ্চিততন্বরূণ “নতুন-ঘার হুর্ভোগের একশেষ হয়। ইহার পর লেখক “নতুন-দা'র 
'লেই দুর্ভোগের খবরটাই পরিবেশন করিধাছেন। 
খবরট! এই £ [ইহার পর সংক্ষিগুসার হইতে উত্তর সংগ্রহ কর। ] 


প্র. ৫। নিতুন-ঘা” রচনাটি বিগ্লেবণ করিনা দেখাও, শরওচন্জ 
ইহাতে কি কৌশলে কৌতুকরস স্ষ্টি করিয়াছেন । 

উ. | শরতচন্দ্রের 'নতুন-দা" রচমাঁটি পড়িলে উপর হইতে প্রথমেই চোখে 
পড়ে কৌতুকরসের সাধারণ কতকগুলি উপকরণ। কিন্তু গভীরে গেলে দেখা 
সায় আবেগ-সঞ্চার ও সংস্থানে একট! অপূর্ব কৌশলই এই কৌতুকের 
উপাদ্ধানগু।লকে রসে পরিণত করিয়াছে। 

'নতুন-দা+র হাস্তকর সাজসজ্জা! তাহার আবির্ভাবমুহ্র্ত হইতেই আমার্ধের 
বেশ কিছুটা কৌতুক এবং তাহার চেয়েও বেশী কৌতুহল জাগ্রত করে । আপাদ- 
মস্তক বিচিত্র পোশাকে মোড। মানুষট। য়েন হোদল-কুৎ্কুতের অভিনব এক 
অংস্করণ । রীতিমত একজন বাবুর স্বাভাবিক চেহারা ইহা নয়। ইহা! বাবৃগিরির 
ঘাব্রাতিরিক্ত আতিশধ্যে হাস্তকর হইয়া গিয়াছে । বাবুটির মনের বিকার 
আরও প্রচণ্ড। র্িস্ত তাহাতে হাসি পায় না, রাগই হয়। বস্ততঃ সার! রাস্তা 
তাহার তামাক-সেবনের সহিত অবিশ্রান্ত গালিগালাজ আর অত্যাচার আমাদের 
যনও বিগড়াইয়। দেয়। মানুষট। ভাঙ্গায় উঠ] পর্যস্ত অতিশয় কুৎসিত স্বার্থপর ও" 
পরপীড়ক-রূপে পাঠকের মনে রীতিমতো জ্বাল! ধরাইয়া ঘ্বের। তখনও পর্যন্ত 
তাহার অসংখ্য অস্বাভাবিক আচরণ ও সঙ্জার বিকার আমাদের হাসির 
পরিবর্তে গ্রবল ত্বণা ও ক্রোধেরই উদ্রেক করে। 

আমর! জানি মানুষ চলায়-বলায়-চেহারায়-আচরণে যখনই অন্বাভাধিকতার 
একটা নি্ধিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তখনই সে সকলের কৌতুক-হান্ত উল্রেক্ধ 
করে। ক্রিন্ত একটা মতে হাপির আসরে আবেগের স্থান নাই। একথা 
যে সর্বৈব গত্য নয় তাহার চমৎকার প্রমাণ “নতুন-ঘা' | নতুম-্বার প্রতি 
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পাঠকমাত্রেরই একট! আবেগ আছে। তাহা ছাডা এখানে আরও আবেগের 
খেলা আছে প্রচুর। তবুযে আমরা এই অদ্ভুত মানুষটাকে লইয়া পরম 
কৌতুকে হাসিতে পারিয়াছি তাহার কারণ সন্ধান করিলে দেখা যাইবে এ 
ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের একট স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । এই কৌতুকরদ-হ্ষির 
সূলে রহিয়াছে আঁবেগের আরোহণ-অবরোঁছণ-লীলার অপূর্ব সংস্থানপটুতা । 


প্রথমটায় দেখিলাম “নতুন-দ”র প্রতি শ্রীকান্তের সহিত সকল পাঠকের 
ষন একেবারে বিরূপ হইয়া উঠিক়াছে। কাজেই বাবৃ যখন ক্ষুধার কাবু হইয়া 
উঠিন্নাছে তখন একটু ভালই লাগে। ইহার পর যখন প্রকান্তে অকুতোভত় 
হজিপাড়ার বীরত্ব ফলাঁও করা সত্তেও অন্তরে অন্তরে সে ভয়ে জড়সড় হইয়া 
উঠিয়াছে, তখনও বেশ একটু রগড় লাগে। শ্রীকান্ত মে তাহার মনের ভাব 
বৃবিয়াও তাহাকে সঙ্গে নেয় নাই তাহাতে আমরা খুশী হই। কিন্তু এখনও 
আমাদের রাগ পড়ে নাই। কাজেই ঠিক ঠিক হাঁসাঁও চলে না। 


খোট্রাদদের বন্তিতে শ্রীকাস্তদের ব্যর্থ অভিযানের ফাকে পাঠকের চিত্ত 
কিছুক্ষণের জন্য এ বাবুর স্তকারজনক সঙ্গ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। সেই সুযোগে 
লেখক বিহারের গ্রাষবাসীর নিরেট ঘুম বর্ণনা-গ্রসঙ্গে একটু রসিকতা করিয়া 
পাঠকের মন হইতে বিরূপতার তাব আর একটু লঘু করিয়া দিয়াছেন । 


তারপর “নতুন-দা"র অপ্রত্যাশিত অস্তর্ধান, অদূরে কুকুরের আর্তনা্ধ এবং 
সবার উপর বাবুর একপাট পাম্প-শু আধিফাঁরের কাহিনীটির মধ 
আকন্পমিকভাবে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ে, আবেগের মোড় কিরে। 
উৎকঠাঁময় নূতন একটা আবেগ আসিয়া জুড়িয়া বসে পাঠকের মনে । নতুন- 
দাকে বাঘে খাওয়ার সম্ভাবনায় ইন্দ্রনাথের বিপুল হতাশ! আমাদের ব্যথিত 
করে। মাসিমার কাছে মুখ দেখাইতে তাহার অক্ষমতার কথার মধ্যে জামর। 
একটা আস্তরিকতাঁর ও একট স্বার্থলেশহীন চরিত্রের লন্ধান পাই। তাহার 
পর নিদের প্রাণফে পণ করিয়া! তাহার সেই দুঃসাহছদিক অভিযানের মধ্যে 
পাই মহৎ পৌরুষ। শ্্রীকান্তের সঙ্গে আমরাও তখন ইন্ত্রনাথের সামিঙগ হই। 
অবশেষে নতুন-দাকে তাহার! উদ্ধার করার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচ। যায়। এতক্ষণে 
একটা প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হওয়ামাজ 'নতুন-দা+ আমাদের নিকট নৃতন রূপে 
দ্বেখ! দেয়। দেখা দেয় একটি কাঠের লিংহীরপে। তাহার সকল আস্ফালন 
আরদত্ত শুনিতে ») ভাবিতেও তখন পরষ কৌতুক বোধ হয়। ফিরিবার 
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পথেও যে সে বকিয়া যায় এবং বকিতে বকিতে' যে আমাকাপড়ের অন্ত 
শোঁক ও গালমন্দ করে, তাহ! আর কাহারও গায়ে লাগে না। আক জল 
হইন্তে নিরাঁপবে উঠিয়াই বাবুষে পাম্প-শুর জন) খেদ করে তাহার চেয়ে 
হাম্যকর অর কি হইতে পারে? তাহার কে ঠুন্-ঠুন্‌ পেয়ালার বিকৃত নুর 
তখন শ্রণ করিতেও মজা লাগে । মজা! লাগে ইন্দ্রের চার পরনে আর 
প্রকাস্তের চাদর গায়ে তাহার আরেক মৃতি কল্পনা করিতে । এমন 
অবস্থাতেও এ নির্লজ্জ কাপুরুষ মানুষটা যে স্বভাব ছাড়ে না, তাহাতে হাসি 
ছমিয়! উঠে প্রচুর । এখন যেন তাহার সব অত্যাচারই সহ যায়। সে বাঘের 
পেটে যায় নাই--এত বড়যে একটা দয়! সে করিতে পারিয়াছে, তাহাতে 
শ্রীকাত্তদের সঙ্গে সকল পাঠকই নিশ্চিত্তমনে তাহার সকল ছম্বাভাবিক বচন 
এ আচরণ পরম আনন্দে উপভোগ করিতে পারে। 

উপরের বিশ্লেষণ হইতে শরৎচন্ত্রের কৌতুকরস-হৃট্টির কৌশলটি স্পষ্টই 
ধরা পড়ে । ইহার মধ্যে 'নতুন-দা”র চরিত্র ও সজ্জা, বচন ও আঁচরণ কৌতুকের 
স্থল উপকরণগুলি জুটাইয়াছে। ঘটনাপরিকল্পনার নিপুণতায় ইহার] বিরুদ্ধ 
আবেগে জারিত হইয়া বিশুদ্ধ কৌতুকরসে পরিণত হইয়াছে। এইথানেই 


শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য । 


ব্যাকরণ ও বচন! 
সপ্ধিঃ যাচ্ছেতাই_যা7- ইচ্ছ11তাই (বাংল! শ্বরসন্ধি )। 


সমাস; আ'গাগোড়া_-আগা হইতে গোড়। পর্যন্ত ( অব্যয়ীভাব )। 
হতভাগা--হুত ভাগ অর্থাৎ ভাগ্য যাহার ( বহুব্রীহি ) সে। স্থার্থপর--স্ব 
অর্থাৎ নিজ অর্থ ( কর্মধারয় )7 স্বার্থ পর অর্থাৎ প্রধান যাহার (বহুব্রীহি), সে। 
অসজ্জন--সংঘ্দন ( কর্মধারয়); নয় সজ্জন (নঞ. তৎপুরুষ )। মনোগত-- 
মনকে ( মনঃকে ) গত ( ২য়াতৎপুরুষ )। হাত-তালি-হাঁত দিয়া তালি 
(ওয়াতৎপুরুষ)। অতলম্পর্শা--তল স্পর্শ করে যাহা ( উপপধ তৎপুরুষ )) নয় 
তলম্পর্শা নৈঞ. তৎপুরুষ )। বহুভারাক্রাস্ত--বহু ভার ( কর্মধারয় ) ; তাহার 
দ্বার আক্রান্ত ( ৩য়াতৎপুরুষ )। কন্যাদায়গ্রস্ত-_কন্তার দায় (কর্মধারয় ) 
তাহার দ্বারা গ্রস্ত ( তয়াতৎপুরুষ )। মিখ্যা-গ্রতিজ্ঞা-পাপে-_যিথ্য। প্রতিজ্ঞা 
(স্থপন্থুপা, বাংলামতে কর্ধায়য়ও বলা বাইতে পারে )? তজ্জনিত পাপ (মধ্য ) 


নতুন-দা ৫৭৭ 
পদলোগী কর্মধারয় ), তাহাতে । নিরর্৫থক--নিঃ (- নাই) অর্থ যাহার (নঞ.- 
ঘ্ব্রীছি ), তাহা (সমাসাস্ত “কপযোগে)। অশ্রতপূর্ব-সপুূবে শ্রুত 
(বাঙলামতে এমীতৎপুরুষ, সংস্কৃতমতে স্বপন্থপ); নয় শ্রতপূর্ব (নঞ২ৎ- 
পুরুষ )। অনৃষ্টপূর্ব-_পৃর্ববৎ। তুষারশীতল-_তুবারের ন্যায় শীতল (উপঘান- 
কর্মধারয় )। আকঠনিমজ্জিত_-কঠ& প্যস্ত আক € অব্যয়ীভাব ); আকষ্জ 
নিষজ্জিত (স্তুপ. স্থুপা)। 

প্রকতি-প্রভায় £ মাসতুত-মাসি+তৃত (উচ্চারণে 'ভুতো”)। 
কাঁলোপানা-কালো+পানা। একলা--এক+ল'। নাকী- নাক+ঈ। 
মৃদ্ছিত_ মৃড17 ইতচ.। কবলিত_কবল+শিচ. ( নামধাতু) +ক্ত। 

বিশিষ্টাে প্রয়োগ £ অগিশর্ধা শ অত্যন্ত কুদ্ধ। 

হালট1 ধরিতে বলায় জবাব দ্বিলেন_ এখানে “জবাব দ্বেওয়া”- উতর 
দেওয়া । এটি বাচ্যার্থে গুয়োগ। কিন্ত বিশিষ্টার্থেও ইহার প্রয়োগ হতে 
পারে; যণণ_ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া জবাব দিয়া! গেপেন €( শ্বাচিবার 
কোনে! আশ নাই, চিকিৎসার অতীত-_-এই ক বলিয়া গেলেন )। 

ভয়ে সবাজ কাট] দিয়া উদ্ভিল- এখানে 'কাটা দেওয়।--রোমাঞ্চিত হওয়! 
লজোমগুণল খাড়া হইর উঠা । 

জলের মত চোখে পড়িল-_-এখানে “জলের মতো” ক স্পষ্ট । 

ফুলিরা ঢোল হইয়া উঠিয়াছে--এখানে 'ফুলিয়া ঢোল হওয়া” » ফুণ্লরা 
বুহদায়তন বা ভারী হওয়]। 

সঙ্গে-সঙ্গেই বাঙাাস পড়িয়া গেল--এথানে 'পড়িয়া যাওয়া, লব্ধ হওয1-- 
বিশিষ্টার্ক। “পড়” ক্রিয়াটির এইরূপ আরও বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ £ দাম পড়া, 
ভাঁগে পড়া, আকাগ পড়া ইত্যাধি। 

নিদ্শানুষারে বাক্যের পরিবর্তন জানোয়ারের মতো! 
বসে থাক হচ্ছে কেন ?-_-আজানোয়ারের মতো ব'সেথাকছ কেন (বাচ্যাস্তর )? 

ইন্্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে বলায় তিনি জবাব দ্বিজেন, “আমি 
ঘন্তানা খুলে এই ঠাগ্ডার নিমোনিয়া করতে পারব 511” (প্রত্যক্ষ উক্তি)-- 
ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে বলায় তিনি জবাব দ্বিলেন যে তিনি দগ্'ন 
খুলিয়া সেই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়। করিতে পাঁরিষেন না (পরোক্ষ উক্তি )। 

আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্নই দেখিয়াছি ( জহিবোধক) 
- আমি এমন স্বার্থপর ক্বসজ্জন ব্যক্তি আীবনে বেশী দেখি নাই (নেতিবাচক )। 


ও গন্ধ-৩" 
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ইন্ কিং! আমি কেহই তার জবাব দিলাম না (নেতিবাচক )-- ইন্দ্র এৰং 
আমি উচয়েই তাহাতে নিরুত্তর (বা, মৌনী ) রহছিলাম ( অস্তথিবোধক )। 

ইন্ত্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহ্ঠারে মনে মনে লঙ্দিত ও ক্ষুৰ হইয়াছিল। 
স্পইঞ্জের নিজেরও তাহার ভ্রাতার ব্যবন্থারে মনে মনে লজ্জ| ও ক্ষোভ হইয়াছিল 


(*ইন্ত্র'-কে সন্বস্ধবপদ রূপে ব্যবহার করিয়া )। [ উ. মা. ১৯৬৪ ] 
ভাঁগ্য এমন-সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে ( অস্তিবোধক )--ভাগ্যে এমন- 
লব নমুনা সবদা চোখে পড়ে না (নেতিবাঢক )। [ উ. মা. ১৯৬৯ ] 


কিন্ত ভগবানও যে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হষ্টরাছিলেন, সে খবরটা পাঠককে 
দ্বেও! আবশ্তক ( জচটিঙ্গ )--কিস্ত ভগবানেরও তাহার উপর কুদ্ধ হওয়ার খবরটা 
পাঠককে দেওয়া আবশ্তক ( সরল )। 

আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না--আমার বসার কিহুতেই বাড়ী ফিরে 
হাঁওয়। হবে ন। [বাচ্যান্তর ( ভবিষ্যৎ দৃঢ়সন্কল্লবে ধক )]। 

ঘাঁলির উপর দৌড়ানে যায় নাঁ-বালির উপর কেহ দ্বৌড়াইতে পারে ন! 
€ হাচ্যান্তর )। [ উ. মা, ১৯৬৯ ] 

স্ভাহাকে চাঙ্গ। করিয়া তুলিতে সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহন্নত করিতে 
হব জাই (নেতিবাচক )--তাহাকে চাঙ্গ। করিয়া তুলিতে সে রাত্রে আমাদিগকে 
হণ্ধে্ট মেহন্নত করিতে হুইয়াছিশ ( নঞ্র্ধ পরিহার করিয়া )। 

ছুর়তো-বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না--হয়তো-বা সময়ে 
উপস্থিত হইতে পারিব ন। ( বাচ্যাত্তর ) 

এক কথায় প্রকাশ ঃ বরফের মতো ঠাণ্ডাল তুষারশীতল । 

স্যাকরণগভ টাকা? শীগগির-_-শীগ্ব শীগগির £ অর্ধততৎসম 


হা? ভগ্মতৎসম শবের উদ্দাহরণ। 


ভিডি-দেশী শব । 
ধাচ্ছেতাই ( উ. মা. ১৯৬+ )--সন্ধি দ্রষ্টব্য। লক্ষণীষে 'যা ইচ্ছা তাই” 


এব্‌ং 'ঘাচ্ছেতাই? অর্থের দিক্‌ দিলা এক নয়? যা ইচ্ছা! তাই-যাহা খুশি তাহা, 
হাচ্ছেতাই- নিকট, কদর্য । 

বস্তি-টগ্তি, মুড়ি-টুড়ি- বর্ণধ্বনির বিকৃত অনুকরণমূলক শবতৈতের উদাহরণ | 
খন্জকারী অংশ ( এক্ষেত্রে 'টস্তি+ এবং "টুড়ি' ) পূর্বা্গের অর্থ কিছুটা সম্প্রনারিত 
হ্হবে (এখানে 'তজ্জাতীয় বন্ত' বুঝাইতেছে )| কোনো কোনো বৈয়াকরণ 


নতুন-দঘ1 ৫৭৯ 


এইরূপ ক্ষেত্রে ইত্যাদি অর্থে ছন্বসমাস+ শ্বীকার করেন । এইমত সঙ্গত নয়, 
কারণ সমাস ও শবছ্বৈতের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক । 


ব্যামো- মুল শবটি “ব্যামোহ” ; কিন্তু চলিত বাঙালার উচ্চারণে হ-কারের 
লোপপ্রবণতাঁর ফলে “ব্যামো” । এইরূপ আরও উদ্বাহরণ : ফলাহার১ফলার। 
(ব্যাত্র-) কবলিত--প্রক্ৃতি-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। নামধাতুজ শবের উদ্বাহরণ। 


ইন্দ্রের খানি--'খানি' একটি নির্দেশবাচক প্রত্যনস। সাধারণতঃ নিবিভক্তিক 
বিশেষ্যের সছিত ইছা যুক্ত হয়, ক্ষেত্রবিশেষে বিভক্কিযুক্ত সন্বন্ধপদের সহিতও 
খানি-র প্রয়োগ হয়। এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে (ন্্রের যষ্ঠযস্ত বিশেষ্য )। 
[ মন্তব্য 2 "খানি? যখন প্রত্যয়, তখন মুল শবের সহিত ইহা! যুক্ত করিয়াই ছাপ! 
উচিত ('ইন্ত্ররখানি” )$ কিন্তু সংকলনে শব্দ এবং প্রতায়কে পৃথক করিয়া ছাপ 
হইয়াছে । ইহা উচিত হয় নাই বলিয়াই মনে করি। “আমারটা” “তোমারটা? 
গ্রভৃতিতে "টা+-কে বন্দ পৃথক্‌ না করা হয়ঃ তবে “থানি'-কেই বা পৃথক করা ধায় 
কোন্‌ যুক্তিতে ? ] 


বাক্য-রচন1 £ উদ্রেক £ জখলটুকু খাইবামাহধ রোগীর বমনের উদ্রেক 
হইল। 


কথাপ্রসঙ্গে  কথাপ্রসঙ্গরে অবনীশবাবু তার বিলেতের অভিজ্রতা বর্ণনা 
করিলেন । 


আদেো 8 বর্ধাশেষে নদটিতে আদৌ জল থাঁকে না। 
ব্যাপকত। £ তাহার অধ্যরনের ব্যাপকতা ও যেমন, গতীরতাও তেমন । 


রিক্তহস্ত £ কন্ঠার বিবাছের পর দুর্গাদদাপবাবু একেবারে রিক্তহত্ত হইয়া 
পড়িয়াছেন। 


নিরস্ত : ব্রাঙ্গণ যুবকের প্রতিজ্ঞা শুন্যগর্ভ আশ্ফালন নয় বলিয়া, ভয় 
দ্বেখাইয়াও তাহাকে নিরস্ত কর! গেল না। 


চলিত-ভাবায় বুূপান্তর $ কাহিনীটির বর্ণনাঅংশ লাহৃ-ভাষায় 


লিখিত বলির ইহা হইতে যেকোন অংশ চলিত-ভাষার রূপাত্তরের জন্ত 
ঘেওয়! হইতে পারে। 


কৌরবসভায় কৃষ্ণ 


রাজশেখর বনু 


জেখক-পরিচয় _পাঠ)পুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দখ। 

রাজশেখরবাবুর রীতিমত সাহিত্যচর্চা একটু অধিক বয়সেই আরসু হয়? 
বেঙ্গল কেষিক্যালে কাঁক্স করিবার সময়ও অবশ্তু বাঙল! ভাষা ও সাহিতোর 
প্রতি তিনি তাহার গভীর শ্রদ্ধ! অন্তভাবে নিবেদন করেন। এইখানে হিসাব- 
পত্রে, বিভাগগুলির ও ওঁধধপত্রের নামকরণে, বিজ্ঞাপন-রচন! প্রভৃতি নান! 
বিষয়ে তিনি বাঙলাভাষার সার্থক প্রবর্তন করেন। কাঁজেই রাঁজশেখরবাবৃর 
দাবি; “বাল্যে কবিতারচনার কথ বাঘ দ্বিলে এই প্রতিষ্ঠানেই আহার 
সাহিত্যচর্চার আরম্ভ ।” ইহ! ছাড়া পাশাবাগানে আর্বি্রারী ফ্লাব বা উৎকেন্তর 
»জ্ঘ নামে একটি সভায় রাজশেখরবাবু বাঙলার অনেক বিখ্যাত সাঁহিত্যসেবীর 
সংস্পর্শে আসেন। অথবা! এইখানেই বিখ্যাত অনেক সাহিত্যিক রাজশেখরের 
সংস্পর্শ ও শক্তির পরিচঘু লাভ করেন। ১৯২২ গ্রীষ্টান্বে এই উৎকেন্ত্র সম্দাতেই 
রাজশেখ বাবু কাহার বিখ্যাত 'আ্রীসিদ্ধেসশ্বরী লিমিটেডনামক গল্পটি প'ঠ 
করেন। গল্পটির অভিনবত্ধব ও উৎকধে মুগ্ধ শ্রোতুবগের মধ্যে ছিরেন 
স্রসাহিত্ত্যিক জলধর সেন। তাহারই সনিবন্ধতায় উহ ভারতবর্ষে শ্রকাশিত 
হইল, “পরশুরাধ? ছদ্মনামে । রাঁজশেখরবাবু বলেন, এই ছন্ননামটি জনৈক 
শযকরার প্রকৃত নাম । নেহাত খেয়ালবশেই ধাকি তিনি এই নামট নির্বাচন 
করেন। “প্র্রীসিদ্বেশ্বরী লিমিটেড, প্রকাশ পাইবার পর বাঙলার পাঠকসমাজ 
উহাকে বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করে এবং অলধরবাবুও গীড়াগীড়ি কক্রিয়া 
রাজশেখরবাবৃব নিকট হইতে নূতন নূতন লেখা আদর করিতে থাকেন। 
এ বিষয়ে ব্রজেন্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও রাঁজশেখরধাবৃর অপর একজন 
বিশেষ প্রেরণাদাতা । এইভাবে “পরশুরাষ' এক অভিনব রসসাছিত্যে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিলেন। ১৩০২ সালে তাহার প্রথম গল্পমংগ্হ 'গড্ডলজিকা” প্রকাশিত 
হইল। সেই বতসরই সবুপ্রপত্রে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবং প্রবাশীতে 
বুবীন্ত্রনাথ উহার আলোঁচন। করেন । পরগুরাষের খ্যাতি দ্বেবিয়া আচার্ধয রা 
ছদুতীতির ভাব জ্ঞাপন করিয়। সবীন্্রনাথকে পত্র লেখেন । উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 
অনেক কথার মধ্যে একটি লেখেন এই -“আপনার বেঙ্গল কোমক]ালের 


কৌরবনভায় কৃষ্ণ ৫৮১ 


এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাটি খনিজ সোনা ।” 
উহ্রকালে রাজশেখরবাবু এই কথার সত্যতা বিজক্ষণ গ্রধাণ করিয়াছেন। 
গল্পকার হিসাবে তিনি পরগুরান, কিন্তু অন্যত্র তিনি সত্যনামেই আত্ম প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

রাশেখরবাবু বহুকাল যাঁবৎ কিকাত বিশ্ববষ্ভালয়ের পঞ্জিভাষা ও বানান- 
পংস্কার-সমিতির সভাপতিত্ব করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা- 
লামতির সভাপতিও ছিলেন। ১৯৪৫ গ্রীষ্ঠাব্ষে সরোজিনী পদক ও ১৯৫* ত্ীষটাবে 
'অগতারিণী পদক দির কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় তাহাকে লম্মানিত করেন। 

সাহিত্যাদর্শ ও যুগবিচারে 'পরশুরাম' বা রাঅশেখর বন্ুকে প্রমথ চৌধুরীর 
ভাবশিষ্য ও 'সবুক্পত্র/-গোষ্ঠীর অন্তর্গতই বলিতে হয়। ভবে রচনাপন্ধতিতে 
তিনি গতানুগতিক বা চৌধুরী মহাশয়ের পথ গ্রহণ না করিয়া মৌণিক পদ্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন। অত্যন্ত লরলভাবধে তিনি জীবনের চিত্র আকিয়া 
গিয়াছেন এবং তাহার মধো অসঙ্গতিকে স্পষ্ট করিয়! তুলিয়াছেন। ঝাজশেখর 
বসুর হাস্যরসের মধ্যে তীক্ষ বিদ্রুপ নাই, মর্মভেদী জালা নাই--আছে একটি 
প্রকৃত সহানুভূতিশীল নিপুণ জীবন-সমালোচন1। “পরশুরাম অপরকে ব্য 
করিতে বলেন নাই-_তাহার জীবনের, মনের বা কার্ষের অসামগ্রশ্ই 
দেখাইয়াছেন। রচনাভজির (92516) দিক দিয় তিনি মোটামুটিভাবে কথারীতি 
গ্রহণ করিলেও রচনা মধ্যে সংস্কৃত শবের ব্যবহারে ভাষা গান্তীষ ও বেগ 
আনিয়াছেন। এই দ্বিক দিয়া তিনি প্রমথ চৌধুরীর ধারায় চলিয়াছেন। তবে 
চৌধুরী মহাশয়ের সান ভাষার “মারপযাচ* তাহার র5নায় সুলভ নহে। 

উস ও নাষকরণ--আলোচ্য কাহিনীটি বাজশেখরবাবুর মহাভারতের 
অনুবাদ হইতে সংক্ষেপিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

কপট পাশায় পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির সপরিবারে বারে! বৎসর বনবাস ও 
এক বংসর অজ্জাতবাসে যাপন করেন। উহার পর পাগুবদ্ধিগের রাজ্য কিয় 
পাওয়ার কথা!। কিন্তু ছুর্যোধন রাজ্য ফিরাইয়। দ্বিতে অন্বীকূত হন। ইহাতে 
কুরুপাওবের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ ঘনাইয়৷ উঠে। এই সময় শাক কৌরবপভায় 
পাওবদিগের শাস্তি-গ্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হন। গল্পটির বিবয়বস্ত কৌরবসভায় 
শ্কষ্ণের দৃতাঁবিকেই কেন্দ্র করিয়া! গড়িয়া উঠিয়াছে। এইভন্ত গন্নটির শীর্ঘনাম 
'কৌরবসভায় কুষ্ণ' । কৌরবসভায় কৃষের স্বরূপ রর্ণন। কর! কিন্তু ইহার উদ্দেন্ত 
নয়। স্থতরাং শিয়ে'নাম ঘে খুব বিষয়লঙ্গত হইয়াছে তাহা বল! বায় ন1। 
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সমালোচনা_রাজশেখরবাবুকে আমরা সাধারণতঃ কৌতুকপ্রধান 
সাহিতোের লেখকরূপেই দানি । কিন্তু তাহার প্রতিভা আরে ব্যাপক ও 
গভীর! মহাভারতের মূলান্থগ অন্থবাদ অনেক আছে। কিন্তু এইরকষ 
উপভোগ্য এবং সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আজও হয় নাই বল চলে। এই গল্পটির মধ্যেই 
আমরা এই €নপুণ্যের পরিচয় পাই। অনুবার্ধের সুর ইহার কোথাও নাই। 
সহজ মৌলিক রচনার গুণে ইহা সুমধুর । অথচ মূল মহাভারতের প্রত্যেকটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিবরণই ইহাতে আছে। পাগ্ডিত্যের সহিত সাহিত্য-প্রতিভার অপূর্ব 
সমন্থয় ঘটিয়াছে এইখানে । 

কাহিনীটির ভাঁষা চলিত বলিতে হইবে । কিন্তু সর্বনাম ও ক্তিয়াঁপথ্ে 
চলিতরূপ ছাড়া সর্বত্রই সংস্কত শবের প্রাচুর্যে ইহা! সাধুভাষারই সামিল। 
বীরবলই (প্রমথ চৌধুরী) অবশ্ত এই ধরনের চলিত ভাষার প্রবর্তক । 
রবীন্ত্রনাথও এই ভাষায় লিখিয়াছেন। রাঁজশেখর এই ভঙ্গীকে নিজের সংযত 
সুন্দর ছাপটি দিয়া নিজস্ব করিয়। লইয়াছেন। 

বিষয়বস্তর বিচাবেও গল্পাটর উৎকষ আঁছে। কৃষ্ণের দৌত্য সুনিপুণ। 
শাস্তির প্রস্তাব বিনীত প্রার্থনার আকারে তিনি রাখিয়াছেন ৷ কিন্তু ইছার 
মধ্যে সাবধানবাণী, এমন কি একট! প্রচ্ছন্ন ধমকও আছে। রাজ। ধৃতরাষ্ট্রের 
নিকট কোন্‌ কথ| সহন্ষে কার্যকরী হইবে কষ তাহা! জানেশ। অন্ধ শিতৃন্সেহে 
ধৃতরাষ্ট্র অস্তরেও অন্ধ । পুত্রের অধর্মকে তিনি প্রশ্রয় দ্বিয়াই আসিয়াছেন। 
আরে! প্রশ্রয় দিতেও হয়তো! তিনি বাধ্য হইতেন, কিন্তু পুঞ্জের সমুহ বিনাশ- 
সম্ভাবনা] তাহাকে বিচলিত করে। এইজন্ত ছুর্যোধনের প্রতি কৃষের কঠোন 
উক্তি সময়োচিত । ছুর্যোধনের প্রত্যুত্তর ও কুটবৃদ্ধির পরিচয় দেয়। মোট কথা, 
এই গল্পে সমগ্র সংলাপের মধ্যেই একটি নাটকীয় গুণ রহিয়াছে । গান্ধারীর 
উক্তিই বোধ হয় এই গল্পে লর্বাপেক্ষা উপভোগ্য । তাহার নিরপেক্ষ বিচার, 
প্রগাঢ় নীতিবোধ এবং পুনের গতি সারগর্ভ উপদেশ--স্থান-কাল-পাত্রের সীমা 
অতিক্রম করিয়! সর্বকালের সর্বজনের চিত্ত সমু্ধ করে । অথচ তিক্ত নীতি কথ। 
বলিয়াই উহা কটু লাগে না-_গল্লের কাঠামোর মধ্যে এই নীতি শিক্ষা এমনই 
একাম্ম হইয়া গিয়াছে । ইহা অবশ্ত মূল মহাভারতেরই গৌরব । রাজশেখরবাবু 
যে মে গৌরবকে অঙ্গ রাখিতে পারিয়াছেন ইহা কম ক্লৃতিত্বের কথা নছে। 

সংক্ষিগুসার- একদিন কৌরবসভায় কৃষ্ণ জলদগন্তীর কে ধৃতরাষ্ট্রকে 
সম্বোধন করিয়া জানাইলেন যে তিনি কুরুপাগুধদের মঙ্গলের জন্য তাহার নিকট 
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প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের জন্ত এই শ্রে্ রাবংশে কোনে! 
অন্যায় আচরণ হওয়।! অনুচিত। তাছার ছযোধনাদি লোভী ও ধমহীন পুজসণ 
পাগুবগণের সহিত নিষ্টুর ব্যবহার করিয়। কৌরবকুলের ঘোর বিপদ্‌ ডাকিয়। 
আনিতেছে। ধৃতনাষ্ট্র যি পুততদের শাসন করিয়া সান্ধর (চষ্টা করেন, তবে ছুই 
পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। মহাবীর পাগুবগণকে স্বপক্ষে আনতে পাপিলে গাহাকে 
আক্রমণ করিবার দুঃসাহস দেবগণেরও হইবে না-তিন হইবেন পৃথিবীতে 
অজেয় রাজা। যুদ্ধে নিজপুত্র অথবা পাগুবদের মৃত্যু হইপ্পে তাহার কোনোই 
সুখ হইবে না। যুদ্ধ হইলে, যে পঞ্ল রাজা যুদ্ধের জন্য ওস্তত হইয়াছেন 
স্ভাহার] পরস্পর পরম্পরের সৈন্য ধ্বংস করিবেন। ইহাতে প্রজার সর্বনাশ 
হইবে। ধৃতরাস্ যুদ্ধ ঘটিতে না দ্রিলে এই বাজগণ শ্াস্তভাবে এবং লানদে 
নিজ নিজ রাঙ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন। তিনি পাগবগণের আশ্রয়ধাত' 
ও পালক পিতা । পাগুবগণেরও এই মত যে, তাহারা যেমন বনবাস ও 
অজ্ঞাতবাস করিয়] প্রতিজ্ঞ। পালন করিয়াছেন, ধৃতরা্্রও তেমন তাহাদিগকে 
রাজ্যের প্রাপ্য অংশ দিয়! নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন এবং পিতার কতব্য পালন 
করুন। তিনি যেন অন্তায় ও অধের প্রশ্রয় ন। দিয় সকলকে সংপথে আনেন 
এবং নিজেও সৎপথে চলেন। 

তারপর কৃষ্ণ সভাস্থ সকল রাজার সমর্থন চাহিয়া ধূতরাইরকে অনুরোধ 
করিলেন ক্রোধের বশীভূত না হুইতে। তাহার মতে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের 
সহিত সর্বদ1 সধাচরণ করিয়াছেন, কখনে। অবাধ্য হইয়া তাহার অসম্মান করেন 
নাই। নানারূপ হর্ভোগ ও লাগন! সহ করিয়াও তাহার ধৈর্ঘচ্যুতি ঘটে লাই। 
গাগুবগণ এখনো ধৃতরাষ্ট্রের সেখা করিতে প্রস্থভ, এবং প্রয়ো্ন হইলে যুদ্ধ 
করিতেও প্রস্তুত । ধৃতরাষ্ট্র যাহা ভালো! মনে করেন তাহাই করিতে পারেন। 

উত্তরে ধৃতরাই্র রুষ্ণের সক কথাই ধর্মসঙ্গত ও ন্তায় বলিয়া অমর্থন করিলেন। 
কিন্ত তিনি নিরুপায়, কারণ তাহার ছরায্মা পুত্রগণ শুধু তাহারই নয়, লকল 
খুরুজনেরই অবাধ্য । অতএব কৃষ্ণই ফেন ছুর্যোধনকে বুঝাইতে চেষ্টা! করেন। 

কৃষ্ণ মিষ্টকথায় হর্ধোধনের গুণাবলীর প্রশধস1 করিয়া তাহাকে পিতামাতার 
বাধ্য হইতে অনুরোধ করিলেন। তাহার বক্তব্য--গুরুজন ও হিতাকাজ্কীদের 
কথায় যে কর্ণপাত করে না, সে থোর বিপদে পড়ে । ছুর্যোধন পাগুবদের লঙ্িতি 
ছুর্যবহার করিলেও তাহার। সব নীরবে সহ করিয়াছেন। তিনি ধাহাধের 
লহায়তায় রাজৈশ্বর্য লাভ করিতে ইচ্ছ। করিতেছেন, তাহাদের সম্মিলিত শক্তি 
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অভু'নকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। যে অন্ন গ্রেবতা গন্ধর্ব হক্ষ নকলকেই 
জয় করিয়াছেন, স্ব কৃষ্ণ যাহার সহায়) তাহাকে পরাস্ত করিবার আশ। ছুর়াশ।। 
তাান় চেয়ে ছুর্যোধন পাগুবগণকে অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া ধিলে তাহারা 
মৃতরাষট্রকে যহারাঞ্জ এবং তাহাকে যুবরাজের পদে প্রণ্তগিত করিবেন। 


বৃতরাষ্র হর্ষোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে কৃষ্ণের পরাদর্শ অত্যন্ত 
হদনজনক। ইছা মাঁনিগে সবদিক রক্ষা হইবে, অন্থথায় ছুর্যোধনের পরাজয় 
সুনিশ্চিত। ভীগ্্ ও দ্রোণ ছুর্যোধনকে যুদ্ধের পূর্বেই পাগুবদের সহিত শক্রতার 
অবসান ঘটাইবার উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, পাগুব ভ্রাভাথ্বের সঙ্গে 
তাহাকে মিলিত দেখিলে লমাগত সকল রা! আনন্দাশ্র মোচন করিবেন । 


ছর্ষযোরন বলিলেন, রুষ্ণ পাগুবনের পক্ষপাতী বলিয়া কেবল ছূর্যোধ-নেরই 
নিন্দা করিতেছেন, পাওবদের ঘোষ দেখিতেছেন না। বিছুর, ধৃতবা্ট্র, তীঘ্স, 
ক্রোণ--ইহারাও একই তুল করিতেছেন। কিন্ত অনেক ভাবিয়াও তিনি 
নিগ্গের কোনো দোষ দেখিতে পাইতেছেন না। পাগুবগণ প্রথমবারে দাত 
ক্রীড়া হ্ৃতরান্্য হুইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বারে বনবাসে গিয়াছিলেন 
নিশ্রেছেরই দোষে; তথাপি তাহারা কৌরবগণকে নিমূ্ল করিতে উদ্ধত 
হইয়াছেন । তাহ'তবেত আস্ষালনে ছুর্যোধন ভীত হইবেন না। তাহার বিশ্বাস, 
ভীম্ম, জ্রোণ কপ কর্ণ প্রভৃতি ষে পক্ষে রহিয়াছেন, পে পক্ষ যুদ্ধে দেবতাদের 
জপরাজের। আর শক্রর নিক নতি ম্বীকার না কিয়! বদ্ধি যুদ্ধে বীরোচিত 
মৃত্যু বরণ করিতে হয়, তাহাতে 9 ছঃখের কিছু নাই। অতএব ধৃরাষ্্রী বাছ্োর 
ষে অংশ পাওবদ্বিগকে দ্বিবার কথা পূর্বে বলিগ়্াছিবেন তাহা! তো দূরের কথা, 
হুচাগ্র পরিমাণ ভূমিও ছধোধন ছাঁড়িবেন ন1। 


কফ নহাস্যে বলিলেন যে দুর্ষোধন এবং তাহার মন্ত্রীর! ঘুদ্ধে বীরশধ্যাই লাভ 
করিবে। পাগুবদ্ের এইখবধে ঈর্যান্থিত হইয়া দাৃতসতভার আয়োজন, সভার 
্রাভীপধুর অপযান ও লাঞ্ছনা, বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডব ও কুস্তীকে পোড়াইয়া 
ঘারিধার চেষ্টা--সবই ছুর্যোধনের অপরাধ । রাঞ্যের অংশে পাগুরদের ম্যায়- 
সঙ্গত ঘ্বাবি উপেক্ষ। করিলে পরিণামে ছুর্যোধনকে সবই হারাইতে হইবে। 

ছুঃশাঁনন তখন ছুর্যোধনকে সপ্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ সেরূপ ন! 
করিলে ভীন্্, দ্বোপ ও ধৃতরাষ্্র তাছাঘের হই ভাই ও কর্ণকে বাধিয়! পাগুবধের 
হাতে সমর্পণ করিবেন 1 এই কথা শুনিয়া! ক্রোধে ফু'সিতে ফু'সিতে ছুরধধোধন 
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সভা ত্যাগ করিলেন। তাহার ভ্রাতারা এবং সমর্থকগণ তীর অনুসরণ 
করিলেন। 

ধৃতরা বাত্ত হইয়! বিছৃরকে দ্বিপ্না গান্ধানীকে ডাঁকাইলেন এবং খান্ধারী 
আনিলে জ্ঞানাইগেন যে তাছার ছুবিনীত পুত্র হুধোধন প্রতৃত্ের পোছে রাজ্য ও 
প্রাণ ছই-ই হারাইতে বপয়াছে, হিতাকাজী আত্মায়দের উপদেশে কর্ণপাত 
না করিয়া অশিষ্টের হ্যায় সভাস্থল ত্যাগ করিয়াছে।, 

গান্ধারী বলিলেন, অবিনীত ও অধামিক লোকের রাজা প্রংপ্ত অনুচিত 
হইলেও ছুর্যোধন পাইয়াছে এবং ইহার মূলে রহিয়াছে ধৃতরাছ্রেরই সেহান্ধতা। 
'ছুবুরদ্ধি লোভী পুত্রকে রাজ্য দেওয়ার ফল এখন ভোগ করিতেই হইবে। 

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিহর আবার ছুর়োধনকে সভার আনিলেন। গান্ধারী 
বললেন, ছুর্ধোধনের উচিত ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুপ্নদের উপদেশ মানিয়া 
'জওধা। রান্ত্ব গ্রাত্মাদের অন্য নয়। ক্রোধের বশে যে আত্মীর়ধের সহিত 
ছুব্যবহার করে, কেহ তাহার সহায় হয় না। মহাবীর মহাঙ্জানী পাগুবগণের 
সহিত মিলিয়া-মিশিয়া চলিলে হুর্যোধন রাজানুখ ভোগ করিতে পারিবেন। 
সত্যই কৃষ্ণাজুনি অজেয়। কৃষেের শরণাপন্ন হইলে তিনি ছুইপক্ষেরই মঙ্গল 
করিবেন। যুদ্ধে অনিষ্ট ছাড়া কোনে ইষ্ট হয় না। তেরে! বৎসর ধরিয়! 
ছুর্যোধন পাগুবদের ষে অপকার করিয়াছেন, এখন তাছার উপশম কর! উচিত। 
ভীম্ম, দ্রোখ, কপ প্রভৃত্ত বীরগণের ছুইপক্ষেরই লহিত দ্েহসন্বদ্ধ থাকার যুদ্ধে 
তাহারা পর্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন ন1, ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে শক্ররূপে 
দেখিতেও পারিবেন না। অপরিমষিত লোভ ত্যাগ না করলে ছযোধন 
সম্পত্তি লা করিতে পারিবেন না । 

মাতার কথার উপেক্ষা দেখাইয়া দরযোধন সক্রোধে শকুনি, কর্ণ ও 
ছু.শাসনের নিকট চলিয়া গেলেন। 


শব্দার্থ ও টীকা। প্রভৃতি 


ভব. ৯। নিদাঘান্তে_গ্রীন্মশেষে ) গ্রীম্থীবসানে। মেঘধ্বনির ভ্াঁয় গন্ভীর- 
কঠে__মেঘমন্ত্রথরে (এক কথ।)। কৃঝঃ -বনুদেষ ও দেবকীর পুত্র এবং 
'মথুরার অধিপতি । ইনি বিষ্ুুর অবতার বলিয়া কথিত। ধর্মপ্রাণ পাওবদের 
প্রতি তাহার বিশেষ প্রীতি ছিল। বিশেধতঃ তৃতীয় পাণডব অঙ্গুনের গুণে মুস্ধ 
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হইর! ইনি তাঁহার সহিত সথ্যস্বাপন করেন! ধ্বতরাষ্ট্র-হর্োধনাদি শতপুতেকক 
পিতা হল্তিনাপুরের অন্ধ নরপতি। শারতনন্দন--ভরতবংশের অস্তান। 
দষ্যত্ত ও শকুস্তলার পুত্র ভরত কুরুপাগ্ডবগণের একজন খ্যাতনাম! পূর্বপুরুষ । 
ইহার নাম অন্তসাবেই এই দেশের নাম হয় 'ভারতবর্ষ' | আপনার নিমিত্ব-- 
আপনার বা আন্নার আত্মীর কাহারও দ্বার্থরক্ষার জন্য । ছুর্যোধন--ধৃতরাষ্ট্রের 
ত্ষ্ঠপুত্র । অশিষ্ট_অভদ্র। অর্যাদাজ্ঞানশুন্য--কোন্‌ বিষয়ে কতদূর যাইতে 
হইবে তাহার জ্ঞান যাহাদ্ের নাই। মধাদ1--সীম।। অথবা, সম্মানবোধ- 
হীন, কাহাকে কিরূপ সম্মান দ্বেখানো। উচিত তাহা যাঁছাঁদের জানা নাই। 
নিজের শ্রেষ্ঠ আস্মীয়দের - অর্থাৎ ভ্রাতা পাওবদের। নিষ্ঠ,র ব্যবহার 
করিয়াছেন_ তাহাদের সম্মানে বাচিয়া থাকিবার উপযুক্ত সম্পর্তিও দিতে 
অস্বীষত হইয়াছেন । পৃথিবী-সমগ্র কুরুরাজ্য। ভীম্ম-_ শাস্তনুনন্দন সত্যসম্ধ 
মহাবীর। কুরুক্ষেত্রুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন । ফ্রোথ-- 
কুরুপাওধগণের অন্ত্রগুরু । ইনিও কৌরবপক্ষে ছিলেন। কৃপ- শরছান্‌ মুনির 
পুত্র। যহারাঁজ শাস্তৃনুর কৃপায় পালিত হন বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হয়। 
ইনি ধন্বধিগ্ভায় বিশেষ পারদ ছিলেন বলিয়া কুরুপাগুবগণের অন্তশ্রিক্ষক 
নিঘুক্ত হন। পরে কৌরবপক্ষে থাকিয়া! সাধ্যমতো যুদ্ধ করেন। কর্ণ_কুম্তীর 
কন্তাকালের পুত্র । ছুযোধন ইহাকে অন্দেশের রাজা করিয়া দেন। 
কৌরবপক্ষের প্রধান বীরগণের অন্যতম ইনি। সাত্যকি--যদ্বংশীর সত্যক 
নামে কোনো বাজির পুত্র। ইনি ্রীরক্ষের শিক ও বিশেষ লেহপাত্র ছিলেন। 
অন্জুরনের নিকট ইনি অন্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। ইনি পাগুবদের পক্ষে থাকিয়! 
কুরুক্ষেত্রসমরে বিপ্রুল বিভ্রমে যুদ্ধ করেন। ইনি কৃষ্ণের সারঘিও ছিলেন। 
ইহার অপর নাম “যুযুধান'। তরৃদ্ধি-_মুর্খ। এই প্রজাবর্গকে-যে সকল 
প্রঙ্জ] সৈনিকের বুত্ি অধলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবে তাঞ্ান্দিগকে । প্রকৃতিস্থ-- 
স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাথথ। শ্রহংবন্ধু। মহাভয্ন থেকে- সর্বনাশ হইতে 

পিতৃহা'ন পাগুধগীণ ইত্যাদি_-পাওুর বনবাঁসকালে বনেই তাহার পাচ পুত্রের 
জন্ম হর। পাতুর মৃত্যু হইলে এ পিউউহীন পুভ্রগণের লালনপালনের ভার 
গতবার গ্রহণ করেন। আমরা দ্বাদশ বগলর বনবাসে ইত্যাদি--শকুনির 
চক্রান্তে দ্বিতীয়বার কপট পাশাখেলায় হারিয়া! যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ছাঁড়য়া থারে! 
বৎসর বনবাঁস এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাগগ বরণ করিতে হইয়াছিল। তথাপি 
গ্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিনি-_যে চুক্তি করিয়া যুধিির স্থিতীয়বার পাশাখেলায় লন্মত- 
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হইয়াছিলেন, হারিয়। াইবার পর তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন । 
পিতা-পালনকর্তা। আপনিও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন-_বারে! বৎসর বনবাস্‌ 
এবং একবংসর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরিয়া আসিলে রাজ্যের স্যাধ্য অংশ 
পাগুবগণকে দেওয়া হষ্টবে, ইঞথাই ছিল ধৃতরাষ্রের প্রতিশ্ররতি। বিপথে-- 
অর্থাৎ ভ্রাতৃবিরোধ ও যুদ্ধের পথে । নিজেও সগপথে থাকুন-__সেহান্ধ 
ধৃতরাষ্্ পাগুবর্ধিগকে তাহাদের প্রাপ্য.রাজ্যভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেই 
অধর্মের পথে চলিতেছিলেন ) তাই তাহাদের অনুরোধ । 

অ.২। মহীপাল- রাজ।। অর্থকর- -অর্থযুক্ত । মৃত্যুপাশ-মৃত্যুর বন্ধন । 
যুদ্ধ হইলে ক্ষত্রিয়গণকে দলে লে ম্বতুবরণ করিতে হইবে। অজাতশ্ব্রঃ-- 
ধাহার শত্রু জন্মে নাই। জতুগৃহদাহ-_পাগুবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার 
উদ্দেশে ছুযোধন বারণাবতে ভ্রতু অর্থাৎ লাঙ্গ৷ দিয়া একটি গৃহ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে পাগুবগণ সেখানে আলিয়া বাস করিতে 
থাঁকেন। অবশেষে ধর্মাতা বিছুরের পরমাশে তাহারা হর্যোধনের উদ্দেন্ঠ 
জানিতে পারিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে সেই গৃহ হইতে নদীতীর পর্যস্ত সুড়ঙ্গ 
গ্রাস্তত করেন এবং একদিন গনীর রাত্রিতে গুছে অগ্নিনংযোগ করিয়। স্ুড়ঙ্গপথে 
পলাইয়৷ আত্মরক্ষা করেন। এই ঘটনাই মহাভারতে “জতুগৃহধাহ' নামে খ্যাত! 

গহদাহের পর তান আপনার আশ্রয়েই ইত্যাি--পাগুবদের হস্তিনায় 
ফিরিয়া আসা অতুগুহপাহের অব্যবহতি পরেই হয় নাই ; এই হই খটনার মধ্যবতী 
সময়ে ছিড়িম্ব-বধ, বকরাক্ষদ-বধ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় অজুণনের লক্ষ্যন্ডেদ 
প্রভৃতি অনেক ঘটনাই ঘটিয়। গিগাছে। অবশেষে ভীম্ম। দ্রোণ ও বিদুরের 
লংপরামর্শে ধৃতরাস্্র পাগুবগণকে অর্ধেক রাজ্য গ্রহণ ক'রতে আহ্বান করায় 
তাহার! হস্তিনায় আসিয়াছেন। আপনি তাকে ইজ্জগ্রন্ছে পাঠিয়েছিলেন 
_ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্টিরার্দি পঞ্চভ্রাতাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে অর্ধেক রাজ্য 
দিয়া ইন্তরপ্রস্থে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার ধারণা ছিল, ছুর্যোধনের নিকট হইতে 
দুরে থাকিলে গোলযোগের কোঁলোই সন্তাবন! থাকিবে না। ভিনি সকল 
রাজাকে বশে এনে ইত্যাি-যুধিষ্ির ঝাঁজনুয় যন্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, 
এই যজ্ঞ করিতে হুইলে পৃথিবীর সকল রাজার নিকট হইতে কর আধায় করিতে 
হয়। কেহ বিরুদ্ধে দাড়াইলে তাহাকে যুদ্ধে পরান্ত করিয়া কর আঘায় করিতে 
হুয়। যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ করিয়া! ধৃতরাষ্ট্রেরই শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহার 
সম্মান স্থু্গ করেন নাই। শকুলি কপট দৃযুভে ইত্যাদি ইন্্প্রন্থে পাগুবদেক 


ধ৮৮ 0755 ০৭ পাঠ-লংকলন 


শ্রীরদ্ধি দেখিয়া! ছুর্যোধনের ঈর্ধা জাগে। তিনি যাতুগগ শকুনির পরামর্শে 
যুধিত্িরকে কপট পাশায় হারাই] খির1 তাঙছার সর্বন্থ অধিকার করিতে মনস্থ 
করেন। নিদিষ্ট দ্রিনে খেলা আরম হয়। একন্বকে যুধিষ্ঠির অন্তদ্বিকে 
ছুর্ধোধনের হুইয়! শকুনি। শকুনির চালে ঘুধিষ্টির একে একে দান-দ্বাসী, 
খন-দৌলত, রাজাসম্প, এমন কি শেষে স্ৌপদীকে পর্যন্ত হারাইলেন। 
€দ্রীপদীর নিগ্রহ__পাশাখেলাহ ঘৃধিষ্টিরের পরাজয় হইলে. ছুর্যোধনের আদেশে 
'ছঃখালন দ্রৌপদীকে “ঘাস” 'ঘানী' বলিয়া টানিতে টানিতে রাজসভায় লই! 
আঙেন এবং গুরুর্রনধের সম্গুখেই তাহাকে বিবঞ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। 
বিপদ্তঞ্জন, লজ্জানিবারণ গ্রীরু্চ সেদিন অভভুত উপায়ে প্রৌপদীর লজ্জা 
সন্্রধ রক্ষা করেন। ক্রোধে, ছুঃখে ও অপমানে ভীম ও অজুন উন্মত্ের 
হায় হইয়া উঠিলেন। একবার যুধিঠিরের আদেশ পাইলে তাহারা এই কৌরব 
বধরগণকে উচিত শিক্ষা দরিয়া দেন। কিন্তু পরমসহিধু, ও ধর্মশীল যুখধিঠিরের 
নিকট মে আদেশ পাওয়া গেল না। ইহাতে ছুধোধনের সাহস বাড়িয়া 
গেল। তিনিনিকের নগ্ন উরু দেখাইয়া! দ্রৌপদীকে অপমান করিতেও কুণ্ঠিত 
হইলেন না। 

অ.৩। আমি স্বাধীন নই- আমার ইচ্ছায়ই ঘে সব হইবে এমন নছে। 
গাক্ষারী--ধূতরাষ্ের পরম ধর্মণীল! পত্রী । বিরুর--ধৃতরাষ্ট্রের বৈধাত্রে ভ্রাতা । 
ইনি পরম ধামিক ও পাগুবগণের ছিতাকাজ্ী ছিলেন। 

অ.৪। শ্রহাপ্রাঙ্ছ বংশে যে বংশে বছ জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করয়াছেন সেই বংশে। সবগুণান্বিত__সকল গুণে ভূষিত। বণবরা 
আজ্ঞাবহ; বাধ্য। হান মদ্রণাদাতাদের মতে অর্থাৎ বিশেষ করিয়া 
শ্রকুনির মতে। পাগুবর! থে রাজ্য জয় করেছিলেন- যুধিষ্ঠির রাজসুয় 
যজ্ঞের আয়োজন করিলে তাহার! চারি ভ্রাতা মগধ, চেদী, পাঞ্চাল, কোশন, 
অযোধ্যা, কুলিঙ্গ, কালকুট, মদ্র, কলিম, দ্রাবিড, কিছ্িন্ধ্য1 প্রভৃতি বহু রাজ্য 
অয় করিয়া! যঙ্জের জন্ত কর এবং নানা উপকরণ আনিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার 
পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির একে একে সর্বস্ব হারান। ধনগ্ীয়_অন্ক্নের এক নাম। 
ইনি বছ জনপদ্ধ জয় করিয়া অপরিমেয় ধনরত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়। এই নাষ 
পাইয়াছেন। মহাভারতের অঙ্গুনি নিঞেই এই নামের ব্যাখ্যা দিয়াছেন £ 

“জিত্বা জনপদ্ধান্‌ লর্বান্‌ বিত্তযাধায় কেবলম্‌। 
মধ্যে ধনন্ত বলামি তেনাহুর্ধাৎ ধনঞ্জয়ম্‌ ॥" 
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থাগুবপ্রস্থ- ইন্্রপ্রস্থের এক নাষ। খাণুবপ্রন্ছে যিনি দেবতা প্রন্ধর্ব 
ইত্যাধি-__-অজুন খাগুবধন দহন করিতে উদ্ভত হইলে লেই বনের রক্ষক তুক্ষক 
এবং তাঁহার বন্ধু ইগ্র তাহাতে বাধা দেন, কিন্তু একক অন্ন সকলকে পরাস্ত 
করেন। তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন এবং “হয়” নামে এক দ্বানয ব্যতীত বনবাশী 
যক্ষ-রক্ষ কেহই অব্যাহতি পাইল ন1। বিরাটনগরে বছুজমের সঙ্গে 
একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ ইত্যাদ্বি-_একবৎসরকাল অজ্ঞাতবাসের সময় অন 
ত্বাহার চারি ভ্রাতা এবং দ্রৌপনীকে লইয়া বিরাটরাজের নিকট উপস্থিত হন 
এবং উর্বশীর শাপে নপুংসকভাবে সেখানে বৃহন্নল! নাঁম ধারণ করিয়া! বিরাট- 
রাজের কন্যা উত্তরার নৃত্যগীতাদির শিক্ষক নিধুক্ত হন। বিরাটরাজের গোধন 
হরণ করিবার উদ্দেশ্তে ছুর্যোধন সটৈন্তে উত্তর গোগৃছে আমিলে তিন রাজপুত্র 
উত্তরের সারণিব্পে যুদ্ধে গমন করেন। কুরুসৈন্ত দেখির়1 উত্তর ভীত হইলে 
অন্ভ্ন স্বয়ং একাকী যুদ্ধ করিয়া ভীম্ম, দ্রোপ, ছুর্ধোধন প্রস্তৃতিকে পরাস্ত করেন 
এবং গোধন মোচন করেন। এই যুদ্ধে অজ্ুনের অঙ্ভুত পরাক্রমের প্রতি রঃ 
ইন্নিত করিতেছেন। ধিনি সাক্ষাৎ মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তু করেছিজেন' 
__ধিব্যান্ত্র লাভ করিবার উদ্দেশে ইন্দ্রের পরামশে অঙ্গু'ন মহাদেবের তপস্যা 
আর্ত করেন। চারিমাস কঠোর তপন্যার পর মহাদেব কিরাতের বেশে 
অভু'নকে দেখা দ্রিলেন। একটা শিকার লইয়া এই কিরাত আর অর্জনে মহা 
দ্ধ বাধিল। অঙ্গুনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে পরাস্ত হইলেন। তাহার 
বীরত্বে সন্তু হইয়। মহাদেব নি পরিচয় দ্বিলেন এবং তাহাকে 'পাঞ্জপত, 
নামে এক ভয়ংকর অস্ত্র গুদান করিলেন। নষ্টকীতি--যাহার কীতি লোপ 
পাইয্নাছে। কুলঘ্-বংশনাশকারী। 

ঘ.৫। অলব্ধ-_যাহ লাভ কর] হয় নাই। পরাভূত_পরাজিত। দক্ষিণ 
বাছ__ডান হাত। দক্ষিণ রাছ তোমার ক্ষন্ধে রাখুন_ অথাৎ তোমার, 
সকল .দঘাষ ভুলিয়া তোমাকে আশির্বাদ করুন। আনন্দাশ্র মে।চন করুন-_ 
আনন্দে চোখের জল ফেলুন । 

ভ, ৬। পিতামহ_ভীন্ম। দৃৃতক্রীড়া__পাশাখেলা। শকুমি_ ছর্ধোধনের 
মাতুল ও প্রধান পরামর্শদাতা মন্ত্রী। বীরশব্য লাভ করি-__বীরোচিভ মৃত্যুবরণ 
করি) সম্মুখযুদ্ধে নিহত হই। কেশব--শ্রীরুষের এক নাম। আমার পিতা 
পাশ্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ ইত্যাদি-দ্বিতীয়বার পাশাখেলার পণ ছিল 
রাজ্তযাগ করিয়া ছ্বাত্ষশবৎসর বনবাধ ও একবৎসর অঙ্ঞাতবাস। ধুতরা: 
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প্রতিশ্রতি দিয়াছিলেন বে, এই তেরো বৎসর পরে পাঁগুবগণ রাজ্য ফিরিয় 
পাইবেন। জুচী-ছু'চ। ভীক্ষু সুচীর অগ্রভাগ্গে ইত্যার্দি-_তুলনীয় £ 
'স্ুচয গ্রপ্রমিতাৎ তূমিৎ ন দ্বাস্তামি রণং তিনাঠ | 

অ.৭। পাগুবদের এরশ্বর্ধ দেখে ইত্যাদ্দি_- প্রথমবার পাশাখেলার 
আয়োখনের উদ্দেশ্য ছিল পাগুবদের সর্বস্ব গ্রাস করা। ইন্ত্রপ্রন্থে পাগডবদের 
উশ্র্য দেখিয়া ছুরধধোধন হিংসা জলিতেছিলেন। ভ্রাতৃজ্ায়াকে সন্ভায় 
আনিয়ে ইত্যাদি দ্বিতীয়বারের পাশাখেলায় সভাস্থলে দ্রৌপদীর অপমানের 
প্রতি ইজিত। জায়া-স্ত্রী, বধূ । বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডব ও কুস্তীকে 
-ইত্যাদি_ অতুগৃহদাহের প্রতি ইন্িত। এরশ্বধত্রষ্ট ও নিপাতিত-_রাজ্যচ্যুত ও 
নিহুত। 

অ.৮। মহানাগের হায় প্রকাণ্ড সাপের মতো। 

অ.৯। দুরদরশিনী-ধিনি দূর ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাঁহা আগে 
'হইতেই বুঝিতে পারেন। 

অ.১*। অবিনীত-_-উদ্ধত। ন্মেহবশে- পুত্রন্নেহে অন্ধ হইরা। মুড 
মোহান্ব, মূর্খ । 

অ+. ১১-১২। র্লাজত্বের অর্থ মহৎ প্রভুত্ব-_রাজত্ব কেবল সিংহাসন 
এবং ভোগবিলাস নয়, ইহার গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। মহাপ্রাজ্ঞ-- 
মহাজ্ঞানী। পৃথিবী--( এখানে ) রাজ্য । তোমার কামনা আর ক্রোধের 
ইত]াদ্বি--তোমার অপরিমেয় রাজ্যলিগ্পা এবং পাগুবঘের প্রতি শক্রতার 
'ফলে তাহাদের ছুঃখ-হর্গতি আয়ো। হাড়িয়া গিঘ্বাছে। অনার্বর --উপেক্ষা, 
'তাচ্ছিল্য। 


ব্যাখ্যা 


(১) যে সভায় অধর্ম ধর্মকে*"***বিনষ্ট হন। (অ.১) 

এই মন্তধ্যটি রাজশেখর বনুর 'কৌরবসভায় কৃষ্ণ-নামক মহাভারতের 
উপাখ্যানের অন্তর্গত। পাণুবদ্ধিগের দৃূতরূপে আসিয় শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের 
সভায় এই উক্তি করেন। 

দীর্ঘ বনবাসের পর পাঁওবগণ নিজেদের রাজ্য ফিরিয়া পাইতে চাহিলেন। 
সুর্যোধন তাহাতে অসম্মত হইলে ছুইপক্ষে ই যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। 


কৌরবসভায় কৃ ৫৯১ 


শ্ীকফ্ণ পাণ্ডবন্ধের পক্ষ হইতে শেষবারের মতো কৌরব্ধিগের স্ুবুদ্ধির প্রতি 
আবেদন করিলেন । রাঞ্জা ধৃতরাষ্্ী ও তাহার সভাসদগণকে তিনি পাগুবদের 
স্যাঁষ্য দ্ধাবি ও শাস্তিকামন1 বিশদভাবে জ্ঞাপন করিলেন। কেৌরব ও পাওবগণ 
পরস্পরের ভ্রাতা । তাহাদের মধো এই কলহ-সংঘাত বাঞ্ছনীয় নয়। বন্ত্তঃ 
উহার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ অসৎ পথ। ধৃতরাষ্্রী উভস্বপক্ষের পিতৃতুল্য। অতএব 
তাহার একান্ত কর্তব্য এই যুদ্ধের কারণগুলি দুর করিয়া যুদ্ধ বন্ধ কর1। ধৃতরাষ্ট্রের 
সভাঁদ্গণ এই বিষয়ে নুপরামর্শ দিবেন-__ ইহাই পাগুবদিগের বিনীত নিবেদন । 
এই প্রসঙ্গে তাহার শ্রীরুষ্ণের মুখে একটি চরুম জাগতিক সত্য সকলকে স্মরণ 
করাইয়া দ্রিতেছেন। সভাসদগণের কাজ রাজাকে অধর্ণ ও সত্যকে দমন 
করার পরামর্শ দ্বেওয়া। নিরপেক্ষ দর্শকের মতো! অধর্ষের অত্যচার আর 
'অসত্যের গ্রাহ্রভাব মুখ বুজি! সহা করা তাহাদের পক্ষেও মারাত্মক, কেননা, 
জ্ন্তায় কর আর অন্যায়কে এইভাবে প্রশ্রয় দেওয়া সমান দোষের । আর সেষ্ট 
€দাধষের অনিবার্ধ পরিণতি ধ্বংস। উপস্থিত ক্ষেত্রে দর্মোধন যে অন্যায় 
ফরিতেছেন তাহাতে গৃহযুদ্ধ অনিবার্ধ এবং ফলে কুরুকুলসহ সভাসদৃগণেরও 
অমৃহ বিদাশ অবশ্বস্তাবী। এই সাঁবধানবাণাটুকু উদ্ধৃত নীতির উচ্চারণে এখানে 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 


(২) শুনেছি বিরাটনগরে****"উক্ভির যথেষ্ট প্রমাণ।  (অ. ৪) 

রাঘশেখর বস্থু মহাশয়ের কৌরসবন্ ভায় কৃষশীর্ষক মহাভারতের 
'উপাথ্যানটি হইতে এই উক্তিটি উদ্ধৃত | অঙ্কুনের হূর্জয় পরাক্রম বর্ণন] গ্রসঙগে 
শ্রীকৃষ্ণ এই উক্তি করেন। 

দীর্ঘকাল বনবালভোগ করার পর পাগ্ুবগণ হৃতরাঁজ্য ফিরিয়! পাইলেন ন1। 
এই লইয়া কুরু পাগডবদ্ধের মধ্যে মহাযুদ্ধ ঘনাইয়া উঠিল। শ্রী তখন কুরুসভায় 
পাণ্তবপ্ধিগের শেষ আবেদন লইয়া উপস্থিত হইলেন । এই স্্রিনাশ! যুদ্ধ 
নিবারণের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ ধৃত্রাষ্ ও তাহার সভাসদ্‌গণের নিকট অনুরোধ করিলেন। 
ছুরধধোধনকে অনর্থক শক্তিদস্ত পরিহার করিয়! শান্তিস্থাপনের জন্য তিনি পরামর্শ 
'দিলেন। ছুর্ধোধনের পক্ষে অন্যার তে! ছিলই, তাহা ছাড় জয়ের আশাও ছিল 
তাহার একেবারে মিথ্যা। কারণ একা অভুনের সমকক্ষ বীর কুরুকুলে কেহ 
ছিল না। খাগুবপ্রস্থে একবার দ্বেবত1 ও গান্বর্বদিগের সহিত অঞ্জুনি একা! যুদ্ধ 
করিয়! অয়ী হন। দেবতারাঁও যাহার নিকট পরাজিত, যানুষ তাহার বিপক্ষে 
ঘুন্ধে জাটিয়া! উঠিতে পারিবে না তাহা তো অতিশয় সহ অনুমান । শ্রীকফং এই 
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উক্তির সমর্থনে আর একটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিলেন। পাগুবগণ একবৎসর 
অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটরাজের গৃছে ছন্মবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। এষন 
সময় বিরাটরাজের গোসম্পদ্‌ অপহরণের অন্ত ছুর্যোধন প্রয়াসী হন। এই 
লইয়া যুদ্ধ বাধে। অন্ুনি তখন ছদ্মবেশে বুহম্নল1 নামে বিরাটরাদ্দের আশ্রিত । 
তিনি সেই বেশেই দূর্যোধন ও সৈম্তগণকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া ভাড়াইয় দ্বেন। 
কঃ এখানে বন্ৃজ্রনের সহিত একজনের এই আশ্চর্য যুদ্ধের কথাই বলিতেছেন। 
ব'লতেছেন বে অভুর্ন শুধু দেবতা ও গন্ধধকেই নহে, স্বয়ং ও সপৈন্যে 
ছুধোধনকেও একা! পরাস্ত করিয়া তাহার অজেয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন । এই অবস্থায় পাণ্ুবদ্ধিগের সহিত যৃদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা। ইহা 
বুঝিয় হুর্ষোধন মানে মানে শাস্তিস্থাপন করন--ইহাই ্রীকষ্ণের উক্তির মর্ষ। 

(৩) উগ্র কর্ধে বা কঠোর বাক্যে." *“নত হয় না। (অ. ৬) 

এই অংশটি রাঙ্গশেখর বন্থু মহাশয়ের 'কৌরবসভায় রৃষ্ণ' শীর্ষক মহা 
ভারতের কাহিনীর অন্তর্গত। ইহা কৃষ্ণের প্রতি ভুরযোধনের সদস্ত উক্তি। 

শরীক ছুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে অগ্ঠরোধ করিলেন । 
দর্ধোধন যে অন্যায়ভাবে পাগবদিগের রাঁজ্য আত্মসাৎ করিতে চাহেন এবং 
এই কারণে একট! অনর্থ স্থষ্টি করিষ্তে যাইতেছেন, তাহার পরিণাম ভন্বংকর। 
শ্ররুষ্ণ অছু'নের পরাক্রম স্মরণ করাইয়া দিজ্ন, যুদ্ধে কুরুকুলের সমূহ বিনাশ- 
সম্ভাবন! বুষ্াইয়। দ্িলেন। কিন্তু হুযোধন তাহাতে প্রশমিত হইলেন না। 
উপদ্বেশ মৃখের নিকট ক্রোধের কাৎণই হয়; মধ্বান্ধ দুর্যোধনের পক্ষেও 
তাহাই হইল। তিনি নিজেরকাজ সুকৌশলে সমর্থন ককিলেন। পাগ্বগণ 
সাঁধ করিয়া পাশা থেলিয়াছিলেন এবং ফলে বনবাল বরণ করিয়াছেন। ইহার 
জন্ত ছুধোধন নিজেকে নিরপরাধ মনে করেন। কিন্ত নিদিষ্কাঁল বনবাসের 
পরে পাণগুবদের রাজ্য ফিরিয়া পাওয়ার কথা। ছূর্যোধন সে কথ|। এড়াইয়া 
গিয়। কুষের সাবধানবাণীর কদর্য করিলেন। এই কড়া! কথা ও ভয়ংকর 
বংগ্র'মকে তিনি ভয় পান না| এইষব যেন প্রচ্ছন্ন ধমক এবং ইহাতে নতি- 
স্বীকার করিতে ধেন বীর ছুধোধন অপমানিত বোধ করেন। পাগুবগণ দূরে 
থাকুক, স্বয়ং ইন্দ্র যদ্ধি এই ধরনের কড়া কায় ও তীব্র আক্রমণাদির ধমকে 
তাহাকে বশীভূত করিতে চাছেন, তিনি কিছুতেই আত্মসমর্পন করিবেন না) 
এইরূপে ছষোধন শ্রীকফ্ণের সকল মীমাংসার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন) 
ছুরাত্বার যে ছলের অভাব হয় না, এই কণ] তাহারই প্রষাণ। 


কৌরবসভায় কৃ ৫৯৩ 


(8) মহারাজ, তুমিই দোবী,.....ফল ভোগ করছ। (অং. ১০) 
এই অংশটি রাজশেখর বস্ত্র মহাশয়ের 'কৌরবসভায় কৃষ্ নামক কাছিনার 
অন্তর্গত । ইহা ধৃতরাষ্্রের প্রতি গান্ধারীর উক্তি । পাওবাদগের সহিত অন্থায় 
যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার অন্য রুষেের অনুরোধ ও সাবধানবাণী উপেক্ষা করিগা 
ছুর্যোধন ক্রোধভরে স্ভাকক্ষ ত্যাগ করেন। তীগ্ার এই দ্ুধিনীত আচরণ এবং 
আসন্ন সর্ধনাশে শঙ্কিত হইয়া ধূৃতরাছ গাঙ্কারীকে ডাকিয়া পাঠান তখোধনকে 
অনুরোধ করিবার জন্য | 
গান্ধারী সকল বুত্তীস্ত শুনিয়া ধূতরাষ্টকে অন্যোগ দিলেন। ছূর্যোধন 
অভদ্র, উদ্ধত ও ধর্মদ্রোহী ধুতরা একপ! বিলক্ষণ জানিতেন। তবু 
পুত্রনেহে বিবেকরহত হইয়া দেই ছুযোধনকে রাজ্যভার দির়াছিলেন। শুধূ 
তাহাই নহে, তান দুর্ধোধনকে জর্দা গ্রঅর দিয়াই আপিয়াছেন। “দ্বর্ষোধন 
মুর্খ ও নাতিক্ঞানভীন দ্ররাস্তা, তাহার সঙ্গিগণ সকলেই দ্রষ্ট-একথা ধুতরা 
জানা ছ্ল। অন্ঠায় অধিচার আর পাপের দিকেই ছিগ দুযোধনের মতি। 
এহ লকণ পাপের ফল, বিনাশ--ইহা মুর্থ দর্যোধন না বুঝিতে পারেন, 
ধুতরাষ্ট্রের বুঝা উচিত ছিল । বস্ততঃ ধূতরাষ্ট্র অব বুঝিযাঁও পুত্রের মতেই যত 
দিয়া চলিতেন। হহাতেই ছুযোধন আশ্ররপুষ্ হইয়া! এমন দ্ুনিবার হইয়া 
উত্িয়াছেন। ধুতরাষ্্ট আজ সে পুত্রের তথ স্ববংশের সমূহ বিশাশ-সম্তাবনার 
চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন পুত্রের অভদ্র উদ্ধত আচরণে তিনি ক্ষুকবোধ করিতেছেন 
--ইঠ] তীহার নিঙগ্গের দোৌষেরই ফল। অন্তায়ের প্রশ্রয় ধিলে সেই অন্যায় 
একদিন প্রশ্রয়বাতাকেও রেহাই দেয় না। ধুতরাষ্ট্রেরও হইল তাহাই। 
তাহার মানসিক চাঞ্চল্য ও যাতনার বীজ তিনি স্বহন্তে হুধোধনের মধ্যে উপ্ত ও 
৮০ তুলিয়াছেন। এখন তাহারই বিষময় ফল ভোগ করিতে হইতেছে | 
) রাজত্বের অর্থ মহৎ প্রভুত্ব'****"অহায় হয় না। ( অ. ১১) 
এই অংশটি রাঁঞশেখব বন্ু মহাশয়ের কীরবসভায় কষ্'-নাযক মহা- 
ভারতের কাহিনী হইতে উদ্ধৃত । ইহ দুর্যোধনের প্রতি গান্ধারীর উপদেশ । 
কপট পাশায় ধুধিষ্ঠিবকে ছারাইয়া দুর্যোধন পাঙবর্ধিগকে তেরো 
বৎসরের জন্য নিধাপিত করিয়াছিলেন । এই তের বৎসর পরেও তিনি 
পাগুবদ্িগকে শুচ্যগ্র ভূমি দিতে সম্মত হইলেন না। ফলে যুদ্ধ অনিবাধ হই! 
উঠিল । কৃষ্ণা্ি নকলের উপদেশ অগ্রাহা করিয়া ছূর্যোধন কেবল বল প্রয়োগে 
পাগুবরাজ্য গ্রাস করিয়া! রাখিতে বদ্ধপরকর। গ্রান্ধারী হুর্যোধণকে এই 
উ গন্ধ--৩ 
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অগ্ঠার গ্রে ত্যাগ করিতে বণ্িতেছেন। সেই প্রদঙ্গে তিনি প্রঃত রাঙ্গমহিমা 
কি তাহাই বুঝাইযাছেন। রাঞ্জার শক্তি মহত্বে প্রতিষ্ঠিত, বর্বর পঞুশক্তির 
দ্বার! সেই রাঁগৌরব পাওয়! যায় না, তাহার দ্বারা রাজপদেও বেশিপ্দিন 
অধিষ্ঠিত থাক যার ন!। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি রাজার প্রভৃত্ব শক্তিপ্রপোগে রক্ষা 
করেতে চায়, কিন্কু পারে না। কারণ, এই শক্তিও বনু মানুষের আস্তরি ক 
সহযোগি চার মধোই নিত । অতএব বহুঞ্ধনের অস্তর জয় করিবার মতো 
যত্ব থাকা চাই । কেবল “নজের দুরম্ত আকাঙ্ষ। আর ছ্বনিবার লোভের বশে 
চলিলে অন্তে কেন সহায় হইবে? তাহার উপর এইজপ লোভপরায়ণ মদান্ধ 
রাজ। স্বক্সন ও লাধারণের উপর যদি অন্তায় ব্যবহার করেন, তবে তাহার 
চন্নাড়ু্ব হইতে বিগ হয় না। র্যোধনকে গান্ধা্ী তাই সকলের স্ুপরাযর্শ 
লইতে উপদেশ দিতেছেন। ছৃষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিরা সংশখে পাঞ্ুব্গের 
সত মীনাংস1 করাই তাহার একান্ত কর্য। গান্ধারীর বক্তব্যের ইহাই 
মৃ্য লক্ষ্য । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র.১। “ভএতনদ্ন, যাতে কুক্তণাগু বদের শান্তি ছু এব' বীরগণের 
বাশ ন। হয় তার অন্ত আমি প্রার্থনা করতে এসেছি ।৮--(ক) এখানে বক্তা 
কে? ভহতনন্দন খল:ত কাহাকে বুঝাইতেছে? (৭) কুরুশা বদের মধ্যে 
এই শাস্তির প্রার্থনা কথন প্রয়োঙ্ছন হঈরাছে? গো উন 'প্রার্থনাটি সংক্ষেপে 
বিবুত কর। 

উ.। (ক) এখানে বক্তা শ্রীকঞ্জ এবং “ভরতনন্দন' রাজ! ধৃতরাষ্ট্র। 
ধৃত ছিলেন হ্রস্বান্্-শকুস্তলার পুত্র ভরতের বংশধর। এইগ্রন্য তাহাকে 
ভরতনন্দন ধরিম়! সম্বোধন করা হইয়াছে। 

(খ)' শ্রীরষ্ক ধৃতবাষ্ট্রের প্রতি যখন এই প্রার্থন! স্থাপন করেন তখন কুক- 

[গুদের মধো একট! ঘোর ঘুদ্ধ অবশ্যগ্তাবী হইর' উঠিমাছে। ছূর্ধোধন শকুনির 
সহায়তায় যুধিষ্টিরকে কপট পাশায় পরাস্ত করিয়! পাগুবদ্িগকে নির্বাসিত 
করেন। দীর্ঘ তেরে! বংসর নির্বাসন ভোগ করার পর পাগবগণ হতরাঙ্য 
শ্তা্ভাবেই ফিরি! পাইতে চাছেন। ছুর্বোধন ভাঁছাতে সম্মত হন না। 
কলে উভয়পক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। এইভাবে কৌরব ও 
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পাগুবদিগের শাস্তিভন্ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। টিক সেই সহয়েই শান্তির 
জন্য শ্রীকষের এই প্রার্থনার প্রয়োজন ঘটে । 


গে) সংক্ষিগুসারের প্রথমাংশ দেখ । 

শু. ১। “আমর! সকলে বিপথে চলেছি, আপনি পিতা হয়ে আমাদের 
সতপথে আন্থুন, নিজেও সতপথে থাকুন ।*--(ক) কাহাদের এই উক্তি, কথন, 
কি প্রসঙ্গে এবং কির্ূপে উচ্চাবিত হইয়াছে । (খ) উল্লিখিত 'বিপথ+টি কি 
এবং কি অর্থে তাহা “বিপথ”? কি কি ঘটনা ও কারণে বক্তাগণ সেই পথে 
চালিত হইতেছেন ? (গ) “পিতাঃ বলিতে এখানে কাহাকে বুঝায় £ কি অর্থে 
তিনি বক্তাগণের পিতা এবং কেমন করিয়া তিনি সকগ্পকে সৎপথে আনিতে 
এবং নিজেও সৎপথে থাকিতে পারেন ? 


উ.। (ক) এই উক্তিটি বাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পাগুবদ্দিগের আবেদন । 
তেরে বৎসর নির্বাসনের পর ছর্যোধন যখন তীহাদের হতরাতজা ফিরাইয়া দিতে 
অলম্মত হন, তখন উনয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়া উঠে। পাগুবগণ 
তথন প্রীরুষ্ণকে দুতরূণে কুরুসভায় প্রেরণ করেন এবং তাহার মুখে উল্লিখিত 
নিবেদনটি ধুতরাষ্ট্রের গোঁচর করেন । শীকুষ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শাস্তির জন্য 
প্রার্থনা জানান এবং সেই প্রার্থনার সপক্ষে বিশদ যুক্তিরও প্রদর্শন করেন। 
দেই প্রনঙ্গেই তিনি প'গুবদিগের উদ্ধৃত আবেছ্নটি উচ্চারণ করেন । 


(খ) উদ্ধৃত অংশে বিপথ বলিতে যৃদ্ধকেই বুঝাইতেছে। যুদ্ধ এই অর্থে 
বিপথ যে, তাহাতে সত্যকার মঙ্গল নাই । অন্যার, লোভ, অপহরণ ইত্যাছি 
পাঁপের জন্যই যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। উপস্তিত ক্ষেত্রেও ছুর্যোধন পাগ্তবরাজ্য 
আত্মসাৎ করিয়' লওয়াতে যুদ্ধের পথে পাও্বগণ হৃতরাজ্য-উদ্ধাবের অন্য প্রস্তত 
হইতেছেন। কিন্তু তাহ! লৎপথ নয়। বনুমানবের রক্তম্নানে সে পথ হয় 
কলস্কিত। তাই এই পথ ব1 উপাঁয়টি অত্যন্ত অগ্তভ। এই অর্থেই এখানে 
যুদ্ধকে “বিপথ” বলিয়া! বর্ণনি! করা হইয়াছে। 

(গ) “পিতা+ বলিতে এখানে ধৃতরাষ্ট্রকেই বৃঝায়। ধৃতরাই কৌরবধিগের 
জন্মদাতা পিতা । পাগুবদিগের তিনি জ্যেষ্ঠতাত (জ্যেঠ)। কিন্তু সংস্কৃত 
।পিতা” শবের অর্থ আরো ব্যাপক । বস্তুতঃ, পিত1 পীচগ্রকারের বজিয়াই 
শাস্ত্রে উক্ত হয়। “পিতা” শব্ষের একটি অর্থ পালক ব! রক্ষাকর্তা। এই অর্থে 
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ধরা পাগুবদিগেরও পিতা, কারণ পাওুর মৃতু/র পর! ধৃতরাষ্ই এই 
পঞ্চপাগ্কে প্রতিপালিত করেন। 

ধুতরা হধোধনকে শাসন করিয়া পাগুবর্দগের সাঁহত মীমাংসায় বাধা 
করিতে পাবেন। তাহা হইলে আর যুদ্ধ হয় না। কোরব বা পাগুবগণ তখন 
ধর্মের পথে নীতি ও হায় রক্ষা করিয়া রাজ)ভোগ কারতে পাবেন। ধৃত্রাষ্ট্রও 
তখন অন্যায় যুদ্ধের জন্ঠ দ্বায়ী হন না। যুদ্ধ হইলে তিনিই মুলতঃ দায়ী হন, 
এই হিসাবে ওনিও লাতিভ্রষ্ট বা বিপথগামী হন। যুদ্ধ না ২ইইলেই তিপি 
সৎ্পথে, নী।তানশাদঞ্ত পথে আধষ্টিত থাকতে পারেন। স্থতরাং পাগুবর্ধিগকে 
বিনাযুদ্ধে পাজ্য ছাড়যা বার ব্যবস্থা কারলেই তান ও সকলে সৎপথে ফারির 
আলিতে পারেন। 

প্র. ৩। ক্রোধচঞ্চল নয়নে হাস্ত ক'রে কষ বললেন, “তুমি আর তোমার 
মন্ত্রীর। যুদ্ধে বীরশয্যাই লাভ করবে ।”--(ক) ক্ুঞ্চ কোন্‌ প্রসঙ্গে কথন এই 
ডাক্ত করেন? তাহাত ক্রোধের কারণ (কি? (খ) “বীরশব্যা”? কাহাকে 
বলে? এই ভাবধ্যদ্বাণীর সপক্ষে তান আর কি বলিয়াছিলেন ? 

ড.। (ক) কষ ছযোধনের উদ্ধত ও অন্তায় উত্তর শুনিয়া এহ্রূপ উক্ত 
করেন। বাজ ধুতরাষ্রেরে নিকট কৃষ্ণ শাস্তিস্থাপনের জন্যই আবেদন কারয়- 
ছলেন। সেহ প্রসর্মোঙনি পাগুবাদগের প্রাতি হছযোধন প্রভৃতির অন্যান 
অত্যাচার এখ অঞ্জনের [বপুল পরাঞমের ইতিহাস উল্লেখ কারয়াছেন। 
একে ধম, তাহার ডপর অজুনাদ পাওবদের অগ্রাতদ্ন্দী শৌধ। সুতরাং 
যুদ্ধ বাধিল্লে কৌরখাদগের বিশাশ অবশ্যন্তাবী। ধুত্রাষ্ট্রের অনুরোধে কষ 
সুমি বচনে হুধোধনকেও একথা বুঝাইতে চেষ্টা কারলেন। কিন্তু ছুযোধন 
তাহাতে প্রশামত না হইয়া বরং উত্তেত্িতই হইলেন। বললেন, স্বেচ্ছায় পাশা- 
থেলায় হারিয়া পাগুবের। বনে গিস্কাছেন। তাহার অন্ত তাহারাই দ্বারা, দুধোধন 
নহেন। ধৃতরাষ্ট্র পাগুবাদগকে যে রাজ্য 'দ্য়াছিলেন, তাহা অজ্ঞতা ও ভয়ের 
কাজ। দুযোধনের বাল)কালেহ তাহা সম্ভব হইয়াছিশ। এখন তান নুচ্যগ্র 
ভুমও বিনাধুদ্ধে দিবেন না। এমন কি,. তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ 
করতে হইলেও তিনি সংকল্প হইলে এক তিল বচলিত হইবেন না। 

এই কথা শুনিয়াই কৃষ্ণের ক্রোধ হয়। ছুধোধনের উত্তর শুধু উদ্ধতই হয় 
নাই, উহ! চর্ম অঙ্ঠায় ও শ্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছে । লেই কারণেও 
কুফর ক্রোধ । 
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(খে) বীরশয্যা-ব অর্থ যৃদ্ধক্ষেত্রে মৃত্তা । নির্ভীকভাবে আমরণ যুদ্ধ করণ 
বীরের আদর্শ। যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুকে বীর আত্মজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকত৷ 
মনে করেন। কাজেই বৃদ্ধক্ষেত্রে মৃত্াশধ্যাই বীরের যথোপযুক্ত শয্যা উহাই 
্ররুষ্ট বীরশয্যা | 


ছর্ষোধনের মুখে বীরশযাব টল্লেখকে রু্ণ ঈষৎ গ্রেষ করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী 
কবেন যে, সত্যই ভার দলে মুত হইবে। পাগুবদের গৌরবে ছর্যোধন 
হীর্াস্থিত হইয়াছিলেন। তাই শকুনির সঙ্গায়তায় দৃর্ধোধন কপট পাশার 
আয়োজন করিয়াছিলেন । দৃর্যোধন ছোট ল্লাতলধ দ্ৌপদীকে সভামধ্ো 
অপমান ও যারপরনাই উৎপীডন কবিয়াছিলেন। তিনিই বারণাবতে জতৃগ্চে 
পাগুবদ্ধিগকে দুগ্ধ ক্গরার যণ্ডস্্র করিয়াছিলেন । এই দীর্ঘ নুশংস আচরণের 
পরও পাগুবগণ অন্ঠায় কিচু চাহেন নাউ । তাঁতারা কেবল তাহাদের পৈড়ক 
অংশই দাধী করিঘাছেন। উহ্া৭ দিতে অপন্মত হওয়ার চর্যোধনের পাপেয় 
পসর! পূর্ণ হুইয়ান্ধে । ইচাঁর অবশ্স্তাবী ফল এই হইবে যে দর্ষোধন সমস্ত 
এশর্য তারাইয়া! নিজে নিহত হইবেন। ইহাই কৃষেের ভবিষ্যদ্বাণী | 


,81 (ক) বাক্ছ। ধূতরাষ্টরের প্রতি গান্ধারীর উক্তি ও ভর্ষোধনের গন্জি 
উপদেশ সংক্ষেপে বিবৃত কর । (খ) ইহার মধ্যে গান্ধারী-চরিজের কি পরিচয় 
পাওয়া যায়? 


উ.। (ক জংক্ষিগুধারের শেষাংশ দেখ । 

(খ) ধৃতরাষ্টের প্রতি গাঙ্গাবীর সংক্ষিপ্ন ৫কটি উক্তির মধ্যে তাহার প্রগাঢ় 
স্তার়পরায়ণতা, দূরদৃষ্ট ও ধর্মবোধ ফুটিয়া উঠিয়্াছে । মা হইয়। পুত্রের এইরূপ 
নিরপেক্ষ বিচার অতিশয় মহীয়সী নারীর পক্ষেই সম্ভব। গান্ধারী ভারতীয় 
নারীত্বের যে একটি অতুযাজ্জল আদর্শ__ইহা তাহারই প্রমাণ। ধূতরাষ্ট 
অন্তরে-বাহিরে ছিলেন অন্ধ । পুত্রশ্নেছের অন্ত তর্বলতায় তিনি ছুর্যোধনকে 
প্রশ্রয় দিয়াছেন । অবাধ্য দুর্যোধনের সী খারাপ, সে মুর্খ পাপিষ্ঠ, কু-দিকে 
তাহার মনের গতি। ধৃতব্াষ্টী এসকল জানিয়াঞ্ দুর্যোধনকে রাজ্য 
দ্বিছিলেন। সেইজন্য কৌরবদ্ধিগের সমৃহ বিনাশ সম্ভাবনা! উপস্থিত এবং 
ধৃতরাঁই তাহাতে উদ্বিগ্ন । এই যে জালা, ইছার জন্য ধতরাষ্ট্রী নিজেই দায়ী | 
গান্ধারীর দৃষ্টি কিরূপ স্বচ্ছ এইকথা তাহার প্রমাণ দেয়! খধৃত্রাষট্র সতাই 
বলিয়াছেন যে গান্ধারী দূরদশ্িনী । 
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ছরধোধনের প্রতি উপদ্েশের মধ্যে গান্ধারীর ব্যবহারিক জঃ।ণ, নাতিবুদ্ধি 
ও ফুক্তশীলতার চমৎকার পরিচর আছে। রাদ্বত্বের অর্থ যে মহৎ প্রভূত্ব-- 
এই শিক্ষা লবকালের শ্রেষ্ট পাজনাত। লোভ বা ক্রোধে অন্ধ হইয়া আত্মার 
বিরোধ আত্মঘাতী । এই সত্যটি গান্ধারী সুন্দর যুক্তি দিয়া বুঝাইয়। দ্বিয়াছেন। 
কৃষ্ণ ও অন অজেয়, তাহাদ্েঞ বন্ধুত্ব পাইলে ছুযোধন নাশ্চস্তে রাজত্ব কাঁরতে 
পাপ্নেন। অন্যায় করিয়া তাহাদের শত্রু কারলে হছুযোধনের (বিনাশ নিশ্চত। 


প্র. ৫। কৌরভসভায় কৃষ্ধের দৌত) বিশ্লেষণ করিয়া গ্াহার 
চরিত্র বিচার কর। 

উ.। কৌরবসভায় শ্রীকষ্ণের দৌত্য আধুনিকযুগের শ্রেষ্ঠ কূটনীতিকেও 
নিশ্রুভ করিয়া দেয়। ইহার মধ্যে শ্ীকষের অপুব বাচনভঙ্গী সবপ্রধম আমাদের 
দুটি আকধণ করে। এই তৌতে)র প্রধান উদ্দেশ্য হইল পাওবাঁদগের হতরাজ্য 
উদ্ধার। সম্ভব হইলে শাস্তর মধ্য দিয়া, নচেৎ রক্তত্বাবী যুদ্ধের সাহায্যেহঘ এই 
উদ্দেশ্য সাধন কারতে হইবে-_এইরূপ সিদ্ধাপ্ত লইয়াই কষ কৌরবসভায় 
উপস্থিত | 1কন্ত যুদ্ধের রথ অনাদিকাল হইতে কণ্টকাকীর্ণ, তাহ! ছাড়া উহা 
অনিশ্চিত ও বীভৎসও বটে । অতএব শান্তির মধ্য দিয়াই কাধস্দ্ধির অন্য 
গ্রুকষ্ণ বিশেষভাবে মনোযোগী । তাহ খৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাহার দীর্ঘ ভাষণের 
প্রাত ছত্রে তিনি পাগুবাঁদগের শাস্তকামন। তো ব্যক্ত করিয়াছেনই, সেই সঙ্গে 
শাস্বর মাহম! ও অশেষ কল্যাণকারতা'৪ বিবুত্ত কারয়াছেন নিপুণ বিচার- 
দ্বারা। ইহার মধ্যে ভ্টায়ধমের প্রতি পাওবদিগের [নষ্টার কথাও সুকৌশলে 
প্রচারিত আছে। শ্ররুষ্ণ জানিতেন ধৃতরাস্র নিজে অধামিক বা অন্তায়কারী 
ছিলেন না। ন্যায়ধর্ষে্ আবেদন তাই তাহার নিকট [নক্ষল হইবে না| কিন্তু 
একথাও শ্রীকফেের অবিধিত ছিল না যে পুত্রন্গেহে নিতান্ত ছবল রাজা ধৃতরাস্্ 
ভুযোধনের ক্রীড়নক মাত্র । কাজেই প্রশ্ন উঠে, এত বিস্তারিতভাবে পাওবাদগের 
আনুগত্য লহনশীলতা ও হুর্ভোগের বিবরণ দিয় ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ উদ্রেক করার 
চেষ্টার কি প্রয়োজন? প্রগ্জোজন আছে বৈকি; কিন্তু তাহা অত্যন্ত সুক্ষ ও 
নগৃভাবে মনভ্তাত্বিক। ইহার মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ একা্কে কৌরবসভাস্থ 
রাজন্যবর্গের লহামুভূতি ও শ্রদ্ধা আকধণ করিয়াছেন পাগুঘদিগের প্রাতি, 
অপরদিকে ছুধ্ধোধনকে তাহার শ্রেষ্ঠ সহায়স্থল হইতে মনের দ্বিক ছয়! পৃথক 
করিয়া দিয়াছেন । প্রীকফের এই উত্তেজনাহীন শাস্তন্দ্বর শান্তির দৌতোর 
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মধ্যে উপস্থিত রাপ্ৰন্তবর্গের প্রতি প্রশস্তি সকলের জন্য মন্গলকামনাও সুকৌশলে 
ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে এসকল রাজার মনে পাগুবদ্দিগের বিরদ্ধে সমন্ত 
বিক্ষোভ ও উত্তেজ্না-হ্গ্ির চন্তাবনাকে প্রথম হইতেই অনভ্তব করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। যুদ্ধ অনিবার্য হইলে এই রাজন্বুন্দের অংগ্রাম যাহাতে গ্রেরণাহীন 
ও তীব্রতাবজিত হয়-- ইহাই শ্ররৃষ্ণের উদ্োন্ত । কৌরঙভসতার প্রধানগণেয 
প্রতিক্রিয়ায় আমরা বলিতে পারি শ্রীকৃষ্ণের এই উদ্দেশ্ত সার্থক হইয়াছে। 
শাস্তির আবেদন অন্জেক ময় আবেদনকারীর দুধ া-গুসুত বলিয়া তনুমতি 
হয়। শ্রকৃঞ্ণ সেইজন্ত গুথম হইতেই পাওবাঁদগের শৌধ বাঁধের বথা দৃঢ়ভাবে 
প্রচার করিয়াছেন। অবশেষে ছুষোধনের প্রতি উদ্ভিতে তিনি তাহ। একটা 
প্রকান্ত ধমকের মধ্য দিয়াই ব্যত্ত' করিয়াছেন! ইহার যলপ ছুযোধনের উপর 
কিছুই হয় শাই বটে, কিন্ত আর সকলের মনে যেইহার আতঙ্ক সু করিয়াছে 
তাহ! -প2 1 


আবেদন ও ধমক ছাড়াও শ্রৃষ্ণ শান্তর জন্ত আরও কয়েকটি যু'জর 
অবতারণা করিফা'ছলেন! ভাহাপ লোকচারত্রজ্ঞাান থে কত শ্লগভীর তাছার 
পরিচয় এইগুলির মধ্যে নাত রহিয়াছে । অররুষ্ণ দেখাইয়াছেন পাগুবধগের 
সহিত সথ্যের অর্থ রাজ্যকে পদ করাই নহে, রাংজযর বাঁধ ও ট্রিপ ভোগের 
পথ উন্ুত্ত বরা। ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে ইহাতে রও ধাঁরয্জাছে ভাহা তাহার উতর 
মধ্যেই প্রকাশ পায়। ঢখোধনের অভিমানন্ুন্ধ তগধোণের বিরদ্ধে শ্রীরুফের 
উত্তর বেশ এবটু আাব্র। কিন্তু তাহারও' ছুটি প্রয়োজন ছল প্রথমতঃ, 
পাগবন্দিগের ধুদ্ধের ভন্ত প্রস্তুতি যে অত্যন্ত স্ায়সগত তাহার প্রচার প্রয়োজন।, 
ছিতীয়তঃ, শাস্তকামা পাওবপক্ষের দুর বলষ্তার কথ! কঠোর ভীতি প্রধশনের 
আকারে প্রকাশ কর্রয়া তিনি সভার মধ্যে আত্ঙ্ক কৃষ্টি করিয়াছেন। ছাহ! 
ছাড় ব্যাপারটা তিনি এমনভাবে ওকাশ করিফাছেন যে যুদ্ধের ভন যাবতীয় 
দায়িত্ব চাপিয়াছে ছূর্যোধনেরই উপর | 


প্রীকষ্ণের মনস্ততজ্ঞান সুগভীর । অপরূপ বাচনভঙ্গী ও স্ুনিপুণ কূটনীতি: 
এইভাবে কৌরবসভায় দৌত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্চচরিত্রের অন্তম 
মছিমমণ্ডিত দ্রিকগুলি এখানে অবশ্ই আলোকিত হয় নাই। ইহার মধ্য দিয়া 
আমর পরমজ্জানী ও স্বগুণান্বিত বিচক্ষণ কুটনীতিজ্ঞ শ্রুকঞফকেই বিশেষভাবে 
দেখিতে পাই। 
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ব্যাকরণ ও রচন। 

সমাস £ যর্যাদাজ্ঞানশূন্য__মর্যাদার জ্ঞ।ন ( ৬ঠিতৎপুরুষ )২ তাঁহার দ্বার! 
শন্ত ( ৩য়াতৎপুরুষ )। পঞ্চপাণ্ডব__পঞ্চ পাগুব ( কর্মধারয়-__সংজ্ঞাবাচক, দিপু 
নয )। প্রকৃতিস্থ__প্রকুন্ঠিতে থাকেন খিনি ( উপপদ-তৎপুরুষ )। নিরপরাধ 
নিঃ (স্নাই ) অপরাধ যাহাদের (বহুব্রীহি), তাহারা লঙ্জাণীল__লজ্জা 
শীল বাহ'দের ( বহুব্রীহি , তাহারা! । পৃতহীন__পিতার দ্বার! হীন ( ওয়'তৎ- 
পুরুষ )। দাপশ-দ্বি অধিক দশ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। অজ্ঞাতবাসে-- 
নঈ জ্ঞাত ( নঞ তৎপুকষ ); অজ্ঞাত যেবাল (কর্মধারয় ), তাহাতে । ধর্মজ্ঞ 
_-ধর্ম জানেন যাহারা ( উপপদ-তৎপুরুষ )। মহীপাল-__মহীকে পালন করেন 
যাহার ( উপপদ-তংপুরুষ )। মৃত্যুপাশ-মৃত্যুূপ পাশ (রূপক-কর্মধারয় )। 
অক্জাতশত্র-_ নয় জাত ( নঞ্তৎপুরুষ ); অজাত শক্র যাহার (বন্থব্রীহি ১, 
তিমি । জতুগৃহদাহের__-জতুনিমিত গৃহ ( মধ্যপদলোগী কর্মধারয়); তাহার 
দাহ ( ৬ঠী তৎপুরুষ ), তাহার | দৈর্ঘচযুত-_ধৈর্য হইতে চাত («মীতৎপুরুষ )। 
সর্বগুণাম্থিত_ সর্ব গ্ুণ ( কর্মধারয় )। তাহার দ্বারা অন্থিত ( ৩য়াতৎপুরুষ )। 
আজন্ম_জন্ম হইতে ( অবায়ীভাব )। নষ্টকীত্ি__নষ্ট কৃতি যাভার 
(বনুতরীহি), সে কুলপ্ু-_কুলকে হনন কন্পয়াছে যে ( উপপদ্ব-তৎপুরুষ )। 
আনন্দাশ্র-_ আনন্দজনিত অশ্রু (মধ্যপদলোগপী-কর্নধারয়। অনল্পবযুদ্গ_অল্প 


বয়ঃ । -বরপ) খাগার (বহুত্রীহি) সে। শরণাপন্ন--শরণকে আপন 
(২য়াতত্পুরুষ ।। 
প্রকৃতি-প্রতায় 2 শান্জ্ত শান জ্ঞাক। বশীভূত-_বশ+ 


( অভূত-তভাবে ), চিতৃ+-ক্ত। ম্যাঘ/- শ্ায়+যৎ। পৈতৃক_-পিতৃ+ ঠঞ, 
(ইক )। নিপাতি৩--নি-পত +ণি54-ক্ত। 

তন্ধিতান্তু পদ শীঠন? রুতনন্দন-্ভাঁরত। পুত্রের স্তায 
[উ. মা. ১৯৬০ )স্পুত্রবৎ। অধিকতর ধর্মণীল স্ধর্মশীলতর। পৃথিবীর 
অধিপতি-পাণিব। 

নির্দেশানুমারে বাক্যের পরিবর্তন £ আপনি ইচ্ছা করিলেই 
এই বিপদ নিবারিত হতে পারে (সরল )-_-আপনি যদ্ধি ইচ্ছা করেন তবেই 
'এই বিপদ নিবাঁরিত হতে পারে ( জটিল বা মিশ্র )। 

আপনি যদ্দি উপেক্ষা করেন তবে পৃথিবী ব্বংস হইবে (ছটল)--আপনি 
উপেক্ষা! করলে পৃথিবী ধ্বংস হবে ( সরল )। 


কৌরবসভায় কুষঃ ৬*১ 


ইন্্রও আপনাকে জয় করতে পারবেন না ইন্দ্রেরেও আপনি অজেয় হবেন 
€ “আপনাকে”কে প্রথমাস্ত করিয়া! )। 

কোন্‌ ছুর্দ্ধি তাদের জঙ্লে যুদ্ধ করতে চাইবে? (প্রশ্রবাচক )--কোনো 
হব্দ্ধি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে না (প্রশ্ন পরিহার ; নেতিবাঁচক )। 

তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি ( কর্তৃবাঁচ )-_-তগাঁপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা 
হয়নি ( কর্ষবাচ্য )। 

দ্রৌপদী নিগ্রহ দেখেও যৃথিষ্টির ধৈর্ঘচাত হন নি-_দ্রৌপদ্ধীকে নিগহীত 
দেখেও যুধিষ্টিরের ধৈর্ধচাাতি ঘটেনি (“নিগ্রহ* এবং ধৈর্যচ্যুত' পদের পদ্ছ- 
পরিবর্তন করিয়া! )। 

আপনি বা হ্িতকর মনে করেন তাই কঙ্গন ( কর্তৃবাচ্য )--আপনার ভ্বারা 
ঘা হিতকর মনে কক্া হয় তাঁই করা হক ( কর্মবাচ্য )। 

প্াগুবরণ যে রাক্ষ্য জম করেন্টিঙ্গেন তা এখন তুমি ভোগ করছ ( টিল )-- 
পাগুবদের ( বা, পাগুবদের দ্বার ) জিত রাক্ষা এখন তুমি ভোগ করছ ( সবল )। 

কোন মান্রধ তাঁর সমকক্ষ? প্রশ্রেবচিক (--কোনো মানুষ তাঁর সমকক্ষ 
নয় (প্রশ্ন পরিহার ; নঞ্র৫থক )। 

পাগুবগণ দ্যাতকী'ডা ভালবাসের সেইক্ষম্য আমাদের সভায় এসেছিলেন 
(যৌগিক )-_পাগুবগ্গণ দৃতক্রীড়া ভালবাসেন বলেই আমাদের সভায় 
এসেছিলেন ( জটিল )। 

বিভ্িভ ধন পিতার আজ্ঞায় তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া! হয়েছিল € কর্মবাচ্য ) 
--বিজিত ধন পিতাঁব আজ্ছায় তার্দের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ( কর্তৃবাচা )। 

তাতেও আমাদের অপরাধ হম নি--তাঁতেও আমরা অপরাধী হয় নি 
(“আমাদের”-কে প্রথমাস্ত করিয়া! )। 

*ুচীর অগ্রাগে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ তন্ন তাও” আমি ছাড়ব না 
( উ. মা. ১৯৬৯ )-_স্থচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও আমি ছাড়ব না! € চিহিত আংশের 
পরিবর্তে মাঁপবদ্ধ পদ বাবার করিয়া! )। 

ুষ) বললেন, *তুমি আর তোমর মন্ত্রীর! যুদ্ধে বীরশব্যাই লাভ কমবে” 
 প্রতাক্ষ উক্তি )--কৃষ্চ বললেন যে সে (ছুর্যোধন ) আর তার মন্ত্রীর! যুদ্ধে 
দীরখধ্যাই লাভ করবে (পরোক্ষ উক্তি )। 
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তুমি ভিন্ন আর কে ভ্রাতৃজ্রায়াকে সভায় আনিয়ে নির্যাতন করতে পারে ? 
( প্রশ্নবাচক )--তুমি ভিন্ন আর কেউ ভ্রাভজাযাকে সভায় আ'নয়ে নিধাতন 
করতে পারে না (প্রশ্ন পরিহার ; নঞর্থক )। 

ঢুরাত্মারা এই পদ্ঘ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না! ( যৌগিক )-- 
ছুর়াত্মার1 এই পদ্দ কামনা করলেও রাখতে পারে না ( সরল )। 

কেবল লোভ করলে সম্পত্ডিলাভ হয় না-কেবল লোভ করলে কেউ 
লম্পতিলাভ করে না। ( বাচ্যান্তর )। 

ব্যাকরণগত টীকা £ ( পৃথিব ) ধ্বংস হবে_ধ্বংস” পদটি বিশেষণ 
নয়, বিশেষ্য ; কিন্তু এখানে বিশেষণের স্তায় ব্যবহৃত। যদিও এইরূপ প্রয়োগ 
লঙ্গত নয় | একটি বিশেষ্যা্ূগী বিশেষণ এবং একটি ক্রিয়া মিলিয় মিশ্র ভ্রিয়া। 

বশভৃত-_প্রক্কৃতি-প্রতায় দ্রষ্টব্য। গতি-সমাসের উদাহরণ । 

আনিয়ে-. আন্+আ- আনা ( প্রেরণাথক ধাতু); আনা+ইয়_ আনাইয়! 
১আনিকে (প্রেরণার্থক ক্রিয়া! )। 

(অব্য ) হরণ করেছিলেন মিশ্র ক্রিয়া । 

বাক্য-রচনা £ প্রকৃতিস্থ £ সন্ধ্যার পর জমিদারবাবু প্রায়ই প্ররুতিস্থ 
থাকেন না। | 

প্রত্যাখ্যান £ তোমার এই দান আমি ঘুণাভরে প্রত্যাখ্যান করিতেছি । 

উপশম £ ওধধ সেবনে রোগীর যন্ত্রণার কিছুটা উপশম হইল । 

জাধু-ভাষায় বপান্তর ; বিবরণটি আগাগোড়া চলিত-ভাষায় 
লেখা সুতরাং ইহা ইইতে যে-কোন অংশ সাধুভাষায় রূপান্তরের অন্ক 
স্বেওয়া হইতে পারে | 


লুই পাস্তর 
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্ধ 


লেখক-পরিচয়- পাঠাপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী” দেখ। 


চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য আধুনিককালে বিজ্ঞান-বিষয়ে বাওজা প্রবন্ধ রচয়িতাদেয় 
মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। অক্ষয়কুমার ঘ্বন্ত হইতে রামেন্ত্রসুন্দর জিবেছী, 
জগধানন্দ রায় প্রভৃতি মনীবিবৃন্দ বিজ্ঞানকে ইতিপুবেই সাহতো গ্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞানের উপর বালকদের পাঠ্গ্রন্থ লাথয়াছেন। 
কিন্তু বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান রাখিয়া! জাঁভিত্যে স্তপ্রতিষ্ট করা সহজসাধ্য নয়। এ 
বিধয়ে সম্ভবতঃ রামেন্দ্রুন্দরের তুলনা নাই। এ যুগে রামেন্্রস্থুনদরের আদর্শকে 
লগলতার দিক দিয়া চারুচন্দ্রই সার্থকাবে অশ্রসরণ করিয়াছেন। চাঁরুচজ্দ্রের 
ভাঁষা সহজ চলিত ভাষা; রচনার ভর্গাটিও সুন্দর । রামেন্দ্রনুন্দরের লেখার 
মধ্যে যেমন একটা শিক্ষণরীতিসম্মত বৈজ্ঞানিক ধারা আছে, চারুচঞ্জের জেখায়' 
তাহা নাই। তবু বন্তব্যকে তিনি স্পষ্ট ও উপভোগ্য করিতে পারিয়াছেন। ছুরুছ 
বিষয়কে এমন অবাস্তরতা-বজিত্ভাবে বুঝাইবার অন্য তাঁধার উপর বেশ দখল 
থাকা চাই! চারুচন্দ্রের সেই অধিকার অবিসংবাঁদত। বিশ্বভারতী সহিত 
স্বীর্থ সংযোগ তাহার এই শক্তির পুষ্টি ঘটাইয়াছে। 


উৎস ও নামকরণ আলোচ্য প্রবন্ধটি চারচন্দ্র ভষ্টাচার্ষের “বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার কাহিণী'-নামক পুস্তক হইতে সংকলিত । 


এই প্রবন্ধে লেখক বিখ্যাত ফরাসী বেজ্ঞানিক নুই পানস্তরের জীবনকথা ও 
আবিষার-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। লুই পান্তর বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-সাধনার 
মধ্যেই তাহার সত্যকার পরিচয়। কাজেই আবিষ্কার-কথার আলোকে 
লেখক তাহার জীবনী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মোট কথা, লুই পাস্তর-_ 
বৈজ্ঞানিক পান্তরই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বস্ত। এইঅন্য ইহার শিরোনামও 
শুধু লুই পাস্তর | 

সমালোচনা_-“নুই পাস্তর” প্রবন্ধটি জীবনী। উৎকৃষ্ট আবনীর কাজ 
বাস্ধটিকে ফুটাইয়া তোলা । জীবনের ঘটনাপত্রীকে অনর্থক প্রাধান্ দিয়া 
লবলময় মানুষের চিত্র সঠিকভাবে গড়িয়া তোলা যায় না। বরং ঘটনার বাছলেচ 
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অনেক সময় মানযটিই ঢাঁক। পড়িয়া! যায়, ষেমন কারুকার্ষের বাহুল্যে আসল 
ছবিটি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । জীবনী-র5ন1 তাই নিপুণ শিল্পীর কাজ । জীবনী- 
প্লচনায়, যে-সকল ঘটনা ও বিবরণ একটা মানুষের সত্যকার স্বরূপের উপর 
আলোকপাত করে, তাঁচ৷ প্রথমে নির্বাচন করিতে হয়। তাহার পর ঘটনাকে 

ংশিকভাবে বর্জন, এমন কি পরিবর্তন পর্ষস্ত করিয়াও একটা জীবনের আলে্য 
অস্কন করিতে হয়। লুই পাস্তরের জীবনকথায় লেখক অনেকটা সেই পন্থা 
অন্তসরণ করিয়াছেন। তিনি সন-তাঁরিখের আত্ান্তিক উল্লেখে প্রবন্ধটকে 
কণ্টকিত করেন নাই। কর্মের মধ্য দিয়াই কর্মাব পরিচয় । চাঁরুচন্ত্র পাস্তরকে 
তাহার কৃতির আলোকেই রূপায়িত করিয়াছেন। বস্ততঃ প্রবন্ধটির আর্ত 
পান্তরের জন্মবৃতাস্ত দিয়! নর, তীঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের বিবরণ দিয়াই। 
লেখক পাস্তরের জন্ম, পিতৃপরিচয় ও শিক্ষার বিবরণ সংক্ষেপেই সারিয়াছেন | 
জীবনের সকল দিকের সকল বিবরণ পুঞ্জীভূত করিয়া তিনি পাস্তরকে অস্পষ্ট 
করিয়া তোলেন নাই। পাস্তর ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক, বস্তসতোোর 
একাস্ত উপাসক। কিন্ত সবার উপর ছিলেন তিনি মানবপ্রেমিক। এই 
স্বরূপটিই লেখক সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পাস্তরের অমায়িকতা, 
নিরহংকার আত্মভোলা ভাবট কী এক মহত্তে যেন মণ্ডিত। সংসারের যাবতীয় 
কলরব আর অম্মানের মুখর উৎসব এড়াইপ্লা তিনি নিভৃত গবেষণাষ আীবন 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন । লগ্ুনের চিন্কৎসাবিগ্ঠা-কংগ্রেসে যোগদ্ানকালে তাহার 
ছোট্র একটি কথার মধ্যে তাহ ধেন প্রত ভষ্টয়া উঠিয়ুংছে । 


চাক্ুচন্দ্রের এই চরিররূপাঁয়ণে যেটক নৈপুণ্য তাহার সবটাই অধতুশাধিত। 
তীহার বিবরণে পরিকল্পনার অভাব আচে, সাযানা পুনরাধুত্তি এবং বিনাসে 
কিছুটা শিথিলতাও আছে। তথাশি সর্বাবয়বে প্রবন্ধটি সার্থক । ভাষার ' 
প্রাঞ্জলতা ও ম্বতঃন্দৃত্ত একটি মাধূর্য এই 'গ্রবন্ধে লুই পাস্তরেযর জীবনচরিত্রটিকে 
মনোজ্ঞ করিয়া! তুলিয়াছে। চারুচন্ত্রের চ্ড্াস নাই, ইজিত আছে, আর 
আছে ছুই একটি সারগর্ভ মন্তব্য । সর্বশেষে লুই পাস্তরের সমাধি-বর্ণনায় যে 
লাংকেতিকতা আছে তাহা সুচাঁরু। চাঁরুচন্জ্র বৈজ্ঞানিক হইয়াঁও যে চারুত্তের 
উপাসক, ইহ] তাহাই গ্রামাঁণ। 


সংক্ষিগুসার-যোশেফ মিস্টার নামে একটি স্ুলের ছেলেকে পাগলা 
কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক ডাক্তারের কাছে আনা হইলে তিনি 
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ছেলেটিকে লুই পাস্তরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পাস্ববরের দ্বারা জলাতঙ্ক 
রোগের প্রতিষেধক আবক্ষারের কথা তিনি শুাঁনয়াছিলেন। পাস্তর ছেলেটির 
ত্বেহে তাহার নবাবিষ্কত জলাতস্ক রোগ-নিবারণের সিরাম ইন্জেক্শন করিতে 
লাগিলেন, ছেলেটির আর অলাতঙ্ক রোগ ধেখ। দিল না। 


এই সংবাদ চাাঘিকে ছড়াইয়। পড়িলে দুও দুর দেশ হইতেও জলাতঙ্ক রোগী 
সিরাম ইনজেকশন লইবার অন্ত পাস্তরের পগক্ষাগাঙহে আলিতে শাগিল । দু 
দেশের রোগাদের স্থাবধার জন্ত তিনি পৃথিবী নানা! খানে এহইকপ চিকিৎসার 
কেন্ত্র স্থাপন করাইলেন। ইহার ফলে পৃথিবীতে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু তে! 
দ্বর হইলহ, রোগীটিও প্রায় বিধায় লইল। জলাতস্কের 1চাকৎসাপদ্ধাত পান্তরের 
পরিণত বয়সের আবিফার। 


১৮২২ শ্বাঞাব্ধের ডিসেম্বর মাসে পাস্তর ফ্রান্সের এক চশ্নব্যবসায়ীর গৃহে 
জন্সগ্রহণ করেন। পিত। ঝাগ্যকাল হহতেঃ তাহার স্থশিক্ষার ব্যবস্থা কীরয়! 
দেন। রসায়নবিদ্টা ছি তাহার সর্বাপেন্ষণ প্রি বিষয় । কিছুর্ঘিন পরে 
রসায়নবিগ্ভায় কয়েকটি মৌলিক গবেষণার ফলে তান ডক্টর উপাধি লাভ করেন। 


এইলমর পাউসেট নামে একজন বৈজ্ঞানিক একটি পরীক্ষ। করিলেন। তিনি 
এক ফ্লাস্ক ফুটস্ত অল পারদের উপর উল্টাইয়া, ফ্রাক্কের মধ্যে বিশ্তদ্ধ অক্সিজেন ও 
একটুকর! খড় প্রবেশ করাইয়া (দলেন। ফ্রান্কের জলে জীবাণু প্রবেশের লকল 
সম্ভাব) পথ রুদ্ধ হহল। কিন্তু কয়েকাঁদন পরে দেখা গেল যে জল খোল! হইয়? 
গিক্লাছে এবং তাহ।তে জীবাণু রাহয়াহে। জীবাণুশুন্ত জলে জীবাণুর উৎপ:স্ত 
হইল মনে করিয়। তিনি গুচার করিলেন যে কেধল জব ইহ জীবের জনা 
হয় না, জীব আপনা-আপনিও ধম্সিতে পারে। 


পাস্তর পাউসেটের [সদ্ধান্ত ভুল প্রমাণ করিবার জন্য পরীক্ষা) আবার 
করিলেন । তাঁব্র আঞোকে পারার উপর অসংখ্য বুলিকণ1 দেখা গেল । ধুলিকণার, 
মধ্যে রুহয়াছে জীবাণু এবং তথাকথিত জীবাণুশূন্য খড়ের উপবেও এইসব 
জাবাধুই সংখ্যায় বাড়িয়া ফ্লাঙ্কের জল ঘোলা করিয়াছে । তিনি বলিনেন, 
বাতাসে পর্বত্জ এইরূপ জীবাণু আছে কোথাও বেশী, কোথাও কম। বন্ধু 
পরীক্ষার ছার। তিনি সিদ্ধান্ত করিজেন যে বদ্ধ শয়নঘরে জীবাণুর সংখ্যা বেশি 
পর্বতের উপারভাগের বাতাসে খুব কম। 


এক ভদ্রলোক বিট হইতে কেহল €য়ারি করিতেন। তিনি কগাগ্সনে 
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পাস্তরকে জানাইলেন যে তাঁহার কোহল তাড়াতাড়ি খারাঁপ হইয়া যাঁয়। 
পাস্বর লক্ষ্য করিলেন, জীবাণু থাকার ফলে চিনির গীজিয়া-ওঠাই কোহ্জ- 
তৈয়ারির মূলকথা। ছুধ টকিয়া যায় এবং মাথনের উপর ছাতা। পড়ে একই 
কারণে! অন্বসন্ধানের ফলে তিনি দ্বেখিলেন, লম্বাটে ধরনের একপ্রকার আবাণু 
কোহলকে খারাপ করে। ইহার প্রত্তিষেধক আবিষ্কার করিয়া! তিনি কোহঙ্গকে 
আর খারাপ হইতে দিলেন ন1। | 

সেইসময় গুটিপোকার চাষ ও বেশম-ব্যবস1 ছিল ফ্রান্সের বহু লোকের 
'ীবিকার্জনের উপায় । ১৮৬৫ সালে গুটিপোকার মড়ক লাগিয়া! রেশম-ব্যবস! 
বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ইহার প্রতিকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়৷ পাস্তর 
পরীক্ষার ফলে বুঝিলেন যে এক বিশিষ্-রকমের জীবাণু এই মডকের কারণ । এই 
আীবাণুর প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়া তিনি যড়ক বন্ধ করিলেন এবং রেশম- 
শিল্প পুনরুজ্জীবিত করিলেন । 


তখনকার দ্বিনে আযানথাক্স রোগ ছিল বহু জন্বজানোয়ারের মৃত্যুর কারণ। 
কথ, নামে একজন জাঞ্ীন বিজ্ঞানী এই রোগে মৃত একটি পশুর রক্তে বিশেষ 
একপ্রকার জীবাণুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করিলেন। সেই জীবাণু ইদুর ও খরগোসের 
দেহে ইন্জেকশন করিলে তাছাদেরও আযানথাক্স রোগ হইল। পাস্তবর এই 
বিষয়ে শনুপন্ধান করিয়া স্থির করিলেন যে, এই রোগের মৃদু জীবাণু কোনও 
পশুর দেহে প্রবেশ করাইয়া দ্রিলে এই রোগের মারাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাইবে । লোকে তাঁহার কথা হাসিয়া উডাইয়া দ্িল। তিনি পঞ্চাশটি ভেড়ার 
মধ্যে পচিশটিকে এইভাবে টিক! দরিয়া, পরে তীব্র আযানথা কঝস-জীবাণু পঞ্চাশটির 
দেহে ইন্জেকশন্‌ করিপনা সকলের সমক্ষে দেখাইলেন যে টিকা-দেওয়! ভেড়াগুলি 
সুস্থ রহিল, বাকিগু£ল মরিল। বিপুল হর্যধ্বনির মধ্যে পাস্তরের সিদ্ধান্ত 
প্রমাণিত হইল। 

ইহার পর পাস্বর গলাতঙ্ক রোগের কারণ ও নিধারণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া 
লমন্ত জগতের কতজ্ঞতাভাজন হইলেন । 


পাস্বর চিকিৎসাবিষ্তায় সম্পূর্ণ অনভিভ্ঞ হইয়াও বহু রোগের কারণ ও 
গ্রতিকারের উপায় জগদ্বাসীকে জানাইয়াছেন। একবার ফরাসীদেশের 
অধিবাসীর| বিপুল ভোটাধিকো তাঁছাকেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয় শ্বীকার 
করিষ'ছিলেন। | 


লুই পাস্তর ৬৪৭ 


অগত্ধিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হইয়াও পাস্তপ ছিলেন অত্যন্ত অমারিক প্রকৃতির । 
১৮৮২ সালে লগ্ডন শহরে ঘে চিকিৎসাবিষ্ভা-সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, 
তাছাতে তিনি ফ্রান্সের প্রতিনিধিক্ষপে যোগদান করিয়াছিলেন। সভাগৃছে 
প্রবেশের পথে দশনলাভেচ্ছু অসংখ্য লোক বিপুল হ্র্ধঘনি করিয়! তীহাকে 
অভিনন্দিত করে। তিনি বিব্রতবোধ করিয়! পুত্র ও জামাতাকে বলেন যে 
বোধহয় প্রি্প অব. ওয়েলসকে লক্ষ্য করিঘ্বাই এই হ্র্ষধ্বনি। সম্মেলনের 
সভাপতি তাহার পাশেই ছিলেন] তিনি জানাইলেন যে হর্শকমণ্ুলী 
পাস্তরকেই অভিনন্দিত করিতেছে | 

১৮৯৫ গ্রীষ্টাবে ২৮শে সেপ্টে্বর পাস্তুর ইহলীলা সংবরণ করেন। পাস্তর 
ইনছিটিউটেই তাহাকে সমাহিত করা হয়। এই গবেষণাকেন্ত্রের প্রাণে 
স্বাপিত একটি কুকুর ও তাহাকে বাধাদানরত একটি মেষপালক বালকের 
মর্মরমূতি তাহারই কাতর প্রতীক হইয়া রহিয়াছে । পৃথিবীর সর্বকালের 
শ্রেঠ পাঁচজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে পাস্তর অন্থতম। তিনিই সম্ভবতঃ 
আানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করিয়াছেন। 


শব্দার্থ ও টীকা প্রভৃতি 


অঅ. ১। ক্ষতবিক্ষত হল--কাটিয়া-ছিডিয়। গেল। জঙ্গাতষ্ক রোগ-- 
যে রোগে রোগী জল দেখিলেই ভয় পায়। অতিন্থঙ্গ একপ্রকার জীবাণু ধেছে 
প্রবেশের ফলে কতকগুলি স্তন্তপায়ী জীবের, বিশেষ করিয়া কুকুর, শুগাল 
প্রভৃতির এই রোগ হয় এবং ইহার ফলে আক্রান্ত জীবের মধ্যে ভয়ংকর রকমের 
পাগলামি দেখ! দেয়। সাধারণতঃ কুকুবেরই এই রোগ সবচেয়ে বেশি হুম্ন। 
অণাতস্গ্রস্ত জীব মানুষকে কামড়াইলে তাহার লাঞ্লার মধ্য দ্বিয়া রোগজীবাণু 
মানুষের দ্বেহে গ্রবেশ করে এবং এক হইতে ছয়মালের মধ্যে মানষের দেছে 
জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইংরেজীতে এই রোগের নাম [নুড:০- 
01501018 বা £.৪6165 1 অনিবাধস্্যাহ! নিবারণ কর। যায় না; অবধারিত ; 
নিশ্চিত । ভাতে স্ৃত্যু অনিবার্ধ যতদিন পর্যন্ত জলাতঙ্ক রোগের চিফিৎসা- 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই, ততদ্দিন এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোসিকে 
কিছুতেই বাঁচানো যাইত না । তাঁর আবিষ্ারের কথা--তিনি যে অলাতন্ক 
রোগ নিবারণ করিবার গুঁধধ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার কথা । লিরাম--. 
প্রক্ত জমিয়া গেলে তাহার মধ্যে যে স্বচ্ছ তরল অলীয় অংশ থাকে তাহ! পথক্‌ 


৬০৯৮ 0789 0 পাঠসংকলন 


হইয়া পড়ে। ইহাকেই সাধারণতঃ দিরাম (96:070 ) বল! হয়। এখানে 
কথাটির অর্থ--পিরাম হইতে প্রস্তত রোগনিবারক ওষধাঁবশেষ। এই ওষধ 
রোগীর দেহে হন্দেকশন কারয়। প্রবেশ করানো হয়। কার উপর ওট। প্রয়োগ 
কগবেন-_পাস্তরেয় প্রস্তুত |সরাম)/র কাধকারিতার পরীক্ষা তখনও হয় নাই, 
কারণ পাগলা-কুকুরে কামড়ানো রোগী পাওয়া যায় নাই। সুবিধা হয়ে গেল-_ 
অথাৎ ওষধাঢ পগ্গাক্ষী কারবার উপযুক্ত রোগী পাওর। গেল। 


জ..। শুধু ফ্রাম্গী নপ--অথাৎ কেবল পাস্তরের স্বদেশে নয়। 
প্রতিযেধক_ানবাগক্। পীল্ভরের পরীক্ষাগারে-১৮৮৮ গ্রষ্টাব্দে জন- 
লাধাপণের অথে ৮ঠািসে পাস্তপ্ন একটি গবেষণ। ও 1চাকৎসার কেন্্র স্থাপিত 
করেন, ইহার নাম 'পাস্তর ইন্সটিটিউট, । চিকিৎসার বিভিন্ন বেক্দ্র 
পৃথবার বহু স্থানে ইত্যাদ-_পাস্তরের সহায়তায় ভারতবধেও কসৌলী- 
ন।মক স্থানে এইরূপ একট 1৮কৎসাকেন্দ্র থোলা হইয়াছিল। পাঁরণত বয়সের 
--বেশি বয়সের । 


ঘন. ৩। লু পাস্তর ১৮২২ সালে হত্যারঁদ--].0815 70256001 
ক্লাঞ্পের 1)০16-নামক স্থানে ১৮৭২ খ্রীষ্টাবধের ২৭শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। 
চামড়া ব্যবস] [ছল-ব্যবসায়ী সাধারণতঃ নিজের পুত্রকে ব্যবসাই (শখাইতে 
ইচ্ছুক হন। কিন্তু পাস্তরের পিতার এইবপ ইচ্ছা,ছিল না। তিনি চাঁহলেন 
পুত্রকে স্থাশক্ষিত করিনা তুলিতে । যথাযথ-_বেমনাট ৬ত তেমন । ফ্রান্সের 
জখ চেয়ে ভালে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যা।দ--পাপ্তর প্রথমে 365910018 
এবং পরে £211১-এ শিক্ষাপ্রাপ্ড হন। 78115-এ তান বিখ্যাত ০০16 
০0215 নামক শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। বু্গারনবিস্তাঁ_-01)22545- 
7 যোবগ] মৌ।জক পদাথসমুহ্করে গুণ এবং তাহাদের পরস্পর অংষোগ- 
বিয়োগে কিরূপ প্রিয়া থটে ঝ। নুতন পদ্দাথের সৃষ্টি হর তাহা আলোচনা করে। 
এই বিদ্ভা চিকিৎসাশান্ত্রের প্রধান ানর্ভর। অবধি--সীমা। মৌলিক 
গ্বাবেষণা অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে এমন তত্ব বা তথ্যের আবিষ্কার যাহা পুর্বে 
কেহ কথনও জানত না। (19০০০: )--বিষশ্বাবগ্থালয়ের সবোচ্চ উপাধি | 
মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্ত এই উপাধি ছেওয়া হয়। 

জ.৪। ফ্লাস্ক তরল পদার্থ রাখিবার অন্ত সরু-গলাবিশিষ্ট কাচের পাত্র 


(85%)। ফুটত্ত জলে-যাহাতে জলে কোনকূপ জীবাণু জীবিত অবস্থায় 
মা থাকিতে পারে। রসায়নিক পদ্ধতিতে--রাসায়দশাস্ত্রে নিিষ্ট উপায়ে। 


লুই পাস্তর ৬০৯ 


অব্সিজেম-_বায়ুর প্রধান উপার্ধান। এই অক্কিজেন বাতাসে সাধান্ত গালের 
সছিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে । অক্সিজেন ন1! হইলে কোনো জীব বীচিতে 
পারে না । রসায়নাগারে (18909196015) অক্িজেন প্রস্তত করা হয় একটি টেস্ট- 
ডিউবের মধ্যে পটাসিয়াম ক্লোবেট ও ম্যা্জানিজ ডাই-অক্মাইডকে একসঙ্গে 
উত্তপ্ত করিয়া! । কিছু জল বেরিয়ে এল-__অক্সিজেনের জল অপেক্ষা হালকা 
বলিয়া! উপরে উঠিয়া গেল এবং উপরে সঞ্চিত অক্সিজেনের চাপে খানিকটা! জল 
বাছির হয়া আসিল। ভিতরে অক্সিজেন দেওয়ার উদ্দেগ্ত, সেখানে কোনও 
জীবাণুর আবির্ভাব ঘটিলে তাহাকে বাচিতে সাহায্য কর] গরম চিম্টেশ- 
চিম্টেটিকেও গরম করিয়৷ জীবাণুহীন করা হইল। জীবাণুশুন্ত খড়-_খড়টিকে 
জীবাণুশুন্ত বলিয়া ধরিয়৷ লওয়া হইয়াছিল; খড়ের উপর যে জীবাণু থাকিতে 
পারে তাহা! তিনি ভাবেন নাই। অণুবীক্ষণে-_ খালি চোখে দেখা যায় না 
এমন অতিশ্ছন্মব পদ্দার্থ ও জীবাণুকে বড় করিয়। দেখিবার যস্থথ (15:9500196)1 
জীব থেকেই জীবের উগুপত্তি ইত্যাদি-_জীবের প্রজনেনর ফলেই নৃতম 
জীবের জন্ম হয়, জীব না থাকিলে সেই জাতীয় দৃতন জীবের স্থষ্টি অসম্ভব। 
ইহাই বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত! আপন! হুতে-_অর্থাৎ কোনও আবাখু না 
খাকিলেও। বন্ততঃ আপনা হইতে কোনও জীবের জন্ম হইতে পাঁরে না। 
তবে জগতে প্রথম জীবের আবির্ভাব কিন্ধপে ঘটিল তাহা বৈজ্ঞামিকগণ এখনও 
নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নাই । 

অ. ৫। সিদ্ধাস্ত-_নির্ধারণ; নির্ধারিত বিষ । পাউসেটের সিদ্ধাস্ত-_ 
অর্থাৎ জীব ছাড়াই জীবের জন্ম হইতে পারে। উজ্জল আলে! ফেললেন-_- 
যাহাতে সেই আলোকে ধূলিকণাগুলি দেখা যায়। বদ্ধ শয়নঘরে-_-খে শরনঘরে 
আলো-বাতাস বড় একটা প্রবেশ করিতে পায় ন!। - 

অ.৬। বিউ-একজাতীয় উত্ভিদ যাহার শিকড হইতে চিনি উৎপন্ন 
হয়। দক্ষিণ ইউরোপ এবং জার্নানীতে ইহার প্রচুর চাষ হয়। কোহ্ল-_ 
স্থরাজাতীর পদ্বার্থের ষে অংশ সহজেই বাম্প হইয়া যায়; সুরাসার। বিশুদ্ধ 
কোহুল ৪1000] নাঁষে পরিচিত। চিনির গেঁজে-ওঠা--যে মিষ্ট ভরল 
পদার্থের মধো শর্করাজাতীয় উপাদান আছে, কয়েকদিন রাখিয়া! দিলেই তা? 
হইতে ফেনা উঠিতে থাকে । ইহাকেই বলে গাজিয়া-ওঠা বা! 26006008002 1 
চিনির--*"*"মুলকথা-_শর্করাক্াতীয় তরল পদার্থ হইতে যে কোহল বা! জুয়া 
প্রস্তুত হয়, তাহার আসল ব্যাপারটি চিনির গাঁধিয়া.৩ঠ1। চিনিই গাঁজিয়া,ওঠার 


উগভ-- ৩৯ 


৬১, 0োছও 0 পাঠ-সংকলন 


কোহল ও কার্বন ডাই-অল্সাইডে পরিণত হয়- কার্বন ডাই- 

অক্পাইড উড়িয়া! বায়, পড়িয়া থাকে অপরিষ্কত কোহল। এই কোহলকে 

পাতনের (015011180100) দ্বার1 শুদ্ধ অবশ্থায় সংগ্রহ করা হয়। চিনিকে 

গজিয়ে ভোলে জীবাণু-_ঈস্ট (689) নামে একপ্রকার অতি্ষুদ্র উদ্ভিদ 

থাকার ফলে চিনি গাঁজিয়া ওঠে । লেখক ইহাকেই জীবাণু বলিয়াছেন। ওই 

1 ঢাপার-_ম্বথাৎ ভীবাণুর অন্তিত্ব. লম্বাটে ধরনের অণুবীন্ষদণে 
দ্বেখিলে যাহাকে লম্বাগোছের মনে হয়। 

অ.৭। গুটিপোক- রেশমকীট। এই পোকার চারিদিকে তত্তময় 
আবরণ হইতেই রেশম প্রস্তুত হয় এবং রেশমের অন্ই গুটিপোঁকার চাঁষ হয়। 
গুটিপোকার মড়ক-_গুটিপোকার মধ্যে কোনও সংক্রামক রোগের প্রসারের ফলে 
দলে দলে তাদের মৃত্যু । রেশমের ব্যবসা একেবারে ইত্যাদি-_গুটিপোকাই 
রেশম-শিঞ্জের নির্ভর; সেই পোকার ব্যাপক মৃত্যুর ফলে শিল্প অচল হইবার 
উপক্রম হইল । প্রাণিতস্ববশারদদের যে কাজ- বাহার! প্রাণী অর্থাৎ জী ব- 
জন্তর শ্রেণীবিভাগ, আকুতি, প্রকৃতি প্রভৃতির সন্গন্ধে বিশেবজ্ঞ তাঁহারা প্রাণি৩ত্ব- 
বিশারদ ব। 500109£15।॥ কোনও প্রাণীর কি কাঁরণে ব্যাপক মৃত্যু ঘটিশেছে 
তাহ নির্ণয় করাও তাহাদের কাজ। একজন রলায়ণবিদ্কে-_যিনি 
(তাছাব্বের বিচারে ) প্রাণীদের সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই রাখেন না । এই উৎপাত 
-_গুটিপোকার মড়ক-কূণ উপদ্রব। চাষীদের চেনালেন-_ অগুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে চাষীর্দেরও দেখাইয়া দ্িলেন। হুকসলি-_51107. 50161] লএম]০%, 
ইংরেজ বৈআানিক | ইহার জন্ম ভয় ১৮৮৭ শ্রীঠাকেরর ২২শেজুন। ইনি ইংরেজ 
গপন্ধাপিক ও সমালোচক 4১10085 [70165-র অগ্রজ । লগুনের 811)65 
001168-এ ইনি 29010985-র অধ্যাপক ছিলেন। প্রাণি €ত্ব-সম্বন্ধে ইছার 
অমূল্য গবেষণা আছে । অন্তব্য ঃ নীচের উক্তিটি এই জুলিয়ান হক্সলিরও হতে 
পারে, আবার ইহার পিতামহ বিখ্যাত বায়োলজিস্ট [নেতা] 710%125-রও 
(১৮২৫-১৯১৫ ত্ীঃ) হইতে পারে । শুধু উপাধি ন! দ্বিয়া নাম দিলে বৃঝিতে কষ্ট 
হয় না। ১৮৭০ সালে জার্মানির সঙ্গে ইত্যাি-_ ফ্রান্স এবং প্রুশিক়ার মধ্যে 
১৮৭০ খ্রীষ্টাকে এক বুদ্ধ হুইয়াছিল। একজন আর্মান-রাজকুমারকে স্পেনের 
যাজ। মনোনীত করা হইলে ফ্রক্দের রাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন আপত্তি করেন। 
ইহাতে ফ্রাঙ্দ ও প্রুশিয়াক্ মধ্যে মনোমালিন্যের কৃষ্টি হয়। বিশমার্কেযর 
উস্বানিতে ফ্রান্গ অবশেষে বুদ্ধ ঘোষণ1 করিতে বাধ্য ভ্য়। ব্যাভেরিয়া এবং 
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'ন্তান্ আর্মান রা প্রুশিয়ার পক্ষে যোগদান করে। তাহাদের সম্মিলিত 
আক্রমণে ফ্রাঙ্সের সম্পূর্ণ পরায় ঘটে । অবশেষে ফ্রা্ম আলসেস্-লোকেন 
সমর্পণ করিয়াও প্রায় ২০ কোটি পাউও ক্ষতিপূরণ দ্বিতে স্বীরুত হইয়া পাস 
করিতে বাধ্য হয়। খেসারত--ক্ষতিপূরণ। তার চেয়ে অনেক থেশি 
টাকা ইত্যাদ্ছি__পাস্তর গুটিপোকার মড়ক-নিবারণের উপায় আবিঙ্কার করার 
রেশম-ব্যবসায়ে ফ্রাম্দের প্রচুর লাভ হইল, সে লাভের পরিষাণ পূর্বোক্ত যুদ্ধে 
বয় ক্ষতিপূরণের চেয়ে অনেক বেশী। 

অ.৮। আনথাক্স- সাধারণতঃ গোরু, ভেড়া, শুকর গ্রভূতির মধ্যে এক 
রকমের সাংঘাতিক সংক্রামক রোগ (47017188) | উহার আত্রমণ হয় আকশ্যিক 
এবং ইহাতে পণ্ড মরেও অতি অল্লসময়ের মধ্যে । যে-সক্ল মানুষ আক্রান্ত 
অন্তর লোম ব' চামড়ার সংস্পর্শে আসে, তাহাদেরও এই রোগ হইতে পারে। 
কথ._-ঢ১০৮০:ট 7০০18, একক্রন বিখ্যাত জার্মান ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক | ইহার 
জন্ম ১৮৪৩ শ্রীষ্টাবে, মৃত্যু ১৯১* হ্ীষ্টাবধে। ডাক্তারি বাবসা ছাড়ির! ইনি 
প্রধানতঃ গলেষণাকার্ধেই আত্মনিয়োগ করেন এবং যক্ষা ও কলেরার জীবাণু 
্মাবিষ্কার করেন; পণুরোগ-সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুকাল 
ছিলেন। ১৯-৭ ্রীষ্টাকে ইনি চিকিৎসাক্ষেত্রে ষৌলিক আবিষ্ষারের জন্য নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন। পণশুশান্রবিদের1--পগুদের সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় 
ধাহারা জানেন তাহারা । প্রচলিত সংস্কার--ষে অহেতুক বিশ্বাস লোকের 
যনে চলিয়! আলিতেছে । বিশ্বাসটি এই যে, ীবাণু পশুর দেহে ইন্জেজ্শন 
কর! হইলে সে মারাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে না। অন্তব্য ৫ যে 
বিশ্বাস পুরুষান্ুক্রমে মানুষের ষধ্যে চলিয়া! আলিতেছে, তাহারই নাম নংস্কার ; 
এখানে অবস্থা তাহ! নহে । পাস্তরের মতটিকে পখ্খতত্ববিদ্গণ হালিয়া উড়াইয়া 
দিয়াছেন, কারণ ভাহার। ইহা! সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাইট । 
ইহাকে প্রচলিত সংস্কার বল! বল ঠিক নয়। পরীক্ষালদ্ধ। সিদ্ধাস্ত--বহু পরীক্ষার 
ফলে যে লত্য প্রমাণিত হইয়াছে । সা'বাদিক--সংবাদ সংগ্রহ এবং পদ্জ্রিক? 
যারফত প্রচার করা বাছাদের কাজ। মৃতু টিকা_রোগবিশেষের জীবাণু অল্প 
পরিমাণে ছ্ছেহে গ্রবেশ করাইয়। দেওয়া । উহার ফলে লেই রোগের মারাত্মক 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়! যায়। পাস্তরের জয়ধ্বনি করল--অর্থাৎ পাস্তরের 
সিদ্ধাত্ত যে অভ্রাস্ত তাহা আনন্দধ্বনিসহকারে মাঁনিয়া লইল। 

আ. ৯১ । কৃতজ্ঞতাভাজন-_কৃতভ্ঞতাঁর পাত্র। তার হুরীকরণের 
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ডপায়--সেই ব্যাখি দূর করার পদ্ধতি। নেপোপ্িয়ন--জগন্ছিখ্যাত বীর ও 
ফরাসী সমাটু 2৪0০160 890822:5 (১৭৬৯-১৮২১ শ্ীঃ)। ৰন্ত যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া! ইনি সমগ্র ইউরোপের তাস হইয়া উঠেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাবে ওয়াটালুর 
যুদ্ধে পরাদ্ছিত হইয়৷ ইনি বন্দী হন এবং পরে সেপ্ট ছেলেনা নামে একটি ক্ষ 
দ্বীপে নির্বাসিত হন। সেইথানেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার সময়ে ফরাসী- 
দেশ গৌরবের চরম শিথরে উঠিয়াছিল। ভিক্টর ছুগে।- ৬:০০: ০৪০, 
বিখ্যাত ফরাসী কবি, নাট্যকার ও ওপন্তাসিক। প্রথম জীবনে ইনি কবিতা ও 
গল্প লিখির়া খ্যাতি অর্জন করেন। ইহার পর কয়েকখানি নাটক লেখেন । 
065 1080)6 06 08115 ও [,25 10151215165 বই ছইখানি তাহার জন- 
প্রিরতা বছল পরিমাণে বাড়াইয়া দ্রেযর়। রাঞ্জনীতিতে যোগদান করিয়া শেষ 
জীবন ইছাকে শ্বধেশ হইতে নির্বাসনে কাটাইতে হইয়াছিল । 

জ. ১১1 অমায়িক-_নআ্র ও মিষ্টস্বভাব। চিকিৎসাবিগ-সন্বদ্ধীর 
এক বর্বদেশীয় কংঞ্রোস-_এক সম্মেলন বা সভা যাহাতে পৃথিবীর প্রায় সকল 
দ্বেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর1 প্রতিনিধিরপে যোগণ্ধান করেন এবং চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচন। ও মতবিনিময় করেন। প্রতিনিধি 
কোনও দেশের পক্ষে কথা বলিবার অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি; মুখপাত্র । হুল 
লোকে লোকারণ্য- সম্মেলনের নুবুহতৎ কক্ষে (10511) প্রচুর জনসমাগম 
হইয়াছে, আর তিলধারণের স্থান নাই। বহুলোকের ভীড় বুঝাইতে “লোকে 
লোকারণা” বাঙলা ইভিয়ম | দর্শকমণ্ডলী-_যাহারা কেবল বিশ্ববিখ্যাত 
বিজ্ঞানীদিগকে দেখিবার অন্যই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। অত্যন্ত 
অস্বস্তির সঙ্গে_-গাস্তর তাবিয়াছিলেন হরতো তাহাদের আপিতে দেরি 
হইয়া গিয়াছে । এইজন্তই তিনি অন্বস্তিবোধ করিলেন। তাহা ছাড়া, এই 
বিপুল অভিনন্দন যে তাহার প্রাপ্য, এমন দত্ত তাহার মধ্যে কখনও স্থান পায় 
নাই। তথাপি লোকে তীহাকে দেখিয়া হরযধবনি করিতেছে কেন তাহ! না 
বৃঝিয়াই তিনি বিব্রতবোধ করিলেন। প্রিজম অব. ওয়েল্ল--০:9০০ ০৫ 
৬৪165 বা ওয়েল্‌সের রাজকুমার । ইংলগ্ডের রাজ। প্রথম এডওয়ার্ড ওয়েল্দ 
জয় করিয়। সিংহাসনের উঞ্করাধিকারী তাছার জ্যেষ্টপুতরকে এই উপাধি দান 
করেন। সেই হইতে ইংলগ্েশ্বর বা ইংলগ্ডেশ্বরীর প্যেষ্টপুত্র এই উপাধিতে 
ভূখিত হইন্তা আলিতেছেন। প্রিন্স অব ওয়েল্ল তিনটি উটপাখির পালক- 
সমদ্বিত একটি ছোট মুকুট চিহ্ুূপে ধারণ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার 
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জ্যেষ্ঠ পুত্র, পয়বর্তী কালের সপ্তম এডওয়ার্ড ছিলেন তখন প্রিধ্ষ অব. 
ওয়েল্স। 

অ. ১২-১৩। তার নামে ঘে গবেষণাকেক্দ্র - প্রতিষ্ঠিত হুয়_ 
জনসাধারণের টাদায় প্যারিসে ১৮৮৮ ্রীছাবকে পাস্তর ইনস্টিটিউট গবেধণ- 
কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। মর্মরমৃত্তি__দার্ষেল পাথরে গড়! মুি। এ্রকটা কুকুর, 
এক মেষপালক ইত্যাদি--পাস্তর যে কুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্ক 
রোগের প্রতিষেধক ম্যাবিষ্কার করিয়া অগদ্বাপীকে এই রোগ হইতে রক্ষা 
করিয়াছেন, তাহারই প্রতীক এই মৃতিটি; কুকুর জলাতঙ্ক রোগ আর 
বাধাদানকারী বালক এই রোগের *তিযেধক। 


ব্যাখ্যা 


(১) ভাই তো হকসলি বলেছিলেন...এক আবিষ্কার থেকে । (খে. ) 

এই অংশটি চারুচন্ত্র ভট্টাচার্যের “লুই পান্তর? প্রবন্ধের অস্তর্গত। রেশম- 
কীটের মড়ক বন্ধ করিবার জন্য পাস্তর ঘে আবিষ্কার করেন, তাঁহার মুল্যনিরূপণ- 
প্রসঙ্গে লেখক এইকথ। লিথিয়াছেন। 

দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রধান উপজীব্য ছিল রেশমের চাষ। ১৮৬৭ গ্রীষ্টাঙষ হইতে 
রেশমকীটের ভদ্বংকর হড়ক দ্বেখা দ্বেয়। ফলে বেশমের ব্যবসা সেখানে 
একেবারে অচল হইবার উপক্রম হয়। ফরাপী সরকার তখন পাস্তরের 
শরণাপন্ন ছন। পাস্তর বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া! এই মড়কের হেতু নিয় 
করিলেন। একপ্রকার জীবাণু রেশমকীটকে আক্রমণ করিলেই এই হড়ক দেখা 
ঘেয়। পাস্তর এই জীবাণুর প্রতিষেধক আবিষ্কার করিলেন, এবং চাষীদের 
হাতে-কলমে শিখাইলেন কি করিয়া এই প্রতিষেধক প্রয়োগ করিতে হয়। 
ইহার ফলে রেশমকীটের মক অচিরেই বন্ধ হইল। আঁধার রেশঘের ব্যবসায়ে 
প্রভৃত উন্নতি হইল। ফ্রাঙ্গের প্রচুর আর হইতে লাগিল। খ্রীষ্টাবের 
ফাক্কো-প্রুশিয়ান ধুদ্ধে ফ্রান্দের পরাজয় হয়। পরাজিত ফ্রান্স জার্ধানীকে প্রায় 
২৯ জোটি পাউওড খেসারত দেয় । কিন্তু পান্তর়ের কপার ফ্রান্স রেশম-বাবলাযে 
এই কুড়ি কোটি পাউণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী আয় করিবা। বিজ্ঞানকে 
কল্যাণকর্ধে নিয়োগ করিয়া পাস্তর সেকিন ফরাসীঘেশের যে মঙ্গল করিলেন 
তাহার তুলনা নাই । লেখক এই সত্যের সমর্থনে সমসাময়িক বিখ্যাত ইংরেজ 
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জাববিত্তা-বিশারদ হুঝ্সলির এই মর্মে একটি উক্তির উল্লেখ করিয়া পাস্তবের সেই 
অবধ্ধানের মহ্যায় বিবৃত করিয়াছেন। 
(২) ১৮৮১ সালের ২র! জুন*'...কিসের জয় হবে! (অ.৮.) 


চারুচন্দ্র ভট্টাচার্ষের 'লুই পানর” প্রবন্ধ হইতে এই অংশটি উদ্ধাত। পাস্বর 
একটি ভয়ংকর পণ্ু-রোগের গ্রতিকারপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সেই স্বরণীয় 
আবিষ্কার বর্ণনাপ্রসঙ্গে ই লেখক উদ্ধৃত মস্তব/ করিয়াছেন। 

পশুদের পক্ষে যারাআ্মক রোগটির নাম আ্যানথক্স। সেকালে ইহার 
প্রকোপে প্রতিবংসর অসংখ্য পণ্ড মারা যাইত। জার্নান বৈজ্ঞানিক কথ, 
(৫:০০) এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং জ্যানথাক্স রোগে মৃত একটি 
পশুর রক্তে এই বিশেষ ধরনের জীবাণু দেখিতে পান। পাস্তর এই সুত্র ধরিয়। 
রোগটির প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এই সত্য 
আবার করিলেন যে অল্প পরিমাণ আযানথশক্স জীবাণু সুস্থ পণ্তর রক্তে 
মিশাইয়া দিলে আর মারাত্মক আক্রমণ হয় না। পাস্তরের এই কথ৷ পশুতত্ব- 
বিদগণ হাসিয়া উড়াইয়। দ্রিলেন। শেষে পাস্তরকে পরীক্ষার দ্বার তাহার 
আবিষ্ষার প্রমাণ করিতে ভাকিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্বের ২রা জুন লেই পরীক্ষ। 
হইল। আন্থাক্সের জীবাণু দ্বিয়াই আনথাক্স-রোগের প্রতিকার অন্তভব এই 
কথ পশুশান্ত্রে বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ম্নতরাং ১৮৮১ 
্রী্টাবের ২র। জুন একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিন। কারণ, এইদ্িন পাস্তর দেখাইলেন 
তাহার পরীক্ষা আবিফারই সত, এবং পণগুতত্ববিদ্গণের ধারণা ও বিশ্বাস 
মিথ্যা । ইহাতে নব বিজ্ঞান জয়ী হইল। পাস্তর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়া 
দ্রিলেন যে অল্পপরিমাণ আ্যান্থণক্স-জীবাণু রক্তে মিশাইয়া পশুদের টিকা দিলে 
আর আ্যান্থন্প-রোগ তাহাঘের তীব্রভাবে আক্রমণ করে না। বিজ্ঞানের 
তথ! মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

(৩) গগনাক্প-**..তৃতীয় "থান অধিকার করেছেন। (অ. ১*.) 

এই পঙও.ক্ষিটি ঢারুচ্জু ভট্রাচার্ধের "লুই পাস্তর'-মীর্ষক প্রবন্ধের অস্তর্গত। লুই 
পাস্র যে স্বদেশে সর্বশ্রে্ঠ ব্যক্তি বলিয়। সমাদৃত হইখডেন, লেখক তাহার একটি 
ষ্টাস্ত উল্লেখ করিয়াছেন । উদ্ধৃত অংশ সেই দৃষ্টান্তেরই অস্তনূক্তি। 

লুই পান্ধর তাহার জীবনধ্যাপী দাধনায় মানুধের | অপরিসীম উপকাৰ 
করিয়। গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক হিলাবে রসাম্মনশাস্ত্রেইে ছিল তীহার অধিকায়। 
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কিন্ক তিনি রসায়নের বিস্তাকে মানবকল্যাণের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেন। 
অসংধ্য ব্যাধির প্রতিকার-ব্যবস্থা করিয়া তিনি মানুষের চিরন্মরণীয় হুইয়! 
রহিয়াছেন। ফরালী দেশে নেপোলিয়ন ও ভিক্টর হুগোর সম্মানই কম নয়। 
একবার তাই ফরাসীদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে সেই প্রশ্নে গণজেট করা হয়। 
এই ভোট পরীক্ষায় পাস্তরই প্রথম স্থান অধিকার করেন। জগব্বিখ্যাত হর্ধর্ 
নেপোলিয়ন হইলেন দ্বিতীয়, আর বিশ্ববিশ্রত সাহিত্যিক ভিক্টর ₹ুগো হইলেন 
তৃতীয়। এই ভোটমুদ্ধে পাস্তরের মন্হিমা ধরা পড়িয়াছে। তাহার প্রতিভা! 
ও অবদানের কথা শুধু পন্ডিতদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, একটা লবগ্র 
আঁতিকে তিনি আপন মাহাত্যো গ্রীতি ও শ্রন্ায় পূণ করিয়া দিয়াছেন । 

(8) আর সমগ্র মানবজাতির." '*“কথাই বলতে হবে!  (অ.১০) 

এই অংশটি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্ধের “লুই পাস্তর/-নামক আীবনকথ! হইতে উদ্ধাত। 
পাস্তরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃ ষন্তব্যে উপসংহার টানিয়াছেন। 

ূই পান্তর জগতের অন্যতম শ্রেঠ বৈজ্ঞানিক । তিনি জীবাণুচত্বের ভিত্তি 
পাক করিয়! গিয়াছেন। তিনি জলাতঙ্ক, আযানথণল্স প্রভৃতি ছুবারোগ্য ব্যাধি 
হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ সম্ভব করিয়৷ গিয়াছেন। তাহ! ছাড়া আরও 
অনেক বিষয়ে তাহার অসংখ্য আবিষ্কার ও গবেষণা বিজ্ঞানের প্রতৃত অগ্রগতি 
সাধন করিয়াছে । এই লকল কারণে জগতের সর্বকালের শ্রেঠ পাচজনের 
মধ্যেও আবার এক হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠ । কারণ তাহার আবিষকারগুণি মানুষের 
কল্যাণেই নিয়োজিত হইয়াছে । অন্যদের বড় বড় আবিফফার অন্তদ্ধিকে হুয়তো। 
গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু মানবকল্যাণে পাস্তরের আবিষ্কারের তৃগনায় সকল বৈজ্ঞানিকই 
ছোট। শুধু বৈজ্ঞানিকই বা কেন, ব্যবহারিক জগতে আর কোন? ব্যক্তি 
পাস্তরের মতো! মানুষের মনল্সাধন করেন নাই-_ইছাই লেখকের সুনিশ্চিত 
অভিমত । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 
প্র. ১। লুই পাস্তর়ের জীবনকথ! সংক্ষেপে লেখ। 
উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 


প্র.২। “শুধু এই আবিষ্ষারটির অন্তেই তিন্নি সমগ্র জগদ্বানীর কৃতজ্ঞতা 
ভাঙ্গন হতে খাকবেন।”--প্রথানে কাছ্ছার কোন্‌ আবিক্ষারের কথ! 
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বল! হইয়াছে? আবিষ্কারটির বিবরণ উল্লেখ করিয়া উদ্ধত উক্তির 
লার্থকতা প্রতিপন্ন কর। 


উ.। উদ্ধত অংশে বিখ্যান ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তরের জলাতঙ্ক 
রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কথা বলা হইয়াছে । 


পাগল! কুকুরে কাষড়াইলে এই অলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। এককালে এই 
মারাত্বক রোগের কোনও চিকিৎসা ছিল না। তখন কত মানুষ যে এই রোগে 
বীভৎস যন্ত্রণার মধ্য দিয়! মৃত্যুমুখে পতিত হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই 
মানবপ্রেমিক পাস্তর এই ভয়ংকর রোগের প্রতিকারচিস্তায় মগ্ন হইলেন। বনু 
গবেষণার ফলে তিনি ইহার প্রতিষেধক আবিষ্ষারও করিয়া ফেলিলেন। এখন 
তাহার গ্রতঃক্ষ গ্রয়োগ কর বাকি ছিল। ঘটনাক্রমে সুযোগও মিলিয়া গেল। 
যোশেফ হিস্টার নামে একটি স্কুজ-ফেরতা বালককে পাগলা কুকুরে কামড়াইলে, 
সে পাস্তরের নিকট গেল। পাস্ত্র তাহার সগ্ভআবিষফকৃত ওধধ প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন। শেষপর্যন্ত বালকটি সম্পূর্ণ সারিয়া গেল। সংবাদটি চাঁরদ্বিকে 
প্রচারিত হইয়া পাড়ল। দেখিতে দেখিতে দেশ-বিঘেশ হইতে রোগী আসিতে 
লাগিল। পাস্তর জলাতঙ্ক রোগের ধ্ম্স্তরি হইয়া উঠিলেন। অগদ্বাসীর 
স্থবিধার জন্ত তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে এই রোগের চিকিৎসাকেন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফলে পৃথিবী হইতে জলাতঙ্ক রোগের ভয়ানক জ্ঞাঙস্ক দুর 
হইল। পাস্তর এইভাবে মাস্থষের পরম উপকার সাধন করিলেন। অলাতষ্ক 
রোগের ভয়াবহুত] ভাবিলে, পাস্তরের আবিষ্কারের অতুলনীয় গুরুত্ব ধর পড়ে। 
এই একটিমাত্র আঁবিফারে পৃথিবীবাপীর যে উপকার হইল, তাহার তুলনা 
আছে কিনা সন্দেহ । এইজন্য শ্বভাবতঃই জগদ্বানী এই মহান্‌ বৈজ্ঞানিকের 
নিকট চিরকৃতঞ্ঞ ; এইপন্তই তিনি ষাম্ুষের নিকট অবিশ্বন্ণীয়। 


প্র, ৩। (ক) লুইপাস্তরের প্রধান প্রধান আবিষ্কারগুলির উল্লেখ কর। 
(খে) ইহাঞ্জের মধ্যে কোন্‌ আৰিষ্কারটি সর্বাপেক্ষা! হুলযবান্‌? 
উ.। (ক) সংক্ষিগুসার হইতে উত্তর সংগ্রহ কর। 
খে) ২নং প্রশ্নের উত্তর সাজাইয়া লেখ। 


গ্র.৪। “এই গবেষণাকেত্ত্ের প্রাণে একটি মর্মরসূতি স্থাপিত 
হয়েছে--একট। কুকুর এক নেখপালক বালককে আক্রফণ করছে, ছেলেটি 
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বাধা দিচ্ছে।*-কোন্‌ গ্রবেমণাকেজ্দ্রে কেন এই নর্মরষূতি স্থাপিত 
কইয়াছে? 

উ.। লুই পাস্তরের জীবৎকালে ফরাসীদ্বেশে পাস্তরের নামে একটি 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার (পাস্তর ইনস্টিটিউট ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সেই 
গবেষণাগারেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। 

পাস্ধর জীবনে অনেক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং নিরপেক্ষভাবে তাছাদের 
প্রত্যেকটির গুরুত্ব যথেষ্ট। কিন্তু জলাতঙ্ক-ব]াধির প্রতিষেধক আবিষারই 
তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়। পাগলা কুকুরের 
কামড় হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। পাস্তর-প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে ষে মর্সর 
সুতি আছে, তাহা একটা কুকুর ও একটি বালকের,--কুকুরটি বালকটিকে 
আক্রমণ করিতেছে ও বালকটি তাঁহাকে বাধা! দ্বিতেছে। কুকুরের কামড়াইবার 
চেষ্টার মধ্য বির! জলাতঙ্কের রোগের এবং বালকটির বাঁধ! ছেওয়ার ভিতয় দি 
পাস্তর-আবিষ্কত অলাতদ্কের প্রতিষেধকের কথা বুঝানো হুইয়াছে। পাস্তরের 
আীবনের সহিত অলাতঙ্কের প্রতিকাব্রব্যবস্থী ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া ছাছে। 
এইজন্য তাঁহার জীবনের সধাপেক্ষা মূল্যবান এই আবিফারটিকে অবিশ্মরণীয় 
করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


ব্যাকরণ ও রচনা 


জন্ধিঃ জলাতঙ্ক-জল+আতঙ্ক। আবিফ্কার-আবিঃ+কাঁর। গত্যেণ। 
-গে1+ এষণ। ৷ পুনরুজ্জীবিত _ পুনঃ+ উজ্জীবিত। জগদ্বাসী -জগৎ+বাসী। 
খ্গ্বিখ্যাত _ অগৎ+বিখ্যাত। ৃ 

সমাস £ কতবিক্ষত__যাছ! ক্ষত তাহাই বিক্ষত ( কর্মধারয় )। অলাতঙ্ক 
_অল হইতে আতঙ্ক (৫মীতৎপুকুষ )। অআলাতন্ক-রোগ-নিবারণের__-জল 
হুইতে আতঙ্ক (€ম'তৎপুরুষ ): অলাতঙ্কনামক রোগ ( মধ্যপদ্লোপী বর্ষ- 
ধারয় )$ তাহার নিবারণ ( ৬ঠীতৎপুরুষ ), তাহার । পরীক্ষাগারে--পরীক্ষার 
ক্ন্ত আগার ( ঠথীতৎপুকুষ ), তাহাতে । বধাবথ--মখা। যথা ( ছুই অব্যয়ের 
অব্যয়ীভাব )। শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানে--শিক্ষাথায়ক প্রতিানে ( মধ্যপালোগী কর্- 
ধারক), তাহাতে । জীবাপুশুন্ত-_নীবের অণু ( ভ্ঠীতৎপুরুষ ); তাহার ছারা 
শুক্ত ( ওয়াতৎপৃরুষ )। অধুবীক্ষণে--অণু বীক্ষণ কর] হয় অর্থাৎ বিশেষভাবে 
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দেখা হয় ইহার দ্বারা ( উপপদ তৎপুরুষ ), তাহাতে । শয়নঘরে _শয়নের জন্ঠ 
ঘর ( ৪র্থা তৎপুরুষ ), তাছাতে। প্রাণিতত্ববিশারদের-_প্রাপিবিষয়ক তম 
(মধ্যপঘলোপী কর্মধারয় )) তাহাতে বিশারদ ( ৭মী তৎপুরুষ ), তাহাদের | 
রসায়নবিদ্কে-_ রসায়ন জানেন ( “বেদি” জানেন ) যিনি (উপপদ্ব-তৎপুরুষ ) 
তাহাকে । পুনরুজ্জীবিত- পুনঃ উজ্জীবিত (সুপসুপা), অথবা, পদ্বটিতে, 
কোনে সমাস নাই, শুধু সন্ধি আছে। মারাত্মক-_মার ( স্মৃত্যু) আত্ম! 
যাহার ( বহ্ুত্রীহি), তাহ1। পশুশান্ত্রবিদেরা--পশুবিষয়ক শান্ত ( মধ্যপদ- 
লোপী কর্মধারয়); তাহা জানেন ধাছারা ( উপপদ-তৎপুরুষ )। পরীক্ষালন্ধ 
_-পরীক্ষার দ্বারা লন্ধ ( ৩য়াতৎপুরুষ ); জগদ্বাসীর_জগতে বাস করে 
ষাছারা ( উপপদ-তৎপুরুষ ), তাছাদের। বহুসখ্যক--বহু অংখ্যা যাহাছের 
(বহুব্রীহি), তাহারা । জগন্বিখ্যাত--জগতে বিখ্যাত ( ৭মীতৎপুরুষ )। 
হর্ষধৰ নর-_হর্ষ্থচক ধ্বন ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ), তাছার; মর্মরমৃ্তি_ 
মর্মরনিমিত মুতি ( মধ্যপঞ্থলোপী কর্মধারয় )। 


অমন্তপদ-গঠন দিনের পর দিনস্প্রতিদিন। জীবের উৎপক্তি' 
-জীবোৎপত্তি। প্রতিকারের উপায় » প্রতিকারোপায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
» বিজ্ঞানেতিহাসে । নিবারণের পদ্ধতিস্নিবারণ পদ্ধতি । 


প্রকৃতি-প্রত্যয় ঃ যৌলিক-মূল+ঠকু (ইক)। ফুটস্ত-__ছুট7অস্ত। 
ধোলাটে_-ঘোল+টিয়া১টে । লম্বাটে-_-লম্বা4টিয়া১ টে। মড়ক-_মড়া+ 
ক। জানোয়ার--আান+ওয়ার | সমবেত--সম্+অব -ই-+ক্ত। সাংবাদ্িক-_ 
সংবাদ +5ক্‌ ইক )। শীর্ষস্থানীর__শীর্ষ+স্থানীয় | দূরীকরণ-__দূর+ চি, (আভূত- 
তন্ভাবে)+কক+লুট (অন )। চামড়া চাঁম (চর্ম )+ড়া (ন্বার্থে)। 


গ্রককথায় প্রকাশ? সব চেয়ে প্রিয়-্প্রিফুতম। সব লময়- 
সর্বদা । রেশমের জিনিষ তৈরির কাজে -রেশমশিল্পে। এক বিশিষ্ট রকমেক' 
জীবাঁণু- জীবাণুবিশেষ। 


বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ £ পাত্রের কথা উপহাস করে উ্ড়য়ে দ্িল-__. 
এখানে “উড়িয়ে দিল” - অগ্রাহ্য করিল, আমলেই আনিল না। অন্য অর্থে এই 
বিশিষ্টার্থক শবগুচ্ছেয় প্রয়োগ হয় £ বাঁপের মৃত্ার পর বিপুল পৈতৃক সম্পন্তি- 
লে তিন বছরের মধ্যেই উড়িয়ে দিল (-" নিঃশেষ করিল )। 
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লোকে লোকারণ্য » বিপুল জনতায় পূর্ণ-_বিশিষ্টার্ক | 'লোকারণ্য”-র 
অন্থকরণে 'অনারণ্য'ও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

প্রশ্নঃ "আনন্দের অবধি রইল না বাক্যাংশটির পরিবর্তে বিশিষ্টার্ক শবা- 
গুচ্ছ ব্যবহার কর। 


উত্তরঃ আনন্দ আর ধরল না । 

নিদেশাণুসারে বাক্যের পরিবর্তন £ ভদ্রলোক অবিলম্বে ছেলেটিকে 
পাস্তরের কাছে পাঠালেন ( অতিবোঁধক )--ভদ্রলোক ছেলেটিকে পাস্তরের কাছে 
পাঠাতে বিলম্ব করলেন ন1 (নেতিবাচক )। 

তার পিতার চাঁমড়ার ব্যবস। ছিল--তাঁর পিতা চামড়ার ব্যবসায়ী ছিলেন 
( “পিতার”-কে কর্তৃপদ্দে রূপান্তরিত করিয়1)। 

তার পিতার আনন্দের অবধি রহিল না৷ যখন কয়েকটি মৌলিক গবেয়পায় 
পন্য পাস্তর ডক্টর উপাধি জাভ করিলেন (জটিল)-_কয়েকটি মৌপিক গবেষণার 
জন্য প'স্তর ডক্টর উপাধি লাভ করলে তাঁর পিতার আনন্দের অবধি রইল ন। 
( সরল )। 

কোনে! রকমে কোনো! পথ দিয়ে ওর ভিতরে জীবাণু ঢুকতে পারে না 
(নেতিবাচক )_কোনে। রকমে কোন পথ দিনে ওর ভিতর জীবাণু (বা। 
জীবাণুর ) ঢোক1 অসম্ভব ( অস্তিবাচক বা স্থাপনা ত্বক )। 


অণুবীক্ষণে ওই জলে বছ জীবাণুর সন্ধান পাওয়! গেল ( সরল )-_-অগুবীক্ষণে 
সন্ধান পাওয়া! গেল যে ওই জলে বনু জীবাণু আছে ( জটিল )। 


বহু পরীক্ষ' থেকে তিনি. এসব সিদ্ধান্তে এলেন--বহু পরীক্ষ। তাকে এ-দব 
সিদ্ধান্তে নিয়ে এল ( 'পরীক্ষ।'-কে কর্তৃপদ্দ করিয়া! )। 

এর পর পাস্তর জলাতঙ্ক-রোগের কারণ ও তার নিবারণের পদ্ধতি দ্দির্শয় 
করলেন_ এর পর পাস্তরের দ্বার! জলাতঙ্ক-যর়োগের কারণ ও তায় নিবারণের 
পদ্ধতি নির্ণয় কর! হল ( বাচ্যাস্তর )। 

তার নামে যে গবেষণাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় লেইখানেই তার লমাধি রক্ষিত 
আছে (জটিল )-তার নামে প্রতিষ্ঠিত গবেষণাকেন্দ্রেই তার .সমাঁধি রক্ষিত 
আছে (সরল )। ৃ 
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আজ যদ্ধি সকল দেশের সকল কালের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 
পাচ জন বিজ্ঞানীর নাম করা হয়, তবে নিশ্চয়ই পাস্তরের নাম তার মধ্যে 
থাকবে-- আজ যদি সকল দেশের সকল কালের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 
পাঁচ জন বিজ্ঞানীর মাম কেউ করে, তবে পাস্তরের নাম ( বা, নামকে ) তার 
মধ্যে থাকতেই হবে ( বাচ্যান্তর )। 


অর্থগত পার্থক্য 2 পাত্রস্থিত-_পাত্রে অবস্থিত; পাত্রস্থ-পাত্রে অবস্থিত, 
যোগ্য বরে প্রদত্ত ('কগ্তা পাত্রস্থ করা” )। বীঞ্জাপু--অকিক্ষুন্ত্র প্রাণী যাহার" 
লাধারণতঃ রোগ আঅস্সায়; জীবাণু-_অকিক্ষুদ্র বীজ যাহা হইতে উদ্তিছ্থের অন্ম 
হয়। ফড়ক-_সংক্রামক রোগে বছ মান্য বা প্রাণীর মৃত্যু; মোঁড়ক-_পুরিয়] | 
টিকা প্রতিষেধক হিসাবে মূছু রোগ্ীবাণু রক্তের সহিত মিশাইয়! দেওয়া]; 
টীক1-_ভাষ্, টিগ্লনী। 

স্বাক্য-রচনার জগ শব্দ ও শব্গুচ্ছঃ সৌভাগ্যক্রমে, অনুশীলন, 
মৌলিক, পুনরুজ্জীবিত, খেসারত, লোকে লোকারণ্য, অমায়িক । 

ব্যাকরুণগত বৈশিষ্ট 3 শীগগির- কথাটি পত্র এই তৎসম শবের 
উচ্চারণ বিকৃতির ফল বলিয়া অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দের উদাহরণ । 

( ছধ ষে)টকে (যায় 1-_-টক' শব্দটি বিশেষণ অর্থাৎ নাম; এই ণক'-ই 
বিন! প্রত্যয়ে ধাতুতে পরিণত হইয়| ক্রিয়াপদ হৃষ্টি করিয়াছে ঃ টকস১টকৃ; 
টক্‌1ইয়া- টকিয়া, চলিত ভাষায় “টকে*। অতএব এটি নামধাতুর উদ্বাহরণ। 

( তিনটি )যার়-যায় ( অবস্থায় )_-আসন্নতা বৃঝাইতে এখানে 'যায়' ক্রিয়া 
পদ্ঘটির ছিত্ব হইয়াছে; ্বিত্বপ্রাপ্ত রূপটি বিশেষণ। 


সাধুভাষায় রূপান্তর $ প্রবন্ধট চলিত ভাষায় লিখিত বলিয়া! ইহা হইতে 
বে-কোনে। অংশ মাধুভাষায় রূপাস্তরের জন্য দেওয়া হইতে পায়ে। 


স্বাধীনতা-লাভের পরে 
কালিদাস রায় 


লেখক পরিচয়-_হিরদ্ব' কবিতার তূমিক] দ্বেখ। 


উৎস ও নামকরুণ_ প্রবন্ধটি লেখকের কোনো! প্রবন্ধলংকলনে স্থান পায় - 
নাই। বোর্ড প্রকাশিত 'পাঠ-সংকলনে”ই ইচ্ছার প্রথম প্রকাঁশ। 

১৯৪৭ খ্রী্টাবকের ১৫ই আগস্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । 
তাহার পর হষ্টতে আজ পর্যস্ত জাতিগঠনের কার্ধ সমাপ্ত হয় নাই। লেখক 
এই প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে সেই জাতিগঠনের প্রয্ধোঞ্জনীয়তার উপরই বিশেষ 
তোর দ্বিয়াছেন । রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবশ্তই আমরা পাইয়াছি কিন্ত 
দেহমনে, আচার-ব্যবহারে দেশবাশী এখনও স্বাধীন জাতির বৈশিষ্ট্গুলি 
আয়ত্ব করিতে পারে নাই। সুতরাং শ্বাধীনতা-লাভের পরে আমাদের কর্তব্য 
বহুপরিমাণে বাড়িয়া শিয়াছে। লেখক যেন আমাদিগকে সেই কথাই প্মরণ 
করাইয়। দিতে চান, স্মরণ করাইয়। দ্িতে চান আমাদের অসংখ্য ক্রট ও তাহার 
আশু প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তার কথা। এককথায় ম্বাধীনতা-লাতের পরে 
ভারতবাসার করণীয় কি, তাহাই এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য । গালোচন! অনেকট। 
বিচ্ছিন্ন ও বহুমূখী হইলেও লক্ষ এক । প্রবন্ধটির শীর্ষনামের মধ্যে স্থিরনির্দি্ 
কোনো! বিষয়বস্ত স্চিত হয় না মনে হয় লেখক ইচ্ছা করিয়াই বিষয়ের সীমার 
মধ্যে ধর! দেন নাই, এইজন্যই প্রবন্ধাটির শীর্ষনাম এইরূপ । 


সমালোচনা জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের আবশ্তকতা ও উপায়- 
সম্বন্ধে আলোচনাই প্রবন্ধটির মূল লক্ষ্য বলা যায়। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক 
্বাধীনতা পাইয়াছে, কিন্তু তাহার অনংখ্য ছু:খ ঘুচে নাই। লেখকের মতে, 
ইহার জন্য আমাদের সমা্ ও চরিত্রই দ্বায়ী। লেখকের মতে ভারতবাশী 
এখনও মনেপ্রাণে আচারে-আচন্ণে স্বাধীনতা লাভ করে নাই। এই কথার 
নঙ্ির হিসাধে লেখক ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া বাঙালীর জীবন ও চরিত্র 
হইতে অসংখ্য ঘোষ-ক্রটর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। উপসংহারে এই সকল 
ক্রুট হইতে মুক্ত হইয়া! জাতি আবার আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হইবে এবং 
সেই চরিত্রবলে খ্বাধীনতার শুভফল ভোগ করিবে এইরূপ একটা আশা বাত 


ককিপাছেন । প্রবন্ধটির ইহাই সারকখ|। 


৬২২ 0755 ০ পাঠ সংকলন 


এইজাতীয় প্রবন্ধের উৎকর্ষ নির্ভর করে বিশ্লেষণ ও বিচারের নৈপুণ্যে। 
কবিশেখর কিন্তু বিনেষণ অপেক্ষা বিবরণকেই অপিক স্থান দিয়াছেন। ফলে 
লময় লময় বিবরণগুলি অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘ হইয়া! ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। 
1 স্বতীয়তঃ, ইহাদের মধ্যে যুক্তির বন্ধন ও পারম্পর্য রক্ষা করিয়া! চলে না। একটা 
হইতে আর একটা আলোচ্য বস্ত তাই অনেকটা বিচ্ছি্ন। ছাত্রদের হাতে 
নীতিগ্রবন্ধ রচনার মতো তথ্যবাছল্যের দিকে বৌঁকটা যেন এখানে বেশি। 
ইংরাজী সাহিত্যে প্রাচীন লেখকঘের মধ্যে কালাইল, রাস্থিন প্রভৃতি মনী ধিগণ 
এককালে নীতি প্রবন্ধ রচনায় যে পন্ধতি অনুসরণ করিতেন, কবিশ্রেখরের উপর 
তাহার প্রভাব স্পঃ, কিন্তু ধী সকল লেখকের বাকৃসং্যম ও মর্ধাদাময় গান্ভীর্য 
ইএ প্রবন্ধে নাই। ইহার মধ্যে লেখক ভাব ও ভাষার তারতম্য সর্বত্র রক্ষা 
করিতে পারেন নাই | তৃতীয়তঃ, দবীর্ঘপরাধীনতার গ্লানি লেখকের অবচেতনায় 
ষেন পুলীভূত এবং তাহ'রই ফলে তাহার আত্মধিকারের মাত্রাটা একটু বেশি। 
একট! জাতির পুনর্গঠন ব্যাপারে যে জাতীয়তা-বোধের প্রয়োজন, যাহার কথা 
লেখক সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কেবল শু নীতিকথায় ও আত্মনিন্দায় 
উদ্দীপ্ত হইতে পারে না। অতীতের সত্যষিথ্যা একটা গর্বোধ ও উহার 
গ্ররণ! জুটাইতে পারে। তাহা ছাড়াও অন্তর কোনো প্রেরণা কিছু আছে 
কিন এই প্রবন্ধে অন্তনং আমরা দে সংবাদ পাই না । মোট কথা প্রবন্ধটি 
ছবধিকাংশ আমাদিগকে আর যাহাই করুক, উদ্দীপ্ত করে ন1। 
গণতন্ত্রব্যাখ্যায় লেখক উহার গুরুত্ব ও মহিমা যথেষ্ট বুঝাইয়াছেন। কিন্তু 
যে শিক্ষা গণতন্ত্রের ভিত্তি বলিয়া কথিত সেই শিক্ষার কাজ যেন লেখক এই 
প্রবন্ধেই সমাগত করিয়াছেন। বন্ততঃ লেখক জাঁতিগঠনের যতগুলি প্রস্তাব 
করিয়াছেন তাহা কার্যত: সার্থক করিতে গেলে শিক্ষামূলক একটা! কর্মুচী চাই। 
জাতীয়তাবোধই হউক, শৃঙ্খলা, সমযনিষ্ঠতা বা আাতীয়-সংস্কৃতির শ্বাতঙ্্া-গৌরবই 
হুউক, কোনটাই একদিনের দীর্ঘ বক্তৃতায় সঞ্চারিত হয় না। তাহার জন্ত চাই 
দীর্ঘদিনের সুপরিকল্িত শিক্ষা । লেখক আজীবন শিক্ষক হইয়াও এই কথাটি 
একেবারেই স্পর্শ করেন নাই। 
প্রবন্ধটির মধ্যে অবন্ত কয়েকটি চ্ৎকার অংশ রহিয়াছে। কোথাও কোথাও 
ছুই-একটি ছত্রে রেখক মনোজ্ঞ রূপকে ভাবকে মোঁছিনী বাণী দিয়াছেন। কিন 
লমগ্রতঃ ভাষায় সামঞ্জস্ত এখানে নাই। নেহাত গুরুচগ্ডালী না হইলেও গুরু- 
লঘুয় মিশ্রণে গ্রবন্ধটির ভাষ! স্থানে স্থানে পীড়াঘায়কও হইয়াছে । তা ছাড়া 


্বাধীনতা-লাভের পরে ৬২৩ 


“ভোজে'র সহিত “রোজ”, 'রচনা'র লহিত রসনা/র কষ্টকুত মিল ঠিক অন্ুপ্রাম 
হইয়াছে বলিতে পারি ন1। এইরূপ গি্টির গছনা ভাষার সৌন্দর্য বাড়াইয়াছে 
বলিতে পারি না। 


লেখক প্রবীণ--বয়সেও বটে, জ্ঞানেও বটে, অভিজ্ঞতাও তাহার প্রচুয়, 
অধিকন্ত তিনি কবি। তাই প্রবন্ধটির মধ্যে তিন নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার 
সঞ্চয়কেই প্রধান উপক্দীব্য করিয়াছেন । এইভাবে দেখলে উহার মধ্যে চিন্তার 
বন্ত পাওয়া যাইবে । আধুনিক মনে এই প্রবন্ধের অনেক মন্তব্য ও মত সম্বন্ধে 
সংশয় ও জিজ্ঞাসা জাগিতে পারে। সেই সুত্রেও আলোচনা ও চিস্তার সুযোগ 
ঘটাইয়া গ্রবঞ্ধটি কিঞ্চিৎ সার্থকতা দাবি করিতে পারে। 


সংক্ষিগুসার - স্বাধীনতা-লাভের পর অনেকে ধারণা হইয়াছে যে সংগ্রা 
তথা কর্তব্যেরও শেষ হইয়াছে, এখন হইতে নেতৃবুন্দ ও সরকারই হুশাসনের 
পন্ঠ দায়ী থাকিবেন। কিন্তু খাচ্লাভের পর উহার শ্বাদগ্রহণ, এমন কি 
গলাধঃকব্ণ করিলেও যেমন তাহ। অঙ্গীভূত হয় না, রাজনৈতিক স্বাধীনতা করায়ত্ত 
হইলেও তেমনই প্রকৃত শ্বাধীনত' জাতির মজ্জাগত হয় না; আমাদেরও হয় নাই । 
খাস্তকে জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করিতে হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্থযোগে 
তেমনি স্বাধীন আতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত করিয়া তুলিলেই প্ররূত 
স্বাধীনতা আপে । সেই প্রয়োজনেই জাতীয় আবনের যাবতীয় ছর্বলতা ও 
শৈথিল্য, অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত সংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এখনও ঘোরতর সংগ্রাম করিতে 
হইবে। দেহমনে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বাধীনতার উপভোগ ও দায়িত্বভার 
বহনের শক্তি অর্জন করিতে হইবে । 


কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের পর বিপুল লোকক্ষয়ের পাপ চিস্তা করিয়া যুধিষ্ঠির অবলান্- 
্স্ত হন। শ্রীরুঞ্ণ তথন তাহাকে এই বলির! রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত করান ফে 
বছিঃশক্রর বিনাশ হইলেও নির্বেদ, মোহ, দৈন্ত, ত্রাস্তসংস্কার ও অহ্ংবুদ্ধি প্রভৃতি 
আভ্যস্তরীণ শত্রুর সহিত সংগ্রাম বাকি রহিয়াছে । বস্কিমচন্ত্রের মতে এই কথার 
মর্ম এই যে ধান্িককে রাক্ষপদে অধিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করিলেই ধর্মরাজ্যের পত্তন হয়। গণতগ্ত্রের যুগে সমগ্র জাতিই রাজ-শক্তির 
আধার । কাজেই শ্রীক্ষের বাণী এখন লমগ্র জাতির উদ্দেশ্তেই প্রযোহ্য। 


মহাত্মা! গান্ধী প্রনুখ নেতৃবৃন্দ যুগপৎ জাতিগঠন ও শ্বাধীনভা-সংগ্রাম পরি- 
চালনা করিতেছিলেন। খটনাঁচক্রে . সাম্রাঙ্যবাধীর কধল হইতে ভারতবর্ষ 
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ইতিমধ্যে মুক্ত হইয়াছে । কিন্ত জাতিগঠনের কাজ এখনও অসমাধ রহিয়াছে । 
এই কাজ নুসম্পন্ন না হইলে আমাদের নবলন্ধ স্বাধীনতা অলীক ভ্রমে পর্যবসিত 
হইবে। | 

কারণ গণতান্ত্রিক বাবস্থায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । কাজেই 
জাতি যদ্ধি দেহমনে স্থগঠিত না হয় তবে সেই জাতির প্ররতিনিধিশাপিত গণতন্ত্র 
কখনই কল্যাণপ্রদ হইবে না। ঘেমন গাছ তেমনি ফুল, .যেমন খনি তেমনি হয় 
মণি। সেইরূপ যেমন জাতি তাহার,শাসরু-প্রতিনিধিও ক্তেমনি হইবে । অতএব 
জাতীয় চরিত্রের সম্যক্‌ উৎকর্ষসাধন অবিলহ্ে প্রয়োজন । 


এই দ্বিকৃদ্িয়া কাজ হইল দেশবাসীর মধ্যে প্রকৃতি গণতান্ত্রিক-বোঁধ 
সঞ্চার কর1। গণতান্ত্িক বাবস্থায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরই ভোটাধিকার 
রহিয়াছে । এই অধিকারের ক্ষেত্রে পণ্ডিত অওহরলাল ও তাহার নিয়তর 
তৃত্যের মর্ধাদ! লমান। স্প্তঃ, এই ভোটাধিঞারের গুরুত্ব ও দ্বায়িত্ব বিলক্ষণ । 
এই অধিকার প্রয়োগেই বাক্তিস্বাধীনতার মূল নিহিত । ইহার অপব্যবহার তাই 
মূর্খতা । ধনী দরিদ্র শিক্ষিত-মূর্খ জাতি ধর্মনিবিশেষে গণতান্ত্রিক দেশে 
সকলেরই সমান খধিকার। সকলেই সমান, সকলেই আপন--এই ভাবই 
গণতান্ত্রিক মলোভাব | এদেশে স্বাধী বিবেকানন্দ হইতে মহাত্মা! গান্ধী ও 
কবিগুক্ক রবীন্দ্রনাথ একট! ধর্মসংস্কারকে পুষ্ট করিয়া শিষ্পাছেন যে মাচুষঘাত্রেই 
ভগবানের অধিষ্ঠান। এই পথে আমর! প্রকৃত গণতান্ত্রিক মনোভাব সহজে 


গড়িয়া তুলিতে পারি। 

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক সভ্যেরই নির্বাচিত কর্তপক্ষের প্রতি 
আন্রগত্য প্রদর্শন করিতে হয়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ' দেই মনোভাবসহুকারে 
নিধাচিত কর্তৃপক্ষ ও তাহাদের প্রণীত আইননমৃহের শাসন শ্বীকার করিয়া 
জওয়াই সঙ্গত। প্রত্যেক -সভ্যঞ্ষেশে নিবাচনে বাহানা সংখ্যা-গরিষঠত! লাভ 
করে তাহাদের প্রতি এইরূপ আনুগত্য খ্বীকৃত হয়। অপরণপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলও সংখ্যালখিষ্ের প্রতি বধারীতি শ্রদ্ধা পোষণ কয়ে। হানলিংহ পরাজিত 
ঈশ। খাঁকে বীরত্বে নিজেরই সমকক্ষ ভাবিতেন। সেইন্প নিবাচনকালীন 
বৈরিভাব ভুলিয়া গ্রতিৎন্বী দলগুলির পক্ষে পরস্পরকে মিত্র ও সহযোগী জান 
করাই লঙগত। বিশেষ বিয়া সমাজ 'খ! জাতির ক্জ্যাণকর্ষে সকজেয়ই 
সহধোগগিতা একান্ত কাম্য । 'প্রাচীয 'গ্ীযে জইন্ডলিয় মধ্যে বিবাঘ লাগির়াই . 


স্বাধীনতা-লাভের পরে ূ ৬২৫ 


থাকিত। কিন্তু বহিঃশক্রর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা মুহূর্তে এক্যবন্ধ হইতে 
পারিত। আমাদেরও সেইরূপ অন্নাভাব, অনটন, ব্যাধি ও কুসংস্কার প্রভৃতি 
জাতির সাধারণ শক্রগুলির বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ সংগ্রাম কর্তব্য । 

বিভিন্ন প্রদেশ, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম এমনকি জেলাগুলির মধ্যে পরাস্ত 
ভেদবুদ্ধির প্রাছুর্ভাবই এই দেশকে চিরকাল দূর্বল ও ইংরাজের পদানত করিয়া 
রাখিয়াছিল। এই ভেদবুদ্ধি করিয়। সংহতির দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে 
হইবে । ভিত্তি দৃঢ় না হইলে এ রি জাতি দুরে থাকুক, প্রস্তররচিত তাজমহলও 

স্থায়ী হয় না। 

তারপর চাই জাতীয়তাবোধের পুষ্টি। ইতিপূর্বে দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের 
আত্মত্যাগ ও প্রেরণ। দেশময় যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল, স্বাধীনতা- 
লাভের পর একটা! নিশ্চিন্ত ভাব ও স্বার্থসংঘাত তাহাকে স্তিমিত করিয়৷ দিয়াছে । 
প্রকৃত জাতীয়তাবোধ ইংরাজ-বিদ্বেষ, বা অতীত ম্বতির মিথ্যা দস্ত নয়। 
অতীত গৌরবের স্থতি স্বপ্রঘোর মাত্র। মাতৃভূমি আমাদের জননী, আমরা 
সেই একমায়ের সন্তান, ভাইবোন । এই বিশ্বাসের ভিত্বিতে পরস্পরের কল্যাণে 
প্রবৃত্তি এবং অৰল্যাণে নিবৃত্তিই প্রকৃত জাতীযতাবোধের সারকথা । 

পাড়াগায়ে রাস্তার হুইধারে মাটির পাচিলগুল্লি ক্রমাগত আগাইয়। আসিয়া 
রাস্তাটিকে গ্রাস করে । পানীয় জলের আধার পুফরিণীটিকে লোকে নানাভাবে 
দুষিত করে। এদেশের রেলের কামরা, স্টেশনের প্রাটফরম, আর শহরের 
ফুটপাতগুলি নোউরায় ভতি থাকে । ব্যাধিগ্রন্ত মানুষ হাটে বাজারে রোগ- 
সংক্রমণ করিয়া! বেড়ায় । এভাবে অপর সকলের অমঙ্গল তথা সমাজের অনি 
করার অভ্যান .জাতীযতাবোধের অভাব হইতে জাত। অপরের অস্থবিধার 
প্রতি উদাসীনতা শহরে আরও প্রকট । হোলী, দেওয়ালী, সর্বজনীন পূজা ও 
প্রতিমানিরঞ্রন উপলক্ষে, লাউডস্পীকারের কর্ণবিদাত্রী চীৎকার' ও অন্যান্য 
অসংখ্য উপদ্রব । রাস্তায় রাস্তায় ময়লা আর ভাঙা ফাচ-বর্ষণের সময় নগ্নপদ 
মানুঘগুলির অস্থবিধার কথ। কেহ ভাবে না। কেহ কেহ ট্রেন-ট্রাম ব1 বাসে 
, একবার উঠিতে পারলে অন্যের পথরোধ করিতে কুঠাবোধ করে না। 
লাইব্রেরীর বই হইতে ৃবূযবান্‌ অংশ ছি'ড়িয়া লইতে অথবা অন্যভাবে বইগুলির 
ক্ষতি করিতেকাহার৬.জ্ণহারও বাধে না। এদেশের অত্যাচারী বরধাত্রীদের 
মূতো। ছেলেদের মধ্যেও একটা তছনছ, করার দিকে ঝোঁক বড় বেশি। ক্ষুলে 
বেঞিগুলি কাটিয়া, লিখিয়া, কালি বা পানের পিকে নষ্ট কর! তাহাদের স্বভাব । 


& গম্ত-_ ৪, 


৬২৬ 0255 ০ম পাঠ-দংকলন 


তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য পরীক্ষার্দির ফল কাচের আধারের মধ্যে 
প্রাচীরে 'ঝুলাইতে হয়। এই জাতীয়তা-বিরোধী মনোভাব বড়দের মধ্যেও 
সমান। খাছ্ভ ও উধধ-ব্যবসায়ীদের ভেক্ষাল সরবরাহ ইহার একটি কুৎসিত 
দৃষ্টান্ত । এসকলের মূলে আছে আত্মন্বার্থের নীচ লালসা। অথচ জাতির 
স্বার্থে আত্মন্বার্থাবসর্জনই জাতীয়তাবোধের মর্ষকথা। 


জাতীয়তাবোধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত জাতীয় শ্বাতত্্রবোধ । ইহার 
মূল জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি. শ্রদ্ধার মধ্যে নিহিত। ' সভ্য জাতিমাত্রই এই 
্বাতত্ত্রবোধকে গর্বের সহিত রক্ষা করে, কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা! অপেক্ষা 
এই সংস্কৃতিগত স্বাতস্ত্্য বা স্বাধীনতা অধিকতর মৃল্যবান্। জাতির আচার ও 
সংস্কারের ত্রুটি অবশ্বই বর্জনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া ভাষা, ভূষা, ব্যবহারে 
অকারণে পরজাতির অনুকরণ মার্জনীয় নয়। পরপুষ্ট পরগাছা৷ বা নদীর জলে 
পুষ্ট থালটির মূতো পরাম্কারীও চিরকাল পরাধীন । 


জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার অত্যন্ত গুরুত্ব। শৃঙ্খলার শক্তিতে বিদেশীর] 
সংখ্যাল্প হইয়াও বার বার এদেশে জয়ী হইয়াছে । অপরপক্ষে শৃঙ্খলার অভাবে 
সংখ্যায় বেশি হইয়াও ভারতবাপী বহুবার পরাজয় শ্বীকার করিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন যে শৃঙ্খলার অভাবে সৈম্তদলও অসংহত জনতায় 
পরিণত হয় এবং সেই জনতা নিজেই নিজের পরাভবের কারণ হয়। ভারতের 
ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। ইউরোপের জাতিগুলি বড় হইয়াছে 
এই শৃঙ্লারই গুণে। তাহাদের জীবশের সর্ববিষয়ে,__পড়াশুনা, খেলাধুলা, 
প্রার্থনা বা ভোজসভ, এমনকি শবধাত্রার মধ্যেও নিখুঁত শৃঙ্খলাবোধ দেখা যায় । 
শৃঙ্খল দেখা যায় তাহাদের হাসপাতাল হইতে হাটে মাঠে সর্বত্র। এইরূপ 
পরিবেশে মানুষ হয় বলিয়াই সেখানকার মানব আচুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যতিরেকেও 
শ্খলাপরায়ণ হইয়! উঠে। শৃঙ্খল। তাহাদের নিকট বন্ধন নয়, জীবনের অঙ্গীভূত 
সহজ বস্ব। আমাদের দেশে কিন্ত ঘরে বাইরে, সামাজিক জীবনে আর বিভিন্ন 
কর্মক্ষেত্রে এই বস্তার একাস্ত অভাক। রোগীর গৃহে অনর্থক ভিড়, শ্মশানধাত্রায় 
বিশৃঙ্খল জনতা, সভা-সমিতিতে গণ্ডগোল, শ্রান্ধের, কীর্তনে শ্রোতৃবৃন্দের গল্প 
আর ধৃূমপান-_-এইটাই সাধারণ দৃশ্ঠ। সেইজন্য এদেকষিএস্ধ্যবসা বেশিদিন টিকে 
ন1। ট্রামে বাসে এইজন্ত কত দুর্ঘটনা ঘটে। ব্যক্তিজীবনেও .এ-শৃহ্খলার অভাবে 
আমাদের অপচয়ের সীমা নাই। অনেক সংসারে দারিক্র্য এই কারণে। 


্বাধীনতা-লাভের পরে ৬২৭ 


এদেশের শৃঙ্খলাপূর্ণ বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষার ফল ভালো । বাস্তবিক 
পাঠকক্ষে শৃঙ্খলার অভাব ঘটিলে মহাপণ্তিত শিক্ষক ব্যর্থ হইতে বাধ্য। স্থতরাং 
জাতীয় জীবনে সর্বত্র শৃঙ্খলার প্রয়োজন । কারণ শৃঙ্খল! শুধু প্রয়োজনীয় 
নয়, উহা তুন্দরও বটে. শুঙ্খলাহীন বস্ত, ব্যবহার বা বিষয়, জীবদেহের 
খণ্ডিত অংশের মতো সামপ্রম্তবিহীন, অতএব কুৎদিত। পথচারী মাতাল 
অস্থন্দর, কেননা তাহার অবিশ্বপ্ত পদক্ষেপ শৃঙ্খলাবজিত। সেইরূপ আচরণে ব1 
বাক্যে বীতিনিরিষ্ট শৃঙ্খলার সীমা লঙ্ঘন করিলেই মানুষ অস্ন্দর হইয়] পড়ে। 

শৃঙ্খলাবোধ হইতে আসে নিয়মাচবতিতা ও সময়ানুবতিতা। ইহার 
অভাবেই রোজ হাজিরায় বিলম্ব হয়, দেখা-সাক্ষাতের সময় ঠিক থাকে না, ট্রেন 
ফেল হয়, সভা বসে নাঠিক সমর । তাহা ছাড়া জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
মাহেন্দ্ক্ষণকে আমর] সময়ান্থবতিতার অভাবে কাজে লাগাইতে পারি ন1। 
ফলে অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। রেডিও, ট্রেন বা পরীক্ষার সময়-স্থচী 
আমাদের সম্মুখে যে সময়ান্গবত্তিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা হইতে 
সকলেরই শিক্ষণ গ্রহণ কর] উচিত। 

শৃঙ্খল! শ্বতিশক্তির সহায়ক ; শৃঙ্খলাবদ্ধ বস্ত সহজে যনে রাখা! যায়। শেষ 
কথা, শৃঙ্খলাই এই জগৎ ও স্থ্টির অমোঘ ভিত্তি--উহ? মানবধর্মেরও অঙ্গীভূত। 
বিদ্যার প্রয়োজন বিনয়ে অর্থাৎ শৃঙ্খলাবোধসঞ্চারে, কেননা এই বিনয় বা 
শৃঙ্খলা-নিষ্ঠাই মানুষের যোগ্যতার নিদর্শন । 

অতএব ছাত্রের সাধনায় শৃঙ্খলানিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য! ভবিষ্যতের উচ্চ 
লক্ষ্যে একাগ্র মনোযোগ সহকারে বিদ্যা বা দেহচচা বা খেলাধুলায় নিয়মাহুগ 
হওয়! আবশ্যক । শিক্ষা একট] তপস্যা এবং সেই তপন্যার কাম্য চরিব্রবল। এই 
আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। প্রাচীন ভারতে রাজপুত্র ও ধনিসস্তানও গুরুগৃছে 
শিক্ষাকালে কঠোর নিয়মান্্বতিতার মধ্যে দৈহিক শ্রম স্বীকার করিয়া! বিলাস- 
বঞ্জধিত জীবন যাপন করিত। এ যুগেও আমাদের দেশে সেই আদর্শ ই গ্রহণ 
করা উচিত। শিক্ষার উপাদান ও পরিবেশ বদলাইয়াছে সন্দেহ নাই, তবু 
আবহমানকাল প্রচলিত শিক্ষার মূলনীতি হইতে ত্রষ্ট হওয়! আমাদের সঙ্গত 
নয়। চরিত্রগঠনই এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সেই নীতি হইতে ভষ্ট হইলে ব্যক্তি 
বা সমাজ-জীবনে শুচিতা, দৃঢ়তা, কর্তব্যপরায়ণত। প্রভৃতি সদৃগুণগুলির অভাব 
দেখা দিবে ।- ফলে জাতীয় চরিজ্রের অধঃপতন এবং াষট্রশ্তির শৈখিল্য ও 
দুর্বলতা অনিবার্ধ হইয় উঠিবে। 


৬২৮ ০18 0ম পাঠ-সংকলন 


জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষের অপর একটি উপাদান হইল পৌরুষ-চৈতন্য বা 
ক্ষাত্রমনোভাব। সভ্যদেশের মাজুষ ইহারই চরিতার্থতার জন্য স্বেচ্ছায় ছুরূহ 
অভিযানে জীবন বিপন্ন করিতেও কুষ্ঠিত হয় না। ইহারই প্রেরণায় তাহার] 
নিঃস্বার্থভাবে বিপন্ন ও দুর্বলের জন্য প্রাণপাত করিতেও বিমুখ হয় না। ইহারই 
অনুশীলন ঘটে তাহাদের থেলার মাঠে, সেখানে ইহাকেই বলে ৪00:680080117 
৪1019 | তাই ওয়েলিংটন বলিয়াছেন যে, ওয়াটালুরর যুদ্ধ জয় হইয়াছিল 
ইটনের খেলার মাঠে। আমাদের দেশেও যে এই ক্ষাত্রভাব নাই বা ছিল ন৷ 
তাহ] নহে; ইহা ধাহার আছে তিনি দেহশ্রম বা দীনদরিদ্রের সেবাকে হীন 
মনে করেন না। নেপোলিয়ান একবার এক বৃদ্ধার মাথায় মোট তুলিয়' 
দিয়াছিলেন ; অন্তেরা এই কাজ মানহানিকর বিবেচনায় বৃদ্ধাকে তিরস্কারই 
করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ও একদিন বৌবাজারের পথে এক মুটের 
মাথায় মাল তুলিয়। দিয়াছিলেন। বিগ্যাসাগর মহাশয়ও এক বিলাসী যুবককে 
লজ্জা! দিবার জন্য নিজেই মোট বহিয়াছিলেন। তাহ ছাড় রাস্তার রোগীকে 
কোলে করিয়া বাড়ি আনিয়াও তিনি সেবা করিতেন। মুশিদাবাদের জিল। 
ম্যাজিস্টেট লী-সাহেব একবার ক্লাস্ত একদল কুষকের সহিত আধঘণ্ট কাল 
কোদাল চালাইয়াছিলেন। এইগুলিই পৌরুষ-চৈতন্ের উদাহরণ । ইহ্! 
ধাহার আছে সেই ব্যক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, স্বার্থত্যাগ করেন 
হায়ের জন্য । তিনি ধেধশীল, নীরবকমী, তাহার নিকট কথার চাইতে কাজ 
বড়। তিনি কণ্ঠকে ভয় করেন না, বাধা সৃষ্টি করেন না কাহারও অগ্রগমনে, 
দুর্বলকে ঠেলিয়া দেন না পিছনে । কেবল ছুর্গম পথেই থাকেন তিনি সবার 
পুরোভাগে । 

স্বাধীনতার দায়িত্ববোধ হইতে শৃঙ্খলা নিষ্ঠতা, জাতীয়তাবোধ, ক্ষাত্রমনোভাব 
ও মর্ধাদাবোধ জাগ্রত হইলেই জাতি প্ররুত চরিত্রবল লাভ করিবে । আইন- 
কাহুনে তাহা হইবার নয়। আশা করা যায়, দেশের বু পতিত জমিতে যেমন 
শহ্য-উত্পাদন সম্ভব হইয়াছে, তেমনি দেশবাপীব মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলীর 
বিকাশ সম্ভব হইবে । দামোদরের অদম্য জলরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শস্য ও 
বিছ্যুৎ-উৎপাদনে নিয়োগ করা হইয়াছে । দেশের বিপুল জনতাকে তেমনি 
গণশক্তির অত্যুদ্দয় ও কল্যাণকর্মে নিশ্চয় নিয়োগ কর। যাইবে। ঘুমের পর 
ঘোর কাটিতে একটু দেরি হয়। পরাধীনতার আবেশ কাটিতে মেইক্সপ একটু 
বিলম্ব হইতেছে-_তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। 


্বাধীনতা-লাভের পরে ৬২৪৯ 


শব্দার্থ ও পদ্‌টীক। প্রভৃতি 


অন্মুচ্ছ্দ্ক 1 মুক্তিসংগ্রামের_ রাজনৈতিক ম্বাধীনতা-যুছ্ছের ; 
বিদেশীর শাসন হইতে মুক্কিলাভের জন্য আন্দোলনের । মুক্তি-সংগ্রামের 
অবসান হইয়াছে-ব্রিটিশরাজের শাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে স্বদেশী 
আন্দোলন চলিতেছিল তাহা! ১৯৪৭ খুস্টান্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে শেষ 
হইল। সেইদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা পাইয়। 
অনেকে....-দায়ী থাকিবেন-_স্বাধীনতা-লীভের পূর্বপর্যস্ত বহু দেশবাসী 
ত্বদেশী আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। বন লোক কারাবরণ, নির্যাতন- 
ভোগ, এমনকি মুতাবরণও করিয়াছে । কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে 
সেই প্রেরণা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । এখন দেশের শাস্নভার দেশের লোকের 
দ্বারাই গঠিত সরকারের হাতে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবার জন্য দেশের 
নেতবুন্দও রহিয়াছেন । কাজেই সাধারণ মানুষ তাহাদের উপর নিশ্চিন্তে 
আস্থা স্থাপন করিয়া! নিক্ষিয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের ধারণা তাহাদের 
কর্তব্য শেষ। মন্তব্য ৫ ইহার কারণ অবশ্ত দেশবাসীর অজ্ঞতাই নয়, নেতৃবৃন্দের 
অপরাধও বটে। তাহার দেশের সমস্যা ও তাহার সমাধানের জন্য সাধারণের 
সম্মুথে কোনো কার্ধস্থচী রাখিতে পারেন নাই, পারেন নাই দেশগঠনের 
সর্বব্যাপক একটা উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে । ফলে দিশাহার1 সাধারণ মানুষ 
হাত গুটাইয়া বসিয়া! আছে। শ্বায়ত্র--নিজের আয়ত্ত; সম্পূর্ণভাবে নিজের 
করিয়া লওয়া। আত্মসাৎ_-আত্ম ব নিজের মধ্যে নিঃশেষে গ্রহণ কর] । 
গলাধঃকরণ-_গিলিয়া ফেলা । পরিপাক করিয়া"... পরমপ্রাপ্তি- খাগ্যকে 
হজম করিয়া তাহ] হইতে দেহের উপাদান সংগ্রহ করা হয়। এইভাবেই খাচ্ 
দেহের মধ্যে মিশিয়া যায়। এইটাই খাছ্য-গ্রহণের চরম পরায় এবং সত্যকার 
উপযোগিতা । লেখকের বক্তব্য, স্বাধীনতাকেও এইভাবে আমাদের জাতীয় 
জীবনের অবিভাজ্য উপাদান করিয়া লইতে হইবে । যতক্ষণ তাহ সম্ভব না হয়ব 
ততক্ষণ স্বাধীনতা-লাভের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে ভাবা ভূল । 

ভস.২। বাহিরের সংগ্রামের বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক 
আন্দোলনকে লেখক বাহিরের সংগ্রাম বলিয়াছেন। ইংরেজ বিদেশী, প্রথমে 
তাহাদের বিদায় করিয়া পরে জাতীয় জীবনের দোষক্রটির সংস্কার করা যাইবে 
“এমনই ছিল সেই সংগ্রামের লক্ষ্য । মোট কথা, দেশের মধো বা দেশবাসীর 
ভিতর কোথায় কি সংস্কার প্রয়োজন, তখন সেদিকে কাহারও তেমন একটা 


৬৩০ 08 0 পাঠ-সংকলন 


লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল শুধু বিদেশীর হাত হইতে শাসনভার দেশের লোকের 
করায়ত্ত করারই দিকে । এই হিসাবে উহা বাহিরের সংগ্রাম । উহ1 দেশের 
অভ্যন্তরের বা জাতীয় জীবনের অসংখ্য গসদ দুর করার দিকে চালিত হয় 
নাই। সর্ববিধ--সকল রকমের; সকল প্রকার । মৃঢ়তা- মূর্খতা । ভ্রান্ত- 
সংক্কার--তুল ধারণা ও বিশ্বাস। প্রকৃতিস্থ-_অবিকুত ও স্বাভাবিক 
অবস্থাসম্পন্ন ; বিকারহীন অবস্থাসম্পন্ন । 


ভ. ৪। বনুপ্রাণহানিজনিত পাপের-_( কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে) বহু লোক 
হত্যার জন্য যে পাপ সেই পাপের। অবসাদগ্রন্ত--ক্লান্তি ও বিষাদে 
ভগ্নোছ্ধম | ধর্মরাজ-_যুধিষ্টির ; যুধিঠির পরম ধামিক ছিলেন; সেইজন্য এই 
নামে অভিহিত হইতেন। বিশেষতঃ তিনি ছিলেন ধর্মপুত্র, ধর্মরূপ যমের ওরসে 
যুধিষ্টিরের জন্ম । নির্বেদ--খেদ, বৈরাগ্য । মোহ-_মিথ্যার ঘোর | দেন্ত__ 
দারি্র্য। অহংবুদ্ধি-অহংকার; আত্মকেন্ত্রিক চিন্তা। ধর্মরাজ্য__ 
শ্রকুষ্ণের মতে যাহার দ্বার! প্রাণিগণের বক্ষা,হয় তাহাই ধর্ম । সেই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত 
রাজ্যই ধর্মরাজ্য। ধর্মীনুমভ ব্যবস্থা_-ধর্মসম্মত ব্যবস্থা) যে ব্যবস্থায় প্রাণি- 
গণের স্থিতি বা রক্ষা সম্ভব হয় সেই ব্যবস্থা । বিধিবন্ধ-_নিয়ম বা আইনের 
অন্তর্ভুক্ত। “কেবল ধামিকের রাজা-..বিধিবন্ধ করাও চাইঃ__বস্কিমচ্জের 
“কৃষ্ণচরিত্র? গ্রন্থ হঈতে অংশটি উদ্ধাত। অংশটি সম্পূর্ণভাবে এইরূপ হ “কেবল 
ধায়িককে রাজা করিলেই ধর্নরাজ্য সংস্থাপিত হল না। আজ ধামিক যুধিষ্ঠির 
রাজা ধায়িক ধর্মাআী; কাল তাহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। 
এইজন্য ধর্মরাল্গ্য-সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্য ধর্মন্নমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 
কর] চাই । রণজয় রাজ্য-স্থাপনের প্রথম কার্মাত্র, তাহার শাসনের জন্য বিধি- 
ব্যবস্থা প্রধান কাধ ।”- উহার অর্থ মোটামুটিভাবে এই যে ব্যক্তিবিশেষের 
সাধুতার উপর একটা কল্যাণরাষ্্ স্থাপিত হইতে পারে না। ইহার জন্) চাই 
কতকগুলি কল্যাণকর স্থায়ী বিধান। অস্তব্য ; আলোচা প্রসঙ্গে লেখক যেন 
ধরিয়া লইতেছেন যে আপাততঃ কয়েকজন ধামিক ক] জনহিতৈষী ব্যক্তি 
রাষ্রের অধিনায়কত্তে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্ত তাহাদের উত্তরাধিকারী তেমন 
না-ও হইতে পারেন। কাজেই ভারতরাষ্ট্রকে স্বাধ়িভাবে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে 
পরিণত করার জন্য কতকগুলি সুদৃঢ় বিধি বা আইন প্রণয়নের প্রয়োজন । 
গণতন্ত্রশাসনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 


স্বাধীনতা-লাভের পন ৬৩৬১ 


শাসনব্যবস্থায়। ইদানীস্তন-_-আধুনিক ; আজকালকার । অন্কল্প-_বদল বা 
39১56068061 রাজার ইদা নীষ্তন অনুকল্প-_গণতাস্ত্রিক রাষ্টে আজকালকার 
সমগ্র জাতিকেই রাজার স্থলাভিযিক্ত বলিয়া স্বীকার কর] হয়। অর্থাৎ জাতিই 
রাজা, সার্ভৌষ ক্ষমতার অধিকারী । শাশ্বতী--সনাতন, চিরকালের । 
উক্তি'-শব্দের বিশেষণ বলিয়া শাশ্বত স্ত্রীলিঙ্গে শাশ্বতী হইয়াছে । ভাগবতী-- 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কথিত। গণতত্ত্র-শীসনে--গ্রযৌজা-আজকাল গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে সমগ্র জাতিই রাজার স্থলাভিষিক্ত । কাজেই ভগবান্‌ শ্রীবষ্চ রাজা 
যুধিষ্িরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহ? সমগ্র জাতির উদ্দেশ্বেও বলা যাইতে 
পারে । উক্ভিটির আলোকে এই অংশের অর্থ ঈাড়ায় এইবপ £ ধরাজ্য স্থাপন 
করিতে হইলে একজন ধামিককে রাজা করিলেই হইল না। 'কারণ সেই 
রাজার উত্তরাধিকারী ধামিক না-ও হইতে পারেন। কাজেষ্ট প্রথম প্রয়োজন 
ধর্মসঙ্গত এমন ব্যবস্থা প্রচলন, যাহ! সকল রাজাকেই মান্ব করিতে হইবে। 
গণতান্ত্রিক রাষ্েও এইরূপ ব্যবস্থার সমান প্রয়োজন । গণতন্ত্রে জনগণ তথা 
জাতিই সত্যকার পাজা। সেই রাজা প্রতিনিধিদের দ্বার] রাজ্য শাসন করেন । 
এখন এই প্রতিনিধি সব সময় সমান হইতে পারে না। সকলেই জাতির 
সেবায় একনিষ্ঠ না-ও থাকিতে পারে। কাজেই সুদৃঢ় বিধিব্যবস্থার বন্ধনে 
তাহাদের পথ বাধিয়! রাখা প্রয়োজন । এই অর্থে যুধিষ্টিরের প্রতি প্রযুক্ত 
শ্রীকষ্ণের উপদেশ আজকাল সকল গণতান্ত্রিক জাতির প্রতিই প্রযোজ্য । 

ভ. ৪ | সব্যসাচী-_ভান বাম ছুই হাত যাহার সমান চলে। মহাত্মা! 
গান্ধী-প্রমুখ-'-সংগ্রীম করিতেছিলেন- মহাত্মা গান্ধী সম্গদ্ষেই এই কথা 
বিশেষভাবে সত্য । গান্ধীজির আন্দোলনের মধ্যে নৈতিক ও রাজনৈতিক এই 
দুইটি ধারাই বিদ্যমান ছিল। একদিকে সামাজিক সংস্কার, অপরদিকে সামাজ্য- 
বাদী ইংরেজের সহিত সংগ্রাম--এই ছিল তাহার লক্ষ্য । কাজেই এই 
দুইদিকেই তিনি একসঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন । ঘটনাচক্রের 
উদ্বর্তনে--ঘটনারূপ চাকাটির ঘূর্ণনে ; ঘটনাক্রমে । রান্গ্রাস_ পৌরাণিক 
মতে- সমুদ্র-মন্থনের পর দেবতাগণের সহিত ছদ্মবেশী কেতু নামক অস্থুর অমৃত 
পান করে। কিন্ত অমৃত তাহার ক পর্যস্ত যাইতে না ষাইতেই টের পাইয়া 
বিষু স্ুদর্শনচক্রে তাহার শিরশ্ছেদ করেন। অমৃতপানের ফলে কেতুর মাথাটি 
অমর হয়। রাহুনামে উহ্তাই সুর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করিয়। থাকে । ব্াভগ্রাস 
হইতে...মুক্তি হয় নাই-_সাত্রাজ্যবাদীর কবল হইতে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত 
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হই নাই। ্ুর্ধ ও চন্ত্রকে রাহু গ্রাস করিলে গ্রহণ হয়। তখন বিশ্বচরাচর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়! পড়ে । ব্রিটিশরাজ রানুর মতোই ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয় 
রাখিয়াছিল। দীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল এইভাবে পরাধীন ভারতে জমাট বীধিয়া 
ছিল দুঃখদৈন্যের অন্ধকার | দ্বিতীয়ত, গ্রহণের সময় হিন্দুর একপ্রকার অশোৌচ 
পালন করিয়া থাকে । সেই সময় আহারাদি বন্ধ থাকে। গ্রহণের পর অর্থাৎ 
রাহুগ্রাস হইতে সুর্য বা চন্দ্রের মুক্তির পরই স্মানাদি সারিয়] মানুষ শুদ্ধ হয়। 
সেইরূপ সাত্রাজ্যবাদীর কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেই মাত্র ভারতবাসীর 
অশোচ কাটিবে। লেখকের মতে ইংরেজ-শাসন শেষ হইলেও ভারতের পূর্ণ 
স্বাধীনতা এখনও আসে নাই। বাস্তবিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নান। 
কলাকৌশলে ইংরেজ জাতি এখনও ভারতবর্ষকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়। 
রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ এখনও কমনওয়েলথ (00277707/68117)-তুক্ত | 
এই হিসাবে ব্রিটিশরাজের কবল-ন্বরূপ রান্গ্রাস হইতে এখনও ভারতের পূর্ণমুক্তি 
হয় নাই, অতএব অশোৌচ এখনও কাটে নাই। 


শরদভ্রচ্ছায়া, সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভভ_ছুইটি কথাই “ম্বাধীনতা”র বিশেষণ । 
কেমন স্বাধীনতা? শরত্কালের অভ্রের মতো, সন্ধ্যাকালীন অভ্রের বিমের 
মতো । অভ্র-মেঘ (অপ্‌ অর্থাৎ জলকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে যে এই অথে 
অপ্‌.-. ২/ভ+কর্তবাচ্যে “ক' প্রত্যয় _ অভ্র )$ বিভ্রম- বিশেষভাবের শোভা বা 
সৌন্দর্য ; বিভ্রমের অর্থ এখানে বিভ্রান্তি নয়। এখানে “ছায়া ও “নিভ? দুইটি 
শব্দই সাদৃশ্ববাচক। স্বাধীনতা......সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভ--জাতি যদি দেহে 
মনে প্ররুৃতিস্থ ও শক্তিমান হইয়া উঠিতে না পারে, তাহা হইলে যে স্বাধীনতা 
আজ আমর দীর্ঘকাল পরে লাভ করিয়াছি, তাহ দেখিতে দেখিতে মিলাইয়। 
যাইবে, তাহার কোনও ফলই আমরা ভোগ করিতে পারিব না। শরতের 
মেঘে বৃষ্টি হয় না, যদি বা হয় তাহা এত অল্প যে শস্যের তাহাতে কোনও 
উপকার হয় না; অথচ সে মেঘ আসে কত ঘট। করিয়া_-তাহার যত রূপ, তত 
গর্জন ; কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহাকে আকাশের কোথাও খু'জিয়। পাওয়া যায় না। 
আমাদের এই স্বাধীনতার যতই ঘটা, যতই সমারোহ, যতই মহিম। থাকুক ন। 
কেন, ইহাকে আমরা হারাইব, যদি ইহাকে রক্ষার যোগ্য আমর ন। হই-_ 
অযোগ্য অপাত্রের স্বাধীনতা! আকাশের মেঘের মতো বার্থ হইতে বাধ্য । 
দুর্বলের স্বাধীনতা সন্ধ্যার মেঘের বিচিত্রবর্ণবিলাসের মতোই ক্ষণস্থায়ী । 


স্বাধীনতা-লাভের পরে ৬৩৩ 


শস. ০। আমাদের এই স্বাধীন...গণতন্ত্রীয়--আমাদের (ভারতবর্ষের ) 
শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার গণতান্ত্রিক, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবুন্দই এই 
সরকার পরিচালন] করিয়া থাকেন। স্থায়ী কর্মচারিগণ তাহাদের অন্থগত হইয়াই 
কাজ করে । এইভাবে জনসাধারণই তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে 
দেশের শাসনযগ্ত্র নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়াই উক্ত শাসন-ব্যবস্থা গণতাস্ত্রিক বলিয়' 
অভিহিত হয়। গ্লাণপত্য-_গণপতির উপাপক এই অর্থে গণপতি +ষ্যঞ 
গাণপত্য। গণপতি বলিতে লেখক জনসাধারণকে বুঝাইতেছেন। অতুল গুপ্ত 
মহাশয় তাহার 'গণেশ-প্রবন্ধে জনসাধারণকে গণেশ অর্থাৎ গণপতিরূপে কল্পন। 
করিয়াছেন । যে গণ বা সাধারণ সে-ই পতি বা রাজা--এই অর্থে গণপতি 
এবং তাহার অনুগত প্রতিটি দেশবাসী গাণপত্য । “আমরা এখন গাণপত্য” 
কথাটার সহজ অর্থ গ্রই যে আমরা এখন গণতঙ্ক্রে (06771001865) 
বিশ্বাসী । ভাগ্যবিধা তা জীবনের শুভাশুভ, সার্থকতা বা স্বখদুঃখ--এক- 
কথায় সমগ্র জীবন যে শক্তির দ্বার নিয়মিত তাহারই নাম ভাগ্য। এই 
ভাগযকেও বহুলাংশে গঠন করে একটা বাষ্্রী। অস্তিমে জনসাধারণই রাষ্ট্র। 
কাজেই জনগণই ব্যক্তিজীবনের নিয়ামক ও গঠনকর্তা | এখানে সেই অর্থে 
জনগণকে ব্যক্তিজীবনের ভাগ্যবিধাতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । গ্রতিনিধি- 
বর্গও তদনুবপ হুইবে__জাতীয় জীবনের সাধারণ দোষগুণ হইতে ব্যক্ধি- 
বিশেষ প্রায়ই মুক্ত হইতে পারে না। দুই-একজন লোকোত্তর পুরুষের কথ! বাদ 
দিলে, এ কথা বলা যায় সাধারণ মানুষ তাহার পরিবেশের দাস । কাজেই সমগ্র 
জাতির চরিত্রবল উন্নত না হইলে তাহার প্রতিনিধিবর্গও উন্নতচরিব্র হইতে 
পারে না। জাতি যদি গাছ হয়, ব্যক্তি তাহার ফল। ফেমন গাছ ফলও 
তেমনই হইবে । পঙ্মরাগ- পন্মের মতো রক্তীভবর্ণযুক্ত মণিবিশেষ। আকর 
-খনি। পদ্মের আকরে"জন্সে না পদ্মবাগ মণি খনিতে জন্মায়, কিন্ত কাচ 
খনিজ নহে । কাচ তৈতী হয় কৃত্রিম উপায়ে, কারখানায়। কাঠের আকরেও 
_-কাচের কোনে। আকর বা খনি হয় না। এক্ষেত্রে লেখক একটু অসতর্ক। 


ভস. ৬। এজপ্য--জাতীয় চরিত্রের সর্বতোণুখী সংস্কারের জন্য । আবিষ্ট-_ 
পূর্ণ। বছশতবর্ষ যে জাতি......হুইতে হুইবে- ভারতবর্ষের পরাধীনত! 
মুসলমান যুগ হইতে আরস্ভ। তাহার পরও ছুই শত বৎসর ভারতবর্ষ ইংরেজের 
অধীন ছিল। পরাধীনতা যেন ঘন অন্ধকার । এই অবস্থায় মানুষের জ্ঞানবুদ্ি 
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লোপ পায়, দেশ অজ্ঞতায় মগ্র থাকে, কাজে কাজেই পরাধীন অন্ধকার । 
বহুকাল অন্ধকারে থাকিলে চক্ষু সহসা আলোক সহা করিতে পারে না। ধীরে 
ধীরে মানাইয়া লইবার পর মাত্র চক্ষু আলোক-গ্রহণে সমর্থ হয়। পরাধীনতার 
পর স্বাধীনতারপ আলোক-গ্রহণে সেইবপ ভারতবাসীর আপাততঃ অন্থবিধা 
হইতেছে। ম্বাধীন দেশের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার-_দেশের শাসক- 
প্রতিনিধি বা জনসাধারণ কাহারও ঠিক ধাতস্থ হয় নাই। সেইজন্যই স্বাধীনতা- 
লাভের পর আমর] নানাদিকে নানা অসুবিধার সম্মধীন হইতেছি। ক্রমে 
স্বাধীনতার তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হইবে; দেশবাসী স্বাধীনতার সদ্যবহারে 
অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে-_ইহাই লেখকের বিশ্বাস। শাসন-বিধানে-_শাসনতঙ্্ে, 
সংবিধানে । মূলামর্যাদা--দর ও কদর অর্থাৎ গুরুত্ব। এইখানেই:..ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা__লেখক এখানে ভোটাধিকারের কথা বলিতেছেন । ভোটাধিকারে 
প্রত্যেক ব্যক্তি শ্বাধীন। কাহাকে ভোট দ্দিবে ব! দিবে না, ইহ] তাহার 
ব্যক্তিগত বিচারের ব্যাপার । এখানে অন্য কেহ হাত দিতে পারে না। 
আলোচ্য অংশটি পড়িলে মনে হয় নাগরিকের ব্যক্তিম্বাধীনতা যেন ভোটাধি- 
কারেই সীমাবদ্ধ, কারণ, 'এইখানেই, কথাটার মধ্যে “অন্তত্র নয়, এমন একট! 
অথ অনিবাধ; কিন্ত ব্যক্তিত্বাধীনতার ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত। মন্তব্য? লেখক 
একটা কথ ভূলিয়। গিয়াছেন । যে দেশে ভোটের অধিকারী প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর 
প্রতি শতে নব্বই জনের বেশী নিরক্ষর, সে দেশে 'ব্যক্তিম্বাধীনতা”, 'অধিকার” 
“মর্যাদা, “এত বড় মধাদ।”, “দায়িত্ব প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলির অর্থবোধ এবং 
তদস্ুসারে কর্তব্যপালন লেখক মহাশয় কাহাদের কাছে প্রত্যাশ। করিতেছেন? 
কোনে ক্ষেত্রে, কোনে! প্রয়োজনে... বিধানের প্রধান কথা-_ব্যক্তিগত 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা কাহারও প্রতি কোনোপ্রকার দুধলতা বা অন্ত ব্যক্তি ও 
অবস্থার চাপে, ভয়ে বা নির্বাচনপ্রার্থীর নিকট কাধসিদ্ধি_প্রভৃতি কোনে। 
কারণেই ভোট দেওয়] সঙ্গত নয়। ভোট দ্রিবার সমম্ন জাতীয় স্বার্থ ই সবচাইতে 
বড় হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের গোড়ার কথা এইটাই। ইহাই প্রকৃত 
শাণতন্্রীয় মনোভাব-_-গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকটি ণাগরিকের সমান অধিকার । 
এই কথা মনেপ্রাণে মানিয়া লইলে ভেদবুদ্ধি লোপ পায় এবং দেশবাসী প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের ভাই, স্বজাতি ও সমান মধাদার পাত্র, এই ভাব বদ্ধমূল হয়। এইরূপ 
সাম্যবোধকেই সত্যকার গণতান্ত্রিক মনোভাব বল। হয়। 

জন. ৭। ভেদবুদ্ধিভে মোহাচ্ছন্্-.' "কথা নয়--ভারতবাসীর মধ্যে 
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ভেদজ্ঞান নানাপ্রকার | জাতি, ধর্ধ, বর্ণ, এমনকি প্রর্দেশকে কেন্দ্র করিয়াও 
এখানে ভেদন্ষি হইয়াছে । এই ভেদবুদ্ধি একটা মোহ এবং ইহার আবেশে 
দেশবাসী প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমান, এই কথা সহজে বুঝিতে পারে না। বনু 
যুগের ভেদাভেদ একদিনে কাটে না। কাজেই দেশবাসীর পক্ষে প্রকৃত গণ- 
তান্ত্রিক মনোভাব গড়া সহজ কথা নয়। “মানুষের প্রাণের ঠাকুর” 
মানুষের মধ্যে অধিষ্ঠিত ভগবান্‌। রবীন্দ্রনাথের “ছুর্ভাগা দেশ? কবিতা হইতে 
অংশটি উদ্ধত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগধান্‌ বিদ্যমান ;-_রবীশ্রনাথ সেই 
ভগবান্‌কেই মান্থষের প্রাণের ঠাকুর বলিয়াছেন। গ্রই আধ্যাত্মিক ধর্মবুদ্ধিকে 
করিতে হইবে--সাধারণ ভারতবাসীর একট! ধর্সংস্কার আছে যে, প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যেই ভগবান্‌ রহিয়াছেন। এই সংস্কারকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেক 
মানুষকেই আমর সন্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ভাবিতে পারি । এইভাবে গণতান্ত্রিক 
মনোভাব গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ'....উদাত্ত 
আবেদন-_ন্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্ম] গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ বছুবার বন্ুপ্রকারে 
সাম্যের মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে বলিয়াছেন 
আচগ্াল ব্রাহ্ষণ সকল ভারতবাসী ভাই-ভাই। গান্ধীদি তাহার হরিজন 
আন্দোলন প্রসঙ্গে বার বার বলিয়াছেন যে জাতিভেদ পাপ, দেশব1সী সকলেই 
সমান। আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন £ 
“মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়৷ দূরে 
দ্বণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে |” 

জাতির প্রতি বিবেকানন্দ, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ সকলেরই মূল আবেদন এই ষে 
ভেদবুদ্ধি তাহার বর্জন করুক। দেশের সকলেই সমান, সকলেই ভাই--এই 
জ্ঞান তাহাদের মধ্যে দৃঢ় হউক ; ইহাই ছিল তাহাদের এঁকাস্তিক প্রার্থনা । 

ভস. ৮। বগ্ততা__বাধ্যতা। কেবল রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান-.-...গণতন্ত্র- 
বিরোধী-_রাষ্ট বা অন্ত যে-কোনো ধরনের গণতান্ত্রক সংস্থার সভ্যবৃন্দের পক্ষে 
নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তগত্য-প্রদর্শন একাস্ত কর্তব্য । গণতান্ত্রিক বিধানে 
গরিষ্ঠ দলই কর্তৃত্ব করে এবং নিয়মকানুন প্রবর্তন করে । সেইগুলিকে সংখ্যা 
ধিক্যের ভোটে যতক্ষণ নাকচ করা না যায় ততক্ষণ প্রত্যেক সভ্যকে সেই আইন- 
কান্থন মানিতে হয়। এইগুলি না মানার অর্থ গণতন্ত্রকেই অস্বীকার কর] 

ভ. ৯। প্রতিপক্ষ যে প্রায় সমকক্ষ ইত্যাদি--গণতান্ত্রিক দেশে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে, কিন্তু বিরোধী দলকে নিজেদের সমান 
মর্ধাদাই দিয়া থাকে। কারণ বিরোধী দল সরকারপক্ষের প্রায় সমান 
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অধিকারই রাখে এবং সময় সময় তাহারাও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সকার 
গঠন করে । এই হিসাবে বিরোধী দল সরকারপক্ষের সমানই বটে। এই 
কথাটি ভুলিয়। যাওয়! সঙ্গত নয় | 

ভস. ০1 মানসিংহ--অন্বররাজ রাজপুতবীর | ইনি আকবরের শ্যালক 
এবং অন্যতম বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। আকবরের বাংল! অভিযানে তিনিই 
নেতৃত্ব করেন এবং বাংলার স্থবাদার হিসাবে বাংলাবিজয় সম্পূর্ণ করেন। উঈশ1 
খ_-ইনি বাংলার বারভূইঞার একজন বীর। ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের 
তিনি অধিপাত ছিলেন | মানপিংহ ঈশ। খাকে শেষপর্যন্ত পযু'্দস্ত করেন কিন্তু 
তাহার ব্যক্তিগত শৌর্ধকে মর্যাদা দ্রিতে ভূলেন না। যোদ্ধা হিসাবে কোনে। অংশে 
ঈশা] খা যে মানসিংহের তুলনায় হীন ছিলেন না, এ কথা মানসিংহ কখনও 
ভূলেন নাই। 

আস. ৯৯-৯২। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রগুলি-__প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে 
বিখ্যাত কয়েকটি নগবুকে কেন্দ্র করিয়! কতকগুলি রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। ইহার 
আয়তনে ছিল নেহাত ছোট । ইহাদের শাসনতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র । এই 
রাষ্্রগুলির মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদের অন্ত ছিল না। স্পার্টা, এথেন্স প্রভৃতি 
এইরূপ গ্রীক রাষ্ট্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। পারস্তের দরায়ুস ও অন্তান্ত দ্বারা গ্রীস 
বহুবার আক্রান্ত হয়। বহিঃশক্রর আক্রমণের সময় গ্রীক বাষ্ট্রগুলি অস্তবিরোধ 
তূলিয়। এঁক্যবদ্ধ হইত। এইভাবেই বহিঃশত্রর প্রতিরোধে গ্রীস অমরকাহিনী 
রচনা করিয়াছে । এই সকল শব্রর...আদর্শ ই অনুসরণীয়__ প্রাচীনকালে 
গ্রীক নগররা্ট্রগুলি প্রায়ই পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদে লিগ থাকিত। কিন্তু 
বাহিরের শক্ত আক্রমণ করিলে সকল বিরোধ ভুলিয়া তাহার একযোগে দেশ 
ব্ক্ষা করিত। এই একের আদর্শ ভারতবর্ষের অনুসরণ কর! উচিত। বাহিরের 
শত্রু না থাকিলেও দেশের ভিতরে ভারতবাসীর অসংখন শত্রু । অন্ন ও স্বাস্থ্যের 
অভাব, রোগ ছুঃখ অজ্ঞানত। প্রভৃতি এই শক্রর দল-_ইহাদের বিরুদ্ধে জাতিকে 
সংগ্রাম করিতে হইবে । লেখকের মত, এই ব্যাপারে অন্তত, গ্রীসদেশের ন্যায় 
আমাদের এক্যবন্ধ হওয়! উচিত । 

শস. ৯২০-৯৬। ভিত্তি দু না হইলে-..হুইত না_তাজমহল বছু যুগ 
অক্ষয় সৌন্দর্য লইয়] দাড়াইয়া আছে। ইহা পাথরে গড়া । কিন্তু পাথর ধত 
কঠিন হউক ন] কেন, পাথরের সৌধ স্থায়ী হয় কেবল উহার ভিতটির গীথুনির 
জন্ত-_-পাথরের জন্য নয়। লেখক এই দৃষ্টাস্তের মধ্য দিয়! এই কথাই বলিতে 
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চাহেন যে ভারতরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্যও একটা দৃঢ় সংহতির ভিত্তি প্রয়োজন । 
জাতীয়ত।-বোধের উদ্বোধন-_ন্বদেশী মনোভাবের জাগরণ । উদ্দীত্ত্-_সমূচ্চ। 
মন্দীভূত-_স্তিমিত; দুর্বল। “অতীতের স্থৃতি-..*.'নাহি তাতে প্রয়োজন? 
--এই অংশে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে অতীতের স্বৃতি লইয়া মগ্ন থাক। তথ। 
তাহারই স্বপ্র দেখার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার কর] মাত্র। এধেন ইচ্ছা করিয়। 
ঘুমের আয়োজন । ঘুমের ঘোরে স্বপ্র-দেখার মধ্যে একটা সখ নিশ্চয় আছে। 
কিন্তু উহ] স্বখের মায়া, প্রকৃত স্থখ নয়। জাগিলেই সেই মায়া-সুথ মিথ্য! হইয়া 
যায়। তাহ] ছাড়া এই অতীতের গৌরবকে লইয়! মগ্ন থাকিলে বাস্তব জীবনের 
প্রয়োজন উপেক্ষিত হইতে বাধ্য । কাজেই রবীশ্তরনাথ বিগত স্থতির মোহ 
ত্যাগ করারই নির্দেশ দিয়াছেন। নৃতন ভারতের সৃষ্টির পথে এইনূপ মোহ শুধু 
অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ক্ষতিকরও বটে। বলেক্দ্নাথ-_কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র । বলেন্দ্রনাথ অতি অল্লবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। কিন্তু এই অল্পপরিসর জীবনেই তিনি একজন শক্তিশালী লেখক বলিয়া 
বাংলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। “অন্তীত ম্মৃতির-.....পুজ। 
করিতে হইবে ।”--অংশটি বলেন্দ্রনাথের “ম্বদেশমন্ত্র-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে 
সংকলিত। অতীতদিনের গৌরবময় ইতিহাস লইয়া নিজেদের মধ্যে জল্পন। 
নিরর্থক । বলেন্দ্রনাথের মতে কাজ করাই বড কথা । দেশকে তিনি মাতৃরূপে 
দেখিয়াছেন, কাজেই মায়ের পূজা বলিতে তিনি দেশসেব বুঝাইয়াছেন। দেশ- 
সেবাই এখন বড় কাজ-_-ইহাই অংশটির মূল বক্তব্য । 

ভন. 7-২২। সার্জনীন-সাধারণ; বারোয়ারী। গানকে বাণে 
ইত্যাদদি--গানের শব্দঘতরঙ্গ কানে আঘাত করে; তাহাতে সু হয়। কিন্তু 
লাউডস্পীকার দ্বারা সেই শব্ধ যখন বহুগুণে বৃদ্ধি কর? হয়, তখন উহা যন্ত্রণ।দায়ক 
হইয়া উঠে। বাণ যদি কানের পর্দায় বি'ধে তবে যেমন যন্ত্রণা হয়, তাহাতে 
যেমন শ্রবণশক্তি লোপ পায়, এই লাউডস্পীকারের গান তেমনি হইয়া উঠে। 
পাদুকাম্মুষ-_পাছুকা যাহার আমুধ বা অস্ত্র বা বর্ম অর্থাৎ জুতা-পর1। বই- 
গুলিকে..হাসপাতালে পাঠাইতে হয়-__ অর্থাৎ দপ্তরীবাড়ি পাঠাইতে হয়। 
হাসপাতালে যেমন মানুষ শরীরের রোগ সারাইয়া। আসে, দপ্তবীবাড়িতে তেমনি 
বইগুলি বাধাই হইয়! যেন নৃতন স্বাস্থ্যলাভ করিয়। আসে। যজ্েম্বরের য__ 
ধাল্পগুচ্ছ'র অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত ছোট গল্প। গল্পটি সংক্ষেপে 
এই £ যজেশ্বর এককালে সঙ্গ তিপন্ন ছিলেন, এখন দরিদ্র ও বিপত্বীক | তাহার 
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একমাত্র কন্ঠা কমলাকে তাহার জ্যাঠাইম] বড়ঘরে বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর । 
তাহারই চাপে যজ্ঞেস্বর পাত্রের সন্ধানে রাজশাহিতে জনৈক উকিল আত্মীয়ের 
বাড়িতে গিয়া উঠ্টিলেন। উকিলের ষ্ায় একটি চলনসই' পাত্র ঠিক হইল। 
উকিলবাবুর মক্কেল জমিদার গৌরনুন্দরের পুত্র বিভূতিভূষণ তাহার বাড়িতে 
থাকিয়া কলেজে পড়িত। পাত্রপক্ষ যেদিন কমলাকে পছন্দ করিয়৷ গেল সেইদিন 
সন্ধ্যায় উকিলবাবু বিভুতিভূষণের এক পত্র পাইলেন, বিভূতি কমলাকে বিবাহ 
করিতে ইচ্ছুক-_ইহাই পত্রের মর্ম॥। উকিল জমিদারের ভয়ে বিবাহ-তারিখ 
আগাইয়া দিলেন । যজ্ঞেশ্বর বাড়িতে আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় একদিন 
বিভূতি গিয়৷ সেখানে কমলাকে বিবাহের প্রস্তাব করিল। অচিরেই সব ঠিক 
হইল। গৌরহুন্দর শিক্ষিত পুত্রের জিদ মানিতে বাধ্য হইলেন। বিবাহের 
দিনে বরযাত্রীর দল জলকাদায় রাস্তা ভাঙিতে একটু নাজেহাল হইল । 
খাইবার সময় তাহার] ইহার শোধ লইল। সেদ্দিন ভীষণ ঝডবৃষ্টি ; যজ্েশ্বরের 
সব আয়োজন নষ্ট হইয়া! গিয়াছে । কেবল পার্শ্ববর্তী গ্রামের গোয়ালাদের কৃপায় 
প্রচুর ছানার যোগাড় আছে। থাইতে বসিয়া বরযাত্রীর দল ছান। ছুড়িয়া 
ফেলে, আবার চায়। যজেশ্বর তো ব্যাপার দেখিয়| কারিয়া আকুল । শেষ- 
পযন্ত বাড়ির ভিতর হইতে স্বয়ং বিভূতিভূষণ আসিয়া পরিবেশনে লাগিল। 
পিতাকে অনুরোধ করিয়া পাতে বসাইল এবং গোয়ালাদের নির্দেশ দিল কেহ 
যদি ছানা আবার কাদার ফেলে, তবে তাহ] তুলিয়া সেই পাতে দিতে হইবে । 
বরযাত্রীরা এইবার শায়েস্তা হইল। যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ গল্পটিতে......আভাস 
পাওয়া যাইবে-_বাংলাদেশের বরখ|তাদলের অত্যাচার কতটা যাইতে 
পারে তাহার খানিকটা পরিচয় “যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, গল্পটিতে পাওয়া যায়। জিনিস 
নিবিচারে নষ্ট করিয়া? কন্াপক্ষকে জর্ষ করা--এই তাহাদের আনন্দ। লেখক 
কীত্তি বলিতে এখানে তাহাদের কদধ ব্যবহারই বুঝাইতেছেন। জাঁতীক্প 
স্বাতন্লায-বোধ-- প্রত্যেক জাতির আচার-অন্ুষ্ঠানে চরিত্রগত বিশেষত্ব ও 

ংস্কৃতির দিকৃ দিয়া একট অনন্যসাধাবুণ দপ আছে। এই রূপটি অন্যজাতি 
হইতে ভিন্ন, কাজেই প্রত্যেক জাতিই অপর প্রত্যেক জাতি হইতে পৃথক্‌ বা 
স্বতন্ত্র। এখানে জাতিগত এই শ্বাতঙন্্যবোধের কথাই বলা হইয়াছে । পরগাছার 
কোনো"... পারে না পরগাছা অন্ত গাছের উপর জন্মে এবং সেই গাছের 
রস গ্রহণ করিয়াই প্রাণধারণ করে। এইরূপ গাছ যথারীতি গাছ বলিয়া! ক্বীরুত 
হয় না, হইলেও বুহৎ গাছের মর্যাদা লাভ করেনা। সেইরূপ পরজাতির 
অন্থকরণ ও অনুসরণ করিয়া ফোনো জাতি সম্মান লাভ কষে না। এইরূপ 
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জাতি ময়্্রপুচ্ছধারী কাকের মতো বরং নিন্দিত। নদী হইতে কাটা...করে 
নানদী হইতে কাট! খালে নদীর মতোই জল থাকে, এমনকি জোয়ার- 
ভাটাও খেলে । তবুখালকে কেহ নদীর সম্মান দেয় না। তেমনি অন্তজাতির 
নিকট সকল বিষয়ে খণ গ্রহণ করিয়া! কোনে! জাতি গৌরব লাভ করে না, 
বস্ততঃ এমন জাতিকে স্বকীয়তা-সম্পন্ন জাতি বলিয়া গণ্য করা চলে না। 
এঁতিস্থাদিকগণ বলেন ইত্যা্দি-_পাণিপথের যুদ্ধে বাবরের নিকট পরাজয় 
এই সত্যের একটি প্ররকষ্ দৃষ্টান্ত । ভারতের ইতিহাসে এইরূপ অনেক ঘটনা 
আছে যাহা শৃঙ্খলার অভাবে কিরূপ শোচনীয় পরাজয় হয় তাহা প্রমাণ করে। 
সৈম্তদলের দ্বার! যুদ্ধ .....চালন1 করাই কঠিন__১সনঃদল শৃঙ্খলাবদ্ধ। 
আরদেশমাত্র তাহার! আগাইয়1! চলে বা পিছাইয়া যায়, আবার মুহুর্তে থামিয়াও 
যাইতে পারে । কাজেই তাহাদের লইয়া যুদ্ধ করা সম্ভব হয়। জনতা কিন্তু 
সেইরূপ শৃঙ্খলা মানে না। আগাইতে আগাইতে তাহার] খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও 
বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়ে, তাহাদের গতিমুখ দিকে দিকে ছড়াইয়া৷ পড়ে। কাজেই 
নিদিষ্ট লক্ষ্যে তাহাদের চালনা করা কঠিন। বিশৃঙ্খলার ফলে পদে পদে 
তাহার। নিজেরাই নিজেদের গতি ক্ুদ্ধ কনে। আবেষ্টনী--পরিবেশ। 
শৃঙ্বল-শ্রী-_শৃঙ্খলা ভ্ুইতে জাত সৌন্দধ অথব! শৃঙ্খলারূপ সৌন্দ্য। শ্ৃঙ্ঘল 
মনে করে না-_বন্ধন ব। পায়ের বেড়ি মনে করে না। কর্ণের কবচ-কুণুল-__ 
মহাভারত কাব্যের অগ্যতম, প্রধান বীর কর্ণ ছিলেন কুস্তীর পুত্র। জন্মাবধি 
তাহার কানে ছিল একপ্রকার আভরণ বা কুণ্ডল। এই কুগুল যতক্ষণ তাহার 
দেহ হইতে বিচ্যুত ন' হইবে, ততক্ষণ তাহার মৃত্যু ছিল না। এইভাবে কর্ণের 
কুণ্ডলই ছিল অমোঘ কবচ বাঁ বর্ন। কবচ-কুগুল কথার সার্থকতা ইহাই। কর্ণের 
কবচ-কুগুলের মতোই-..সহজাত-__ মহাভারতের কর্ণ যেমন কানের কবচ- 
কুণ্ডল লইয়াই জন্মিয়াছিলেন, উহ! যেমন তাহার দেহের অংশবিশেষে পরিণত 
হইয়াছিল, ইউরোপের মাছুষের নিকটও সেইরূপ শৃঙ্খলা জন্মস্যত্রে লব্ধ ও 
জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সহজাত মানুষ জন্মের সঙ্গেই যাহা! লাভ কবে 
অর্থাৎ যে গুণ লইয়া মান্য জন্মগ্রহণ করে। অবাঞ্ছিত লোকে ভরিয়। যায়-- 
রোগীর ঘরে ডাক্তার, নার্গ বা এ ধরনের ছুই-চারিজনই বাঞ্ছিত। অন্ত সকলে 
একহিসাবে অবাঞ্কিত। আমাদের দেশে রমুকে দেখিতে লোকে অনর্থক ভিড় করে 
এবং রোগীর বিরক্তি ও অন্বস্ভির কারণ হয়। পাঠনা-কক্ষে-পড়াইবার ঘরে, 
ক্লাসে। শুধু পাঠ-কক্ষে বলিলে পড়িবার ঘর বুকায়। মহামছোপাধ্যায় 
--সংস্কত শাস্তে সর্বোচ্চ উপাধিবিশেষ। এখানে মহাপত্ডিত অর্থে ব্যবহৃত 
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ভ. ২১০-২৭। প্রন্থপ্ত-_গভীর ঘুমে ঘৃমস্ত। প্রবুদ্ধ_জাগ্রত। শৃঙ্থজা জরষ্ট 
হইলে-..বন্তুই কদর্খ__জীবদেহের অলপ্রত্যঙ্গগুলি সুশৃঙ্খলভাবে বিন্ুম্ত থাকে, 
সমগ্র দেহের মধ্যে তাই প্রত্যেকটি অঙ্গ যথাস্থানে যথাযথ ও সুন্দর দেখায়। 
কিন্তু সেই দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে দেহের অংশটি কুৎসিত দেখায় । ইহাতেই 
প্রমাণ হয় যে শৃঙ্খলা বা বিস্যাসের জন্যই বস্তর একপ্রকার সৌন্দর্য আছে। 
কাজেই যে বস্ত শৃঙ্খলার গুণে সুন্দর তাহা যদি শৃঙ্খল হইতে বিচ্যুত হয়, তবে 
তাহা অত্যন্ত কুৎসিত হইয়া পড়ে। একজন পথচারী মাতাল... অস্ুন্দর-_ 
প্রত্যেক সমাজেই মানুষের আচরণ-সন্বন্ধে একটা প্রথা আছে। সেই প্রথাকে 
মান্ত করিয়৷ লোক সামাজিক শৃঙ্খল] রক্ষা করে । কেহ যদি এই প্রথার বাহিরে 
যায়, তবে তাহাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য অপরাধী জ্ঞান কর] হয়, তাহার আচরণ 
তখন লোকচক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। উদাহরণন্বরূপ, রাস্তায় চলার ভব্যতা- 
সঙ্গত পদ্ধতি-সম্বন্ধে আমাদের একটা স্থিরনিদিষ্ট ধারণা আছে। মাতাল সেই 
সভ্যতা-সম্মত বিধি রক্ষা করিয়া! চলিতে পারে না; তাহার অসমান পদক্ষেপ ও 
অসংযত অঙ্গভঙ্গি সেই বিধিনিদিষ্ট শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হয়। কাজে কাজেই 
মাতাল আমাদের চোখে এত কুৎদিত ঠেকে। এই সমস্ত ঘটে...সৌন্দর্য- 
বোধের অভাবে_আচরণ-ঘটিত ক্রটি, শৃঙ্খলাই যে সৌন্দর্য এই লোধের 
অভাবে ঘটিয়া থাকে। ব্যবহারের শৃঙ্খল৷ ভব্যতা-সম্মত প্রথার মধ্যে নিহিত। 
এই প্রথার মধ্যে একট! স্থকুমার মাধুর্ব আছে বলিয়াই আমরা উহার প্রতি 
প্রশংসমান। এই প্রথামত সংযম ও বিত্ত আচরণের সৌন্দর্য যাহারা বুঝে না 
তাহারাই উহার ব্যতিক্রম করিতে ঝুষ্ঠিত হয় ন।। জময়নিষ্ঠতার'-“হায় 
হায়? ধবনি শুনিতে পাই-_যে সময়নিষ্ঠ নহে, সে যথাসময়ে কর্ব্যসম্পাদ্দনের 
জযোগ হারাইতে বাধ্য । ফলে তাহার ভাগ্যে আসে ব্যর্থতা । হ্ৃযোগ 
তাহার হাতের মুঠা হইতে গলিয়া যায়। তখন সময় তথা স্থযোগ হারাইয়! 
ব্যর্থতার গ্লানিতে সে হাহাকার করিয়! উঠে। এই অর্থে সময়নিষ্ঠতার মধ্যে 
দুঃখের আর্তনাদ নিহিত। আমরা কল্পনার সাহায্যে এই আর্তনাদ বা “হায় 
হায়” ধ্বনি শুনিতে পাই। 

জস. ২৮। শৃঙ্খল-.শাসন করে-_সমন্ত বীতিনীতির মধ্যে শৃঙ্খল! 
আছে; বস্ততঃ রীতির অর্থই শৃঙ্খল্লাবদ্ধ কোনো প্রথা বা নিয়ম। এই নিয়মের 
শৃঙ্খল] হইতে ত্রষ্ট হইলেই রীতিভঙ্গ হয়। কাজেই সমস্ত রীতিনীতি শৃঙ্খলার 
শানে নির্দিষ্ট । কিন্তু স্থৃতির দাসত্ব করে- শৃঙ্খলা সমস্ত রীতিনীতির প্রত 
হইলেও স্থতির ভূত্য। ভূত্য যেমন প্রভুর সেবা ও সহায়তা করে, শৃঙ্খলাও 
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সেইরূপ স্মতির সহায়ক। শুঙ্খলাবদ্ধ বিষয়বস্ত তাই সহজে মনে রাখা ষায়। 
বিনয় দান করে--স্বার্থকতা _বিছ্য। বিনয় দান করে এই কথা লোকপ্রপিদ্ধ। 
তুলনীয় £ 
“বিদ্যা দদাতি বিনয়ং 
বিনয়াদ্‌ যাতি পাত্রতাম্‌। 
পাত্রত্বাদ ধনমাপ্পোতি 
ধনাদ্‌ ধর্মস্ততঃ সথখম্‌ ॥৮ 

বিনয় অর্থে সাধারণতঃ আমর] সুশীল নম্রতা বুঝি । লেখক এখানে বিনয়ের 
অন্তর ও প্রকৃষ্ট অর্থটি প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহা আমাদিগকে শাসন 
করিয়া, সংযত ও শৃঙ্খল করে তাহাই বিনয়। বিনয় শৃঙ্খলার নামান্তর | বিদ্যা 
আমাদের চিন্তায় ও আচরণে এই শৃঙ্খলার অভ্যাস দান করে। সেইজন্ত 
উহার উপযোগিতা। 

জব. ২৯ । বিষয়াস্তরের--অন্য বিষয়ের ( এখানে শিক্ষার বিষয় ভিন্ন অন্ত 
বিষয়ের )। বিক্ষিগ্তচিভ--অস্থিরমন1ঠ। একনিষ্ভাবে-_একাগ্রতার সহিত। 
বিধিবিধান__নিয়মকান্থন। নিধিলাস--বিলাসবজিত ; সাদাসিধে । 

ভব. ০০-২০৪। উপাদান, উপকরণ__মালমসলা। পরিবেষ্টুনী-_পরি- 
বেশ; পারিপার্থিক অবস্থা । ব্যত্যয়-_ব্যতিক্রম। এই শিক্ষাধারার-_ 
অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী চরিত্রগঠনের জন্য যে অনাড়ম্বর 
শিক্ষাধার! তাহার । কি রচনায় কি রসনায়-_কথায় বা লেখায়। রসনা 
(জিহ্বার ) অন্ততম কাজ কথা বলা। পীরুব-চৈতত্যা-_বীরত্বের চেতনা ; 
বীরের নিকট কোনো বাধাই দুর্জয় নয়, বীরের কর্তব্যই মহৎ কর্ম, অন্যায়ের 
দমন--এমনতর একট আদর্শ । লেখক সম্ভবতঃ ইংরেজী ০0101%৪]য্ (শৌর্য) 
কথাটির ব্যাপক অর্থ বুঝাইতেই পৌরুষ-চৈতন্ত কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন । 
মধ্যযুগে এই ০৮1৮ঞাঃঠের মন্ত্রে দীক্ষিত নাইট্গণ (51206) চিরকুমার থাকিতেন 
এবং অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা পীড়িতের পক্ষে, ছুবলের ত্রাণে ও কুমারীর মধাদ1-রক্ষায় 
প্রয়োগ করিতেন | এই মহৎ কর্ধেই তাহারা একপ্রকার, চন্রিতার্থতা লাভ 
কৰিতেন। ইহা! ছিল তাহাদের একপ্রকার ব্রত। লেখক পরবর্তী পড্ক্তি 
কয়টির মধ্যে যাহা! বলিয়াছেন তাহাতে এই ০015515র আদর্শ ই পরিস্ফুট | 

ডিউক অব ওয়েজিংটন-ইনি আরার্ন্যাগুবাসী একজন বিখ্যাত 
সেনাধ্যক্ষ। ইহার জন্ম ৬ই জুন ১৭৬৯ শ্রীস্টাষে, মৃত্যু ১৮৫২ শ্ীস্টাবের ১৪ই 
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অক্টোবর । ইনি ছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লির ভ্রাতা 
এবং ইহার প্রকৃত নামই হইল আর্থার ওয়েলেস্লি। ১৭৯৭ গ্রীস্টাঝে তিনি 
ভারতীয় সম্থবিভাগে যোগদান করেন এবং আসাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়। 
বিখ্যাত হইয়া উদেন। ১৮০৫ খ্রীস্টাবধে তিনি ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন করেন । 
অতঃপর ১৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটালুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরান্ত করিয়া ইনি 
বিশ্ববিখ্যাত হন। ১৮২৮ শ্রীস্টাৰে ব্রিটিশ সাআাজ্যের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়। 
শীর্ষপীমায় আরোহ্ণ করেন । 

এটন (8%০৮)- টেম্স্‌নদীর উপরিস্থিত বিখ্যাত নগর | বাকিংহামশায়ার- 
এর উইওুসর শহরের বিপরীত পারে এই নগর অবস্থিত। 776০0-এর বিদ্যায়তন 
পৃথিবী-বিখ্যাত। এইখানে যে-সকল ইংরেজ বীর ও রাজনীতিবিদ্‌ শিক্ষালাভ 
করেন তাহাদের অন্যতম ডিউক অব ওয়েলিংটন। রাজা ও যষ্ঠ হেনরী কর্তৃক 
এই বিগ্যালয় স্থাপিত হয়। 

গীতায় যাহাকে লোকসংগ্রহ বল! হইয়াছে-_গীতায় একস্থলে শরীক 
অর্জনকে বলিয়াছেন £ 

“কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত। জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহুমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কর্তৃমর্হসি |” 

অর্থাৎ 'জনকাদি খধিগণ” কণ্নে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই দিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
স্থুতরাং লোকসংগ্রহের (বা লোকশিক্ষার) দিকে দৃষ্টি বাখিয়া তোমাদেরও 
কাজ কর। উচিত। 

লেখক এখানে গীতার উপতি-উক্ত অংশটিতে উল্লিখিত লোকসংগ্রহ কথাটির 
কথাই বলিয়াছেন । 

সকলে পথ ছাড়িয়। দেয়__অর্থাৎ কাহারও অগ্রগতির পথে বাধ! স্ষ্টি 
করে না। দুর্বলকে ঠেলিয়। আগে যায় নাঁ-প্রকৃত বীরপুরুষ ছুর্বলের 
সহিত প্রতিঘ্বন্দিতা করে নী, তাহাদের বরং সহায়তা করিয়া আগাইয়া দেয়। 
কারণ, দুর্বলকে পিছে ঠেলিয়! আগাইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো বীরত্ব নাই, বরং 
তাহ কাপুরুষধতারই নামাস্তর | 

ভ্স. ৩৬-৩৭। মানব-্জমিন- মানুষ-রূপ কৃষিক্ত্র । মাটিতে জমিতে 
যেমন নান। ফসল উৎপন্ন হয় তেমনি মানুষের মধ্যেও নানারকম গুণের বিকাশ 
হইতে পারে । ব্যক্তিজীবনে তো বটেই, সমাজজীবনেও এইরূপ গুণের বিকাশ 
হয় এবং এইভাবে একটা সমাজের মানুষ নানাদিকে উন্নতিলাভ করিতে 
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পারে। "মানব-জমিন” কথাটি রামপ্রসার্দের একখানি গান হইতে লওয়। 
হইয়াছে £ 
“মন, তুমি কৃষিকাজ জান না। 
এমন মানব-জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোন] ॥” 


দামোদরের দুর্দম......কল্যাণপ্রসূ হুইয়াছে_দামোদর নদ প্রতি 
বর্ষায় প্রচণ্ড হইয়া উঠে। উহার প্রচণ্ড জলপ্রবাহ ইতিপূর্বে প্রায়ই বর্ধমান 
গ্রভৃতি অঞ্চলে ভয়াবহ প্রাবন সুষ্টি করিত। বর্তমানে দামোদর উপত্যক। 
পরিকল্পনায় দামোদরের উদ্বৃত্ত জলকে ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 
প্রয়োজনমত অসংখ্য খালের মধ্য দিয়া সেই জলকে সেচের কার্ষে সরবরাহ 
করা হইতেছে। এইভাবে দাযোদরের জলকে একদিকে নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত 
কর] হইয়াছে, অন্যদিকে উহার প্রবাহকে নিয়মের মধ্যে আনা হইয়াছে; 
ফলে প্লাবন বন্ধ হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, "বিস্তীর্ণ ভূভাগে জলসেচের ব্যবস্থা 
হওয়ায় শশ্ত-উতৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে । তৃতীয়তঃ, দামোদরের এই সংরক্ষিত 
জলধারার বেগে বিপুল বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে । এইভাবে দামোদরের 
সর্ধধবংসী জলধারাকে মানুষের উপকারে নিয়োজিত করা গিয়াছে । দেশের 
প্রকৃতিস্থ অবস্থা ফিরিয়া আসিলে-শ্বাধীনতা-লাভের পরে এখনও 
দেশের মধ্যে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই--ইহাই যেন লেখকের 
মত। খাছ্য-বস্ত্রের সমস্তা, জীবনের অভাব অনটন ব্যাধি প্রভৃতি অসংখ্য 
সমশ্তার সম্মুখীন জাতির স্বাভাবিক অবস্থা নাই, এ কথা সত্য। তাহ ছাড়া 
চিন্তা ও আচরণেও বর্তমানে বহু বিকার বহিয়৷ গিয়াছে। এইসকল দুরু 
হইয়া যেদিন দেশে একট! নিশ্চিত ধারা প্রবর্তিত হইবে তখনই ফিরিবে আগের 
স্বাভাবিক দিন। কল্লোলিত বি্কুব্ব-'.কল্যাণাভিমুখী হুইবে-_জীবনের 
অসংখ্য সমস্যা ও অভাবের তাড়নায় বিপুলসংখ্যক ভারতবাসী তরঙ্গবিক্ষু্ধ 
দাযোদরের মতো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত দামোদরকে যেমন কল্যাণপ্রদ করা 
গিয়াছে, এই বিপুল জনসংখ্যাকেও নিয়মশৃঙ্থলার মধ্যে বাধিয়! কল্যাপকর্মে 
নিয়োজিত করা যাইবে । ইহাই লেখকের বিশ্বাস। নিরবচ্ছিক্ন জলধার! 
হুইতেও বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি-_এখানে জাতির কল্যাণকার্ধে নিয়োজিত 
শক্তিকেই বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত তুলনা কর হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, লেখকের 
করনায় নদীর জলধার! যেমন নিরবচ্ছিন্ন বা বিরামহীন বেগে প্রবাহিত, তেমনি 
দেশের জনগণেরও অগ্রগতি বিরামহীন। আবেশ--ঘোর। 
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ব্যাথ্য৷ 


€১) খাস্তবন্ত হাতে পাওয়1......করাই পরমপ্রাপ্তি। (অ.১) 

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের ম্বাধীনতা-লাভের পরেসনামক 
প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত। পুরাদস্তর শ্বাদীনতা-লাভ কিরূপে হয় তাহা ব্যাখ্য। 
করিবার প্রসঙ্গেই লেখক উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন। 

১৯৪৭ গ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট হইতে ভারতবর্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াছে । লেখকের মতে এই স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনে এখনও 
মজ্জাগত হয় নাই। ইংরেজশাসনই মাত্র দূর হইয়াছে, কিন্ত তাই বলিয়া মনে- 
প্রাণে আমরা এখনও স্বাধীনতা আয়ত্ব করিতে পারি নাই। যেদিন স্বাধীনতা 
আমাদের জীবনের অংশ হইয়া যাইবে, মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়! যাইবে, সেইদিনই 
হইবে প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভ। লেখক এই কথাটি একটি তুলনার সাঞ্কাষ্যে 
স্পষ্ট করিরাছেন। খাছবস্ব হাতে পাইলে একপ্রকার পাওয়া হয়, কিন্ত উহার 
স্বাদ গ্রহণ কর, এমনকি উহাকে উদরস্থ করিলেও এ খাগ্চকে ষথার্থভাবে পাওয়। 
বায় না| উহাকে যখন জীর্ণ করিয়া দেহের মধ্যে মিশাইয়া লওয় হয়, তখন 
থাদ্কে আমর! পূর্ণদূপে পাই। খাদ্য তখন আমাদের অঙ্গের মধ্যে লীন হয়। 
উহাকেই বলে খাগ্যের পরমপ্রাপ্তি। সেইরূপ শ্বাধীনতাকেও যখন আমব। 
গীবনের অংশ করিয়া লইতে পারি, যখন স্বাধীন জাতির সমস্ত চত্রিত্রগত 
বিশেষত্বগুলি আমরা নিজেদের মধ্যে বিকশিত করিয়া ভুলিতে পারিব, তখনই 
হইবে শ্বাধীনতা লাভের চরম পর্যায় । এইবপ স্বাধীনতা-লাভ আমাদের এখনও 
হয় নাই। ইহাই প্লেখকের বক্তব্য । 

(২) গণতন্ত্র শাসনে রাজার-.....উদ্কি প্রযোজ্য । (অ.৩) 

উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ম্বাধীনতা-লাভের পরে”শীর্ষক 
প্রবন্ধের অন্তর্গত। পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা-লাভের পথনিদেশ-প্রসঙ্গে লেখক 
আলোচ্য মস্তবা করিয়াছেন । লেখকের মতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি পর্যায় 
মান্র সমাপ্ত হইয়াছে । দেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কার দ্বার] রাজনৈতিক শ্বাধীনতাকে 
সত্য ও কল্যাণপ্রথ করিবার জন্তভ এখনও বৃহত্বর একটা সংগ্রাম ৰাকি আছে। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্টির রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ সংগ্রামেরই জন্ত। 
বাহিরের যুদ্ধ শেষ হইলেই কলাণরাষ্রের গোড়াপত্তন হয় না, তাহার জন্ত চাই 
আভ্যন্তরীণ সংস্কারের নিরবচ্ছিন্ন তপন্ডা । শ্রীকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে ষুখিষ্ঠিরকে উপদেশ 


ত্বাধীনতা-লাভের পরে ৬৪৪ 


দিয়াছিলেন যে ধায়িককে রাজা! করিলে কর্তব্য শেষ হয় না, ন্তায়সঙ্গত বিধি 
সমাজজীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতেও হয়। নহিলে কল্যাণধর্ধে সে-রাজ্য স্থায়ী 
হয় না। এ-যুগে রাজার স্থান অধিকার করিয়াছে জনসাধারণ। গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । কাজেই রাজার প্রতি উপরি-উত্ত 
উপদেশ সমগ্র গণতান্ত্রিক জাতির প্রতিই খাটে। গণ্তাস্ত্রিক জাতির কর্তব্য 
শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভেই সমাপ্ত হয় না। সেই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্থারী 
ও সাধারণের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করিবার জন্য চাই আভ্যন্তরীণ সংস্কার । 
চাই সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে বহুমুখী উত্কর্ষ এবং সেজন্যই চাই শৃহ্থলাদি নানা 
গুণের বিকাশের জন্য অবিরাম সাধনা । তবেই প্রকৃত স্বাধীনতা জাতির 
চিরস্থায়ী অধিকারে আসে। 
(৩) এখনো আমাদের রাহুগ্রাসজ নিত......সন্ধ্যাভ্রব্ভ্রিমনিন্ভ। 
(অ. ৪) 
এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের “স্বাধীনতা-লাভের পরে"-শীর্ষক 
প্রবন্ধ হইতে উতৎ্কলিত। স্বাধীনতা-লাভের পরে ভারতবাসীর গুরুতর দায়িত 
ও কতব্য নিদেশ-প্রসঙ্গেই লেখক আলোচ্য অংশের অবতারণা করিয়াছেন । 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ছুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্কে গ্রাস করিয়। 
ঝাখিয়াছিল | রাহ যেমন খানিক সময় সুর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করিয়। রাখে, 
ইংরেজও তেমনি ভারতবধকে কবলিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাহুর গ্রাসে 
গ্রহণ হয়, গ্রহণের সময় হিন্ুগণ একপ্রকার অশৌচ পালন করিয়া থাকে । তখন 
আছারাদি সব-কিছুই নিষিদ্ধ । গ্রাহণের শেষে স্ানার্দির পর সেই অশোচ ভঙ্গ 
হয়। লেখকের মতে ইংরেজ-কবল হইতে ভারতবর্ষ মুক্ত হইলেও এখনও 
জাতির সম্পূর্ণ শুচিত। আসে নাই। দেহমনে এখনও তাহার পরাধীনতার 
অশুচি সংস্কার বর্তধান। জাতিকে ইহ] হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই 
স্বাধীনতা তাহার নিকট বাস্তব সত্য হইয়া উঠিবে। বাজনৈতিক স্বাধীনতায় 
অস্তরলোকের পরাধীনতা ঘুচে না। গান্ষী-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাই রাজনৈতিক 
আন্দোলনের পাশাপাশি জাতিগঠনের কর্মন্চীকেও সমান গুরুত্ব দিয়াছিলেন। 
ঘটনাচক্কে ত্বাধীনতা আগেই আসিয়া গিয়াছে । জাতিগঠনের কাজ এখনও 
অসমাপ্ত । এই ব্রত সম্পূর্ণ না হইলে জাতি পাপমুক্ত হইবে না, হইবে না সুস্থ 
সবল প্রগতিশীল । ফলে আজিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা শরতের যেঘের 
মতো স্বদৃশ্ত মায়াই ত্টি করিবে, জল দিয়া ক্ষেত্রে শশ্ত উৎপাদন করিবে না। 
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অথবা অস্তরাগে রঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘমালা! যেমন বিচিত্র বর্ণের লীলাবিলাস 
দেখাইয়। ক্ষণপরে মিলাইয়া যায়, আমাদের এই বিচিত্র স্বাধীনতাও তেমনি 
ক্ষণকালের জন্য উজ্জলকপে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোথায় হারাইয় যাইবে । 
আসল জিনিস কখনও আমাদের করায়ত্ত হইবে না। সেইজন্তই লেখক 
জাতিগঠনের গুরুদায়িত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। 


(৪) শৃঙখলাকে তাহার1-.....অঙ্গীভূত ও সহজাত । (অ. ২৪) 


আলোচ্য উদ্ধৃতিটুকু কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ম্বাধীনতা-লাভের পরে”” 
শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। ইউরোপীয় জীবনে শৃঙ্খল। বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক 
আলোচ্য মন্তব্য করিয়াছেন। 


ইউরোপের জাতিগুলির আচারে ব্যবহারে, রীতিনীতি আর সামাজিক 
অনুষ্ঠানে সর্বত্র সুবিন্বস্ত শৃঙ্খল] দেখিতে পাওয়] যায়। এসকল দেশে শৃঙ্খলা- 
পরায়ণতা একটি আবহমানকাল-ঞ্রচলিত এতিহা স্থষ্টি করিয়াছে । ফলে এই 
এঁতিহ ও পরিবেশে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে সে আপন। হইতেই শৃঙ্খলা নিষ্ঠ 
হইয়। উঠে। এই শ্রত্খলানিষ্ঠা যেন পরের কাছে তাহার শিখিয় লইতে হয় 
না। উহা যেন তাহার জন্মস্ত্রে লব্ধ অন্যতম গুণেরই মতো । কথিত আছে 
মহাবীর কর্ণ তাহার কানে কবচ-কুণ্ডল লইয়] জন্ষিয়াছিলেন। উহা তাহার 
অঙ্গের অংশ হইয়া! গিয়াছিল। পসেইঞ্প ইউরোপীয় শিশুর অঙ্গের অংশরূপেই 
শৃঙ্খলানিষ্ঠা জন্মাবধি বিকশিত দেখা যায়। কাজে কাজেই উহাতে সে 
বাধ-বাধ বোধ করে না। শরীরের হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুপি যেমন মানব- 
শিশুর বাধা.নয়, শক্তির কেন্দ্র মাত্র, সেইবূপ এই শৃঙ্খলানিষ্ঠ হয় তাহাদের 
সহ বস্তু, শক্তি উপাদান। শৃঙ্খল অর্থ শিকল বা বেডি, শৃঙ্খল! এক-হিসাবে 
তাহাই। কেনন! উহ্থা মানুষকে সংঘত করে, যদৃচ্ছ ব্যবহারে বাধা দেয়। 
তবু শৃঙ্খলাকে ইউরোপীম্ম শিশু বাধা মনে করে না। জন্মাবধি উহাতে অভ্যস্ত 
বলিয়া শৃঙ্খলার অভাধেই বরং সে অস্বপ্তি বোধ করে। এমনই সহজ ও 
শ্বাভাবিক হয় তাহার শুঙ্খলানিষ্টা | 


(৫) শৃঙ্থলাত্রষ্ট হইলে....'.বলিয়াই অসুন্দর । (অ. ২৬) 
আলোচ্য অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ম্বাধীনতা-লাভের পরে"-শীর্ষক 
প্রবন্ধের একটি উদ্ধৃতি । জাতীয় চরিত্রে শ্রঙ্খলার উপযোগিতা আলোচনা-গ্রসঙ্গে 
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লেখক এখানে সৌন্দধের হেতু ও উপাদান হিসাবে শৃঙ্খলার মহিমা বর্ণনা 
করিতেছেন । 

শৃঙ্খলার মধ্যে একট] স্বকুমার সৌন্দর্য আছে এ-কথ! যেমন সত্য, তেমনি 
সত্য এই যে প্রত্যেক সুন্দর জিনিসের মধ্যেই একটি শৃঙ্খলা আছে। ইহা 
বিষ্াসের শৃঙ্খলা, ইহা সামগ্রস্তের ব্যাপার । জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যশগুলির 
বথানিদিষ্ট স্থান আছে। সেগুলি যথাস্থান হইতে চ্যুত হইলে কুশ্রী হইয়া 
পড়ে। কমনীয় দেহলতার মধ্যে সুডৌল একখানি বাহু কতই না সুন্দর ! কিন্ত 
সেই বাহু যদি দেহচ্যুত হয় তখন তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। আমাদের 
আজন্ম-অভ্যন্ত ধারণাকে উহ1 অতিশয় পীড়া দেয়। আমাদের ধারণায় মানুষের 
দেহ হইতে আচরণ পরস্ত সফল বিষয়েই একটা স্থিরনিদিষ্ট ধারণা আছে। সেই 
ধারণার সংযমেই আমর] কথা-বল। হইতে পথ-চলা পধস্ত সকল ব্যাপারে 
বিধিবদ্ধ বা প্রথাসিদ্ধ আদর্শ মানিয়া চলি। মাতাল যখন জ্ঞান হারায় তখন 
পথ-চলায় তাহার সেই রাতিনিদিষ্ট তাল থাকে না। এলোমেলো এখানে- 
ওখানে অবিন্ত্ত হয় তাহার পদক্ষেপ, অঙ্গভঙ্গিও হয় সামগ্রশ্তহীন। এইভাবে 
পথ-চলায় তাহার শৃঙ্খল! অবলুপ্ত হয় এবং সেই কারণে তাহাকে আমাদের 
কুৎসিত লাগে। এই দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণভাবে বল! যায় যে শৃঙ্খলা র্ট 
হুইলেই সৌন্দ্যহানি হয়। 

(৬) আশ কর] যায়, দ্বামোদরের-*'"কল্যাণাভিমুখী হইবে। 

ৰ (অ. ৩৬) 

এই অংশটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের "্বাধীনতা-লাভের পরে'-নামক 
প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। লেখক এই অংশে ভারতবর্ষের বিপুল জনশক্তির শুভ- 
সম্ভাবনার কথাই একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, বিপুল তাহার জনসংখ্যা । কিন্তু শতাবীর 
পরাধীনতায় এত বড় একটা জাতির চরিত্র নানাদিকে নানাভাবে ধ্বসিয়া 
পড়িয়াছে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় চরিত্রে আবার সবাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধন 
করিতেই হইবে । লেখক মনে করেন তাহা সম্ভব। তাহা সম্ভব করিয়াই 
জাতির বিপুল জনশক্তিকে কল্যাণকর্ষে নিয়োজিত কর হইবে-_-ইহাও লেখকের 
আশা । এককালে দাযোদরের খাত মিয়া আলিয়াছিল, ফলে উহার 
অপরিসীম জলরাশি প্রতিবর্ষায় ছুইপার্থে প্রবল বন্তা ও বীভৎস ধ্বংসলীলা 
কৃষ্টি করিত। কিন্তু সম্প্রতি বাধ প্রস্তুত করিয়! দামোদবের জলরাশিকে ধরিয়া 
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রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং গ্রয়োজনমত দিকে দিকে খালপথে সে জলকে 
চালিত করিয়! সেচব্যবস্থা সার্থক হইয়াছে । ফলে হাজার হাজার একর ভূমি 
শশ্গশ্যামল! হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ধধ দামোদর মানুষের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ মানিয়া 
বিনাশকারধ ভুলিয়।ছে, উহা এখন কল্যাণকর্মে আমাদের নিকট পরম আশীর্বাদ 
হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবে ভারতবাসীর চরিত্রকে যদি দোষক্রটিমুক্ত করিয়া, 
ত্বাধীন জাতির সকল টৈশিষ্টো ম্ডিত করিয়া তোল। ষায়, তবে এই দেশের 
বিপুল জনসংখ্য! আর উদ্বেগের বস্তু থাকিবে না। বরং উহাই হইবে আমাদের 
পরম সম্পদ এবং এই জনসম্পদূকে ব্যবহার করিয়। দেশের কল্যাণশ্রী বহুগুণে 
বছুদিকে বিকশিত করিয়া তোল যাইবে । আজিকার দিনে সমস্তাপীড়িত 
বিশৃঙ্খল ভারতব।সী নানা বিক্ষোভে নানাভাবে করাল বূপ গ্রহণ করে। 
লেখকের ইঙ্গিত, কখনও কখনও তাহা পূর্বতন দ্ামোদরের মতোই সর্ধধবংসী 
হইয়া! উঠে। কিন্তু ইহার কারণ, জাতিগঠনের কাজ এখনও অসমাপ্ত। 
ষেদিন জাতীয় চরিত্র স্থগঠিত হইয়! যাইবে, শাসক-শাসিতের বিভেদ ঘুচিয়া 
যেদিন প্রতিষিত হইবে সত্যকার গণতন্ত্র, সেদিন এই দেশের বিপুল গণশক্কি 
কল্যাণের পথে চালিত হইবে । দেশের সেই শুভসম্ভাবনায় লেখকের আন্তরিক 
বিশ্বাসই এই অংশে ব্যক্ত । 


(৭) দামোৌদরের জলপারা-.-..নিয়োজিত হইবে। ( অ. ৩৭) 

আলোচ্য অংশটি কবিশেখর কালিদাস বায়ের স্বাধীনতা-লাভের পরে'- 
শীর্ষক প্রধন্ধ হইতে সংকলিত । এই অংশে লেখক ভারতীয় জনশক্তি-সম্বন্ধে 
একটি পরম আশার বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন। 

লেখক পূর্বতন দামোদর নদের সহিত ভারতের জনপ্রবাহের তুলনা 
করিতেছেন। এই সেদিনও দামোদর ছিল উচ্ছজ্ঘখল ও দুরধর্।। মান্ধষের সমাজে 
প্রাবন মহামারী সহ উহ বধায় বর্ষায় অবর্ণনীয় অভিশাপরূপে দেখা দিত। 
আজ উহা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে-দামোদর-বাধ-পরিকল্পনায়। দ্বেশের কৃষিক্ষেত্রে 
জলসেচে ব্যবহৃত হইতেছে উহার জলসম্পদ্‌। তাহা ছাড়া এই জলরাশি 
হইতে বিপুল পরিমাণ জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে মানুষের সেবায়। লেখকের 
বিশ্বাস, একদিন ভারতবর্ষের জনশক্তিকে শৃঙ্খলাবন্ধ ও শতগুণে গুণান্বিত 
করিয়। দেশের মঙ্গলে নিয়োজিত কর] যাইবে । এইভাবে দেশের জনশক্তি 
সক্রিয় হুইয়! উঠিলে তাহাদের মধ্য হইতে এমন সব নৃতনতর গুণের বিকাশ 
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হইবে ষাহাকে বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত তুলনা করা যায়। একপুরুষেই হয়তো 
ভাহা হইবে না। কিন্তু জনতার প্রবাহ তো আরু বসিয়া নাই। অবিরাম 
চলিতেছে জনগণের অগ্রগতি । কেবল সংগঠন সংশোধন হইলেই কালক্রমে 
এই বিপুল জাতির অগণ্য মান্তষের মধ্য হইতে অভাবনীয় শক্তির উদ্ভব হইবে, 
আর সেই শক্তিবলে ভারত সারা জগতের শীর্ষচুডায় আপনার গৌরবের আসন 
অর্জন করিয়া লইবে। ইহাই লেখকের আন্তরিক বিশ্বাস ও সুদৃঢ় আশা। 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র, ১। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের যুক্তিসংগ্রাম সমাপ্ত 
হইয়াছে কি? এ সন্ধন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায়ের অভিমভ 
ব্যক্ত কর। 

উ.| জংক্ষিগুসারের ১ম হইতে ৩য় অনুচ্ছেদ দেখ। 

প্র.২। “অতএব সুশাসন লাভ করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ 
সংস্কারের অবিলদ্ষে প্রয়োজন ।”_-ধেসকল যুক্তির ভিত্তিতে লেখক এই 
সিদ্ধান্তে উপনীভ হইয়াছেন ভাহ। সংক্ষেপে বিবৃত কর। 

উ.। কবিশেখর কালিদাস রায় জাতির যাবতীয় ছুঃখদৈন্য ও অনিশ্চয়তার 
হেতু-নির্দেশ-প্রসঙ্গে জাতীয় চরিত্রের ক্রটিকেই প্রধানতঃ দ্রায়ী করিয়াছেন । 
ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনগণের নিরাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের 
শাসন পরিচালন] করিয়।! থাকেন। শাসনের ভালোমন্দ নির্ভর করে শাসকের 
চরিত্রের উপর ! তাই এই শাপকগণের নির্বাচন সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু 
একটা অধঃপতিত জাতির মধ্যে ষোগ্য লোকের অভাব ঘটে । তাহ] ছাড়া 
অশিক্ষিত ও অজ্ঞান জনসাধারণ লোক চিনিবার ক্ষমতাও রাখে না। ফলে 
যোগ্য লোক নিধাচিত হইতে পারে না। অযোগ্যের শাসনে তাই দেশকে 
ভূগিতে হয়। 

হৃতরাং দেশে স্থশাপন প্রতিষ্টা করিতে গেলে জাতীয় চরিত্রের সর্বতোমুধী 
সংস্কার প্রয়োজন । ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা ও চরিত্রবল মোটেই দৈব ঘটনা 
নয়। ব্যক্তিচরিত্র তাছার পরিবেশের দ্বারাই বহুল পরিমাণে, প্রভাবিত ও গঠিত 
হইয়া! থাকে । জাতির গুণাগুণ বা দোষক্রটি হইতে ব্যক্কিবিশেষ দূরে থাকিতে 
পারে না। বস্ততঃ জাতি যেন গাছ, ব্যক্তি তাহারই ফল। গাছটার প্রকৃতি ও 
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দ্বান্থ্যের উপর উহার ফলের স্বরূপ নির্ভর করে । সেইরূপ একটা জাতির আদর্শ, 
জীবনধার। প্রভৃতির মধ্য দিয় ব্যক্তিচরিত্রে যেরূপ ছাচ গড়িয়া উঠে, 
তাহাতেই বিশেষ ব্যক্তির চরিত্র বূপায়িত হয়। জাতিকে আবার একটা খনিব্র 
সঙ্গেও তুলনা করা যায়। সিঙ্গুগাছে যেমন চাপা ফুল ফোটে না, পল্মরাগমণির 
খনিতে তেমনি হীর। পাওয়া যায় না। তেমনি অধঃপতিত জাতির মধ্যে 
উন্নতচরিত্র মান্য ছুর্লভ। সেইজন্যই সমগ্র জাতির মধ্যে একটা উৎকর্ষের 
আবহাওয়। সুষ্টি করিতে হয়| দেশব্যাপী সকল মানুষের মধ্যেই কতকগুলি 
গুণের বিকাশ ঘটিলে সমগ্র জাতির চরিত্তই উন্নতিলাভ করে । তখন নির্বাচক 
জনসাধারণ ও নির্বাচিত শাসক প্রতিনিধি উভয়েই যোগ্য হয়। কাজে কাজেই 
দেশের শাসনব্যবস্থাও সুষ্ঠ হইয়া উঠে। কবিশেখর এইভাবে দেশের সুশাসনের 
জন্য জাতীয় চরিত্রের উৎকর্মবিধানের অপরিহার্য প্রয়োজন দৃঢ় যুক্তির ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 


প্র.৩। কবিশেখর কালিদাস রায়ের আলোচনা অনুসরণ 
করিয়া! জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য কি কি কর্তব্য তাহ! 
সংক্ষেপে লেখ। 

উ.| জাতীয় চরিত্রের উতকর্ষ-সাধনের জন্থ প্রথমেই প্রয়োজন গণতান্ত্রিক 
মনোভাব গঠন। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক মানুষের অধিকার সমান। 
নিরাচনের সময় প্রত্যেকেই আপন ইচ্ছা ও বিচার অনুযায়ী ভোট দিতে 
পারে। এই অধিকারের গুরুত্ব অনেক বেশি । কাজেই স্বার্থ বা অন্তর কোনে। 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া এই অধিকারের অপব্যবহার যে অন্যায়, এই জ্ঞান 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকের 
মৌলিক অধিকার সমান; সুতরাং দেশে সকল মানুষই সমান। এইক্প 
সাম্যবাদের উপর দীড়াইয়া! দেশবাসীর প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে ভাই জ্ঞান 
করা উচিত। প্রত্যেক মান্ধষের মধ্যেই ভগবান আছেন--অতএব কেহ 
কাহারও ছোট নয়। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্ম! গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ_-সকলেই 
বার বার এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন । আমাদের মধ্যে এই সংস্কার পুষ্ট হইলে 
গণতান্ত্রিক মনোভাবের উন্সেষে বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, 
নিরাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনের প্রতি আনুগত্য-প্রদর্শন গণতান্ত্রিক 
মনোভাবের অঙ্গীভূত। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষেও বিরোধীপক্ষকে যথোচিত 
মর্ধাদা দিয়া সহযোগী বিবেচনা] করাই গণতন্ত্রের নীতি । বিশেষ করিয়া 
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জাতিগঠনের বেলায় সর্বদলে এক্যবন্ধ প্রয়াস অপরিহার্য । চতুর্থতঃ, গ্রাদেশিকতা 
বা সর্বপ্রকারের সাম্প্রদায়িকতা গণতান্ত্রিক মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । এই- 
সকল ভেদবুদ্ধি এককালে আমাদের পরাধীনতা ও পকল বিষয়ে হর্বলতার হেতু 
ছিল। আজ সেইসব বিসঙ্জন দিলেই জাতীয় এঁক্যের দঢ ভিত্তি রচিত হইতে 
পারে। 

এই গণতান্ত্রিক এঁক্যকে আরও স্থায়ী ও সক্রিয় করিবার জন্থু চাই 
জাতীয়তাবোধ | স্বাধীনতা লাভের পুরে ইহ] দেশময় ব্যাপ্ত ছিল। স্বাধীনতা- 
লাভের পরে তাহা নানা কারণে স্তিমিত তইয়া আসিয়াছে । আবার সেই 
জাতীয়তাবোধের জ্বলস্ত প্রেরণা জাগ্রত করিতে হইবে । উংরেজ-বিদ্বেষ নয়, 
অতীতের গোৌরবকথার চখিত-চর্ণও নয়_-মাতভ়মি মায়ের মতো, আর 
দেশবাসী সব ভাইবোন--অন্তরের আবেগে এই বোধই জাতীয়তাবোধ। উহ! 
দেশবাসীর মঙ্গলকর্ণে আমার্দের প্রবৃত্তি দেয়, নিবৃত্ত করে তাহাদের অনিষ্ট 
হইতে | 

আমাদের দেশে এই জিনিস্টার বাস্তবিক অভাব । গ্রামাঞ্চলে জনন্বার্থ 
উপেক্ষা করিতে ছুইপ্দিক হইতে বাডীগুলি আগাইয়া আগাইয়। রাস্তা গুলিকে 
গ্রাস করে। পানীয় জলের পুকুরশুলি লোকে নানাভাবে দ্ূধিত করে। 
পথঘাট ও রেল্পগাড়ীর কামবাগুলি নোঙর] আর থুথু-কাশিতে ভি থাকে। 
সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোক জনবহুল যানবাহন ও হাটবাজারে রোগ ছডাইয় 
বেডায়। এইগুলি নাগরিকতা বোধের অভাব গ্রমাণ করে। শহরে শহরে 
দেখি পুজাপার্ণ উপলক্ষে উচ্ছঙ্খলতা আর জাউডম্পীকারের অত্যাচার, 
রাস্তায় রাস্তায় কাচকুচি আব ময়লা, যানবাহনে উচ্ছঙ্ঘল ঠেলাঠেলি ও পথবোধ। 
ছেলেদের মধ্যে দেখি সাধারণ পাঠাগারের বইয়ের পাতা নষ্ট করা, বিদ্যালয়ে 
বেঞ্চি-কাট। প্রভৃতি অসংখ্য বদ অভ্যাসপ। অ।র বডদের কেহ কেহ ভেজাল 
বেচিয়৷ দেশের পর্বনাশ করে । এ সকলই জাতীয়'তাবিরোধী। কাজেই ইহাদের 
আমূল উৎপাটন করিয়। প্রকৃত জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করা চাই। 

এইজন্য জাতীয় স্বাতস্ত্য-সম্বদ্ধে একটি গভীর উপলব্ধি থাক প্রয়োজন। 
যুগগ্রাচীন এঁতিহা ও বিশিষ্ট সংস্কৃতি-সহকারে প্রত্যেক জাঠিই অপর সকল 
জাতি হইতে আত্মন্বাতন্ত্রা গভিয়া তোলে । ইহাকে অন্ন রাখার মধ্যে একট! 
গৌরব আছে। সেইজন্য পরের অন্থকরণ নিন্দনীয় । জাতির দোষত্রটি ও 
কুসংস্কারগুলি অবস্তই সংশোধন করিতে হয়। কিন্ত তাই বলিয়া ময়ব্রপুজ্ছ 
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ধারণ করিয়া মযূর সাঁজিবার মতে প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা ভালো নয় । পরের রসে 
পুষ্ট পর্গাছ। বা নদীর জলে সম্দ্ধ খালটির কোনো মধাদা নাই। তেমনি 
পরজাতির অন্রকারী দেশকে কেহ সন্মান দেয় না। সুতরাং জাতীয় সংস্কৃতি ও 
এতিহ্ের প্রতি শ্রদ্ধ। রাখ! প্রয়োজন এবং এই পথেই উন্নতির প্রয়াস কাম্য । 
ইহাতেই প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। ইহাতেই জাতিগঠনের গোড়া- 
পত্তন হয় দু । তাহার পর শৃঙ্খলানিষ্ঠা, ক্ষাত্রমনোভাব প্রভৃতি আরও 
কয়েকটি গুণের বিকাশ অপরিহায। শৃঙ্খলানিষ্ঠ। বনততর গুণের আকর। 
উহা মধ একটি সৌষ্টবশ্রীত আছে। ক্ষাত্রমনেভাব তেমনি বহু সদ্গুণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মত্যাগ, পরোপকার, বীরত্ব প্রভৃতি বহুগুণে গুণাস্থিত 
অকুতোভয় মান্ুবই অজানা দুর্গম পথে বিপদের মুখে অভিষান করে। 
তাহারাই আবিষ্কারক, তাহারাই জনসেবক। এইরূপে অসংখ্য গুণের যুগপৎ 
বিকাশসাধন দ্বারা আমর জাতীয় চব্রিত্রের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারি। 
কবিশেখরের মতে আপাততঃ এই সাধনাই জাতির প্রধান ও প্রথম কত্তব্য। 


প্র. ৪। “গণতন্ত্রী মনোভাব? বলিতে কবিশেখর কালিদাস রায় 
কি বুনাইয়াছেন? ইহার গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখকের 
বক্তব্য সংক্ষেপে লেখ । 

উ.। সংক্ষিগুসারের ও হইতে ৭ অন্চ্ছেদ দেখ । 

প্র. ৫। জাতীয়তাবোৌধ বঙ্গিতে কি বুঝায়? আমাদের দেশে 
কোথায় কোথায় ইহার অন্ডাব দেখা যায়? 

উ.। সংক্ষিগুলারের ৮ হইতে ৯ অনুচ্ছেদ দ্েখ। 

প্র.৬। কবিশেখর কালিদাস রায়ের আলোচনা অনুসরণ করিয়। 
জাতীয় জীবনে শুত্বলার গুরুত্ব বিচ1র কর। 

উ.। সংক্ষিগুসারের ১১ হইতে ১৫ অনুচ্ছেদ দেখ । 

প্র ৭। “পৌকষ চৈতন্য বলিতে কবিশেখর কালিদাস রায় যাহ! বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন, তাহ] উদদাহরণসই স্পষ্ট কর। 

উ.। সংক্ষিগুসারের ১৬ অনুচ্ছেদ দেখ । 


স্বাধীনতা-লাভের পরে ৬৫৩ 


ব্যাকরণ ও রচন। 


সাহ্ষদ ই বিপজ্জনক -বিপদ্‌+জনক। উচ্ছঙ্খল _ উৎ+শৃঙ্ঘল। ব্যত্যয় 
সবি+অতি+অয়। 


সম্মাস  মুক্তিসংগ্রামের_মুক্তির জন্ত সংগ্রাম € গর্থীতৎপুরুষ ), তাহার । 
নিশ্চন্ত--নিঃ (-নাই) চিন্তা যাহাদের (বনুত্রীহি ), তাহারা । কতৃপক্ষ-_ 
কতাদের পক্ষ (৬্ভীতংপুরুষ )। গলাধঃকরণ__গলের বা গলার অধঃ ( ৬ঠীতৎ- 
পুরুষ ); তাহার করণ (৬গ্ঠীতৎপুরুষ )। সধবিধ-সর্ব বিধ যাহার ( বহুব্রীহি ), 
তাহা। দারিত্বভারবহনে-দায়িত্বের ভার (৬ঠাতৎপুরুষ ); তাহার বহন 
(৬ষীতৎপুরুষ ), তাহাতে। প্রকুতিস্থ-_-প্ররৃতিতে থাকে যাহা ( উপপদ- 
তৎপুরুষ )। বহ্প্রাণহানিজনিত- বহু প্রাণ ( কর্ধধারয় ); তাহাদের হানি 
(ভ্ভীতৎপুরুষ ); তাহার দ্বারা জনিত (ওয়াতৎপুক্ুষ )। অবসাদ গ্রস্ত-_ 
অবসাদের দ্বার গ্রস্ত (৩য়াতৎপুরুষ )! রাহুগ্রাসজনিত-_বাহুর দ্বার] গ্রাস 
( ওয়াতৎপুরুষ ); তাহার দ্বারা জনিত ( ৩য়াতৎপুরুষ )। শরদত্রচ্ছায়__ 
শরৎকালীন অভ্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ); তাহার ছায়। (৬ঠীতৎপুরুষ )। 
শৃঙ্খলানিষ্ঠ_শৃঙ্খলায় নিষ্ঠা যাহার ( বনুত্রীহি ), তাহা। প্রাঞ্চবয়স্ক-_ প্রাপ্ত 
হইয়াছে বয়স (ৰয়ঃ) যাহার দ্বার! ( বহুব্রীহি ), সে। যথাযোগ্া-ষথা যোগ্য 
(স্থপৃন্থপা )। দ্বেষাদেষি--পরম্পর দ্বেষ যাহাতে (ব্যতিহার-বহৃত্রীহি ), তাহ] 
অন্্কষ্ট--অন্নের জন্ত কষ্ট (৪র্থীতৎপুরুষ )। পাথরে-গড়া_-পাথরে (»পাথর 
দিয়! ) গড়া ( অলুৰ্‌ ৩য়াতৎপুরুষ )। কল্যাণপ্রস্থ-_-কল্যাণ প্রসব করে যাহা 
(উপপদ-তৎপুরুষ )। ভেদাত্মিকা-__ভেদ আত্ম! যাহার ( বহুত্রীহি ), তাহা। 
কানাকানি-__কানে কানে কথা যেখানে (ব্যতিহার-বহুত্রীহি )। উচ্ছ জ্ঘল-- 
শৃহ্খলাকে উৎক্রাস্ত (প্রাদিতৎপুরুষ )। অগ্লানৰদনে--নয় ম্লান ( নঞতৎ- 
পুরুষ ); অক্সান বদন (কর্মধারয় ), তাহাতে । পাছুকামুধ--পাতুকা আযুধ 
যাহাদের ( বহুব্রীহি ), তাহারা । রাষ্রগত-রাষ্রকে গত (২য়াতৎপুরুষ )। 
আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন--আত্মার মর্যাদা ( ৬ঠীতৎপুরুষ ); তাহার দ্বারা সম্পয় 
(৩য়াতৎপুরুষ )। অল্লসংখ্যক-_ঘল্প সংখ্যা যাহার (বন্থত্রীহি ), ভাহা। 
অকালমৃত্যু-নয় কাল ( নঞতৎপুরুষ ); অকালে মৃদু (৭মীতৎপুরুষ )। 
বিক্িপ্তচিত-বিক্ষি্ চিত যাহার (বহ্ৃত্রীহি ), দে। মানব-জমিন--মানব- 
কূপ জমিন (রপক-কর্মধারয় )। 


৬৫৪ ঘ০ঘণ8৪ ০ম পাঠ-সংকলন 


শ্রক্রুভি-শ্রভ্যল্স 2 আত্মসাৎ_আত্মন্+সাতিচ। অঙ্গীভূত-_অঙ্গ+ 
ছি (অভূততভ্ভাবে)1ভু+ক্ত। শৈথিল্য শিখিল+স্যঞ। সংস্থাপিত-_ 
সম্‌-ম্থা+ণিচ।ক্ত। শাশ্বতী--শশ্বৎ+অণ্‌+স্্রীলিঙ্গে ঈ।  ইদানীস্তন-_ 
ইদম্‌1দাপীম-ইদানীম্;। ইদানীম+তন। ভাগবতী--ভগবৎ+ অণ্‌+ 
স্্রীলিঙগে ঈী। সর্ধাঙীণ__সর্বাঙ্গ+খ (-ঈন )। বাহা-বহিঃ+ঞ্য । কবলিত-_ 
কবল+ণিচ (নামধাতু )+ক্ত। মন্দীভূত-_মন্দ+চ্রি-ভ+ক্ত। সার্বজনীন 
সর্বজন+থএ (-ঈন)। গৃহিণীপনা--গৃহিণী+পনা। পাঠনা--পঠ,+ ণিষ 
+যুচ শ্রীলিঙ্গে। ইযভা-ইয়ৎ+তল্‌ (-তা)। কুষ্ঠিত__কুা1ইতচ্‌। 
বলীয়ান--বলবৎ্+ঈয়স্ুন। আভ্যন্তরিক-_-অভ্যন্তর+ঠকু (-ইক)। 
বিশ্বজনীন--বিশ্বজন+থ (-₹ঈীন )। মতন-মত+ন (স্বার্থে)। গাহস্থ্য-_ 
গৃহস্থ1+যাঞ, | গাণপত্য--গণপতি+ঞ্্য | 

ন্িক্কেম্পান্ুলান্দে আাক্ক্যেল্র সভিন্র্ডন্ন 8  মুক্তিসংগ্রামের 
অবসান হইয়াছে-মুক্তিসংগ্রাম অবসিত হইয়াছে ("মুক্তিসংগ্রামের”-কে 
কর্তৃুপদে পরিণত করিয়া )। 

সত্যই কি সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হইয়াছে? (প্রশ্নবোধক )-__সত্যই 
সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হয় নাই (প্রশ্র-পরিহার )। 

বাহিরের সংগ্রামের অবসানে জাতীর সংগ্রাম সমাপ্ত হয় নাই (স্ব্ল)-_ 
যদিও বাহিরের সংগ্রামের অবদান হইয়াছে তবু জাতীয় সংগ্রাম সমাপ্ত হয় নাই 
(জটিল )। 

কেবল ধামিককে রাজা করিলেই ধর্নরাঁজ্য সংস্থাপিত হইল না (সরল )-_ 
যদি কেবল ধাযিককে রাজা করা হয় তবেই ধর্শরাজ্য সংস্থাপিত হইল ন! 
(জটিল )। 

জাতিগঠনের ব্রত অসমাপ্ত হইয়া আছে (অন্ত্যর্থক )__জাতিগঠনের ব্রত 
সমাপ্ত হয় নাই'( নঞর৫থক )। 

রাহুগ্রাস হইতে জাতির পূর্ণ মুক্তি হয় নাই (নঞ্র্থক)- রাহুগ্রাস হইতে 
জাতির আংশিক মুক্তি হইয়াছে ( অস্ত্যর্থক )। 

জাতি যদি প্রকৃতিস্থ হইয়। না উঠে, তবে জাতির নির্বাচিত প্রতিনি ধিবর্গও 
তদহুরূপ হইবে (জটিল )-_-জাতি প্রাকৃতিস্থ হইয়া না উঠিলে জাতির নির্ধাচিত 
প্রতিনিধিবর্গও তদহুরূপই হইবে (সরল )। | 


স্বাধীনতা-লাভের পরে ৬৫৫ 


পিজু গাছে কখনও কি টাপাফুল ফুটে? (প্রশ্ববোধক )_-সিজু গাছে 
কখনও ঠাপাফুল ফুটে না (প্রশ্ব-পরিহার )। 

স্বশাসন লাভ করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের সর্ধাঙ্গীণ সংস্কারের অবিলম্ছে 
প্রয়োজন (সরল )--যদি স্থশাসন লাভ করিতে হয়, তবে জাতীয় চরিত্রের 
সর্বাঙীণ সংস্কারের অবিলম্বে প্রয়োজন (জটিল )। 

বন্ুশতবর্ধ যে জাতি পরাধীনতার অর্কারে আবদ্ধ ছিল তাহাকে ক্রমে 
স্বাধীনতার আলোকে অভ্যস্ত হইতে হইবে (জটিল )_-বহুশতবর্ধ পরাধীনতার 
অন্ধকারে আবদ্ধ জাতিকে ক্রমে স্বাবীনতার আলোকে অভ্যন্ত হইতে হইবে 
(সরল )। 

এই অধিকারের মূল্য মর্যাদা ও দায়িত্ব যে কত তাহ! উপলব্ধি কর প্রতোক 
দেশবাীর কর্তব্য ( জটিল )--এই অধিকারের মুল্য মর্যাদা ও দায়িত্বের পরিমাণ 
উপলব্ধি কর। প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য (সরল )। 


এত বড়ো মর্যাদা কোনো! দিন কি দেশবাসী পাইয়াছিল? (প্রশ্নবোধক)-_ 
এত বড়ো মর্যাদা কোনো দিন দেশবাসী পায় নাই (প্রশ্ব-পরিহার )। 

এই মর্ধাদদার অপব্যবহার করার মতে মুডঢ়তা আর নাই (নঞএঞর্থক )-_- 
এই মর্যাদার অপব্যবহার কর] চরম মুঢ়তা ( অস্ত্যর্থক )। 

প্রতিপক্ষ যে প্রায় সমকক্ষ তাহ] ভূলিলে চলিবে না (নঞর্থক )-- প্রতিপক্ষ 
যে প্রায় সমকক্ষ তাহ অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে (“না”-পরিহার )। 

সমাজের বা জাতির যাহাতে মঙ্গল হয় এমন সকল কাজে বিধিধ বিরোধী 
দলের সহযোগিতাই বাঞ্চনীয় (জটিল )__সমাজের ব! জাতির মঙ্গলজনক সকল 
কাজে বিবিধ বিরোধী দলের সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয় (সরল )। 

খন সমগ্র দেশ বহিরাক্রমণে বিপন্ন হইত তখন তাহারা দ্বেষাঘেষি ভুলিয়া 
দেশেত্র সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করিত (জটিল )--সমগ্র 
দেশ বহিরাক্রমণে বিপন্ন হইলে তাহার! দ্বেষাছেষি ভুলিয়া দেশের সাধারণ 
শক্রর বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্রধারণ করিত ( সরল )। 

এই ভেদবুদ্ধি বিদুরিত না হইলে জাতীয় সংহতির কোনে! আশা নাই 
(সরল )--এই ভেদবুদ্ধি যদি বিদুরিত না হয় তবে জাতীয় সংহতির কোনে 
আশা নাই ( জটিল )। 


৬৫৬ ঘ0ো্৪ 0 পাঠ-সংকলন 


ভিত্তি দৃঢ় না হইলে পাথরে-গডা তাজমহলও" এত কাল স্থারী হইত ন! 
( নএ্থক )--ভিত্তি দৃঢ় বলিয়াই পাথরে-গড়া তাজমহলও এত কাল স্ক্য়ী 
হইয়াছে ( অস্তযর্থক )। 

ষে পুষ্ণরিণীর জল সারা গ্রামের লোক পান করে, লোকে তাহার জল 
নানাভাবে দূষিত করিতেছে (জটিল )-__সারা গ্রামের পানীয় পুষ্করিণীর জল 
লোকে নানাভাবে দূষিত করিতেছে (সরল )। 

রবীন্দ্রনাথের যজ্জেস্বরের যজ্ঞ গল্পটিতে তাহাদের কীত্তির কিছু আভাস 
পাওয়া যাইবে-_রবীন্দ্রনাথের যজ্েশ্বরের যজ্ঞ গল্পটিতে তাহাদের কীতির কিছু 
আভাস আমরা পাইব ( বাচ্যাস্তর )। 

সেই ববুষাত্রীর মনোভাব এখনও অনেক ছেলের আছে ( অস্ত্যর্থক )-_-সেই 
বরযাত্রীর মনোভাব এখনও কম ছেলের নাই (নঞ্র্থক )। 

ছেলেদের কথা ন৷ হয় ছাড়িয়া দিলাম-_ছেলেদের কথা না হয় ছাড়িয়া 
দেওয়! গেল (বাচ্যাস্তর )। 

কেবল রাষ্্গত ত্বাধীনতাই পৃরা স্বাধীনতা নয় (নঞ্থক )-_ কেবল রাষ্ট্রগত 
স্বাধীনতা আংশিক স্বাধীনতা মাত্র ( অস্ত্যর্থক )। 

জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা শৃঙ্খলাবোধ ( অভ্ত্যর্থক )_জাতীয় 
জীবনে শৃঙ্খলাবোধের চেয়ে বড়ো কথা আর নাই (নঞ্খথক )। 

তবু আমাদের শিক্ষা হয় নী-_তবু আমর] শিক্ষা পাই না ('আমাদের? 
পদটিকে কর্তৃপদে পরিণত করিয়া )। 

যাহাতে শৃঙ্খল] নাই তাহ? আমব। সহজে মনে বাখিতে পারি না (জটিল) 
- শৃঙ্ঘলাহীন রগ আমরা সহজে মনে রাখিতে পারি না (সরল )। 

তাহাতেই আমাঙ্গের চরিত্রও গঠিত হইতে পারিত-_তাহাই তাহাদের 
চরিত্রও গঠিত ( বা, গঠন) করিত (“তাহাতেই” পদটিকে কর্তৃুপদে পরিণত 
করিয়। )। 

শ্রাক্ষ্য-ঝচন্মা 2 প্রককতিস্থ £ সন্ধ্যার পর জমিদারবাবু প্রায়ই প্রকৃতিস্থ 
থাকেন না। 
নির্ষেদ £ পুত্র না হওয়ায় রাজা নির্ষেদ প্রাথথ হইয়া তপোবনে চলিয়া 
গেলেন । 

বিধিবদ্ধ £ বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ কক্ষিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। 


স্বাধীনতা-লাভের পরে ৬৫৭ 


অন্থুকল্প £ মাতৃহীন শিশুটির কাছে দিদিই মাতার অনুকল্প। 

সব্যসাচী £ সব্যসাচী বস্কিম একহাতে স্থষ্টি ও অন্যহাতে বিনাশের কার্ধে 
বুত হইলেন । 

সর্ধাঙ্গীণ £ আপনাদের সর্ধাঙগীণ কুশল প্রার্থনা করি। 


প্রার্থবয়ক্ক £ মনু বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরও মাতৃসাঙ্গিধ্যে বেশীক্ষণ 
থাকিতে নাই। 


অপব্যবহার £ স্বার্থপর মানুষ যদি বিজ্ঞানের অপব্যবহার করে, তবে 
তাহ] বিজ্ঞানের অপরাধ নয় । 


অপচার £ স্বাধীনতা বদি কেবল ধনীই ভোগ করে, তবে তাহ স্বাধীনতার 
অপচার । 

উদাত্ত ঃ নেতাজীর উদাত্ত আহবান আর কি আমাদের দেশে ধ্বনিত 
হইবে? 

যথাযোগ্য £ যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম ও আশীধাদ জানাইবে। 

আতিশয্য £ কোনো ব্যাপারেই আতিশয্য ভালে। নয় । 

অক্লানবদনে 8 এত তিরস্কার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বধিত হইল সে 
অঙ্লনানবদনে ভাত খাইতে বসিল। 

প্রতিহত £ সে-আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে এমন কোনো রাষ্ট 
ইউরোপে তখন ছিল ন1। 

আঝেষ্টনী £ সৌন্দর্য অনেকাংশে বস্বর আবেষ্টনীর উপর নির্ভর করে। 

এঁতিহা ১ ভারতবাসী এক মহান্‌ এতিহোর অধিকারী | 

ইয়ত্তা পণপ্রথা যে কত পিতার সর্বনাশ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 


বিশ্বজনীন £ যে কাব্যে বিশ্বজনীন আবেদন আছে, তাহাই সকলের 
ছার! সমাদৃত হয় । 


ব্যত্যয় £ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই। 

ব্র্যাক্ুল্রপগ্গভ ভীন্রণ  গড়িয়! তৃলিতে-__ছুইটি ক্রিয়ার যোগে একটি 
ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এটি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ । 
এইরপ ক্রিম্নার মূল অর্থ থাকে পূর্বাজে, উত্তরাঙ্গ পূর্বাঙ্গের অর্থসম্পূর্ণত। ঘটায় । 


ভউ গচ--৪২ 
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ঘ্বেষাছেষি--“সমাস? দ্রষ্টব্য । 

কবলিত--..প্রকৃতি-প্রত্যয়? দ্রষ্টব্য । 

কানাকানি-_“সমাপ? দষ্টব্য | 

অন্ুশীলন--এই কথাটিতে “অন্কু* উপসর্গ কিন তাহাই বিচার্ধ। প্রঃ পরা 
প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপসর্গই সংস্কৃত ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে যে শীল, 
ধাতুর পূর্বে অন্ত" উপসর্গটি যুক্ত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত ধাতু নয়, বাঙল। ধাতু? 
স্থতরাং সংস্কতপস্থায় চলিলে “অন্ু-কে ঠিক উপসর্গ বলা যায় না। অ-সংস্কৃত 
ধাতুর সহিত এইরূপ উপসর্গের যোগ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। 

নিরবচ্ছিন্-__'অবচ্ছিন্ন (অব-ছিদ্+ক্ত) কথাটি বিশেষণ। বিশেষণকে 
লইয়! নঞ, বহুব্রীহি সমাস হয না, হয় বিশেষ়াকে লইয়া । অতএব “নিঃ নাই 
অবচ্ছেদ যাহাতে তাহা এই ব্যাসবাক্যে 'নিরবচ্ছেদ* পদই শুদ্ধ। কিন্তু 
“নিরবচ্ছেদ'-এর অর্থ বুঝাইতে ভুল “নিরবচ্ছিন্ন” কথাটি অনেকেই প্রয়োগ 
করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। সেই হিসাবে ইহাকে প্রয়োগসিদ্ধ 
বলা চলে। 

চকিনভু-ভ্ভাম্বা্স লস্পাত্লল £ সমগ্র প্রবন্ধটি সাধু-ভাষায় রচিত 
বলিয়া ইহা! হইতে যে-কোনো অংশ চলিত-ভাষায় রূপান্তরের জন্য দেওয়া 
হইতে পারে। 


ভারতবর্ষ 
এস্‌. ওয়াজেৰ আলি 


ততনঙখন্ক-স্পল্রি০্ম্- পাঠ্যপুস্তকের পরিচয়পঞ্জী' দেখ । 

উশুস্ম-.লেখকের “মাশুকের দরবার” নামক গল্পলংকলন হইতে আলোচ্য 
গল্পটি গৃহীত হইয়াছে । 

সক্ষ্র--লেখক এই গল্পে ভারতবর্ষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-সংবলিত 
একটি ভাবচিত্র ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষ বলিতে অনেকেই মানচিত্রের 
ক্রিভুজাকৃতি, একটা বিশাল ভূখণ্ড বুবিয়। থাকেন। কিন্তু উহা! সত্যকার 


ভাক্তবর্ষ ৬৫৯ 


ভারতবর্ষ নহে। উদ্দাহরণন্বনূপ, ষানচিত্রের গায়ে যাহা একটি বিন্দু ব্যতীত 
অন্ত কিছুই নয় সেই বারাণসীর মঠমন্দিরশোভিত, বনুস্বতিবিজডিত, মন্্রপৃত 
অপর এক চিত্র মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠে । উহাই স্থানটির প্রকৃত কপ--মান- 
চিত্রের অবস্থান নছে। সমগ্র ভারতবর্ষেরও তেমনি একটা রূপ আছে । উহা! 
যে সঠিক কিরূপ তাহা কেবল অন্ুভূতিগম্য। লেখক দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়!ই সেই রূপটি দেঁখিয়াছেন, এবং এই গল্লের মধ্য দিযা আমাদের 
সম্মুখে প্রকৃত ভারতবর্ষের আলেখ্যটি ধরিয়াছেন। 


শতাব্দীর পরিবর্তনন্নোতে এই বিস্তীর্ণ ভূঙাগ শহ্র-বন্গরে ছাইয়া গিয়াছে । 
প্রাসাদ-অষ্টালিকায় শহরগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে, আরও কত দিকে কত 
প্রকারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু এসকলের মধ্যে খাটি ভারতীয় ভাক্কষের 
ব1 অন্য কিছুরই ম্বাভাবিক পরিপুষ্টি দেখিতে পাই ন।। উহার, মূলতঃ 
বৈদেশিক উপাদানে গঠিত । কিন্ত আজিকার দিনেও ভারতের নগণ্য কুটারটি 
খাটি ভারতীয় পদ্ধতিতেই নিয়ত হয়। উহ্বার অভ্যন্তরের শাটকোটহীন 
নগ্নদেহ ভারতবাপীর অনাডন্বর জীবনযাত্রা আবহমানপ্রচলিত ধারাকে অব্যাহত 
রাখিয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতবধের সত্যকার রূপ নিহিত রহিয়াছে। 
যুগে যুগে সেই একই স্থরে একই ভঙ্গিতে এবং একই পরিবেশের মধ্যে রামায়ণ- 
পাঠ-_দৃশ্ঠটি নেহাত অকিঞ্িকর। কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটা বূপ ফুটিয়! 
উঠে তাহাকে প্রসারিত করিয়। ধরিলেই সমগ্র ভারতবর্ষের শাশ্বত রূপটি 
অন্ুভূতি-লোকে ছুটিয়৷ উঠে। লেখক এই গল্পে তাহাই দেখাইয়াছেন এবং সেই 
কারণে গল্পটির “ভারতবধ” নাম সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং সার্থক হইয়াছে । 


হ্মাক্লো5ম্ম_এই গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার ন্যায় উপভোগ্য । 
লেখকের একটুকরা নিগুঢ অভিজ্ঞতাই ইহার উপজীব্য। এতই সহজ এবং 
সরল ভঙ্গিতে ইহা বিবৃত হইয়াছে যে ভভিগ্প্রবাহের স্তায় পাঠকের অন্ুভূতি- 
লোকে অচিরেই সঞ্চারিত হয় । 


এ-যুগে একটিমাত্র অতিশয় ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাকে গল্প-কণিকারূপে লিখিবার রীতি 
প্রচলিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই এমন একটা রূপকার্থ 
নিহিত থাকে, যাহ! অনভ্যন্ত পাঠকের পক্ষে প্রায়ই ছুরধিগম্য | তাহাদের 
সহিত আলোচ্য গল্পটির পরিসরের দিক্‌ দিয়া তফাত বড বেশী কিছু নাই। 
তফাত শুধু সহজ সবল প্রকাশভঙ্গির নিপুণতায় | পঁচিশ বৎসর আগে এবং পরে 


৬৬৪ 1079 ০ম পাঠ-সংকলন 


সামান্ত এক মুদির দোকানে লেখক যে একটি চিত্র অপরিবতিতরূপে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন তাহাতে তাহার দিব্যচক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল এবং খাটি ভারতের 
একটি মানসচিত্র তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। গল্পটি পডিলে পাঠকেরও 
দিব্যদৃষ্টি খুলিয়! যায় এবং সেই মুদির দোকানের ক্ষুত্র চিত্রটি প্রসারিত হইয়' 
গ্রকৃত ভারতববের আলেখ্যটি ফুটিয়! উঠে । এইখানেই লেখকের প্রধান কতিত্ব। 


সহল্ক্ষিগু-্লাল্র--পচিশ বৎসর পূর্বে দশ-এগারো বৎসর বয়সে লেখক 
একবার কলিকাতায় আপিয়াছিলেন। তাহাদের বাসার নিকটে একট। 
মুদিখানার পাশ দিয়াই ছিল যাতায়াতের পথ। লেখক দেখিতেন, এই 
মুদিখানার গর্দীতে বসিয়া এক বিরলকেশ শ্বশ্রুগ্ুক্ষশূন্ গভীরদর্শন বৃদ্ধ একখানা 
প্রকাণ্ড বই লইয়া সাপ-খেলানো জুরে কি যেন পড়িত। তাহার শ্রোতা ছিল 
লেখকেরই সমবয়স্ব একটি বালক, ছুইটি মেয়ে আর একজন মধ্যবয়স্ক লোক, যে 
ক্রেতা আপিলে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া গিয়া তাহাদের দেখাশুনা! করিত। শ্রোতাদের 
হাবভাব দেখিয়া মনে হইত তাহার। পাঠের বিষয়টি বেশ ভালোভাবেই 
উপভোগ করিতেছে। 


কৌতুহলের বশে লেখক একদিন দোকানের সম্মুখে দাডাইয়া পাঠ শুনিতে 
লাগিলেন। পড়া হইতেছিল রামায়ণ--খানরসেনার সাহায্যে কি করিয়া 
রামচন্দ্র সমুদ্রের উপর সেতু বাধিয়াছিলেন তাহারই কাহিনী । অন্যান্য শোতার 
ন্যায় লেখকও তন্ময় হইয়! শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্রিনকয়েকের মধ্যে 
দেশে ফিবিয়া যাইতে হইল বলিয। (তৃবন্ধনেব পরবর্তী ঘটনা! আর তাহার 
শোনা হইল না। 


ইহার পর পঁচিশ বৎসর কাটিয়। গেল। কালের অবশ্ঠস্তাবী পরিবর্তনে 
মহানগরীর কপ একেবারে বদলাইয়া গেল। লেখকের স্বতিপট হইতেও অন্ত 
বছতব বস্তর সহিত মুদিখানার ছবিটি সম্পূর্ণকপে মুছিয়া গেল। হ্ঠাৎ একদিন 
পথ চলিতে চণিতে তাহার চোখ পড়িল সেই পুব্রাতন মুধিখানাটির উপর । 
ইহার বিশেষ কোনে! পরিব্তন না হইলেও ভিতরের দৃশ্ঠ তাহাকে স্তম্ভিত 
করিল । গদীতে কসিয়। এক বৃদ্ধ রামায়ণপাঠে রও, আর তাহার শ্রোতা 
পূর্বের ম্যায় একটি মধ্যবয়স্ক লোক এবং গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে । বৃদ্ধ 
পড়িতেছিল রামচন্দ্ের সেই সেতুবন্ধনের কথা _পঁচিশ বৎসর পূর্বে লেখক 
যাহ। শুনিয়াছিলেন। 


ভাবতবর্ষ ৬৬১ 


অতীতের এই নিখু'ত পুনরাবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হইল তাহা জানিবার 
কৌতুহল অদম্য হইয়া, উঠিলে লেখক সোজাম্থজি বৃদ্ধকে গিরা বশ্ন করিলেন। 
বৃদ্ধের উত্তরে তিনি জানিলেন, পঁচিশ বৎসর পূর্বে সেই দোকানে যে বুদ্ধকে তিনি 
রামায়ণ পাঠ করিতে দেখিয়াছিলেন সে বর্তমান বৃদ্ধের পরলোকগত পিতা । 
বর্তমান বৃদ্ধের ছেলেমেয়েরাই রামায়ণ-পাঠ শুনিত, আর এখন তাহাদের 
পরিবর্তে শুনিতেছে তাহারই নাতিনাতনীর]। তাহার ছেলেটি বর্তমানে 
লেখকের সমবয়স্ক। দোকানে থাকিয়। সে ক্রেতাদের দেখাশুনা পরে । বুদ্ধের 
হাতের বইখানির দিকে ইঙ্গিত কবা হইলে সে সহান্তে বলিল ইহ কৃতিবাসের 
রামারণ-_তাভার ঠাকুরদাদা বটতলায় এখানি কিনিয়াছিলেন। 


বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া লেখক চলিয়া আদিলেন। তাহার মনশ্ক্ষুর 
সম্মুথে স্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠিল প্রকৃত ভারতবর্ষের একটি নিখুত ছবি-_ 
বাহিরের শত পরিবর্তনেও যাহার এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই। 


হর্মা্থ-নদনদী-গিরিকান্তার-পরিশোভিত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক 
বিবরণ সংবলিত যেমন একটি চিত্র রহিয়াছে, তেমন তাহার আবভমান-প্রচলিত 
এঁতিহাসহকারে অনাডন্বর জীবনযাত্রার অপর একটি চিত্রও রহিয়াছে । শতাব্দীর 
বিবর্তনে ভারতবর্ষের বহিরঙ্গের নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্ছ 
তাহার জীবনযাত্রার সেই ভাবচিত্রটির বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। 
আলোচ্য গল্লে নগণ); এক মুদির দোকান এবং তাহার অভ্যন্তরে এক বিশিষ্ট 
পরিবেশের মধ্যে নাতিনাতনী-পরিবৃত বৃদ্ধের একই সুরে একই ভঙ্গিতে 
যুগে যুগে একই প্রকারের বামায়ণ-পাঠের মধ্যে যে আলেখ্যটি ফুটিয়া উঠে 
তাহাই প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত চিত্র। ভারতবর্ষ 
রামায়ণ-মহাভারতের দেশ, নিতাস্ত আডগ্ঘরভীন যুগ-প্রাচীন তাহার জীবন- 
যাত্রার আদর্শ। এদেশের লোক বার্ধক্যে কর্মভার পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া 
নাতিনাতনীর আসর গড়িয়া তোলে এবং রামায়ণ বা মহাভারতের ন্যায় 
মহাকাব্যের কোনে! একটি লইয়া তাহার অবসরপ্রাপ্ত দিনগুলি ভবিয়! তোলে । 
পুত্র পিতার বৃত্তি গ্রহণ কবিয়া সংসারের দারিত্ব বহন করে, আর বৃদ্ধ সংসারের 
মধ্যেই একপ্রকার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। এই ধারাটি যুগে যুগে ভারতবর্ষে 
অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার মধ্যেই প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুত 
চিত্র নিহিত রহিয়াছে । 


৬৬২ 05 ০ম পাঠ-সংকলন 


শব্দার্থ ও টীক! প্রভৃতি 


জ. ৮-২। পঁচিশ বগুসর পুর্বে লেখক যখন প্রবন্ধটি লেখেন তখন 
তাহার বয়স ৩৫ কিংবা ৩৬। সেই হিসাবে ঘটনাটির সময় ১৯০ কিংবা 
১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ বল চলে। অবশ্য ইহা গল্পের কথা, লেখকের আত্মজীবনের 
সত্যকাহিনীর সহিত ইহার ভ্ববঙ্থ মিল না-ও থাকিতে পারে । মুদিখান! 
- চাল, ভাল, তেল, লবণ প্রভৃতির দোকান । গার্দি-__মহাজনদিগের কারবারের 
স্থান। এইবপ স্থানে সাধারণতঃ তোশক পাতিয়। তাহার উপর ফরাশ এবং 
তাকিয়। দেওয়া হয় বলিয়াই এইরূপ নাম । এখানে বসিয়া দোকানের হিসাব- 
পত্র রাখা হয়। বিপুলকায়__বিরাটু আকারের, প্রকাণ্ড। লাপ-খেলানে। 
ুর_ সাপুড়িয়ার1 যেরূপ সরে গান করিয়া এবং কথা বলিয়! সাপের খেলা 
দেখায়। চীদি-__খাটি বপা। শ্শ্রগুন্দশূন্ত-_দাড়ি-গৌফহীন | বিষয়টি-_ 
রামায়ণের যে বিশেষ অংশটি পড়া হইতেছিল তাহ1। উপভোগ করছে-_বিষয়টি 
বুঝিতে পারিয়া তাহ হইতে আনন্দ অনুভব করিতেছে । কৌতৃহল-_-আগ্রহ। 
কপিসেনা_-বানরসৈন্য । সেতু-_বাধ, পুল । ক্রিয়াকা্- কার্যকলাপ । “কাণ্ড 
কথাটি 'সমুহ্' অর্থে ব্যবহ্ৃত। ভক্সয়-__নিবিষ্টচিত্ত, বিভোর । 

ভস. ০। দেশে লেখকের জন্মভূমি হুগলী জেলার তাজপুর গ্রামে। 
মনের কোন্‌ গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল- বিশ্বৃতির অন্ধকারে বিলীন 
,হইল, একেবারেই ভুলিয়! গেলাম । 

ভন. ৪-২৬। ম্যানশন (72:151০:)-_অক্রালিকা, হত্স্য। রিকৃশ-__ 
মান্ষে-টান। ছুইচাকার গাড়ী। শব্দটি জাপানী । অবশ্যস্তাবী-যাহ! হইবেই 
হইবে । মায়ামন্ত্র-বলে-_এন্দ্রজালিক মন্ত্রের প্রভাবে । কোনো মায়া মন্ত্র 
বলে সেই সুদূর ইত্যাদি-_লেখক যাহ] দেখিলেন তাহাতে নিজের চক্ুকেই 
যেন বিশ্বাস করিতে পাবিলেন না। কালের প্রভাবে সবকিছুরই পরিবর্তন 
অবশ্যস্তাবী। কিন্তু পচিশ বৎসর পূর্বের মুধিখানার সেই বিশ্বৃতগ্রায় চিত্রটি 
আজ পঁচিশ বৎসর পরে লেখকেরই চক্ষুর সম্মুখে অবিকল দেখ দিল কির্পপে? 
তাই তিনি কল্পনী করিয়াছেন--কোনে' শ্রেষ্ট রন্দ্রজালিক যেন জাছুমন্ত্রের-গ্রভাবে 
সেই অতীতের চিত্র অপবিবতিতরূপে বর্তমানে আনিয়া ফেলিয়াছে। সাধারণ 
ঘটনাধারায় ইহ1 অসম্ভব । | 

জস. ৭-৮। থাকতে পারলুম নাঁ_কৌতুহল মন কক্সিতে পান্দিলাম ন1। 


ভারতবর্ষ ৬৬৩ 


রামচন্দ্র কি এখনও ইত্যাদি-লেখক পচিশ বৎসর পূর্বে মুদিখানায় রামায়ণ 
বণিত সেতুবদ্ধনের কাহিনী পড়িতে শুনিয়াছিলেন। পঁচিশ বংসর পরেও ঠিক 
সেতুবন্ধনের কাহিনীটিই পড়িতে শুনিষ্বা কৌতৃহলী হ্য়াছেন__ইহা কি আর 
শেষ হয় না! লেখকের স্থুক্ম কৌতুক লঙ্গণীয়। একালের ধারণা-অচ্থুসারে 
পঁচিশ বৎসরে একটি কেন, অনেক সেতুই নিমিত হইতে পারে। কিন্তু একটিমাত্র 
সেতু নির্াণের জন্য রামচন্দ্রের মতো! কর্মীর পক্ষে এই পঁচিশ বংসরও কি যথেষ্ট 
নয়? খুট-প্রাস্ত। প্লাস--(21955) চশমার কাচ। আপাদমস্তক একবার 
ভালে করে দেখে নিলে--পা হইতে মাথা প্যস্ত দেখিয়া লইল। ইহাঘ্ার 
বৃদ্ধটি লেখকের বয়স অনুমান করিতেছিল নিশ্চয় । পঁচিশ বৎসর পুধে এই 
ব্যক্তির পক্ষে তাহার পিতার রামায়ণ-পাঠ শোনা সম্ভব কিনা বুদ্ধ হয়তে। 
তাহাই দেখিয়া লইল। ঘরকক্না করছে-_গৃহস্থধর্ণ পালন করিতেছে । ল্মিত-_ 
সহান্য, হাপিমাথা। এহাসির অর্থ সম্ভবতঃ এই ষে, বৃদ্ধ বইথানির প্রাচীনত 
এবং জীর্ণ অবস্থার প্রতি লেখকের ইঙ্গিত বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছে। আন্ত 
_ মুখে; বি, দ্রু_আহ্ত” কথাটির প্রয়োগ সাধুভাষায় থাকিলেও (তুলনীয় : 
“সহসা ঝঞ্ধা তডিৎশিখায় মেলিল বিপুল আন্য”-_রবীন্দ্রনাথ ) চলিত-ভাষায় 
নাই। আমাদের বিবেচনায় এই একটি কথাই গবন্ধটির ভাষাগত সরুলতা। নষ্ট 
করিয়াছে । 'মুখে' লিখিলে কোনো ক্ষতি তো হইতই না বরং লাভ হইত। 
কত্তিবাস_-বাংলাভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা মহাকবি । বটতলা--সেকালে উত্তর 
কলিকাতার চিৎপুর অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ পলী। এই স্থান হইতে বাঙলা 
রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বন গ্রস্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইত। 
অভিবাদন-_নমস্কার। দিব্যচক্ষু_দৃি, যে দৃষ্টির নিকট বস্তর বাহা রূপের 
অন্তরালে সত্যকার রূপ ধরা পডে। প্রকৃত ভারতবর্ষ-লেখকের মতে 
ভারতবর্ষ ও ভাবতবাসীর মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা কেবল 
বাহিরের। অভ্যন্তরটি বাহা শত পরিবর্তনেও অবিকৃত থাকিয়৷ গিয়াছে । 
অতএব এই অভ্যস্তর বপটিই ভারতবর্ষের সত্যকার রূপ, ইহাই প্রকৃত ভারতবর্ষ। 
নিখৃত--অপরিবতিত, অবিকৃত, যথাযথ। ৭:7401107--স্তপ্রাচীন ভাবধারা, 
জীবনযাত্রার চিরাচরিত পদ্ধতি । 


ব্যাধ্য। 


(১) তারপর কোথা থেকে..."ভূলে যাচ্ছি। (অ.৩) 
এই অংশটি এস্‌. ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ধ” প্রবন্ধের অন্তর্গত! লেখক 
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এস্থলে সংক্ষেপে তীহার জীবনের পঁচিশ বৎসরের ঘটন1! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

বাড়ীর নিকটে যুদিখানায় বৃদ্ধের রামায়ণ-পাঠ আংশিকভাবে শুনিবার পর 
লেখককে দেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। তাহার পরবর্তী সকল ঘটন। তাহার 
ম্ররণ নাই_-কোন্‌ প্রয়োজনে কোথ। হইতে কবে কোথায় গেলেন তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ তিনি দিতে পারেন না। সেই ঘটনার পর তাহার জীবনের পঁচিশ 
বৎসর কাটিয়া গিয়াছে_-পূর্বে তিনি দশ-এগারো বৎসরের কিশোর ছিলেন, 
এখন হইয়াছেন পূর্ণবয়স্ক যুবক। ইহা! ছাডা আরও নানারূপ পরিবত্তন তাহার 
জীবনে আসিয়াছে । নদীন্তরোত যেমন চলার পথে উভয় তীরকে কখনও 
ভাঙে কখনও গডে, কখনও বা শশ্শ্তামলা করিয়া! তোলে, এই দীর্ঘ পচিশটি 
বৎসরও সেইরূপ তাহাকে বিচিত্র পরিবর্তন এবং পরিণতি দান করিয়াছে। 
পরিবর্তন-প্রবাহ যেন নদীধারার ন্যায়, লেখক উহার খাত। বনুতর নৃতন 
অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে লেখক পুরাতন পরিচিত বহু জিনিসকে ভুলিয়া 
গিয়াছেন। মানুষের স্মতিরাজ্য বড়ই অদ্ভুত। যাহা স্মরণের ফোগ্য আমরা 
হয়তো শত চেষ্টা করিয়াও তাহ মনে রাখিতে পারি না; আবার যাহা তুচ্ছ 
শগণ্য তাহাই হয়তো স্থতিপটে গভীর বেখাপাত করিয়া যায়। বাল্যে দেখা 
মুদিখানার চিত্ররটি-_-সেই পলিতকেশ বুদ্ধ, তাহার পুক্রপৌব্রাদিপরি বৃত অনাভম্বর 
জীবনযাত্রার অ।লেখ্য--লেখকের অন্তরে বিশ্থৃতির গর্ভে বিলীন হইল | কোনে- 
কালে সের দৃশ্য যে তিনি দেখিয়াছেন তাহাই তিনি ভুলিয়া! গেলেন । 

(২) কোনে মায়া নন্ত্র-বলে---.--বা শুনেছিনুম। ( অ. ৬) 

আলোচ্য অংশটি এস্‌. ওয়াজেদ আলির :ভারতবর্ষ” প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। 
সুদীর্ঘ পচিশ বৎসর ব্যবধানেও বাল্যে দেখা মুদিদোকানের ছবিটি অপরিবত্তিত 
অবস্থায় দেখিতে পাইয়া! লেখকের যে মনোভাব হইয়াছিল তাহাই এই অনুচ্ছেদে 
ব্যক্ত হুইয়াছে। 

দশ-এগারে] বৎসর বয়সে কলিকাতার এক নগণ্য পল্লীতে একটি মুদিখানায় 
নাতিনাত্‌নী-পরিবৃত রামায়ণ-পাঠবুত এক বৃদ্ধের যে চিত্রটি লেখক দেখিয়া- 
ছিলেন, পঁচিশ বৎসর পরেও সেই চিত্রটির অবিকল পুনরাবৃতি দেখিয়া তিনি 
নিজ চক্ষুকেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহার বিশ্ময়ের আর সীম! 
রহিল না। একে তো মহানগরীর বাহ শত পরিবগনের মধ্যেও এই মুগ্রিখানাটি 
প্রায় অপকিবতিতই থাকিয়া গিয়াছে, তাহার উপর ভিতবের দৃশ্বা যে আরও 


ভারতব ভগ? 


বিস্ময়কর | দোকানের গর্দীতে বপিয়া সেই পূর্বের মতো! এক বৃদ্ধ বামায়ণপাঠে 
রত, তাহার শ্রোতা পূর্বেরই মতো গুটিছুই-চার ছেলেমেয়ে । পাঠের বিষয়ও 
রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কাহিনী, যাহা লেখক পঁচিশ বৎসর পূর্বেও 
শুনিয়াছিলেন। যাহা অতীত তাহা অতীতই-_তাহ1 কখনও ফিরিয়া আসিতে 
পারে না। পরিবর্তনই সাধারণ নিয়ম । অথচ এই মুদিদোকানটি ভিতরে- 
বাহিরে কোনে দিক্‌ দিয়াই পরিবর্তনের প্রভাব এতট্ুকুও অন্তভব করে নাই 
--ইহা! কিরূপে সম্ভব হইল ? জাছুমন্ত্রের বলেই এই অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে । 
লেখকের বিশ্বাস হইল-__কোনো! শ্রেষ্ঠ উন্দ্রজালিক যেন জাতুমঙ্ত্রের প্রভাবে সেই 
অতীতের চিত্র নিখুত এবং অপরিবতিত আকারে বর্তমানে আনিয়া ফেলিয়াছে। 
সাধারণ ঘটনাধারায় ইহা অসম্ভব । 

€৩) “আমি আর-...ব্য্ত আছেন?” (অং. ৭, ক.বি. ১৯৪০) 

“ভারতবর্ষ, প্রবন্ধের লেখক এস্‌. ওয়াজেদ আলি এই অংশটিতে পঁচিশ 
বৎসরেও কলিকাতার একটি নগণ্য মুদিখানার অবিকৃত অপরিবতিত রূপ দেখিয়। 
কিরূপে তাহার কৌতুহল নিবৃত্ত করিলেন তাহারই বর্ণন। দিয়াছেন । 

মুদিখানার চিত্রটির অবিকল পুনরাবৃত্তি কিরপে সম্ভব হইল ইহ। জানিবার 
জন্য লেখকের কৌতুহল ছুমিবার হইয়া! উঠিল । তাই কোনোরূপ দ্বিধা ন। করিয়া 
তিনি সোজান্থজি গদ্দীতে উপবিষ্ট বৃদ্ধের নিকটে গিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-__ঠিক পচিশ বৎসর পুধে তিনি বুদ্ধকে এই ছেলেদের সম্মুখে এই 
বইথানি পড়িতে দ্েখিয়াছিলেন। এই পঁচিশ বৎসর সময় তো মান্নষের দৈহিক 
পরিবর্তনের পক্ষে ষথেষ্ট। কিন্তু বৃদ্ধ ও রামারণপাঠের শ্রোতা এই ছেপে- 
মেয়েদের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইল কিরপে? অর্থাৎ কালক্রমে শিশু 
যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়-_ইহাই ম্বাভাবিক। অথচ দোকানের প্রাণী কয়টি 
পূর্বে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি রহিয়৷ গিয়াছে । ইভা কিনূপে সম্ভব? 
তাহ! ছাড়া, পচিশ বৎসর পূর্বে রামায়ণে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কাহিনীই 
পড়া হইতেছিল, এখনও তাহাই পড়া হইতেছে । রামচন্দ্র কি এতকাল বসিয়। 
সেতুবন্ধনই করিতেছেন? পঁচিশ বংসরে একটি কেন, অনেক সেতুই তে। 
নিমিত হইতে পারে। একটি সেতৃ-নিধাণের জন্য রামচন্ত্রের ম্যায় কর্মীর পক্ষে 
এই পঁচিশ বৎসর যথেষ্ট নয় কি? 

€8) মনে হলো।+-....পরিবর্তন ঘটেনি ।  (অ. ৮; ক. বি. ১৯৪৩) 

এই অংশটি এস. ওয়াজেদ আলির “ভারতবর্ষ, প্রবন্ধের উপসংহার । 
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কলিকাতার এক নগণ্য পল্লীতে সামান্য একটি মুদিখান! হইতে লেখকের যে পরম 
অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে বণিত হইয়াছে । 


দোকানে উপবিষ্ট রামায়ণপাঠরত বুদ্ধের নিকট প্রশ্ন করিয়! লেখক যাহা 
জানিতে পারিলেন তাহাতে তাহার কৌতুহল নিবৃত্ত হইল, কিরূপে পঁচিশ 
বৎসরের পুরাতন বিশ্ৃতপ্রায় ছবিটি ঠাহার দৃষ্টির সম্মুখে অপরিবতিত আকারে 
আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে- 
সঙ্গেই এক পরম সত্য তাহার নিকট স্পষ্টভাবে ধর! পড়িল। তাহার মনে হইল, 
তিনি দৈব বা অনুরূপ কোনো! শক্তিবলে এমন এক দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন যাহার 
দ্বারাই কেবল বস্তুর সত্যকার রূপদর্শন সম্ভব। ক্ষুদ্র মুদিদোকানটি এবং বৃদ্ধ 
দোকানীর সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাকে লেখক সমগ্র ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার 
একটি অন্ককল্প চিত্র বলিয়৷ বুঝিতে পারিলেন। ভারতের এবং ভারতবাসীর 
জীবনধারার যাহা বশিষ্ট্য তাহার সবকিছুই এই ক্ষুদ্র দোকানটিতে পাওয়া 
যাইবে। বামায়ণ-মহাভারতের দেশ এই ভারতবর্ধ, নিতাস্ত আড়ম্বব্রহীন যুগ- 
প্রাচীন তাহার জীবনযাত্রার আদর্শ। এদেশের লোক বার্ধক্যে সংসারভাবর 
পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া নাতিনাত.নী-পরিবৃত হইয়া সংসারের মধ্যেই এক- 
প্রকার অনাসক্ত অবসরময় জীবন যাপন করে। পুত্র পিতার বৃত্তি এবং সংসারের 
দায়িত্ব যেন অপরিবর্তনীয় বিধানরূপেই গ্রহণ করে । বাহিরের শত পরিবর্তনের 
মধ্যেও এই ধারাটি, জীবনযাত্রার এই চিরাচরিত পদ্ধতিটি, ভারতবর্ষে আবহ- 
মানকাল অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাই প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুত 
রূপ। [ দিব্যচক্ষু, £2৫1601--ইহাদের উপর টীকা লেখ ।] 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র.১। তোমাদের নিজের ভাষায় এস্‌. ওয়াজেদ আলি-লিখিত 
“ভারতবর্ষের কাহিনী এবং উহ্থার মর্নার্থটি বিবৃত কর। (ক. বি. ১৯৩৫) 

উ.। সংক্ষিগুসার ও মর্মার্থ দেখ। | 

প্র.২। “সেই 51697 সমানে চলেছে, ভার কোথাও পরিবর্তন 
ঘটেনি।”-_লেখক ইহাঘ্বার কিসেয় কথ! বলিতেছেন? প্রাদঙ্জিক 
গল্পের মূল ভাবটি নিজের ভাবায় বিশদক্ডাবে জন্প্রসারিত্ত কর। 
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উ.। লেখক পঁচিশ বৎসর পূর্বে এবং পরে কলিকাতার কোনো এক 
পথিপার্থে নগণ্য মুদ্িদদোকানের চিত্র অপরিবতিত এবং অবিকৃতরূপে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। সেই দোকানে বসিয়া এক বুদ্ধ রামায়ণ পড়িত, পাশে নাতি- 
নাতনীর] বসিয়! শুনিত। বুদ্ধের মাথায় ছিল মন্তবড় এক টাক। তার 
চাক্িপাশে ছিল সাদা-পাকা চুল। নাকের উপর তাহার মন্ত চাদির চশম! 
থাকিত। দাড়িগৌফহীন মুখে তাহার বেশ একটি গম্ভীর বিজ্ঞ ভাব ফুটিমা 
উঠিত। মধ্যবয়সের অপর একটি লোক তাহার নিকট বপিয়া মাঝে মাঝে পাঠ 
শ্তনিত আবার ক্রেতা আপিলে উঠিয়৷ গিয়া বেচাকেনা! করিত। লেখক এই 
দৃশ্য প্রথম দেখেন যখন তাহার বয়স দশ-এগারো।। তারপর দীর্ঘ পচিশ বৎসর 
অতিবাহিত হইয়া যায়। কালের অমোঘ পরিবর্তনে শহরের রূপ প্রায় আমূল 
পরিবতিত হইয়া যায়। এই দৃশ্যটি কিন্তু বিন্দুমাত্র পরিবতিত হয় না। সেই 
বৃদ্ধ সেই তার টাক আর সাদা চুল ও টাদির চশমা, তাহার নাতিনাতনী আর 
লেই মধ্যবয়স্ক, লোকটি ঠিক একই রূপে পচিশ বৎসর পরেও দেখা যায় | এমন- 
কি দোকানের কেরোসিনের ধাতিটি পরস্ত স্থানভ্রষ্ট হয় না। 


দৃশ্যটি দেখিয়া লোকের অমুভূতিলোকে প্রকৃত ভারতবর্ষের একটি নিখুত 
চিত্র ফুটিয়া উঠে। তিনি দেখিতে পান ভারতবর্ষে জীবনযাত্রার একট! বিশিষ্ট 
ধারা কালের সকল বাহা পরিবর্তনকে উপেক্ষা করিয়া অব্যাহতরূপে চলিয়া 
আমিতেছে। উদ্ধৃত মন্তব্যে তিনি এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন । 


আলোচ্য গল্পের মূল ভাবটি ভারতবধের একটি ভাবচিত্রের উপর আলোক- 
সম্পাত করে। প্রত্যেক বস্তরই দুইটি রূপ আছে-_একটি তাহার বহিরঙের, 
অপরটি আভ্যন্তরীণ; একটি পরিবর্তনশীল, অপরটি নিত্য। ভারতবর্ষের 
সেইরূপ একটি নিত; রূপ রহিয়াছে এবং সেই বূপটি হইল তাহার বিশিষ্ট 
জীবনধারাত্র অনাডম্বর ভাবচিত্র । এই রামায়ণ-মহাভারতের দেশে বহিরঙ্গের 
দিক্‌ দিয়া কতই ন1 পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কত শহর গড়িয়াছে, কত প্রকারের 
কত প্রাসাদ উঠিয়্াছে । পথঘাট দোকানপাটের রূপ ক্রমেই একেবারে বদলাইয়া 
যাইতেছে । এ-সকল বাহা পরিবর্তন জীবনযাত্রার উপরেও যে প্রভাব বিস্তার 
করে নাই তাহা নহে । পোশাক-পরিচ্ছদ্ধ আহার-বিহার প্রভৃতি সকল বিষয়েই 
ছুন্নিবার বিবর্তনের ছাপ আজ ফুটিয়া উঠিয়্াছে। কিন্তু এ-সফল যাবতীয় 
পরিবর্তন তো খাটি ভাবতীয় বস্তরু স্বাভাবিক বিবর্তন নয়। এগুলির অধিকাংশই 
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বাহিরের আরোপের ম্যায় খাটি ভারতীয় সারের উপর খোলসের পরিবর্তন 
অতএব নিখুত ভারতীয় চিত্র এ-সকলের মধ্যে মিলিবে না। এখানে-ওখানে 
আজিকার দিনেও কখনও জীর্ণ পুরাতন চিত্রের মধ্যে প্রকৃত ভারতবর্ষের চিত্রটি 
ঈষৎ প্রকাশিত হইয়া ওঠে । আলোচ্য গল্পে এই যে মুদির দোকানের চিত্রটি 
প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই তাহার নিদর্শন। সাধারণ ভারতবাসিমাত্রই মুদি 
নহে এবং তাহার জীবনযাত্রাপদ্ধতিও হুবহু মুদ্দির হ্যায় নহে। কিন্তু তথাপি 
ইহার সহিত তাহার জীবনযাত্রার ধারাটির বহুলাংশে সামগ্তম্ত রহিয়াছে । 
একট বিশেষ বয়সে যেই শিরোদেশে ই্জলুপ্ত প্রসারলাভ করিল, অমনি 
পন্ককেশ ভারতীয় বুদ্ধ প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের হস্তে সংসারভার ন্যস্ত করিয়া! সংসারের 
মধ্যেই একগ্রকার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যকর কোনো শৈলাবাসে সের 
টাকায় নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিবার পরিবর্তে বৃদ্ধ তখন নাতিনাতনী লইয়া 
ঠাকুরদাদার আপর জমাইয়া বসেন। রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় কোনো 
একট] পরপারের পথপ্রদর্শক সুখপাঠ্য বস্তু লইয়া তাহার অবশিষ্ট অবসরময় 
দিনগুলি ভরিয়! উঠে। অথবা নিরক্ষর হইলে, বৃদ্ধ কেবল কানে-শোন মুখে-বলা 
রূপকথার রাজ্যে তরী বীধিয়া লন। পাথেয় হিসাবে এ-যুগের দেওয়া বড় বেশি 
তাহার থাকে না, জোর াদির চশমাটি। এদিকে পুত্র তাহার বংশ- 
পরম্পরাগত বৃত্তি অবলম্বন করিয়। সংসার চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
ইহাই ভারতের রীতি। যুগে যুগে এই ধারাটিই অপরিবতিতরূপে বহিয়া 
আদিতেছে। লেখক এই গল্পে ভারতের এই নিখৃ'ত রূপটির প্রতিই আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 


ব্যাকরণ ও রচন। 


সঙ্বাস্ £ দশ-এগারো- দশও হইতে পারে এগারোও হইতে পারে 
€ বছুত্রীহি )। যাওয়া-আসা-_যাঁওয়া এবং আস। (ছম্ব )। বিপুলকায়-_বিপুল 
কায় ধাহার (বহুব্রীহি ), তাহা । সাপ-খেলানো-_সাপ খেলায় যাহ! দ্বারা 
€ বহুত্রীহি ), তাহা । শ্মশ্রুগুন্ষশূন্য- শ্বশ্র এবং গুল্ফ (ছন্দ )$ তাহাদের দ্বার! 
শৃন্ত (৩য়াতৎপুরুষ )। খালিগায়ে--খালি গা (কর্মধারয়), তাহাতে । 
লক্কাহীপে- লহ্বা-নামক দ্বীপ (মধ্যপদলোপী কমধারয় ), তাহাতে । নিরীহ-_ 
নিঃ ( »»নাই:) ঈহ1! যাহাতে (বন্ুত্রীহি ১ তাহা! দৈবক্রমে--দৈবের 
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ক্রম (৬ীতৎপুরুষ ), তাহাতে । মধ্যবয়স্ক-মধ্য বয়ঃ যাহার (বহুব্রীহি), 
সে। মায়া-মন্ত্রবলে-_মায়াপাধ্য বা মায়াজনক মন্ত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ); 
তাহার বল (৬্ভীতৎপুরুষ ), তাহাতে । আপাদমস্তক--পাদ (পা) হইতে 
মন্তক পর্যস্ত (অব্যয়ীভাব )। দিব্যচক্ষু-_দ্দিব্য যে চক্ষু ( কর্মধারয় )। নিখুত_ 
নি( -নাই) খুঁত যাহাতে ( বহুত্রীহি ), তাহ] 


-সহ্ভ্৪ঞ্পদ্ত-গলম্ম £ মাঝারি বয়সের » মধ্যবয়ক্ক । আগ্রহের সঙ্গে 
সাগ্রহে। আনন্দ আগ্রহ আর উৎসাহে উজ্জল -আনন্দাগ্রহোৎ্সাহোজ্ছল । 
শাস্ত জীবনের ছবিটি -শাস্তজীবনচ্ছবিটি। ঘোড়ার গাড়িসঘোড়গাড়ি। 
ভগবানের ইচ্ছায় _ ভগবদিচ্ছায়। 


ওক্ষভি-শ্রভ্যলজ 2 মুদিখানা- মুদি +খান! | মাঝারি-_ মাঝ (এ মধ্য) 
+আরি। অন্তিত্ব--অস্তি (সংস্কৃত ক্রিয়া) +ত। খন্দের--খরিদ+ দার. 
খরিদ্দার ১ খদ্দের। অভিবাদন--অভি - বদ্‌- ণিই+ল্যুট ( অন )ভাববাচ্যে। 


স্পদ্-স্পত্রিন্র্ডস্ন (বিশেষ্য হইতে বিশেষণে এবং তাহার বিপরীত ) £ 
টাক__-টেকেো!। উপভোগ-_উপভূক্ত। তম্ময়-_তম্ময়তা। পরিবর্তন-_ 
পরিবন্তিত। ভ্তভ্িত-_স্তভ। দীর্ঘ-_দৈর্ঘ্য), দীর্ঘতা, দীর্ঘত্ব! শ্মিত--স্ময় 
( অপ্রচলিত )। 


ন্িক্ষেশান্সসনাক্লে শাক্ষ্যে্সর সল্িহভ্ডলন £ বুড়ো কী পড়ছে 
জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হল ( জটিল)-_বুড়োর পাঠের বিষয় 
জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতুহল হল (সরল )। 

তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভূলে গেলুম (অস্তিবোধক )-_-তাদের 
অস্তিত্বের কথা আমার মনে রইল না (অপোহনাত্মক বা নেতিবাচক )। 

এখন ইলেকট্রক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে 
এখন ইলেক্ট্রিক আলে দিয়ে স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রাখা 
হয়েছে (বাচ্যান্তর )। 

আমি কালের অবশ্তস্তাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ 
আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর ( যৌগিক )--কালের 
অবশ্বস্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাববার সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই 
পুরানো মুদিখানাটির উপর (সরল)! 
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আমি কিন্ত স্তস্তিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে (সরল )--ভিতরকার 
দৃশ্ট যখন দেখলুম তখন কিন্তু আমি স্তত্ভিত হয়ে গেলুম (জটিল )। 


কোনো মায়ামস্ত্রবলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এল নাকি--কোনো 
মায়ামন্ত্রবল সেই সুদুর অতীতকে আবার ফিরিরে আনল নাকি ('মায়ামন্তর- 
বলে?-কে করৃপদে রূপান্তরিত করিয়া )। 


আমি আর থাকতে পারলুম না-আমার আর থাকতে পার] গেল ন৷ 
€বাচ্যাস্তর-_-বরূপটি অবশ্ঠ সুন্দর নয় )। 

বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, “এই বইটি কবেকার ?”-_ 
বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলুম এ বইটি কবেকার 
( পরোক্ষ উক্তি )। 

্যান্কল্রলঙ্গভ্ড হন্বম্পিষ্ট্য £ ক্রিয়াকাণ্ড- ক্রিয়ার কাণ্ড ( ৬ঠীতৎপুরুষ )। 
এখানে “কাণ্ড কথাটি বহুবচন বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে । 

মিটমিট ক'রে--ধবন্তাত্ক অব্যয়ের অন্তকরণে গঠিত অধ্বনিবাচক ক্রিয়।। 
প্রয়োগে 'জবলস্ত” ক্রিয়ার বিশেষণ। 

্ব্গীয়-_ন্বর্গেজাত, এই অর্থে ম্ব্গছ (-ঈয়)স্ন্ব্গীয়। কিন্ত পিতা- 
মহাশয়” তো স্বর্গে জাত হইতে পারেন ন1। অতএব পদটির শুদ্ধরূপ হওয়া 
উচিত 'ম্বর্গতি” ব! শ্বর্গগত? ৷ কিন্তু 'স্বগগত” অর্থে -্বর্গীয়” শবটি বাঙলায় বৃ- 
প্রচলিত । 

ভিতরকার--ভিতর+4-য্ভী বিভাক্তর চিহ্ৃ 'কার”। বৈকল্পিক রূপ-_ 
«ভিতরে, । স্থানবাচক শবের সহিত 'কার” বিভক্তি । 


সম্ক্ষসত্্ঞ্র ও্রক্ষাল্ঞ 2 পাঠের বিষয়__কর্ম-সন্বন্ধ | পরিবর্তনের 
শ্রোত--অভেদ ব1 বপক-সহ্গদ্ধ। গ্যাসের বাতি__কারণ-কার্ষ-সম্বন্ধ | আমার 
পিত' যহাশয়-_-জন্ত-জনক-সগ্থন্ধ । ভগবানের ইচ্ছা--কর্ত-সম্বন্ধ। কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ--কৃতি-কারক-সম্বন্ধ । তার পরিবর্তন-_কর্তৃ-সম্বন্ধ | 

ান্ক্যল্রল্ুন্মাল্র ভন স্প্দ £ বিপুলকাস, শ্শুগুদ্ষশূন্য, কৌতুহল, 
দৈবক্রমে, অবশ্থস্তাবী, স্তভিত, আপাদমস্তক, নিখু'ত। 

সাএু-ক্ঞাম্রাক্স ক্রস্পাজ্ল্্ £ রচনাটি চলিত-ভাষার বলিয়া ইহা হইতে 
যে-কোনে। অংশ সাধু-ভাষায় রূপাস্তরিত করিবার জন্য দেওয়া! হইতে পারে । 


রূপো কাকা 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নতথ ন্রু-সপক্রিল্স_ পাঠ্যপুস্তকের 'পরিচয়-পর্তী? দেখ । 

ব্রিভভতিভুস্মপোন্র ল্রলন্মাইম্পলনী--বিভূতিভূষণ তাহার বিশিষ্ট 
রচনাশৈলীর জন্ভই অধিকতর প্রসিদ্ধ। তাহার উপন্যাস বাউলাসাহিত্যে যে 
নৃতন সম্ভাবনা ও আশার সঞ্চার করিয়াছে তাহ! এখনও পূর্ণতালাভ করে 
নাই। কিন্তু তাহার অভিনব রচনাকৌশল ইতিষধ্যেই সকল চিত্ত জয় 
করিয়াছে । “ঠাহার দৃষ্টি যেমন, তাহার স্টাইলও তেমনি মৌলিক। এই 
মৌলিকতার কারণ দুইটি; প্রথমতঃ আমাদের রসপিপাসাকে তিনি একটা 
ভিন্নমুখে ফিরাইয়াছেন-_পূর্ববর্তীগণের ( রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র) মতো। জীবনের 
অন্তঃন্মোত বা বহিঃশ্রোতে অবগাহন করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিতে 
চাহেন নাই;.তিনি তীরে বসিয়। তটশোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, জীবনের 
দুর্গম গহনে প্রবেশ না করিয়া আপনার মানসযস্ত্রে, তাহার প্রসারিত -পটৃশ্তের 
ছবি তুলিয়াছেন। জীবন তাহার নিকট একটা স্থির শান্ত গতিহীন ও প্রায় 
স্থসজ্জিত চিত্রশালা। তাহার চোখ দুইটির পিছ্ছনে একটি যে ভাবরসগ্রাহ্থী 
মন আছে; তাহার রপায়নাগারে বাহিরের যতকিছু-_মানুষ, পণ, পক্ষী, মাঠ, 
বন, নদী ও আকাশ- কেবল একটি রসরূপে পরিণত হয়; প্রাণ যেন বলে; 
এই তো! ইহার অধিক কি চাই? তুচ্ছতম বন্যলপ্তায় ও তৃণপুণ্পে, কুটিরবালী 
মানুষের অতি ক্ষুদ্র জঠরের ক্ষুদ্র ক্ষুধার থুদকুড়াতেও কি অমৃত রহিয়াছে! 
চাই কেবল সেই স্বক্ে তুষ্ট তুচ্ছলব্ধ, যাহা-পাই-তাহাতেই ধন্য রসভিথারী মন, 
তাহা হইলেই জীবনের ধুলামাটিও পরম পদার্থ হইয়! উঠিবে। বিভৃতিভূষণের 
ব্ক্তিমনোভাব এমনই বটে। কিন্তু কবিশিল্পী হিসাবে তাহার মৌলিকতার 
দ্বিতীয় লক্ষণ_.তিনি এই কাঙালমুলভ পিপাসাকে' সাহিত্যে একটি অভিনব 
' স্টাইলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। এই স্টাইল জীবনে হন্থগভীর, 
বহম্তঘোর, বিরাট্-বিপুল অথবা সুক্-জটিল শক্তিমহিমার স্টাইল নয়, তথাপি 
তাহা ৪০০৪ ছুটে বা নিছক রসস্্টির স্টাইল বটে ।...তাহার কল্পনা লিরিক্‌- 
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কবির মতোই আত্মকেন্দ্রিক, তাই তাহা! অতিশয় সংকীর্ণ__তিনি কেবন তাহার 
নিজেরই ভাবাহ্থভৃতির লিপিকার |” 


উস ও ন্বান্কল্প-_রুপো কাকা» গল্পটির মূল নাম “রুপো। 
বাঙাল" বিভৃতিভূষণের “অসাধার৭-নামক গল্পসংকলন হইতে ইহা গৃহীত। 


পাঠ-সংকলনে “রুপে! বাঙাল+ নাম পরিবত্তন করিয়া 'রুপো। কাকা, নাম 
দেওয়া হইয়াছে । এই পরিবর্তন রুচির খাতিরেই কর] হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
সাহিত্যক্ষেত্রে রুচির প্রশ্ন তোল সঙ্গত নয়। লেখকের নিজন্ব নামকরণেও 
হস্তক্ষেপ সবসময় সমর্থনযোগয নয়। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে 'কুপো বাঙাল” 
অপেক্ষা 'রুপে৷ কাকা” নামটি কয়েকটি দিক্‌ দিয়াই সমর্থন করা যায় । “রূপো। 
বাডাল” বলিতে লেখক যে চবিত্রটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, 
তাহার বাঙাল হওয়া সত্বেও চরিত্রমাধূর্ব কি অপূর্ব সেইটাই শিরোনামের 
ব্যঞজনা। কিন্তু বাঙাল”-শব্ের আঞ্চলিক অর্থ আছে এবং ছাত্রদের সংস্কারে 
এই কাদর্থের স্থান দেওয়া সঙ্গত নয়। সেইজন্য “বাঙাল'-এর স্থলে “কাকা” 
কথাটির প্রথম উপযোগিতা । দ্বিতীয়তঃ, সেই গল্পের বক্তা 'রুপোশনামক 
ব্যক্তিটিকে কাকা বলিয়াই ডাকিত। তাহার বিবরণে একটি গ্রাম্য কৃষাণ 
শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় সত্যকার কাকার চেয়েও গৌরবাদ্বিত হুইয়াছে। বর্ণনার 
মধ্যে অবশ্ঠ রুপো-কে কথকের পিতার দাদাস্থানীয় বলিয়াই দেখা যায়। 
কাজেই রূপো-র কাকা না হইয়া জ্যেঠা হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু মনিব ছোট 
হইম্াও বড়। ভৃত্য দাদ। হইয়াও ছোট ভাইয়ের পর্যায়ে গণ) হয়। এই 
লৌকিক সত্য লেখক অজ্ঞাতসারে মানিয়া লইয়াছেন। ইহার মধ্যে যদি-বা 
কিছু বিবোধ থাকে তবে সে-বিচার এখানে উঠে না। গল্লের মধ্যে গল্পের 
মুখপাক্স রুপো-কে কাকা বলিয়াই ভাকিত এবং এই 'রুপো৷ কাকা'ই গল্পটির 
কেন্দ্র। ক্ুতরাং তাহার নামেই এই গল্পের নাম। 


ঙাঝ্লোচ্ুম্মাবিভূতিভূষণের 'রুপো কাকা” গল্পাটর মধ্যে একটি 
প্রাচীন ভৃত্যের বিশ্বস্ততা সাধুতা ও বাৎসল] অপূর্ব মাধূর্ধের সমষ্টি করিয়াছে। 
গল্পটি অবয়বে ও গ্রকৃতির দিক্‌ দিয় সর্ধপ্রকারেই ছোট । ইহার বসন্ত ও সমস্থা 
সরল, চবিত্রবর্ণনা সাধারণ । বাঙালীর ঘরে পুরাতন ভৃত্য একটা অবর্ণনীর 
সঙ্গর্ক পাতাইয়। হৃদয়ে হৃদয় জড়াইয়! এমন আপন হইয়] যায় যে রক্তের সম্পর্কে 
সম্পকিত অতি আপনজনও তেমন হয় না। এই পুরাতন ভূত্যের সাধুতা, 
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বিশ্বস্ত সেবা ও হৃদয়রসের উৎস কোনও স্বার্থ বা উচ্চ আদর্শবাদ নহে। নিছক 
মমতা ও নেহের নিবিড় বন্ধন হইতেই এই অপূর্ব বস্তর উত্তব। এইশ্রেশীর 
পুরাতন ভূত্যের মধ্যে অবশ্তঠ সরলতাও সহজাঁত। তাহার একমাজ্ম আত্মন্বার্থ 
প্রায় সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া প্রভুপরিবারের মঙ্গলসাধনের মধ্যে চরম চরিতার্থতা৷ 
বোধ করে। রবীন্দ্রনাথের রাইচরণ এই ধরনের মানুষেরই অন্থতম শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। বিভূতিভূষণ অবশ্ত ভূত্যকে আরও একটু উচ্ছে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
ভৃত্যকে তিনি প্রতৃত্ব দিয়াও একনিষ্ঠ সেবকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু 
ইহাও অতিরঞ্জন নয়। রুূপো কাকার অস্তিত্ব আমাদের সমাজে বোধহয় আজও 
একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। 

গল্পটির কেন্দ্রগত চরিত্রটি তাহা হইলে বাস্তব। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের 
সংস্কারে এই ধরনের চরিত্রের শুধু পরিচয় নয়, ইহাদের সহিত একট! 
আরধেগমধুর উপভোগ্য ভাবানষঙগও সঞ্চিত আছে। তাই রুপো কাকার 
গ্রথম আবির্ভাবেই আমাদের মন একটা অবর্ণনীয় আনন্দে সাড়া দিয়া উঠে। 
গল্পাটর মর্মমূলে এই আনন্দের আবেদনই সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বন্ধ । কিন্ত 
নিছক সাহিত্যের বিচারে এই গল্পের উৎকর্ষ-সম্বপ্ধে উচ্ছ্াসবোধ করার কিছুই 
নাই। ইহার ঘটনা-পরিকল্পনা শিথিল, এমনকি অবন্তত্তও বল! চলে। ইহার 
মধ্যে সংঘাত নাই, সমন্তা নাই, নাটকীয় পরিসমাপ্রিরও একাস্ত অভাব । 
সব দিক বিচার করিয়] ইহাকে একটি বিবরণ মাত্র বল! যায়, ঠিক ছোট গল্পের 
সম্মান দেওয়া চলে না। রুূপো কাকা সৎ ও সেবাপরায়ণ__-একটা পরিবারের 
উপর তাহার হ্বদয়-প্রভাব অসাধারণ। ইহাই তাহাকে পরিবারের উপর সর্বময় 
কর্তৃত্ব দিয়াছে । কর্তা সীতানাথের অবর্ভমানে তো! বটেই, পাক্ষাতেও এই 
কর্তৃত্ব তাহার আরও উজ্জ্বলতর হইয়া! দেখ! দিয়াছে। সীতানাথ তাহার 
টনটনে সন্মানবোধে অন্ধ হইয়া রূপো'কে শাসন করিতে গিয়! নিতান্ত বিপন্নই 
হন। শেষে চোখের জলে বুক ভালাইয়! রুপো কাকার সহিত রফা করিয়া 
তাহার হাতেই সকল প্রতৃত্ব' ও দায়িত্ব দিয়! নিজে নিশ্চিন্ত হন । এই বিবর়ণটির 
প্রারজ্তে যে হাদয়-সংঘাতের বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহাকে লেখক অঙ্কুরেই বিনাশ 
করিয়াছেন । ইহার পর গল্পের মধ্যে আর কোথাও সমস্যা ব! জটিলতার স্থটি 
হয় নাই। বাফি অংশে রুপো কাকার জীবনীর খণ্ডাংশই গল্পের আকারে 
বিবৃত হইয়াছে, এইমাত্র । তবু বিবরণটি আমাদের ভালো লাঁগে,--গল্প- 
হিসাবে না হউক, বিবরণ-হিসাবে । ইনার কারণ. কিছট] বর্শনাভঙ্জি ও জ্রীষঞ্ 
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সংলাপ, কিন্তু প্রধান কারণ, ক্ূপো কাকার পরার্থপরতা ও সৎম্বভাব। 
ুগপ্রভাবে এখন এই সাধুতার অভাব এতই নিদারুণ হ্ইয়! উঠিয়াছে যে, গল্পের 
মধ্যেও এই ধরনের মানুষের কথা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। তাই লেখকের 
মতো আমাদেরও--“এইসব চোরা-বাজারের দিনে, জুয়াচুরির দিনে, মিথ্যে-কথার 
দিনে, বড্ড বেশি ক'রে রুপেো। কাকার কথা মনে পড়ে।” এইখানেই গল্পটির 
উপভোগ্যতা। 

সহক্তিগুস্নাল্ল- গল্পের বক্তা তাহার বাল্য একদিন দেরি করিয়। ঘুম 
হইতে উঠিয়া! অগ্রজেব সহিত প্রতিদিনকার অভ্যাসমত চণ্ীমগ্ডপে হীরু 
মাস্টারের কাছে পড়িতে যাইতেছেন। চগ্ডামণ্ডপের উঠানে পা দিতেই রুপে 
এই দেরির জন্য তীব্র ভাষায় তাহাদিগকে ধমকাইতে আরম্ভ করিল। দেবর 
প্রকৃত কারণ যে পিতা সীতানাথের আগমনে বেশি রাত্রি পর্যস্ত জাগিয়া থাকা 
তাহা না বলিয়া, ছারপোকার কামডের মিথ্যা অজুহাত দিয়! সে-যাত্রা তাহারা 
বাচিলেন। 

সীতানাথের ছেলেমেয়ের] 'রুপো”-কে রূপো-কাকা বলিয়া ডাকিত। সে 
জাতিতে মুসলমান | কি কারণে জান। যায় না, কুডি-বাইশ বছর খয়সে সে 
দক্ষিণ দেশ হইতে নিরাশ্রয় অবস্থায় এক সাজিমাটির নৌকায় করিয়? সীতানাথের 
গ্রামে আসে । বক্তার ঠাকুরদা! হরিরাম চক্রবর্তী দয়াপরবশ হইয়! তাহাকে 
গ্রামে আশ্রয় দেন। হরিরামেব পুত্র সীতানাথকে সে কোলে করিয়া মানুষ 
করিয়াছে । সীতানাথ বড হুইয়। পিতার চেষ্টায় জমিদারের নায়েবের পদ লাভ 
কৰিয়! মরেলডাঙা কাছারিতে কাজ কারতেন। তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার 
প্রচুর বিষয়সম্পত্তির, ধান ও অন্যান্ত ফসলের গোলা, প্রজা ও খাতকদের 
দেখাশুনার ভার পড়িয়াছে রুপোর উপর। মাসিক মাডে তিন টাকা বেতনে 
সে বাড়ির সামান্য কষাণ মাত্র। ইহা ছাডা সে গ্রামের চৌকিদারের কাজও 
করে। কিন্ত এই অশিক্ষিত লোকটির উপর সব দেখাগুনাদ্ব-ভাক দিয়] পীতানাথ 
নিশ্চিন্ত । 

সীতানাথকে গ্রামের সকলে ভয় করিলেও ক্ষুপো। করিত না। তিনি দুই 
মাস অস্তর দুই-তিন দিনের জন্তু বাড়ি আসিতেন। তখন রুপো। আসিয়া কোন্‌ 
খাতককে কি শশ্য কি পরিষাণ কর্জ দেওয়া হইয়াছে, কত আদাস্ক উত্তল 
হইগ্লাছে এইসব মুখে মৃখে বলিফ! যাইত আর সীতানাথ মহাজনী খাতায় তাহা 
প্রিখিয্া লইভেন। সবই থাকিত রুপোর মখদর্পগে। 
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একবার সীতানাথ মরেলভাঙা হইতে বাড়ি ফিরিয়া রপোকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। রুপে? জানাইল যে জরে শধ্যাগত বলিয়া সে আসিতে পারিবে 
না, এবং সীতানাথ নিজে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা না করার জন্য অন্ধযোগও 
দিল। সংবাদ পাইয়া বাবু সীতানাথ তো রাগিয়াই আগুন । তিনি তখনকার 
মতো কিছুই বলিলেন না। দিনকয়েক পরে জর সারিলে রূপো যখন আসিল, 
তখন তিনি অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় জানাইয়া দিলেন ষে গুভূকে তাহার বাডিতে 
গিয়। দেখা করার কথ! বল। তাহার অত্যন্ত ম্পর্ধার কাজ হইয়াছে । রুপোও 
সমান, ঝাজালো গলায় প্রভূকে মনে করাইয়া! দিল যে আজ বড় এবং মানী 
লোক হইলেও তিনি ছেলেবেলায় রূপোর কোলেই মান্য হইয়াছেন। আহত 
অভিমানে রূপো। ভাউ হাউ করিয়া কাদিয়] ফেলিল। রুপোর কারা শুনিয়া 
সীতানাথের মাতা ঘটনাস্থলে আসিয়া পুন্তকে যথেষ্ট গালমন্দ করিলেন। 
সীতানাথ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অন্কতগ্ুভাবে রূপোর কাছে অপরাধ 
স্বীকার করিলেন। কিন্তু রুপোর ক্রোধ কিছুতেই শাস্য হয় না। সে গোলার 
চাবির থোকা ছুড়িয়া সামনে ফেলিয়া দিয়া জানায় আর এ বাড়িতে চাকুরি 
সে কত্সিবে না। সীতানাথও অভিমানভরে পুএ্রকম্তা ও সংসারের যাবতীয় 
ভার রুপোর উপর দিয়। গৃহত্যাগী হষ্টবার সংকল্প গ্রকাশ করেন। বলিতে বলিতে 
তিনি কাদিয়া ফেলিলেন। রুপো তাহাকে শান্ত করিতে গিয়া! নিজেও কাদিয়া 
ফেলিল। ছেলের? এই ঢুই বয়স্কের ভাত ধরাধরি করিয়া কানা! আঁডাল হইতে 
কৌতুকভরে দেখিতে লাগিল। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত এখানেই মিটিয়৷ গেল 
আব বেশিদুর গভাইল না। 

কূপ! রাতিতে চৌকিদারি করিত। গভীর রাতে কখনও কখনও 
সীতানাথের মাতা এবং চণ্ীমণ্ডপের নিদ্রিত সন্ন্যাসী ঘোষ ও হীরু মাস্টারকে 
জাগাইয়? গোলাগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিত। সীতানাথের সম্পত্তি- 
রক্ষার গুরু দায়িত্ব কাধে লইয়! সে চোরের ভয়ে বাত জাঙ্গিয়া কাটাইত। 
বাজ্ির নিদ্রা তাহার ঘুচিযা গিয়াছিল। কেহ ঘুমাইবার পরামর্শ দিলে সে 
তার-গুরু দায়িত্বের কথা ম্মরণ করাইয়া দিত। এ-বোঝা যে বৃদ্ধবয়সে তাহার 
পক্ষে দুর্বহ হইয়| উঠিয়াছে এমন কথাও প্রায়ই তাহার মুখ হইতে শোনা যাইত, 
অথচ এই.বোর1 জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তাহাকে বহিতে হইয়াছে। 

,স্বক্ধবয়সে ক্ষপে! একবার জরে পড়িল। তৃতীয় দিনে সীতানাধথ খাসি? 
ছেলৈধের সঙ্গে লইয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন। ছোট চালাদরে পুরাতন 
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মাছুর বিছাইয়৷ ছেঁভা কাথা গায়ে রুপো পড়িয়া আছে। সীতানাথের ব্যও 
আহবানে সে সাড়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুপস্থিতিতে কো? 
খাতককে কি শস্য কতট] কর্জ দেওয়া হইয়াছে এবং সে নিজেও চিড়! খাইবার 
ওন্য কতঢ1 ধান লইয়াছে তাহার হিসাব মুখে মুখে দিয়া নীরব হইল । সেদিন 
সন্ধ্যাবেলায় মৃতু; আসিয়া সকল দায়িত্ব হইতে তাহাকে চিরতরে মুক্তি দিল । 

এই বিশ্বস্ততা কি রুপোর ন্বর্গের পথ তগম করে নাই? বর্তমানে মানযের 
মিথ্যাচার, জালজুয়াচুরি অপাধুতা দেখিয়া আজীবন বিশ্বস্ত রুপোর কথা বক্তার 
খুব বেশি করিয়াই মনে পডে। 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 


গন, ৯৬৪৪ । চণ্ভীমণ্ডপ_ হূর্গাদি দেবতার পুজাগুহ। মধ্যযুগে চণ্ডী- 
পূজার প্রবর্তন হইলে চণ্তীর পুজাগৃহকেই “চণ্ডীমণ্ডপ” বলা হইত। পবে 
অর্থের প্রসার ঘটিয়া যে-কোনো দেবতার পৃজাগৃহকেই বুঝাইতে থাকে । হার 
_হীরেন্্া বা 'হীরালাল” নামের অতিপরিচয়বাচক রূপ । মরেলডাডা 
কাছারি্দুরের কোনো! জমিদাত্বী কাছ।রি, যেখানে সীতানাথ নায়েবের 
চাকুবি করিতেন। কী কী আনলেন--প্রবাসপী পিতা অনেকদিন পরে গৃহে 
ফিরিয়ছেণ * তাই ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি নানা জিনিস সঙ্গে আনিয়াছেন। 
রাজপুততুর-সব-_ধনীর ছেলের] সব (বিদ্রপার্থে)। চাঁবালি__চোয়াল। 
এমনি ঘায়_-এমন বাকা হইয়া যায়। কারে খাবাকরিয়। খাইবা; 
জীবিকা অঞ্জন করিবে। “ক'রে খাওয়া, বাঙল। ইডিয়ম। চবতভি__চধষিতে; 
চাষ করিতে । রুপোর মুখে লেখক যে ভাষ৷ দিয়াছেন তাহা খুলনা-যশোহর 
অঞ্চলের কথ্যভাষা। অসমাপিকার “তে (-ইতে) -কে শতি” এবং “লে, 
(-ইলে)-কে "লি" এবং সাধারণভাবে একে ই" করিয়া লওয়া ইহার 
বৈশিষ্ট্য । তুলনীয় £ “নাতি-খাতি'সনাইতে-খাইতে । বামুনের--"".-ধা 
শ্রাক্মণসম্তানের পক্ষে হাল-গরু লইয়া চাষ কর অমর্ধানাকর । €চাখ রাঙাবে 
_-শাসন-তর্জন করিবে । গোষস্ত!--খাজন1-আদায়কারী কর্মচারী । 

১ ৯৬৪। লায়েব_জমিদার-সরকারের উচ্চতম কর্মচারী । হিন্দু 
পর্যন্ত নয়-অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনাত্মীয়। কষাণ-কষিকার্ধে সাহাধ্যকারী মজুর । 
লাক্ধিমাটি-_-ক্ষারমাটি। ইহার মধ্যে অপরিষ্কত অবস্থায় সোডা থাকে। 
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কাপডচোপড পরিষ্কার করিবার জন্য আগে সোভা-সাবানের পরিবর্তে এই 
সাজিমাটির ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে এখনও ইহার ব্যবহার কিছু 
কিছু আছে। সাজিমাটির নৌকা-_সেকালে ব্যাপারীর নদীপথে নৌকায় 
করিয়] গ্রামাঞ্চলে সাজিমাটি বিক্রয় করিত। দক্ষিণ-দেশ--খুলন! জেলার 
দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবন অঞ্চল। কৃষাণশিরি__কষাণের কার। আশম্চর্ষের 
কথ! হচ্ছে এই যে ইত্যাদি_-কোন ও শিশুকে কোলে করিয়া মানুষ করিতে 
হইলে ষে মান্তষ করিবে তাহাকে শিশুটির চেয়ে বয়সে অস্ততং আট-দশ বছরের 
বড ২ইতে হইবে, অথচ রুপোকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না তাহার বস 
সীতানাথের চেয়ে বেশি। গাড়ু হাতে- গ্রামাঞ্চলে পুরুষেরা সাধারণতঃ 
ঝোপ-জঙ্গলে বা মাঠে মলত্যাগ করিতে যায় এবং সঙ্গে লইয়া যায় গাড়ু 
শৌচক্রিয়ার জন্ত। জমিদারবাবুকে বলে কণয়ে--সম্ভবতঃ হরিরাম 
চক্রবতী৪ এই জমিদ|রের নায়েব ছিলেন, তাই জমিদারবাবু তীহার অহ্রোধ 
রক্ষা করিয়াছিলেন। খাতকপত্র- মহাজনের নিকট খণকারীরা। 'পঞ্জ 
এখানে বন্তত্ববাচক | 

*, ৬৬৬। মূর্খ অশিক্ষিত। বাড়িতি-বান্ডিতে। এতডা--এতট]। 
হাতীর পাঁচ-প দেখেছ নাকি ?-_অর্থাৎ তোমার অতিরিক্ত দুঃসাহস 
হইয়াছে যাহার ফলে যাহ! খুশী তাহাই করিতেছ। 'সাপের পাচ-প দেখা, 
এই অর্থে বাঙলা ইডিযম। অশিক্ষিত রুপে! সাপকে হাতী করিয়া ফেলিয়!ছে। 
অথবা, দূর হইতে দেখিলে হাতীর শু'ডটিকেও একটি পা বলিয়া! মনে হয়, কাছে 
আসিলে এই ভ্রম দূব হয়। সীতানাথ দুরে দুরে থাকিয়া নিজেন্র সংসারের 
প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধাবণা পোষণ করিতেছেন--হাতীর পীাচ-পা 
দেখিতেছেন। কলাই-_মাষকলাই, মুগ, মটর গ্রভৃতি। কর্জ__ধার। প্রবীণ 
_বয়োবুদ্ধী। মহাক্তনী খাতা-মহাজন বা দেনদার যে খাতায় খাতকের 
ধণের হিসাব রাখে কাঠা-ধান প্রভৃতি শস্ত মাপিবার পাত্র, রেক। 
ফরিদপুর অঞ্চলে প্রায় ১৮২ সের ধানের মাপকে কাঠা বলা হয়। বীজ মুগ-_ 
ক্ষেতে বুনিবার উপযুক্ত মুগ । বাঁড়ি--পরে সবৃদ্ধি পরিশোধ করা হইবে বলিয়। 
যে ধান অগ্রিম লওয়া হয়। বিশ--ধান্ঠের পরিমাপ-বিশেষ | কুড়ি পালি বা 
আডিতে এক বিশ হয়, মন্তব্য 8 কাঠা, বিশ, সলি--এই কথাগুলি ধান-' 
চাউলের মাপ বুঝাইতে বাঙলাদেশে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বিভিন্ন জেলায় কথা- 
গুলির অর্থ বিভিন্ন। 
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*পু, ১৬৭ অনগল--অবাধে ; অবিরাম । থোলো-থোক17 ছড়া। 
যেভি_যাইতে। পায়ে পায়ে-পদক্রজে; ধীরে ধীর হাটিয়া। লতুন 
বাবু--সবে বাবুয়ানা আরম করিয়াছেন বলিয়া একটু অতিরিক্ত রকমের 
বাবু। তেল্ে-বেগুনে উঠলেন জ্বলে_অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; ক্রোধে 
অগ্রিশর্না হইলেন । ফুটন্ত তেলে বেগুন ফেলিয়। ধিলে তাহা চডবড চডবড় 
করিয়া শব্ধ করিতে থাকে । আঙল বাঙলা ইডিয়মটি কিন্তু তেলে-আগুনে 
জলে উঠা"; কেমন করিয়া জানি না, আগুন বেগুন হইয়] গিয়াছে । গুম 
হয়ে ক্রোধে নিঃশবে মুখ ভার করিয়1। 

শু. ৯৬৮। আম্পর্ধা-স্পর্ধা) ঘুঃসাহস। তোমার মুণুট। ঘদি কেটে 
ফেলি ইত্যাদি_ অর্থাৎ শাস্তির কোনোনপ ভয় না রাখিয়াই তোমাকে খুন 
করিয়। ফেলিতে পারি । আমাকে তুমি যেমন-তেমন লোক পাইয়াছ? গুণবস্ত 
_গুণী। ভুমি? ছেড়ে ইত্যাদি-_পাধারণতঃ “তুমি” পরিচিত সমবয়স্কের 
সহিত কথাবাতায় ব্যবহৃত হয়, আর “তুই” অনাদর বা অতিপরিচয় বুঝাইতে। 
রুপে! সাধারণ সম্বোধন ছাডিয়! এখন অনাদরবোধক স্বোধনই আরম্ভ করিল। 
য! যা বকিস নে--শিশুকালে সীতানাথ যে রুপোর কোলে-পিঠে চড়িয়াই 
বড় হইয়াছে এবং সেই দাধিতে রপো যে তাকে “তুই” বলিয়া উল্লেখ করিতে 
পারে, এই ব্যাপারটা সবপমক্ষে প্রকাশিত হওয়ায় সীতানাথ একটু বিব্রতবোধ 
করিলেন। রুপোর উক্তির পর তাহু!র উন্মাট। নিতাস্ত অশোভন হৃইযা পড়ে, 
অথচ উন্মা একবার প্রকাশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নরম হইয়া গেলে সকলের সামনে 
মান থাকে না। তাই অস্ুুবিধাজনক প্রসঙ্গটা এড়াইবার জন্য তিনি এইরূপ 
বলিয়াছেন।. ভাঁলেবর--ধনী ব1 গণ্যমান্ত ব্যক্তি; শব্দটি আরবী । হাউ 
হাঁউ ক'রে কেঁদে ফেললে-_উচ্চৈংস্বরে কাধিতে আরম্ভ করিল। এ কান্না 
অভিমানেরই কাম্না। সীতানাথের বেতনভোগী ভৃত্য হইলেও রুপো হৃদয়- 
সম্পর্কের দাবিতে নিজেকে সীতানাথের অগ্রজ বলিয়া মনে করিত এবং সেই 
কারণে সীতা নাথকে তাহার বাড়িতে আসিয়া দেখা করার কথ বল! অন্যায় 
মনে করে নাই। কিন্তু সীতানাথ যখন এই হ্ৃদয়-সম্পর্ক ও বিশ্বাসের কিছুমাত্ 
মর্ধাদা না দিয়! অত্যন্ত রূডভাবে জানাইয়। দিলেন যে তিনি রুপোর প্রভু ও 
দমুণ্ডের বিধাতা, তখন আহত অভিষ্বানে রুপে! শিশুর ন্যায় কাদিয়৷ উঠিশ। 
কাও্ডজান--লাধারণ জান। 

পু ৯৬৯। মুই-আমি। পোয়াত্তি_-পোহাইতে ) সহ করিতে 


রূপে কাকা ৬৭৯ 


কাচ্চা-বাচ্চা ছোট ছেলেমেয়ে । ৫েডা_কে। তুমি আমায় এমন ক'রে 
বলজে শেবকালে ?_ অর্থাৎ আমি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তোমার 
কাছে দোষ স্বীকার করিয়াছি, তাহা সত্বেও তুমি আমার চাবিছডা ছু'ভিয়! 
ফেলিয়া! দিয়া আমার মুখের উপর বলিয়া দিলে থে তুমি আর আমার বঝামেল। 
পোহাইতে পারিবে না। হব, হব, হৃব-দঢ সংকল্প প্রকাশ করিবার জন্য 
একই কথা তিনধার বল হইয়। থাকে-__ইহাকেই বলে 'তিন সত্য করা?। 
বাবা ফেললেন কেঁদে-_ এ কান্নাও অভিমানের কারা, রুপোর নিকট ক্ষম! 
চাহিয়! না পাওয়ার আঘাতের কান্না। দুজনেরই কান্সী-_এ কাম আনন্দের 
কান্না, পরস্পর ভুল-বোঝাবুঝির আর আঘাত-প্রত্যাঘাতে অবসান হইল 
ভাবির ত্বম্তির কান্না । অবাক হয়ে ইত্যাধি-বয়স্কদের সাধারণতঃ কাদিতে 
দেখা যায় না। তাই ছোট ছেলেদের কাছে বয়স্কধেব কান্না একট অভাবনীয় 
বিস্মধকর ও দর্শনীয় ব্যাপার । 


সর. ৯৭০ | চৌকিদারি_চৌকিদার বা গ্রামের পাহারাদারদের কাজ। 
জাগন- জাগ্রত । রাত খারাপ--অর্থাৎ এমন রাতেই টুপ্রি-ডাকাতির আশঙ্কা 
থাকে। নাক ভাকিয়ে-গভীর'ভাখে । পৈঠা সিভি, ধাপ। ঘুমুলি_ 
ঘুমাইলে।' মোর তো...চলবে লাঁ__আমার উপর যে গুরু দায়িত্ব চাপানো 
হইয়াছে, রাত্রিতে ঘুমাইলে তাহা পালন করা চলে না । তাই গোলা পাহার। 
দিতে আমাকে রাত জাগিয়। কাটাইতে হর । এলি--আসিলে। খোলসা-_ 
মুক্ত। 

গ্পু. ৯৭৯। নিশ্চিন্দি_নিশ্িন্ত। চাঙা হয়ে অথাৎ নির্ভাবন|য়, 
আরামে । গোলার দযিত্ব নামিয়ে-গোলারক্ষার দায়িত্ব ত্যাগ করিয়।। 
পাদা-দাড়ি--বৃদ রুপোর দাড়ি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছিল। পাদ দাড়ি 
যাহার (বহুত্রীহি সমাস), সে। থাতার মুড়োয়__মহাজনী খাতার এক- 
প্রান্তে বা মাথায়। বেনাযুড়ি ধান-_একরকমের মোটা ধান। ইদ্দিকি-_ 
এদিকে; আগে। দ্বায়িত্বের শেষ অর্থাৎ এই কর্জগুলি মালিকের খাতায় 
লেখাইয়া সে তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করিল; এইটুকু বলিবার জঙ্ যেন 
তাহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া যাইতে দেরি করিতেছিল। 


গু, ৯৭৯। বিশ্বস্ত লোকদের জগ্ত্যে ইত্যাদি--লেখক শুনিয়াছেন যে 
সৎকর্মের ফলে হ্বর্গপ্রান্তি হয়; কিন্ত কোন্‌ সৎকর্মে শাস্ত্রো্ত সপ্ুন্বর্গের কোন্টিতে 
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যাওয়া যায় তাহ! তিনি জানেন না। তবে তাহার ধারণা-বিশ্বাসী লোকদের 
জন কোনে" দ্বর্গ নির্দিষ্ট থাকিলে রুপোর অবশ্ঠই সেখানে স্থান হইবে। এইজব 
চোরাবাজারের দিনে ইত্য।দি_-বণ্ম।নে, বিশেষ করিয়! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
- পর মানুষের মধ্যে মিথ্যা) প্রবঞ্চনা ও অসাধুতার দৃষ্টান্ত এত বেশি দেখা যায় যে, 
সংসারে সংলোক থাকিতে পারে বা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণেই 
রূপোর জীবনব্যাপী সাধুতার উজ্জল দৃষ্টান্ত লেখকের বেশি কবিয়া মনে পড়ে। 


ব্যাখ্য। 


(১) বলি ও বাবু; '...সংসারডা চলবে কিসি? ( পৃ. ১৬৯) 


এই অংশটি বিভূতিভূষণ বন্দে্যোপাধ্যায়ের 'রুপো। কাকা” গল্পের অস্তর্গত। 
ইহ] সীতানাথ চক্রবর্তীপ প্রতি তাহার সাডে তিন টাকা মাহিনার কষাণ 
'রূপোণ্র উক্তি । 


সীতানাথ গ্রামান্তরে দূর কাছারিতে কাজ করিতেন * এবং বৎসরে 
অধিকাংশ সময় সেইথানেই থাকিতেন। বাড়ির বিষয়সম্পত্তি দেখিবার ভাব 
ছিল এই কৃষাণ রুপোরই উপর। রুপো নিরক্ষর কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বস্ত । 
সীতানাথকেও সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, এখন সীতানাথের 
সমগ্র পরিবারের দায়িত্বই তাহার উপর । সীতানাথ এ-বিষয়ে এত নিশ্িম্ত 
ছিলেন যে রীতিমত বাডি আপার প্রয়োক্জপীম্ততা ৪ বোধ করিতেন না। রূপো 
সেইজন্য এখানে সীতানাথকে কঠোর ভাষায় দোষারোপ করিতেছে। 
সীতানাথ বিষয়ের খবর রাখেন ন1, আদায়পন্জ্রে সাহায্য করেন না__সেইজন্থ 
সে-বৎসর টাকাপয়সার আযদানি ভালো হয় নাই। এই অবস্থায় সীতানাথের 
এতবড সংসারটার বায়সংকুলান করা সহজ কথা নয়। সীতানাথ তবু 
নিবিকার। যেন তিনি একট ভুলের মোহে আচ্ছন্ন আছেন, নিজের বিষয়- 
সম্বন্ধে দূর হইতে একট" তল ধারণা করিয়! বপিয়া আছেন। বিষয় হইতে 
সত্যসত্যই কত আয় হয়, কি করিয়া! সংসার চলে--এসব ব্যাপারে তাই তাহার 
দুশ্চিন্তা নাই। রুপে কষাণের অভিযোগের ইহাই মূল মর্ম। 


€২) আমরা ছেলেমা নুষ'....বড়ো লোকের কাঙ্গা। (পৃ. ১৬৯) 
এই অংশটি বিভৃতিতুষণ বন্দোপাধ্যায়ের পে কাকা? গল্পের অন্তর্গত ! 


রূপো কাকা ৬৮১ 


রূপে! কাকার সহিত সীতানাথবাবুর মান-অভিমাঁন-বর্ণনা প্রসঙ্গে গল্পের মুখপাত্র 
এই উক্তি করিয়াছে । 


সীতানাথবাবু একবার বাড়ি আসিয়৷ তাহার বিশ্বস্ত কষাণ রুপোকে খবর 
দেন। রুপে! জরে শয্যাশায়ী থাকায় সীতানাথবাবুকেই ছুই পা হাটিয়। তাহার 
বাড়িতে আসার কথা বলে। ইহাতে সীতানাখবাবু কৃুপিত হন। রুপে সুস্থ 
হইয়া] ফিরিলে তিনি তাহার মুড কাটিয়া ফেলার ধমক দেন। ইহাতে পুরাতন 
ভৃত্য রুপো ছুরস্ত অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সে লীতানাথবাবুকে কোলে- 
পিঠে করিয়া মান্য করিয়াছে । এখনও একনিষ্ঠ সেবায় তাভার সমগ্র 
পরিবারটির সকল বন্ধি সে-ই পোহাইতেছে। সীতানাথধাবুর ধমক তাহার 
প্রাণে বড বেশি বাজিল। সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়] বিদায় 
লইতে উদ্যত হইল। সীতানাথববু এইজন্য তাহার মাতার দ্বারা তিরস্কৃত 
হইলেন, নিজেও অত্যন্ত অহতপ্ত হইলেন। কিন্তু দপোকে শত অন্থরোধেও 
বাগ মানাইতে পারিলেন না। তখন তাহারও অভিমান হইল। তিনি 
অভিমানভরে সংসার ছাড়িয়া! চলিয়া যান আরকি! তখন দুইজনেই বাদিয়া- 
কাটিয়া! আবার সব মিটাইয়া লইলেন। দূর হইতে শীতানাথের পুক্রগণ এই 
অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে লাগিল। সীতানাথবাবু ও রুপো দুইজনেই পরিণতবয়স্ক। 
তাহাদের পক্ষে এমনভাবে আবেগে কাদিয়া ফেলা-_অপাধারণ ঘটনা । এই- 
জন্যই পরম বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া! সীতানাথের পুত্রগণ এই ঘটনাটি দেখিতে 
লাগিল। ইহার মর্ম তাহার সম্পূর্ণ অবশ্ঠই বুঝিল না। বুঝিল না বলিয়াই 
তাহার] বিশেষভাবে অবাকৃ হইয়। গেল । 


(৩) বিশ্বস্ত লোকদের জন্যু......আছে সেখানে। (পৃ. ১৭২) 


বিভূতিভূষণের “রুপে কাকা” গল্প হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত । রুপোর মৃত্যু- 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে গল্পের মুখপাত্র এই মস্তব্য করিয়াছে। 

রুপে! ছিল নিরক্ষর সাডে তিন টাকা মাহিনার কৃষাণ। লীতানাথ 
চক্রবর্তীকে কোলে-পিঠে করিয়! সে মান্য করিয়াছিল। তাহার পর হইতে 
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সীতানাথবাবুর পরিবারটির সব ভার পড়ে তাহারই উপর । লোকটি ষেবুপ 
সততার সহিত সারা জীবন এই পরিবারটি স্ার্থরক্ষা করিয়! যায় তাহার তুলন। 
*য় ন|। তাহার পরার্থে শিষ্ঠা, নির্লোভ সেবা! ও অপূর্ব বিশ্বস্ততার কোনো 
এছিক পুরস্কার শাই। এইপ্রকার মান্ভষেব সত্যকার পুরস্কার অক্ষয় স্বর্গবাস। 
লেখক জানেন ণা উঠাদের জন্ত কোনো স্বর্গ আছে কিনা । যদি থাকে, তবে 
রুপোর জন্য দেখানে গোৌরবাধ্বি স্থান শিশ্ঘ নিদিষ্ট থাকিবে । গল্পের 
মুখপাত্রের মুখে লেখক এহ খিশ্বাস বাক্ত করিয। প্রকারান্তরে রুপোর প্রতি 
আপন শ্রদ্ধ|ই নিবেদন করিয়ছেন। 


(8) এই জব চোরাবাজারের... কথা মনে পড়ে । (পৃ.১৭২) 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “*পে। ক।কা' গল্পটি হইতে এই অংশটি উদ্ধত । 
কপে|-নামক বিশ্বস্ত কষাণটির সঙতা-সপ্বন্ধেই এই মন্তব্য | 


রুপে ছিল নিরক্ষর কষ/ণ। কিন্ত তাহাব সততা ডিল অতুলনীয় । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পথ দেশময় ছুর্নীতির অ্রোত বহিয়। যায়। মানভষেব মধ্যে তখন 
সততার শোচনীয় অভাব দেখা দেয়। চোবাকারবা, জুয়্াচুরি আর অহলিশ 
মিথ্যাকথ। বলা হয় মান্তযের জীবিকার একমাত্র সম্বল । এমন দিনে সততার 
নিজন্ব মূল; ছাডা আরও একট। মুল্য দেখা যায়। তাহা ভুশ্রাপাতাব মূল্য । 
এই দুনীতি ও অসাধুতার দিনে তাই কপোর সততা বচ হইয। দেখা দেয়। 
লেখকের মনে সেইজন্যই তাভাৰ কথা বিা্যভাব জাগে। 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র-১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বণিত রুূপে। কাকার 
চরিজ্রটি নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর। 


উ.। রূপে! একজন সামান্য মুসলমান কযাণ। বহুদিন আগে এক লাঙ্গি- 
মাটির নৌকাতে সে দেশ ছাড়িয়া আসে। তাহার অতাস্ত দীণহীন অবস্থা 
দেখিয়া সীতানাথ চক্রবর্তার পিত। হরিরাম চক্রবর্তী তাহাকে আশ্রয় দেন। ক্পো। 


রুপে কাকা ৬৩ 


আপন সততা ও বিশ্বস্ততায় চক্রবর্তী-পরিবারটির সহিত একেবারে মিশিয়। যায়। 
সীতানাথ চক্রবত্ণকে সে-ই কোলে-পিঠে করিয়। মানুষ করে। তারপর হরিরাম 
চক্রবর্তীর কাল হইলে সীতানাথ গেলেন মরেলভাঙায় কাছারিতে চাকুরি 
করিতে । এদিককার সব বিষয়-আশয়ের ভার পড়িল রুপোর উপর। কুপো। 
মাসিক সাড়ে তিন টাকা মাহিনার কষাণ মাত্র। কিন্তু বিশ্বস্ততা ও সাধুতা। 
তাহার অধুল্য। একাগ্র নিষ্টায় প্রাণ দিয়া সে চক্রবততী-পরিবারটির শুভ 
দেখিত। গ্রামের সে চৌকিদারও বটে । রাতে পাহার। দেওয়ার সময কিন্ত 
ঘুরিয়া-ফিরিয়৷ চঞ্বর্তী-বাডির চারিদিকেই পে নজর দ্দিত সবচেয়ে বেশি) 
বস্ততঃ চে।র-ডাকাতের উৎপাত বাডিলে রাত্রে তাহার একপলঞ্চ ঘুম হইত 
না। সারারাত জাখিয়! সে চক্রধী-বাডি পাহার। ধিত। তারপর জমিজমার 
বিলিব্যবস্থা, ফনলপাতিব হিসাবনিকাশ সব সে কড়ায় গণ্ডায় ঠিকঠাক রাখিত। 
ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ভুগ হইত ন।| কয়েক মাস অন্তর সীতাণাথ ধখন 
বাড়ি আপিতেন, রুপো তখন অপূর্ব স্থৃতি হইতে একের পর এক সব খুটিনাটি 
হিসাব খাতায় লেখাইয়৷ দিত। ইহার মধ্যে রপোর অদ্ভুত ম্মরণশক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে প্রকাশ পায় তাহার অভূতপূর্ব সততা । রুপো 
ঠিক মাহিনার কেনা গোলাম নহে। সে-ই প্রকৃতপক্ষে চক্রবর্তা-পরিবারের 
অবিসংবাদিত প্রতৃত্ব আত্মপাৎ করিয়া লইয়াছিল। কিসের গুণে? অন্তরের 
অফুরন্ত ন্েহ-প্রভাবে। এই ন্েহমমতার মায়াতেই সে সীতানাথ.ও সীতানাথের 
সমন্ত পরিবারের সঙ্গে অবিচ্ছ্ছ্য শক্রে বাধা পড়িয়াছে। শীতানাথের 
বিষয়-আশয় তাহার নিকট পবিত্র গচ্ছিত সম্পদের মতে! । তাহার একচুল 
এদিক-ওদিক হয় হহা সে সহা করিতে পারিত না। সেইজন্য বুদ্ধবয়ূস 
পর্যস্ত সে বাত্রির নিদ্রা পরিহার করিয়া আর দিবসে অকু পরিশ্রম দ্বার 
চক্রবতীর সংসারের সহন্্ ঝন্কি-ঝকমারি পোহাইত | চক্রবর্তী-পরিবারও যেন 
এইজন্য একটা অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতায় তাহার নিকট খণী বোধ করিত। 
সেই বোধ হইতেই ক্ষপোর সকলের উপর অগ্রতিহ্থত শাসনক্ষমতা জঙ্গিয়া 
থাকিবে । রুপো, লীতানাথের পুত্রদের তো কথাই নাই, স্বয়ং সীভানাখ, 
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এমনকি তাহার মাকেও শালন করিত। শাসনের সময় তাহার কঠোর ভতৎদনাও 
সকলে মাথা পাতিয়া লইত। কিন্তু এইসব ভৎ্পনার মধ্যে ফন্তধারার মতো 
একট! শ্বচ্ছ শ্েহ সর্বদাই সিগ্বম্পর্শ রাখিয়া ধাইত। সীতানাথের পুত্রগণ সকালে 
একটু বিলম্বে উঠায় একদিন গালি খাইয়াছে, কিন্তু ছারপোকার যন্ত্রণায় 
তাহাদের রাত্রে ঘুম হয় নাই--এই কথা শুনিবামাত্র তাহার ক ন্েহে দ্রবীভূত 
হইয়া আসিয়াছে । গালির স্থর অমনি ক্ষমায় স্েহে মধুর হইয়া! উঠিয়াছে। 
সীতানাথের প্রতি ভৎ্সনার মধ্যেও সীতানাথের বিষয়-সম্বন্ধে অঅনোযোগের 
প্রতি যেমন তীব্র আক্রমণ আছে, তেমনি আছে তাহার পরিবারটির জন্য গভীর 
উতৎ্কঠা। রুপোর মনপ্রাণ এই উৎকগ্ঠাতেই অহনিশ পরিবারটির মঙ্গলসাধনে 
একাগ্র ছিল। ইহ] হইতেই তাহার একটা প্রবল অধিকার ও প্রবলতর অভিমান 
জাগ্রত হইয়াছিল। সীতানাথ একদিন মনিবের ব্যর্থ অহংকাবে স্মীত হইয়া 
রুপোকে ধমক দিয়াছিলেন। ইহার ফলে রুপোর সেই বিশ্ুন্ধ অভিমাণের 
আকাশ-প্রমাণ তরঙ্গ আমর দেখিয়াছি । কিছুতেই তাহা শাস্ত হয় না। 
সীতানাথের সংসারের দায়িত্ব ও চাবিছডা ছুডিয়! ফেলিয়] সেই যে সেকাকিয়। 
বসিল আর তাহাকে বাগ ফানানো যায় না। শেষে সীতানাথও যখন সম!ন 
অভিমানে কাদিয়া-কাটিয়া সংসার ছাডিতে উদ্যত হন, তখন রুপোর সকল 
অভিমান জল হইয়া যায়। সীতানাথ নিজের সংসার ছাঁডিয়া গেলেও-বা 
যাইতে পারেনু। কিন্তু রুপো তো এই শিশুসস্তানসহ অসহায় পরিবারটিকে জলে 
ভাসাইয়া যাইবার কথা ভাবিতে পারে না। এই সম্ভাবন। দেখিলে সে স্থির 
থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, সীতানাথের চোখের জল তাহার বুকে তপ্ত 
জালা হৃষ্টি করে। এই একটি ছেট ঘটনার মধ্যে চক্রবর্তী-পরিবারের প্রতি 
রুপোর অপরিসীম ভালোবাসা! আর তাহার প্রতি সেই পরিবারের অগাধ 
আস্থা, নির্ভর ও ভালোবাসা ব্যক্ত হইয়াছে । রুপোর জীবনে এইটাই সবচেয়ে 
বড পাওয়া । ইহাকেই একাস্ত দ্থল কবিয়া ,স নিজের জীবন বিলাইয়। দিয়াছে 
প্রভৃ-পরিবারের সেবায় । তাহার সততা ও বিশ্বস্ততা, তাহার সবুলত। 
ও দাষিত্বজ্জান, তাহার সেবাপরারণতা ও মহত্ব-এ-বুগে দুর্লভ । তাই ঘোর 


কপো কাকা ৬৮৫ 


অন্ধকারে প্রোজ্ছলধ আলোকশিখার মতো এই চরিব্রটির স্বর্গীয় মহিম 
আমাদিগকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। 

প্র. ২। “আমরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম ছুই বড়ো লোকের 
কান্না ।”-_ উল্লিখিত “ছুই বড়ো লোক? কাহার]? কোন্‌ ঘটন1 উপলক্ষে তাহাদের 
এই কানন দেখা যায় 9. কাহার] অবাক হইয়া তাহা দেখিতে থাকে? 

উ.। উদ্ধৃত অংশে “ছুই বড়ো লোক" বলিতে বিভূতিভূষণের গল্পে বণিত 
মীতানাথ চক্রবর্তী ও রুপো কষাণকে বুঝাইতেছে। 

[ ইহার পর জংক্ষিগুনার-এর চতুর্থ অনুচ্ছেদ দেখ । ] 

প্র. ৩। বিভূতিতূষণের “রুপে কাকা” গল্পটির বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ করিয়া 
একটি আলোচনা লেখ। 


উ.। সমালোচন। দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচন৷ 


হিঃ নিরাশ্রয় নি+আশ্রয়। করদ্দিন-কত+দিশ। (বাওল। 
সন্ধি-_-ডবল )। 


সসাস্ন ঃ চত্তীমগ্ুপ-চণ্তী (পৃজা)-র জন্য মণ্ডপ (৪র্থীতৎপুকুষ )। 
কুড়ি-বাইশ-_কুড়ি বা বাইশ (বহুত্রীহি)। নিশ্চিম্ত__নিঃ (নাই ) চিন্তা 
যাহার (বহুব্রীহি), সে। ছেলেমানষ-ছেলে অর্থাৎ অল্লবয়স্ক যে মানুষ 
(কর্মধারয় )। অনর্গল--নাই অর্গল যাহাতে ('বহ্ুত্রীহি ), তাহা । রুপো- 
বাধানো-- রুপে দিয়ে বাধানো (৩য়াতৎপুরুষ )। কোলেপিঠে-_ কোলে এব" 
পিঠে (অলুক্-ছন্দ)। গৃহত্যাগী_গৃহ ত্যাগ করে যে (উপপদ-তৎপুরুষ ) 
সাদাদাড়ি-_সাদ। দাড়ি যাহার (বহুত্রীহি ), সে। 


শ্রক্কক্জি-শ্রভ্ভান্স £ হীরু-হীর। (লাল )+উ (আদরে )। চৌকিদার 
_চৌকি+দার | কৃষাণগিরি-_কৃষাণ+গিরি | গুণবস্ত--গ৭+বস্ত (বাঙল। 
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তদ্ধিত )। চৌকিদারি-_চৌকিদার+ই (কার্য অর্থে)। জাগন--জাগ্‌ + 
অন ( “অন্ত” প্রত্যয়ের অর্থে__বিশেষণ )। 


হ্রিম্পিচার্খে অক্সোগ 2 হাতীর পীচ-পা দেখেছ নাকি ?-এখানে 
হাতীর পাচ-পা দেখা? - অসম্ভবকে সস্ভব মনে করা। 

সীতানাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে ?--এখানে পায়ে পায়ে, 
স্ধীরে ধীরে ঠাটিয়।। 

বাবা একেবারে তেলে-বেগুনে উঠলেন জ্লে-_এখানে এ€তলে-বেগুনে 
জলে ওঠ।” হঠাৎ বিষম ক্রুদ্ধ হ9য়া। অন্তবন্য ৪ আসল বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি 
কিন্তু “তেলে-আগুতনে জলে ওঠ» “আগ্তন ষে কেমন করিয়। “বেগুন" হইয়। 
গিয়াছে বল। দুর । 

*১১চোখ রাঙাবে "এখানে ণচাখ রাঙানো”সলক্রোধ প্রকাশ করা, তর্জন 
কর।। 


ন্নিক্ষোমুন্নাাল্ল্ে াক্ক্যেল্র স্পভ্রির্ভডল্ম ই বাবা বাঁডি থাকতেও 
কি রূপো কাক আমাদের চোখ বাঙাবে গুশ্রবোধক) ?_বাবা বাডি থাকতে ৭ 
আমাদের চে।খ রাঙানে। রুপো কাকার পক্ষে অশোভন (প্রশ্ন-পরিহার )। 

কেন এসেছিস তা৷ শুনি নি (জটিল )--আগাত্র কারণ শুনি নি (সরল )। 

নিজের দরুকার হ'লে নিজেও নিত (সরল )--যখন দরকার হ'ত তখন 
নিজেও নিত (জটিল )। 

না, আমি আর থাকব নাক্ক-না, আমান আর থাকা হবে না (বাচ্যাস্তর )। 

বাবাও দেশত্যাগী হলেন নী, রূপে! কাকাও চাঁকর্রি ছাডলে লা-_বাবার ও 
দেশত্যাগী হওয়া হল না, রূপে! কাকারও চাকরি ছাড়া হল ন1 (বাচ্যান্তর )। 

কিন্তু নিজের ইচ্ছাতে তার ছাডতে হয় নি_কিন্ত নিজের ইচ্ছাতে সে 
ছাড়ে নি (বাচ্যাস্তর )। 

বিশ্বস্ত লোকদের জন্যে কি কোনে! স্বর্গ আছে প্রেধবোধক )1-- বিশ্বস্ত 
লোকদের জন্তে কোনে স্বর্গ আছে কিন! জানি না (প্রশ্ন-পরিহার )1 
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জর্থগভ স্পাক্ষ্যঃ চৌকিদারি-_চৌকিদারের কাধ ; চৌকিদারী-__ 
চৌকিদারের ব্যবহীর্য। খাতক-__অধমর্ণ, যে খণ গ্রহণ করে ; খাদক--যে খায়। 
মহাজনী--মহাজনদের ব্যবহার্য; মহাজনি-মত]জনের কাধ অর্থাৎ সুদে খণ 
দেওয়া এবং আদায়। থোলো--থোকা, গোছা; থেলো-থ্যাবড়া (লো 
হ'কো)। 

বাল্রক্ শু ভ্রিড্ভজ্ত্ি ই যেতাম 'হীরু মাস্টারের কাছে? পড়তে 
(অপাদানে ৫মী)। পিসিমার “মুখে শুনেছি (অপাদানে -এ)। সবার 
“মুখেতে” শুনে এসেছি (অপাদানে -তে)। কর্ দিয়েছে "যাকে" যতটা 
জিনিস (কর্মে [ সম্প্রদানে নয় ]-কে)। পারি না বুড়ো বয়সে রাত? জাগতি 
(অধিকরণে শূন্য বিভক্তি)। বাবা “বাড়ি' থাকতেও (অধিকরণে শুষ্ঠ 
বিভক্তি )। «কনুইএর” শুতো মেরে ( করণে -এব )। 

বাল্ক্য-্রভম্যাক্ ভল্/ স্শক্ক ও শস্গুগচ্ছহ 2 ঢটোখ রাঙানো, 
হাতীর পাচ-প। দেখা, অনর্গল, তেলে-বেগুনে জলে ওঠা, গম হয়ে থাকা, 
তালেবর, ঝক্ধি, কাগুজ্ঞান । 

ব্যাকব্রশঞ্গভ ভিক্ষা 2 রাজপুত্তুর_তৎসম 'রাজপুত্র' শবের 
উচ্চারণবিকৃতির ফল বালয়া অর্ধতৎসম শব্ব। তাহ ছাড়া গুত্র ১ পুততুর--- 
উ.কার আগমের ফলে ইহা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তিও বটে। 

ব'লে-ক'য়ে--“বল1' এবং কওয়া” ছুইটি ক্রিয়ারই এক অর্থ । অথচ ছুইটির 
যোগে একটি যুগ্রক্রিয়া! গঠিত হওয়ায় অর্থটি সম্প্রসারিত হইয়াছে । “ব'লে 
এবং কয়ে” এইরূপ ব্যাসবাক্যে ইহা ছন্বলমাসের উদ্বাহরণ নয়। 

প্রজাপত্র ( সর্বদা আসছে )--এথানে “পত্র” শবটির ঠিক কোনো অর্থ না, 
কেবল বছত্ব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 

( একট! ) ঘটনা (ঘটল )-_বাক্যটিতে ক্রিয়া “ঘটল এবং তাহার কতা 
“ঘটনা' একই “ঘট” ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিরা “ঘটনা” সমধাতুজ কার 
উদ্বাহরণ। 
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জিগ্যেস__অর্ধতত্সম শব্ধ ( তৎসম রূপ “জিজ্ঞাসা? )। 

মুণ্ড_-তৎসম শব্ধ “মুড, পূর্ববর্তী উ-কারের প্রভাবে পরবর্তী অ উ হইয়া 
গিয়াছে বলিয়া এটি স্বর সঙ্গতির উদাহরণ । 

বেরুচ্ছি__“বাহির,-এব চলিত-রূপ বের" ১ “বের হওয়া” অর্থে “বের, শবটিই 
ধাতু হইয়। ক্রিয়াপদ স্্টি করিয়াছে। স্ততরাং এটি নামধাতুর উদাহরণ। 

ব্রি্পল্্রীভার্থন্ষ স্পক্দ 2 শিরাশ্র--আশ্রয় (অপ্রচলিত )। বহাল 
_বরখাস্ত। ছেলেমান্ঘ__বুডোমানুষ। প্রবীণা-_নবীনা। কডা-নরম, মিঠে । 

সাপুভ্ভাআাজ ক্্রস্াজ্ডল 2 গল্পটি চলিত-ভাষায় লিখিত বলিয়া ইহ 
হইতে যে-কোনো অংশ সধুভাষায় বপান্তরের জন্য দেওয়া হইতে পারে। 
এমনকি উপভাষ। বর্জন করিয়া শুদ্ধ চলিত-ভাষায় রূপাস্তরের জন্ভও কোনো 
অংশ দেওয়া হইতে পারে । 


বসন্তের কোকিল 
কমলাকাচম্ডর 
বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় 


লেখক পরিচয়-_পাঠ্যপুস্তকের «পরিচয়পঞ্জী ও এই পুম্তকের 
“সাগরসঙ্গমে নবকুমার+ নামক পাঠ্যাংশের ভূমিক! দেখ । 

উত্০স ও নাসকরণ--আলোচ্য রচনাটি বঙ্ধিমচঙ্ত্রের বিখ্যাত 
কেমলাকান্তের দপ্তর” হইতে সংকলিত । ইহ! এ গ্রন্থের সপ্তম প্রসঙ্গ বা রচনা । 
মূল রচনার কিছু কিছু অংশ পাঠ-সংকপনে বর্জিত হুইয়াছে। 

এই রচনাটির ভাববস্ত একটি কাল্ননিক কোকিলের সহিত কথোপকথনের 
ভঙ্গীতে গড়িয়া উঠিয়াছে। বক্তা! এখানে কমপাকান্তের বয়ানে স্বয়ং লেখক। 
কোকিলকে লক্ষ্য করিয়৷ তিনি তাহার ভাবকল্পনায় স্বচ্ছন্দবিহার করিয়াছেন। 
কোকিল অবশ্তই কথা কহে নাই; উহ! নেহাত উপলক্ষ্য মাত্র। তবে উহ্থাকে 
কেন্দ্র করিয়াই লেখকের ভাব ও কল্পনার জাগরণ ও বিস্তার ঘটিয়াছে। কোকিল 
বসন্তের সহচর, মানবসমাজের সুখের পায়র1। এই স্বরূপেই কোকিল প্রথমটায় 
বঙ্কিমের বিদ্রপ-ব্যঙ্গকে রসাইয়া তুলিয়াছে। শেষে বসস্তের কোকফিলরূপেই 
আবার তাহাকে সে গভীর একট] উপলব্ধির মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছেন। 
বসস্তকালেই কোকিলের পঞ্চমস্বর অমিয়ধাব1 বর্ণ করে। কবিচিত্তের নিকট 
সেইটাই সর্বাপেক্ষা মৃল্যবান্‌। বসস্তে কোকিলের এই দ্রিকৃট বঙ্কিমের নিভৃত 
হৃদয়ে যেন বসালোড়ন স্থষ্টি করিয়াছে, তিনি যেন “রুদ্ধ হৃদয়ে ঘার খুলিয়! 
সহৃদয় পাঠককে অন্তরক্গরভাবে আকর্ষণ”? করিয়াছেন । সুতা বসপ্তেধ 
কোফিলই রচনাটিব্ব প্রধান উপলক্ষ্য এবং সেই জনই উহার শিরোনাম সার্থক । 

অবশ্ এই ধরনের বুচনার এমন কোনে! শিরোনাম হইতে পারে না যাহাতে 
উহ্হার ভাববস্তর সবট। ধর! পড়িতে পারে । সহজ কথোপকথনের ভঙ্গীতে বলায় 
কথাটি এখানে আপন আপনি গড়িয়া উঠে। “লেখক কি বলিবেন, কেমন 
করিয়। বলিবেন আগে যেন কিছুই ভাবিয়া রাখেন নাই ; একটি সের আবেদনে 
সমগ্র প্রাণ মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, তিনি তাহাকেই ভাষা দিতে 
বসিয়াছেন-_-ভাষা ও গঠনরীতি আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের 
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বদ্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ-আলোচন! আমরা সাধারণ'ভঃ চপল হাস্ত-পরিহাসের 
ভিতর দিয়াই ক্রমাইর1 তুলি একটু একটু করিয়া হাম্ত পরিহাসের পাতলা 
যবনিকা টানিয়! ফেলিয়া আমর! মনের অজ্ঞ!তেই যেন হৃদয়ের গভীরে চলিয়া 
যাই... | বসস্তের কোকিলের ঢঙটি ঠিক সেইরকম | স্থতরাহ যে বস্ত কথার 
লদুচ্যঃ ভাবের উদ্দীপক, '্তাহারই মাত্র এখানে এককথায় উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে এবং তাহার ভাবাম্বধজ-হিসাবে সমগ্র রচনাটিকে নির্দেশ কর? চলে। 
এইভাবে বিচার করিলেও আলোচ্য রচনাটির শিরোনাম সার্থক। 

কসলাকাঢক্ঞর দপ্ভর' 2 “বসন্তের কোকিলে'র স্তায় কয়েকটি রস-রচনার 
সমষ্টি কমলাকাস্তের দপ্তর? । কমলাকাস্ত চক্রবর্তী-শামক এক আফিমনেশা গ্রস্ত 
ব্যক্তি যাহা পিখিয়া গিয়াছেন, ভীন্মপ্দেব খোসনবীশ-নামক ব্যক্তির সম্পাদনায় 
টীকাভাম্তসহকারে উহ। গ্রন্থাকারে বাহির হয়_-উহাই “কমলাকান্তের দপ্তর | 
কমলাকাস্ত ও ভীম্মদেব দুইজনেই বস্কিমের কল্পনা-প্রহ্থত ব্যক্তি । আদলে 
বঙ্িমচন্দ্রই কমল।কান্তের বয়ানে এই দপ্তর রচনা করিয়াছেন । 

“কমলাকাজ্তের দপ্তর" বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্ভতম শ্রেই কবিরৃতি | “বহ্কিমচন্ত্র ধর্ম, 
দর্শন, সাঞিভা, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বন বিষয়ে বন্থ প্রবন্ধ রচনা করিয়া- 
ছিলেন । সে সকল প্রবন্ধে তিনি যে চিস্তাশীলতা, মনক্বিতা এবং পাণিত্যের 
পরিচয় দিয়াছেন তা সত্যই শদ্ধাহ, কিন্তু রচনা-সাহিত্যে ভাহার সাহিন্তি)ক 
প্রতিভার সম্যক বিকাশ “কমলাকাত্তের দপ্তরে । এদিক হইতে “কমলাকাস্তের 
দপ্তর” বাঙলা-সাহিত্যের ইতিভাপে একটি শতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে 
পান্সে। “কমল্াকান্তের দপ্তরে? বস্কিমের মশস্বিতা, চিস্তাশীলতা বা পাগিত্যের 
পরিচয় ঘে খুব অকিঞ্চিংকর তাহা নঙ্েঃ কিন্তু উহা অনেকখানিই আমাদের 
উপরি পাওনা, আসল পাওনা সাহিত্যস্থষ্টির ভিতর দিয়া সাহিত্যশষ্টার গভীর 
স্পর্দ। গচ্ভ-রচনাও যে একটা সাহিত্যিক স্থষ্টির কতখানি উচ্চগ্তরে আসিয়া 
পৌছিতে পারে “কমলাকাস্তের দণ্ডরে এই কথাটাই আমাদিগকে প্রথম 
সচকিত করিয়া দিয়াছে |... | 

“কমলাকান্তের দপ্তরের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচত্দ্রের সমগ্র ব্যক্তি-পুরুষটি যেমন 
করিয়া! আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হুইয়া উঠে তেমন আর কোথাও নহে । 
গন্ভলেখার ভিতর দিয়া লেখকের সহিত এমনতর পরিচয় বাঙলা-সাহিত্যে 
বিরল ।"* 
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বস্কমচন্দ্রের ভিতরে একটি কবি-প্রাণ ছিল, একটি চিন্ত শীল দাশনিক ছিল, 
একটি অকপট ম্বদেশভক্ত ছিল, আর ছিল একটি শুভোজ্জগ হাসারসিক-- একটি 
অপরাধ-অসহিষু বীর্ষশালী শাসক | এই সকল সত্তা একত্রিত ভইয়া জাগি 
উঠিয'ছিল যে একটি অথণ্ড স্থা, শাভারঠ পরিচয পাহ “কমপাকাজের 
দণ্তবে? |: 

“কমলাকান্তের দণ্ডরের কঙকগুপি রচনার ভিতবে বটনা-বীতির একটি 
কিশেষ ঢঙ দেখিলে পাই । অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শঠাব্দীতেহ হৎবেজ্ঞী রচনা, 
সাভিভ্যেও এই বিশেষ টউটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল 1. এই ধরনের ব্নার 
টবশিষ্টা এই, ইভার বিষয়খস্ত যে কি ১ইঠে পারে এখহ কিসাহই* পারে সে 
সম্বন্ধে কোনোই বিধি-নিষেধ নাই । অত তুচ্ছ, অঠি ক্ষ একান্ত অকিঞিতৎকর 
কোনে! একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ ধপ্রিয়া লেখক কথা বে আরম্ত করেন, 
তারপর একটু একটু করিযা তাহার ভিওবরে আসিয়া পড়ে বহু সঙ) ও তথ্য-- 
বড গ্ীর আলোচনা £ কথ! বলিতে বদিতে মাঝে মাঝে ঠিশি গভীরে চলিয়| 
যান |. আসল কথ।, রচনা-সাহ্িত্যের যাহ] প্রাণনস্ত তাথ। প্রধানতঃ লেখকের 
ব্যক্তিত্বের স্পন্দন ও আহাৰ ভিওর দিয়া আমাদের সহিত তাহার নিকটতম 
পরিচয়। স্বভাবতই রচনা-সাঠিত্যে প্রাণ অনেকখানি বিষয়-নিরপেক্ষ 1. 
স্কিমচন্দ্েব 'কমলাকান্তের দণ্তরে'র অনেকগুপি বূচনার ভিতবেও দেখিতে 
পাই এই ঢছ।. .আমার মন" (পঞ্চম সংখ্যা ), “বসন্তের কোকিল? সপ্তুম 
সংখা!) “ফুলের বিবাহ? (নবম সংখ্যা ), “টেকি? (চতুর্দশ-সৎখ্য! ) প্রতি 
বচনাগুলির ভিতরে এই আকুৃতি-প্রকৃতি দেখিতে পাই । 

“কমলাকান্তের দপ্তর” হাস্যরসের খমি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “নির্মল 
শুত্র সংয হাস্য বঙ্কিম সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। "ঠৎপুর্বে বঙ্গ" 
সাহিত্যে হাসারসকে অন্ত রসের সহিত এক পঙক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত 
না।১ কমলাকাস্তের দপ্তরে? বঙ্কিমচন্দ্র যে হাস্যরসের সার করিয়াছেন তাহ! 
এই কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে। 

বন্কিমচন্ত্রের এই “কমলাকাত্তের দপ্তরের উপর কিছু কিছু ইংবেজী প্রভাব 
আছে সন্দেহ নাই। কমলাকাস্তের প্রাতরূপ এডিসনের “রোজার ডি কভঙ্গি) 
ভীম্মদেব খোসনবীশ হ্কটের 'জেডেডিয়া ক্লেইশ বোখাম'কে স্মরণ করাইয়! দেয়। 
আর কমলাকান্তের আফিমের নেশার দিবা-স্বপ্রঃ ভি কুইব্সির “দি কলফেশনস 
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অব আযান্‌ ইংলিশ ওপিয়াম-ঈটার'-লামক গ্রস্থখানির সহিত বিশেষ সাদৃশ্ত বহন 
করে। এসকল ছাড়া আরও নানা দিক্‌ দিয়! হয়তো বস্কিমচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্য 
দ্বার! প্রভাবান্থিত হুইয়াছিলেন। কিন্তু ওর শশিভ্ষণ দাশগুপ্তের মতে মত 
মিলাইয়' বল। যায় যে “কমলাকান্তের দপ্তরে?র ভিতরে ষে একট] অনুভূতির 
তীব্রত।, ভাবের প্রবল আবেগ, চিন্তার গভীর'ত] এবং প্রকাশভঙ্ষির সরসতা৷ লক্ষ্য 
করিতে পারি১."-পাশ্চাত্য লেখকগণের লেখায় তাহ! ছূর্লভ 1৮.** 

সসাতলাচনী-_“কমলাকান্তের দপ্তরঃ বঙ্কিমচজ্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ট স্থষ্টি ; 
“বসস্তের কোকিল" তাহারই অন্তর্গত একটি উৎকৃষ্ট রচনা । এই রচনাটির মধ্যে 
কমলাকাস্তেব বিশিষ্ট 5ঙটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কমলাকাস্ত 
কোকিলকে লইয়। কথ! বলিঠে শুরু করিয়াছেন কিন্ত কথ! কি তাহার কোনো 
পৃণপরিকল্পশা নাই । কথা তাহার আপন আনন্দে আপন ছন্দে উৎসারিত হইয়' 
গিয়াছে । সেই সঙ্গে কমলাকান্তের মন কোকিলের প্রতি বিরাগ হইতে 
অগ্ররাগে, অনুরাগ হইতে ভক্তকবির মরমী আবেগে রসগস্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। 
কোকিণ এখানে কখনও লক্ষ), কখনও উপলক্ষ্য মাত্র। কোকিলকে লক্ষ্য করিয়া 
কো!কলেব বিশিষ্ট প্রকৃতির বিশ্লেষণের সময় কমলাকাত্ত দার্শনিক, আবার 
তাছাগ সাদৃশ্য৫ু একশ্রেণীর মানুষের স্বভাব আলোচনার সময তিনি কঠোর 
শ/সক, সমাজ সৎস্কাবক। কিন্ত কোকিলেএ কুহুস্বর লইয়া কমলাকান্তে কবিত্বের 
অন্ত াহ। এই কবিইং ক্রমে খিশ্বসৌন্দর্যে সানন্দ বিহার করিয়া শেষে যেন 
সকল সৌন্দর্যের যূল সেই চিরসুন্দপ পরমেশ্বরের চিন্তায় গিয়া একাগ্র হইয়াছে । 
এখনে ।কমলাকাস্ত ( অর্থাৎ কমলাকাস্তের জবানীতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই ) ভক্ত, 
দার্শনিক, আবার মরমী কবিও বটেন | কি কথাটি যেন তাহা বলিবার আছে, 
ঠাই] [নি ব্যক্ত কর্ধিতে পারেন ন"ঃ করিতে জানেনও না'। 

বচনাটির বস্ত-বিশ্লেষণ করিলে প্রথমে দেখি কোকিলের প্রসঙ্গে কমঙ্গাকান্তের 
[কপ্সিৎ বিরাগ । কোকিল বসন্তের সহচর, সুখের পায়রা । আ্ুতরাহ আখের 
ছুলাধা বসন্তের »কাঁকিলের উপর তাহার বিবপতা জাগে। কিন্তু মুহুতে 
কমপাকাস্তের মনে গডে যে মানুষের মধ্যেও তো! এই ধরনের আদিনের বন্ধু 
আছে। তাহারা সুখের সাথী, ছৃঃখের সময় কেহ নছে। মান্গযেরই মধো যদি 
এপ্প প্রকৃতি থাকিতে পাবে ভবে সামান্ঠ পাখী কোকিলের আর এমন কি 
একটা দোষ ? এই চিন্তায় কমলাকান্তের মন আবার কোকিল-মুখ্খী হয়। এবার 
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প্রথমে লক্ষ্য পড়ে তাহার কোকিলের কু-স্বরের প্রতি । স্বরটা তখন গৌণ 
থাকিয়া ধবনিটার অর্থই মুখ্যভাবে কমলাকাস্তের মনোযোগ আকধণ করে। 
কোকিল যেন উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া এ ছুনিয়ার সব-কিছুকেই “কু” বলে । কমলাকাস্ত 
ইহাকে কোকিলের হীনম্মন্ততার অভিব্যক্তি জ্ঞান করে। কোকিল নিজের 
হীনতায় ছুনিয়ার সব-কিছুরই যেন কদর্থ করে, সব কিছুকে কু-আখ্য৷ দেয়। 
কমল।কান্ত প্রথর ব্যঙ্গে তাহার এই মনোব্রত্বিকে যখন এক হাত লন, "তখন 
কিন্তু কোকিলের ধ্বনিটার অর্থ ক্রমে গৌণ হইয়া স্ুবুমাধূর্যটা মুখ্য হুইয়া উঠে। 
কোকিলের পঞ্চমস্বর কখন অলক্ষ্যে কেবল স্বরমাহাত্মোই তাহার চিত্ত জয় 
করে । কমলাকাস্ত ভাবিয়া দেখেন, সত্যই তো! জগতে হ্বরমাভাত্যই সধাপেক্ষা। 
শক্তিশালী । তখন কোকিলের কু-স্বরকে হাদয় ভরিয়াবরণ করিতে আর তাহার 
বাধ! থাকে না; তাহা ছাডা কমলাকাস্ত সহসা! ইচাঁও উপলন্ধি করিয়া ফেলেন 
যে দুনিয়ার অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ কিছু নাই। সকল ভালো-র সহিত কিছুটা 
মন্দও মিশিয়া আছে। কোকিলের স্পষ্টবাদিত! মানিয়া লইতে তখন আর 
তাভার কোনো অন্রবিধা হয় না। এই ভাবে কোণ্ধলের প্রতি বিরাগেব পৰিবর্তে 
অন্তরাগে কমলাকাস্ত পঞ্চমুখ হুইয়া উঠেন । তাহার পঞ্চমন্গরের মধ্ো 
কমলাকান্ত পরমন্্রন্দর ভগবানের প্রতি একটা মরমী আহ্বান শুনিতে পান। 
কমলাকাস্ত নিজেও অন্তরে অন্তরে সেই পবমপুরুষকে যেন কি বলিতে চেন, 
কিস্ত্র বলিতে পারেন না । তাই কোকিলের কণ্ঠে তাহার প্রাণের কথা ঠিনি 
আতস্তরিক অর্খ্যদ্ধপে নিবেদন করিতে চাহেন । 

কমপাকাস্তের কথার মধ্যে ভাবকল্পনার ইনাই রস-স্ুর |. আপা হদ্টিতে 
উহা! যতটা বিচ্ছিন্ন ও গ্রস্থিসঙ্কুল মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ততটা নয় । হভার স্ক্ষ 
বুননের মধ্যে রসচেতনার একটা সুসমঞ্জস বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মার্গস্ীতের 
যেমন কথা অপেক্ষা তরের লীলাটাই অনেক বেশী হদয়গ্রাহী, এখানেও ঠেমনি 
'ভাবকল্পনার সারবন্ত অপেক্ষা! কবিত্বের লীল1-বিস্তারই অনেক বেশী উপভোগ্য । 
বন্কিমচন্ত্রের মধ্যে যে বপপিপাস্থ একটি কবিমন ছি”; 'তাহারই অভিব্যক্তি 
আছে “বসন্তের কোকিলে?। বন্বত: এই রচনায় বস্কিমমনের বসন্তের কোকিলটিই 
উপলব্ধির মধু-উপভোগে লীলাছদ্দে পঞ্চমতানের লহুব্বী তুলিয়াছে। 


১/-সংক্ষিগ্তসার-_বসম্তের কোকিলকে সম্বোধন করিয়! কমলাকাত্য 
অনুযোগ করিতেছেন ঘে, কেবল হুসময়েই তাহাকে দেখা যায়, তাভার ভাক 
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শুনা যায়। আজিগ্ধসুন্দর বসন্ত-খতুতে তাহার আবির্ভাব । দারুণ শীতে ও প্রবল 
বর্ধার দিনে আত্মস্থর্থা কোকিলকে খু'জিয়াও পাওয়া যায় না। 

মান্ুযের মধ্যেও কোকিল প্রঞ্কতি অনেকে আছে । নসীবাবুর তালুকের 
খাজনা আসিপে তাঠাগ্গ বৈঠকখানা অনেক সুদিনের সঙ্গী ও স্তাবকের সমাগমে 
মুখর হয়। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা! হইলে তীন্কার বাড়ী লোকে লোকারণ্য 
হইঘা উঠে। ওহাব! ভদ্রশেকের পয়সায় যথেচ্ছ খায় দায় স্কুক্তি কগে। 
বাগাশ-শ[ড্রীতে যাহার সময দলে দলে পোপ তাহা সঙ্গী হয়। কিন্তু এক 
বর্ষশমুখর রাত্রিতে যখন ভার পুত্রটির অকালমৃত্যু ঘটিল, ভখন কেই আসিল 
না-সকলেই কোনে না-কোনে। অজুহাত দেখাইপ। আসল কথা, নসীবাবু৭ 
তখন ছাঁদন ; ছুরিশে সুদিনের সঙ্গীর! আসিবে কেন? 

কোফ্িলেরই বা দোষ কি? ফুপপাতার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সে 
কু--উঃ বলিয়া ভাঞকে। এই ড|কটি কমলাকান্তের বড় প্রিয। কোকিল কালো 
কুৎসিত, পরান্ন-প্রতিপ।|লিত ; তাই তাহার চোখে সবই কু। তাহার প্রতি 
কমলাকান্তের উপদেশ-_যঘখনই পৃথিবীতে তুন্দর কিছু দেখিয়া তাহার মনে উর্। 
জাগিবে, যখন সান্ধ) বাতাসে ভাগিৰে বিকশিত পুষ্পরাশির সৌরভ, গন্ধবাজগুশি 
আপণ ণন্ধে খিহ্ব* 5ইযা পরম্পর ঢলাঢপি করিবে, যখন বকুলের সুস্তাম পথাপ্ত 
পত্রগুচ্ছেৰ মধ্যে অসংখ্য কুঙুম ফুটিয়া তঘ1ণে আকাশ মাতাইবে, যখন স্ফুটম।ণ 
নবমঞিকার রূপে মুগ্ধ ভ্রমব গুন্‌ গুন্‌ রবে মধুরকণ্ে প্রেম নিবেদন করিবে তখনই 
যেন “স কু-উঃ বলিষা ভাক্ষিহা ভাহ'ব সনের জন জুতাঘ। 

এই পঞ্চমন্নশ আছে বলিযাই-_-এই গলার জোবেই কোকিল সকণকে জর 
করিযাছে , নহিলে তাহার ডাক কেহ শুনিত না, কেহ "াহার কদর্য কালো 
রূপের আদর করিত না'। প্রকৃতির মহাসভায় দাডাইয়া «স একবার মধুর পঞ্চম- 
স্বরে ভাকুক-বিশ্ব কীপিধা উঠিবে | ত্বাহার +% “কু" সু” যাহা বলিবে, লোকে 
তাহাই মানবে । সংসারে কু আছে বৈকি--যাহ। কিছু সুন্দর তাহার মধ্যে 
কদর্যতাও আণছ। কিপ্ত শুধু কু বলিলেই হইলে ন--মধুবস্ববে বলিতে হইবে । 
মাধুর্য না থাকিসে শুধ গলাবাজিতে সংসারকে জয় করা যাইবে না। 

কমলাকাস্তের বড ইচ্ছা! পাখীর সঙ্গে বু মিলাইয়া তিনিও পঞ্চমনূণে গ।প 
পরেন । পাখী আব তিনি--ছুজনেরই পমান অবস্থ।, সমান সুখ-দুঃখ । কোকিজ 
মনের আনদ্দে কুগ্জে কুঞ্জে গাহিয়! বেড়ায়; তিনি আপনার আনন্দে দণ্ডব 
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লেখেন। কোকিলের সম্বল তাহার ক) কমলাকান্তের সম্বল আফিম। 
পঞ্চমস্থপ উভয়েরই প্রিয় । কিন্তু পাখীর প্রতি কমলাকাস্তের প্রশ্ন-_সে কাহাকে 
ডাকে, তিনিই বা কাহাকে ডাকেন ? 

কমপাকাস্ত ডাকেন সত্য-শিব-তন্দরকে, অনস্ত রহল্তে ভব বিশ্ব বক্মাণ্তকে-__ 
সৃষ্টিদেহে যিনি আত্মাপ্রপে বিরাজমান তাহাকে । কোকিলও তাহাকে ই ডাকে 
কিন্ত না জানিযা। কমলাকান্তও কি সত্যই জান্নে? জানিয়া ডাক 
না জাশিযা ডাক'__দ্বুই-উ সমান | ভগবানেব স+শখগ্রাহ” কানে সব ডাকই 
গিয়া পৌছিবে | 

কমলাকান্তের দুঃখ, তাহার কোকিলের মণো মধুর কণ্ঠ নাই । তাই তিনি 
মনের ভাব কথনও প্রকাশ কঙিঠে পারছেন না। কোকিল যেন তাহার 
বিশ্ববিমোহন কঠে তাহার ঘনের কথা প্রকাশ কগিযা দেয়। নিজের মুখে মনের 
কথা বলা তাহার এ জন্মে আর হইল ন।।| কোকিলের শুক, অমানুধী ভাষা 
আর নক্ষত্রব!জিকে শ্রোতারূপে পাইণে তিনি আপন মনের অপাথিব ভাবরাশি 
প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাহা যখন হহান ৭1, তখন কোকিলই তাহার 
হইয়া ভাকুক। 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভাতি 


অ.১। বসন্তের কোকিল--€কোকিণের আবির্ভাব হয় বসন্তে অর্থাৎ 
বৎসরের সবচেয়ে মনোরম খতুণে। বেশ লোক- কোকিল লোক নয়, পাখী 
মাত , কমলাকান্ত রসিকতার জন্ত তাহাকে “লাক? বলিয়াছেন--অবশ্ত পা ধী- 
কোকিল এখানে উপলক্ষ্যমাত্র, আসল লক্ষ্য কোকিলের প্ররুতিবিশিষ্ট মানুষ 
(মান্বষ-কোকিল )। “বেশ? কথাটি সাধারণতঃ ভাগে! বুঝাইডেই ব্যবহৃত হয়) 
কিন্ত এখানে শ্লেষাত্বক বলিয়া বিপরীত অর্থ । ফুল-''বহে--অর্থাৎ বসস্তেপ্ন 
আবির্ভাব হয়। এ সংসার শ্খের ইত্যাদি-_বসস্তসমাগমে সমগ্র প্রক্কতি ও 
জীবলোকে আনন্দের সাভ! পড়িয়া যায়ঃ সে আনন্দের অনুভূতি সকলেরই দেভে 
যেন ঢেউ খেলায়। রসিকতা।-_কৌতুক ; ঠাট্রাতামাশা। কোকিলের সুমিষ্ট 
কে জীব, বিশেষ করিয়! মানুষ, আকৃষ্ট হয়, আনমন! হয়| সে কাজ ফেপিয়া 
তাহার গান শুনিতে থাকে । এইভাবে কর্মব্যস্ত মানুষকে লইয়। কোকিল যেন 
রসিকতা করে। থরহরি কম্প লাগে- প্রবল কীপুনি আরস্ত হয়। সাধারণতঃ 


৮ 0158 ০ম পাঠ-সংকলন 


“থরহরি কম্প' ভয়ের কীপুনিকেই বোঝায়। বাপু স্ব তিরক্কারবেঁধক 
সন্বোধন। আমার চালাঘরে নদী বছে-_আমার কুটারখানির ভিতর দিয়া 
ব্ষ্টির জল ম্বোতের আকারে বহিতে থাকে । ভিজিয়। গোময় হয়__আপাদ- 
মস্তক সিক্ত হুইয়া! জড়বস্তর মতো নিশ্চল হয়। “ভিজিয়! গোবর হওয়া” বাঙলা 
ইডিয়ম, রসিকতার জন্য “গোবর?কে সংস্কৃত করিয়া “গোময়? করা হইয়াছে । 
রসিকতার জন্য এইরূপ শব্দসংস্কৃতির আরও উদাহরণ £ কদলী-প্রদর্শন ( কলা- 
দেখানো ), অশ্বডিম্ব (ঘোড়ার ডিম), কর্ণমর্দন (কানমলা) ইতাদি। ছুলালী 
ধরনের শরীরথানি--ধনীর আদুরে মেয়ের মতো! নধর চিন্কণ দেহখানি। 
শীত-বর্যার কেহ নও-_শীত ও বর্ধা মানুষের পক্ষে এবং অন্ান্ত জীবের পক্ষে 
ছঃসময়। কোকিল সুসময়ের আগন্তক, ছুঃসময়ের কেহ নয়। 

অ.২। আমাদের মাঝখানে__মান্থুষের মধ্যে। নসীবাবু__জনৈক 
কাল্পনিক তালুকদার । তালুক-__-জমিদারের নিকট হুইতে বন্দোবস্ত-লওয়া 
ভূসম্পত্তি। তালুকের খাজন। আসে- অর্থাৎ হাতে যখন প্রচুর পয়সা 
থাকে ? সুসময়ে। গৃঁহকুঞ্জ- কোকিল থাকে কুঞ্জে ; মান্গবরূপ কোকিল যে গ্রহে 
ভিড় করে তাহাকেও তাই কুঞ্জ বল! হইয়াছে । টিকি, ফৌটা, টেডি, চশমা-_ 
এইসব উপলক্ষণবিশিষ্ট মানুষ | ইহাদের মধ্যে টিকি ও ফোটাওয়ালা রক্ষণশীল 
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব আর টেড়ি ও চশমাধারীর1 আধুনিক বাবু । হেটে! ইংরেজী, 
মেঠো ইংরেজী-_হাটে-মাঠে অর্থাৎ নিষ্মশ্রেণীর লোকের কথাবার্তায় ব্যবহৃত 
ইংরেজী । বলা বাহুল্য যে এইক্ূপ ইংরেজী শ্দ্ধ নহে । চোরা ইংরেজী-_ 
প্ররুতপক্ষে কোনে! ইংরেজ লেখকেয রচনা হইতে গহীভ অথচ নিজের নামে 
চালাইয়া-দেওয়া ইংরেজী । ছেড়া ইংবেজী- বিভিন্ন লেখকের লেখার কিছু কিছু 
জোড়াতালি দিয়া যে ইংরেজী, কমলাকান্ত হয়তো তাহাকেই ছেঁড়া ইংরেজী 
বলিয়াছেন। পাঁরাবতকাকলীসংকুল--পায়রার কৃজনে গুঞনে পূর্ণ। 
গৃহসৌধবৎ-__তরের দালানের মতো । কত কবিতা.“ মুখরিত হুইস্সা উঠে 
--নসীবাবুর বৈঠকখানায় স্তাবকের দল সবসময় ভিড় করে এবং নানা কথায় 
তাহাকে সত্বষ্ট করিয়া ্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করে। পর্ব_-পৃজা বা অন্ত কোনো 
উৎসবানুষ্ঠান। মানুষ-কোক্িল--মানগষরূপী কোকিল) হুসময়ের সঙ্গী । 
ঘরবাড়ি আধার করিয়া! তুলে-_এত বেশী সংখ্যায় আসে যে তাহাতে বাড়ী 
যেন অরখ্যের মতে! অন্ধকার হুইয়া যায়। কেহ খায়--নসীবাবুর পযসায় হুখা 
খাইয়া! আনন্দ উপভোগ করে। কেহ মাত্র চড়ায্স-_-পরের পয়স। পাইনা 
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কেহ অতিরিক্ত নেশ| করে । কেছ টেবিলের নীচে গড়ায় --কেহ অত্যধিক 
নেশা করার ফলে সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতেই পড়িয়া থাকে । বাগানে-_বাগান- 
বাডীতে। বাগান-বাড়ীতে যাওয়ার উদ্দেশ্তট আমোদ-স্কুতি করা। 
পিপিড়ার সারি দেয় মিষ্টির গন্ধে আকুষ্ট পিঁপিড়ার মতো কাতারে 
কাতারে সঙ্গে চলে । কাহারও সমস্ত রাত্রি ইত্যাদি-_শিলদ্রা ন' হইলে আসাটা 
বরং সহজ, তবু আসিতে পারিল না। ইহাতেই বুঝা য|য় যে অসুখ, সুখ, 
অনিদ্রা, নিদ্রা ইত্যাদি না আসার কারণ নয় ; আসল কারণ অনিচ্ছ!। সেদিন 
বর্ষা, বসন্ত নহে-__নসীবাবুর সেদিন ঘোর ছুঃসময়ই, সুসময় নয়। তাই সুখের 
দিনের সঙ্গীর! তাহার দুর্দিনে আসিবে কেন? বসন্তের কোকিল-_স্রসময়ে 
স্থথের ভাগী, অসময়ে কেহ নয়। 


অ. ৩-৪। তোমার দোষ নাই-_কমলাকাস্ত কোকিলের নিন্দনীয় 
ত্বভাবের একটু যুক্তিসংগত কারণ অন্রমান করিয়া তাহার উপর কথঞ্চিৎ প্রসন্ন 
হইয়াছেন তাই আর ভাহাকে দোষ দিতে চাননা। জ্লভ্ত আগুনের 
মধাগত ইত্যাদি--গনগণে লাল আগুনের মধ্যে পোড়া বেগুনটিকে যেমন 
কালো দেখায়। কোকিল কালো, কুৎসিত; কিন্ত লাল অশোকফুলের পাশে 
তাহার রুহ আরও বেশী প্রকট । “আগুন, ও *বেগুন”-এর ধ্বনিসাদুশ্ত 
লক্ষনীয়। পঞ্চমস্থরে-__ষড়জ, খষভ ইত্যাদি সাতটি ত্ববের পঞ্চমটিতে 
অর্থাৎ “পা” স্বরে । এই স্বর কোকিলের কণ্ঠেরই অনুরূপ । তোমায় এ. 
-'ভালোবাসি--কোকিলের অভাবের দোষ থাকিলেও কমলাকাস্ত তাহার 
কণমাধূর্ষে মুগ্ধ না হইয়া পাবেন না। পরাম্স-প্রতিপালিত-_কাক চিনিতে 
না পার! পর্যস্ত কোকিলের ডিম ও শাবক কাকের বাসায়ই থাকে, শাবকগ্চলি 
কাকের প্রদত্ত খাছেই বাচিয়া থাকে । এই কারণে কোকিল পরাস্- 
প্রতিপালিত। সকলই “কু*_-সবই খারাপ । সামগ্রী-_জিনিস' বসন্ত । তোমার 
দেয় হিংসা! ঈর্ষার উদয় হুয়-_-কোকিল নিজে কুৎসিত বলিয়া শুম্দর জিনিস 
দেখিলেই তাকার মনে জর্ধার সঞ্চার হয়, তাই সে “কু'-ডাক ডাকে. 
এমনই একটি কল্পনা কমলাকাস্ত করিয়াছেন। উপযু'পরি-বিস্তাস্ত পুষ্পস্তবক 
--একটির উপর একটি সাজানো ফুলের গোছা । এক কালে-_একসঙ্গে। 
-আপনাদিগের গ্রন্ধে-'-উলিয়! পড়িতেছে--এখানে গন্ধরাজ ফুলগুলিতে 
আতালের কল্পনা । মধুরগ্তামল-_সুম্দর সবুজ । নিগ্গোজল-_.কমনীয় অথচ 
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চকচকে । প্রশ্ফুট-বিকশিত। তাহারই আশ্রয়ে সেই বকুল-কুণ্তোই । 
শুত্রমুখী __সাদা মুখ যাহার । শুদ্ধশরীরা__নিফলঙ্কদে হা। সুন্দরী নবমন্লিক। 
_-এখানে নবমল্লিকা দুলে শাদীকলনা। . নবমল্লিক-জাতীয় সাতটি 
পাপডিবিশিষ্ট সুগন্ধি ফুল। আলোক প্রারথ্ষের হ্রাস দেখিযা__দিনের প্রথর 
হৃখকিরণ স্তিমি্৯ হইয়াছে দেখিয়া । ধলরাজি-_পাপডিগুলি। শুভ্রমুখী-' 
উপক্রম করিতেছে-নবমল্লিকা যে" এখানে একটি অ্র্যম্পশ্ঠা সুন্দরী শারী, 
সূর্যাস্ত ন] হইপে ঘোমটা খোলে ণা। “আদরেতে আগুসারি? _প্রেমভরে 
অগ্রসর £ইয়। | প্রসিদ্ধ বৈষুবপদ কত| গোবিন্দদাসের “আদবে আগুসাগ্ি, রাই 
হৃদয়ে ধরি” ইগ্যাদি পদ ভইতে গহী5। পক্ষণীয যে মূলপদে “আদবে 
আগুসাবি আছে, আদরেতে আগ্ুসাবি” নয়। ক ভরা ঢালিয়। 
দিতেছে-_ফুপের কাছে গিয়া মধুরকণ্ঠে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে প্রেম-নিবেদন করিতেছে ) 
ভ্রমব এখানে পবমল্লিকাপ প্রণযীক্পে কপ্পিত। কালামুখ_কোকিলের ব্ণ 
কালে। এবং স্বভাব ঠিংসুটে, তাই দই অর্থেই সে “কালামুখ*_-€১) কাল! মুখ 
যাহার ; (২) নিন্দা যোগ্য । 


অ. ৫-৬। এঁটি তোমার জিত হত্যাদি-_তোমার স্বভাব এত নিন্দনীয় 
হইলেও লোকের মন যে তুমি জয করিত” পার তাহার কাবণ তোমার ক্ঠনিঃস্কত 
এ মধুর পক্মন্থর | গ্রীভস্টোন-__।01)20 2497৫ 01585070 €১৮০৯- 
১৮৯৮ ), বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ ও বাগ্মী। ইনি খিভিষ্ন সময়ে চারিবার 
ইংলগের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিগেন | আঘাত।যাণ্ডে স্বাশন্তশাসন (79805 ১০1৩) 
প্রবর্তন করিবার চেষ্টায় ইহাকে কয়েকবার বিফল হইতে হঃঃ এমনকি পদ- 
ত্যাগও করিতে হয়। ইনি একজন অক্লাপ্ত-কর্মী ও ধর্মপ্রাণ ব্যাজ ছিলেন। 
ভিজ্েলি-__ইংলগ্ডেন্ বাজ শীতিজ্ঞ 73901920100 1)1975,01) (১৮০৪-১৮৮১ গ্রীঃ)। 
ইনি ছুইবার ইত্লগ্ের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন এবই সুবক্তা ছিলেন । ইহার 
প্রধানমন্ত্রিক্বের সময়ে উল্লেখযোগ্য ঘটন। মহারাণী ভিক্টোরিঞার “ভার ৬-সম্াজ্ঞী, 
উপাধি-গ্রহণ । গলাবাঘীতে-_গলার জোরে , কঠগবের মাধূর্ষে। হাড়িচীচ। 
_ _ একজাতীয় পাখী। ইহাদের চক্ষু, গলা এবং লেজের প্রান্তভাগ 
কালো, বাকি ধুসরবর্ণ, মাথার রঙ দাকচিনির মতে! । ডান! ছোট? 4৯ 
হুপীর্ঘ। এ পৃথিবীতে... হাঁড়ি্াচ। ভালো-জগঠে বন্কৃতাশকির 
দ্বাৰা যেমন গ্লাডস্টোন, ডিশ্রেলি প্রভৃতি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্ত লাভ, 
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করিয়াছেন, তেমনি কোকিলও মানুষের প্রিয় হুইয়াছে তাহার মধুর কের 
গুণে । এই গল] না থাকিলে অমন কৃষ্ণবর্ণ পাখীকে কেহই সমাদর করিত ন। | 
প্রকৃতির মহা-পালিক্ামেন্ট--ইংলণ্ডের আইন-পরিষদকে পালিয়ামেন্ট বলা 
হয়। সেখানে বক্তৃতা কর! এবং শোনাই সভাদের কাজ। ইহার টেয়ে বড় 
পালিয়ামেট বা আইন-সওা-রূপে কল্পনা করিয়াছেন কমলাকাস্ত প্রঞ্কতির 
বিস্ৃত রাজ্যকে । নীলচন্দ্রাতপমণ্ডতিত-_(আকাশরূপ ) শীল টাদোয়ায় ঢাক]। 
শিরিনদা-নগরকুগ্জাদি বেঞ্ে স্বুশোভিত--পাপিয়ামেণ্টে সভ্যদের 
বসিবার জন্য বেঞ্চ থাকে; প্রকৃতির মহাপাপিয়ামেন্টে এই বেঞ্চ বা আসনের 
কাজ করে পাহাঢ়-পর্বত, নদী, নগর, অরণ্য প্রভৃতি । লিংহাসন হইতে 
হেস্টিংস পর্যন্ত__আঞ্চরিক অর্থে বৃটিশরাজ হইন্ডে আরম্ত করিফ! 
ভারতের ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যপ্ত সকলে । “মন্তণয দেখ । হেস্টিংস" বলিতে 
পেখক খুব সম্ভবতঃ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হে্টিংসকেই 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন। মনে হয়, অত্যাচারী ওয়ারেন হেস্টিংসের 
ইম্পীচ মেন্টের (72098901200 ) সময় পার্লামেন্ট সভায় এড মণ্ড, বার্কের 
ব্ততার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ইঙ্গিত করিয়াছেন । মন্তব্য 2 এখানে অবশ্ঠ 
হক্টিংস্ সত্যকাপ ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ নয়, বুটিশকতক ভাবতে নিষুক্ত 
বাজপ্রতিনিধিদের প্রতীকক্ধপে কথাট! বঙ্কিমচন্দ্র এখাণে প্রয়োগ করিফাছেন-- 
কীপিয়া উঠৃক' এই অন্ুজ্ঞ প্রয়োগ হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে । সত্কার 
হেস্টিংস্‌ কমলীকান্তের প্রায় একশন্ত বৎসর পূর্ণেকার লোক। কলকঠে-মপূর 
স্বরে। কু বলিচে ইত্যাদি__খারাপ ভালো যা বলিবে তাহাই মানিয়া লইব। 
স্ুলভালো। সব কু-_হুঙ্াদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সব ভালো জিনিসের মধ্যেই 
খারাপ কিছু-না-কিছু আছে। রূপ বিকৃত হয়- রোগে জরায় কূপবান্ও 
কুৎসিত €ইয়া পড়ে । ঝুঁকড়ো বাবাজি--মোরগ | নচেৎ কুঁকড়ে। বাবাজি 
ইত্যাদ্দি-_-মোরগের “কু কু কু” ডাকে প্রত্যুষে কমলাকাস্তের ঘুম ভাঙিয়া যায়। 
এ ডাক কর্কশ বলিয়৷ তাহার বিরক্তি উৎপাদন করে। তাই তাহার খের 
প্রভাতনিদ্রাকে মোরগ যদি কু বলে, তবে তিনি তাহ! মানিতে প্রস্তুত নন। 
গল। নাই-_কণ্ঠত্বরে মাধুর্য নাই। গলাবাজিতে--চীৎকার ও আস্ফালন । 
শাব্বমন্ত্রে _কণ্ঠষরপ মন্ত্রের ঘারা) তোমার-_-পাঠকের। পঞ্চম লাগে 
--পঞ্চমত্বরের মাধুর্য থাকে 
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অ.৭। পুঙ্পকাননে_ফুলের বনে। আপনার আনন্দে গাহিয়। 
বেড়াস- লক্ষণীয় যে কমলাকাস্ত পূর্বে বলিয়াছেন কোকিল ঈর্ধযাবশেই “কু-_উঃ: 
ডাক ডাকে, এখানে বপিতেছেন “আনন্দে । মন্তব্য ঃ$ এই অনুচ্ছেদে 
কমলাকান্তের চিন্তা যে শুরে পৌঁছিয়াছে, কোকিল সেখানে আর বাহিরের বস্ত 
নাই, কমলাকাস্তের একান্ত আত্মীয় হইয়া গিয়াছে-_“তুমি” সহসা *ভুই”এ 
পরিণত হুইয়াছে। দুইজনে এখন অভিন্নহৃদয় ; দুইজনই সাধক এবং সাধনার 
ধন আনন্দময় পরব্রহ্ম । সংসারকাননে-_-সংসাররূপ বনে। এই দণুর-_ 
কমলাকাস্তের দপ্তর । এই দপ্তরটি কমলাকাস্ত তাহার আশ্রয়দাতা ভীম্বদেব 
খোসনবীশকে (কাল্পনিক) দিয়া নিরুদ্দেশ হন। আমার কেহ নাই-_ 
বঙ্কিমের কমলাকাস্ত অরুতদার, সংসারে তাহার কেহ নাই। পু*জিপাটা-_ 
একমাত্র সম্বল । আফিমের ডেলা--কমলাকাস্ত আফিমখোর, রোজ আধ 
ভরি না হইলে তাহার চলে না। বলা বাহুলয, আফিমের নেশ! এখানে ভাবের 
ঘোর । 

অ. ৮৮। বযেজুম্দর ইত্যাদি-কমলাকাস্ত মনে-প্রাণে ধাহাকে ডাকেন, 
তিনি শুধু জুন্দরই নন, শিবও | সত্য-শিব-লম্দর-পরমাত্মাকে লাভ করিবার 
জন্তাই তীন্কার মনের আকুতি। এই €ষ আশ্চর্য ব্রক্মাণ্ড ইত্যাদি__অনস্ত 
' বহস্তের আধার এই যে সৃষ্ট জগৎ ইহ! কোন্‌ মহাশক্তির লীল! তাহ! তিনি 
জানেন না। সেই অজ্ঞাত মহাশক্তিকেই তিনি ডাকেন। জগৎ-শরীরে 
ঘিন্ি আত্মা-_পরিদৃশ্তমান জগৎ ক্ধগ দেহের মধ্যে যিনি অদৃশ্য আত্মারূপে 
বিরাজ করেন। জীবদেছের মধ্যে যেমন জীবাত্বার অধিষ্ঠান, তেমনি বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পরমাত্মার অধিষ্ঠান। তোর ও ডাক পৌঁছিলে ইত্যা্দি-_ 
পরমাশ্ীকফে যেমন ভাবেই ডাক! হউক, তিনি সে ডাক শুনিতে পাইবেন। 
সর্বশব্গ্রাহী--সকল শব্দ গ্রহণ করিতে বা শুনিতে পারে যাহ! । ইঙ্গিতটি 
ভগবানের প্রতি_-ভগবান্‌ সর্ষজ্ঞ। মিলে মিশে-চলিতভাঘার ক্রিয়াপদ । 
এখানে “গুরুচণ্ডালিয়া দোষ" এ দোষের জন্যই বঙ্কিম এবং তাহার সমর্থকদের 
«“শবপোড়া-মড়াদাছের দল” বলিয়া বিজ্ধপ কনা হইত । 

অ.৯। কুহুরবে-সাধা গলা_-কোকিল কুহছরব কর্ষগ্ধিতে অত্যন্ত । তাহার 
কঠত্বরের ঘে সিদ্ধি, তাহ1 এই অভ্যাসেন্র কলে হইয়াছে। কণ্ঠ লাই বলিয়া 
ইত্যাদ্দি-_কমলাকান্তের আক্ষেপ যে কোকিলের মতো! থিষ্উকঠ্ঠের অভাবে, অর্থাৎ 


বসস্তের কোকিল ১৩, 


উপযুক্ত মধুর ভাষার অভাবে, তিশি নিজের মনের কোনো ভাব প্রকাশ 
করিতে পারিলেন না। ভুবন-ভুলানো- জগৎকে মুগ্ধ করিতে পানে এমন | 
বলিতে জানি না__কেমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয় জানি না। অমানুষী 
ভাষা যে ভাষা মান্ষের প্রয়োজন ও পরিচিত ভাবের দ্বারা সীমাবদ্ধ ণয়। 
অমানুষী ভাষ! পাই--কমলাকান্তের মনে যে ভাবরাশির উদয় হয়, তাহা 
অপাধিব, মানুষের শৃঙ্খলিত ভাষ! তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম । তাই তিনি 
শন্বান্ুষী ভাষা পাইবার কামন] ব্যক্ত করিয়াছেন। নক্ষত্রদিগকে শ্রোত। 
পাই__সেই অপাথিব ভাষায় কথা বলিলে পাির মানুষ তাহা বুঝিবে না; 
তাই তাহার শ্রোতাঁও চাই অপাধিব মহাশুস্টের তারকা । নীলান্বরমধ্যে- 
নীল আকাশের মধ্যে। নক্ষত্রমগ্ডলীমধ্যে--.পাইব লা1__ এখানে 
কমলাকাস্ত কোকিলের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন, 
মনের অব্যক্ত ভাববাশিকে ভাষা দিতে হইলে তাহাকেও পৃথিবীর উধেব 
মহ্যাশৃন্ঠে উড়িয়া কুহু কুহু রবে ডাকিতে হুইবে। 


রর ব্যাখ্য। 
৮6১) আসল কথা, সেদিন বর্ধা""আদিবে কেন? (অ.২) 

এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র “বসন্তের কোক্িল-শীরষক এচনার অন্তগত। 
মনবসমাজে সুখের সাথী, দুঃখে সঙ্গতাগী একশ্রেমীর মানুষ-সম্বন্ধে ইহ? 
কমলাকাস্তের উক্তি । 4 

মানুষের মধ্যেও একশ্রেনীর লোক বসন্তের কোকিলের ' মতো কেবণ 
সুদিনের সাথী ॥ নসীবাবু যেন একজন ধনাঢ্য ভূম্বামী । তাহার যখন আদায়ের 
মরশুম, খাজনার টাকায় যখন তাহার থলিবা পুষ্ট হইয়া উঠে, তখন বহু 
স্বার্থান্বেষী আসিয়। তাহার চারিদিকে ভিড় করে। ফোটা-কাটা টিকিধরী 
ব্রাঙ্ণ আর টেড়িকাট1 চশমাধারী নব্যবাবুর দল-_-সকল রকম স্তাবক ও 
চাটুকার, স্থখপিয়াসী ও স্বার্থপন্ধানী-_-সকলে আসিম্ব নসীবাঁবুর বৈঠকথানায় 
বাজার জমাইয়া বসে। তাহার! গ্নোকে স্ল্রীতে কবিতা আর প্রাককত- 
ইংরেজীর সপ্তা বচনে নসীবাবুর মন জয় করিতে থাকে এবং ন্সীবাবুর অর্থে 
নাচগান, যাত্রা ও উৎসবে বাড়ীটাকে নদ্দনকানন করিয়া ভোলে । নসীবাবু 
যখন বাগানবাচ়ীতে আমোদ করিতে যান; তখন ইহার! শর্কঝলুন্ধ পিপীলিকা 
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মতে! মিছিল করিয়া পিছু লয। মোট কথা, যতক্ষণ নসীবাবুর মধে) রস 
থাকে ততক্ষণ এই মক্ষিকার দপ চাক বীধিয়া নসীবাবুকে শোষণ করিতে 
থাকে। কিন্তু নসীবাবুধ দি সহ্টসা পুত্রবধিযোগ হয় তখন ডাক দিলে কাহাকেও 
পাওয়া যায় ণা। কেহ অস্থখের জন্তা, কেহ অনিদ্রার জন, কেহ নাতির জন্মের 
অহিলায়-_নানা অজুহাতে দর্দিনে তাহারা দুরে সরিয় থাকে । ইহাদের পক্ষে 
ইহাই স্বাভাবিক। ইহারা বসন্তের কোকিলের তুপ্য। মধুমাসে দক্ষিণের 
মন্দ-পবন-সেবি'ত ছায়ান্সিগ্ধ পুষ্পকুগ্জেই বসন্তের কোকিল আসিয়া জড় হয়। 
শ্রীঠবর্যার দুর্যোগে কোবিলের টিকিটিও দেখা যায় না। সেইকবপে এই স্থুখেৰ 
গায়র্াগণও সম্পদের বসন্তসমযে দলে দলে ভিড করে, বর্ধারাত্রির হুর্ধোগের 
মতো দুঃখের দিনে তাহাদের কাঙাকেও খৃ'জিয়া পাওয়া যায় না। 


(২) তুমি নিজে কালো ' ডাকিয়া বলো “কু-উঠ (অ- ৩) 

এই অংশটি খক্ষিনসন্ট্রের "বসন্তের কোকিল"এব অস্তগত। কোকিলের 
পৃ বুবেধ অর্থ ও হেতু ধাাখ)1-প্রপঙ্গে ইহা কমলাকান্তের উক্তি । 

কোকিল যে শুধু বসন্তেব সহচব ঠাহাই নহে, তাহার নিকট ছুনিযার 
সব-কিঞুই মন্দ । ছুশিয়াট। মন্দে ভর্তিঃ__এই কথাটাই যেন সে অহশিশ উচি- 
কষে ঘোষণা কবে : ভাই সে ডাকে “কৃ"। কমলাকান্তের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র এখাণে 
ইহার একট! ব7াখয। দিতেছেন। কোকিল নিজে মন্দ বপ্িিয়াই জগৎকে মন্ 
দেখে । রূপে সেকালো। অশোকের রাঙা ফুলের রাশির মধে) বসিয়া যখন 
সে ডাকে তখন আগুনের মধ্যে পোড়া বেগুণটার মতো কালোবপ তাহার 
রীতিমতো কুপ্রী হইয়া উঠে। কোকিল তাহার গানের আসরটির সৌন্দর্খ এবং 
তুলনায় নিজের কুর্দপ বুঝিয়াই বোধ হয় সব জিনিসকে কু-আখ]া দেয়। শুধু 
বপেই নহে, স্বভাবেও কোকিল শিল্দনীয়। কাকের কৃপায় অগণ্ড হইতে ভাতার 
জম্ম হয় এবং কাকেরই প্রদত্ত অন্নে সে বড হইয়া উঠে। পরান্নে এইভাবে 
যে পালিত সে জন্দাবধিই হীন। হীন বলিয়াই তাহার নিকট ছুনিয়াট। থারাপ। 
মানুষ্বের মধ্যেও এইবপ কোকিল-গ্রর্কতির লোক রহিয়াছে । তাছার। পরেরু 
খাইয়! মানুষ অথচ পরের নিন্দাই তাহাদের ধর্ম। ইহাকে বলে হীনন্মন্ভতার 
লক্ষণ | অপরকে ছোট ন! করিলে, ছে!টর ছোটত্ব অতান্ত হীন দেখায়। হীন 
ব্যক্তি তাই কু-ম্বরে ছুনিয়ার নিন্দা কে । এইভাবে সকলের লেজ কাটিয়া সে 
নিজের হিক্লাঙ্্ুলের গ্রানি ও অগোৌরব ঢাকিতে চাক্স। তাহা ছাড়া মান্য তাহার 
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নিজের প্রকৃতি দিয়াই অগ্তকে বিচার করে । যে নিজে খারাপ সে তো অন্তরকে 
খারাপ দেখিবেই । কোকিল নিজে খান্রাপ বলিয়াই দৃশিয়াটাকে খাপাপ 
বলিয়া যেন নিত্য ঘোষণা করে । কোকিলের রূপকের সাহাষে) অবশ্ত মানুষের 
একটা দোষের দিকেই বঙ্ষিনচন্ত্র কটাক্ষ কথিয়াছেন। নহিলে কোকিলের কু- 
ত্বরের অর্থ যে ঠিক কি তাহা কেহ বলিতে পাবে না। তাহা ছাড়া কালো 
বলিয়াই কোকিল কুণ্রীও নয়। 

(৩) এ পৃথিবীতে গ্লীডস্টোন-'-কীড়িষ্টাঁচা ভালো । (অ. €) 

এই অংশটি বহ্ছিনচক্দ্রের “বসন্তের কোকিল”+-শীর্বক রস-রচলার অন্তর্গত । 
কোকিলের পঞ্চমঙগরের মাভাত্বা-স্টীর্তন-প্রসঙ্গে কমলাকাস্ত উদ্ধাত মস্তব্য 
করিয়াছেন । 

কোঁকিলকে কমল্াকাস্ত এ পর্যন্ত কুশ্ী ও ?ৎসিতদ্দভাব বলিয়াই চিত্রিত 
করিয্াছেন। কোকিল যেন কু-ন্বরে ছৃনিয়াটাকে কু বলিয়া প্রচার করে । ইহ] 
তাহার হীনতার প্রমাণ কিন্ত কোকিলেখ সরটি ভারি মিষ্ট । এই মধুর স্ববেই 
সে তাহার চিত্ত জয় করিয়া আসিয়াছে । পপ নাই, গুণ শাঃ,-পরশিল্দুক 
কোকিল তবু যে জগতে আদঘৃত হয় তাহা কেবল তাহার পঞ্চমন্ঘরেরই জাছুবলে । 
কমলাকান্ত স্বীকার করিতেছেন, এইখানে সত্যই কোকিলের জিত । ইংলগ্ডের 
দুইজন প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন ও ডিভ্রেপি এবং এমন আরও বছ লোক কণের 
শক্তিতেই বড হইয়া! গিয়াছেন। কণস্বরের মাধুর্য সত্যই একটা উল্লেখযোগা 
শক্তি। বক্তাদের মধ্যে দেখা যার, যাহারা শুধু চীৎকার করিতে অভ্যন্ত তাহাদের 
কথা কেহ শুনিতে চান্তে ন। কিন্তু ধাহাদের কে অমিয়-লহুরা, তাহাদের কথায় 
একট] জাছু আছে, সেই মধুরভাষণে শ্রোতার চিত্ত আপনা হইতেই বশীভূত 
হইয়া যায়। গ্লাডস্ট োন ও ডিশ্রেলি হইতে পৃথিবীর অনেক বড় লোকই 
এধানতঃ এই গুণেই প্রতিষ্টা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের অন্ত বহতর 
গুণও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু সেই সকল গুণ প্রয়োগ করিবার স্যোগ ও হুইত না, 
যদি ন! তাহারা কগুণে উচ্চপদে নির্বাচিত হইতেন । কমলাঁকাস্ত এইভাবে 
কোকিলের পঞ্চমন্বর কেন বিশ্ববিজয়ী তাহ বুঝিয়াছেন। কোকিল অতিশয় 
কালে, রূপের দিকৃ দিয়! হাড়িষ্টাচা পাখীরাও তাহা চেয়ে ভালে! । তবু 
যে কোকিল পাখীর সমাজে তথা মানষের সমাজে সগৌঁরবে বিরাজ করে তাঁহার 
কারণ তাহার সেই মধুর পঞ্চমন্বর | 
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€৪) কিন্তু তুমি এ পঞ্চমস্বরে *৮*** আমি মানিব না। (অ. ৬) 

এই পঙ.ক্তিটি বঙ্কিমচন্তমরের “বসস্তের কোকিল"শীর্ষক রস-রচনার অংশ । 
কোকিলের কু-স্বরে যে ঘোষণ!টি আছে তাহা! স্বীকার করিয়া লইবার সময 
কমলাকাস্ত উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছেন । 

কোকিল “কু-উ”-রবে যেন ছুনিয়ার সব-কিছুকেই কু বা খারাপ বলে। 
কমলাকাস্ত বহু জল্পনার পর একথার সত্যতা মানিতে রাজী হইয়াছেন। 
কারণ, কোকিলের মধুর স্বর তাহার চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছে। পঞ্চমন্বরে 
অমিয়মাথা সে তানে কি যেন এক জাহৃপ্রভাব আছে । মোহিত কমলাকাস্ত 
হৃদয় ভরিয়! তাহা গ্রহণ করেন-_-সে মাধুর্য উপভোগ করেন। তখন তিনি 
যেন এই নুতন উপলব্ধি লাভ করেন যে এ জগতে অবিমিশ্র ভালে! কিছুই 
নাই। সকল ভালো জিনিসেই কিছু-শ1-কিছু মন্দ মিশিয়া আছে । কোকিল 
স্পষ্টভাষায় সেকথা! সকলকে ম্মরণ করাইযা দেয় মাত্র। কাজেই কমলাকান্ত 
তাহা মানিয়া লন। সঙ্যকে সত্য বলিয়াই কিন্ত সব সময় মান! যায় ন1। 
সত্য যথন মিষ্ট হয় তখনই আমরা তাহা অন্তর দিষ! গ্রহণ করি। কটুকণে 
তারদ্বরে ঘোষণ। করিলেও কেহ সত্যের প্রত কর্ণপাত কৰে না, বরং তাহাতে 
বিরক্তি বোধ করে। তাই প্রভাতে কুক্ুুটের শব্ধ যখন নিদ্রাভঙ্গ করে তখন 
বিরক্তিই জন্মায়। অথচ কোকিলের মধুর স্ব বৈতালিকের প্রভতীর মতে। 
সোনার কাঠির স্পর্শ আনে _ মানুষকে জাগাইয়া দেয়। কোকিলও বলে “কুঃ, 
কৃষ্টুটও খলে *$-% কু? | কিও একজন বে পঞ্গনন্বরে সঙ্গীঙময় তানে, আর 
একজন যেন 'তোঙলাইয়! সেই কথাটাকেই বিকট কর্কশ শবে প্রকাশ করে । 
সেইজন্ভই কোকিলের ঘোষণ! হৃদযগ্রাহী, কুকুটের শক বিরক্তিজনক। ছৃনিয়া 
আজ গলার দরেই বশ কিন্ত গলার প্রকৃত জোর চীৎকারে নহে, মাধুর্ষে। 
কোকিলের কণ্ঠে সেই মাধুর্যই প্রচুর, সেইজন্য কমলাকাস্ত তাহার কথা সানন্দে 


মানিয়া লইতে রাজী। 
) €যন্ুন্দর, তাকেই... তুইও ডাকিস। (অ. ৮) 
এই পঙ.ক্তিকয়টি বঙ্কিমচন্ত্রের “বসন্তের কোকিল*-শীধক রস-রচনা হইতে 
উদ্ধৃত। বসন্তে কোকিল এবং কমলাকাস্ত-_-উভযেই আনদ'-সাধনায় রত। 
“সই সাধনার অস্তিম লক্ষ্য কিঃ সেই কথা ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই কমলাকাস্ত উদ্ধ ত 


মন্তব্য করিয়াছেন । 
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কোকিলের আনন্দ পঞ্চমস্বপে গান গাওয়া--কমলাকাস্তের আনন্দ আফিমের 
নেশায় এই সুন্দর জগতের অনুধ্যান করা । কোকিলের পক্ষে তাহার পঞ্চমস্বরই 
নেশা ; কমলাকাস্তের পক্ষে আফিম । উভয়েই যে সাধনার কারণস্বধপ এই 
নেশায় বিভোর হইয়া বিশেষ আনন্দ-স্বাদ প্রাণ ভবিয়া উপভোগ করে। এই ঘষে 
উপভোগ, ইহার মধ্য দিয়া «ঘন উভয়েই অতুপ্ত আকৃতিসহঞারে আর? আন্ম্দ 
আরও তুন্দবের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিযাছে । এই ছনিবার অভিযানে তাহাদের 
চিত্ত চির-আনন্দের শুদ্ধস্বরূপ সেহ পরমেশ্বরের সাধনা করিতেছে । কমলা- 
কান্তের হৃদয় মরমী আবেগে তীহাকেই ডাকে, কোকিলের ক গাঞাকেই 
খোজে । কিন্ত তিনি কোথায়? এই অপরূপ জণৎ অন্তরে বাহিগে অফুরন্ত 
সৌন্দর্য বিকশিত করিয! শিশ্ায বিরাজমান ২ ঠাহার অসীম টৈ'৮এ্য আর 
অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দেখিয়া বিশ্ময়া£ুত কমলাকান্ত ভাবে মদ হহয়া আছেন। 
ইহারই আত্মাম্ববপ ঘে পরমাত্ম।, তিনিহ সকল স্থষ্টি ও সৌন্দর্যেব মূল। 
বর্ণে-গন্ধে, সঙ্গাতে-সৌন্দর্যে যে আনন্দ্রে অমিযধার। বঠিয়া যাইঠেছে, তাহা 
এই পরমানন্দ পরমেশ্বরেরই মধ্য ভঠে উৎসারিত । বস্ততঃ আপন্দস্বক্ধপ 
ভগবানই স্থাষ্টর লীলাখৈচিত্রেয অপশাকে আঅংপশিহ আত্বাদ কগ্িমা নিত্য 
আনন্দ উপভোগ করিতেছেন । কমলাকান্ত এবং কোকিপ তাই অজ্ঞাঙসারে 
সেই আনন্দেরই অস্ভিম উৎসের সাধক । তাহারা ভগখানক্ই ডারকিঠেছে। 

৫৬) জানিয়ব। ভাকি....'"দুই জনে পঞ্চমস্থরে ডাকি । (অ. ৮) 

বঙ্কিমচন্ট্রের *বসম্তেব কোকিল'-শীর্বক রচনা €ইতে এই অংশটি উদ্ধৃত। 
কমলাকান্ত তাহার নিজের ও কোকিলের আনন্দ-সাধনার মর্ম বিবরণ-প্রসঙ্গে 
উদ্ধত অংশটির অবতারণা কবিয়াছেন। 

কমলাকাস্ত আফিমের নেশায় একাগ্র হইয়। আনন্দ-ধ্যানে মগ্ন থাকেন। 
বসস্তে পিককাকলণীতে সেই আনন্দেরই আর একপ্রকারের সাবলা ব্যক্ত হয়ু। 
কোকিলের পঞ্চমন্্রে মুগ্ধ কমলাকান্তের মর্মমূলে আজ এই আনন্দ-সাধনার 
দ্বরূপ কফি তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কোকিল যেমন, তিশিও তেমন 
আনন্দত্বরূপ ভগবানেরই সাধক । সকল আনন্দের একমাত্র উৎস ভগবান, কারণ 
ভগবান আনন্দ ময়-__“আনম্দান্ধ্েব খখিমনি ভূতাঁনি জীয়ন্তে” ( উপনিষৎ্)7 
সকল সৌন্দর্যের মূল তিনিই । কমলাকাস্ত অতৃপ্ত বাসনাসহকারে মেই অপার 
অনস্ত আনন্দের শাশ্বত প্রশ্রবণ ঈশ্বরেরই মধ্যে লীন হইতে চাছেন। 


কান, 8৪. 3 


১৮ ঘি 0005 ০0৭ পাঠ-স ছকলন 


কোকিলেরও আকাজ্ককা তাহাই । কিন্তু উভয়েই হয়তো সঙ্ঞানে সে সাধনায় 
মগ্ন নে । তাহাতে কিছু আসিয়। যায় না। বস্ততঃ শশ্বরের ত্বর্ধপ বাক্য ও 
মনের অগোচর 7; তাভ|র স্বরূপঠিপ্তা, ভাহার সম্যক সাধনা সম্ভবও নয়। 
কাজেই জ্ঞানে বা অঙ্ঞানে আনন্দের এই যে আরও চাই”, “আনও চাই? 
বলিয়া অপার আবি -ইহা পরমেশ্বরেরহ প্রতি পরোক্ষ আহ্বান । কারণ, 
একমা এ কাচাকে পাহলেই, ত।হাতে মিশিলেই অপস্ত অশেষ আনন্দকে পাওয়া 
হয়। এন প্রশ্ন এঠ যে, ঈশ্বরের প্রা আহবান, ইহা কি ঈশ্বরের নিকট 
পৌছিবে। কমলাকান্তের বিশ্বাস নিশ্টয়ই পৌছিবে ; কারণ, ভগবান যে সর্বজ্ঞ 
সবব্যাপী -তাঠার কানে বিশ্বেছ্ ভরত অশ্রুত সকল শব্দহ পৌছায়। অতএব 
কোকিলের কুহুরব যেমন, কমলাকান্তেয় হধ্যকুহরে অন্ররণিন আনন্দ গুপ্তনও 
ত+মশি ৬গবানের গাচীড* হভবে নিশ্চয় । ভাত আজ হহতে নিশ্চিন্ত 
গ্রাশ্যছে কেরকিশের সহিত ক মিপাঠযা কমলাকাস্ত ভগবানকে ডাকিবেন। 

(৭) কমলাকান্তের মনের কথা...” ডাক দেখি রে! (অ+ ৯ 

টত্ীত পক" বঙ্কিমচস্ত্রের রস-র৮না বসন্তের কোকিল হঠতে গভী১। 
কমঞাঞান্গ তাঁহার মনেব পথাটিকে ভ।ষা দিয। গবানণকে নিবেদন কবিতে 
পারেন না। সঙ আক্ষেপেহ আলোঠা অংশটি, তিনি অন্তর আকাজ্কা 
ব্যক্ত করিমাছেন। 

কমলাকান্তের কবিহদয় কখনও কথন*ও এক নবমী আবেগে উদ্সিত হহয়া 
উঠে। ভগবানকে কি যে একটা বলিবার জঙ্ট তাহার আকুলতা জন্মে । কিন্ত 
সে ভাব অণির্চনাধ। পাহাকে প্রকাশ করিবার মতে মানুষের ভাষা নাই। 
কমলাকাস্ত যদি কোকিলের মত্ভো গাহিঠে পাবিশ্েন, তবে আুবের লালায় 
ভ্যতো। তাভার মনের কথাটি ছন্দিত হইযা উঠিতে পারিত। গানের কথা বস্ত 
গৌণ, স্বরটারই মধ্যে আনন্দ অঙ্ৃভূতির অভিব্যক্তি ঘটে সর্বাপেক্ষা সার্থকরূপে। 
এই যে জুপের ভাষায় মনের ভাবকে মুক্তি দেওয়া, তাহ! কেবল কোকিলের জান! 
আছে, ক্মলাকাস্তের জানা নাই। কমলাকান্তের ভাষা মানুষের ভাষা-__উহা 
জগৎসীমায় আবদ্ধ খণ্ডিত অভিজ্ঞত] ও অর্থ দিয়া ঘেরা । গানের সুরের মতো! 
মুক্ত আকাশে হচ্ছন্দলীলায় উহ! বিহার করে না, নিগৃঢ় মনের কথাকে উহা তাই 
ফ্ুটাইয়া ভুলিতে পারে না। কমল৷কাস্ত সেইজন্ভই নিজের কথাটি বলি বলি 
করিয়াও বলিতে পারিলেন পা, সে-কথা বলিধার কোনো! ভাষা ঘা ব্যক্ত করিবার 


বসন্তের কোকিল ১৯ 


মতো! কোনো মাধ্যষও পাইলেন নাঁ। নীল আকাশে তারকা দেশে কোকিলেন 
অমিয়মাখা যে তান একটা মৃছ্ন! সৃষ্টি করে_-আহা, কমলাকাতম্ত যদি সেই 
তান পাইতেন! পাইলে আকাশে উড়িয়া তারাদের সভায় তিনি প্রাণের 
কথাটি গানের শ্ুরে ঢালিয়৷ দিতেন। কিন্তু 'ঠাহা তো এ জীবনে আৰ 
হইবার নয়। '্কাই কোকিলই কমলাকান্তের হইয়া “কুঙ'রবে গাহ্ছিয়া উঠুক 
তাহার পঞ্চমস্বরের লীলায়িত ছন্দে মূর্ত দিক কমণাকাস্তের হর্দয়ঙলের 
নিগৃঢ় কথাটিকে । কমলাকান্ত সেই আকাজ্কাতঠেই কোকিলের প্রতি আকুল 
আবেদন জানাইয়াছেন। 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তব্র 


প্র.১। “বসম্তের কাকিল'-কে উপলক্ষ্য করিয়। কমলাকান্তের 

মনে যে সকল ভাবের উদক্ব হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে লেখ । 

উ.। সংক্ষিপগ্তসার দেখ। 

প্র. ২। 'নসন্তের কোকিল" প্রবন্ধে কমলাকান্তের ভাবধারার 

ঘন ঘন পরিবর্তন বর্ণনা করিয়। উহার রস-সুত্রটি পরিস্ফুট কর। 

উ.। সমালোচনার ২য় ও ৩য় অন্ুঙ্ছেদ দেখ। 
৬০-প্রী, ৩। “বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধে বস্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ ও 

পরোক্ষভাবে মানবচরিত্রের মে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা 
₹ক্ষেপে বিবৃত কর । 

উ.। “বসন্তের কোকিল'-প্রবন্ধে বঙ্ষিমচঙ্র কমলাকাস্তের জবানীতে কথা 
বলিযাছেন। প্রথমেই ঠিনি কোকিলকে সুখের [পনের সাথী, ছুঃখে সজত্যাগী 
বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন । সেই প্রসঙ্গে মানবচরিত্রের একটা দিক্‌ ভাঙার 
চোখে পড়িয়াছে । মানুষের মধ্যেও একশ্রেণীর লোক বসন্তের কোকিলের 
মতো৷ কেবল সুখের সাথী । ছঃখের সধয় ঠাহাদের কাহাকেও খুন্জয়া পাওয়া 
যায় না। চাকে যখন মধু থাকে তখন মৌমাছিরা ঝাকে ঝণাকে আসিয়া জড় 
হয়? মধু ফুরাইলেই তাহারা! কোথায় উড়িয়া যায়। সুখের দিনে সেইরূপ 
সম্পন্ন ব্যক্তির চারিদিকে শর্কবালুস্ধব পিপীলিকাশ্রেণীর মঙে। স্বার্থপর মানুষের 
ভিড় হয়। তাহারা সঙ্গীতে, শ্নোকে আর অজন্র স্ততিবাদে ধনাঢোর প্রসাদ 
নিঙড়াইয়া লয়। অথচ এই ধনাচ্য ব্যক্তিটিরই ঘখন ছুর্দিন উপস্থিত হয় ভখন 


ত* ঘণগগ্৪ ০ম পাঠসংকলন 


তাহার পাশে তাহারই কৃপাপুষ্ট একজন সুখের পায়রাও আসিয়া দাড়া ন!। 
কমলাকাস্তের বয়ানে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদেরই মানবসমাজের বসন্তের কোকিল 
বলিয়াছেন । বসস্তের কোকিপ মধুমাসে প্রন্কৃতির পুষ্পসৌরভ আর মধুসঞ্চয় 
ভোগ করিতেই আসে । শীতে বা বধায় প্রকৃতির যখন দৈন্য, তখন কোকিলের 
দেখা পাওয়া যায় শা। প্রকৃতির রাজ্য কোকিণ তাই স্বখলিগ্প, কৃতঘ্র পাখী । 
মানষের মধ্যেও এই প্রকৃতির অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর হুথসন্ধানা আছে । বসস্তের 
কোকিলের নিন্দাপ্রসঙ্গে বহ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছেন । তার ব্যঙ্গে ঠিশি তাহাদের নির্লজ্জ ঘৃণ্য ত্বরূপ স্পষ্ট কবিযা 
ভুলিয়াছেন। 

কোকিশ-প্রকৃতির বিগ্লেবণ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মানবচরিত্রের আর একটি 
দোষেরও কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। পরের অন্নে যাভারা পালিত 
'ভাভার! শুধু ক্কতঘই নভে, তাহারা পরশ্রীকাতর বিশ্বনিন্দকও বটে । ছৃনিয়ার 
ভালোটা তাহাদের চোথে পড়ে না! বাছিয়! বাছিয়। পরের ছিদ্রান্গেষণ ও 
কুৎ্স1-রটপাই তাহাদের ধর্ম। যাহারা নীচ তাতার! সব-কিছুকেই হীনচক্ষুতে 
দেখে। কুৎসিত মানুষের দৃষ্টিটাও কুৎ্সি্--শাহাদের চোখে সবই খারাপ । 
ই€ার মুলে আছে ঈর্ধা আর পরশ্রীকাতরতা । যাহার কুৎসিত তাহারা 
স্কম্দরকে সহিতে পারে না। বিশ্বময় ফুলে ফুলে লভাপল্বে শ্ঠামচিন্কণ 
সৌন্দর্ষের ছিল্লোল মলয়-পবনে পহরশচঞ্চল। ঘনন্যাম ত্সিগ্চ্ছায়ে লাবণ্যের 
অজন্ত উৎসার-_বকুলের পুঙ্গাবর্ষণে, গন্ধাজের বিকচ স্ান্তে লীলায়িত হয় 
সৌরভতরক্জ । .শিশিরসিক্ত নবমগ্লিকা গুন মোচন করিয়া অপরূপ সোন্দর্ষ 
বিকাশ করে; ভ্রমর মধুরগুজনে তাহার বরণোৎসব করে। বিশ্বে সৌন্দর্যের 
অপার স্রোত বাহিয়া যাইতেছে, তবু কোকিল ডাকিয়া বলিতেছে কু-_পৃথিবীর 
সব-কিছু খাপাপ। ইহার কারণ কোকিল নিজে কালো, নিজে খারাঁপ। 
কাকের বাসায় তাহার জন্মঃ কাকের অন্নে সে পুষ্ট। এইরূপ পরান্রভোজী 
1বশ্বনিম্দক ও পরঞজ্রীকাতর মান্তষেরও একই ত্বভাব | তাহারা ভালে! দেখে না, 
ভালো দেখিবার শক্তি রাখে না। সৌন্দর্য ও শির্ষল আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা 
হইতে তাহার! বফিত। 

কোকিলের পঞ্চমন্বর তবু মধুর । বস্ত্তঃ এয দ্বরমাহাত্য্যেই কোকিলবিশ্বচিত 
জয় করিয়া আসিয়াছে । কে মাধুর্য সত্যই মস্ত গুণ-_ইভাব জাছপ্রভাবে 
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মানুষের মধ্যেও অনেকে প্রচুর প্রস্থিমা অর্জন করিয়া গিয়াছে । জগৎটা 
আসলে গলার জোরেরই বশ। কিন্ত গলার সেই জোর চীৎকারে নহে মাধূর্ধে । 
গ্লাডষ্টোন আর ডিজেল হইতে জগতের অসংখ্য স্থকণ্ঠ বাগ প্রধানতঃ এই 
কারণেই বড় হইয়া গিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে পরথিবীণ্ে সত্যের 
চেয়ে সঙ্গীন্ত বেশী প্রভাবশালী । কটুকণ্ঠে প্রচারিত পরম ষুঁতাও প্রতিষ্ঠা 
পায় না। মধুর ভাষণে অল্প সত্য, এমন কি সারবস্তহশন কথাও গণচিত্ত 
অধিকার করিয়া বসে। মাগ্রষ যে সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের ভক্ত ইহা 'ঠাহারই 
পরিচয়। মানবচরিত্রের এই দিকৃটা আশারই কথা। বঙ্ধিমচচ্্র মানুষের এই 
ধর্মটিও পরোক্ষভাবে এখানে খুলিযা ধরিয়াছেন। 

প্র. ৪1 “যদি কোকিলের ক পাই, অমানুষী ভাষা পাই-*বে মনে 
কথা বলি।” -__-কমলাকাস্ত এখানে যে আকাতক্ষাটি ব্যক্ত করিয়াছেণ ডাহা 
বিশদভাবে বুঝাংয়া দাও । কেন শি “কোকিলের ক? ও “অমাচুষী ভাষা” 
পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন? 

উ.। ণনং ব্যাখ্য। দেখ। 


ব্যাকরণ ও রচনা 

সক্জি £ উপযুপত্ি--উপরি+উপরি। 

সমাস £ মানুষ-কোকিলে-_মান্ুষরূপ কোকিল (প্পক কর্মধারয় ), 
তাহাত্তে। পারাবতকাকলীসংকুল-_পারাব*দিগের কাকপী ( ৬ঠী ইৎপুরুষ ); 
তাহার হারা সংকুল তেয়াতৎপুরুষ) । পবান্ন-প্রতিপালিত--পরের অন্ন (*চীতৎ" 
পুরুষ); তাহার হ্বারা প্রতিপালিত (৩য়াতৎপুরুষ ) সৌন্দর্যশৃন্ট-_ 
সৌন্দর্যের বাব শূন্য ( ৩য়াতৎপুরুষ )। উপযু'পরি-বিস্তপ্ত-- উপরি উপৰি ( দুই 
অব্যয়ের:অব্যয়ীভাবে ) ; উপযুপন্ধি বিশ্বস্ত (স্থপ স্পা) । অসংখা _অবিস্ভমান 
সংখ্য! যাহাদদের ( নঞ -বহুত্রীহি ), হাহারা। ঘনবিত্তস্ত-_ঘণভাবে ( ক্রিয়া" 
বিশেষণ) বিস্তস্ত (স্ুপজুপা)। মধুরশ্যামল-__যাহা মধুর ঠাভাই শ্ঠামল 
( কর্মধারয় )। জিঞ্বোজ্জল-_যাহা দ্সি্ধ তাহাই উজ্জল ( কর্মধারয় )। শুদ্ধশনীরা 
_ শুদ্ধ শরীর যাহার (বন্্ত্রীহি), সে (ত্ত্রীলিজে )। সন্ধ্যাশিশিরে--সন্ধ্যা- 
কালীন শিশির (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ), তাহাতে । অকলঙ্ক-_অবিস্তমান 
কলঙ্ক যাহাতে ( নঞ-বহ্ৃত্রীছি ), তাহ! | নীলচশ্রাতপমণ্তিত--শীল*ষে চঙ্্রাতপ 
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( কর্মধারয় ), তাহার দ্বার! মর্ডিত (তৃতীয়াতৎপুরুষ) | ভুবন-ভুলানো--তুবনকে 
ভূলায় যাহা! (উপপদ-তৎপুরুষ )। সর্শশব্দগ্রাহী-_-সর্ব শব্ধ ( কর্মধাবয় ) ১ তাহা 
গ্রহণ করে যাহ! (উপপদ-৬ৎপুরুষ) | কালামুখ-__কাল। মুখ যাহার (বহুব্রীহি), 
সে। প্রভাতনিদ্রাকে__প্রক্টব্পে ভাত প্রভাত ( প্র14দি-তৎপুরুষ ) ; প্রভাত- 
কাপীন নিদ্্ (মধ্যপদলোগপী কর্মধারয়), তাহাকে | নীলাম্বর-মধ্যে--নীল 
অন্বর ( কর্মধারয়) , ঠাহার মধ্য ( ৬্ঠীঙৎপুরুষ ), তাহানে। দক্ষিণ-বাতাস-_ 
দক্ষিণ হইতে আগত বাতাস (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। মধ)গত-_মধ্যকে 
গত ( খযা'ততপুরুষ )। 

সমভ্তপদ-গইন £ স্থথের ম্পর্শে- সথম্পর্শে ॥ প্রস্ফুট কু্থমের গন্ধে 
- প্রশ্ফুটকুন্মমগন্ধে । ঘোর নিদ্রায় অভিভূত--ঘোরনিদ্রাভিভূত। অকালে 
মৃত্যু” অকালমৃত্যু ৷ 

প্রক্কভি-প্রভ্যয় 2 হেটো, মেঠো _হাট, মাঠ+উয়া১ও | বৈঠক- 
খানা__বৈঠক+থান1। মুখরিত-__মুখর+নিচ (নামধাতু )+ত্ত। জবলস্ত-জ্বল্‌ 
(সংস্কৃত ধাতু )+ অস্ত (বাঙলা কৃৎ)। জিত* ডাকৃ-_জিত, ডাক+-অ 
( উচ্চারণে এই অ-টি লুপ্ত )। গলাবাজি _গল1+বাজ --গলাবাজ  গলাবাজ 
+ই। শ্রাখর্ষ-__প্রথর +য্যঞ (য)। 

নির্েশাকুসীতর বাকের পরিবভ নন £ যখন নসীবাবু বাগানে 
যান, তখন মানুষ কোকিল তীহার সঙ্গে পিপিডার সারি দেয় (জটিল) 
_-শসীবাবু বাগানে যাইবার সময় মান্টষ-ক্চোকিল তার পঙ্গে পিপিডার সারি 
দেয় (সরল)।, 

নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল-_-নসীবাবুর পুত্রটি অকালে মারা 
গেল ৰা মরিল (*পুত্রটির" পদটিকে কতপদরূপে পরিবর্তন করিয়া )। 

যে অন্দর, তাকেই ডাকি .ল)--হ্রম্দরকেই ডাকি (সরল )। 

যে আমার ডাক শুনে তাকেই ডাকি (জটিল )-_আমার ডাকের 
শ্োতাকেই প্যান্তি (সরল )। 

যদি সর্বশব্গ্রাহী কোনো কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন 
( জটিল ?__-সবশব্গ্রাহী কোনে! কর্ণ থাকিলে, তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন 
(সরল )1--ঘদ্দি সর্বশব্দগ্রাহী কোনে! কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক অবস্থাই 
পৌঁছিবে (নঞর্থ পরিহার করিয়া )। 


বসন্তের কোকিল ২৩ 


আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারিলাম না_-আমার মশের কথা 
কখনও বলিতে পারা গেল না ( বাচ্যান্তর )। 
যদি তোর এ ভবন-ভূলানো স্বর পাইতাম চ্চো বলিভাম (জটিল ) - তোর 
এ ভবন-গলানে ত্বর পাইলে খলিঠাম (সরল )। 
কমলাকাস্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না! কমণ্াকান্তের 
মনের কথা এ ক্ন্মে অকথি *ই রহিয়া গেল ( “না? বর্জন করিয়া )। 
[ উচ্চতর মাপাশিক ১৯৬০ ] 
ব্যাকরণগত টীকা! শিহরিযা -শিহর নামশখ, বিন। প্র্যয়ে 
ইহাই নামধাত7 ইয়া) । বাঙলা শামধাতুজ ।র'য়ার উদাহরণ । 
কালো কালো--উঈষণর্থে বিশেষণের দ্বিত্ব হহয়াছে। 
মুখবিত _প্রকৃতি-প্রতায় দ্রষ্টব্য । শামধাতুজ বিশেষণের উদাহরণ । 
গলাবাঞ্জিতে (উ মা ১৯৬০) প্রকৃতি-প্রতায় দ্রষ্টব্য । লক্ষণীয় যে শব্দটিতে 
পর পর বিভিন্ন অর্থে দুইটি ৩ দ্ধগ-প্রণ্ঠয়ের যোগ আছে একটি বিদেশী 
“বাজ? অপরটি বাংলা “ই? । করণকারকে “ঠ" বিভক্তি । 
শাসি৯--শাস+ক্ত ৮ (সংস্কৃতি ) শি । কিন্তু বাংলায়, ভূগ হইলেও) 
'শাসিত' শব্দটি বহুপ্রচলিত । অথবা, শাস্+ন্চি +ক্ত-্মশাসিত | 
কারে__'রে” বিভষ্জিচিহ্নটি বঙমানে সাধু গন্ঠে ব্যবহৃত হয না, হয় প্ঘে। 
কিন্তু বিগ্যাসাগর-বস্কিম প্রভৃতির যুগে অর্থাৎ বাঙলা গগ্ছে্ধ গঠপের যুগে 
গছ্ধে “র” বিভক্তিচিক্কের প্রয়োগ দোষের বলিয়া ধরা ইত ন। 
বিশিভ্রার্থ প্রযকলোগ £ ভিজিয়া গোষয় হয়__চলিঠ ভাষায় উছাই 
“ভা. গোবর হয় ' এবং এইটিই বাঙলা ইডিয়াম। লেখক বসিক ঠার জন্য 
ইডি 'নটিকে সংস্কৃশ বপ দিয়াছেন। ইহার অর্থ-__সর্বাঙগ-সিক্ত হওয়া । 
থরহুরি কম্প_ ভয়ে বা শীতে দেহের যে কম্পন হয়, তাহা বুঝাহত্ঠে এই 
বিশিষ্টার্থক অংশের প্রয়োগ হয়। 
বক্য-রচনন। ছুপালী £ ধনীর লী দরিদ্রের ঘরের প্ধু হইলে 
তাহার অবস্থা সহজেই কল্পন! করা য।ইতে পাবে 
মুখরিত £ দেশের আকাশ-বাতাস তখন লক্ষ কের “বন্দে মাতরম্‌, 
ধ্বনিতে মুখরিত । 
অবিশ্রান্ত তিন দিন অবিশ্রান্ত বর্ষশের পর আকাশ পরিষ্কার হইল । 
বিভোর £ সগ্ভবিবাহিত! বধুটি এখন দাম্পভ্যান্থের স্বপ্পে বিভোর । 


৪ মি 0পু৪ 0ম পাঠ-সংকলন 


শ্রিগোজ্জল £ তরে শিপ্ধোজ্জল রব্রপ্রদাপ জালাইয়। রাজকন্তা নিন 
যাইতছিলেন। 

কলঙ্ক £ বালিবধ রামচন্ত্রেদ অকলছ্ক নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে । 

পৃর্ণযৌবনা £ দৃষ্তন্ত যখন মুগের পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে মহুত্ধি কথের 
আশ্রমে আসিফ পৌছিযাছিণেন, শকুস্তল1 তৎন পূর্ণযৌবশা। 

গলাবাজি ৫ সভায় কাজের কাজ কিছুই হুল না, হল শুধু ঘণ্টাতিনেক 
ধরে গঞাখাজি । 


তোতা-কাহিনী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


0লখক-পরিচয় _পাঠ্যপুস্তক্র পরিচয়পঞ্জী' দেখ। 

উত্স ও বচনা বিবরণ ---তোতা-কাহিনী” রখীন্্রনাথের “পলিপিকা” 
গ্রন্থ হঠত সংক্লিত। এচনাটি প্রথমে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে “সবুজপত্রে'র মাঘ- 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে “পিপিকা" গ্রন্থে উহা স্থান পায়। 

“তোতা-কাহিনী” রচনার অব্যবহিত পৃর্দে ববীশ্রনাথের সন্ি* বিখ্যাত 
হাডলার কমিশনের (98৭16 00117719810) সাক্ষাৎ হয়। রখীন্ত্রনাথ ৭৪৮ পুন 
₹ইতেই এদেশে প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটি পন্বন্দে পটে্চণ ছিএলন 'ণবং এ-সদ্বন্ধে 
তিনি বহু প্রবন্ধে সমালোচনাও করিয়াছেন! ছুঃখের বিষয় তখন পর্যস্ত কেন, 
আজও শিক্ষা-সন্বদ্ধে সবীন্রনাথের জুচিস্তিত অভিমত সমুচিত মর্যাদ। লাভ করে 
নাই। “তোতা-কাভিনী? লিখিবার অব্যবহিত প্রেরণা বোধ কষ স্তাভলার 
কমিশনের সহিত সাক্ষাৎ । এই সাক্ষাৎকারের কিছু পূর্বে দেশের মনীষিবৃন্দের 
মধো জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার চিস্তা আবার জাগিয়াছে। এনি বেসাস্ত 
মাদ্রাজের আদৈরেতে জাতায় বিশ্ববিদ্ভালয়-স্থাপনে উদ্ভোগী হইয়াছেন । 
তাহার প্রেসিডেন্ট হইলেন শ্তার পাসবিভারী ঘোষ, চ্যাজসেলার জয়ং ববীল্রনাথ | 
মোট কথা, এই সময়টায় শিক্ষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় একটা তরঙ্গ উঠিয়াছে। 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন যে রাজনৈতিক চেতন। জাগিয়াছে ঙঙাই যেন তখন 
শিক্ষাক্ষেত্রেও কিছুটা সুখ ফিরাইয়াছে । রবীস্ত্রনাথ সেইদিনেই প্রচলিত 


তোতা-কাহিনী ৫ 


শিক্ষার প্রহসনটিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন_-এই 'তোতা-কাহিনী"ত্ব মাধামে। 
তিনি স্তাড লার কমিশনকে যাহা বলিয়াছেন ভাহার মর্ম এই : শিঙ্চার লক্ষ্য 
থাক! উচিত কি করিয়া জাতির চরিবগণত বিশেষ শক্তি ও গ্রণগুপির বিকাশ 
সাধন করা যায়। বিশেষ করিয়া আবৃত্তি ও মুখে বল! গল্পের প্রচি আকষণ, 
সঙ্গীতের প্রতিশা, এবং তাহার অস্তি উপেক্ষিত সেই হাতের কাজের মাধামে 
ভাবকে রূপ দেওয়ায় ক্ষমতা, তাহার কল্পনাশক্তি ও আবেশস্পন্দণের ক্ষিপ্রতা 
__এইগুলির পুষ্টির প্রতিই শিক্ষার একান্ত লক্ষ্য থাকা উচিত। 

ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার মধ্যে এই আদর্শের নিতান্ত অভাবকেঠ বখীন্নাথ 
«“তোতা-কাহিনী'তে ব্যক্ত করিয়াছেন । 

নাসকরণ-_ণতাতা-কাহিনশ'র কাহিনীটি হইল-_একট1 ০শাতাপাখির 
উদ্ভট শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাহার ফণে পাখিটার অপমৃত্যু । ০গাহাপাখি পরের 
বুলি না বুঝিয়া আওড়ায়। আমাদের দেশের ছাত্রগণও সেইপ্প নান! বিষয়ে 
পরের কথা আবৃত্তি করিতে শেখে । সেই সকল বিষয়কে যথাপীঠি আয়ত্ত 
করিয়া জীর্ণ কর! তাহাদের সাধ্য হয ন1। ইহার জঙ্ত ছাগ্রগণ দায়ী নেও দায়ী 
সরকার ও সরক।রী উত্তট শিক্ষণাব্যবস্থ! | তোতাপাখির সঠিত সারৃশ্থাটাহ ছা'দের 
অগৌরবের নহে । মুক্ত অবস্থায় তোতাপাখি গান গায়, আকাশে উঁড়য় 
ত্বচ্ছন্দভাবে বাড়িয়া উঠে। স্বচ্ছন্দ শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররাও মনি বিকশিত 
হইতে পারিত। কিন্তু তোত। পাখিটিকে পুধিতে গিয়াই আমর! উহার আপম্দ ও 
বিকাশ একেবাগে নষ্ট করিয়া দিই। এই গল্পের বাজার পোষা ভোঠাপাখিটার 
'অপমৃত্যুতে এই সাধারণ সত্যেরই চরম পরিণতি দেখিতে পাই। শামাদের 
ছান্রগণকেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা "থা সরকার এমনিভাবে পে।ষা শ্োতা 
বানাইয়া হত্যা করিতেছে । অদ্ভূত শিক্ষাব্যবস্থাধ শিক্ষিত মাহব আতিক 
অপমৃতু] বরণ করে। বস্ততঃ একট! জীবস্ত তোশার অবস্থাও আর তাহাদের 
থাকে না__মনে-প্রাণে তাহার! সর্নৈব মৃত হইয়া ঘায়। "খন মর। তঠোতাটার 
মতো! পেটে তাহাদের অজীর্ণ কতকগুলি পু'থিগ- বিদ্যা (গজগিক্ত করে। এই 
কথাটাই এই গল্পের বক্তব্য । গল্পটির শিরোনামের সঙ্গতি এইখানেই । শেখানে। 
কথা ন| বুঝিয়া আবৃত্তি করে এমন পাখি একাধিক আছে । কিন্তু তোতা 
তাহাদের আদর্শ । মোট কথা+ তোতা আর নির্বোধ মুখস্থবিষ্ঠায় পারদর্শী ব্যক্ষি 
_একই অর্থ বহন করে । সেইজন্যই এই গল্পের শিরোনাম বিশেষভাবে ব্যঞজনাময় । 


ও 088 ০* পাঠ-সহকলন 


সমসাতলাচনী।-€তাভা-কাহিশী” কাহিশী-হিসাবে রূপকথার চে 
ঢালা। কিন্তু রূপকথা শুধু এ ছাচ পথস্ত , বস্তর দিক দিয়া ইহা! একেবারেই 
রূপকথার পর্যায়ে পডে না। প্রক্কত $পকথা কল্পনালোকেরই কথা। উহ 
বাক্তব জগৎ হইতে কল্পনার পক্ষিরাজজে চডিয়া সম্পূর্ণ এক নূতন জগতে গিয়া 
লীলাখেলা করে। রূপার কাঠির স্পর্শে উ। আমাদের বাস্তববোধকে ঘুম 
পাড়াইয়া দেয়। সেই অবস্থ।য় আমাদের পুঞ্জীতু৩ কামনা কল্পনালোকের 
স্বপ্রাবেশে যেন একপ্রকার পরোক্ষ তৃপ্তি লাভ করে। ঝপকথায় তাই বিচ্ছেদ- 
বিয়োগের স্থান শাই। সহশ্র বাধাবিপদের বেডাজাল এভাইয়া রাজপুত্র 
যেখানে রাজকন্যাপ সঙ্গে শেষ পর্যস্ত মিলনস্থথে মগ্ন হয় ৷ “তোতা কাহিনী” কিন্তু 
কঠোর বাস্তব। আমাদের শিক্ষাবাবস্থার চরম ট্রাজেডিটাই এখানে ব্যক্ত। 
এই বাস্তব মূল্য ও এহ বেদণা-বিধুর ৩া _ছুইটাই-_প্পকথার পক্ষণ-বহিভূতি। 
€শাতা-কাহিনী? তাই ৰপকথার পর্যায়ে পড়ে না। 

আসলে ইহা অভিনব একটি বাঙ্গরচন। | ইহ] প্টপকথ। নহে-_-বপক । রূপক 
বলিযা শিক্ষার অভিন্নমুখী বিচিত্র সমন্তার কথ! তুলিয়৷ রবীন্ত্রনাথ এখানে 
জটিলতার স্যঠি করেন নাই । 

কপকের আবরণে ববীন্্রনাথ এদেশে প্রবর্তিত বিলাতী শিক্ষাকে তাব্র 
আক্রমণ করিয়াঁছেন। তিনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদগুধিকেই 
ধ্যঙের খোচা আলোকিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই ব্যঙ্গের বস্ত-বিশ্লেষণ 
করিলে দেখ! যায় পণীক্্রনাথ রাজনোিক দৃষ্টিকোণ ৎইতেই সমগ্র সমস্যাটা 
দেখিয়াছেন। এইজন্য এই ব্যঙ্গ-প্পকটি 01101081 ৪০175 বা রাজনৈতিক ব্যঙ্গ 
বলিয়! বণি হইয়াছে । 

রচনাটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে বিশদভাবে উহার খস্ত-খিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, উহার প্রথম স্তভবকে আছে-_-এদেশে 
বিলাতী শিক্ষা-প্রবর্তনে ব্রিটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্ত কি ছিল, সেই কথা। 
(১) “এমন পাখি তো কাজে লাগে না”, ২) “কনের ক্ষল খাইয়। রাজহাটে ফলেয় 
বাজারে লোকসান ঘটায়”_-একটি বাকোরই এই দুইটি অংশে শিক্ষা সম্বন্ধে 
সরকারণ উদ্দোশ্তের *ষ্ট ইঙ্গিত ধর! পড়িয়াছে । আমরা জানি কয়েকটি মৌলিক 
নীতিয পিক দিয়া লড মেকলের বিখ্যাত 1110809 এবং চার্লস্‌ উড -এর শিক্ষা 
বিষয়ক10951১৮6০)- এই দৃইটিই হইল ব্রিটিশরাজের 1শক্ষানীতি ভিতিত্তস্তত্বরূপ। 


তোঁতা-কাহিনী, ৭ 


মেকলের বিবরণে আছে যে এদেশে বিটিশ শাসনকে স্থায়ী করিবার জন্ এবং 
অলঙে সরকারী কর্মচারী পাহবার জন্য বিলা হী শিক্ষার প্রযোজন। অর্থাৎ 
ছাত্রের পূর্ণ বিকাশ নহে? তান্াকে কাজের উপযোগী কথাই হুইল এই শিক্ষার 
উদ্দোশ্ঠ । উড-এর বিবরণেও ইহার সমর্থন আছে। দ্বিশীয় ৯, মেকলে 
বলিয়াছেন, উক্ত শিক্ষার দ্বারা ভাবতবাসীকে বর্ণ ও রক্ত ভিন্ন নীতি, বুগ্গি, মত 
ও ঞুচির দিক দিড়া ইংরেজে পরিণ* করাই উদ্দোশ্ট | উড-এর বিবরণে 
এই ্দ্দেশ্ের আবার আসল কারণ বিবৃত আছে । উহাতে স্পষ্টই বল। হইয়াছে 
যে, এই শিক্ষার ফলে ভারঙবধষে বিলাতী মালের প্রায় অধু'স্ত চাহিদা হইবে । 
অর্থাৎ “রাজহাটে” “পোকসান' দুরে কথা, লাভ £ইবে অপরিমেয়। সুতরাং 
বিলাতী শিক্ষার প্রভাবে দেশবাসীকে কমে জয় করিয়া তাহ।দিগের মধ্যে 
দাসত্ব মজ্জাগত করিয়া দেওষা এবং ভাহাদের ক্রুচি পরিবর্তন করিয়া বিলাতী 
মালের প্র।ত আকুষ্ট করা- -ইভাই হয় সরকারী দষ্টিকোণ হইতে ইংরেজী শিক্ষা 
প্রনর্তনের উপযোগিতা । প্রথম ভুবকের ছদু ববরণে এই ইতিহাসটিই সংক্ষেপে 
প্রচ্ছত্র দেখি। 

দ্বি্ীয় ভ্তবকে হৃইটি এতিহাসিক সত্য নিছিত আছে । বিলাতী শিক্ষা 
প্রবর্তনের নীতি গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার এই কাজেএ ভাব প্রথমে 
একটি কমিটি, পরে একজন শিক্ষা-অধিকর্তার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। প্রথম 
অবস্থায় এহ ভার খাহাদের উপর গ্াপ্ত হইত ভাভারা প্রায়ই শিক্ষাবিদ্‌ হইত্ডেন 
না। কেবল ইংরেজ অর্থাৎ রাজার জাত বা ভাগিনা সেই স্রবাদেত যেন 
তীহার। শিক্ষার হর্ভাকর্তা হইত্ঠেন। ছ্িতীয়ত£, এগ স্তবকে ব্রিটিশ আমলে 
এদেশের শিক্ষা-সন্বন্ধে অসংখ্য অন্সন্ধান সমিতি নিয়োগ ও ঠাভাদের 
সিদ্ধান্তের সারবস্তটি বিবৃত হইয়াছে । িন্ধাস্তট1 হয় এই যে শিক্ষার কাঠামো 
ও পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলাইয়া. ফেলিতে হইবে । ইংরেজী ভাব শিক্ষা-সন্বন্ধে 
আজও একট! মত প্রচলিত আছে ঘে ইংরেজশ পরিবেশ ব্যতীত যথার্থ 
ইতরেজীশিক্ষা হয় না। সুতরাং বাহিরের দিক দিয়া অন্ততঃ বিলান্ী ঢঙে 
ইমারত ও পরিবেশ গড়িয়। শিক্ষার প্রধান প্রধান কেন্ত্রগুলিকে কৃত্রিম করিয়া 
তোল হইল | দেশী চালায় আর শিক্ষা চলিল না। এই প্রসঙ্গে সরকারী 
শিক্ষাবিভাগের পক্ষ হইতে ক্কুলবাড়ীর পমুনা-সম্পর্কে শর্তগুলি স্মরণীয় । 
রবীজ্রনাথ প্রাক।তক ও ম্বাভাবিক পরিবেশ শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী 
বস্ততঃ উহ্বাই এককালে ভারতীয় ধার! ছিল এবং ভারতীয় জীবনের 
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সহিত একমাত্র উহাই ছিল নবিড়ভাবে সম্পকিত। কিন্তু বিলাতী 
শিক্ষা-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতির ছেদ পড়িল । রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই 
পাখিকে বাসা হইতে আনিয়া খাচায় বন্দী করিবার পরিকল্পনা বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

তৃতীয় স্ভবকে রবীন্দ্রনাথ এই বিদেশী শিক্ষার এককাত্র উপকরণ অর্থাৎ 
পাঠ্যপুস্তকের সরবরাহ-সন্বন্ধে বিবরণ দিয়াছেন। এই পাগঠ্যপুস্তকগুলি হইতে 
বিলাতী বইয়ের নকলের নকল, তস্ত নকল । আর তাহাদের পরিমাণ এত 
বেশী হইত যে ছাত্রের পক্ষে পু'।থগত বিষ্যা ছুষ্পাচ্য হইয়া উঠিত। প্রথমে এই 
পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করিত দেশী স্কুল বুক সোসাইটিগুলি ; পরে করিত 
শিক্ষাদণ্তবের গ্রস্থবিভাগগুলি । স্কুল বুক সোসাইটিগুলি কিছু কিছু সরকারী 
সাহায্য পাই হ বটে, কিস্ত উহাদের অধিকাংশ অর্থ জুটিত দেশের ব্যক্তিদের 
দান হইতে । যাহার! পুস্তক প্রণয়ন কক্রিতঃ তাহার ছিল নিছক নকলবিস্া- 
বিশারদ, অথচ পারিশ্রমিক বা পুরস্কার ছিল তাহাদের প্রচুর । 

শিক্ষার খাতে সরকারী বরাদ্দ টাকাটা কিভাবে ব্যয় করা হইত তাহার 
বিবরণও এই স্তবকে আছে। এই ভাবে এই দিক দিয়া সরকার শিক্ষার নামে 
যথেষ্ট অপব্যয় করিত । দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার বাহ্‌ ও কৃত্রিম প্রয়োজন মিটাইতেও 
অজশ্র টাকার শ্রাদ্ধ হইত । ইহা ই---8199541176 00 0010158 000 10007057, 
ব। ইট ও বাবিশের জন্ঠ বায়-_-বপিয়া অভিহিত হুইয়৷ থাকে । 

চতুর্থ শ্তবকে দেশবাসিকতূক এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধ সমালোচনায় 
ব্রিটিশরাজের টনক নড়ায়ঃ কি্ড অচিরেই শিক্ষাবিভাগের উত্তরে আত্মতুষ্টির ভাব 
বিবৃত হইয়াছে । 

পঞ্চম স্তবকে শিক্ষা-্পতিদর্শনের প্রহসনটি বিবৃত হইয়াছে । এখানে স্বয়ং 
রাজারই প্রত্যক্ষ পরিদর্শন বদিত হইয়াছে । কিন্তু রাজার চক্ষু ও কর্ণ অনেক. 
ঝাজকর্ষমচারীরাই তাহার চক্ষুকর্ণ। হ্বুতরাং পরিদর্শকদের মাধ্যমেই সবকার 
এই শিক্ষাকার্ষের পরিদর্শন করিয়াছেন বুঝিতে হইবে । অথবা ইা সমাবর্তন 
উৎসব প্রভৃতি ব্যাপারে রাজপ্রতিনিধিদের দ্বার1 পরিদর্শনকেও বুঝাইতে পারে । 
উভয় ক্ষেত্রেই বাহ্‌ আড়ম্বর ও সোরগোলট! এত বেশী হয় যে শিক্ষার্থীকে দেখা 
কখনে!। সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ একথ! ইঙ্িত করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সরকাগ সত্যই শিক্ষার্থীদের প্রকতবিকাশ চাহে নাই। 
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এদেশের জীবন্ত ছাত্রগুলি যে মুখস্থবিস্ভার বস্তামাত্র হইয়া উঠিতেছে, ইছা 
সরকারের জ্ঞাতসারে এবং হচ্ছান্থুযায়ীই ঘটিয়ছে। এই সত্যেরই ইঙ্গিত 
রাজার পাখিটাকে এবং তাহার শিক্ষার কায়দাটাকে দেখার মধ্যে নিভিত। 

ষষ্ট স্তবকে শিক্ষার শেষ শুরটি বণিত হুইয়াছে। হইহাঙে কৃত্রিম শিক্ষার 
ফলে যাহ্ুষে« মধ্যে মুক্তিকামনার শেষ চেষ্টাকে কেমন করিয়া পিধিয়। মারা হয় 
তাহার বিববণ পাই। স্বদেশী যুগের একট। সমণে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীণতাবোধ 
ও আন্দোলন দেখ! দেয়। ব্রিটিশরা নিম্মভাবে হাহা দমন করে। এই 
প্রসঙ্গে কুখ্যাত “রিজলী সাকুটুলার? ম্মরণীয়। হভাঠে একদিকে পুলিশ এবং 
অপরদিকে শিক্ষকবেশী থয়েবরখাবা হয় সহায়। 

সপ্তম স্তবকে শিক্ষার সমাধি । চ্তোত্পাখিকপী ছাত্রদের নৈতিক মুত্যই 
এই শিক্ষার সবশেষ ফলশ্রুতি-_ইভাই বখীন্দ্রনাথের বক্তবা। 

উপরেব বিশ্লেষণ হইঠে স্পষ্টই বুঝা যাইবে 'ঠোতা-কাহিণী' একটা তীত্র 
বাঙ্ছনৈঠিক ব্যঙ্গ । 

ইহা মধ্যে শিক্ষান্সন্থন্ধে রন্দাশ্রনাথেব নিজন্দ ধারণাটিও কিছু কিছু ধৰা 
পড়িষাছে । রবীন্ত্রনাথের মতে শিক্ষার উদ্বোহ সহজ শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ- 
সাধন। পাখি উড়িবার আগে গান গাহিবার শক্তি লইয়াই জন্থায। পাখির 
পাখিত্ব পূর্ণবিকশিত ৬হবে ৩খন, ঘন শক্তিগুলিপ যুগপৎ ও সম্যক্‌ স্ফুরণ 
ঘটিবে। সেইক্প মানবশিশ্ড কতকগুলি বিশেষ শক্তি শইয়া জন্মায় । বিশেষ 
দেশেব বিশেষ কতক গুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ঝোকও 'ভাহার মধ্যে ভ্রুমে 
গড়িয়া উঠে। এইগুলির পরিপূর্ণ বিকাশহ হইল প্রকৃত শিক্ষা! । 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার পরিবেশ-সন্বন্ধে রশীদ্্রনাথের মত এই যে প্রকৃতির 
মুক্তক্রোডই শিক্ষণ কার্ষের শ্রেষ্ঠ পরিবেশ | অবশ্ঠ ইহ! ধার! তিনি মনুষ্যসমাজ- 
লহিভুণ্ত ষে প্রকৃতি তাহাই বুঝিতেন না; পুলকালের আশ্রমের মঠো, হে 
পরিবেশ ত্বাভাবিক সুন্দর ও সমাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইটাই বুঝিতেন। 
পাখির পক্ষে খড়কুটার বাসাটি যেমন, পর্ণকুটীরবাসী সাধারণ ভারতীয়েরুও 
তেমনি গাছের তল! আর চালার ছায়! শিক্ষার যোগ্য শুম স্থান । ইহার সহিত 
প্রত্যক্ষ জীবনের যোগ থাকে অথচ আনন্দও নষ্ট হয় ন1। 

তৃতীয়ত*, রবীন্্রনাথের মতে যাহা চিত্ত ও কল্পনাকে দ্বাধীনভাবে সক্রিয় 
হইতে সাহায্য করে তাহাই শিক্ষা। যে শিক্ষা মুখস্থবিগ্তার পরিপোধক, 
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সে শিক্ষা ্চোতার বুলি-শিক্ষারঠ তুলা । উহ শিক্ষার বিকার এবং উন্তার 
ফল নৈতিক মৃত্যু । 

চতুর্থ তঃ, শিক্ষাব্যবস্থার শাসনভ্ম্্ পুলিশতন্ত্র অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া 
সঙ্গত। ছাত্রের মনকে স্বাধীনভাবে মুক্তির আবহাওয়ায় সানন্দে বিহার 
করিতে দিলেই উহার পুষ্টি সম্ভব । এ বিষয়ে বাধা-আরোপ, শৃঙ্খপার নামে 
শিকলের শাসন-প্রধর্তন মাব।খ্বক বস্ত। শিক্ষা-জগতে শাস্তি নহে, একমান্ত 
অন্থুতাপের বিধি প্রচলি* করাই সঙ্গত। কিন্ত তাহার জন্য চাই শিক্ষকের 
তথা শিক্ষার সমন্ত ব্যবহাগটার মধে) একটা নৈন্িক শক্তির সঞ্চার | পুলিশের 
সহযোগিতায় যে সকল খয়ের্খা শিক্ষক স্বদেশী আন্দোলন দমন করে তাহাদের 
ঘারা একাজ হইবার নয়। মোট কথা, শিক্ষা-ক্গগতে সড়কিপ স্থান নাই, 
কলমের মাভাক্মেই সেখানে ছাত্ুশাসন সমাধা করিতে হঈউবে। আমাদের 
ভথাকথি৬ শিক্ষা অগ্ঠাবধি অতিরিক্ত ও বিকৃত শাসনে ছাত্রদের আধমরা 
নিধিরোধ ভদ্রপোক কবিয়] তোলে । ইহা শিক্ষ| নয়, শিক্ষার নামে নর- 
হুত্যার$ নামান্তর | শিক্ষ!-সন্বন্ধে রবীঞঙ্নাথের মোঙ্জীমুটি এই কয় ধারণাই 
এই রচনায় পরোক্ষভাবে ধরা পড়ে। 

সংশেষে রচনাটির ভাখা-সন্বন্ধে ছ২-একটি থা বিশেষভাবে উলেখযোগা | 
“তোতা-কাভিনী' রবীক্রনাথের 'লিপিকা'ব অন্তর্গত । শালপিকার লেখাগুলিকে 
রবীন্দ্রনাথ গগ্যকবিভা বলিয়া মণ গুকাশ কতিধাছেন | বস্ততঃ “ভো'ঠা-ক্গাহিনীর 
ভাষাঙেও আমগা একথার সদর্খন পাই । হকাতে নি ন।ঙ, কিগ্ড একটা অপুব 
গন্যচ্ছন্দ আছে।, তাহ! ছাড়! ববরণের সাংকে তিকতাঃ সংঘ 5 বাঞ্জনা ও রস 
প্রাচুর্য ইহাকে কাবা-আখ্যাপ সম্পূর্ণ খে'গা করিয়া তুপিয়াছে। ইহার ব্যঙ্গ তীব্র 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত ট্রাজোঁডর করুণ একটা পীর্খনিশ্বাস আমাদের মনের আকাশ 
আকুলিত করিয়া দেয়। ব্যঙ্গ প্রধানতঃ বুদ্ধির নিকট আবেদন বহন করে; 
উহা যখন ঈ্র্দয়কৈও স্পর্শ করেঃ *খনই উহ্থার চরম উত্কর্ষ স্চিত হয়। 
“তোঅ-কাহিনী” তাহার একটি চমৎকার দগ্টাত্ত। 

সংক্ষিগুসার-_ এক মূর্খ পাখি গান গাকি ত, লাফাইত, উড়িত, কিন্তু শান্ত 
পড়িত না! এবং সভ্যতা-ভব)তাও জানিত না । এমন পাখি কোনো কাজে 
লাগে না দেখিয়া রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন পাখির শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে । 
শিক্ষা দেওয়ার ভার পড়িল রাজার ভাগিনাদের উপর। পর্ডিতরা অনেক 
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বিচার বিবেচনার পর দিদ্ধাস্ত করিলেন যে, ভালো খাঁচা শা হইলে পাখির 
অবিস্যা ঘুচিবে না। হ্যাকর। আসিয়া এক আশ্চর্য সোনার খাঁচা বানাইল। 
দেশ-বিদেশ হইতে লোক আসিল তাহা দেখিতে । শিক্ষার এই চুড়াস্ত ব্যবস্থায় 
তাহার! যারপরনাই সন্তোষ-প্রকাশ করিল । পণ্ডিজ পাখিকে পড়াইতে বসিয়াই 
বলিলেন, অল্প পুঁথিতে চলিবে না। তখন পুথি লিখিবার জন্য লিপিকরেরা 
আসিল এবং পুঁথি নকল করিয়া জ্পাকার করিল । খাঁচা মেরামত এবং 
তদ্বির-তদারকের জন্য বৃ লোক, এবং ত।হাদের উপর নজর রাখিবার জঙ্ট 
আরো বহু লোক লাগানো! হইল । প্রচুর পারিশ্রমিক পাইয়া সকলেরই অবস্থ। 
সচ্ছল হইল । দর্শকেরা সকলেই একবাকো স্বীকার কিল যে পাখির শিক্ষা 
ব্যবস্থার উন্নতি হইতেছে | 

শিন্দকেরা প্রচার করিল যে ট্টন্নতি যাহা! হইতেছে তাহা শাচার? পাখিচার 
খবরও কেহ ব্বাখে না। কথাটার সভ্াসত) জানিবার জন্য রাজা তাগিনাকে 
জিজ্ঞাসা কৰিলেন। ভাগিনা বুঝাইয়া পিল যে কথাটা আগাগোড়া মিথ্যা ; 
নিন্দকের] খাইতে পায় না! বলিমাই মিথ্যা নিন্দা এটায়। সত্য কথাটা পণ্ডিত 
হাকরা, লিপিকর প্রভতিকে ডাকিলেই জাপা যাইবে। 

রাজ একদিন পাখির শিক্ষা! দেখিবার জন্য পাত্র-মিত্র সঙ্গে লইয়। উপস্থিত 
হুইলেন। মহাসমারোছে বাছ্ভাণ্ড বাজাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করা হইল, 
রাজানুগ্রহে পুষ্ট মিশ্ত্ী-মভুর-স্তাকর1 প্রভৃতির দল তুল জয়ধ্বনি । রাজ! 
সন্তষ্টচিত্তে হাতিতে উঠিয়া যাইবেন এমন সময় নিন্দক জিজ্ঞাসা করিল, 
বাজামহাশয় পাখিটাকে দেখিয়াছেন কিনা । তাহার চৈতন্য হহল। ফিরিয়া 
তিনি পণ্তিতকে শিক্ষাদানের কায়দাটা দেখাইতে বলিলেন। দেখিয়া! খুশী 
হুইলেন। কায়দ্াটা এত বড় যে পাখিটা তাহার মধ্যে গেঁণ। দানাপানিহীন 
থাচায় বাশি রাশি পুথির পাতা কলমের ডগায় পাখির মুখের মধ্যে ঠাস! 
হইতেছে ; ফলে তাহার গান চীৎকার সদই বন্ধ হইয়াছে । খুশি হইয়া রাজা 
নিন্দকের কান মলিয়া দেওয়ার আদেশ দিলেন। 

খাঁচার মধ্যে পাখিট! ক্রমে নিস্তেজ হইতে হইতে আধমরা হইল। শুবুও 
সে মাঝে মাঝে প্রভাতের আলো দেখিলে ছট্ফট্‌ করে, শীর্ণ ঠোট দিয়! খাচার 
শল1 কাটিবার চেষ্টা করে। এই বেয়াদবি ও অক্ুতজ্ঞতা কোতোয়ালের বরদাস্ত 
হুইল ন1| তাহার আদেশে পাখির ভানা কাট! গেল, পায়ে পড়িল শৃঙ্খল । 
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পণ্ডিত তথন এক ভাতে কলম ও অন্ঠ হাতে সড়কি লইয়া শিক্ষার মতো শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন । 

সকলের অজ্ঞাতসারে পাখিটা একপিশ মর্িল। মিন্দক কথাটা প্রচার 
করিয়া পিল বাজ। ভাগিনাকে দ্গিজ্ঞাসা করিলে ভাগিনা জানাইল যে, 
পাখিচার শিক্ষা এগুদিনে সম্পূর্ণ হইযাছে-_তাহার লাঁফানি, ওড়াঃ গান, 
দানাপানি না পাইলে চীৎকার, সবহ বন্ধ ভইয়াছে। বাজার আদেশে 
পাথিটাকে আনা হুইল । তিনি টিপিযা দেখিলেন_ পাখি কোনে! সাডাশব্দ 
করিল না: কেবল তাহার পেটের মধ্যে প্রাথির শুকনে৷ প।তা খস্থস করিতে 
লাগিশ। বাকিবেব বসন্তের বনপ্রর্ীতি যেন পত্রমর্মরে পাখির অপম্ৃত্যুতে 
গভীর শোক ব্যস্ত, করিল। 


শব্দার্থ ও টীক। প্রভাতি 


এক যে ছিল পাখি--পাখি বলিতে রবীন্ত্রনাথ এথানে ভারতীয় ছাত্রকে 
বুঝাই শেছেন। বূপকথার ভঙ্গীতে তিনি কাহিণী আরম্ভ করিযাছেন। মুর্খ 
অর্থাৎ লেখাপডা জানিত ৮1) “মূর্খ শবের অর্থ বোকা । লেখাপড| জান! 
লোকও মুর্খ হয, আবাএ পেখাঁপডা নানঙ্গানা লোকের মধ্যেও বুদ্ধিমানের অভাব 
নাই। কিপ্ত মূর্খ আর অশিক্ষি এখন সমার্থক হইয়া দাডাইয়াছে। কাজেই 
পাখিটা লেখাপডা শেখে নাই, এই অর্থে সে ছিল মূর্খ । সে গান গাহিত.* 
পড়িত না-_-পাখির পক্ষে গান গাহিতে পারা পরম শিক্ষা শান্ত্রপডা তাহাপ্ন 
কাজ ণয়। যে পণ্ডিত শাস্ত্র পড়ে তাহার পক্ষে সঙ্গখগশিক্ষার দাবি কেহ 
করে ণা। তেমনি গাধকেব নিকট শান্ত্রজ্ঞান আশা করা সঙ্গত নয়। ক্বতরাং 
পাখিকে শাস্ত্র পড়িতে হইবে এ দাবি হাম্তকর। ইহার মধ্য দিয়া রবীক্রন।থ 
এই বথাই বলিতে চান যে, ছাত্রের চরিত্রগত বিশেষ শক্তিগুলির বিকাশসাধনই 
শিক্ষার উদ হওয়া উচিভত। পাখিকে গান তুলাইয়া শান্ত পডানো আর 
ভারতীষ ছাত্রকে বিদেশী বুলি মুখস্থ করাণেশাশক্ষার বিপরীত পছ্থা। 
লাফাইত উড়িত ইত্যাদি--গান গাওয়ার মতো লাফানেো আর উড়িয়া 
বেড়ানোর মধ্যেই পাখির স্বাভাবিক বিকাশ। ভারতীয় ছাত্রের মধ্যেও 
এরূুকালে তাহার প্রকৃতিগত গুণগুলিন এইভাবে ধিকাশ ঘটিত । বিলাতী 
সংস্কৃতি অনুযায়ী রীতিনীতি বা আচরণের কায়দাকান্ুন তখন তাহাদের জানা 


তোতা-কাহিনী ৃ ৩৩ 


ছিল না। প্লাজা বলিলেন-_রাজ। ব্রিটিশ শাসক 7 এই “রাজা” কোম্পানীর 
আমল হইতে ইংলগ্ডের বাজার আমল পর্যস্ত সবক্ষে দেই ববীজনাথ ব্রিটিশ 
সরক!1রকে বুঝাইতেছেন। পরবর্তাঁ অংশে রাজার মুখ দিয়া যে কথ! বলানো 
হুইয়াছে উহা প্রর্ক'তপক্ষে ব্রিটিশ সরকার কতক ম্বীকত শিক্ষানীতির প্রতিই 
ইঙ্গিত করিতেছে । এমন পাখি তো কাজে লাগে ন।-_অর্থাৎ ইংরেজী 
শিক্ষায় বর্ধিত ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের কোনে! কাজে লাগে না। “এমন 
পাখি” কৃত্রিম শিক্ষায় বঞ্চিত স্বাভাবিক পাখি অর্থাৎ ভার হবাসীকে খুঝাইতেছে। 
এই অংশটির মধ্যে কোন্‌ প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন 
করেন তাহার ইঙ্তিত আছে । ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেকলেপ এবৎ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 
উড. সাভেবের শিক্ষা বিষয়ক বিবরণীতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, স্ব্ল বেতনে 
দেশী কর্মচারী-স্থষ্টিই ইংরেজী শিক্ষার অন্ততম প্রধান উদ্দোশ্ঠ | হতরাৎ সরকারী 
কাজের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন হইল, ছারের শিক্কাশের জন্য নভে । এখানে 
“কাজে লাগে না” কথাটির তাৎপর্য সাই । অথচ বনের ফল খাইস্". 
লোকসান ঘটায়-_মুক্ত অবস্থায় পাঁখি বনের ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে । 
সেইর্জপ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব-বিস্তাবের পূর্বে ভারতবাসী নিজেদের দেশের 
মধ্য হইতেই শাঙ-কাপড়ের অশ্ব মোচন করি৯। তখন এদেশে ব্রিটিশ 
মাপের মন একটা চাহিদ। ছিল না। 'রাজহাটের ফল” এই ব্রিটিশ মাল। 
এই অংশটির মধে) ইংরেজী শিক্ষ1 প্রবর্তনের দ্বিতীয় উদ্দোশ্াটি প্রচ্ছন্ন বহিয়াছে। 
১৮৫৪ স্্রীষ্টাব্দে উড. সাহেবের শিক্ষা-বিষয়ক ডেসপাচ, বা বিবরণীতে এদেশে 
ইংরেজী শিক্ষ! প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য-সন্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এই 
শিক্ষণ ব্রিটিশ মাংলবর জন্য একটা অক্ুরস্ত চাহিদ। গড়িয়! তুলিবে (6৮111 ৪০০০: 
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মন্ত্রী_-কথাটি সম্ভবতঃ এদেশের বড়লাটকেই বুঝাইতেছে। এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য যে বিল।ত হইতে উড সাহেবের শিক্ষ।বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণী আসে 
তাহাই প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রিত করে । উহাকে 
আমবা ব্রিটিশরাজ্যের ( কোম্পানী ) আদেশ বপিয়া গণ্য করিতে পাবি এখং 
এই আদেশের উদ্দিষ্ট মন্ত্রী হইলেন ভারতের বড়লাট । 

২। ব্লাজার ভাখিনাদের উপর ইত্যাদি--শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার 
ভার যাহাদের উপন্ধ পড়িল তাহাদের রাজার ভাগিন! বলার সার্থকতা আছে ॥ 

কুনু, ও, 2.-770 


৩৪ 0278 0৭ পাঠ-সংকলন 


কোম্পানীর আমলে ( ১৮১৩-১৮৫৩ শ্রী) শিক্ষা'-বিষয়ে পরামর্শদাতা ও পর্বি- 
চালক সমিতিগুলির মধ্যে প্রায়ই শিক্ষাবিদ থাকিতেন না, থাকিতেন সামরিক 
ও সরকার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ । ১৮৫৬ ছ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা-দপ্তুব-ৃট্টির পরও 
শিক্ষক-অধিকর্তারূপে কদ।চিৎ পণ্ডিত বাক্তি আসিয়াছেন। তবে কোম্পানীর 
আমল মহ্কারানীর আমল-_সকল সময়েই ইংরেজমাত্রই যেন শিক্ষার হর্ভাকর্তা 
হইবার যোগ্য বিবেছিত হইতেন। ইহরেজমাব্রই রাজার জাত । তাহাদের 
বাজার ভাগিনা বলিয়] রবীঙ্রনাথ যেন ব্যঙ্গ করিতেছেন । দ্বিতীয়তঃ, ভাগিনাবা 
প্রায়ই মামার সম্পত্তির অপচয় করে -এইরূপ একটা অপবাদ আছে । শিক্ষার 
খাতে বরাদা টাকার ধাহারা অজন্র শ্রাদ্ধ করিতেন) তাহাদের বাজার ভাগিনা 
বলার ইহাও আর একটা তাৎপর্য হইতে পারে । পণগ্ডিতেরা- পণ্ডিত বলিতে 
এখানে অধ্যাপক বা শিক্ষক বুঝাইতডেছে না। ইহার! শিক্ষাবিদ ও ।শক্ষা- 
সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী | রবীন্দ্রনাথ ইহাদের বিদ্ধপ করিয়াই “পণ্ডিত” আখ্যা 
দিয়াছেন। অনেক বিচার করিলেন _১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা-বিষয়ক নির্দেশ 
(৬০০০৭,৪ 70909610728] )991)9০1)) প্রকাশের পরও ভারতবর্ষের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার সম্বন্ধে বু অনুসন্ধান হয়। ভারত সরকার বিশেষ কর্মচারী ও শিক্ষা- 
তদস্ত সমিতির মারফত এই সকল অনুসন্ধান করাইতেন। এইগুপণিকেই 
দ্ীর্ঘকালব্যাপী “অনেক বিচার” বল! হইতেছে । উক্ত জীবের-__অর্থাৎ তোতা 
পাথিটার। ভারতীয় ছাত্র বা ভার৬বাসীর প্রতীকরূপেই এই পাখিটি কঙ্লিত। 
অবিস্ভা-_বিগ্যাহীনতা | দীর্শনিক ভ্রামায় “অবিদ্বা" কথাটি ব্যাপক অর্থ বহুন 
করে, উহা সেক্ষেত্রে সকল অজ্ঞানতাকেই বুঝায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন 
এখানে বিলাতী বিদ্তার অভাব অর্থেই কথাটির প্রয়োগ কর্িয়াছেন। বিলাতী 
বিচার অভাবে ভারতবাসী অজ্ঞান ছিল, একথা সত) নয়। খড়কুট! দিয়। 
পাখি ধরে না-_খড়কুটায় তৈরী বাসাটাই পাখির স্বাভাবিক আবাস, তেমনি 
ভারতবাসীর সাদাসিধা! চালাঘর আর গাছের তলা_-এইসবই ছিল শিক্ষার 
স্বাভাবিক পর্রিবেশ । পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রবর্তনের সময় এই স্বাভাবিক পরিবেশ । 
উপযুক্ত বিবেচিত হুইল না। ইহাই অংশটির অন্তনিহিত অর্থ । অংশটির মধ্যে 
দেশীয় শিক্ষ। পদ্ধতির প্রতি পাশ্চাত্তযবাদীদের সেই এঁতিহাসিক অবজ্ঞার কথাই 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমার্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের 
-মধ্যে এই লইয়! ভুমুল মতবিরোধ চলে । মেকলের তীব্র আক্রমণ ও অর্থ- 
ইনচিচক নানা কারণে ক্রমে প্রাচ্যবাদীরা ভায়া পড়েন। ইহার পর 
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স্শভাব্দীর শেষার্ধ হইতে মোটামুটিভাবে দেশীয় শিক্ষা অবহেলিত হইয়াউ 
'আসিয়াছে। সেই অবহেলার কথাই এই অংশে ইকিতে বল! হইয়াছে । গাচা-_ 
1বলাতী শিক্ষার কৃত্রিম পরিবেশ । পাখির পক্ষে খাঁচা! কিম বাসস্থান) 
উহ তাহার নিকট কারাগার | ছাত্রের পক্ষে বিদেশী ঠাচে গড়! বিগ্তায় কন. 
গুলি ও সেইরূপ কৃত্রিম এবং জেলখানান্গূপ । দক্ষিণাঁ-এখানে পারিশ্রমিক 
পণ্ডিতদের বেলায় সন্মান প্রদর্শনের জন্য দক্ষিণা বল! হইয়াছে । 

৩। স্যাকরা বনিল ইত্যাদি-__€সাণার খাচা বানানে সাধারণ কামারের 
কাজ নয়, তাই ভ্তাকরার ডাক পড়িল। শ্তাকরা বলিচ্চে রবীন্ত্রনাথ বোধহয় 
সেকালের বড় বড় বিলাতী রাজমিস্ত্রী কোম্পানীকে ইজিত করিম্বাছেন। 
বিশ্ববিদ্তালয় গুহ হইতে অসংখ্য কগেজ ও বিখ্যাত বিখ্যাত বিদ্যালয়গহ গুলি 
'হাহারাই নির্মাণ কবে। তাদের নাকি ভ্তাকক্বার মঠ! নিপুণ কারিগরী। 
শাচাটা হইল--.ঝু*কিয়া পড়িল --শিক্ষায়»নগুপি ভাস্কর্য ও কারুকার্ষে 
বাহিরে এমন স্দৃশ্ত হইল যে দেশবিদেশের পোকের দৃষ্টি আকুষ্ট হইল | িটিশ- 
রাজ এই সব দিয়া ফলাও কিয়া শাভাদেব সৎকাজের প্রচার করিতে লাগিল, 
'তাহাতেই ভিন্ন দেশবাসীর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল । হুচ্দমুজ্দ-_একেবারে 
চড়ান্ত। শিক্ষা যদি নাও হয় ইঠ্যাণি__পাশ্চাত্ত/শিক্ষার প্রবর্তলকাশে 
শিক্ষায়তনগুপির চেহারা বদলাইয়! গেল । বাহিরের দিক দিয়া তাহাদের সৌষব 
যেন স্বর্ণনয় হুইয়! উঠিল | ইনাতে একদল লোক শিক্ষাব্যবস্থার খুব প্রশংসা 
ক।রলেন, অন্ত আর একদল কিন্তু ভিন্ন মণ প্রকাশ করিলেন। তাভারা 
ফ্রেম দেখিয়া! ছবির বাহবা! দিলেন ন। আসল শিক্ষা কতদূর হইহতেছে 
ভাহাতে তাহাদের সন্দেহ রহিল। তবু শিক্ষায়তনগুলির এই বাহ সৌষ্টবকে 
তাহারা প্রশংসা! কনিপেন। আব কিছু না হুউক-_-ভাগে! বাড়ি ভালে! 
আসবাব-- এগুলি পাওয়াও ছাত্রদের ভাগ্য । এইটুকু অন্ততঃ তাভার্দের 
স্বীকার করিতেই হুইল । পাড়ি দিল বাড়ির দিকে-্তাকরাগ্গপী গুছ 
নির্মাণকারীর এত টাকা রোজগার করিল যে জীবনে আর যেন রুচি- 
রোজগারের প্রয়োজন থাকিল না। সুতরাং প্রচুর টাকা লইয়া বাড়ির 
দিকে ফিরিল। *পাড়ি দিল' কথাটির মধ্যে সাগরপাড়ির যেন ইত 
আছে। বিলাতী কোম্পানীগুপিও কিভাবে টাক! লুটিয়া দেশে লইয়া গেল-_- 
এথানে ভাহারই ইঙ্গিত। সরকার প্রকৃত শিক্ষার জন্ত ব্যয় ন। করিয়া 
এইভাবে তাহাদের উদরপৃি করিত। অল্প পু*থির কর্ম নয়-_ছুইচারিখানা,, 
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বওয়ের নৃতন শিক্ষার কাজ চলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনে ছাত্রদের উপর 
যে অসম্ভব বহয়ের চাপ পড়ে, সেই শিক্ষা ষে গ্রন্থসর্বস্ব ₹ইয়া উঠে--এখানে 
তাহার প্রতি কটাক্ষ । পুখি-লেখকদের- যাহারা পুঁথি নকল করিয়া লেখে, 
তাহাদের | ইহারা গ্রন্থকার নয়। পুথির নকল করিয্বা। এবং নকলের 
নকল করিয়া নূতন শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কিদ্ধপ পাঠ্যপুস্তক প্রস্তত 
হইতে থাকে__এখানে তাহার প্রতি ইঙ্গিত। এগুপি ছিল মৌপিকতাহশন, 
হংরেজী বইয়ের নকল মাত্র । এই কথার প্রমাণ পাই এঁঠিহ।সিক এই উদ্ধৃতিটির 
মধে) 2 4010 10699108706 200 009 51009 01 61)9 25057 00089010118) 85806০18 
01)6 ৫৪,:1198% 1990159 [00101751890 ছা619 018918610105 01 ০11-151)0 0 
147101151) 10908 03. 62980189901) 801১3609069 1150 10196015, 8109105 
0901096৮9৮০. 0120 7918 08170 690.01)৮ 119 0119 178৮7 896920 01 
801)09019... ০০০ ০.১ ০০0697 2১০5 0109 01] 9৪ 001861711090,.,০-০১-..,0% 
€,০0ড8]781079156 13090] 461)0969 61796 00009 6০ ৮৪ 079/00560. 10091 0106 
[:3008৮1017 [0910876006065.৮ বিদ্যা আর ধরে না- বিস্তার আর সীম! নাই । 
খইয়ের সপ যত বড় বিদ্যাও তত বেশি-_- এইরূপ ধারণ! যাহাদের তাহা রাই 
এইবূপ বলিল । পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয্পা ইংরেজী 
বই নকল করিয়া যাহার! বই লিখিল ভাহার। লিপিকর মাত্র, গ্রন্থকার নয়। 
কাজেই তাহাদের পারিশ্রমিক এত বেশী হওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু কার্যত এউ 
পারশ্রমিক এত বেশি হইল যে বলদে বোঝাই করিয়া! লইতে হহল। সরকারী 
অপচয়ের ইহা! একটি উদাহরণ । দ্বিতীয়জঃ, পারিতোধিক ব! পুরস্কার কথাটি 
পাবিশ্রমিক অপেক্ষা সম্মানজনক | কিন্ত লিপিকর সে সম্মানের যোগ্য নয়। 
একথাট। শরকারী শিক্ষাবিভাগ না বুঝিয়! গ্রন্থকাবজ্ঞানে নকলবিষ্ভাবিশারদ- 
দিগকে প্রচুর অর্থে পরবস্কত করিত | “বিপদ বোঝাই করিয়া কথাটির মধো 
আরো একট! 'শীব্রতর আক্রমণও আবিষ্ষার করা যায়। আমবা জানি এই 
সকল লিপিকর যেসব বই লিখিত তাহা সরকারী গ্রন্থবিভাগে জম হুইত। 
এগুলি তো বই নয়, কেবল কাগজের বস্তা, আর তাহা গ্রস্থবিভাগরূপ বলদের 
স্কদ্ধে চাপিত। লিপিকারগণ এই বলদের পিঠে মাল বোঝাই করিয়াই খালাস। 
তারপর পুরস্কার লইয়া দিত চম্পট । কারণ, এই বইগুলি বড় একট! বিক্রী 
হইত নাঃ তাহাতে সরকারের লোকসান হুইত। সুতরাং এই লইয়া আবার 
জবাবদিহি করিতে বা অন্ত কোনে! ঝঞ্চাট পোহাইতে হয়, এই রকম একটা ভয়ে 
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যেন লিপিকারগণ খরের দিকে দৌঁড় দ্িত। অনেক দামের খাচা্টার জঙ্গ 
ইত্যাদি-_শিক্ষাবিভাগের পর্যবেক্ষণের কাজ কেবল বিগ্কায়তনগুলির বাড়িতবর 
শর্তমাফিক করিবার জন্য খবরদারিতে পরিণত হইল। বস্ত৪ঃ এজন্য সরকারী 
তহবিল হইতে খরচও হইত যথেষ্ট । রবীক্্রপাথ প্রকারাস্তরে এগুলিকে অপবায় 
বলিন্ছেন। প্রকৃত শিক্ষাকার্ধে এহ টাকাট। ব্যয় হত না। একথ।4 
এঁতিহাসিক নজির এই £ *]0 081751800, 10675 1176 00101977)08)018 381)0 
10০017651100095 01 ৬১:০1)9 879 80 £19৮% 0196 ৪ মতো)১01 0800৮ 0৮6] 
৪০৪।ট ৮5101000060 1)73101770 01 17 05710, 1176 001)9010০৮107) 01 80186)01 
109114)06 8৪. £700015 61001)0088190,, ১০০০০০০০118 00010108815 ভাওএ 
07086917160. 00 11009 180 21861 609 750008,6107 1001007017101768 8190126 
18109 82007108811) [07005101106 10011007067 [02 1)1000815 80100018, 
লোক লাগিণ বিশ্তর ইগ্যাদি-বিষ্ভালয়গছ নির্মাণ ও 'শত্বভদারক প্রভৃতি 
কাজের জহী বহু পাকের পয়ে।জন হইল। শন্থা-ভঙ্ক। অর্থাৎ টাক? ? 
৮৩ন। তারা এবং তাদের মামাতো-.ইত্যাদি_ শিক্ষাবিভাগের টাক] 
বিদ্ভালয়সমূহেগ বাড়িঘর টওয়াবির জন্ত জলেব মতত। খরচ হইতে লাগিল। 
এহ সকল কাজের শামে সরকারী বর্মচাগীদের আত্বীয়পোষণ । (অর্থাৎ 
মামাতো পিসভুতো ভাইদের পোষণব্যবস্থা) সহজ হুইল। সরকারী টাকায় 
তাহারা দোভাশ!| কোঠাবাডি এবং হঠাহার মধ্যে গর্দিপাা ফরাশ বিছাঠয়া গুব 
জাাকাইয়! বসিল। 

৪1 নিন্দক আছে যথে&_নিন্দকের অভাব নাই-_-সরকারী শিক্ষানীতির 
বিপদ সমালোচক দিগকেই নিন্দক বল] যাইতেছে । মনে রাগিতে হইবে থে 
উনবিংশ শশাব্দী শেষদিকে জাতীয়-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াহে » ১৮৮৫ 
খ্বীষ্টান্দে কংগ্রেস প্রতি্িভ “হইয়াছে এবং এই কংগ্রেসও শিক্ষার ব্যাপারে 
কয়েকটি দাবি তুলিয়াছে। অন্তদিকে প্রচলিত শিক্ষার প্রতি অসন্তোষ 
আত্মপ্রকাশ করে কযেকটি নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার মধো। 
খাচাটার উন্নতি হইতেছে...রাখে না-_বড়বড় বিগ্ঠালয় কলেজ প্রড়তি 
গভিতে থাকিল বটে, কিন্তু তাহাতে ছাত্রদের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে কিনা 
সে-খবর কেহ বাখিল নাঁ। বাহিরে বাড়িঘর পু-খিপত্র প্রন্ত্ভির আড়ম্বরই হইল 
সার, ছেলেদের প্রকৃত বিকাশ সম্সব হইলন|। এষ্ট সমালোচনা স্যই এককালে 
সরকারণ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল হইয়া উঠিল । ভারগিনাকে ভাকিয়!'** 
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কথ! শুনি-_-সরকান্ শিক্ষা-বি ভাগের নিকট এই সমালোচনা-সন্বদন্ধে তাহাদের 
বক্তব্য জানিতে চাহিল। মহারাজ, সত্য কথা যদি-.মন্দ কথা বলে-_ 
শিক্ষা-বিভাগ তাহাদের রুপাপুষ্ট ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষযনজির হাজির করিয়। 
সপ্রকারকে বুঝাইয়। দিল যে সমাপোপাট। ভিত্তিহীন। তাহাদের মতে যাহার! 
সমালোচনা করে তাহাব! নেহাত সরকার তথা শিক্ষা বিভাগের নিকট হইঠেে 
কোনে! কপালাঙ করে না বপিযাই মিথ্যা অপবাদ করে । এই প্রসঙ্গে লর্ড 
কর্জনের কথা ম্মপণায়। তিনি সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদর্দিগকে একদল 
অকর্মশা বনু ঠাপটু প্রন্সাবরচন'-বিশারদ ব্যক্তি বলিযাই বঙ্গ করিতেন । তিনি 
তাঁঙার শিক্ষিত প্রতিপক্ষকে সরকারী উঠ৮পদ বা ব্যবস্থাপক সভার সঙ্াপদেতর 
জন্য লালায়িত বলিয়া ক্দিপ করিতেন | ইঙ্গিতে তিনি এই কথাই বলিতেন যে, 
এই সকল সমাপোচককে পদ বা অর্থের বিনিময়ে যখন ইচ্ছা! কেনা যায়। 
অবস্থাট। পরিক্ষার বুঝিলেন-__শিক্ষা-বিভাগের উত্তরটা ব্রিটিশ সরকারের 
মনোমত হইত | শিক্ষা-সমালোচকদ্বিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করায় সরকার 
খুশিন হইল । ভাগিনার গলায় ভার চডিশস-_অর্থাৎ, শিক্ষা-অধিকর্তাদের পদ 
ও খেহাব বাডিল। 

৫1 শিক্ষা ০ কি ভয্মক্কর তেজে চলিতেছে _ শিক্ষা প্রপ্রিযাটি এক 
অর্থে বিকাশ বুঝায়। গাছপালা] যেন” তেজের সঠিণ বাড়িয়া উঠে তেমনি 
শিক্ষাঁ-কার্ধও ঘেন অন্যন্ত দ্রুত টন্ত্রতি লাভ করিতেছে । রাজার অং 
দেখিবেশ--ব্রিটিশরাজ স্বয়ং শিক্ষাকার্য পরিদর্শন করিষাছেন, এমন এঁতিহাদিক 
নাজির নাই। এই অংশে রবীশ্্নণাথ কল্পনার আশ্রয় লইযাছেন। তবে একথ' 
সত্য যে, ১৯১১ ত্রীষ্টাব্দে রাজ! পঞ্চম জর্জ দিল্লীপরবারে উপস্থিত হন এব 
শিক্ষানীতি সম্পর্কে একটি ঘোষণাও করেন । মোটামুটিভাবে কমিশন কম্সিটি 
প্রভৃতির মারফতেই এই রাজকীয় পরিদর্শন ঘটিল-_এইবূপ বুঝিতে হুইবে । 
কর্জনের আমল হইতে এদেশে যে প্রবল শিক্ষণআন্দোলন গিয়া উঠে, তাহা 
প্রতাবে ব্রিটিশরাজ শিক্ষা ব্যবস্থা-সম্ঘন্ধে একটা! পুম্থান্পুঙ্খ পর্যবেক্ষণের প্রযোজন 
বোধ করেন। ইহাই বাজাব স্বচক্ষে শিক্ষাবাবস্থা দেখার আগ্রহ বলা যাইতে 
পারে। এখানে মনে বাথিতে হইবে, বাজকমচারীরাই রাজার চক্ষুকর্ণ। 
তাহাদের ঘার! তিনি শিক্ষ। পরিদর্শন করিবেন। দেউড়ির কাছে_ প্রধান 
দরজার কাছে। এখানে ব্ববীম্্রমাথ একটি বিশাল শিক্ষায়তল কল্পনা করিয়াছেন । 
তাহছারই সদর দরঙার নিকটে দেউডির কাছে জয়ুধবনি তুলিল--সরকারী 
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বিদ্ভালয় পরিদর্শনের একটি আদর্শ চিত্র এখানে আছে। এই ব্যাপারে বাহু 
সমাকোহটাই হয় বিপুল। বাগ্ভভাণ্ড, আবৃত্তি, কোলাহল প্রভৃতির দ্বারা 
পরিদর্শককে একেবারে মোহিত করিয়া দেওয়া হয়। এমন্ত্রপাঠ কথাটির মধ্যে 
যেন মানবপত্রপাঠের ইঙ্লিত আছে। এগুলির মধ্যে প্রশস্তির উদ্কাস এত বেশী 
ষে মন্ত্রের মতে! পরিদর্শককে বশীভূত করে। কাওটা-_ভাগিনাব্ষপী শিক্ষা- 
অধিকর্তা কাণ্ডটা বলিতে শিক্ষা! ব্যবস্থাকেই বুঝাইতেছেন। শব্ধ কম নয়-_ 
রাজকীখ পরিদর্শক তাহার আগমন উপলক্ষে সমারোহের কাণ্ডটা পক্ষ্য করিযাই 
একথা বলিতেছেন। সেই সমাখোহে শৃশকুজেপ বজ্জনাদের্ মতো শব্দই অর্থাৎ 
বাগ্যধবনি, বক্ত 51 ও জয়জয়কাব প্রভৃতি হয় বেশী। পিছনে অর্থও কম নয়-_ 
শিক্ষা-বিভাগ এই শব্দকে অর্থহীন মনে করেন পা। শব্ের গৌরব তাহার 
অর্থে । সেইরূপ পরিদর্শন উপলক্ষে এই যে শোরগে।ল ইহারও তাৎপর্য মহান্‌। 
দ্বিতীয় অর্থে, এই শব্দের জন্য অজন্ম অর্থব্যয় করিঠে হইয়াছে । ভাগিনাকূপী 
শিক্ষা-অধিকর্তা যেন নিবোধ। শৃন্তগর্ভ শোরগোলকে শিক্ষার প্রমাণ বলিয়া সে 
আত্াতুষ্ঠ। সুতগাহ শব্দটা রাজ।র দৃষ্টি আকর্ষণ কর] মাত্র সে পরম পরিতোদের 
সহিত ঘোষণ1! করিতেছে যে. এজন্য প্রচুর ব্যয়ও হইয়াছে। ব্যয়ের মাত্রা 
বাড়িলেই শিক্ষারও সার্থক | সেই পরিমাণে_-এমনই যেন আন্কার মনোভাব। 
পাখিটাকে €দখিকাছেন কি ?__উপ্লিখিত রাজকীয় বা সরকারী পরিদরশন- 
ব্যাপারে ছাব্রগণকে কেহ দেখে না। বাহিবের আড়ম্বন ও”ঘটাট। দেখাইঠেই 
পরিদর্শনের কাজ সমাপ্ত হয়। সরকারী কমিশনগুলি অন্ততঃ ছাত্রদের প্রত্যেক 

বাদ লওয়ার কথা কথণো মনে রাখেন না। উদ্ধৃত প্রশ্রটির, ইহাই ইজি 5। 
পাখিকে তোমর। কেমন শেখাও- দেখ। চাই--সরকার ছাত্রদের কটা 
উন্নতি বা অবনতি হইতেছে তাহ! কখনো! দেখে না। সরকার পরিদর্শনের এই 
মৌলিক গলদ-সন্বদ্ধে সমালোচনা! হইলে কতৃপক্ষ কথাটাকে গুরুত্ব দিবার ভান 
মাত্র করেন। তাই পাপিরপী ছাত্র নয়, পাখিকে (ছাত্রকে) কি পদ্ধঠিতে 
শিক্ষা দেওয়া হয সেইটাই দেখিবাপ জন্ত মাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
কামদাটা- অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতিটা। রাজা বুঝিলেন ৮৭০০০ কটি নাই-_ 
সরকার বাহ ভডংটা বজায় রাখিতে আগ্রহ্শীল । সেদিক দিয়া আয়োজনের 
ক্রটি নাই__এই দেখিয়াই সরকার তুষ্ট । কারণ, ছাত্রদের প্রকৃত উন্নতি কখনে! 
1ত্রটিশ সরকারের ঈপ্সিত ছিল না। বাহিরের ঘটা-পট! দ্বার] যেটুকু রাজ প্রচার 
চলে, যেটুকু হইলে সন্তায় কর্মচারী আর মেকী ইংরেজ গড়িয়া তোলা যায়, 
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সেইটুকু মাত্র সরকার চায় । সুতরাং সেদিকে আয়োজনের কোন ক্রটি নাই 
দেখিয়াই সরকার খুশি। হাঁচায় দানা নাই, পানি নাই--আমাদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেহমনের পুষ্টির খোরাঁক নাই। পাখির পুষ্টির তথ! জীবনের 
জন্য ঘেমন দাশাপানি প্রয়োজন, ছাত্রের বিকাশ ও প্রাণশক্তির স্ফুরণের জন্ত 
তেমন চাই উপযুস্ত পুষ্টিপ ব্যবস্থা । কিন্ত আমাদের শিক্ষায় তাহার সর্বেব 
অভাব । কেবল রাশি রাশি... ঠাসা হইতেছে-_এই অংশে এদেশের 
পুঁবিসর্বদ্ব শিক্ষা প্রতি তীত্র কটাক্ষ রহিয়াছে । এই শিক্ষায় ছাত্রদের কেবল 
মুখস্থ করিতে বাধ্য কর] হয়। পাখির মুখে কাগজ-ঠাস1 আর ছাত্রদের মুখে 
মুখস্থের উপকরণ বঠ ঠাসিয়া দেওয়া অর্থাৎ ঠাহাদের কেবল মুখস্থ করানো -_-এক 
কথা। এ পর্ষস্ত আমাদের শিক্ষায় এই মুখস্থ করাই হইয়াছে সাঁরকথ]।। চিস্তায় 
কল্পনায় মননে আবিষ্ষারে ছাত্রদের বিকাশ ঘটানো এই শিক্ষার উদ্দোহ্য ছিল না । 
গান তো বন্ধই-.....রোমাঞ্চ হয়-_অতিরিক্ত মুখস্থবিদ্ঞার চাপে ছাত্রদের 
যে শোচনীয় অবস্থা! তাহাই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে । পাখর মুখে কাগজ ঠাসিতে 
থাকিলে তাহার গন করার তে উপায় থাকেই না, এমন কি ইহাতে দম 
আটকাইয়া আসার উপঞ্ম হইলেও সে চীৎকার করিযা যাতানাট! ব্যক্ত করিতে 
পার্ধে না| ইহ? দেখিলে ভযে গা কাট দিয়া উঠে। ছাত্রদের অবস্থাটা 
এমনই বিভীষিকাময় পরীক্ষাপাসের জন্ত মুখস্থের চাপে তাভাদের সহজ আনন্দ 
(গান যাহার অভিব্যক্তি ) নষ্ট হইয়াছে, ত্রমে তাহাদের জীবশাস্ত দশা উপস্থিত 
হইযাছে । কানমলা-সর্দারকে-"" মলিষা দেওয়া হয _শান্তিব জন্ত 
যাহারা অপরাধীর কান মপিয়া দেয় তাহাদের সর্দার অর্থাৎ শাসন-বিভাগকে 
সরকারশিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধমালোচকদি গকে দাবাইয়া রাখিতে নির্দেশ দিলেন। 
1 


৬। ভদ্র দস্তর-মতো আধমর। হইয়া আসিল- বিকৃত শিক্ষার 
প্রভাবে তোভাপাখিক্পী ছাত্রগণ প্রয় মপ্পার ম.প1 হইয়া আসিল । নিরীহ ও 
গোবেচারী এই আধ-মপা অবস্থাটাকে এদেশে তখন ভদ্রতা বল15ইত | অন্তায়ের 
যে প্রতিবাদ করে নাঃ যাতনায় যে ডে না, কেবল মুখ বুজিয়া সব সহিয়! যায় 
তখন তাহাকে বলা হইও শুতিশয় ভদ্রলোক । দাস মনোভাবকেই এভাবে 
ভদ্রতা আখ্য। দেওয়া হইত । স্বভাবদোষে সকাল বেলার আলোর দিকে" 
* ঝটপট করে-_প্রাতের আলোকে উড়িয়া যাইবার ওগ্ত পাখিণ মধ্যে একটা 
সহজাত প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্িই তাহার স্বভাব বা প্রক্কতি। কাজেই 
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'প্রতিদিন প্রভাতে আলে! দেখিলেই পাখি ডানা নাড়িয়! উড়িতে চাহি । 
কর্জনের আমলে এই পাখিক্ষপী ছাত্রদলের প্রাণেও ত্বদেশী যুগের প্রথম 
আলো স্পন্দন জাগায় । বয়সের ধর্মে তাহার সাড়া দিয়া উঠে, আন্দোলনের 
দিকে আকৃষ্ট হয়। এখানে এই কথাটারই ইঙ্গিত রহিয়াছে । রোগ! 
ঠোঁট দিয়] খাচার শল। কাটিবার ইস্যাদি--গাচায় বন্ধ ০শোঙাপাখিটা 
দানাপানি না পাইয়া আধ-মরা হইয়। আসিয়াছে । পু প্রভাত্তের আলোক 
দেখিয়া একদিন সে খীচায় শল! কাটিযা আকাশে উড়িতে চেষ্টা করিল । এই 
এই বিবরণের মধো কজনী আমলে ছাদদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
যোগ দেওয়ার কাহিনী উহা আছে । খীপপ কল্রিম শিক্ষার্ধ কারাগার ভাঃঙয়া 
ফেলায় উদ্যম একদিন স্যই আমাদের হইযাছিল। সঙাই একদিন তাহারা 
শিক্ষায়তনেএ বাহিরে আসিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিল । 
কো তোয়াল বলিল5"" ** বেষ়্াদবি-_এই বিবরণেব মধো শিক্ষাক্ষেত্রে 
পুলিশের উপড্রবকাতিনী প্রচ্ছন্ন আছে । কোতোয়াশ পুঙগিশ-বিভাগেরই কতা । 
কিন্তু খুব সম্ভবতঃ কোতোযাল বালতে এখানে বাঙল! গঙর্ণমেন্টেপ সেক্রেটারী 
গ্িজলীী সাহেবকেই বুঝাইতেছে । ইনি তাহার" কুখ্যাত এক বিজ্ঞপ্তিতে 
বিদ্ধালয়ে বিদ্যালয়ে এই নির্দেশ দেন যে, ছাত্রর] যেন সভাসমিমিতে যোগ 
না দেয়. দিলে কড়া শাসন করা ভইবে। ইতিহাসে এই বিজ্ঞপ্তি রিজ পী 
সাঞচু পার? নামে পরিচিত | ছাত্ররা যে আন্দোলন করে, খাঁচায় বদ্ধ পাখিটা 
উডিবার প্রধাস তাঁঙারই সুচক। ইহাতে বিজলী তথা সরক্কা ন্যোঁদবি 
মনে করিলেন। লোহার শিকল তৈরী হইল-_-লোভার শিকল লঞ্িতে 
সরকারী শিয়ন্ত্রণ বুঝাইতেছে | কর্জনের আমলে এই সপ্কারী নিয়স্ণ অতাস্ত 
কডা হইয়া উঠিল, কারণ ব্রিটিশরাজ্ ভাবিযাছিল মে-_:৮0০ 7860 800 
0260. জা])0 ০800080010৫ [71001191) 801)0018 81061 00115298 
জা00210. ০০] 7810011) £196001 900 10581 ৮০ [0700100.--... ১১০1৯016 
জ1)9৮ ৮185 200৮৮ 00190 89 (128 0118 2৮৮09 80008680 1718 
10০0%009 € 0180017690690 01610 01 7371618)) 1১015. 165 ৪৮223, 
056161006) 615৮৮ ৪০৮০1080606 81801000000] 1%67% (80.০018 ) 
[181015 5720 17007058 (]7630, 21501001109 ৪70 01901585069 0£ 
89): ৪6০০:)6৪. ডানাও গেল কাটা-_ডানা কাটিলে পাির উড়িবার 
ক্ষমতা নষ্ট তয়। তেমনি ছাত্রের তারুণ্য ও সকল স্বাধীনত! রোধ করিয়া 
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তাহার পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া অসাধ্য করিয়া তোলা 
হইল। রাজার সন্ধন্ধীরা_-এদেশের খয়েরখাদিগকে সম্বন্ধ বলিয়া" 
প্রকারাস্তরে গলি দেওয়া হইয়াছে । উক্ত সন্বন্বীরা যে খয়েরখা তাহ। তাহাদের 
পরবন্তাঁ অন্ধ রাঁজভক্তিমূলক মস্তব্যেই প্রকাশ । 


তখন পণ্ডিতের! এক হাতে কলম..শিক্ষা_-একদল শিক্ষক তখন, 
কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণের সহায়তা করিতে লাগিলেশ। শিক্ষকের হাতে 
কলমই শোভ। পায় অর্থাৎ লেখাপড়া করা ও করানো এইটাই তীহাদের কাজ । 
কত্ত সরকারের গোপন নির্দেশে কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদমনে পিপ্ত 
হইলেন, অর্থাৎ কিছুটা পুলিশের কাজে আত্মণিয়োগ করিলেন। ঢাল বল্লম 
আর সড়কি প্রহরীর ভাতে থাকে । শিক্ষকও এক হাতে সেইব্ধপ সড়কি লইয়া 
রাজদ্রোহী ছাব্রদের দমনকার্ষে লাগিয়া গেলেন । এইভাবে একদিকে শিক্ষকের 
কাজ আর একদিকে পুশিশের কাজ করিয়া তাহার! যের্গপ শিক্ষ।কার্ধ করিতে 
লাগিলেন তাহা! শিক্ষার চুড়াস্ত বিকার । ইহাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য । কামার 
নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিব্যবস্থা-রচয়িতা। কোতোয়াল-_এখানে পুলিশের 
কর্তা ব্যক্তিরা । কামারের পসার'****শশিরোপ! দিলেন__-শিক্ষাবিভাগের 
কড়া নিয়ম-রচয়িঠ1 ব্যক্তিগণ ও পুপিশের কাব! ছাত্রদমনের কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করায় নানাভাবে পুরস্কৃত হইলেন। শিক্ষা-বিভাগের পক্ষে বিকৃত নিয়ম- 
শৃঙ্খলার কড়াকড়ি যাহার! উদ্তাবন করিল অন্ত সময় তাহাদের উপযোগি তা 
ছিল না। এইবার তাহাদের আদর হইল, পসার বাড়িল। করুজি রোজগারও 
তাহাদের বাড়িয়া গেল, কাজে তাহাদের গিল্িদের গহন! বাড়িপ। অন্তদিকে 
পুলিসের কর্তারা অর্থের দিক দিয়া ৭ হউক, খেতাব ও সম্মানের দিক দিয়! 
প্রচুর লাভবান হইলেন। 


৭। পাখিটা মরিজ- পাখীগ্পী ভারতীয় ছাত্রের আত্মিক মৃত্যু ঘটিল। 
পাখিটার শিক্ষা! পুর] হইয়াছে পাখিপপী ছাখ্ের আত্মিক মৃতকে শিক্ষা 
বিভাগ শিক্ষার পূর্ণতা বলয়! অভিমত প্রকাশ কপ্সিল। কারণ, এদেশে ব্রিটিশ 
সরকারের কাম্য ছিল নৈতিক দ্বিক দিয়! ছাত্র-বধ, ছাত্রের কায়মনে বিকাশ 
নহে । শিক্ষা-বিভাগ সেই উদ্দোস্যই সাধন করিল কৃত্রিম শিক্ষা! ও ছাত্রশাসণে 
অস্বাভাবিক দমলনীতির ত্বারা। কাজেঈ সমালোচকনা মাহাঁকে মৃত্যু বলিল», 
শিক্ষা-বিভাগ তাহাকেই শিক্ষার পূর্ণতা বলিল । রাজা শুধাইলেন, “ও কি 
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আর লাফাক়্+ ইত্যাদি__রাজার এই প্রশ্নগুলির মধ্যে শিক্ষা-ব্যাপারে সরকারী 
উদ্দোশ্ঠাটি ধর! পড়িয়াছে। লাফানো, উড়া, গান গাওয়া, দানাপানির জন্ত' 
চীৎকার করা-_-পাখির এই চাবিটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মৃত্যু হইলেই নষ্ট হয় 
ছাত্রের মধ্যেও স্বাধীনভাবে নাচিয়া-খেলিয়! বেড়ানো, তারুণ্যের আদর্শবাদিতায় 
মুক্তির জন্য উড়িয়া চলা, প্রাণের আনন্দে গাহিয়! উঠা আর কায়মনে বিকাশের 
জন্ঠ পুষ্টির দাবি করা--এগুলি আত্মিক মৃত্যু হইলেই নষ্ট হয়া যায়। বিকৃত 
শিক্ষার ছার! সরকার ছাত্রদের সেই মৃত্যুর কবলে ঠেঁপিয়! দিয়াছে । ফলে ছাত্রর' 
আনন্দ ও আন্দোলন তৃলিয়াছে_-এককথায় সধদিকে নৈতিক মৃত্যুবরণ 
করিয়াছে । এই কথাটাই রাজা ও তাহার ভাগিনার মধ্যে প্রশ্নোতরে ব্যক্ত । 
কিশলয়গুলি-_-কচি কচি পাতাগুলি। মুকুলিত বনের আকাশ-_ 
বসস্তকালে বনের গাছে গাছে নৃতন পাতা আর ফুলের কুঁড়ি দেখা দিয়াছে । 
সমগ্র বনটি এইভাবে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে নববসস্তের-".আকুল 
কারয়া দিল__ছাত্রের অপমৃত্যুতে কেবল বন-প্রকৃতির কচিপাতাগুলি মলয়- 
শিহরণে পল্রমমনবে যেন গভীর দৃঃখ ব্যক্ত করিল। ছা্রগণ মানবশিশু, কচিপাতা 
বনপ্রকৃতির শিশু । মানুষ ও বনপ্রকৃতি-_-সবে মিলিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি। ইহান্ত 
মধ্যে নানাজাতীয় নান! শিশুর! যেন খেলার দোসর | তাই একজনের বিয়োগে, 
অন্তের ব্যথা। কিন্তু মান্ুষ ছাত্রমত্যুর এই করুণ ট্রযাজেডিটা পক্ষ্য করিল না। 


ত্্যাখ্য। 


€১) রাজ! বলিলেন, “এমন পাখি'লোকসাল ঘটান ।৮ (অ. ১) 

এই অংশটি ববীন্দ্রনাথের “তোতা-কাহিনী'র অন্তর্গত। এই অংশে 
রবীন্দ্রনাথ এদেশে বিলাতী শিক্ষা! প্রবর্তনের মূলে প্রথমে কি প্রেরণা! ছিল 
তাহাই ব্বপকচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ভানতীয় শিক্ষার্থীদের কবি একটি তোতাপাখিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। 
মুক্ত অবস্থায় তোতাপাখি খুশিমতে! লাফাইয়া উড়িয়া বেড়ায়, স্বচ্ছন্মভাবে মনের 
আনন্দে গান করে, আর বনের ফল খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। এইরকম স্বাধীন 
পাখি দিয়া চাকরের কাজ করানো যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বনের ফল খাইলে 
সাজানো বাগানের ফল বাজারে বিকায় না। রূপক ভাঙিয়! বলিলে কথাটা 
এই দীড়ায় যে, বিলাতী শিক্ষ!ন! পাওয়া পর্যন্ত এদেশের মানুষ ছিল দ্বাধীনচিতত ; 
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পরের চাকুরী করার স্পৃহা বা যোগ্যত! কোনোটাই তাহাদের ছিল না। দ্বিতীয় 
কথা, তাহারা তাহাদের সাবেকী প্রয়োজন দেশের মধ্য হইতেই আহরণ করিয়া 
জীবন ধাৰণ করিত, বিদেশী মালের প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র নজর থাকিত 
না। এই হুইদিক দিয়] ব্রিটিশরাজের অসুবিধা হইল | বিলাতী শিক্ষ। দ্বার! 
তাই সরকার এছেশের একটা শ্রেণীকে বিলানহ্ীভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। 
তাহাতে দেশের লোক মেকী ইৎরেজ বনিঘ চাকুরী করিতে শিখিবে, দাসত্ 
তাহাদের মঙ্জাগত হহঘা যাইবে । তারপর বিপাঠী শিক্ষা বিলান্ী কচি 
গডিবে এবং সেহ টির গাগিদে ভোকে বিলাতী বাজারে পণ্য ঞ্খ করিবে। 
এই ছুই প্রয়োজনে ব্রিটিশরাজের পক্ষে এদেশে বিলাত শিক্ষা প্রবর্তনব প্রেবণা 
জাগে। রবান্দ্রনাথ শ্তোভার কাহিনীতে সেই এতিহাসিক সত্যটিই এখানে 
বাক্ত করিয়াছেন। 


৫২) দিদ্ধান্ত হইল, ...সখাঁচা বানাইয়া দেওয়া । (অ. €) 

রখান্দছনাথের “তো ঠাঁকাহিনী” হইতে অংশটি উদ্ধত। বিশাতী শিক্ষা 
প্রবর্তনের সময় বিটিশরাজের বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ অনুসন্ধানের পর শিক্ষার 
পমিবেশ-সম্বন্ধে যে সিঞ্ছাস্তে উপনী৩ হইলেন, এঠ অ২.শে তাহাঁঈ বিরত 
ক₹ইয়াছে। 

বিটিশ শসন ৬থা। প্রিটিশ বাণিজ্য জুবিধার জন্য এদেশে প্রথমে বিলাশী 
শিক্ষাৰ প্রবর্তন হঠল। শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথ একটি তে।তাপাখিরূপে কল্পনা 
করিযাছেন। ০০ শাপাখি খভকুটা দি বাস ট৩%।বি করে এপহ প্রেখানে বস 
করিযা স্বৃঠ্য গান আর মুক্ত আকাশে অচ্ছন্দবিভার শিক্ষা করে। তোতাপাখির 
জীবনে ইহার অধিক আর শিক্ষার প্রয়োজন নাই । কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে 
বাক্ষাব গকুমে শাহাকে যেন ভিন্রশাবে তৈষারি করার প্রযোজন হইল । 
*াহাকে মুখস্থ পুপি আওডাইতে হইবে, মানুষের মন যোগাইযা দাসত্ব করিতে 
হইবে। হুক্বাৎ তাহার শিক্ষায় এবং বহু অন্থসন্ধানের পর সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা পর 
প্রথম সোপান-হিসাবে পার্খিটাকে খাচায় বন্ধ করা আবশ্তক বোধ ভইল। 
রূপক ভাঙিয়া বলিলে ব্যাপারটার অর্থ এই হয় £ দেশের চালাঘর আর গাছের 
ছাষাস্গ টোল, চতৃষ্পাঠী আর চণ্তীমণ্ডপের পাঠশালা _এই ছিল এককালে শিক্ষা? 
পরিবেশ । এদেশেশ ছেলেরা সেইখানেই বাড়িয়া উঠিত, সেইখানে শিক্ষা 
পাইত। ইহাতে তাহাদের জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ "যাগ থাকিত। কাজেই 
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তাহাদের শিক্ষা, আর যাহাই হউক, কৃত্রিম হইত ন!। এইবার ব্রিটিশরাজের 
বিশেষজ্ঞর1 সর্বপ্রথম ছাত্রদের এই পরিবেশ হইতে ছিনিয়৷ আনিয়া খিলাতী 
ইমারতের কৃত্রিম পরিবেশে আটকানো! প্রয়োজন বোধ করিলেন--ভারতবাসী 
শিশু-শিক্ষার্থীকে তাহারা গোড়া হুইঠেই একট বিলাতী আবহাওয়ায় 
মযুরপুচ্ছ-ধারী কাঁক তৈয়ান্সি কৰিতে প্রয়াসী হুইলেন। সুঙয়াৎ তাহাদের 
শিক্ষার উপকরণ বা প্রকরণের প্রথ। প্রথমে মনে পড়িল পা । মনোযোগ'পডিল 
পরিবেশটাকে আমূল বদলাইয়৷ দেওয়ার দিকে । তাহাদের পশ্িকলিত এই 
বিদেশী পরিবেশ স্বভাবতই কুত্রিম খাচার মচ্নো, তাহা মধ্যে অবচ্ছন্দলীলাগ 
ক্ষেত্র সীমবদ্ধ । এইপ্রকান্ধ পরিবেশ-রচনার অজ্ভুইাভও এতট। জটিল এই যে, 
বিলাতী কাষদায় বাড়িঘর না তভইলে আধুনিক বিজ্ঞানাদি বহু বিস্তার অধ্যাপন! 
সম্ভব হয ৮। অর্থাৎ সাবেকী ধরণের শিক্ষায় তনে নৃতশ ও বিস্ত বিদ্যাশিক্ষ! 
দেওয়া চলে 11 স্থতরাৎ শিক্ষাম্তন অর্থাৎ শিক্ষার পরিবেশটা বদলানোই 
সর্বপ্রথম কর্তব্য বপিযা সাব্যস্ত ছইল। রবীন্দ্রনাথ গপকচ্ছলে এখানে এই 
কথাটাই বুঝ1ইচ্চেছেন । 


(৩) লিপিকরের দল ...ঘরের দিকে দৌড় দিল । (অ.৩) 

এই পঙ.ক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের “তোতা-কাহিনী”র অংশ । এদেশে বিলাতী 
শিক্ষার প্রথম পর্বে যে সকল পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তন হয় তাহাদের রচয়িতাপিগের 
প্রতিই এই অংশের ব্যঙ্গটি উদ্দিষ্ট। 

বিলাতী আদর্শে নূতন শিক্ষার যখন প্রবর্তন হইল, তখন রাশিব।শি পুস্তকের 
প্রম্বোাজন দেখ! দ্িল। এই কথাটির মধ্যেও রবীন্ত্রশাথের সুক্ম একটা ক্জেষ 
আছে । বিলাতী শিক্ষা পু থিসর্বন্গ, মনন ও কল্পনার পুষ্টি তাহার লক্ষ্য নহে। 
মানুষকে কাম়মনোবাঁক্যে বিকশিত করিতে হইলে শুধু পুথিতে হয় না। 
তাহার জন্ত খেলাধূলা হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি নানা 
কাজের আয়োজন করিতে হয়। কিন্তু বিলাতী শিক্ষার উদোশ্) ছিল এদেশের 
ছাত্রকে মুখস্থবিগ্যার বস্তায় পরিণত করা) মুতবাৎ বহু পু'ধির প্রয়োজন । এই 
সকল পুথি-পুস্তক প্রস্তুতের ভার লইল যাহার! তাহারা কেবল বিলাতী বইয়ের 
নকলের নকল, তন্ত নকল করিয়া কাজ সারিল। ইহাতেই সরকার তুষ্ট। এই 
্রন্থকারদের সরকার প্রচুর পুরস্কার দিলেন, এত দিলেন যে বলদে বোঝাই 
করিয়া তাহাদের সেই পুরস্কারের টাকা বাড়ি লইয়া যাইতে হইল। ব্ববীন্রনাথ 
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ইহাদের লিপিকর মাত্র বলিয়াছেন । আঙললে তাহারা নকলকারীই বটে । 
নকলের এত পারিশ্রমিক হয় না। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ তাহাদের গ্রন্থকার 
জ্ঞানে, পারিশ্রমিক নহে, দক্ষিণ! (পারিতোধিক ) দিতেন অরুপণ হস্তে। 

ট্টদ্ধাত অংশটির অন্য একটি অর্থ হয়। এখানে প্রথম বাক্যের প্রথম অংশে 
আছে--পিপিকরের দল পারিতোধিক লইল)' দ্বিতীয় অংশে আছে-_“বলদ 
বোঝাই করিয়া” । এহ ছ্িশীয় অংশের অর্থ বলদ বোঝাই করিবার জন্ত? 
(. করিয়াও )--এইরূপ হয়। শিক্ষা-দপ্তত্মের গ্রস্থবিভাগটি এই বলদ, তাহাতে 
এই পুথির বস্তা বোঝাই করা হইত এবং তাহাদের বিনিময়ে লিপিকরের৷ প্রচুর 
অর্থ পাইভ। তারপর-_অর্থ পাওয়ামাত্র__শাহারা উধাও হইত। কারণ এই 
বইগুলি তো বই নয়, নকল-করা কাগজের বস্তামান্র, কাজেই প্রায়ই এগুলি 
বিক্রি হইত না। শিক্ষা-্দপ্তরেক্স গ্রন্থবিভাগে সেগুলি জমিয়! থাকি, অর্থাৎ এ 
গ্রন্থবিভাগরূপ বলদটি এই আবর্জনাপ বোঝা বহিয়া মরিত। কাছে থাকিশে 
শিক্ষা-বিভাগ পাঞ্ে আবার এই লিপিকারদের কোনে! বঞ্ধাটে ফেলে এই ভয়ে 
ঠাহারা যে যাগ ঘরে সবিয়া পডিত। 


(8) জবাব শুনিষ্ব। রাজা... সোলার হার চড়িল। (অ ৪) 

এহ বাকাটি পবীন্দ্রণাথের 'তোতেো। কাহিনীর অংশ । সেকালে নবপ্রব্ণি » 
বপাতী শিক্ষার বিরুদ্ধ-সমালোচণার কিপ্ঈপভাবে কঠরোধ করিয়া দেওয়া হহত 
সেই বর্ণনা-প্রসঙ্গেই বাক্টি প্রযুক্ত | 

ব্রিটিশখাজকে মামা কল্পনা! করিয়া ববীন্ত্রনাথ যেশ সরকারী শিক্ষা-বিভাগের 
অধিকর্তাদিগকে ভাগিনা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন । কারণ, মামার ধন 
অপচয় করিবার সর্বাপেক্ষা এই অগ্রাধিকার ভাগিনাদের | একথাই এদেশের 
লোক-প্রসিদ্ধি। এই ভাগিনাগ্ধপী শিক্ষাঁঅধিকরণের কর্তাদের তত্বাবধানে 
দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সুটুভাবে চলিতেছে না--একদ! এইরূপ একট সমালোচনা 
বিটিশবাজের কর্ণগোচর হয়। সমালোচকদের অভিযোগ এই যে শিক্ষার বাহ 
আড়দ্বর ঘতটা, শিক্ষার্থীদের প্রকৃত উপকার তাহার তুলনায় নগণ্য । বিটিশ- 
রাজের ধারণায় সেই উপকারটা ঘেমন হওয়া সঙ্গত--সে বিষয়ে হয়তো 
পগ্মালোচকরা ভিন্নমতই পৌষণ করিত । মোটের উপর সমালোচনাটি কড়া ও 
বপব্াক্স-সংক্রাস্তও বটে | ক্ৃতশ্নবাং সরকার তখনি শিক্ষার অধিকর্তাদের নিকট 
খোঁজ নিলেন। অধিকর্তা! (সরকারী ভাগিন!) জবাব দিলেন, অভিযোগটা 
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'একবারে মিথ্যা । অভিযোগকারীর এইরূপ ধুয়া! তুলিয়া আন্দোলন করে-- 
নেহাত খাইতে পায় ন! বলিন্বা। ইহার অর্থ এই ঘে এই সকল সমালোচক 
যেন সরকারের কৃপ।বঞ্চিত বপিক়্াই মিথ্যা চেঁচামেচি করে। কিছুকুপা 
পরিবেশন করিলেই ঘেন তাহাদের মাথ! কিনিয়! শাস্ত কর যায়। এই জবাবে 
ব্রিটিশরাজ স্বভাবতঃই তুষ্ট হইলেন। কেননা “নেটিভ+ বা এদেশীয় লোকদের 
সম্বন্ধে ব্রিটিশরাজেনর ইহার চেয়ে উচ্চ ধারণা ছিল না। বিশেষতঃ শিক্ষা- 
অধিকরণ সাক্ষী-হিসাবে তাহাদেরই কপাপুষ্ট শিক্ষক, গ্রন্থকার, ইমারত- 
প্রস্ততকারট প্রভৃতিকে দাড় করায়। এক হিসাবে তাহারাই শ্রেষ্ঠ সাক্ষী, 
কেনন! তাহারা শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । ইহার পর ব্রিটিশ 
সরকাত্র ইহাই স্পষ্ট বুঝিত়া লয় যে, সমালোচকরাই দোষী ; শিক্ষা-অধিকরণ 
প্রশংসার কাঁজ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গ খেতাব, উচ্চতর পদ প্রভৃতির প্রতীক 
সোনার হার পুরক্কার হিসাবে চড়ে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার গলায়। 
রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণের মধ্যে কোনো! বিশেষ ঘটনার ইঙ্গিত করেন নাই। 
ইহার মধ্য দিয়া তিনি সবলাশ! শিক্ষা-বিভাগের প্রতি সরকারী বদান্ভতাব 
কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন । 

(6৫) খীচাষ দানা নলাই......ফাকটুকু পর্বস্ত বোজা (অঅ. ৫) 

এই অংশটি কবীজ্জ রবীন্দ্রনাথ “তোতা-কাহিনী”র অন্তর্গত। এদেশে কত্রিম 
শিক্ষার প্রাণাত্তকর চাপে ছাত্রদের মুমৃযূু অবস্থাই অংশ্টির প্রকৃত বর্শনার 
বিষয় । প্পকের মধ্য দিয় রবীশ্রনাথ এখানে শিক্ষার ডি পরিণতিটাই 
ফুটাইয়। তুলিয়্াছেন। 

ব্রিটিশরাজ যেন তাহার ভোতাপাধিটার শিক্ষাব্যবস্থা ৪ আসিগ্- 
€ছেন। তোতাপাথখিট! হইল এদেশের ছাত্রদের প্রতীক । উহার শিক্ষার জঙ্ক 
বাহ সমারোহের অস্ত নাই। তাহার সোনার খাচা হইয়াছে, খাচার মধ্যে 
দানাপানির বদলে বাশি রাশি বইয়ের পাত! জমিয়ান্ধে । তোতার শিক্ষকের! 
কলমের ভগ! দিয়া পাখির মধ্যে লেই বইয়ের পাতা ঠাসিয়া দিতেছে । 
ফলে পাখিটার আর বাহির হুইবারও জে! নাই, গান তো দুরের কথ! । 
মুখে মধ্যে এমনভাবে কাগজ ঠাসিয়! দেওয়ায় পাখিটার দম আটকাইগা 
আসার কথ।। কাজেই যাতনায় যে সে একটু চীৎকার করিবে সে উপায়ও 
নাই। রূপক মোচন করিলে এই বিবরণের মধ্যে দেখিতে পাই, উপ্সিখিত 
শিক্ষাব্যবস্থা ছাদের কেবল 057015 শিখাইয়াছে । কোনো রকণে মুখস্থ 
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করিয়। পাস করাই এই শিক্ষার সবার্থসার। ছানব্রদিগের অন্তের লেখা অন্যের 
কথা বইয়ের পাতা হইতে প্রাণপণে মুখস্থ করিতে বাধ্য করা আর বইয়ের 
পাশা শাহাদের মুখের মধ্যে ঠাসি৭। দম আটকাইয়। দেওয়া--একই কথা। 
উভয় মৃত্যুর কারণ। তোঠাপাধির পুষ্টির পক্ষে দানাপানির যেমন প্রয়োজন, 
শ্েেমনি প্রযোজন তাহার আনন্দপীলার । গান গাওয়া আর উডিয়া বেড়ানো 
বন্ধ করিযা দিলে তাহার অর্ধেক প্রাণ মরিয়। যায় । দানাপানির বদলে বইয়ের 
শুকনা! পাঠা ভোতাব থোরাক হইতে পারে না, তাহাতে পাথিটার মৃত্যু 
অবত্ঠস্তাবী, তেমনি ছাত্রমনণের সহজ আনন্দ ও ত্বাভাবিক পুষ্টির ব্যবস্থা 
না থাকিলে তাহাব্ও মৃত্যু অনিবার্ষ। সেই আনন্দ সেই পুষ্টি আছে স্বাধান 
চিন্তা ও কর্পনায়-_দেহমনের সবকযট। বৃত্তির স্বাভাবিক লীলায। কিন্ত 
আমাদের শিক্ষার্ত কেবল স্মৃঠিশক্তির উপরই চাপ অর্থাৎ মুখস্থবিষ্ঠার প্রকোপ । 
ফলে ছাত্রদের মুমূযু দশ] । রবীন্দ্রনাথ ধপক্চ্ছলে দেশের ছাত্রদের এই যে 
শোচনীয় চিত্র আকিয়াছেন, ইহ! সম্পূর্ণ সত্য । 


(৬) তবুস্বভাবদোষে সকাল-..চেষ্টায় আছে। (অ-৬) 

এই অংশটি ববীন্দ্রনাথের €ঠাতা-কাহিনী” হইতে উদ্ধাত। ব্রিটিশরাজ 
প্রবিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রবুন্দের দেহের প্রাণশক্তি কিপ্গপে নিম্পি্ট করিয়া 
আনিল, সেই বর্ণনা-প্রপঙ্গেই রখান্রনাথ উদ্ধত অংশের গূপকটির প্রখোগ 
করিয়াছেন । 

এদেশের ছাত্রদের প্রতীক তোতাপশিট! বহুকাল কুত্রিম শিক্ষার ফলে 
আধমরা হইয়] আছে । নিজাঁব নিবিরোধ গোবেচানী ভাথকে তখন ভদ্রতা 
বলা হইত। বস্ততঃ এই ভদ্রতা ছুবগতারই নামান্তর । তোতাপাথিটার সেই 
পোষমানা ভাব, দাসশান্ত্রে যাহা ভদ্রতা বলিয। আখ্যাত, 'তাহা ক্রমে পৃর্ণ হইতে 
টলিপ। কিন্ত তবু মাঝে মাঝে সকাপের আলোক দেখিপে তাহার মধে) 
সহজাত উড়িবার প্রবৃত্তিটি মাথ! চাড়া দিয় উঠিত। তখন সে পাখা নাড়িত 
মুক্তির চেষ্টা করত । কর্দাচিৎ এমনও হইয়াছে যে, সে তাহার ছুবল ঠোটে 
খাচার শলা কাটার চেষ্টাও করিয়াছে । পাখিটা] জন্মস্যত্রে যে সকল প্রবৃত্তি 
পাইমাছিল তাহ একেবারে মরিস! ঘায় নাই,-এত শিক্ষার পরও সেগুলির 
হটিণ অস্তিত্ব রৃছিয়া গিয়াছে । উপরের ঘটনাটি তাহারই প্রমাণ । তোতা- 
পাখিটা স্ভামলে এদেশের ছাত্রদের প্রতীক মাত্র। বেশিক্কের কাল হইতে 
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কর্জনের কাল পর্যন্ত ব্রিটিশরাঁজ প্রবতিত শিক্ষায় দেশের ছাব্রমন সম্পূর্ণ বিজিত 
হয় নাই। তাই মাঝে মাঝে এদেশের ছাত্ররা মুক্তিব জগ্ত জাতীয় শিক্ষার 
ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিত । সত্য বুট, প্হুকাল কু শিক্ষার 
ফলে ছাত্রমন অনেকট। আধমরা হইয়া! গিয়।ছিল, তথাপি প্রভাঁতেব আংলার 
মতো হ্বদেশী যুগেব প্রভাব তাহাদের তরুণচিত্তে সাদা জাগাইত, আর সেই 
সাঁভাতেই তাহারা ক্ষীণ হইলেও মুক্তির প্রয়াম কবিত। ইহা তরুণের স্বাহাবিক 
ধর্মেবই অভিবাক্তি। শিক্ষার চাপে এই ধর্ম তখনও মরিয়া যায় নাষ্ট। 
এককালে সেইজন্য সরকারেব ছাত্রদলননীতি উগ্র হই] উঠিষাছিপ। এক্টসব 
এতিহামিক সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ রূপকের আবরণে এখানে সুন্দর ফুটাইয়! 
তুলিয়াছেন। 


(৭) তখন পগ্ডিতের।-"""ঘাকে বলে শিক্ষা! ৬ 

এই অংশটি রল'ন্দ্রনাথের €তাতা-কাহিনী? হইতে উদ্ধৃত । বরূপক-বিবরণের 
মধ্য দিয়! রবীন্দ্রনাথ এথানে ব্রিটিশরাজ কর্তৃক কুখ্যাত ছাত্রদলননী তির 
কথাটিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন । 

কর্জনের আমলের আগে-পরে এদেশের ইতিহাসে একটা নবজাগবণের 
সাডা পড়ে । কর্জনের শিক্ষা-সংস্কার এবং তত্পরে বজ-ব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে এদেশেব ছাত্ররা আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এইট দূপক-কাহিনীতে 
ছাত্রদের প্রতীক তোতাপাখিটার খাঁচার শল। কাটিপার প্রয়াস--সেই কথাটাই 
বুঝাইতেছে। ছাত্রদের এই আন্দোলন সরকারকে বেশ শিচাঁলত করে। তখন 
শৃঙ্খলার নামে তাচাদের পায়ে কডা শিয়মের শিকল পরাইবার চেষ্টা হয়। 
শিক্ষায়তনের মধো স্বাধীন আলোচন। প্রায় নিষিদ্ধ হষইয়া যায়। এইট সবতো- 
মুখীন ছাত্রদলের সহায় হয় এদেশেরই কতকগুলি খয়েরখা, আর দেশী-বিদেশী 
একশেণীর শিক্ষক । রবীন্দ্রনাথ -ই খয়েরখাদের ব্িটিশরাজের সম্বন্ধী বলিয় 
ব্যঙ্গ করিয়াছেন। উহাদের রার্জভক্তি যতটা না থাকুক, তোষামুদি ল]াজ- 
নাডাটা ছিল প্রচুর। তাই সরকারী নীতির সমর্থন করিয়া তাহারা বলে 
ব্রিটিশরা এদেশের শিক্ষা ও সভ্যতার জগ্য যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য 
রুতজ্ঞ থাকাই উচিত, কোনপ্রকার আন্দোলন সঙ্গত নয়। সঙ্গে সঙ্গে 
কুখ্যাত রিজলি পাকুলার বাহির হয়। শিক্ষকরা কাধতঃ গোয়েন্দাগিরি ও 
পুপিশের কাজে নিযুক্ত হয়। এই কথাটাকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে তীব্র ব্যঙ্ক 
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করিয়াছেন । শিক্ষকের কাজ কলম-চালানো, আর পুলিশের ব1 কোটালের 
কাজ ঢাঁল-সডকি লইয়! শাসন ও দমন কবা। শিক্ষকরা একহাতে কলম আর 
একভাঁতে সডকি লইয়া তাই যেন মুগপহ শিক্ষার ও পুলিশের কাজ আরম্ভ 
করিল। এএইপ্রক্াাব শিক্ষক যে-শিক্ষাব বাহক, তাহাকে ব্রিটিশরাজ যথার্থ শিক্ষা 
বলিয়া প্রচার করিতে পারে, কিন্তু প্ররতপক্ষে উহ] শিক্ষার শোচনীয় পিকাব। 
ছাত্রশাসনের এই পুশিশতন্ত্র বাস্তবিক দ্বণ্য এবং বিগত দিনে যাহারা ইহার 
সহায় হইয়াছিল, তাহার। ঘ্বণ্যতর। ইহাই এখানে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ 
বক্তর্য 

(৮) বাহিরে নববসন্ভের-...***. আকুল করিয়] দিল। (অ. ৭) 

এই পও্ক্তি-কয়টি রধীন্দ্রনাথের “তৌতা-কাহিনী'র অস্ত্য অংশ । ব্রিটিশরা জ- 
প্রবতিত রুত্রিম শিক্ষা সুদীর্ঘ প্রকৌপে দেশের ছাত্রদের শেষ পযস্ত নৈতিক 
মুত্যু ঘটিয়াছে। ইহা দেশবাসী যেন অন্তভব করে নীই। ফেবল প্রকৃতির 
ক্রোডে বসস্তের কিশলয় ও মুকুলগুলিই যেন এই মর্মন্তদ ঘটনায় বেদনার 
অর্নবিত ভইয়াছে। 

এদেশের ছাত্রদের প্রতীক তোতাপাখিটা সহজ আনন্দ ও অত্যানশ্যক 
পুষ্টির অভ।বে মাব৷ পড়িয়াছে। ববীন্দ্রনাথ এই মৃত্ুবর্ণলার মধ্য দিয়। দেশের 
ছাত্রদের সমৃহ নৈতিক মৃত্াই ঘোষণা কবিয়াছেন। এত বভ একটা ট্র্যাজেডি 
চোখেব সামনে ঘটিয়া যাইতেছে দেখিয়া কিন্কু দেশবাসীর মুঢ় চেতনায় আঘাত 
লাগে নাই । এই কথাটাই এখানে তিনি পরোক্ষভাবে ব্যক করিতেছেন । 
ছাঁত্রগণ মানবজীবনেব তরুণ কিশলয় ও বসন্তের মুক্ল্বরূপ। প্রকৃতির রাজ্যে 
বসন্তের সমারোহে গাছের কচিপাতাটি আব ফুলেব-কীচা কুঁডিটির মতো এই 
মানবশিশুগুলি9 আনন্দের উপকবণ। উহ্ভাদেব শিরাপদ নিষ্ঠব জীবনাবসান 
তাই বক্ষশিশুদেব পক্ষে অত্যন্ত ব্দেনাদায়ক ঘটনা । খেল্গাব সাথীর মৃত্যুতে 
যেমন একটা অশ্রু-উচ্ছ্বাস বাথায় গুমবিয়৷ উঠ, তেমশি একটা বেদনায় বাসস্তী 
কচিপানাগুপি তাহাদের খেলার দোসর এই মানবশিশুগ্ুলির অপমৃতাতে যেন 
কাদিয়া উঠিল। দখিনা-বাতান তাভাদের হাদয়ের গভীর হইতে সেই রুদ্ধ 
ক্রন্দনকে বাহির কিয় পন্রমর্শরে আব শুন্য নিংঘ্বনে যেন ছডাইয় দিল। 
ধঘনতরুব শাখায় প্রশাখায় পর্বে পর্বে মুকুল বাঠির হইয়াছে বসন্তের শুভাগমনের ; 
সেই সুন্দৰ বন আর তাহার উপবে মুন্ত আকাশ--সবহ্দ্ধ গ্রকৃতি যেন সেই 
করুণ দীর্ঘশ্বাসের গভীব ব্যথায় আকুল হইয়া উঠিল । 


তোতা-কাহিনী ৫১ 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র. ১। রবীন্দ্রনাথের “তাতা-ক।হিনী'টি নিজের ভাবায় 
সংক্ষেপে লেখ। 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ। 

প্র. ২। রবীন্দ্রনাথের “তোতা-কাহিনী"*শীর্ধক রচনাটির শিরো- 
নামের তাগুপর্য ব্যাখ্যা কর। 

উ.। নামকরণ দেখ। 

প্র. ৩। রবীক্মনাথের €ভাতা-কাহিনী'র বস্থ-বিশ্রেষণ করিয়া! 
রচনাটি মে ব্ঙ্গরচন1? তাহ] বিশদভাবে বুবাইয়। দাও । 

উ.। জমালে ।চনা-র তৃতীয় অঞস্ছেদ হহতে শেষের দুই অঠচ্ছেদ বাদে 
সবটুক লেখ। 

প্র. ৪। রবীজ্জনাথের “তভাতা-কাহিনী"টি কি পকথা? রচনাটির 
সম্বন্ধে রবীজ্রনীথের নিজন্ মত উল্লেখ কিয়! মন্তব্য কর। 

উ.। সমালোচনা-র প্রথম ও দ্বিতীয় এবং সবশেষ অন্রচ্ছেদটি লেখ । 

প্র. ৫। €ভোতা-কাহিনী'র মধ্যে শিক্ষা -সম্বন্ধে রবীজ্রনাথের কি 
কি ধারণ ও মতের পরিচয় পাও] যায়? আলোচনা কর। 

উ.। সমালোচনার-র সবশেষের পুর্ব অচচ্ছেদটি দেখ।, 

প্র. ৬। রবীন্দ্রনাথের €তাতা-কাহিনী'টির ব্ূপক মোচন করিয়। 
উহ্হার অর্থট বিশদভাবে বুঝা ইয়া দাঁও। 

উ.| রবীন্দ্রনাথের “তাতা-কাহিনী”ব ভোনাপাখিট। এদেশের ছাতের 
প্রতীক বা প্রতিনিধি । এদেশে ত্রিটিশ্রাজ-কতৃক বিলাতী শিক্ষাব্যসন্থা, 
+“তোতা কাহিনী? লিখিবার সময় হইতে প্রায় এক শতাবী পৃবে প্রবতিত হয়। 
এই শিক্ষার নিশ্পেষণষচন্ত্র ভারতের, পিশেষ করিয়! বাঙলার ছাত্রগণ বংশ- 
পবম্পরায় হীনলল হইয়া অবশেষে কিবূপভাবে নৈতিক মৃত্যু বরণ করে, 
তাহাই তোতা-পাখিটার মৃত্যুর মধ্যে দেখানো তইয়াছে। 

সরকাখী দৃট্টিকোণ হইতে এই শিক্ষা-প্রবর্তনের তাগিদ আসে শাসনকার্ধ- 
চালপার সুবিধার জন্ত | সরকার দেখিল, “দেশের লোককে ইংরেজী শিখাইতে 
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পারিলে সম্তা বেতনে কর্মচারী পাওয়ার সমস্যাটাও মিটিবে, আর এই ইংরেজী- 
শিক্ষিত দেশী লোৌকদের সাহায্যে দেশে আপনাদেব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার 
ক্ষবিধাও হইবে ।”*৮এই সত্যটা তোতা-কাহিনীর প্রথম স্তবকের বিবরণে 
গ্রচ্ছর রহিয়াছে । রাঁজ। বলিলেন, এমন পাখি তে] কাজে লাগে না। অতএব 
তাহাকে শিক্ষা দাঁও। ৮দ্বিতীয়ঙঃ, দেশী লোকের রুচি না বদলাইলে বিলাতী 
পণা নিকায় না। তাই বাঁজা বলেন, পাঁখিটা “বনের ফল খাইয়া রাজহাটের 
ফলের বাঁজারে লোকসান ঘটায়ঃ। কাজেই শিক্ষার সাহায্যে তাহাদের কচি 
বদলাইতে হইবে-_ইহাও বিলাহীশিক্ষা-প্রবওনেব দ্বিতীয় প্রেরণা । সেন্টিঙ্কের 
আমলে মেকলে ম্পইই এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
এই ইংবেজী-শিক্ষিত ভারতব।সী শুধু নাযে আর রডেই ভাঁরতবাপী হইবে, 
কিন্তু মনেপ্রাণে ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাহার! হইবে ইংরেজ ।, 
৮ দ্বিতীয় ঘ্বকের মূল বক্তব্য হইল এই ষে, পাকাপাকিভাবে ইংরেজী-শিক্ষার 
পত্বনের সময় সরকাব প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেন এবং 
নৃতনভাবে বিলাতী উাচে শিক্ষার পরিবেশটি রচিত হইল । খডকুটায় তৈয়ারী 
বাসাটা ধুগপ্রাচীন দেশী পদ্ধতিকেই বুঝাইতেছে । খাচাটাই হইল নূতন শিক্ষার 
পরিবেশ । ইহাকে খাঁচা বলার সার্থকতা এই যে, এই ব্যবস্থায় ভারতীয় ছাত্রগণ 
দ্বাভাবিক পরিবেশ হইছে সরিয়া আসিয়া খাচার মতো কত্রিম পরিবেশে বাধা 
পড়িল, তাহাদের শ্বাধীন বিকাশ রুদ্ধ হইল, সমাজ ও জীবনেব সহিত যোগ 
হইল ছিন্ন । এই যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, তাহার উদ্ভাবনের জন্য বন্ধু অন্ুসন্ধান-ক মিটি 
ও ক মশন বসিয়াছিল। সেই কৃথাটাই পণ্ডিতদের অনেক বিচার করার 
বিবরণে ইঙ্গিত কবা হইয়াছে । ৬৫তীয়তঃ, এই শিক্ষা-পরিচালনাব ভার পড়িল 
অমিতব্যয়ী ও শিক্ষাবিষয়ে অপটু ব্যক্তিদেরই উপর। রাজার ভাগিন। 
তাঁহাবাই। ভাগিনামাত্রই এদেশে মাতুলসম্পত্তির অপচয়ের অপবাদ রাখে। 
এধানে ভাই রাজকা"য় ভাগিনারাও যে সরকারী অর্থের শ্রাঞ্ছ করিতে লাগিল 
সেই সতাটার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

৬. তৃতীয় স্তবকের প্রথম ভাগে বিলাতী শিক্ষার যোগ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের 
চেষ্টা খিবৃত হইয়াছে । এখানে সম্ভবতঃ সেকালের স্কুল বুক সোসাইটিগুঁল ও 
সরকারী গ্রন্থস্ভাগগুলির প্রতি রবীষ্রণাথেব আঞমণ আছে। সোপাইটিগুজি 


* গনীমাদের শিক্ষা--৬অনাথনাথ বনু। 


সর... সপ প্র 
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ও গ্রন্থবিভাগগুলির গ্রন্থ প্রণেতার! বিলাতী পুস্তকের নকলের নকল কবিতাই 
পুশ্তকপ্রণয়নের কর্তব্য শেষ করিতেন । ইহার জন্য তাহারা মোটা পুরস্কার 
পাইতেন। এই শুবকের দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষাধাতে সরকাবী অথের অপচয়ের 
নমুনা বিবৃত হইয়াছে । আসল শিক্ষাকাষের জগ্ত নহে, যতসব বাজে তত্ব 
তদারক আর ইট কাঠ ইমারতের জগ্ভহই সরকারা টাকার আছ হহত, আজও 
ছয় । এই কখাটাই এই অংশে ধব। পডে। 
২. চতুর্থ স্তবকে উক্ত শক্ষা-ব্যবন্থা-সম্থদ্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনাকে কেমন করিয়া 
মুখচাপা দেওয়া] হইত, তাহার নমুলা পাই । শিক্ষা-অধিকণ এষ্টরূপ সমালো- 
চনার উত্তরে তাহাদ্েরই কপাপুষ্ট শিক্ষক, গ্রন্থকার প্রভৃতির সাক্ষ্য হাজির 
করিতেন । ইহারা শিক্ষার সঙ্ঠিত ফেমন প্রত্যক্ষভাবে জদিত, শিক্ষা- 
অধিকরণেব নিকট ও তেমনি প্রত্যক্ষভাবে খণী। কাজেই সতাকথাটা তাহাদের 
সাক্ষ্যে থাকিত না। সরকারী শিক্ষা-দিভাগ সমালোচকদের কপাবঞ্চিত কু 
আন্দোলনকারী বপিয় শিন্দা করিত! খাইতে পাই ন। খলিয়াই মন্দ কথা 
বলে'_এই কথাটার অর্থ এই যে খাইতে দিলেই সমালোচকদের কেনা যায়, 
ভাহাদের মুখ বন্ধ করাধায়। ব্রিটিশ সরকার 'নেটিভ'দের সম্বন্ধে ইহার চেয়ে 
বেশি ভাল ধারণা পোষণ করিত না। কাজেই সরকারী শিক্ষা-বিভাগের উত্তরে 
সত্তষ্ট হইয়! তাহাদের অধিকতর পুরস্কৃত করিত, অর্থাৎ ভাঙগিনার গলায় সোনার 
হার চডাইত। 

পঞ্চম স্তবকে যে শিক্ষার পরিদশন বণিত হইয়াছে উহার সভিত ইতিহাসের 
কোনো! বিশেষ ঘটনার যোগ নাই । সাধারণগাবে স্কুল-পরিদশনরীতির একটা 
নমুনা ইহাতে আছে। এই পরিদর্শনের সময় বাহা সমারোহে পরিদশনের 
আসল বস্ক ছারটিই ঢাক পডে। আর ছাত্র যে দেখার মতো অবস্থার নাই 
সেহ কথাটা 5 এই সুবকে ব্যক্ত | ধিলাতী ও বিজাতীয় শিক্ষায় মুখস্থবিষ্ঠাই হয় 
পরীক্ষাপাসেব একমাত্র সহায় । মুখস্থ করিয়া ছাত্ররা, মুগে বইয়ের পাতাঠাশা 
তোতাপাখিটার মতো শোচনীয় অবস্থায় পৌছায়। পাসের তাগিদে তাহাদের 
এই যাতনাকর অবস্থা মানিয়া লইতে হয়। ইহার বিরুদ্ধে র-টি করিবার 
তাহাদের উপায় থাকে না। 

ষষ্ট স্তবকে দেখানো! হইয়াছে বিকৃত শিক্ষার প্রকোপে ছাত্রদের প্রাণশক্কি 
কেমন লোপ পাইয়! আমে । ছাত্ররাই আধমরা তোতাপাখিটা। এই নিশ্রাণ 
ছুর্বলতাকে সরকারী সংজ্ঞার ভগ্রুতা বলা হইত। দেশের জভিভাবকরাও ভাহা 
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মানিয়া ল্টয়াছেন। কিজ্ত শ্বদেশী যুগের প্রভাব প্রভাতের আলোঁকছটার 
মতো তরুণের প্রাণে একদিন দিল নাডা--তোতাপাখিটার প্রভাতী আলোর 
প্রেরণায় পাখার ঝটপট ও খাঁচার শলাক1 ভাঙার উদ্যমে এই কথাটারই ইঙ্গিত। 
শিক্ষ। তখনও তরুণের বযধোধর্মকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাই 
তাহার আন্দোলনের পথে প| বাড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের শ্বৈরাঁচার দেখা 
দিল শিক্ষায়তনে। শরর্থলাব কড। নিয়ম পরাইয়। দেওয়া হইল তাহাদের 
পায়ে পায়ে। নিষ্ঠুর নিম্পেষণে তাহাদের ডানার ঝটপট অর্থাৎ মুক্তিব জন্য 
ক্ষীণ প্রয়াস করিবার শক্তিটুকুকে পধ্যস্ত নষ্ট কবিয়া দেওয়া হইল । এই উদ্দোশ্টে 
কর্জনী আমলে সরকাবের সচিব বিজ লীর কুখ্যাত ঘোষণাটি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে 
প্রেরিত হইল। ইহার দ্বারা সরকার শিক্ষকদের কলমপেষাৰ সঙ্গে সঙ্গে 
পুলিশের খরবদারিতেও নিযুক্ত কবিল। 'পণ্ডিতেরা একহাতে কলম আব 
একহাতে সড়কি লইয়া” শিক্ষাকাধ চালাইলেন। ইহার চেয়ে লঙ্জাব আর 
কিছু হইতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদলের এই কুৎসিত কাহিনীটির 
বীভংসতাই এই শুবকেব মূল বর্ণশীয় | 


সপ্তম স্তবকে ব্রিটিশরাজ-প্রবপ্তিত শিক্ষাব ইঞ্সিত ফল কল্লিত হইয়াছে । এই 
শিক্ষা ছাত্রদের নৈত্তিক মুত্তাহ তোতাপাঁখিটার অপমৃত্যুতে বণিত হইয়াছে । 
পাঁখিটার শিক্ষা তখনই পুবা হইয়াছে যখন সে আর লাফাম্ম না, উড্ভে না, গান 
গায় না এবং দানাপানিব জন্য চী২ংকার কবে না, অর্থাৎ ষখন উহার মৃতু 
হইয়াছে । ভারতীয় ছাত্রদেব শিক্ষাব পুণ তাও তখন, যখন তাহাবা স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তিগুলিকে রুদ্ধ করিধা পিয়া, মনন ও কক্পনাঁয়। এককথায় নৈতিক বিকাশের 
জন্য সকল ক্ষুধা বিসজন দিয়। মুখস্কবিগ্যার নিভীব বস্তায় পরিণত হইবে । ইহাই 
এদেশে প্রধতিত বিলাতী শিক্ষার সর্বশেষ পরিণতি । 


রবীন্দ্রনাথ এই আ্তবকের শেষে একটিমাত্র বাকে; এই পরিণতির শোচনীয়ত। 
অপুব ভাষায় বণনা করিয়াছন। মানবশ্পিশ্ত এই ছাত্রদল গ্ররুতির রাজ্যের 
হম কিশলয়ের মতো অন্যতম সম্পদ | রুত্রিম শিক্ষার গ্রকোপে তাহাদের যে 
অপমৃত্যু হইতেছে ইহাতে আমাদের দেশবাসীর হুশ নাই, কিন্ত প্রকৃতি এই 
ছুধিষহ ও মমন্তদ ঘটনায় যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসে মমরিত হইয়া? উঠে। 


তোঁতা-কাহিনীর রূপক মোচন করিলে মোটামুটি এই অর্থ ই ব্যক্ত হয়। 
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ব্যাকরণ ও রচন। 


সহ্হি 2 ঘোডসওয়ার- ঘোডা+সওয়ার (কাডল। সঙ্ধি )। 

সম্মাল 2 কায়দাকান্তন-_-কায়দ। এবং কানন (ঘি পবভগ্রমীণশ 
পর্বত প্রমাণ অর্থাৎ পরিমাণ যাহার ( বনুত্ীহি ), তাহা। শিপিববের-লিপি 
করে যে (উপপদ-ততপুরুষ ), তাহার। শিক্ষাশাপায়__শিক্ষান জগ্য শালা 
অর্থাৎ গৃহ (৪ধাতৎপুরুষ ), তাহাতে । মৃদ-__মৃৎ অর্থাৎ মাটির অঙ্গ যাহার 
(বহুব্রীহি ), তাহা [ খোল এর দেহটি মাটি দিয়া তৈয়ারী হয়] কান-মলা- 
সদার-_কান মলে যাহারা (উপপদ-তৎ্পুরুষ ), তাহাদের সগার ( ৬ঠাতৎ” 
পুরুষ )। আশাজনক-_-আশা জন্মায় যাহা (উপপদ তংপুর্ষ)। লক্ষ্মীছাড়া-_ 
লল্্লীর দ্বার! ছাড়া (৩য়াতৎপুরুষ)। দক্ষিণ-হাওয়ায়_ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে 
আগত হাওয়া (মধ্যপদলোপী কর্মধাবয়), তাহাতে। জমধবনি-_-জয়স্চক 
ধ্বনি (মধ্যপদলোপী ক্বধারয় )। 

শক্কভি শ্রভ্যন্প হ খববদারি-_খলর 1 দার-খবরদার, খবরদার+ই 
-খবরদারি। মামাতো--মামা+তো!। খুডতুভো, মাসতুতো-_খুডা, মাসি+ 
ততো । বালাথানা-_বাল1+খানা। অমাত্য- অমা+ত্যপ | তারক নবিশ 
-_্দাবক+নবিশ। পিসতুতে।পিনিতৃতো । নিন্দক-_নিন্দ (সংস্কত 
ধাতু )+উক ( বাংল রুৎ$ সংস্কতে “নিন্দুক' হয় না, হয় “শিন্দুক”)। বেয়াদবি 
_শেয়াদপ+ই | পিটাশি-_পিট+আনি। মুকুলিত-মুকুল+ই ৪৮] 

শ্নিদেকস্পান্ুসলান্েে আাল্যযেল্র সালিম £ পাখিটাকে শিক্ষা 
দাও ( কর্তৃধাচ্য )--পাখিটাকে শিক্ষা দেওয়া হউক ( করপাচ্য )। 

রাজাব ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা ধিনার-রাজার 
ভাগিনারা ভাপ পাইল পাখিটাকে শিক্ষা দিখার ('ভাগিনাদের উপর”-কে 
কতৃপদে রূপান্তরিত করিয়।)। 

সাঁমান্ত খড়কুট! দিয়। পাখি যে বাঁসা বাধে সে বাসার বিদ্যা বেশি ধরে না 
( জটিল )- সামান্য খডকুট| দিয়! বাধা পাখির বাসার বিদ্যা! বেশি ধরে না 
( সরল )। 

পাখির কী কপাল (উচ্্বাসাত্মক )। --পাখির কপাল সত)ই খুব ভালো, 
(সাধারণ বর্ণনাত্বক বা! নিদেশাত্বক )1 
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অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাঁগিনাদের খবরদারির সীমা নাই 
(নেতিবাচক )--অনেক দামের খাচাটার জন্য ভাঁগিনাদের অসীম খবরদারির 
( অন্তিবোধক )। 

থাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না। 
(যৌগিক )-__খাচাটার উন্নতি হইলেও পাঁখিটার খবর কেহ রাখে না (সরল) 

ভাগিনা বপিল, “মহারাজ, কাও্ডটা দ্রেখিতেছেন ?” (প্রত্যক্ষ উক্তি )_ 
ভাগিন] মহারাঁজকে সঙ্োধন করিয়] জিজ্ঞাসা করিল তিনি কাণটা দেখিতেছেন 
কি না (পরোক্ষ উক্তি )। 

রাজ] ভাগিনাকে বলিলেন, “একবার পাঁখিটাকে আনে! তো দেখি ।” 
(প্রত্যক্ষ উক্তি)-রাজ! ভাগিনাকে দেখিবার জন্য পাঁখিটাকে একবার 
আনিতে বলিলেন ( পরোক্ষ উক্তি )। [ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬০ ] 


ন্র্যাুব্রপীগগভ্ড ভীল্  সাবাস্‌।_ কথাটি অব্যয়, এবং বাক্যের অন্ত 
কোনে। পদের সহিত ইহার ব্যাকরণগত সম্পর্ক না থাকায় এটি অনম্বয়ী অব্যয় । 

টানাটানি__পরম্পর টানা” অর্থে টানাটানি" কথাটি বিশেষ্য 9 কিন্তু এখানে 
ইহার বিশেষ অর্থ 'অভাব' এই অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয় না। 

সম্বন্ধীরা__সন্বন্ধব+ইন্‌্-পসশ্বদ্ধী। ইহার অর্থ হওয়। উচিত "যাহার সহিত 
সম্বন্ধ অর্থা২ আতীয়তা আছে? ; কিন্তু বাঙলার কথাটি একমাত্র "শালিক? অর্থেই 
ব্যবহৃত হয় বপিয়৷ এটি যোগারূঢ শব্দের উদাহরণ । 


জিম্পিউত্ে ভতগ £ মুখ হাড়ি করিয়াঁ-এখানে শাড়ি কথাটির 
অর্থ ভার! । 

নবাক্ক্য-ন্রেন্লা 2 পর্বত্প্রমাণ £ বহিসংযোশের পূর্বে বিলাতী বস্তের 
চুপ পবতগ্রমাণ হইয়া উঠিল । 

খবরদারিঃ এক ধরনের লোক আছে যারা বড কাজে অনাহৃতভাবেই 
খবরদারি করতে আসে। 

জয়ধ্বনি £ তুমুল জয়ধ্বনি শুনিয়া সকলেই বুঝিল যে মহামান্য অতিথিঘবয় 
আসিয়! পড়িয়াছেন। 

আশাজনক £ অঙ্ক-পরীক্ষাটা ধেমন দিয়েছি তাতে আমার অবস্থাটা খুব 
আশাজনক মনে হয় না। 


ভাগ্যবিচাঁর 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভেনহখন্ক-স্পভ্রিল্ষ- পাঠাপুস্তকের 'পরিচয়পঞ্জী' দেখ। 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব সাহিত্যক্ষেত্রে একজন উৎরুষ্ট শিল্পী। তাহার 
'বাগেশ্ববী-শিল্প-প্রবন্কীণলী? বাঙল] লাভিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌। এইগুলি শিল্প- 
সম্বন্ধে তত্ব ও তথ্যবচনে পূর্ণ হয়াও শিল্পগুণসম্পন্তর। আলোচনার বিষয়ও 
এইভাবে অবনীন্দ্রের হাতে নৃতন ও অপরূপ স্যঙি হইয়া উঠে। অননীজ্ের 
মধ্যে ছিল একটি আজীবন শিল্পী | তাহারই আত্মপ্রকাশে “একটি স্বচ্ছ ন্বতংস্ফুত 
নিজন্ব ভঙ্গী আছে ; সেই ভঙ্গীর চারুতব বক্তপাকে সাহিত্যের রসব্যজলা দান 
করিয়াছে ।...শিল্প-সম্বন্ধে নানা আলোচনার ঠিতর দিয়া এইভাবে অবনীক্জনাথ 
নিজের শিলপী-মনেরই নানাভাবে পরিচয় দিয়াছেন। সে পরিচয়ের ভিতর 
শিল্পীর সকল স্বপ্নের রং লাগিয়াছে। তাহার লেখার ভিতরে সমঝদারের 
নৈপুণ্য রহিয়াছে-_-পাণ্ডিত্যের দার্টয কম। শিল্প শিল্পীর অন্তনিতিত কথা 
গুলিকে তিনি যঙওট! পারিয়াছেন সহজভঙ্গীতে শিজের অনভূতি মিশাইয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন |", 

অবনীন্দ্রনাথের ভাষা কবিত্বের এবং ইঙ্ভার একটি বিশেষ ছন্দ রহিয়াছে । 
গছযের ভিতরে ছন্দকে এতখানি প্রধান করিয়া তোলার ভিভবে অবনীন্ত্রনাথের 
নিজন্ঘ কৃতিত্ব রহিয়াছে । এই গগ্চ্ছন্দের নিপুণ পরিচালনায় লেখক গগ্পদ্ধের 
ভেদরেখাকে অনেকখানি অস্পষ্ট করিয়া তুলিযাছেন। বিষয় এবং ভঙ্গী উভত 
দিক হইতেই তাহার লেখা কাব্যধমী । অপনান্দ্রণাথ তাহার সবজাতীয় লেখায়ই 
দ্ূপকথার ভঙ্গীটিকে নানাভাবে গ্রহণ করিয়াছেন” ইহাও তাহাব রচনামাধুধের 
'অপূর একটি কারণ। 

ভউতুস্ল- লেখকের 'বাজকাহিনী”-নামক গ্রন্থের 'বাগাদিত্য'-শীর্ষক গজ 
হইতে 'ভাগাধিচাঁর? গৃহীত হইয়াছে। 

২৬/৫নবাসলকল্রপ- পাঠাংশে রানা রায়মলের তিন পুত্র ও স্বুরজমলের 

কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পূর্থীরাজ, জয়মল, সঙ্গ ও স্বরজমল-_ইছাদের মধ্যে 
চিতোরের সিংহাসন লইর। প্রবল প্রতিযোগিতা । কে শেষ পর্যন্ত জরী হইবেন, 
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কাহার ভাগ্যে চিতোরের রানাপদ জুটিবে-- এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে রাজ- 
কুমারগণ জনৈক যোগিনীর নিকট যান। যোগিনী রূপকে ও গল্লে রাজকুমার- 
দের ভাগ্য বিচার কবেন। গল্পেব আরম্ভ এইখানে । তারপর বিচিত্র ঘটনার 
মধ্য পিয়া ষে|গনীর ভবিষ্যুৎ গণনা ফপিতে থাকে । ভারাবাইকে অপহরণের 
অপচেষ্টায় জযমলের প্র।ণাস্ত হয়। পূর্থীরাজ আপন শোষ্যে শুধু তারাবাইকে 
জয়ই কবেন না, রানাবও সুনজ্বে পডেন । তাঁহারই বিক্রমে স্থরজমল বিতাড়িত 
হন এবং দ্রেউলগডে গিয়া মরণ পধ্যস্ত নিজীব অস্তিত্ব রক্ষ। করেন। তারপর 
শিবোহিপতি পূর্থীরাজকে বিষপ্রয়োগে হত্যার ব্যবস্থা কবেন । পূর্থীরাজ যখন 
মাঁবা যান, তখন সঙ্গ ভ্রীনগরেব রাজকুমারীকে বিবাহ করিতেছেন। এইরূপে 
বান] রাঁয়মলের একমাত্র উত্তরাধিকারী হন সঙ্গ। যোগিনীর ভাগ্যবিচার বর্ণে 
বণে সত্য হয়। গল্লেব কথাবস্ত এইরূপ বলিয়াঁই মধ্যশিক্ষা-পধদের সংকলয়িত! 
পাঠ্যাংখের শীর্ঘনাম 'ভাগ্যবিচাব” দিয়াছেন। মূলে ইহা “বাগ্পাদিত্য'-শীর্ষক 
কাহিশীরই অংশ। 

প্রকূতপক্ষে ভাগ্যেব বিচাঁবটাই কাণ্হনীটির মুখ্যবস্ত নহে। পূর্থীরাজ, 
গ্য়মল, স্ুবঞ্জমল ও সঙ্গের মধ্যে সঙ্গ কেমন করিয়া রানা হইলেন, সেই বৃত্তাস্তই 
পাঁঠাা*শের মূলকথা। তবে সঙ্গেব রানাপদলাভের মধোই দৈবের খেল! আছে । 
বিচিত্র ঘটন। ও দুদৈবের মধ্য দিয়] জয়মল্ল, স্থবজমল ও পর্থীবাজ একে একে 
পথ ছাঁডিয়। [দয় সঙ্গেব পক্ষে চিতোরের সিংহাসনলাভ সুগম করিয়া দেন। 
ভাগ্যে এই লীলাই বিবৃত হইয়াছে আলোচ্যমান কাণইনীতে । কাজেই 
“ভাগ্যবিচার? না হইয়। গল্পটির শরষনাম শুধু ভাগ্য? ৭ 'ভাগ্যলীস। হইলে আরও 
সঙ্গত হইত । 

সম্মালোছল্মা_পাঠ্যাংশটি অবনীক্তরনাথেব রচনামাধুধের একটি উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন । রূপকেব ভাষায় ও নাটকীয় উপস্থাপনায় ইীত্হাসের এক পৃষ্ঠা এখানে 
জীবপ্ত হইয়] উঠিয়া । কাহিনীটির কথাবস্থু সুপরিচিত । চিতোরের রান! 
রায়মলেব তিন পুত্র- সঙ্গ, পূর্থীরাজ ও জযমল। শেষ পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে 
সঙ্গের ভাগাই প্রস় হইল। কেমন করিয়া? তাহাই এই গল্পের কথাবস্ত। 

এই কথাবন্ত বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে ইহার নাটকীয় 
উপস্থাপনা । নাহবামুংরার এক পাহাড়, ব্যাপ্রমের তাহার নাম। সেইখানে 
চারণীমন্দিরে যোগিনী কর্তৃক ভাগ্যবিচার হইল রূপক কাহিনী ও ব্যাখ্যানের 


ভাগাবিচার ৫ 


মধ্যাদয়া। অমনি নিরাশ রাজবুমাপ্গণ সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন । প্রাণভয়ে 
পলায়ন করিলেন সঙ্গ । গল্পেপ গভিসঞ্চাব হহল। বিছাদ্বেগে আনিয়া পড়িল 
“বিদা'র কাহিনী, তাহার অপৃব শিশ্বস্ততা ও আত্মত্যাগ । শাদ্রমক্ষর ঘটনার 
শান্তিম্বরূপ স্বজমল এ পর্থীবাজেব চিতাব হইতে পহিষার ঘটিল। শুর হইল 
পৃর্থীবাজেব জয়যাত্রা। এদিকে দার গৃহ হইতে জয়মলের পরি মার পরি- 
সমাপি ঘটল পেদনোবে, তাবাশাইকে অপহরণের প্রাচ্টায় মুতাশরণে । এই 
ঘটনারই আকর্ষণে আবার পৃথথীবাজের বেদনোবে গমন, ভাবাবাইয়ের সহিত 
প্রণয় এবং কৌশলে টোডারাঁজ্য উদ্ধাব কবাব পব তারাবাইয়েব সভিত পরিণয়, 
একেব পব এক ঘটন। অনিবাধ ক্গে ঘটিখা গেল এস* ভাহাবহ ফলে খিক্রমের 
পুবস্বাবন্বরূপ মহাণানার প্রদাদ লাঁড করিলেন পূর্থীরাজ। ভাবপর সারংদেব 
ও স্থরজমলের বিদ্রোহ দমন করিযা পূথীগাজ 1চতোরের সি"হাসন প্রায় 
করতণগত করিলেন । স্বজমলেব ভাগ্য চিবতরে রান্ৃগ্রন্থ হইল । বাকী রহিলেন 
উপু সঙ্গ স বাদ আদিল শ্রনগরেব রাজকন্যাব সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে। 
পথের একমাত্র কণ্টক সঙ্গকে দূব করিতে বাহির হলেন পৃথ্থীরাজ। 1কস্ত 
শিরোহি হইতে ছোট ভগিনীব লাঞ্চন] অপম।নের প*বাধ পাওয়ার পর তাহার 
গতি ফিবিল ভিমমুখে । শিবোহিপতি পৃরথ্থীরান্ের নিকট লাঞ্চিত ও অপমানিত 
ভইলেন। লই অপমানের প্রতিশোধ পইলেন তিশি পৃর্থীরাজকে বিষগ্রয়োগে 
হত্যা কবিয়া। সঙ্গেব ভাগ্য এহভাবে প্রসন্ন হইল । |চঠোরের বাজলম্ী 
তাহারই অশ্শায়িনী হইবার অপেক্ষায় রহিল । 

উপযুক্ত শিঙ্লেষণ হইতে দেখা যায় ঘটন! বিক্রণের পারম্পধ এবং একটি 
হইতে আব একটি ঘটনার অশিলাষ উতৎসার । এসবই ইতিহাসের কথ! বটে 
কিন্ত ইহাদেব উপস্থাপনায় যে পারম্পধ ও ধারাবাহিক তাহাই শিল্পকর্ম । 
ব্যান্রমেরুব ঘটনাটি যেন একটি আক্ল্যমিক টিম্মোরণ। তাশ্তার ফলে রাজকুমার 
চতুইয় যেন ছিটকাইগ পড়েন এনলং ঠৈবখোতের বিচিত্র ল'পায় লাশ করেন 
আপনাদের অন্তিম 'ভাগা । িঙীগতঃ শুধু ঘটলাগ কথায় হঠ্তাপ হয়, সাহিত্য 
হয় পা। লেখক, তাই গল্প, কথা ও সংলাপ যোজন করিয়া কাহিনাটিকে 
রসঘন করিয়। তুপিয়াছেন। ইহাতে রাছপুত চরিত্রের কয়েকটি মহিমময় দিক 
সুটিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে, এবং সেই কারণে গল্পটির উপভোগ্যতাঁও প্রচুর 


বুদ্ধি পাইয়াছে। 


৪ £*০পুগঃ৪ ০0৭ পাঠ-সংকলন 


তৃতীয়তঃ, কাহিনীটির রচনাভঙ্গীও বিশেষ মনোজ, রূপকথার থে ভঙ্গীটি 
অবনীল্দ্রের বৈশিষ্ট্য, তাত! এইখানে কাহিনীটির অতিশয় প্ররুতিসঙ্গত | রাজপুত 
ইতিহাসের সেই অপূর্ব শোধ ও মহত বাশ্তবিকই ষেন রূপকথার ন্যায় আমাদের 
কল্পশায় অনিবচনীয় ভাব সৃষ্টি করে। তাই রূপকথার ভাষায় ও ভঙ্গীতে সেই 
কাহিনী শ্বভাবতঃই অধিকতর আবেদন বহন করে। তাহা ছাঁডা অবশীন্দ্র- 
নাথের লেখার মধ্যে একটা কাব্যচ্ছন্দও রহিয়াছে ১ গগ্যকে ছন্দমিলনবঞ্জিত 
রাখিয়াও যে কাব্যের ছন্দপপে রসোতীর্ণ করা যায়, তাহার অগপম দৃষ্টান্ত পাই 
আলোচ্যমান কাহিনীতে । মোটামুটি এই সকল কারণেই অবনীল্্রনাথের 
'ভাগ্যবিচার' আমাদের নিকট এত উপভোগ্য হইয়াছে । 


সহস্ফ্িও১লাল্-_নাহপামুংবা ব্যানম্রমেক পাহাড়ের অন্ধকার গুহাষ 
চারণীমন্দির। এই মন্দিরবামিনী সিদ্ধিকবী যোগিনীর নিকট ভাগ্য-গণনার জন্ত 
অশ্বারোহণে আপিয়। উপস্থিত হইলেন মেবারেব তিন রাজপুত্র-_সঙ্গ, পূর্থীরাজ ও 
জয়মল এবং তাহাদের পিতৃব্য স্বরজমল । যোগিনী মন্দিরে ছিলেন না। 
সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন । পৃর্থীরাঁজ ও জয়মল সিদ্ধিকাপীর খাটিয়ায় 
ছেডা কাথার উপর বলিলেন, সঙ্গ বসিলেন একট! বাঘছালে আর স্থরজমল 
তাহার পাশে তপ্ধ মেঝেটার উপর বসিয়] পড়িলেন। (৩. ১) 

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল । সিদ্ধিকরী প্রদীপ তস্তে গুহায় প্রবেশ করিলে 
জয়মল ব্যতীত আব সকলেই তাহাকে নমস্কীর কবিলেন। জয়মগ তাঁহাকে 
অন্রবোধ কবিলেন চিতোবেৰ সিংহাশন কাহার ভাগ্যে আছে তাতাই গনিয়া 
বলিয়া দিতে | সিদ্ধিকরীকে নিরুত্র দেখিয়া] পৃর্থীরাজ আাগিদ দিলেন বেশ 
ভাখিয়া-চিস্তিয়া উত্তব দিতে । ( অ. ২) 

তখন নিদ্ধিকরী রাজপুত্রদেব গৃহীত আসনের সাহায্যেই কুমারদের ভাগ্য 
নির্ণয় করিয়া দিলেন বাঘছ্ছালে বীরাসনে উপবিষ্ট সঙ্গ রাজা হইবেন । 
স্ুবজমল মাটিতে বসিয়াছেন, তাই ভিনি মন্ত্রী, সদার অথবা জমিদার হইবেন; 
কিন্ত ছেঁড। কীথায় উপবিষ্ঠ জয়মল ও পৃথীবাজেব অদৃষ্টে কিছুই নাই । বিচার 
শুনিয়া পৃথ্থীরাজ আপন তরবারি লইয়! সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। ভরবারির 
আঘাতে সঙ্গের একটি চক্ষু কাটিয়! গেল এবং তিনি প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটাইয়! 
অন্ধকারে অদৃশ্ত হইলেন। অন্য রাজকুমারের! তাহার অশ্রসরণ করিতে 
লাগিলেন। (অ.৩) 


ভাগ্যবিচার ৬১ 


ক্ষতচক্ষ রক্তাক্তদেহ শ্রাস্ত সঙ্গ পথে বাঠোর-সপীর বিদার গৃভে আশায় গ্রহণ 
করিলেন । পৃথ্থীরাজ ও স্থরজমল ক্ষত দেহে পথে পড়িয়া আছেন, জয়মল তখন 
তাহার পশ্চাদ্ধাবনে তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছেন। (অ. ৪ ) 


রাজ5ক্ত বিদা সঙ্গকে নিজের নৃতন পোড়ায় চাকা স্দায় দিলেন। 
জয়মল আপিলে তিনি তিন ঘণ্টা তাহার পথবোধ কবিলেন। অলশেৈষে ভাহাকে 
হত্যা করিয়া জয়মল যথন গৃহ প্রবেশ করিলেন, ততক্ষণে সঙ্গ সদাবের ঘোড়ায় 
করিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন। 


সকাল হইতে অজান1 এক গ্রামেব বুঁষকের! পূর্থী রাজ ও স্থরমলকে রক্তাক্ত 
অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গ্রামে লইয়। গেল। মহারানার 
লোকজন তাহাদের অন্বেষণে আসিয়া উপস্থিত । পূর্থীবাজ ও স্থরজমলকে 
চিতে।রে লইয়া যাওয়া হইল । তাহার] সেবাপ সমস্ত তষ্টয়া উঠিলেন।  (অ. ৬) 


মহারান। একদিন পর্থীবাঁজকে তীব্র শৎ্সনা কবিয়। চিঃঙার ভষ্তে বহিষ্কাত 
করিলেন এবং বপিলেন যে, যদি বিঞ্ম দেখাতে তয় তবে তাঠা ভাইয়ের 
বিরুদ্ধে না দেখাইয়া মেবাবরের শঞদেব লভিত যুদেই দেখানো হউক। 
স্ুরজমূলকে চিতোরের বাহিরে সারংদেধের আশ্রয়ে শির্বাসত করা হল । 
( অ. ৭) 
প্থীরাজ রাজধানী ছাড়িয়া ধিথিজয়ে বাতির হইলেন। (অ.৯) 
গদাওয়ারের শাসনকর্তা দুর্ধধ মীনা-সপার মীনারায় মহারানাকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করে। আহেরিয়া-পরবের দিন মীনারায় যখন তাড়ি খাইয়া উৎসবে মত্ত, 
সেই স্থযোগে পৃর্থীরাজ নিজের অন্রচরদের লইয়া গদাওয়ারকে আক্রমণ করিলেন। 
মীনারায় যুদ্ধে শিহত হইল, তাহার রাজ্য পৃ্থীরাজের করতলগত হইল। 
(অ.৯) 
এদিকে জয়মল ঘুরিতে ঘুরিতে খেদনোরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । সেখানে 
টোডারাজ শৃবতান সিং পাঠানদের আকমণে হৃতরাজ্য হইয়। পরমান্বদ্দদী কন! 
তারাবাইকে লইয়া মহ্থারানার আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন । ভারাধাইয়ের 
প্রতিজ্ঞা-_পিতার পিংহাঁসন যে উদ্ধার করিয়া দিবে, তাহাকেই তিনি বিবাহ 
করিবেন । জয়মল তারাবাইয়ের অন্রপম কূপলাবণ্যে মুখ হইয়] তাহাকে বিবাহ 
করিবার আসায় শূরতানের নিকট প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠালেন । শৃরভান আদর 
করিয়া তাহাকে নিজগৃহে স্থান দিলেন। কিন্তু জয়মল গ্রতিজ্ঞাপালনের 
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চেগামাত্র না করিয়া একদিন রাত্রিকালে শৃবতীনকে হত্য। করিয়া! তাঁবাবাইকে 
অন্দব হইতে অপহরণ করিবার চেষ্টায় ধর] পড়িলেন এবং তারাবাহয়ের ছুরিকায় 
গুরুতর আহত হইয়া শুরতানের হাতে |হন্নমণ্ড হইলেন। মহাবানার অপদার্থ 
পুত্রের অপকর্ধেব উচিত শান্তি তঠয়াছে মনে কবিয়া শূরতানকে কিছুহ বলিলেন 
না-বরং ধেদনোর বাজ্য তাহাকে উপহার দিলেন। (অ. ১০) 


সংবাদ শুনিয়া! লজ্জায় পোধে আবন্ত পৃথ্বীণাজ বেদনোবে উপস্থিত হইলেন। 
ভারালাইয়েব সঙ্গে তাহার দেখা হইবামাত্র উভয়ে উভয়কে ভালোবাসিয়। 
ফেলিলেন। অসি স্প্শ কবিয়া বাজ্য উদ্ধাব করিপাব শপথ কিয়া পৃথী বাজ 
সেইদিন্ই ছন্মপেশে তাবাবাইয়েব সঠিত পাঠান স্থলতাশেব রাজে)ব দিকে বগওন। 
হুইলেন। পিছনে চপিল তাহাব শিশ্বপ্ত অনচরপল এব* খাজ্পুত সৈন্য । 
রাজপুত সৈন্য ও পাঠানদের মধ্যে যুদ্ধ খাঁধিল। যুদ্ধে পৃখীবাজ জয়পাঁভ 
করিলেন । প্রথথীরাজের এহ বীবস্থের কাহিনী সনিয়া মভাবানাব মন গ লল। 
তিনি পর্থীরাজেব সহিত তারাবাইয়ের বিণ দিয়। উভচ্চকে কমলমীব ছুর্গে 
পাঠাইয়া দিলেন। (অ. ১১) 


কিছুদিন পবে সাঁরংদেব আর স্থবজম্ল বিপ্রোহী হইলেন। তাহাদের প্রচণ্ড 
আক্র*্ণে মহারাশাব টসন্য পিছু হটিতে লীগিল। এমন সময় কমলশী'ব হহতে 
এক হাজার রাজপুত যোদ্] লহয়] পৃথীবাঁজ বণস্থলে আস্থা" পড়িলেন। সন্ধার 
যুদ্ধ স্থগিত হইলে পৃর্থীবাজ শঞ্-শিপিগে গিয়া পিতপ্য স্থবজমলেব সহিত দেখা 
করিলেন এবং গল্প-হাসির মধ্যে ধিনের শঞতা সামাঞকভাবে ভুলিয়া এক থালায় 
স্থবজমলের সহিত জলযোগ কবিলেন। কথা হইল-_খাত্রিব মধ্যে বিশ্রাম 
করিয়। পরেব দিন প্রাতে যু নূতন করিয়া আবস্ত হইবে। (অ. ১২) 


পরের দিন যুদ্ধে পৃর্থীরাঁজ জয়ী হইলেন। সুবজমল সাবংদেন্রে সহিত 
পলায়ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পৃর্ীবাজ তাহাদের পশ্চান্ধাবন করিয়। 
একে একে সক্কল পরগণ। খিপ্রোহীদ্দেব কখল হইতে মুক্ত কবিলেন। স্থবজমল 
চিতোবের বাহিরে নিজন দ্েওলগভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্তে মুত্র 
প্রতীক্ষ! কবিতে লাগিণেন। এইভাবে তাহা ভাগ্যলিপি ফলিল। (অ. ১৩) 


পৃর্থীবাজেব পিংহালন প্রার্ধিব পথে এখন বাঁধা একযাত্র পঙ্গই অবশিষ্ট। 
একদিন কমলমীরে সংবাদ পৌছিল--সঙ্গ জীবিত আছেন এবং প্রীনগরের 
রাজকন্তার সহিত তাহাব বিবাহের আয়োঞ্ন হইতেছে। পূর্থীরাজ সঙ্গের 
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সন্ধানে বাহির হইবেন, এমন সময় শিবোহি হইতে তাহার ছোট বোনের 
একখানি করুণ পত্র পাইলেন । সে শিখিয়াছে_মভাবাশার জাযাতা মগ্যপ 
শিরোহিপতির অত্যাচার, অপমান ও নিছুবতায় আাগাত জাবন দুধহ ভইয়] 
উঠিয়াছে। দাদা আসিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ নালইলে তাহার মৃত্যু 
ভিন্ন পথ থাকিবে না। পর্র পাই পৃর্থীরাজ শ্রনগর যাওয়া স্থগিত করিলেন, 
নিষ্ঠুর নিয়তি তাহাকে লইয়] চপিল শিরোহির অভিমুখে । (অ. ১৪ ) 
রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কবিয়া পৃীবাজ দেখেন, একদিকে সোপান পালঙ্কে 
নেশার ঘোরে শিবোহিপতি অচৈত্ন্য, অনুধিকে তাহার ভশিন) ভুমিশয্যায় 
ক্রনদনবত। ভঙক্ষণৎ তিনি বাঁজাকে লাখি মানিয়। মাচিতে ফেলিয়া দিলেন । 
শিরোভিপতি তাহার নিকট ক্ষম] প্রার্থনা করিলেন তিনি প্রস্ন না হইয়া 
বলিলেন ভগিনীর জুভীজোডা মাথায় করিয়া ভাঙার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে । বাজাকে তাহাই কলিতে উদ্যত দেখিয়া পানী পপিলেন--যথেষ্ট 
হইয়াছে, আজ আব প্রয়োজন নাই | রানীর অন্রবোধে রাজ! পর্ণীলাজের 
জলমোগের আয়োজন করিলেন__€সোনার থালায় কবিয়াগোটাকতক শিরোভির 
বিখ্যাত নাড়ু । পুরথথীরাজ জলযোগ সলারীয়। কমলম'রের দিকে চঙ্িলেন। কিন্তু 
নাড়ুর সহিত মিশ্রিত সেঁকোবিম আর হীরাচুরের [ভ্রি্াৰ কমলমীরে পৌছানো 
আর ভাঙ্গার হইল ন]। ( অ. ১৫) 
রাত্রির অন্ধকার ন্বচ্ভ হইয়া আসিয়াছে । দূব হইতে কমলমীর অস্পঞ্ দেখা 
যায় । এমন সময় পৃর্থীকাঁজ ঘোঁড। হইতে মাটিতে পড়িয়। গেলেন । কমপমীরের 
ছুর্গের দিকে চাহিয়া তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঠিক সেই সময 
শ্রীনগরের নহবতখানায় প্রভাতী পাগিণী প্রভাতের আগমন সৃচন। কিল। 


(অ. ১৪) 
শব্দার্থ ও টীক। প্রভৃতি 


ভস. | উদয়পুর--রানা উদফলিংহের প্রতিষ্ঠিত মেলারের রাজধানী । 
উদয়লি'হের লাম অন্রলাবে ইভার নাম উদয়পুর হইয়াছে । ব্রাহ্বমের-মেধারের 
একটি পাহান্ডের নাম । চারণীমন্দির__চারণ ব] ভ্রাম্যমাণ গায়কদিগের আরাধ্য 
কোনো দেবীর মন্দির । সিদ্বিকরী যোশিনী--ষেগ সাধনায় সিদ্ধা তাপসী । 
দেউল--মন্দির (“দেবকুল? হষ্টভে )। রাজপুত্র] মহারানা রায়মলের তিন 
পুত্র সঙ্গ, জয়মল ও পৃর্থীরাজ, এবং তাহার ভ্রাতা স্থরজমল । ছুরস্ত গরমে-- 
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রাজপুতনা মরুভূমির দেশ; তাই গরম সেখানে অত্যধিক । সন্ধ্াপৃজা__ 
সন্ধ্যাকালীন অর্চনা । স্বরজমল-_মহারাঁন। রায়মলের ভ্রাতা, রাজপুত্রদের 
খুলতাত ৷ থাটিয়।--ছেট খাট। 


ভস. ২। ভব-সন্ধ্যের_-ভর সবে $ গোধূলির অবসানে। চার মৃতি-- 
তিন বাজপুত্র এবং স্থরজমল। সাষ্টাজ-_জানু, পদ, বক্ষ, হত্ত, দৃষ্টি, বুদ্ধি 
ব।মন ও বাক্য । প্রণাম করিবার সময় এই অঞ্গগুপি ব্যবহার করা হইলে সেরূপ 
প্রণামই বুধায়। চিতোর-_মেবারের প্রীচীন রাজধানী । মোগল বাঁদশাহ 
আকবরের আঞ্মণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য বানা উদয়সিংহ উদয়পুর 
নগর স্বাপন করিয়া! তথায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। গ্রেরুয়া-কাপড-- 
তপন্থিনীব গৈরিক ধসন। খুট--প্রাস্ত। 


সস. ০। বীরাঁধনে--বীরের ন্যায় আসন বা অঙ্গলংস্থান করিয়1; এক প্রকার 
যোগাসনে । ছেড়া! কীথায় শুয়ে ইত্যাদি__ছেড। কাথায় শুয়ে লাখ টাকার 
স্বপ্ন দেখিলে তেমন শ্বপ্র সত্য হয় না, তেমনি পূর্থীরাঁজ ও জয়মলের পিংহাসন 
প্রাণির আশাও অলীক । চোট--ধারালো অস্ত্রের আঘাত । 


ভস, ৪। রাঠোর সর্দীর-রাঠোর নামে রাজপুত গোঠী বশেষের 
দলপতি । কেলা__ছুর্গ। বুরুজ-_ দুর্গের প্রাচীরের উপর গণ্ুজারৃতি ছোট 
ঘর। খামাব-বাড়ী--শশ্তাদি রাখিবার জন্য গৃহ। ছু কথায়-__সংক্ষেপে । 
প্রাণসংশয়-_ প্রাণ যাইবে না থাকিখে তাহা লইয়া সন্দেহ অর্থাৎ ঘোর বিপদ্‌। 
যাহাতে প্রাণের ভয় আছে। 


ভব. ৮ | অকর্নণ্য--অকেজো ; আরোহী বহন কবিবার অনুপযুক্ত । 
কপাল চাপডে--কপালে করাঘাত আশাভঙ্গের সুচক। 

শ ৬। ডুূপি- আচ্ছাদনবিহীন পান্কীবিশেষ। তদ্বির-_সেবাশুশ্র। 

ভস. *%। মহাবানাবারমল। চোখ বুক্ষলেই-__মরিলেই । 

ভ. ৮ | নির্বাসনে যান- রাজধানী হইতে বহিষ্কত হন। দিগৃবিজয়ে-_- 
চারিদিকে রাজ্যগুলি জয় কবিতে। 

জন. উ১| ছুদাস্ত-দুর্ধধ ; যাহ।দিগকে হজে দমন করা যার না। 
গবাওয়ার-_রাজস্থালের মীনা-অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। আক্রিয়! পরবধ-- 
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সকলে মিলিত মুগয়া করার উতৎসবপিশেষ। সংস্কতে 'আখেট? ভইছে 
'আহেরিয়া”। ভাড়ি--খেজুরের বা তালের রস হইতে প্রস্তত মাদক পানীয় । 

আস. ১০। বেদনোর-_আবাবলী পর্বতের পাদদেশে একটি রাজ্য। 
টোঁডা--বায় শৃরতানের পৈতৃক রাজ্য। পাঠান সদার লীল্লার আরুমণে 
পযুদন্ত হইয়া শূরতান টঙ্চথোর প্রদেশে গীজত্ব করিতে থাকেন। টঙ্কঘোর 
হইতে বিতাড়িত হইয়া অবশেষে তিনি বেদনোরে আসেন। যেন দেবী দুর্গ 
_ অসামান্য রূপসী তারাবাইয়ের বীরমূততি দেবী দুর্গার রণবা্গণী মুত্তির তুলা। 
ঘটক-_খৈপাহিক সম্থঙ্বস্থাপক। হাতিয়ার--অস্ব। আস্পর্ধা--প্রদ্ধভ্য । কাধ 
থেকে ভূয়ে নাম়িয়ে__কাটিয়। ফেলিয়া। গৌয়াব__কাগুজ্ঞানবিহীন। 
অপধার্থ--অযোগ্য £ অকর্ণণ্য । আক্ষেপ অন্শোচনা ; দুঃখ । 

ভ্. ১১। তলোয়ার ছুয়ে শপথ করলেম-ক্ষত্রিয়েব পক্ষে অপ্ম স্পর্শ 
করিয়া শপথের চেয়ে বড শপথ লাই । তুলনীয় £ «শপথ করিম অসি ছুয়ে আজ 
ঘুচা রাষ্ট্র-কপন্ক লাঞ”__যতীন্ত্রমোহন । বাপের প্রাণ গলল- পৃর্থীরাডের 
বীরত্বেব পরিচয় পাইয়া মঙ্ারাশ। রায়মলের সকল কঠোবতা। দুর হইল £ 
পৃথথীবাজের প্রতি তিনি আবাব লেহপ্রবণ ইইলেন। কমলমীর--মেবারে 
একটি গি।রসঙ্কুল স্থান। 

শস. ১২। সওয়ার__অশ্বাবোহৌ । ফৌজ-_সৈম্যদ্ল। অন্তর-_-অস্থ। 
নাপিত ডেকে- সেকালে নাপিত কেখল ক্ষৌবকাধই করিত না, ছোটখাটো 
অস্ত্রচিকিৎস! নাঁপিতকে দিয়াই করানো ভইত। দিনের বেলার শক্রত। 
ইত্যাপি_-ধিনমানে যুদ্ধ চলিয়াছে বিপ্রোহ এবং রানার সৈন্কধলের মধ্যে 
তখন তাহার। পরম্পব শত্রু | কিন্ত মুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হপ্রয়ায় সে শঞ্তারও 
যেন সামজিক অবসান হইয়াছে-_খাওয়া-দাওয়। ও আলাপ-সালাপের মধ্যে 
শত্রভাব কাহারও মণে নাই । পুরনো ঝগড়াট_পরথথীরাজ আপিয়াছেন 
পিতার পক্ষ ভইয়! বিজ্বোহীদের শায়েস্তা করিতে । কিন্ু স্বরজমলের সহিত 
তাহার ঝগডাট] ভে! কেবল বিদ্রোহস্ত্রেই নয়, স্টে সিছিকরীর 'ভাগাবিচারের 
পর হইতেই । তোল থাক্‌-স্থগিত থাকুক । 

ভস. ১৩। পরগণা-_-জেলা বা দেশের অংশ। দেউলগড়ে-_একটি 
নির্জন প্রাচীন মন্দিরের চারিদিকে দুর্গ নির্মাণ করিয়া স্রজমল শিড়তে বাস 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই তুর্গটির নাম দিয়াছিলেন দেউলগড় 
€দেউলস্ মন্দির ; গড় স্হুরগ )। 

কন, 5. আরে 
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ভন. ১৪। চিতোরের সিংহাসন আর পূৃর্থীরাজের মাঝ থেকে- অর্থাৎ 
পৃর্থীরাজের চিতোরের সিংহাসনপ্রাপ্তির পথ হইতে । রইলেন কেবল জজ 
_ সিদ্ধিকপীর গণনায় রাঁজা হইবার কথা সঙ্গের । এই সঙ্গ ছাড়া পূর্ীরাঁজের ' 
প্রতিছন্দবী আর সকলেই মরিল। চর--গুপ্ত সংবাদসংগ্রাহক | শ্রীন্গর-_ুক্ত 
প্রদেশের অন্তর্গত একটি নগর । শিরোহি- যোধপুরের দক্ষিণে একটি পার্বত্য 
গ্রদেশ। শ্রীনগর-_-সঙ্গকে খোজ করিয়া বাহির করিবার জন্য । অনুষ্ট টেনে 
নিয়ে চলল ইত্যাদি-_ভাগেযর দ্বারা চলিত হুইয় পূর্ীরাজ সঙ্গকে ছাডিয়। 
চলিলেন শিরোহির মুখে । 

জ্স, ১৫। ভরপুব নেশায়__নেশায় চুর হইয়া। রানী-_পৃথ্থীরবাজের 
ভগিনী শিরোহিরাঁজের মহিষী | মতিচুব-__নাড়ু । সেঁকো। বিষ__শঙ্খবিষ নামে 
একপ্রকার উগ্র বিষ (1169 8:8901০) | হীরেচুর--হীরকমূর্ণ। ইহাঁও একপ্রকার 
বিঘ। হীরার আউটি চুষিয়। আত্মহত্যার কথা কোনে! কোনে। কাহিনীতে 
পাওয়া যায়। জুতো-তোলার শোধ নিতে স্ত্রীব জুতা তুলিয়া যে অপমান 
তাহাকে সহিতে হইয়াছিল, তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ কবিতে। 

জজ. ১৬1 তারারানী-তারাবাইয়ের আদরস্থচক নাম । নহবতখাণা-_ 
যে মঞ্চে বপিয়। বাদকগণ নহবত বাজায় । আশা রাশিণীর আ্বর-_ষে হবে 
আশার বাগিণী অথপ আশাঁবরী রাগিণী বাজিতেছে। ভোর ভয়ি- বাত্রি 
প্রভাত হইয়াছে । [মন্তব্য £ “০দোর ভঙ্ঈ *.” কিন একখানি স্বপ্রসিদ্ধ 'ভৈরব, 
( ভয়রো ) রাগেব খেয়ালগানেব প্রথমাংশ। আশাবরী (ষে লিষ্ট অর্থ অবনীক্্র- 
নাথেব 'আশা-বাগিণী' শবটিতে ম্পঃই দেখিতেছি ) বাঙলাদেশে ভৈরব ঠাঠে 
( “বে, কোমলযুক্ত ) গান্য়া হয় বলিয়। ইহাকে প্রাতঃকালের রাগ বল চলে ? 
কিন্তু মুূলঠাঠেব আশাবগী দ্বিপ্রহবের রাগ। যে সকল ছীন্্টর “সঙীত' প্রবেশিকা 
পরীক্ষাব অন্যতম বিষয়, তাহারা পণ্ডিত ভাতথণ্ডের পুসিদ্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় 
ভাগের ১৭১ পৃঃ ও ৩৪৮ পুং দেখিতে পাবে। ] 


ব্যাথ্য। 
(১) জয়মল' শুধু যে আশ্রিত......শান্তিই দিয়েছেন। (অ. ১) 
এই অংশটি কর 'খব “ভাগাবিটাব'-মধক কাহিনী হইতে উদ্ধৃত 


ইন্কা জঙমলের হত্যা স্ ২8 মহারানা রারমলের উদ্ভি। 


ভাগাবিচাব ৬৭ 


“যাত্রত্মেরর ঘটনার পর জয়মল বেদনোরে উপনীত ভন এবং সেখানে টোডার 
বাজা রায় শুবতান সিং-এর কন্যা তারালাইয়েব প্রতি আসক হন । শবতান সিং 
তখন পাঠীশদিগের ছারা বিতাড়িত ভষ্টয়া মারানার আতয়ে বেদনোরে বাস 
কবিতেছিলেন । তাধাবাইয়েব প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি তাহার পিডাঁর হতর়াজ্ঞা 
উদ্ধাব কবিতে পারিবেন ঠাভারই সি পরিণয়জত্র আবদ্ধ হবেন । জয়মল 
লিখিন্ভাঁবে টোডা উদ্ধারে প্রতিশ্রুতি ছিং1 শবভান সিং০এব গহ্ছে সাদরে স্বান 
লাঁভ কবিলেন। কিন্ত মাসেব পর মাস প্রত্িজ্ঞাবক্ষার ল্ল্দিমাতর চেটা না করিয়া 
এস বাত্রিতে তাঁবাবাইকে অপহবস্ণব অঙ্গাপু চেষ্টী করেন এবং ভাশাবাইয়ের 
ঢুবিকায় শিদ্ধ উহার অসাঁড দেত তষ্টতে শবতান সিং কর্তৃক মুণ্ডটি তির হয়। 
এই স*লাছে মহারানা ক্ষুপগ্র হইলেন না। তাহার কাবণ আলোচামায্স উদ্কির 
মধ্যে ভিনি নিজেই বাক্ত করিয়াছেন। শরতান সিঞ্জ ছিলেন মঙ্াপানার 
আশ্রিত । কাঁজেই তাভাকে অপমান করা রাজপুত্র জয়মলের পক্ষে গহিত 
অপবাধ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় জয়মল মিথ্যাবাদী 
বলিয়া দ্বণার্থ । তৃতীয়ত, অন্ধকারে তিনি ভাঁরাবাইকে চুরি করিতে 
গিয়াছিলেন। কাঁজ্ছে চোরের কোণো ক্ষমা নাই । এট সকল কার্ধের মধ্যে 
জয়মলের মূর্খতা ও গৌয়াতুমিই প্রমাণ শয়। রানা এইক্প অপদার্থ পুপ্তর 
শাস্তিতে তাই সন্ধষ্ট হইলেন । বিশেষতঃ, শুরতাঁন সিং পিতা, কন্যার অপথানের 
প্রতিশোধ লওয়াঁয় তিনি কিছুমাত্র অন্তাঁয় করেন নাই  হারানার এইবপ 
যুক্তিসঙ্গত মনোভাবের মধ্যে অপূর্ব মহত্বের পরিচয় আছে ।' কাপুরুবতা, 
মিথ্যাচার প্রভৃতি হীনতাকে রাজপুতখীর কত দ্বুণা করিতেন "তাহা এই উক্কিপ 
মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিতার পক্ষে পুলের মৃত্যুতেও এইরূপ নীন্ষিজ্ঞান, 
অতুল সংযম ও শক্তির সাক্ষ্য বহন করে। 


৬২) আর সেই ময় 'ভোর ভন্ি ভোর ভয়ি। (অ. ১৬) 
আলোচ্যমান অংশটি অবনীন্দ্রনাথের 'ভাগ্যবিচার'শীর্ক কাহিনীর 
অন্তর্গত। পর্ব'রাজের মৃত্যুর বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক এই অংশে সঙ্গের সুপ্রস্' 
ভাগোর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। 
শিরোহিপতির গৃছে বিষাক্ত খাগ্য গ্রহণ করায় পৃর্থীরাজের প্রাণ-বিয়োগ 
হইজ।*.সঙ্গের পথ হইতে শেষ কণ্টকটি এইভাবে অপসারিত হইল । ঠিক 
সেই লময় লক্ষ শ্রীনগরের বাজকমরৌকঝে রিবাহ করিতেছেন । সেখানে তোছণ- 
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মঞ্চে নহব তথখানায় প্রভাতকালে আনন্দময়ী আশাবরী রাঁগিণী বাজিয়। উঠিল। 
যেন তাহা বিবাহুবাড়ীর সকলের প্রতি বোঁধনসঙ্গীত শুনাইতে লাগিল ; জাগো, 
ভোর হইয়াছে । অন্য অর্থে শ্রনগরের নহবতখানায় সেদিন যে স্থুর বাজিয়া 
উঠিল তাহ] সঙ্গের দুঃখের অনসানই যেন ঘোষণা করিল । জয়মল ও পর্থীরাঁজ 
উভয়েই নিহত হইয়াছেন । এখন নিফণ্টক হইয়া সঙ্গ চিতোরের সিংহাসনে 
বসিতে পারিবেন । নহবতখানায় ধেন সেই আশার কথাটাই স্থরমু'নায় ব্যজিত 
হষ্টয়] উঠিল । 


আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর 


প্র, ১। নাহরামুংরায় ব্যামের পবতে সিদ্ধিকরী যোগিনী 
কর্তৃক ভাগ্যবিচাঞ্জের কাহিনীটি বর্ণন1 কর। 
উ.। জংক্ষিগুসার দেখ (অন্রচ্ছেদ ১-৩)। 


প্র. ২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভাগ্যবিচার? গল্পে বিদা'র 
বিশ্বস্ততা বীরত্ব ও আত্মত্যাগের যে কাহিনী আছে তাহ? নিজের 
ভাষায় বিবৃত কর। 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ (অনুচ্ছেদ 9)। 

প্র. ৩। চিতোর হইতে বহিষ্কারের পর পুথীরাজের বিজয়- 
কাহিনী নিজের ভাবায় বিবৃত কর। 

উ.। সংক্ষিগুসীর হইতে উত্তর সংগ্রহ কর। 

প্র. 8৪। অবনীজ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্যব্চাির? গল্পের বিবরণ 
অনুসরণ করিয়া জয়মলের ন্বত্যুকাহিনী নিবৃত কর। 

উ.। সংক্ষিগুসার দেখ (অচ্চ্ছেদ ১০ )। 

প্র. ৫1 অবনীজ্বনাথের 'ভাগ্যবিচার? শল্পে সিদ্ধিকরী যোগিনীর 
ভাগ্যবিচার শেৰ পর্ধস্ত কিবূপে বর্ণে বর্ণে সত্য হইল তাহা! অতি 
জংক্ষেপে বর্ণনা! কর। 

উ.। সমালোচনা দেখ (প্রথম পঙক্তি বাদ দিয়া সমগ্র ত্বিতীর 
অনুচ্ছেদটি লেখ )। 


ভাগ্যবিচার ৬ 


১৮ প্র. ৬। “ভাগ্যবিচার গল্পে বর্ধিভ পুথীরাজের চরিত্র বিচার কর। 

উ.। “ভাগ্যবিচার” গল্পে বণিভ চরিত্রগুপিব মধো পৃথীরাজের চরিত্র 

সর্বাপেক্ষা উজ্জল । শো্ধে-বীর্ধে ও দোষে-গুণে তাহার ন্যায় অন্ত কোন চরিত্রই 
এত সম্পূর্ণ নহে। 


ব্যাস্রমের্থ চাবণীমন্দিবে বাজকুমাবদিগেব আসন-গ্রহণেব মধো তাহাদের 
চিত্রের ছায়! পড়িয়াছে। পৃ বাজের মধ্যে ছিল একটা উদ্বত আভিজাত্য । 
তাই সে বিজন পবতাঙ্গনে খাটিয়ার উচ্চাঁলনেই ভিশি উপবেশন করেন। 
আিজাত্যগব ক্ষুপ্ন কবে নাউ । পর্থীরাজ মূলঃ রাজপুত-পীব, বীরত্বই তাহার 
চবিত্রের সর্বপ্রধান ধর্ম । কাজই ভগ্তি পা বিনয় তাহাতে বিপল। তাই 
যোদ্ধীব ছুবিনীত রূঢতা প্রকাশ পায় পিদ্ধিকরী যোগিনীর প্রতি অভিবাদনে। 
এই বঢ বাঁলষ্ঠ দিকট। গল্পের প্রারস্তেই তাহার অণঙ সংকল্েও অভিব্যকত। 
ব্যান্রমেক্ুতে গিম়! দিদ্ধিকবী ফোগিনীব সাক্ষাৎ না পাওয়ায় স্থরজমল ফিরিয়া 
যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃর্থীরাজ উদ্দেশ্াসিদ্ধির পূর্বে ফিরিতে 
বাঁজী হন নাই। 


পৃথ্থীরাজের শোৌধের কাহিনী গল্পটির অধিকাংশ জুডিয়া আছে । নিক 
অভিযানে তিনি ছিলেন অগ্রতিছন্বী । সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রজানুন্দ তাঁহার 
অন্তরক্ত ছিল। চিতোর হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর তাই পুর্বীবাজ চোট একটি 
অভ্ষাত্রী দলের সহিত বাহির হইয়া পডেন দিখ্িজয়ে। দুর্দান্ত মীনাবার তাহার 
হস্তে নিহত হয়, বিঞ্জিত হয় তাহার রাজ্য । বেদনোরে জম়মলের শোচনীর 
মৃত্যু-সংবাঁদে পৃর্থীরাজ লঙ্জিত ও রুষ্ট হইয়াছিপ্সেন। ভ্রাতার কাপুরুষোচিত 
আচরণে এই লজ্জাবোধ যথার্থ বীরের পক্ষে ম্বাভাখক। আবার এই 
অপমানকব ঘটনার প্রতিশোধের জন্য তাহার অভিধান 'প্রতিশোধপরায়ণ 
রাঁজপৃত-মর্ধাদাবোধের পরিচয় দেয়। পৃর্থীরাজের শৌধমগ্ডিত স্ৃকান্ত রূপ 
দেখিয়া একজন প্রকষ্ট বীরাঙ্গনার মন টপিয়াছিল। তারাখাইয়ের অনুরাগ 
যোগ্যপাত্রেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল । টোডা রাজ্য পুনরুদ্ধার করির়। পূর্থীরাজ 
যুদ্ধকৌশল ও অভিযান-দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছেন । এই পরাক্রমের পুরস্কার- 
স্বরূপ পৃর্ধীরাজ পিতার অস্থরাগ ফিরিয়। পান। সারংদেব ও স্থরজমল-চালিত্ত 
বিজ্রোহ-দমনেও পৃর্থীরাজের অমিত বাছবলের প্রমাণ পাই । 


পও 1088 ০ পাঠ-সংকলন 


শোঁধের আন্রপাতিক ধৈর্ধ কিন্তু পৃর্থীরাঁজের প্রকৃতিগত ছিল না। আপনার 
ভাগ্য জানিতে দেখি তাহার তর সয় না. রূপকথার হেয়ালি তাহার ধর্যচ্যুতি 
ঘটায়। নৈরাশ্ঠব্যঞক ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া! তিনি ভ্রাতার উপর মুক্ত ক্পাণ- 
হন্ডে মুহুর্তে ঝাপাইয়া পর়্ের্ন। এই ঘটন! পূর্ধীবাজের অধৈর্ধ ও নির্মমতাই শুধু 
প্রমাণ করে না, আ।র প্রমাণ করে তাহার উচ্চাকাও্ষা। চিতোরেয় সিংহাসন 
বাছবলে জয় কগাই ছিল তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কামনা ও প্রেরণা । 


কিন্ত ভাগ্য তাহার প্রতিকূল ছিল । পুরুষকার অমোঁঘ নিয়তির বিধানে 
শেষ পধস্ত বার্থ হইয়। যায় । শিবোহিপতির হীনতার যথোচিত শাস্তি দেওয়ায় 
পৃর্থীরাজকে হত্যা করা হয়। 

পূর্থীরাজ এইরূপে চিতোরের সিংহাসন হইতে বঞ্চিতই রহিয়া গেলেন। 
কিন্তু তাহার বীরত্ব অক্সান-গৌরবে রাঁজপুত-ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া আছে। 
গাভিরী-নদীর তীবে স্থরজমলের শিবিবে খুড়ো-ভাইপোর সেই সাক্ষাৎ অপুর । 
বাজপুত শোর ও শালীনতা ফুটিয়। উঠিয়াছে পৃর্থীরাজ ও স্থরজমলের চিত্রে । 
শিরোহিপতির ন্যাঁয় রাঁজপুতকুলকলঙ্কের মধ্যে স্থবজমলের আতিথ্য বা বীরত্ব 
ছিল না। একজন রাজপুত যে অভ্যাগতকে বিষাক্ত খাছ্য দিতে পারে তাহা 
বোধ হয় পূর্থীরাজের কল্পনাতীতই ছিল। ভাগ্য শেষ পযস্ত পৃর্থীবাজের জীবনে 
যবনিকাপাত করিয়াছিল, কিন্তু মহিমা তাহার কখনও কোথাও ক্ষুপ্ন হয় নাই। 


প্র. ৭। “ভাগ্যবিচার' গল্পে রাজপুত-চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া 
যায় তাহ নিজের ভাবায় বিশ্লেষণ কর। 

উ.। রাজপুত চরিত্রে প্রধান ও প্রথম বিশেষত্ব হইল দুর্ধ বীরত্ব । যুদ্ধই 
তাহাদের পেশা, আউযানে তাহাদের ছুর্মদ নেশা । জীবনকে সম্তর্পণে আত্ম- 
রক্ষার আবরণে ঢাকিয়া রাখা নহে, শামুকের মতো খোলসের মধ্যে আত্মগোপন 
সে জীবনের লক্ষণ নহে। অসি-হস্তে অশ্বপৃষ্টে রঞ্জের খেলাই রাজপুত জীবন । 
তাই কথায় কথায় জীবন লইয়। তাহাদেগ ছিনিমিনি খেল?। | 


কিন্ত এই দর্ধধ চরিত্র উন্মত্ত ববরতার লক্ষণাক্রাস্ত নহে। ইহার মধ্যে 
সমন্বিত হইয়াছে শৌধের সহিত শালীনতা, পরাক্রমের সহিত নীতিনিষ্টা। 
“বিদী'র মতো বীরপুকুষের বিশ্বস্তত৷ ও আত্মত্যাগ তাই তুলনাহীন। উহার 
মুলে শুধু দৈহিক বীরত্ব নহে, নৈতিক উৎকর্ষ ৪ দেখিতে পাই। বস্ততঃ 
নৈতিক শ্রেষ্ঠতাই রাজপুত-শোধকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ট বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। 


ভাগ্যবিচার প১ 


রাজপুতের নিকট মিথ্যাচার, চৌর্য ও প্রতিআাভঙ্গের মতে! ত্বণ্ঠ আর কিছুই 
নাই। তাই পিতাঁও পুত্রকে এই সকল অপরাধের জন্ত ক্ষমা করেন না। 
জয়মলের হত্যার পর রানা রায়মল সেইজন্তই বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন 
নাই। বরং অপদার্থ পুত্রের হত্যায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। 
পক্ষান্তরে পিতা হইয়া কন্যার মর্ধাদারক্ষার জন্য রায় শৃরতান [সং যে জয়মলের 
শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শূরতানকে প্রশংসার চক্ষেই দেখিয়া- 
ছিলেন । রাজপুতদদিগের নিকট আশ্রি৬বাৎসল্য ছিল পরম ধর্ম। রাণ। 
রায়মলের কথায় ও কাধে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। পুরকে হত্যা করিলে৪ 
রায় শৃবতান সিংহকে পুরস্কৃত করিয়া মহারান! রাঁজপুত-চরিত্রের নৈতিক 
মহ্ত্বটিই সমুজ্জল করিয়] তুলিয়াছেন। 

রাঁজপুত-শোধের দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহ] শ্রধু পুরুষের মধ্যেই সীমাণক্ছ 
ছিল না, বাজপুত নারীও ছিল বীরত্বে মহীয়সী । তারাবাঈয়ের কাহিশী সেই 
সত্যের জলস্ত প্রমাণ। 

গাভিরী-নদীর তীরে স্বরজমলের সহিত পূর্থীরাজের সাক্ষাৎকারের দৃশ্বাটি 
রাজপুত-চরিত্রের উপর একটি দিব্য আলোকসম্পাত করে। উহ আমদিগকে 
মহাভারতের ঘুগের নীতিনিষ্ঠা ও শাঁলীনত| স্মরণ করাইয়া দেয়। এক পক্ষে 
শিবিরে আসিলে অন্যপক্ষের বীরকে কিনূপ সম্মানে বরণ করা হইত, তাত। এই 
দৃশ্বে পরিস্ফুট ৷ দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহাশিতে৪ বাজপ্ুহদিগের 
সামাজিক সম্পর্ক কোথাও ক্ষুপ্ন করা হইত না। ভ্রাতুষ্পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আপিয়া৪ 
পিতৃব্যের প্রতি সম্রম হারায় না। পিতৃব্য ভ্রাতুপ্পুত্রের সহিত, সম্সেহ সন্তাষণে 
ক্ররটি করেন না । রাজপুতগণ এইভাবে যুদ্ধকে বর্বরতার স্তর হতে উ্ীত 
করিয়৷ লইয়াছিল। তাহাদের নিকট যুদ্ধ ছিল মহৎ পরাক্রম প্রকাশের উপার। 
দুষ্টের দহন ও শিষ্টের পালন যদিও রাজপুত-সংগ্রামের প্রেরণা হু নাই, 
তথাপি সেই নীতিবিগহিত কুটচালে তাহ কলঙ্কিতও হয় নাই। 

জয়মলের ও শিরোহিপতির মসীময় আচরণ বিপরীতক্রনে রাজপুতদিগের 
নিকট কি ্বণ্য ছিল তাহাই ব্যক্ত করে। কাপুরুষত!, প্রতিজ্ঞা ভগ, চৌর্ধ 
প্রভৃতি নৈতিক ম্খলন রাজপুতগণ সহিতে পারিত না। 

উপরের বিবরণ হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, রাজপুত-চরিত্রের মধ্যে ছিল 
একটি সরল নীতিষণ্ডিত শৌর্ধ। আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা, যুদ্ধপ্রিয়তা অথচ 
মহুত্বে অপৃব সে চরিত্রমহিমা। 
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/র্তি। “আমাদের পুরালে! বগড়াট। তাহলে আজ তোল 
থাক্‌, কাল জকাজেই শেষ কর1 যাবে, কি বল” ?-(ক) কে কখন 
কাহাকে এই কথা বলে ? ধােএই: গিবাানা ঝগড়াটা” কি? (গ) কিভাবে 
এই ঝগডাটি শেষ হয়? 








জররলঞ্মরজমলকে এই কথা বলেন । স্থরজমল 
কিরাত রেরীরূপে চিতোরে অতি নিকটে আসিয়া 
গাভিরী নদীর তারে শিখির 4 করিয়াছেন । মহারান। তাহার আক্রমণে 
গ্রায় ভাডিয়। পড়িতেছেন ॥ এমন সময় একদল সৈম্তসহ পূর্থীরাঁজের অভ্যুদয় । 

সন্ধা।য় পথ্থীরাজ শত্রশিবিরে পিতুৃন্যের সহিত দেখা করিলেন, এক থালা তইতে 
খাবার ভাগ কবিয়! খাইলেন এবং বিদায়গ্রহণের সময় পরদিনের সংগ্রাম লক্ষ্য 


কিয়! উল্লিখিত সম্ভাষণ করিলেন । 


(খ) পূরথ্থীরাজ এখানে যে 'পুরোনে। ঝগডাটা'র কথ বলিয়াছেন তাহ 
এই £ পর্থীবাজ, তাহারা ছুই ভাই আর এই পিতৃব্য- ইহাদের মধ্যে কে 
চিতোবের সিংহীলন পাইবেন, এই লইয়। ছন্ব ছিল। একবার ক্র্যাভ্রমেরুর 
চারণীমন্দিরে তাহারা এ বিষয়ে নিজেদের ভাগ্যবিচার করাইতে যান এবং 
বিচার শুনিয়। পরস্পব কলহে লিপ হন! ইহার ফলে সঙ্গ এক চক্ষু ভারাইয় 
নিরুদ্দেশ হন। অন্যেরা মহারান1 কণৃক রাজধানী হইতে বিতাডিত হন। 
ব্রান্্রমেরুর সেই কলহট] এইক্পে বেশ পুবাতন। এখানে সেই ঝগডার কথাই 
বল। হইয়াছে । . 


(গ) ঝগডাটি *শষ হয় প্র্থীরাজের মৃতুতে। ইতিপৃবে জয়মল শিহত 
হইয়াছিলেন। আর সঙ্গ তোনিরুদ্দেশই ছিলেন। প্খীরাজ তাই স্থরজমলকে 
পথের একমাত্র কণ্টক বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং গাভিরী-নদীর ৩টে-_ 
যুদ্ধক্ষেত্রে সুরজমলকে নিপাত করিয়া ঝগডাটা শেষ করিবার সংকল্প 
করিয়াছিলেন । ঘটনাচক্রে কিন্তু অন্যরকম হইল । ন্ুরজমল পরাজিত ও 
বিভাড়িত হইয়া! অবশেষে মৃত্যুবরণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গকে দূর করিবার 
আগে পৃ্থীরাজ ভগিনীপতির দেওয়া বিষাক্ত নাড.-ভক্ষণে মৃতুমুখে পতিত 
হইলেন । এইরূপে সেই পুরোনো ঝগড়াটাব নিম্পতি হইল, সঙ্গ চিতোরের 
সিংহাসনে অধিকারী হইলেন। 


ভাগ্যবিচার এ 


প্র.৯। «আর ঠিক সেই সময় জঙ্গের অনৃষ্ট গ্রীনগরের নহব্ত- 
খানীয় বসে আশা-রাগ্সিণীর শুর বাজিয়ে দিলে--ভোর ভয়ি, 
ভোর ভয়ি।*_কোন্‌ সময়ে? পপ বলিতে লেখক কি 
বুঝাইতেছেন? ভোর ভরি” কথাটিক্ছুমধধো কি অর্থ নিহিত? 


উ.। ব্যাখ্যা ও টাক দেখিয়! নিজে পিখিতে চেষ্টা রুর। 


ব্যাকরণ ও রচন। 


সমাস £ সন্ধ্যাপূজার-_সন্ধ্যাকালীর পূজা (মধ্যপদলোপী কর্ধধারয় ), 
তার। প্রদীপ-হাতে-_ প্রদীপ-হাতে যাঁর (খ্যাধিকরণ বন্ত্রীহি), সে। 
সাষ্টাঙ্গ-_অষ্ট অঙ্গের সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বন্থব্রীহি )। সিংহীসনের-- 
সিংহচিহ্নিত আপন (মধ্যপদ্লোপী ক্রধারয় ), তার । দেওয়াল-ঘের1-- 
দেওয়াল দিয়ে ঘেরা (৩য়াতৎপুঞ্ষষ)। প্রাপশূন্য- প্রাণের দ্বারা শুন ( ওয়া 
তথ্পুরুষ)। নিদোয-_নাই দোষ যার (নঞ-বহুত্রীহি ) সে। চিতোদমুখো 
_-চিতোরে অর্থাৎ চিতোরের দিকে মুখ ধার ( বহুব্রীহি), সে। বনতভোজ-_ 
বনে ভোজন ( *মীতৎপুরুষ )। খনে-জঙ্গলপে বনে ও জঙ্গলে (অলুক্‌ ছন্দ )। 
প্রতিজ্ঞাপত্র--প্রতিজ্ঞান্থচক পত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। শঙ্পশঘর-_ 
শয়নের জন্য ঘর (৪্খীতৎপুরুষ)। খুড়ো-ভাইপে।_ভাইয়ের পো (ভ্গী- 
তৎ্পুরুষ )) খুড়ো এবং ভাইপো ছেন্ব)। নেশাখোর-নেশ। খায় ষে 
( উপপদ-ততপুকষ; অথবা, নেশ।+খোর £ তদ্ধিত )। কারা2ভরা--কাহায় 
ভরা (৩য়াতত্পুরুষ )। জুতোজোড়া- জুতোর জোড়া ( ষষ্ঠাতৎপুরুষ)। 
জুতো-তোলার-_জুতোকে তোলা, ২য়াতৎপুরুষ ), ভার । 

শ্রন্র্পভি-ত্রভ্যল্স 2 খাটিয়া-_খাট+ইয়া (ক্ষত্রার্থে)। জমিদার-- 
'জমি+দার 9 স্থগিত-_স্থগ্‌ (সংস্কত চুরাদিগণীয় ধাতু )+৬1। নহবতখানা 
নহবত +থানা। 

এল ল্কুহধাজ শ্রক্কাম্ণপ হ বাইরে গেছেন--বেরিয়েছেন। গণন। 
করে-গুনে। কোন উত্তর না দিয়ে--নিরুত্তরে | 


 ম্নিঙ্গেস্পান্ুলাক্ে আাক্ক্যে্স পভিন্রর্ডন্ন 2 বিদা রাজপুত্রকে 
দ্বখেই বলে উঠলেন, “একি ! এমন দশা আপনার কে করলে ?” (প্রত্যক্ষ 
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উক্তি )--বিদা রাঁজপুত্রকে দেখেই সাঁতন্কে জিজ্ঞাসা করুলেন তেমন দশা তার 
€ রাজপুত্রের ) কে করলে । ( পরোক্ষ উক্তি ) 

বি! সঙ্গকে তার নিজের ঘোড়া দিয়ে বললেন, "রাজকুমার, ভিত্তরে গিয়ে 
বিশ্রাম করুন।* (প্রত্যক্ষ উক্তি-_-বিদা সঙ্গকে তার নিজের ঘোঁডা দিয়ে 
রাজকুমারকে অনুরোধ করলেন ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করতে । (পরোক্ষ 
উদ্ভি) 

কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা, পাঠানদদের হাত থেকে যে বাঁপের সিংহাঁসন উদ্ধার 
করবেন তাকেই বিয়ে করবেন (জটিল)__কিন্ত পাঠানদের হাত থেকে বাঁপের 
সিংহাসন উদ্ধারকারীকেই বিয়ে করবার তার প্রতিজ্ঞা (সরল )। 

কোন্‌ বাপ তার নিজের কন্তার অপমান সইতে পারে (প্রশ্ন বোধক ) 1 
কোনো বাপ তার নিজের কন্তার অপমান সইতে পারে ন1 (প্রশ্ন পরিহার ; 
নেতিবাচক )। 


খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থাঁলেই খাবে-_খুড়ো-ভাইপোর আজ এক 
থালেই খাওয়! হবে ( বাচ্যাস্তর )। 

ন্ব্যান্ষন্্রশীঙ্গভ ভীল্কা £ ঘনিয়ে-ঘন (বিশেষণ )1আ.্ঘনা 
(নামধাতু ); ঘন17ইয়া-ঘনাইয়া, চলতি-ভাষায় “ঘনিয়ে? । নামধাতুজাত 
ক্রিয়ার উদাহরণ 

ভেবেচিস্তে-_-সমার্থক যুগ্মশব্ডের (ক্রিয়ার ) উদাহরণ, ্বন্দসমাসের নয়। 

বেরিয়েছে-_'বাহিরে'-এর চলিত-বূপ “বের ; এই 'বের'-ই বিনা প্রত্যয়ে 
নামধাতৃতে পরিণত হইয়। ক্রিয়াপদটি সুষ্টি করিয়াছে। 


পরমাহুন্দরী-*ণপরম! স্থন্দরী” এই ব্যাসবাক্যে কর্ষধারয়-সমাস করিলে 
সংস্কৃত নিয়মে সমস্ত পদটি হয় “পরমস্ুন্দরী* (স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষণের পুংবপ্তভাবের 
ফলে); কিন্তু বাঁলায় পুংবস্ভাবের নিয়মটি এক্ষেত্রে মোটেই মান। হয় না 
বলিয়। সমস্তপদটি 'পরমাক্থন্দরী* ( পরমা ই থাকিয়া গিয়াছে )। এইরূপ আরও 
উদ্দাহরণ ২ পরাকাষ্ঠা ( সংস্কৃত নিয়মে হওয়। উচিত 'পরকাঁ্টা, )। 


বিদায় হও-_বিদায়, কথাটি বিশেষ্য, কিন্তু কখনো কখনো ( য্ষৰ 
এক্ষেত্রে ) ইহাকে বিশেষণক্ষপেও প্রয়োগ করা হয়। বিশেম্ত-ভাবের প্রয়োগ 
হইলে শুন্ধরূপটি “বিদ্বায় নাও? । 


ভাগ্যবিচার ৭ 


আম্পর্ধা_হঠাৎ দেখিলে মলে হওয়া! শ্বাভাবিক যে এটি তৎসম“ নয, 
তৎলম শব্দের স.হত ম্বরাগমের ফলে উৎপন্ন, অতএর অর্ধততৎমম' (রা, 
আসম্পর্ধ। ); কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এটি তৎসম শবাই £ আ' (উপসর্গ )_স্পর্ধ৷ 4অঙস 
ভাববাচ্যে+স্ত্রীলিঙ্গে আ। 

অন্তর-_অস্ত্রস্অস্তর : স্বরভক্তি বা বিপ্রকষের উদাহরণ । অর্ধতৎ্সম।. 
উচিয়ে__উচা (বিশেষণ, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু )+ইহা-উচাইয়া, চর্সিস্তরপ, 
“উচিয়ে"। নামধাতুজ ক্রিয়ার উদাহরণ । 

লালক্য-্রলম্ন। 2 দেখাদেখি $ বণিকের দেখাদেখি বানরগুলোও মাথার 
টুপি খুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলল। 

রক্তপাত £ সেই আঘাতের ফলে তার প্রচুর রক্তপাত হল। 

অকর্ষণ্য ঃ জমিদারের বড় ছেলেটিই যা কাজের, ছোটটি একেবারে 
অকর্ধণা। 

তদবির ঃ শুধু উকিলের উপর ভার দিয়ে মামল] জেতা] যায় না, জিততে 
হলে তদ্বির চাই। 

ছারথার £ নাদ্িরের অত্যাচারে উত্তর ভারত ছারখার হষয়া গেল। 

রীতিমত £ রীতিমত ব্যারামের ফলে তাহার শরীর এখন স্বপুষ্ট। 

স্থগিত ২ পরিষদের অধিবেশন অনিিষ্টকালের জন্য স্থগিত রহিল 

হিস্পিউ্গার্তে শক্লোঙ্গ 2 চোখ বুজলেই _মরিলেই । ছেঁড়া কাথার 
শুয়ে_্নিতাস্ত দরিত্র হুইয়াও। প্রাণ গলল-্প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইল। 
গায়ে হাত তোলে প্রহার করে। ৃ 

সলাশ্ুভ্ঞাহ্দাকস ক্লম্পাভুঃঞ্্ 2 সমস্ত কাহিনীটি চলিত ভাষায় লেখা। 
কাছেই।টীহাঁর যে-কোন অংশ সাধুভাহার রূপাভরের ভন্য দেওয়া হইতে পারে 
(১২ অন্চ্ছেদের 'পূর্থীরাজ তখন......নিয়ে পৃর্থীরাজ এসে পড়লেন” অংশটি 
১৯৬০ আলের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীন্দা দেওয়া হইয়াছে )। 


